সচিত্র. 


»পন্সান্ত্র ও ভিজস্পদকী ছছত্ল্কে 
শম্পু্ণ আংস্ণ ত্র 


শ্রীমভাগন্বত 


মহ্ধি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল 
সংস্কতের পদ্যানুবাদ 


৬উদ্পেজ্দ্ চন্দ্র মিত্র কর্তৃক বিরচিত 


কৃ্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীশ্রীবরক্মবৈবর্ত পুরাণ সম্পাদক- 


৮তারাচাদ সম্পাদিত 


ভূতীয় মুদ্রণ 


তারাটাদ দাসঞসল 
চিনে উর, 


মূল্য ১৫ পনের টাকা, 


গ্রকাশক--্্রীবিশ্বনাথ দাস 
৮২ নদ আহিরীটোল। স্াট, 
কলিকাতা--৫ 


প্রকাশক কর্তৃক সর্বন্বন্ব সংরক্ষিত ৷ 


মুদ্রাকর-_প্ীপাগরচজ্জ“সামন্ত 
তার! আর্ট প্রেস 
৮২, আহিরীটোল! সীট, 
রলুলিকাতা--৫ 


ভূঁহচ্বিন্ক]। 
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কাল-প্রবাহের তাড়নে বিশ্বমানব যখন অবশ-শিথিলাঙ্গে ভাসমান, জ্ঞানের 
জ্যোতিঃ যখন অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন ; ভাবের আোত যখন মন্দীভূত -অবরুদ্ধ, তখন 
অভাবের তীব্রস্বালা জগৎকে যে দগ্ধ করিবে এ তো! স্বতঃসিদ্ধ ; সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ-” 
জাল যখন পরিক্লান তখনই অন্ধকারের সমাগম সুচিত হয় এ তো চিরন্তন কথা । 
যাহা চিরন্তন নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না, কালের ছুর্ববার গতির 
.বিরুদ্ধে দাড়াইবার শক্তি বিশ্বে কাহারও নাই, কাল অতি ছুনিবার__ 
বহুনীন্দ্র-সহআনি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে। 
কালেন সমতীতানি কালোহি ছুরতিক্রমঃ ॥ টু 
কাল সহকারেই হউক ব! অন্ত কোন কারণেই হউক, ভাবের ঘরে বখন 
অভাবের আনাগোনা আর্ত হয়, উপদর্গ ঘে তখন ঘটে এ অতি মোটা কথা) এবং 
এই কথা ম্মরণ করাইবার জন্যই আজ কৃষ্ণাবতার কৃষ্ণদৈপায়নের ম্র্গাথার পূর্বের 
আবার ভূমিকার স্থান হইতে বসিয়াছে। 
ধাহাদের অপাঙ্গবীক্ষণে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, সেই ভগবানের 
নামানুকীর্ভনই যাহার প্রধান উপজীব্য তাদৃশ গ্রন্থের ভূমিকা !_এষে কত বড় 
বিড়ম্বনা, এ যে কত বড় ভাবের ঘরে অভাবের আগুন তাহা! স্থধী-মাত্রেরই বিবেচ্য ! 
যিনি সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ, ধিনি নিত্য সনাতন, যিনি অবাঞ্ঞানসগোচর, ষাঁহার 
লীলায় এই বিশ্ব বিতত; কিংবা ধীহার লীলাবিলাসই এই বিশ্ব, সেই লীলাময়ের 
লীলানুবর্ণন যে সর্বধ ভয়াপহ, এই বিশ্বাসই প্রকাশকের মুখরতার কারণ। ৮ 
ভক্তকবি একদিন প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন-_“মুকং করোতি বাচালং 
গ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম। য্কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম॥” পরমানন্দ মাধবের 
কৃপায় তাই এ সম্বন্ধে ছু-চারিটি কথ! বলিতে বসিয়াছি। 
ভগ্নবানের লীলা! দ্বিবিধ, _প্রকট ও অপ্রকট, প্রকটাবস্থায় যে লীলা৷ তাহার 
ফল অঙ্থ্রাদি নিধন দ্বার! ধরাভার হরণ, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম সংস্থাপন, 
«পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশার় চ ছুক্কতাম্‌। ধর্মস-স্থাপনার্থায় সম্ভবামি বুগে যুগে ॥” 
এই লীলা ব্রক্ষাণ্ডের জীবনিচয়ের দৃশ্য, আর যখন এতাদৃশ লীল! জীবের নেত্র গোচরী, 
অস্টাবিংগ যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লোক-শিক্ষার্থ যে লীলা! প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অঞ্জর জীবের নিকট স্পঞ্চিভূত। এই লীলা-প্রচার, এই 
লোক-শিক্ষার অনুষ্ঠান, প্রায় সার্দশত বৎসর কাল চলিয়াছিল তাহার পর অপ্রকট। 


২. ] 


অপ্রকটাবস্থায় মোহান্ধ জীবের ছুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হইতেছে দেখিয়া 
ভারতের জ্ঞান-তাক্কর, লোকের হিতই যাহাদের ত্রত--তাদৃশ সর্ববকাম-ত্যাগী 
শৌনকাদি ধষিবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে সৃত এই হুরিকথাম্বত বিতরণ করিয়াছিলেন 
আবার তাহারই কিছুকাল পরে বিশ্ব যখন মারামুগ্ধ পশ্বাচার হুয়া উঠিল, তখন বেদ- 
ুত্তিশ্রীরুষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাদ সূতপ্রোক্ত সে্ট নামাম্বত পুনরায় কীর্তন করেন; তাই 
এই ভাগবতের স্থষ্টি। অবশ্ট লোক-শিক্ষার্থ তিনি অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়াই শ্রীমন্ভীগবতের অবতারণা । 

স্বামিকৃত টাকার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বুঝা! যায় যে__বেদবিভাগ ও 
নান! পুরাণোতিহাস প্রভৃতি রচনা! করিয়া লোকের মোহামন্ধকার যখন দূরীভূত হইল না 
এমন কি ভগবান বেদব্যাদ যখন নিজেই তৎসমুদয়ে তাদৃশ চিন্তপ্রদাদ লাভ করিতে 
পারিলেন না, তখন বিশেষ চিন্তার পর এই ভাগবত মোহান্ধ মানবের অববোধের জন্য 
প্রণয়ন করিলেন। 

পুরাণান্তরে ও দেখা যায়_বেদোক্ত ধর্ম যখন লোকের অবোধ্য হুইয়৷ উঠিল, 
বেদ দিদ্ধান্ত খন ছুঃসিদ্ধান্তে ছুরধিগম্য হইয়া! লোককে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল, তখন 
দেবগণ ভগবান ঝিষ্লুর শরণীপন্ন হন। তার ফলে ব্যাপক ধিনি, সর্ববভূতের অন্তরাত্মা 
ধিনি, তাহাকে আবার প্রকট হইতে হুইল; এই প্রকটতার নিদর্শন কৃষ্ণবৈপায়ন। 
“অবতারাহপঙ্য্েয়। হরেঃ সত্তনিধেধিঙ্গ 1” এইবার ইহার কার্য হইল বেদ বিভাগ, 
্রহ্মদূত্র রচনা, নানাবিধ পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া তরলমতি মানবের ধর্ভাব 
সম্পাৰন ; কিন্তু এ সব কার্ষেযও চিত্ত শুদ্ধি হইল না। ভগবান ব্যাস যখন ইহাতেও 
পরিতুদ্ট হইলেন না তখন চিন্তায় বিষ্জ হুইলেন। এই চিন্তাবিমলিন ভাবকে দৃরীভূত 
করিবার জন্ত দেববি নারদ হুরিগুণানুকীত্তন করিতে আদেশ করেন এব” মহষি 
বেদব্যাসও ভাগবত নামক এই পরম রমণীয় শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 

- এই ভাগবত-রত্বে'নাই এমন কথা বড় অল্লই দেখা যায়। দর্শন বল, ইতিহাস 
বল, সমাজ-নীতি বল, রাজনীতি বল, ইহাতে সকলই আছে; কিন্তু প্রধানরূপ ইহাতে 
পাইবে কি ?-_ভগবন্লীলা প্রচারের মধুময় পদাবলী, ভগবচ্চিন্তার পরাকাষ্ঠা ! 
জ্ঞানে বিজ্ঞানে সার্ববজনিত সমুননতি প্রায়শঃ ঘটিয়া উঠে না। জ্ঞানপথে ভগবংস্বারপ্য 
লাভ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠে, বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করিবার 
জন্যই কৃষ্ণাবতার ব্যাপ ভক্তিদৃত্রের বিস্তার করিয়াছেন অধিক পরিমাণে । 

বেদের ভাষা ও ভাব অতীব ছুরবগাহ বলিয়া লোক যখন বেদবিগ্ঠায় হতাশ 
হুইয়া আপাতরম্য ভোগ-ন্থখে নিমগ্ন তখন নদীর আ্োতের মত ভারতের জ্ঞানধারা 
ঘেন কোন্‌ এক অনিদ্দিষ্ট মহাসাগরের বক্ষে লুকাইতে চেষ্টা করিল। এ সব দেখিয়া 
ভারতের তদানীন্তন হিতৈষীগণ অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিলেন ; 
কিন্তু ফললাভ তাহাতে কিছু হইল না৷ দেখিয়া যখন সকলে বিমর্ষ, তৃখনকার সৃষ্ট 


মি 


এই শ্তরীমন্ভাগবত। বেদের বিধি নিষেধের ধার আর প্রায় কারো ধারিতে হইল না 
সকলেই ভক্তিসূত্র লইয়া! ব্যস্ত। তক্তিআোত যখন ভারতকে প্লাবিত করিয়া তুলিল, 
সেই সময় হইতেই যেন ভারত বুঝিতে পারিল জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গ অধিকতর 
ম্থখাবহ। তখন হইতেই যেন নাম মহিমার আধিক্যে ভারতের ধম্মতাব পুনরুদ্দীপ্ত 
হইয়া! উঠিল। ব্যাদদেবের স্বহস্তরোপিত ভাগবত পাদপের শুমুখত্রষ্ট অমৃতায়মান 
ফল সকল যেন ভবক্ষুধা বিদুরিত করিয়৷ দিল। 

আজ আবার একদিন আসিয়াছে-_যাহ! হইতে শোচনীয় দশ! আর পূর্বের 
কখনও হয় নাই। যাহাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, ধর্মমনিষ্ঠ। জগৎকে স্তরীভূত করিয়া 
দিত, মাজ তাহারা অজ্ঞান, অসভ্য, ধর্মহীন প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত হুইয়াও লজ্জা 
বৌধ করিতেছে না, আজ তাহারা কুপ্রবৃত্ির তাড়নায় বীভৎদতার নগ্রযু্তিকে পরম 
রূপবতী বলিয়! মানিয়া লইতেছে ; স্তৃতরাং মুল ভাগবত সংস্কতাত্মক বলিয়া বাঙ্গলায় 
নাহাতে উহার বহুল পরিমাণে প্রচার হয় তাহাতেই মঙ্গল__এই ধারণার বশবত্তা 
হইয়া_ন্বর্গগত উপেন্্রনাথ মিত্রের পয়ারাদি ছন্দে নিবদ্ধ শ্রীমন্ভাগবতের পুনমুদ্রণে 
প্রবুত্ত হইলাম । 

ইহা! মূল ভাগবতের অবিকল অনুবাদ না হইলেও ছায়ানুবাদ ইহা সত্য। 
ভাগবতের বণিত ঘটনার পরিহার প্রায়ই করা হুয় নাই। ইহার পাঠে ও শ্রব্ণে 
অনেকের উপকার হইবার আশা! করা যায়। 

ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সৎকথার পুনঃ পুনঃ আলোচনায় সন্তাবের 
পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনায় লোকের মানসিক বৃতির পরিণতি অন্যরকম হইয়া থাকে। 
অনভ্যাপ বশতঃ “রাম” শব্দের পরিবর্তে 'মরা” মরা” বলিতে বলিতেও “রাম রাম” এই 
স্বরূপ অমর কবি পাইয়াছিলেন, এই সব ভাবিয়াই বন্থ অর্থব্যয়ে এই পুস্তক প্রচার 
করিলাম। ভক্ত ধাহারা, সদভিলাষ ধাহাদের, তাহারা! যদি ইহার পাঠে বা শ্রবণে 
পরিতৃপ্ত হন, তবেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল বলিয়া মনে করিব। ইতি_- 


ঘাসম্ভী পুণিমা বিনয়াবনত-_ 
১৩৩৬ ৬/ভ্ভাল্লাউগাক ক্লাস 





মিন রঃ 
শ-স্লঙ্গ 
টির 


বয় প্রয়াগচন্্র দাস 


পিতৃদেব উদ্দেশে । 


পিতঃ! 

আপনি ধর্মমপিপান্থ পরম-বৈষব, আপনার উপযুক্ত পুজার 
সম্ভার এতদিন কিছু খুঁজিয়া পাই নাই, আজ উপযুক্ত সন্তার 
পাইয়াছি বলিয়া এই শ্ত্রীমন্তাগবত গ্রন্থখানি আপনারি উদ্দেশে 
আপনার করকমলে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। 


অধম সন্তান 


ভ্াল্লাউগু ৷ 


(সলিল 


জ্জীক্পক্ঞ্র 1 
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বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পুষ্ট 
শী প্রদত্ত শাপ অবণে রাজ! পরীক্গিতের 
প্রথম ক্ষন্ধ। 1 বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজা ত্যাগ ৭১ 
| পরীক্ষিতের বৈরাগ্য ব্রতধারণ ও 
শৌনকাি খধিগণের প্রতি তাগবত বিষনক প্রশ্ন ১1  মহধিগণের সমাগম বত 
সত কতৃক হরি গুণ বর্ণন ২] গরীক্গিৎ কর্তৃক ধখিগণের গতি 
পরযেশ্বরের আকার ও অবতার কথন ৫ এ ও জফদেখ অমাগন ধর 
ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন ৮ সপ এ 
নারদ কর্তক ব]াসের ভাগবতো'পদেশ ১০ 
ব্যাসের প্রতি নারদের স্বী্ন পরঙ্গক্/ন 
শিঙ্গা কথন ৯ম 
ব্যাস কৰক ভাগবত রচন1 উপদেশ ১৬ দ্িতীয় ক্ষ 
অশ্বখামার দণ্ড বিধান ১৭] রাজা পরীক্ষিতের প্রন্তি গুকদেষের উক্তি ৭৯ 
শ্রীকষষের দ্বারকা গমনের উদ্চোগ ও কুস্তী কর্তৃক শুকদেব কর্তৃক দীবের পরলোক সাধলোপদেশ ৮১ 
শরীকুষ্ণের প্রতি স্তব ২১ যোগসাধন উপদেশ ৮৪ 
যুধিষ্ঠিরের প্রাতি তীন্মের উপদেশ ' যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ ৮৫ 
ও তীন্গের প্রাণত্যাগ - ২৬. দেহযোগের উপদেশ ৮১ 
প্রকষের দ্বারকায় গমন ৩* 1 বোগিগণের যোগের ফলাফল কথন ৮৮ 
শ্রীকুফের দ্বারকায় গ্রযেশ ৩৯) বিফুত্দিগের বশ কীর্তন ৯ 
পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ ৩৫  শৌনক ও সত লংবাদ ৯১ 
ধৃতরাষ্ট্ের সংসার ত্যাগ ৩৮ ৃ পরীক্ষিতের দ্বিতীর প্রশ্ন ও শুকদেবের 
ভীম ও যুধিষ্ঠির সংবাদ এব হরিশুণ কীর্তন ৯ 
অর্জুনের ঘ্বারক: হইতে আগমন ৪৪ প্রঙ্ধ। ৪ নারদ সংবাদ ৯৪ 
অর্জুন করুক শ্রীকফ্ের লীলা সম্বয়ণ | অঙ্গা করুক আধ্যাম্মিক বিগ্যা প্রকাশ ৯৫ 
বাধ প্রণান ৪৭ | ব্রঙ্গা কর্তৃক ঈশ্বরের বিরাটরপ নির্ণন ৯৮ 
পৃথিবী ও ধর্ম সংবাদ ৫১ | ঈশরের প্রতি তক্কির উৎপত্তি ও তাহার 
রাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক কির পীড়ন ৫৭ মাহাম্ম্য কথন ৯০৪ 
পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ গ্াপ্রি ৯৪ | ব্রহ্মা কুক অব্তার বর্ণন ১৯২ 
পরীক্ষিতের শাপ প্রাপ্তি শ্রবণে শমীকের বিলাপ ৬৯ | বর্ষা কনক ভাগবত মাহাস্ম্য কথন ৯০৯ 


9/৩ 


বিষয় 


শুকদেবের প্রতি রাজ পরীক্ষিতের ভূতীয় প্র 


বঙ্গ ও ঈশ্বর সংবাদ 


যোগবলে ব্রঙ্গার নারায়ণের সহি 5 কথোপকথন 


শুকদেব কর্তুক ভাগবত বিচার 
শুক কর্তৃক শ্রীহরির স্বরূপ ও সৃষ্ট্যাদি কীর্তন 
রীহরির বিভৃতি ও কল্পাদি কীর্তন 


তৃতীয় ক্ষন 


বিদ্ুরের কৌরব গৃহ ত্যাগ 

বিছুর ও উদ্ধব সংবাদ 

উদ্ধব অতবাদ 

মৈত্রেয়ের প্রতি বিছুরের প্রশ্ন 
মৈত্রেয় সংবাদ 

সুষ্ট দেবতাগণের ঈশ্বর স্ততি 

মৈত্রেয় কর্তৃক পুনরায় স্থষ্টির বাখ্যা 
বিরাট পুরুষের ক্রিয়! বর্ণন 

বিদুরের দ্বিতীয় প্রা 

মৈত্রের়ের দ্বিতীয়বার উত্তর 

'বিছুরের মৈত্রের স্বতি ও তৃতীয় প্রশ্ন 
মৈত্রেয়ের তৃতীয় বার উত্তর 
মৈত্রেয়ের তৃতীয় উত্তরে জগত প্রকাশ বর্ণন 
্রঙ্গার “তুন্মুথ ধারণ ও ভ্ীহরি দশন 
রহ্ধা কর্তক শ্রাহরির স্তব 

রঙ্গ কতৃক স্ষ্টিনীল। লইয়া ঈশ্বর স্তব 
ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ 
মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ 

কাল ও মগ্বস্তর নিঝাপণ  " 

বঙ্ধার স্থাষ্টির সংক্ষেপে বিবরণ 

প্রজ। স্থষ্টির বিবরণ 

্রঙ্গা কন্তা সন্ধ্যার পরিণাম 


সূচীপত্র । 


পৃষ্ঠ | বিষন্ন 
১১১. বেদাদি প্রকাশ 
১১৪ রদ্ধার স্থল সৃষ্টি বিবরণ 
৯১৬ : মন্ুর উপাসনা বৃত্তান্ত কথন 
১১৮ বরাহু অবতার মাহাম্ময 
৯২১: স্দ্ধাদি কণঠক বরাহ মূর্তির স্তব 
১২২ | কণ্তপ ও দিতি সংবাদ 
। দিতির প্রতি কগ্তপের অভয় প্রণান 
, দিতির গতেজ দর্শনে দেবগণের 
শঙ্গ। ও ব্রহ্গার স্তধ 
দিতির গর্ড বুত্তাস্তোপলক্ষে বরন্গা 
কর্তক বিষ্ুলোক বর্ণন 
১২৫ | সনকাদির বৈকুষঠ দর্শন ও দ্ারীছয় 
১২৭ প্রতি অভিশাপ 
১৩* ] সনকাদি সন্ুখে শ্রীহরির আবির্ভীব 
১৩৫ | সনকা'দি কর্তৃক শ্রীহরির স্তব 
১৩৭ ) বিঞু কতৃক সনকাদির প্রতি অভয় প্রদ্ধান 
১৩৯ | শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয় 
১৪১ এবং জয় বিজয়ের প্রতি হরির 
১৪২ শাপ প্রধান 
১৪৫ | দিতির গর্ভ লক্ষণে ও অন্থরের জন্মে 
১৪৫ চতুর্দিকে অলক্ষণ প্রকাশ 
১৪৬ | তিরণ্যাক্ষ কক ত্রিলোক বিজয়ের 
১৪৯ অংঙ্গেপ বর্ণন 
১৫০ | হিরণ্যাঞ্গ হইতে পৃথিবী উদ্ধার 
১৫১ | হিরণ্াক্ষ বধ 
১৫৪ । লোক স্থষ্টি বর্ণন 
১৫৮ | গ্রজাপত্তি কর্দমের প্রতি বিজুর বর দান 
১৬১ | কর্দমের সহিত দেবাহতির বিবা 
১৬৩ ] কমের সহিত দেবাহুতির পবিত্র বিবার 
১৬১; কর্দমের পত্তীসহ বিমান বিহার 
১৭১] ঘেবাহৃতির গর্ভে বিষ্ণুর প্রবেশ 
১৭৪ |  এবৎ ব্রহ্মা কর্তৃক দম্পতিকে অভয় দান 
১৭৯ ; কপিলের জন্ম ও কর্দমের বনে গমন 





পৃষ্টা 
১৮০ 
১৮৩ 
১৮৫ 
১৮৭ 
১৯৩ 
১৯৩ 


৯১৯৭ 


১৯৯ 


২০৮ 
২১২ 


২১৩ 
২১৪ 
২১৭ 
২১৯ 
২২ 
২২৪ 


১৩০ 


২৩৪ 


বিষয় 
কগিল কর্তৃক দেবাহুতির উপদেশ লাগ 
কপিল কর্তৃক ভক্তি বিষয়ক সামান্য উপদেশ 
কপিলদেব কর্তৃক সামান্ত ভ্ঞানোপাদেশ 
কপিল কর্তৃক ব্রন্গ মীম।সার উপসংহার 
জননীর গ্রত্তি কপিলের অন্ঙ্জ। 
দেবাহৃতির স্তব ও কগিলের বনগমন 
পেবাহতির সিদ্ধি প্রাপ্রি 


চতুর্থ ক্ষন্ধ। 


মন্গর বংশ বিপ্তার বর্ণন 

দক্ষ বংশ বিস্তার কথন 

দক্ষ কর্তক শিব নিন্দ। 

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপদান 

সতীর দক্ষজ্জে গমন 

সতীর দেহত,গ 

দৃক্ষষন্ড ধ্ব-স 

ব্র্গাদি কুক শিবের আরাধন! 

দক্ষযন্্র সমাপন 

অধন্মের বংশ বিবরণ 

ধ্রুব ও নার! সংবাদ 

উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন 

প্রবের তপন্তা ও সিদ্ধিলাভ 

ঞুবের বরলাভ 9 রাজ আগমন 

ধ্রবের ধ্রবলোক প্রাপ্তি 

পৃথুদেবের জ্রন্ম বিবরণ 

পুথুর রাজ্যাভিষেক এব' গো-?প। পৃথিবী 
দোহন 

সনকাদি সংবাধ পৃথুর বৈুষ্ঠে গমন 

প্রচেত। 9 রদ সংবাদ 

পুরঞ্জন রাজার উপাথ/ন 

পুরঞ্জনের সন্ভোগ বর্ণন 


টি, 


২৩৭ 
২৩৯ 
২৪১ 


২৪৪ 


| বিষয় 

পুরঞ্জনের নরকে গমন 

পুরঞ্রনের মুক্তির সংবাধ 

গ্রচেভাগণের মুক্তি বর্ণন ও বিছ্ুরের বিদায় 


২৪৬ 


৯৪৭ 


১৫৪ 


২৫৪ 
২৫৮ 
৫ম 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৪ 
২৬৬ 
২৬৯ 


১৭২ 


পঞ্চম ক্্ধ। 


রাজ। গ্রিররনের 'উপাখ)ান 
এরঙ্গী কর্তৃক প্রিয়ঞরহের প্রবেধ 
প্রিররত চরিত কথন 

 অগ্সিধ চরিত্র 

নাভির চরিত্র উপাখান 

খাবভ দেবের উপ।খ'1ন 

ভরতোপাখা।ন 

ভরতের হরিণ জন্মলাভ 

জড়ভরতোপাখ)ান 

ভবাটবী উপাখ)ন 

ভরতবংশ চরিত্র ্ষগন 

অপ্ুদ্দীপের সিত ভগবানের স্থিতি নির্ণয় 


যষ্ঠ ক্ষন্ধ। 


অজামিলের মুক্তি 

যম ও যমদুত সংবাদ 

হ্ছ কর্তৃক বৃহস্পতির অপমান 
ইন্ধের প্রতি স্রষ্টার ক্রোদ 
বিষ্ণুর আদেশে বজ্র নিম্মাণ 

! বুত্রা্থর বধ ও ইন্দের অন্মহতা। 
: নহুয রাজার উপাখ্যান 

! বৃত্রের পুর্ব জন্ম বৃত্াস্ত 





৩৩৮ 


সপ্তম ক্ষন্ ৷ 
বিপরীত ভক্তির কথ। 
চিরণাকশিপুর চরিত্র কথ। 
হিরণাকশিপুর পন্তার কথ! 
ভিরণ্যকশিপু,কন্ঠুক দেবগণের পীড়ন 
প্র্লাদ চরিত্র 
দৈত্যগণ কন্তুক প্রহলাদের ষগ্ঘণ] 
প্রহলাদের জন্মশুদ্ধি ক! 
নরসিধ্ত অবতার ও হিরণ/কশিপু বদ 


অষ্টম ক্ষন ॥ 
গ্ নক্রের কথা 
সমুদ্র মন্থনোগ্যোগ কথন 
সমুদ্র মন্থন আরম্ত 
অমৃত প্রকাশ কথ। 
বিষ্ুর মোহিনী মুক্তি ধারণ 
বামন অবতার কণা 
বলীর দর্পনাশ কণ| 
মত্স্ত অবতারের কথা 


নবম ক্ষল্ধ। 
সায় রাজার উপাখ্যান 
পৃষপ্রের উপাখ্যান 
নুকন্ত। সুন্দরীর উপাখ্যান 
অস্বরীষ রাজার উপাখ্যান 
সৌভ্তরি মহুঘ্ির উপাখ্যান 
ভগীরথের মাহাস্ম্য 
মানবরপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মাকগা 


গষ্ঠ। 


৪২১ 
৪২৪ 


৪৩১ 
৪৩৩ 
৪৩৭ 
৪8৪০ 


। 
1 
1 
1 
1 
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বিষয় 


দশম ক্ষল্ধ। 


্রঞ্জার বচনে ভগবানের আবিভাব কথ! 
দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথ। 


নারায়ণের কৃষ্টরূপে জন্যাকথ! 
কস কর্তৃক মায়াবধ ও নন্দোতসব ঝা 
পুতন1 বধ কথা 


০০০০৮ 


88৪ 


8৫১ 
8৫8 
৪৫৭ 


. যশোমতীর কষ্কবদনে বঙ্গাওড দর্শন ও তণ।বন্ত।স্থর 
বধ কথন ৪৫৯ 
. ক্ষষ্তডবলরামের নামকরণ 9 নশোদ।র 
_.. দিখাজ্ঞান লাভ ৪৬১ 
ঘশোদ। কতৃক খ্রীরুষ্ণের কটা বন্ধন কণ! ৮৮৫ 
. বমলার্জুন উদ্ধার কথ। ৪৬৮ 
ফল বিক্রয়িণীর কগ। ৪৬৯ 
নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন ৪৭২ 
, বুন্দাবনের পুরব্ব বিবরণ ৪৭৪ 
: গোপগণের বৃন্দাবন বাস কথা ৪৭৬ 
 বুধান্থুর উদ্ধার কগা ৪8৭৭ 
র বকাস্ুর মোক্ষণ ৪৮৫ 
ধেন্ুকান্থুর মে!গগণ ৪৮৬ 
: অথান্গর বধ কথ! ৯৮৭ 
ব্রঙ্গ মোক্ষণ ৪৯২ 
কালীয় মোক্ষণ ৫৯5 
. দ্বাবানল মোঙগণ ৫০৮ 
; বর্ষণ বর্ণন ৫১৩ 
গোবিন্ন লীল। বর্ণন ৫১২ 
: গোপিদিগের কাত্যাক্নী ব্রত ৫১৪ 
্ুষ্ণ কক গোপিদিগের বন্ধ হরণ ৫১৫ 
বিপ্র পত্রীগণের অল্প ভোজন ৫২১ 
পরীকু্ণ কক ইন্্রথ ভ্ ৫৩০ 
শ্রীকষ্ণের গোবর্ধন ধারণ ৫৩৪ 
শ্রককষ্চের অভিষেক ৫৪৯ 
বরুণ কুক নন্দ হরণ ৫৪২ 


বিষর 
শ্রীকফ্ণের রাসলীল। 
শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার 
গোপিগণের শ্রীকষ্কাদেষণ 
গোগী বিলাপ 
ভগবত দর্শন 
শ্রীকচের পূর্ণরাস 
শ্রীকৃষ্ণের জল বিহার 
্রীকুষ্ণের গোষ্ঠ বিহবার 
শঙ্খচুড় বধ 
গোপিগণের কৃষ্গুণ গন 
কথসের স্বগর দর্শন 
কংসের মন্ত্র 
কস কর্ক দনুর্মভ্ের 'অ।য়োক্দন 
কেশী-দৈত্য মোক্ষণ 
ব্যোম দৈত্য বধ 
অক্ুরের ব্রজধামে গমন 
অক্রুর সংবাদ 
শ্রীরারিকার স্বপ্ন দর্শন 
রাধিকার নিকট শ্রীকঞ্চের বিদায় প্রার্থন। 
শ্রাকুষ্চের বিরহে শ্রীরাধিকাঁর বিলাপ 
ক্ষ বিরহে গে।পিগণের থেদ 
অক্তুরের বিশ্বরূপ দর্শন 
অক্তুর কর্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীকষের স্তব 
শরীকষষ্ণের মথুরাপুরী দন 
শ্রীকৃষ্ণ কক রজক উদ্ধার 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তন্তবায মোক্ষণ 
মালাকার মোক্ষণ 
শ্রীকষ্ণের কুকস। সহ মিলন 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধনুরধন্ঞ ভঙ্গ 
শ্রীকৃষ্ণ করুক কুবলল্ হস্তী নিধন 
বৎস নিধন 
কস জায়ার খে? 
্রীকুষ্ণ কর্তৃক মাতা পিতা উদ্ধার 


পৃষ্ঠ: 
৫8৫ 
৫৫৩ 
৫৫৫ 
৫৬৩১ 
৫৩ 
৫৩৭ 
৫১৯ 
৫৭১ 
৫৭৪ 


৫৮৮ 
৫৮৩ 
৫৮৫ 
৫৮৭ 
৫৯১ 
৫৯৩ 
৫৯৮ 


০১ 
৬০৩ 
৬৪৮ 
৬১১ 
৬৩১১ 
৬১৭ 
৬১৭ 
৬১৯ 
৬২৩ 
৬১১৯ 
৬০৩ 
৬২৬ 


৬৩৩০ 


সৃচাপত্র। 


বিষধর 
নন্দ বিধার 
- নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জ।ননোগ কগন 
শরীকষ্ণের গুরুগৃহে বাস 
. উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন 
' উদ্ধবের নিকট গোপিগণের বিলাপ 
উদ্ধব স.বাদ 
' অক্রুরের গুহ কৃষ্ণ বলরামের গমন 
অক্রুরের হপ্তিনায় গমন 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গমন 
মুচকুন্দ উপাখ্যান 
রেবভীর বিবাহ 
রুল্সিণীর শ্রীুষ্ণকে পত্র ঞোরণ 
রল্সিণা হরণ 
। মধনের জন্ম ও দৈত্য কনক হরণ 
। মধন কর্তৃক স্বর দৈত্য নিধন 
! গ্রামের দ্বারকায় গমন 
। স্তমন্তক মণি হরণ 
 স্তমন্তক উপাখ্যান 
পরীক্ষণ কর্তক অষ্ট মহিবীর বিবাহ 
, নরক বধ 
ৰ রুকিণী সংবাদ 
 কুক্সিরাজ নিধন 
বাণযুদ্ধ ও উষাহরণ 
, নৃগোপাখ্যান 
. যমুনা আকর্ষণ 
: কাশীরাজ খব 
 স্বিবিধ বানর বধ 
: বলদেব বিজন 
' মায। প্রপঞ্চ 
| ভাগবত প্রশ্ন 
পরীর ইন্পরস্থে গমন 
: জরাসন্ধ বধ 
শিশুপাল বধ 


৭৩১ 
৭১৪ 


৭৬৮ 


1%০ ৃ 


বিষয় 
ছর্যোধনের অভিমান ভঙ্গ 
শাহ বধ 
সত বধ 
বলরামের তীর্ঘবাত্রা 
জুধামা চরিত্র 
গ্রভান গমন 
কুরু্ষেত্রে যাত্র। 
প্রক্ষঞ্চের তীর্ঘযান্র! 
দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন 
ভগবানের মিথিলায় গমন 
রুদ্র মোজণ 
দিপুর হরণ 
মহিবী-গীর্তী 


একাদশ ক্ষন্ধ। 


যহগণের প্রতি বরন্মশাপ 
বন্ুদেব ও লারদ সংবাদ 

দেবগণ কর্তৃক প্রীক়ফের তব 
উ্ীকফ্ের উদ্ধবের সহিত কখোপকৎন 
যছ ও অবধূতের ইতিহাস 

কপোত কপোতীর বিবরণ 


সূচীপত্র । 
পৃষ্ঠা | বিষয় 
৭৭২ | পিঙ্গল| উপাখ্যান 

৭৭৪ | কুমাযীর উপাখ্যান 

৭৭৯ | উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন 
৭৮১ | যহকুল বিনাশ 

৭৮৩ | শ্রী্ফের' বৈকুঠে গমন 
৭৮৮ 

৭8৩ 


৭৯৩ 
৭৯৫ ভাদম্ ক্ষল্ছ। 
৭৯৮ | রাজবংশ বর্ণন 
৮*১ | কলিধর্ কথন 
৮০৪ যুগাধর্ব কথন 
৮০৮ | পরমার্থ নির্ণর 
আম্ম নির্ঘন 
তক্ষক কনক পরীক্ষিতের দংশন 
বেদ বিভাগ কথন 
ঘার্কও কর্তৃক নারায়ণের স্তব 
৮১২ | উ্নকষের মার দর্শন 
৮১৫ | মায়া-বৈভব 
৮৩০ | ক্রিয়াযোগ কখন 
৮৩২ | প্রথমাবধি স্বন্ধসমূ্ের কাঁধ্য বঙ্কবলন 
৮৩৫ | শ্লোক সংখ্য। 
৮৩৭ | পাঠ মাহাম্মা 
হুটীপত্র সমাপ্ত । 


সস 


৮৫২ 


জ্রীলভ্ভাঙ্গন্ত 





শৌনকাদি মুনি তথা আনন্দিত খনে | 
শেনেন শাস্ত্রের কথা কৃতের বদনে ॥ 1 ১ পৃষ্টা । 


শ্রীসভাগব্বত 


ও ত্থন্ম আল | 


শপ 6 22০ পাশা 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমং | 


যতন 


দেবীং সর্বতীকৈব' ততো! জয়মুদীরয়েৎ ॥ 





কল শাস্ত্রের মর্ম ব্যাসের তারতী। 


রত শুনিয়াছ তুমি সৃত করি স্থিরমতি ॥ 


হরিক্ষেত্র মাঝে খ্যাত নৈমিষ কাননে । 


হরি লভিবারে যত মহামুনিগণে ॥ 
সহজ বগুসর যজ্ঞ করেন হরষে। 
বুঝিতে যজ্ের মায় প্রকৃতির বশে ॥ 
শৌনকাদি মুনি তথা আনন্দিত মনে । 
শুনেন শাস্ত্রের কথা সৃতের বদনে ॥ 
বেদাদি ভারত কথ! অস্থতের সার। 
প্রকাশিতে স্তব ধাষি বৃদ্ধির আগার ॥ 
একদা প্রভাত হ'লে! তিমির শর্ববরী | 
জাগিল ঘতেক ধাষি নিদ্রা পরিহরি ॥ 
সাধিয়া যজ্ঞের কর্ম যত খষিজন। 
শেল 
হে সৃত তোমার মুখে শান্্র আলাপন। 
শুনিয়। সার্থক হ'লো৷ মোদের জীবন ॥ 
স্বগুণ নিগুধ ব্রহ্ম কহে সর্বজন । 
ব্যাসাদি প্রবল বুদ্ধি করে আলোচন ॥ 


। বিষম প্রমাদ বশে আমরা সকলে। 

| না জানি নি জঙ্গ ্মায়া বলে॥ 
কহ আমুত্বান্‌ ক্রমে ভাগবত সার। 

যাহাতে হুইবে মুক্ত এ ঘোর সংসার ॥ 


কলিযুগে অল্লবুদ্ধি যতেক মানব। 


| আল্লায় অলম হবে পাপে রত সব ॥ 


কেমনে সংসার হু'তে হইবে উদ্ধার । 
। কহ সৃত সে সংবাদ সর্ব সারাৎসার ॥ 
| আগম নিশ্গম বেদ তন্ত্র ইতিহাপ। 

সকলি আছয়ে সূত ব্রহ্মার আভাস ॥ 
আল্লায় মানব যবে কলিতে জন্মিবে। 
জলধি সমান শাস্ত্র কেমনে বুঝিবে ॥ 
কৃপা করি ওহে সূত কহ সেই বাণী। 
সর্বশান্ত্র সার কথা যাছে তরে প্রাণী ॥ 
তক্ষের পালন কর্ত। সেই ভগবান। 

দেবকীর গর্ভে জম্মি কেন দেহবান॥ 





জৌমন্ডাগবত। 


কাহার মঙ্গল হেতু ত্যজি দেবদেহ। 
উদ্দিলেন এ সংসারে ছাড়ি বর্গগেহ ॥ 
কর সেই ইতিহাস হে সুত ! বর্ন । 
যা শুনি জীবের হবে মঙ্গল লাধন ॥ 


ডাকে “নারায়ণ বলি জিনে পাপগণে ॥ 
ভবের বন্ধন তায় ছিন্ন হয়ে যায়। 
সেইক্ষণে সেই নর মুক্তিপদ পায় ॥ 
আছয়ে যতেক ভয় সংসার বন্ধনে । 
সকলেই কম্পাদ্থিতা শুনি নারায়ণে ॥ 
নারায়ণে যেই ধধি সঈঁপিয়াছে প্রাণ। 
ঘথায় উদয় ভার পবিত্র সে স্থান ॥ 
যথা গঙ্গাবারি বিনা গুদ্ধি নাহি হয়। 
হরিনাম বিনা তথ! দেহ শুদ্ধ নয় ॥ 
দারুণ কর্মের ভয়ে যদি কোনজন। 
ইচ্ছা করে ত্যজিবারে কর্মের ভূবন ॥ 
হরিনাম বিন আর নাহি অন্যগতি। 
হরিযশঃ ন! গাছিলে নহে শুদ্ধ মতি ॥ 
দেখহ প্রমাণ তার নারদাদি মুনি । 
হরিগানে পুণ্যবান পুরাণেতে শুনি ॥ 
হরিনাম শুনিবারে আমরা সকলে। 
হুইয়াছি অভিলাধী কহ পুণ্যবলে ॥ 
লীলাজ্রমে এ ভূবনে সেই নারায়ণ। 
যেইরূপে অবতার করহু কীর্তন ॥ 
তৃপ্ত নাহি মোরা! প্রভু নামমাত্র শুনি। 
কহ তার ইতিহাস ওহে মহামুনি ॥ 
অল্জান জাধার যাহে হয় দুরীভূত। 
জ্ঞানময় ত্রহ্ষবুদ্ধি ঘাহে মূলীভূত ॥ 
সেই কথা সাধুজন ক্রেন শ্রবণ । 

কহ কহ ওহে সৃত সেই বিবরণ ॥ 
বন্ছদেবে পিতা ষলি কেমনে কেশব। 
প্রকাশিল। নিজ লীলা ব্যাপিয়া এ ভব ॥ 


টির 
| কলিরে আসিতে হেরি সংদার ভিতরে 





| হইয়াছি অভিলাধী হরি জানিবারে ॥ 





বিষুঃ লাগি এই ক্ষেত্র এই হজ্জস্থল। 


.. সমাগত এই যজ্ে মুনীন্্র সকল ॥ 
. শুনিতে হরির কথা সকলের মন। 
কহ সূত ব্রহ্মময় হরি বিবরণ ॥ 


ভকত বল হরি সেই নারায়ণ। 
শুনাইতে সেই কথা তব আগমন ॥ 
ধর্মের আধার কৃষ্ণ ত্যজিয়া সংসার । 
বৈকুষ্ঠেতে তিরোভাব হ'লেন আবার ॥ 
কহ দূত ধর্ম এবে থাকিয়া ভুবন । 
কাহারে আশ্রয় ভাবি করিল স্মরণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশ! করি। 
ভাঁবহ সংপারবাসী ব্রহ্গময় হরি ॥ 

ইতি খবি প্রশ্ন সমাপ্ত । 


অথ সত কর্তৃক হরিগুণ বর্ণন। 
নমি মুনিজন পদে কহে সুত ধাষি। 
ভাবত সার কথ। শুনে দশ দিশি ॥ 
হরি কথ! যেই শুনে হ'য়ে একমন। 
ছিন্ন হয় তার জেনে! এ ভব বন্ধন ॥ 
হুরিগুণ গাহি শুক ব্যাসের তনয়। 
ত্যজিয়া সংসার ঘবে প্রস্থান করয় ॥ 
পাছে পাছে ব্যাসদেব পুত্র পুত্র বলি। 
ডাকি উচ্গৈঃস্বরে পুছে কোথা! যাও বলি ॥ 
ন! মানি পিতার বাক্য শুকদেব স্বামী । 
বলে হুরি আরাধনে চলিলাম আমি ॥ 
একমাত্র পুত্র ছিল হুইল বিরাগী। 
বিরহে কাতর ব্যাস পুক্ত্বর লাগি ॥ 
বলে বাছা কি শিখিলি কি জানিবি আর। 
হরিনাম গৃহে কর.এস আরবার ॥ 
বিষম বিপদ হেরি শুক মহাধধি। .. 
জনকে উত্তর করে 'ক্ষরূপে মিশি ॥ 


পদ] ভ্রীমত্ভাগবত। 


জনকেরে বুঝাবারে হরিনাম গুণ। 
প্রকাশিলা যাহা শুক সবে এবে গুন ॥ 
বলিতে হরির গুণ সবাকার আগে। 
নমিলাম ব্যাসদেবে মম শিরোভাগে ॥ 
নমিলাম নারায়ণ মঙ্গল কারণ। 
নমিলাম বীণাপাণি বাণীর সাধন ॥ 
অতি মনোহর কথ। হরিগুণ গান। 
শুনিলে যাতনা হ'তে জুড়ায় এ প্রাণ ॥ 
ভাল প্রশ্ন করিয়াছ মুনীন্দ্র নকল। 
কহিতেছি হরিগুণ যথা মম বল ॥ 
কি আছে উত্তম আর হরি পরিহরি। 
সংসারে আত্মার মাত্র সেই এক তরি ॥ 
যত কর যোগ যাগ মোক্ষের কারণ। 
সকলি প্রবোধ মাত্র তুষ্ট মাত্র মন ॥ 
্বার্থশন্য হরিভক্তি সকলের সার | 
পুরুষ পরম ধর্ম সংসার মাঝার ॥ 
বাস্থদেব ভক্তি যেই করে একমনে । 
অজ্ঞান নাশক তার বৈরাগ্য ভূবনে ॥ 
ধর্ম বলি অনুষ্ঠান করিলে করম। 
হরিনাম শৃশ্য হলে না থাকে ধরম ॥ 
ধর্মের লাগিয়া যত কর আয়োজন । 
হরিনাম শুন্য হ'লে নাহি প্রয়োজন ॥ 
অর্থ যশে মুক্তি লাগি করিলে করম। 
উদ্দেশ্য না! সিদ্ধ হবে ভাবহ চরম ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ পূর্ণ কি কাজ তাহাতে । 
মুনিগণ বলে পুণ্য নাহি হেন পথে ॥ 
নহেত ইন্দ্রিয় সুখ বিষয়ের ফল। 
যতদিন জীয়ে নর পায় সে সকল॥' 
স্বর্গ লাগি যাগধজ্ঞ ধর্পের কারণ। 

না হয় উচিত লভি মানব জীবন ॥ 
তন্ববলে জ্ঞানলাভ করে যেইজন। 
সেজন স্বরগ লতে কহে মুনিগণ ॥ 
ধর্মকেই তত্ব বলে ভূষনে যে নর । 
মিথ্যা আরাধনা তার জজ্ঞান ভিতর ॥ 


| পরমাত্ধা জ্ানতত্ব বেদের প্রমাণে । 
ই করম তার হব হানে 
৷ নানা শব্দে সেইজ্ঞান ভুবনে বিদিত। 
ব্রহ্ম পরমাত্মা। কড়ু ভগবানে স্থিত ॥ 
| ভগবান বুবিবারে বোস্ত শ্রবণ । 
ভক্তিযোগ এ সংসারে করে মুনিগণ ॥ 
বৈরাগ্য মিশ্রিত তাহে ভক্তি উপার্জন । 
রা 
শুন মুনিগণ তবে নিগুঢ় কারণ । 
ধর্ম অনুষ্ঠান মাত্র আশ্রম বন্ধন ॥ 
আশ্রম উচিত ধর্্দ কৈলে অনুষ্ঠান । 
সঁপিলে হরির পদে আপনার প্রাণ ॥ 
হইবেন হরি তুষ্ট করম সফল। 
ঘুচিবে সংসার ভয় মানব সকল ॥ 
ধর্মের সহিত যদি হরির কারণ। 
কর তার লীলা ধ্যান অথব! কীর্তন ॥ 
গুরুজন মুখে কিম্বা করহ শ্রবণ । 
কিম্বা কায়মনে কর সে ধন পূজন ॥ 
তবে সে হইবে তব জনম সফল। 
মানব জনম লভি পাবে মহাফল ॥ 
ধ্যানরূপ-অসি বলে ঘত জ্ঞানীজন ! 
| ভবেতে থাকিয়া করে কর্থোর ছেবন ॥ 
। সেই বিভ্ু হরিকথা করিতে শ্রবণ । 

: হৃদয় না খুলি দেহ কোন মুঢজন ॥ 
তীর্ঘে নিবেদন. করি যতেক মানব। 
আহরে পুণ্যের কীর্তি তবের বৈভব ॥ 
। তীর্থ নিষেবন করি ঘতেক ধীমান। 

| তাহাতে উংপর শ্রদ্ধা করে সর্বজন ॥ 
শ্রদ্ধাবলে হরিকথ! করিলে শ্রবগ ৷ 
অভিলাষে পূর্ণ হবে মানবের মন ॥ 
অভিলাষ অভিরুচি শাস্ত্রের বিধান। 
অভিরুচি বশে মজে স্বভাব প্রমাণ 8 
পবিত্রতা ভাবে সাধু করিলে শ্রাবণ । 
হরি তার লখারপে আবির্ভূত হন? 





[আধ 





যতেক কামনা তার অন্তরের ব্যর্থী। | ধূমেতে জমি অগরি বেদের কারণ। 
পুরান আপনি হরি সর্বদা সর্ব! ॥ সাধিতে বেদের কার্ধ্য করে আরাধন ॥ 
এমত ক্রমেতে সেবি হরির চরণে। | তেমতি তমের তরে রজের জনম। 
উপজে হৃদয়ে ভক্তি মানব জীবনে ॥ 1 রজ হ'তে সত্বগ্রণ ব্রহ্ষের মরম ॥ 
হরিতে সঁপিলে ভক্তি মানব মানলে । | এমতে বুঝহু হরি সকল প্রধান। 
রজঃ তমঃ শুন্য হয় সত্বেতে হরযে ॥ । এই হেতু হরি সবে সর্ব জ্ঞানবান॥ 
রজন্তমঃ কাম লোভ রিপু আদি যত। | পুরাকালে হরি হেতু সত্তব্বের আশ্রয়। 
নাশ হয়ে সত্বগুণ জাগে অবিরত ॥ | করিতেন মুনিগণে বেদাদিতে কয় ॥ 
সত্বগুণে ভগবান নিবিষ্ট অস্তর | বর্তমানে যদি কর হরি আরাধন। 
হইলে মানব হয় সংসারে কাতর ॥ | অগ্থেতে ভজহ সত্ব মঙ্গল কারণ ॥ 
সংসারে বিরত হ'লে তত্ত্ের সঞ্চার । | মোক্ষ লাগি নারায়ণে ভজে যত জ্ঞানী | 
তত্বহেতু জ্ঞান জন্মে সকলের সার ॥ | না কছু তাহারা ভুলে জনক জননী ॥ 
জ্ঞানলাভে ব্রহ্মলাভ হেরয়ে মানব । যাহার হৃদয় পূর্ণ রজস্তমো গুণে । 
অহ্ংবৃদ্ধি নাশে দেই সে যে এই ভব ॥ পিতা পুত্র অর্থ ভূত পৃজে সেইজনে ॥ 
অহ্বুদ্ধি নাশে নাশ সকল সংশয়। । বেদ যজ্ঞ যাগ দান তপস্তা ধরম। 
সংশয় বিনাশে লোকে কর্মের বিলয় ॥ | একমাত্র বাহ্থদেব সবার চরম ॥ 
এমন হরির গুণ শুন মুনিজন। বাহ্থদেব ভিন্ন ভবে নাহি অন্যগতি। 
এই হেতু জ্ঞানী করে হরি আরাধন ॥ | বুঝি! করহ কর্ম যতেক সুমতি ॥ 
হরি আরাধনে আত্মা। প্রপ্ন ঘতত। হরির ক্ষমতা শুন যত মুনিগণ। 
জ্ঞান লাগি হরি যজ্ঞ কর অবিরত ॥ তাহার মায়ায় বিশ্ব হইল স্থজন ॥ 
পুনশ্চ শুনহ কিছু হরির সন্ধান। | আকাশাদি মহাতূত তীহার মায়ায়। 
পুণ্যের' আধার তিনি নিত্য জঞানবান ॥ : স্থজিত হইয়া থাকে তাহার আত্মায় ॥ 
তিনি গুণময় হরি বেদাদিতে কয়। [ সকলের আত্ম! হরি বিশ্বের মাঝারে । 
তিনগুণ হরি হয় বিরিঞ্চি কহ ॥ ! সকলি তাহাতে মম কে বুঝে তাহারে ॥ 
তিনের আকার হেরি হয় মূলধন । | বিশ্ব বলি তার নাহি অভিমান। 
হরিনামে মনুস্তের মঙ্গল দাধন ॥ | বিশ্বই চিত্তের রূপে হেরে জ্ঞানবান ॥ 
যদি বল এক হ'তে'তিনের জনম |. ? কাষ্ঠভেদে যথা অগ্নি থাকয়ে নিছিত। 
তবে কেন হরি সাধি ভুলিব করম ॥ | তেমতি নকল ভূতে সে হরি তুষিত ॥ 
তাহার প্রমাণ বলি করহ্‌ শ্রবণ। . বিশ্বমাত্মা'সেই হরি পরম ঈশ্বর । 
শবণে পবিত্র হুয় মানব জীবন ॥ ভূতরূপে প্রকাশিত ব্যাপি চরাচর ॥ 
কাণ্ঠের ঘর্ষণে যথ। ধুমের সঞ্চয। যদি বল সর্কস্ৃতে থাকে কি প্রকারে । 
বিলয়ে হয় অগ্রির আকার ॥ করেন বিষ ভোগ এ ধরা সংসারে ॥ 
প্রথমে আছিল কান্ঠ জড় পৃথীময়। ইন্দ্রিয় ও আত্মাগণ চারিভূত ভাবে । . 


তাহাতে জন্মিল ধুম চল শক্তিময় ॥ . 


ইচ্ছা ক্রমে.হখভোগে আপন প্রভাবে ॥ 


গুথম স্বন্ধ জ্ীমস্ভাগবত। € 
হেরিতে আপন লীল৷ সত্বগুণময ।  ! আর বত অবতার ইহাতে অদ্ভুত। 
স্থাজেন মানুষ, পর্গী, পশু, জীবচয় ॥ , লীলা শেবে সবে হবে উহাতে সংবুত ॥ 
আত্মারূপে সকলেতে প্রবেশিয়া হরি । | না হয় উহার ধ্বস বেদাদিতে কয়। 
পালিছেন তিনলোক সংসারের তরি ॥ 1 অবতার রূপে অংশে জীবাদি জন্ময় ॥ 
ভগবান গ্রণ এই করিনু কীর্তন । 1 সেই বিশ্বনাথ শেনে ভূবন কারণ। 
বঝহ জ্ঞানের বশে বত মুনিগণ ॥ , প্রথমেতে অবতার হয়েন ব্রাহ্মণ ॥ ১ 
উপেন্্র রচিল গীত হরি আশ। করি। 1 কৌমার স্বষ্টির বলে ব্র্ষচর্থ্য করি। 
ভাবহ সংদারবাগী ত্রহ্গময় হরি ॥ ৷ দেখায়েছিলেন লোকে স্বরগের তরি ॥ 
ইতি হরিগ্ণ বর্ণন সমাপ্ত । ! দ্বিতীয়ে শুকর রূপ সর্ববানলদোকে কয । ২ 
নি : বারি হতে পৃথিবীকে তোলেন শিশ্চয় ॥ 
' তৃতীয় নারদ নামে হ'য়ে অবতার । ৩ 
পরদেখরের আকার 9 মবতার কথন। 1 ভুবনে বৈষ্ণব তন্ত্র করেন প্রচার ॥ 
সৃত কহে শুন শুন বত মুনিগণ | বৈষ্ণব তন্ত্রের গুণে বতেক মানব। 
অবতার কথা কহি শুন দিয়া মন ॥ কর্্মভোগে মুক্ত হয়ে ত্যজে এই ভব ॥ 
ইচ্ছা! করি ভগবান স্থজিতে ভূবন। নারায়ণ নাম ধরি চারি অবতারে। 
আপনি পুরুষ রূপ করেন ধারণ ॥ কর্ম ভার্ষ্যাগর্ভে জন্ম সংঘমী আকারে ॥ ৪ 
অহঙ্কার পঞ্চভূত একাদশেক্দ্িয়। পঞ্চমেতে সিদ্ধেস্বর কপিলের নামে। 
সবে মিলি রূপ স্থজে ভূবনের প্রিয় ॥ সাখখ্যতত্ত্ প্রচারেন এই ভবধামে ॥ ৫ 
পন্নামে কল্প ছিল ভূবনে প্রচার । দত্তাত্রেয় নাম লন ষষ্ঠ অবতারে। 
যোগনিদ্রাবশে ছিল পুরুম আকার ॥ অত্রির প্রার্থনা-বলে পুভ্রের আকারে ॥ ৬ 
ঘোগবলে পুরুষের নাভির মাঝারে । ' সপ্তমে আকুতি গর্ভে যজ্ঞ নামধারী । 
জক্মিলেন কমলিনী প্রফুল আকারে ॥ | স্বা্তব যন্স্তরে যজ্ঞ অধিকারী ॥ ৭ 
পুরুষের সহযোগে পদ্মের গরছে । | অষ্টমে অগ্নির পুত্র ধমভ আকার । 
আপনি সে বিশ্বপতি ব্রহ্মা! জন্ম লে ॥ পরমহতস পথ জিনি করেন প্রচার ॥ ৮ 
তথাপি সে পুরুষের নাহিক বিকার । নবমেতে নারায়ণ ধরি পৃথু নাম । 
সত্তগুণময় তিনি সন্ত্বের আধার ॥ : তুষিবারে খযিগণে দেছে ধরাধাম ॥ ৯ 
পুরুষ করিল ঘবে অঙ্গের সংস্থান। ; প্লাবনে ডুবিল মহী সহামন্বস্তরে | 
তবেতো জগত হ'ল সর্বব বিগ্যমান ॥ ' দশমে জন্মেন হরি মহস্য নাম ধরে ॥ ১০ 
হেরিতে সাহার রূপ কেহ নাহি পান।  : রক্ষিবারে বৈবন্বতে মহী তরণীতে। 
যোগীর! ঘোগের বলে জ্ঞানে হেরে তায় ॥ | ধরিলেন মৎস্যরূপ ভ[সিয়া বারিতে ॥ 
অপূর্ব তাহ।র বেশ ঘোগিগণ কঘ। : দেবাস্থুর যবে করে সমুদ্র মন্থন । 
অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত দেহ বিশ্বময় ॥  ধরিতে মন্দার গিরি কুম্মরূপী হন ॥ ১১ 
পুরুষাবতার সেই সকলের মূল। একাদশে এইরূপ সর্ধধজন কয়। 
নাহি তাহে সুক্ষন তার সকলই স্থুল ॥ পৃষ্ঠেতে মন্দার ধরি জলেতে ভাসয় ॥ 


হ 





৬ _ জীমন্তাগবত। [প্রগদ যন্ধ 


ধ্বস্তরী রূপ হয় দ্বাদশ তাহার। | স্থল অবতার রূপ সংসারে প্রকাশ। 
অম্বত লইয়া! হন ভুবনে প্রচার ॥ ১২ সুক্ষ রূপ আছে তার সদা অপ্রকাশ॥ 
ত্রযোদশে মোহিবারে দেবতা-নিচয়। হস্তপদ চক্ষু কর্ণ নাহি কিছু তার। 
অম্বতে মোহিনীবেশ ধারণ করয় ॥ ১৩ দর্শন শ্রবণ শূন্য এমন আকার ॥ 





চতুর্দশে নরসিংহ রূপেতে প্রকাশ। | অন্ত ভাহার বেদে বরে প্রমাণ | 
পুরাণ তাহাতে প্রত প্রহলাদের আশ ॥ | সৃষ্টি কথা বিনা জীবে কেবা দেয় প্রাণ ॥ 
বিষ্চুহিংস! কাশিপুরে করিয়া হনন। | অজ্ঞান হইলে দূর যবে জ্ঞানবলে। 
রাখেন আপন যশঃ প্রচারি ভুবন ॥ ১৪ সম একমা রহ সকলে। 
পঞ্চদশে ছলিবারে বলি মহারাজে । তখন পরম তন্ব উদদিয়! অস্তরে । 
উরেন বামনরূপে এই ধর! মাঝে ॥ ভাবে সর্ধব ব্রহ্মময় সংসার ভিতরে ॥ 
লাঘবিতে দান গর্বব, গিয়। বন্ধস্থলে। যত দিন আত্ম! রহে মায়াতে ভূষিত। 
তিনপদে ত্রিভূবন হরেন কৌশলে ॥ ১৫ | ততদিন জ্ঞান নাহি হয় নিবেশিত ॥ 
যোড়শে পরশুরাম ভুবনে বিদিত। করমের বলে জ্ঞান হইলে বিদিত। 
একবিংশবার ক্ষত্রে করেন ছেদিত ॥ ১৬. ; উপাধি নাহিক ব্রন্গে হয় যে বিদিত ॥ 
সপ্তদশে ব্যাসরূপে হন অবতার । | কর্ম জন্ম নাহি তার ব্রহ্ম ননাতন। 
বেদশাস্ত্র প্রকাশিয়। করেন বিস্তার ॥ ১৭ | কল্পনাই তার রূপ কহে জ্ঞানীজন ॥ 
যে জন পবিভ্রভাবে হয়ে একমন। | অস্টাদশে রামচন্দ্র দশরথ স্থৃত। 

সন্ধা প্রাতে অবতার করেন কীর্তন ॥ | লাগরে বাঁধেন নেতু অতীব অন্ুত ॥ ১৮ 
দুরে যায় ভবছুঃখ চিরহথ তার। সাধিতে দেবের কার্ধ্য দশাননে নাশি। 
খোল। থাকে স্বর্গপথ কারণ তাহার ॥ হইলেন গুণময় ভুবনে প্রকাশি ॥ 
মায়ার কল্পনা বলে জগত ঈশ্বর | হলেন কেশব নামে যদ্ুকুল মাঝে। 
ধরেন পূর্ব্বেতে রূপ কহিনু বিস্তর ॥ নাশিতে সংদার ভার ভুবনে বিরাজে ॥ 
নিরাকার ব্রহ্ম তিনি নাহি তার দেহ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে করিতে উদ্ধার | 





সর্বত্র বিরাজ তার নাহি কোন গেহ ॥ * * | ধরিলেন নারায়ণ উনিশ আকার ॥ ১৯ 
কি সাধ্য তাহারে জীবে হেরয়ে নয়নে । বর্তমানে হইয়াছে কলির সঞ্চার। 


মায়ামাত্র তীর রূপ প্রকাশ ভুবনে ॥ গযাতীর্থে বৃদ্ধনামে হবেন প্রচার ॥ ২০ 
হেরিলে উপরে মেঘ-পরমাণু যত। অবশেষে সবে কলি হইবে অন্তর। 
পবন হেরিনু বলি করে নরে মত ॥ কন্ছি নামে আসিবেন ভূবন ভিতর ॥ ২১ 
তেমতি মানব সবে অজ্ঞানের বশে। বিষ্ুষশা নামধারী ব্রাহ্মণ উরসে। 
ঈশ্বর হেরিনু বলি থাকয়ে হরষে ॥ জন্মিবেন এ সংসারে হরি মারাবশে ॥ 
যগ্ভপি তাপসবৃন্দ হেন বুঝ মনে । অতএব শুন সবে হয়ে একমন। 
নিরাকার বিভু'তবে বলেন কেমনে ॥ একমাত্র বি হ'তে সকল জনম ॥ 
করিব মীমাংসা! তার করিয়া যতন। অনন্ত প্রবাহ উঠি এক দরোবরে। 


- অবস্থিত হয়ে সবে করহ শ্রাবণ ॥ দিগন্ডে বহয় ঘথ! পৃথিবী ভিতরে ॥ 


তেমতি পুরুষ হতে সর্ব অবতার | 
জনমি প্রকাশি লীল! বিলয় আবাধ্ধ ॥ 
সত্তগুণময় বিধি সকলের সার। 
তাহাতে বিশ্বের সথষ্টি সংসারে প্রচার ॥ 
প্রজাপতি, খষি, মনু দেবতা, মানব । 
দকলি হরির অংশে হয়েন উদ্ভব ॥ 
তন্মধ্যে কেহবা অংশে কেহ কালবশে। 
ভুবনে প্রকাশ হন নিজ কর্ম্মবশে ॥ 
তাহার মাঝারে তবে শুন মুনিগণ। 
সতরীকৃ্ণ ব্রহ্ষের রূপে অবতীর্ণ হন ॥ 
যদি বল অবতীর হন কি কারণ । 

যদি হরি মহীশক্তি করেন ধারণ ॥ 
তাহার বিশেষ কথ| শান্ক্রে এই কয়। 
নাশিবারে দৈত্য-ভয় অবতার হয় ॥ 
ইন্দ্রশত্র দৈত্যগণ জনমি ভুবনে । 
আরক্তিলে উপদ্রব হরি সে কারণে ॥ 
অবতার রূপে গিয়া ভুবন মাঝার। 
অনায়াসে দৈতাগণে করেন সংহার ॥ 
জীবের সহিত বিভূ জনম লতিয। 
করেন বিশ্বের কণা স্বীয় প্রাণ দিয়া ॥ 


তথাপি ঘে তিনি জীব কে পারে বলিতে । 


রূপধারী মাত্র তিনি জীবের বিদিতে ॥ 
বিভুর কৃপায় বিশ্ব সজন পালন | 
লীল। শেষে সৃষ্ট বস্ত হয় বিনাশন ॥ 
তাহার ইচ্ছায় সর্ব জানিহ সকলে। 


কিন্তু তিনি লিপ্ত নন কোনও কৌশলে ॥ 


তিনিই জীবরূপে ভূতের অন্তরে । 
প্রবেশি করেন কাধ্য ইন্দড্রিয়ের ভরে ॥ 
ব্যাসের প্রবোধে শুক এ হেন কহিলে। 
ভাসেন যতেক খষি সন্দেহ সলিলে ॥ 
ইন্জ্রিয় মাঝারে যদি তাহার আবাস। 
সষ্ট কার্ধ্য ফল ভোগ কেনই প্রকাশ ॥ 
নাহিক উত্তর তার জ্ঞানীর অন্তরে । 
কুবুদ্ধি মানবে তার মুভি সখ্যা করে ॥ 


_ জ্রীমস্ভীগবত। 


1 কি কারণে সেই লীলা! কেন অবতার । 
কে বুঝাবে হেন কুট অর্থের প্রকার ॥ 
৷ বিভুর নিকটে লতি দেহ প্রাণ মন। 

আজ নট মন বে করে আবরণ 

' নটের কল্পনা বলে অতীত ঘটনা । 

৷ জীবন্ত দেখাও যথা করিয়া! রটনা! ॥ 

| ভে কনা বলে কি নব 

। গাছে ঈশ্বরের রূপ কারণ বৈভব ॥ 

৷ ঘেজন হৃদয়ে সাধে সেই চক্রপাণি। 
ভক্ত মাত্র সম্বোধন কছে তায় জ্ঞানী ॥ 
: ভক্তিতে তত্বের কথ! ক'হেছি পূরবে। 
: ভক্ত বিনা তার ভাঁব না বুঝে এ তবে ॥ 
: ধন্য ধন্য খাষিগণ ধরার মাঝারে । 
বান্ুদেবে ভক্তি সবে করিছ প্রকারে ॥ 
নারায়ণে ভক্তি সদ] করে যেইজন। 
| জনম যন্ত্রণা তার হয় যে খণ্ডন ॥ 
৷ যেই ভাগবত কথ জিজ্ঞাসিলে সবে। 
ণ 1 শুক লাগি ব্যাস তাহা প্রকাশিল| ভবে ॥ 
| যাবতীয় ইতিহাস পুরাণ রতন । 

; সকলের সার ইথে আছে বিবরণ ॥ 

' নিখিলের দেবসুল্য স্বস্তযয়ন সার। 
| মঙ্গল কারণে গ্রস্থ ভুবনে প্রচার ॥ 
। হরির চরিতে ইথে বিস্তারে ব্িত। 
' শুনিলে মোহিত হয় মানবের চিত ॥ 
| | পাঠুকহর রাজ। নাম পরীক্ষিত। 
1 খমিশাপে ত্যক্ত প্রাণ হইয়া নিশ্চিত ॥ 
৷ করিলেন তিনি আসি গঙ্গায় নিবাস। 
শুকমুখে এই গ্রন্থ তথ! স্প্রকাশ ॥ 
| তারিতে তাহারে শুক ্রহ্মশাপ হ'তে। 
কহিলেন সার কথ। ভাগবত মতে ॥ 
৷ ধর্ম জ্ঞান কৃষ্ণ সহ ত্যজিলে জীবন। 
আঁধারে পতিত হ'ল মানবের মন ॥ 
ঘুচাতে আধার সেই ভাগবত রবি। : 
ব্যাসের মানসে বসি প্রকাশিল ছবি ॥ 


| 





৬" 
ধাষিশ্রেষ্ঠ শুক ঘবে করিয়া ঘতন। 
পরীক্ষিতের পাপরাশি করিতে খণ্ডন ॥ 
প্রকাশেন ভাগবত হরি কথ সার। 

সমস্ত শুনিনু আমি শ্রবণে আমার ॥ 

কহিব সে ভাগবত শুন দিয়া মন। 

শুক মুখে বথ। আমি করেছি শ্রাবণ ॥ 

উপেন্দর হৃদয়ে করি হরিপদ সার। 

রচিলেক ভাগবত অস্বত আধার ॥ 

থে শুনিবে যে পড়িবে এই হরিকথ| | 

ঘুচিবে সংসার দুঃখ তাহার সর্ববথা ॥ 

ইতি পরমেখরের আকার 'ও গুণবর্ণন সমাপ্ঠ। 


ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন! 
হরিগুণ বর্ণনার হলে সমাপন । 

জিজ্ঞাসে শৌনিক তবে সুতেরে তখন ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি সূত খষির সমাজে । 
সর্বশান্ত্র মার তব মানসে বিরাজে ॥ 
ওহে বাগ শ্রেষ্ঠ দূত! জিজ্ঞাসি তোমায়। 
কহ ভাগবত কথ ভুষিতে সবায় ॥ 
বেমতি কহিল শুক পরীক্ষিত স্থানে । 
ঘেমতে বুঝিলা তুমি আপনার জ্ঞানে ॥ 
কোনযুগে কোন স্থানে ভাখবত সার। 
কেন রচি দ্বৈপায়ন করেন প্রচার ॥ 
কোনজন ব্যাসে হেন বুদ্ধি আরোপণ। 
করিলেন ভূবনের মঙ্গল কারণ ॥ 
আর প্রশ্ন আছে মম শুন মহামুনি। 
শুকদেব মহাযোগী সর্বত্রই শুনি ॥ 
্রহ্মদর্শী নাম তার নাহি ভেদ জ্ঞান। 
ঈশ্বর বিহনে তাঁর নাহি রহে প্রাণ ॥ 
মায়ার মোহনে তিনি আবরিত নন্‌। 
মুঢ় জ্ঞানহীন তারে করয়ে রটন ॥ 
উত্তম উপম! তার ভুবনে প্রকাশ। 
রহিয়াছে বলি তার কিঞ্চিৎ আভাষ॥ 


স্্রীমস্ভাগবত। 


[ প্রথম স্বদ্ধ 
৷. আশ্রম তাজিয়া শুক চলিল কাননে । 
৷ একদা সরী এক হোন নয়ানে। 
। কমল কহলার শোভে ভাসে রাজহ'স। 
|] হেরে তার শোভা হয় বৈরাগোর ধ্বংস ॥ 
সারস সারসি নাচে দলে দলে মিলি। 
উলঙ্গে অমর নারী করে জলকেলি ॥ 
হেরিয়া এ হেন শোভা! সে মুনি নয়নে । 
নাহি মোহিলেন তিনি চলিলেন বনে ॥ 
মহাযোগী হেরি তারে অমর-সুন্দরী | 
। উলঙ্গে রহিল জলে লঙ্জ। পরিহরি ॥ 
পরে ঘবে ব্যাসদেব পুজের কারণে । 
আসিলেন সেই স্থানে শুক আন্বেষণে ॥ 
আশ্রমী ব্যাসেরে হেরি ঘতেক স্তন্দরী । 
লজ্জায় পরিল বন্ত্র করি ত্বরাত্বরি ॥ 
এ হেন ঘটন! খাষি হেরিয়। নয়নে । 
জিজ্ঞাসেন মিউভাষে সরনারীগণে ॥ 
। কহ স্থুলোচনা সবে শুনিতে বাসনা। 
কি কারণে শুকে লজ্জা কর না বল না ॥ 
আমি বৃদ্ধ খনি হই শুকের জনক । 
| বিশেন স্রন্দর সেই বয়সে যুবক ॥ 
উলঙ্গ হইয়া! শুক করিল গমন। 
তারে হেরি নাহি অঙ্গে দিলা আবরণ ॥ 
অতি বদ্ধ খঘি আমি শান্ত সদা মন। 
আমারে দেখিয়া! লজ্জা কর কি কারণ ॥ 
শুনিয়া রমণা দঙ্ন ব্যাসের ভারতি। 
কহে স্বদ্ব দ্র ভাসি করিয়। আরতি ॥ 
আশ্রমী আপনি মুনি শুক তাহ নয়। 
সে কারণে শুকে হেরি লজ্জা নাহি হয় ॥ 
আশ্রমীর নারী নরে আছে ভেদ জ্ঞান। 
অনাশ্রম। সে শুকের কলি সমান ॥ 
পিতাপেক্ষ। জ্ঞান সৃত ! শুকের ঈশ্বরে । 
উন্মত্ত জড়ের মত সদা! বাস করে ॥ 
সে হেন মহধি শুক বল কি কারণ। 
| কুরুজাঙ্গ হস্তিনায় উপস্থিত হন ॥ 








প্রথম স্বন্ধ 
নাঠিক কখন ধাঁর নগরে গমন | 
কেমনে জানিল তারে জনপদগণ ॥ 
কেমনে বা সেই খধি পরীক্ষিত পাশে। 
আপনা'র মনোভাব তাহারে প্রকাশে ॥ 
কি প্রসঙ্গ তথ। বল হ'লে উপস্থিত। 
ভাগনত কথ যাহে হ'লে! প্রচারিত ॥ 
শুনিয়াছি লোকমুখে হে খাফিভূমণ। 
গৃহপূত করে শুক আরো'পি চরণ ॥ 
গৃহাস্থের গুছ নাহি রন বহুক্ষণ। 
ঘে সময় মাঝে এক গাভীর দোহন ॥ 
ভাগবত কথ শুনি বারিধির সম। 
কেমনে কহিল তাহ! দে খষি-নভম ॥ 
ধন্য সেই পরীক্ষিত অভিমন্যু হুত। 
কহ তার জন্মকথ। অতীব অস্ভুত ॥ 
পাুবংশে অলঙ্কার সেই নরপতি। 
রাজ্য-ত্যজি গঙ্গাতীরে কেন ব! বসতি ॥ 
কি কারণে ভোগ ত্যজি রাজ! অনশনে । 
ছাড়িয়া সংসার আশ। ত্যজেন জীবনে ॥ 
শত্রগণ অবনত শাসনের গুণে | 
কেন ত্যজিলেন রাজ্য কহ মহাখুনে ॥ 
অতুলন রাজ্য ধন তরুণ যৌবন। 
ত্যজিলেন অবহেলে বল কি কারণ ॥ 
না শুনি এ হেন বাণী কখন ভুবনে । 
কোন রাজ। প্রাণ ত্যজে ছাড়ি রাজাধনে ॥ 
ভগবান 'সদ। সেবে যাহার জীবন। 
সে জন সতত রহে মঙ্গল কারণ ॥ 
নাহি হেন প্রথ। কু তাজিয়া ভূবন । 
পরের মঙ্গল-তরে করয়ে সাধন ॥ 
তবে কেন পরীক্ষিত ভজিয়া ঈশ্বরে । 
জীয়ন্তে মঙ্গল ত্যজি ছাড়ে কলেবরে ॥ 
কহ দূত কহ এবে পুরুষের কথ! । 
শুনিতে আসক্তি সবে হ'তেছে সব্বথ| ॥ 
বেদ ভিন্ন সর্ববশান্ত্র জান তুমি সৃত। 

কু ভাগবত কথা অতি সে অস্ভুত ॥ 


সত্রীমস্ভাগবত। 


শুনিয়া শৌনক-মুখে এ হেন আরতি। 

কহিতে লাগিল সূত ব্যাসের ভারতী ॥ 

শুন শুন অবহিতে মহামুনিগণ | 
কেমনে হইল কহি ব্যাসের জনম ॥ 

1 ছুই বুগ গত হ'লে দ্বাপর প্রকাশে । 

| তাহে জন্মিলেন ব্যাস ধর। হিত আশে ॥ 

1 আছিল বন্গুর কন্যা সত্যবতী নাম। 

মোহন মূরতি তাঁর শোতে ধরাধাম ॥ 

তারে বিভা কৈল আসি পরাশর খষি। 
নাচিল আনন্দে সবে পূরি দশদিশি ॥ 
উভয়ের সহযোগে জন্মিলেন সৃত। 

! নাম তার ব্যাস হ'লো চরিত অদ্ভুত ॥ 

হরি অংশ শোভিল সে ব্যানের শরীরে । 

' জ্ঞান আসি গ্রাসে ভার অজ্ঞান তিমিরে 

বুদ্ধিবলে তিনকাল হ'য়ে ধাষি জ্ঞাত । 

' যুগ্-ধর্্ম মিশাইলে হন পরিজ্ঞাত ॥ 

: ঘুগ্ধধশ্ম বিনাশেতে ভৌতিক শরীর । 

! কম্মাদোষে হ্রান হয় করিলেন স্থির ॥ 

। দেহ হ্রাস বুদ্ধি হ্রাস শাস্ত্রের বিধান। 

মানবে ভুলিল সবে ঈশ্বরের জ্ঞান ॥ 

অধ্ধার সতত হবে আল্লায় হইয়! | 
প্রাণহানে ভাগ্যহীন করম করিয়া ॥ 
একদা যাইলে নিশা দেখা দিল উষা। 

: আসিলেন সরম্বতী তীরে খষিভুষ। ॥ 

। স্পশিয়। তটিনী বারি বসিয়া আমনে। 
বর্ণের মঙ্গল হেতু চিন্তিলেন মনে ॥ 
চিন্তিয়া আপন মনে ব্যাস ভগবান । 
ভাঙ্গিলেন বেদ কথা শাস্ত্রের প্রধান ॥ 
এক বেদ চারিভাগে করম কারণ । 
খাত্বিক চতুষ্ট করি করেন রচন ॥ 
চারিথেদ অনুসারে করিলে কারণ। 

: শুদ্ধ হয় মনুষ্য জন্ম জ্ঞান উৎপাদন ॥ 

1 চারিভাগে বেদে খাষি করিয়া উদ্ধার। 

1 পুরাণ পঞ্চম ব্দে করেন প্রচার ॥ 
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১০ শীমন্তীগবত। 


পৈল ধধি শিখ ধক জৈমিনি সে সাম। 
বৈশম্পায়ন শিখে বজুঃ ধরাধাম ॥ 
সমস্ত অথর্বব বেদ করি অধ্যয়ন । 
পুরাণ শিখিল পিতা লোমহরষণ ॥ 
ভুবনে প্রচারে তায় পূর্ব্ব খষিগণ। 
শিখান আপন শিষ্ে হ'য়ে একমন ॥ 
শিষ্যের! শিক্ষার বলে নানাশাখা করি । 
সহজ করিল বেদ সংসারের তরি ॥ 
হীন বুদ্ধিগণে করি শাখা অধ্যয়ন । 
বাড়ায় আপন বৃদ্ধি করিয়া যতন ॥ 
বর্ণের অধম শুদ্র আর নারীগণ। 
বৃদ্ধিশু্য হেতু বেদ না বুঝে কখন ॥ 
সে সবে কেমনে হবে ভবে পরিত্রাণ । 
ভারত রচিল! খাষি করিয়া সন্ধান ॥ 
এত শাস্ত্র রচি খাষি কাতর অন্তর । 
নাহি তৃপ্তি মনে পান সংসার ভিতর ॥ 
সরস্বতী তীরে বসি চিত্তিত অন্তরে । 
ভাবেন আপন মনে সংসারের তরে ॥ 
ভাবিয়া কহেন খাষি আপনার মন। 
ব্রতধারী হইলাম বেদের কারণ ॥ 
পুজিনু অগ্নিরে ইঞ্টে ভাবিয়া! জীবন। 
ভারতে করিনু যত বেদার্থ কীর্তন ॥ 
অধম বরণ নারী আর শুদ্রজন। 
ভারত শুনিলে পাবে ধন্ম আন্বাদন ॥ 
তথাপি জীবাত্মা কেন নহে পূর্ণ আশ। 
পুনশ্চ রচিতে শান্তর করে অভিলাষ ॥ 
বুদ্ধিযোগ্ে করিলাম অস্তুরেতে ধ্যান । 
ঈশ্বর সংযত আত্ম! হইয়াছে জ্ঞান ॥ 
ঈশ্বরে হুইয়। মন আমার অন্তর । 
অভিন্ন রহিছে ভাবি হ'তেছে কাতর ॥ 
তেজোময় জ্ঞান মম হৃদয়ে প্রকাশ। 
অসতের স্যায় কেন তাহার আভাষ ॥ 
সম্বোধি সকল ধাধি কহে তবে সুত। 
নারদ গমন কথা অতীব অদ্ভুত ॥ 


[ প্রথম স্কন্ধ 
অনস্তর মহাথধি নারদ তখন। 
জিজ্ঞাসে ব্যাসেরে করি আসন গ্রহণ ॥ 
আছ তো! হে খাষি ব্যাস! সর্ববথা কুশল । 
শরীরাভিমানী আত্মা অথবা চঞ্চল ॥ 
মনোময় আত্মা তব আছে তো! মঙ্গলে । 
বলহ কুশল কথা নিজ বুদ্ধিবলে ॥ 
ধর্মমাদি বিবিধ কথা সকলি বুঝেছ। 
সকলের অনুষ্ঠান তুমিত শিখেছ ॥ 
বোধ হয় করিয়াছ সর্বব সম্পাদন । 
নচেৎ করিলে কিসে ভারত রচন ॥ 
অখিল ধর্মের কথা ভারতে ভূষিত। 
পাঠমাত্রে মুগ্ধ হয় জ্ঞানীজন চিত ॥ 
ব্রন্মের মীমাংসা তুমি নিজ বুদ্ধিবলে। 
করিয়াছ ধরাধামে অতি কুতুহলে ॥ 
জানিয়াছ মহাত্রঙ্ম আপন কৌশলে । 
বিতরিলে সেই জ্ঞান মীমাংসার ছলে ॥ 
পরমহংসের লাগি ভারত ভিতর । 

না রচিন্ু হেন ধন পরিতোষকর ॥ 
ধাশ্মিকের যাহে তোষ না হয় পঠনে। 
সে শাস্ত্র বুথাই মোর কি কাজ রচনে ॥ 
নারায়ণ যাহে নাই বুথ! সে রচন। 
পরমহুংসের! তাহে পরিতুষ্ট নন্‌ ॥ 

এ হেন ভাবেতে মগ্ন ব্যাস তপোধন। 
সরন্বতী তীরে বি উত্কপ্ঠিত মন ॥ 
হঠাৎ নারদ তথ। করি আগমন । 
বিস্মিত ব্যাসেরে হেরি করে সম্ভাষণ ॥ 
নারদে দেখিয়া ব্যাস সন্তুষ্ট অন্তর | 
যথোচিত পূজ। ভারে করেন বিস্তর ॥ 
ইতি ভাগবতোংপন্তি প্রশ্ন সমাপ্ত । 


অথ নারদ কতৃক ব্যাসের ভাগবতোপদেশ। 
কেন কেন তপোধন তুমি বিষাদিত। 
শোকে কেন আবরিছে তব শুদ্ধচিত ॥ 


অন্তর্ধ্যামী নাম তধ এ ভুবনে খ্যাত ॥ 
জানিতে নিতীন্ত আশ! অন্তরে আমার। 
কহ খধি দয়। করি জীবনের সার ॥ 
যোগে জানিয়াছি ঈশ বেদ অধ্যযনে। 
তথাপি অন্তর তু নহে কি কারণে ॥ 
কহ ধধি দয়া করি আপনি প্রভাবে । 
কিবা আয়োজনে মোর দুঃখ দূরে যাবে। 
শুনিয়া ব্যাসের কথ। নারদ স্থমতি। 
কহিছেন একে একে প্রকাশিয়। মতি ॥ 
রচিল বিস্তর গ্রন্থ ভূবন মাঝার | 
কোনটির কর নাই ভগবান সার ॥ 
বিধির নির্দল যশ? করেন কীর্তন । 

সেই হেতু এত তব সচঞ্চল মন ॥ 

যেই জ্ঞানে বান্দেব তুষ্ট নাহি হুন। 
অপকৃষ্ট জ্ঞান তারে কহে জ্ঞানিগণ ॥ 
ভারতে ধর্মের কথ! অধর্ঘ্দ বিস্তর । 
করিয়াছ প্রদর্শন খুলিয়া অন্তর ॥ 


পম]... জীমন্ভাগবত।... ইত 
শুনিয়! এতেক তবে নারদ ভারতি। | তাহে বান্থদেব কীর্তি করনি প্রকাশ । - 
উত্তরেন ব্যাসদেব করি স্থির মতি ॥ সে হেতু অতৃপ্ত তব মানসের আশ ॥ 
যতেক কহিল খষি সত্য সে সকল। কি ফল মধুর পদ করিয়া রচন। 
কোন মতে মম আত্ম নহে সুশীতল ॥ যাছে হরি যশঃ শীত ন। হয় কীর্তন ॥ 
আছিল যতেক সাধ্য ক'রেছি সাধন । মনোরম পদ মাত্র কামীর কারণ। 
কেন অসম্তষ্ট মন ন! বুঝি কারণ ॥ নাহি মুগ্ধ হয় কভু তাহে জ্ঞানিজন ॥ 
ব্রহ্মার শরীর হ'তে আপনি উদ্ধবে। রাজহংস যথা চরে মানস সরসে। 
জ্ঞানবলে অন্তর্য্যামী জ্ঞাত আছ সব ॥ তেমনি পরমহংস মত সত্ব রসে ॥ 
নাহিক বুদ্ধির সীম! আপন অন্তরে । নির্দ্ল ব্রন্মের যশঃ তাদের অন্তরে । 
কেন মুগ্ধ মম মন কহ দয়া ক'রে ॥ উদ্দিলে যতনে তারা আনন্দে বিহরে ॥ 
যতেক গোপন কথ। পৃথিবী মাঝারে । যে গ্রন্থের প্রতি পদে হরির কীর্ভন। 
কোনটি অজ্ঞাত দেব নাহি আপনারে ॥ সেই গ্রন্থ পাঠে হয় পাপ বিনাশন ॥ 
ধাহার কৃপায় হয় এ বিশ্বপালন। সাগুজন সেই গ্রন্থ পঠন সময়ে । 
আপনি করেন সদ! তীহে আরাধন ॥ সতত উচ্চারে হরি আপন হৃদয়ে ॥ 
যোগবলে বায়ুগামী আপনি এ ভবে। আর কি বলিব ব্যাস শুন দিয়া মন। 
অন্তরে বায়ুর সম প্রকাশিত সবে ॥ অভেদাস্থা ব্রহ্মজ্ঞান হয় অশোভন ॥ 
কি বুদ্ধি ধরায় আছে আপন অজ্ঞাত। হরিনাম যাহে কতু ন! হয় শৌভন। 


বৃথ! সেই ব্রহ্মজ্ঞন বৃথাই সাধন ॥ 
কাম্য বা অকাম্য কর্ম আশ। করি ফল। 
ঈশ্বরে না সমপিলে সকলি বিফল ॥ 
সেই হেতু ব্যাস শুন আমার কন। 
সেই ব্রন্মে একমনে করহ স্মরণ ॥ 
অতুল তোমার বুদ্ধি বিখ্যাত সংসারে । 
নির্মল হরির যশে ভূষাও ধরারে ॥ 
সত্বেও তোমার নিষ্ঠ। আছে বিলক্ষণ। 
ব্রত অনুষ্ঠানে রত সদা তব মন ॥ 
ঘুচাতে নরের এই সংসার বন্ধন। 
বির্চ কেশব কথ করিয়া স্মরণ ॥ 
নাহিক উপায় আর মনেরে তুষিতে। 
বর্ণনীয় রূপ নাষ ঘুচাও মহীতে ॥ 
বারিধি মাঝারে যথা পবনের বলে। 
সতত ঘুরিয়া তরী নানা পথে চলে ॥ 
ঈশ্বরের রূপ সাধি তথা তব মন। 
হইয়াছে সচঞ্চল নৌকার মতন ॥ 


১২ শ্রীমস্তাগবত। 


কাম্যকণ্্ী উপদেশ রচিলা ভারতে । 
অন্যায় হল তাহ। জ্ঞনীজন মতে ॥ 
ভারতের শ্রেষ্ঠ বলি মানবে কামীতে। 
তন্বজ্ঞনী নিবারণ না মানিবে চিতে ॥ 
কামনীয় কর্মী মধো সকলি নিন্দিত। 
তাহ। বলি হরিগুণ ব্ণন বিহিত ॥ 
নিপুণ মানব কন্মে পাইলে নিস্তার । 
বুঝিতে পারয়ে হরি অভেদ আকার ॥ 
সকলের সমবুদ্ধি সংসারে ন1 হয়। 
কেমনে ভজিয়ী। হরি নাশিবে সংশয় ॥ 
সে কারণে বলি তোম। শুন তপোধন। 
ভাগবত লীল! সবে করাও দর্শন ॥ 
গ্ভপি মানবে ত্যজি আপন ধরম। 
হরিপদ সেবিবারে নেহারে চরম ॥ 
অথব! কারণ-বশে সাধিতে অক্ষম । 
নাহি তার অমঙ্গল ধন মাত্র ভ্রম ॥ 
হরি নাহি ভজি কোথা ভুবনে গানব। 
সাধিয়। স্ববম্ম পায় স্বরগ বৈভব ॥ 

হরি বিনা এ সংসারে সকলি অপার । 
ধন্ম বিধন্ম তাহে নাহি ব্যবহার ॥ 

ব্রহ্ম বাস্থাবর লোক করিয়। ভ্রমণ । 
মে ধন নাহিক পায় পাইয়া জাবন ॥ 
বিবেকী সে অনায়ানে করতলে পায়। 
যে জন হরির গীথ! দিবারান্ত্ি গায় ॥ 
পৃর্ববজন্ম ফলে নরে বিষম বৈভব। 
কালবশে ছুঃখ সম পায় সেই সব ॥ 

কি কাজ করিয়। চেষ্টা সে ধন কারণ। 
অলভ্য হরির লাগি কর আরাধন ॥ 
নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মি মুকুন্দে ভজিলে। 
তরিয়া সংসার তানে স্বরগ সলিলে ॥ 
বুঝিলে হরির মর্ম সেষ্ট দনজন। 
আপন করম ফল হয় বিশ্মরণ ॥ 
কিছুতে নাহিক দুখে সমান দর্শন | 
সদ! স্থখে ভাসে তার দেহ প্রাণ মন ॥ 


| প্রথম স্বস্ক 
1 ঈশ্বর হইতে বিশ্ব নহে তো অন্তর, 
আপনি ঈশ্বর ভিন্ন সংসার ভিতর ॥ 
ঈশ্বর করেন নিজে বিশ্বের স্থজন | 
৷ তিনিই করেন শেনে স্থষ্টি বিনাশন ॥ 
এ সকল কণা ধাষি তুমি জান সব। 
তথাপি সামান্ত ভাবে বুঝালেন ভব ॥ 
আপনি ভাবহ ব্যাস জনগ কারণ । 
হরি অংশে জম্ম তব মঙ্গল সাধন ॥ 
যে হরির কীত্তি তুমি কর শ্ুপ্রকাশ। 
তাহাতে জীবনে তব পূর্ণ হবে আশ ॥ 
যাগ-যজ্ঞ দান-তপ বেদ অধ্য়ন। 
হরিগুণে সব হেরে বিবেক নযুন ॥ 
অদ্ধ আর কি কহিব শুন তপোধন। 
আমার জনম কথ! করিব কীর্তন ॥ 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে এক দাঁসী রেখেছিল । 
তাহার গর্ভেতে পূর্বে জনম হইল ॥ 
মাতা মম দালী। ছিল আমি দাস। স্তুত। 
কেমনে লভিনু জ্ঞান শুন হে অদ্ভুত ॥ 
: চাতুন্মান্ত ব্রত লাগি নত তপোধন। 
' হইলেন একত্রিত হেরি বরিষণ ॥ 
ব্রতের সুবিধা লাগি জননা আমারে । 
। নিয়োজিত করিলেন মুনি সেবিবারে ॥ 
! সহজে বালক কিন্তু কিছু বুদ্ধিবলে। 
চঞ্চলতা লোভ ক্রাড়। ত্যজিন্ু সকলে ॥ 
' এক মনে তাহাদের আজ্ঞ। পালিত।ম। 
 নাহিক অধিক কথ। সদ! দেবিতাম ॥ 
| হেরিয়। স্বভাব মোর জ্ঞান। খষিগণ | 
ভালবাসি করিলেন দয়ার ভাজন ॥ 
এইরূপে কিছুদিন হইলে বিগত । 
অতঃপর শুন ব্যাস কিব যেমত ॥ 
একদ উচ্ছিষ্ট অন্ন রাখি মুনিগণ | 
1 কহিলেন আমারে সে করিতে ভোজন ॥ 
| তাহাদের আজ্ঞামতে করিনু ভোজন। 
| আছিল যতেক পাপ হলে নিবারণ ॥ 
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পাপ নিবারণে হ'লে। মোর চিত্তশুদ্ধি। | হুইবেক এ সংসারে তবে মুক্তি লাভ। 
অভিরুচি মতে হ'লো ধর্্পথে বুদ্ধি ॥  ! একমনে ঘদি ভাব সেই পন্মনাভ ॥ 

খষিগণ হরিকথ। করিতেন গান। ! যদি বল কোন কার্মে সঁপিব ঈশ্বরে 
শুনিয়। হতেম মুগ্ধ জুড়াতাম প্রাণ ॥ নিরাকার সে ঈশ্বর সঁপি বাকি কারে ॥ 
শবণে হইল হৃদে শ্রদ্ধা আবির্ভাব । | জ্ঞান আর ভক্তি মাত্র ঈশ্বর কারণ । 
শ্রদ্ধাবশে বৃুঝিলাম নারারণে ভাব ॥ ' আছে মাত্র ছুট কণ্ম জুড়িয়া ভুবন ॥ 
নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল আমার | । যেই কম্ধম সাধুজনে করে আচরণ । 


বুঝিলাম ব্রহ্মময় জগত সংসার ॥ 

স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত করি ত্রঙ্মময়। 
নারারণ সর্বগত শুন মহাশয় ॥ 

বরষ। শরতে সেই মহামুনিগণ | 
করিতেন হরি-বশঃ গীত আরম্তন ॥ 
শীতে মোর হৃদিমাঝে তকতি জন্মিল। 
রজঃ তমোগুণ তাছে বিনষ্ট হইল ॥ 
এমতে লঙিন্ জ্ঞান দেবমুনি স্থানে । 
ক্রমেতে হেমন্ত আসি প্রবেশে ভুবনে ॥ 
হেমন্ত আইল হেরি যত তপোধন । 
দুরদেশে তপ লাগি করিল গমন ॥ 
যাইবার কালে মোর প্রতি কপাবশে | 
দিলেন ছুজ্জয় জ্ঞান পূর্ণ ভক্তিরসে ॥ 
সেই জ্ঞান খধিগণে স্বর ভগবান । 
কহিয়াছিলেন সবে শুন গুণবান ॥ 
বুঝিয়াছি বাস্থদেব সেই জ্ঞানবলে । 
অনন্ত অজেব্ন মাল। প্রকৃতি কৌশলে ॥ 
ভগবান বুঝিবারে পারে যেই জন। 
ভগবান হয় জীব শাস্ত্রের কথন ॥ 
আধ্যাত্মিক ভৌতিক আর দৈবিক তপন। 
ঈশ্বরে ঈঁপিলে কন নাহি প্রয়োজন ॥ 
রোগের জনম ঘাহ। করিলে মেন । 
তাহ! সেবি কোথ। হয় রোগের মরণ ॥ 
ভেষজে না সেবি কোথ। রোগে পরিত্রাণ । 
ভেষজ রোগের .নাশ শাঙ্ধের প্রমাণ ॥ 
সংসার প্রাপ্তির লাগি বত কন যাগ। 
ঈশ্বরে সঁপিহ যদি তার ফলভাগ ॥ 


! সবে বান্থদেবে করে কর্ম্োতে স্মরণ ॥ 

| ঘি বল কেমনেতে করিব পূজন | 

! কিবা মন্ত্র কিবা নাম ধরে সেইজন ॥ 

। আছয়ে তাহার মন্ত্র শান্ত নিরূপণ। 

' শুন মহামুনি ব্যাস হ'য়ে একমন ॥ 

প্রন নিরুদ্ধরপী বালদেব তুমি। 

: সন্কর্ষণরূপে আছ ব্যাপী কম্মভূমি ॥ 

. মনে মনে নি রূপ করিরা কল্পন। | 

। উদ্ধার আমারে আছি মায়ায় মগনা ॥ 

এই মাত্র মুর্তি ভাবি যে করে সাধন। 

। যথার্থই সেই জ্ঞানী শুন তপোধন ॥ 
এই উপদেশ ব্যাস করিধ| পালন । 
পেয়েছি হরির মুক্তি জ্ঞানে দরশন ॥ 
হরিও সন্তুষ্ট হ'য়ে মম জ্ঞানবলে । 
ভক্তি-গ্রীতরূপ ধন দিলেন কৌশলে ॥ 
হরিভক্ভি-প্রীত সম কি ধন জগতে । 
পরিত্রাণ করিবেক এ সংসার হ'তে ॥ 


. শুন ব্যাপ কর মন হরিনামে স্থির | 


হেরিবে হরিরে তুমি অন্তর বাহির ॥ 
পরমেশ মহাযশঃ করহ কীর্তন | 

. বুঝিবে সপ্দার মারা! তুষ্ট হবে মন ॥ 

' পঞ্চিতে হরিরে ইচ্ছা করেন জানিতে । 

' গাও হরিনাম ব্যাদ অবহিত চিতে ॥ 

: উপেন্দ্র রচিল গীত হরির কারণ । 

! গাও সবে হরিনাম হয়ে একমন ॥ . 

! ইতি নারদ কঠক ব্যাসের ভাগবভোপবেশ সমাপ্ত । 


৯৪ স্্ীমন্তাগবত। 


ব্যাসের প্রতি নারদের স্বীর ব্রঙ্গজ্ঞান 
কথন। 

সূত বলে গুন শুন শৌনক ত্রাহ্মণ। 
নারদের জন্ম জ্ঞান বিচিত্র কখন ॥ 
নারদের কথা শুনি ব্যাস তপোধন। 
জিজ্ঞাস! করেন তবে স্থির হ'য়ে মন ॥ 
যবে মুনিগণ খাষি গেল। দূরদেশে । 
বাল্যকালে কোন কম্পন কর তুমি শেষে। 
শৈশব হইলে গত আসিলে যৌবন । 
বল খষি কোনমতে কর আচরণ ॥ 
আয়ু ফুরাইলে খষি কেমন করিয়!। 
ত্যজিলে আপন দেহ হরিরে ন্মরিয়া ॥ 
দেহনাশ সকলের কালের ধরম। 
কেমনে জানিলে পূর্বৰ জন্মের করম ॥ 
মহাপরাক্রান্ত কাল দেহের সহিত। 
স্ৃতিরে হিয়া! লয় শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
কোন ক্ষমতায় খষি হেরিয়। তোমারে । 
পূর্ব্ব জন্ম স্থৃতি তব রাখিল সংসারে ॥ 
কহ কহ হে নারদ জিজ্ঞাসি তোমাগ্ন। 
সেই কথ শুনিবারে মম মন চায় ॥ 
নারদ উত্তরে শুনি ব্যাসের বচন। 
শুন শুন ব্যাস তবে আমার কথন ॥ 
ক্রমেতে আসিয়া হরি হৃদয়ে আমার । 
আবিষ্্ত হইলেন ব্রহ্মের আকার ॥ 
হেরিয়৷ হরির প্রেম লোমাঞ্চ হইন্ু। 
আনন্দ-সাগরে আমি তখনি ভাসিনু ॥ 
তখন হইল দিব্যজ্ঞ।নের সঞ্চার । 
ভাবিনু ঈশ্বর ভিন্ন নহে দেহ আর ॥ 
তখন হইল হরি ত্বর। তিরোহিত। 
হারাইলে হরিরূপ সচঞ্চল চিত ॥ 
হরিরে না হেরি ভেবে অন্তরে বিকল। 
দাড়াইন্। তরুমূলে হেরিনু সকল ॥ 
আর নাহি পাইলাম নেই নারায়ণ । 
লীড়িতে ন। হেরে যথ। পাইয়া নয়ন ॥ 


1 প্রথম স্কন্ধ 


হেরিয়া চঞ্চল মোর ব্যাকুলিত মন। 
আকাশ বাণীতে তবে কহে নারায়ণ ॥ 
শুনহ অনাথ ! তুমি স্থির কর কর মতি। 
এ জন্মে চঞ্চল তুমি হুইয়াছ অতি ॥ 
অসিদ্ধ ফোগীর কাম নহে নিবারিত। 
সেই হেতু কামি তুমি জগতে বিদিত ॥ 
অসিন্ধ যোগীতে মোরে নাহি পায় দেখ|। 
দেখহ শাস্ত্রের মাঝে আছে এই লেখা ॥ 
মম গ্রতি অনুরাগ তোমার অন্তরে । 
হেরিয়া দিলাম দেখ! ভাপি প্রেমনীরে ॥ 
সাধু সেবা করি তুমি লভিয়াছ জ্ঞান । 
সেই হেতু আম৷ প্রতি মগ্ন তব প্রাণ ॥ 
এ জন্ম ত্যজহ ভুমি মম আশ। করি। 
পর জন্মে নিজ হ'তে পাবে তুমি হরি ॥ 
আমাতে সঁপিলে দেহ নাহি হয় নাশ। 
বহু জন্মে স্মৃতি তার ন৷ হয় বিনাশ ॥ 
এমতি প্রবোধি গেল। ভূতময় চিত্র । 
শুনিয়া সে বাণী হ'লে। হৃদয় পবিত্র ॥ 
নমিলাম নারায়ণে করি যোড়পাণি। 
হুইনু সন্তোষ চিত শুনি সে বাণী ॥ 
শুন ব্যাপ আমি তবে ত্যজিন্া সরম। 
যথ। তথ! গাইলাম হরির মরম ॥ 
যথায় হইল ইচ্ছ। তথায় যাইয়! | 
থাকিতাম হরিনামে সতত মজির। ॥ 
হেমন্তের আগমনে যবে খধিগণ। 
দুরদেশে সবে মিলি করিল গমন ॥ 
একাক। রহিনু আসি জননীর পাশ। 

| স্নেহবশে করেন ম! সদ! শুভ আশ ॥ 

| জননী ছিলেন দাসী সেবিতেন পর। 
তখন বয়স মম পঞ্চম বৎসর ॥ 

| তিনি ভিন্ন গতি নাই হেরিয়া আমারে । 
ন্নেহবশে রাখিতেন নয়নের ধারে ॥ 
সর্বদাই অভিলাষ আমার মঙ্গল। 
দ্রাসী বলি নারিতেন করিতে সফল ॥ 


রি 


প্রথম স্ন্ধ] ভ্রীমস্তাগবত। ূ 

কাষ্ঠের পুতুল যখ! সকলে অক্ষম | | নিশ্মল সরদী কত কমলে ভূষিত। 
পরসেবী জনে সেথা না শোভে করম ॥  জলদেবী করে খেল! হ'য়ে হরষিত ॥ 
বয়স পঞ্চম মোর নাহি দিক্‌ জ্ঞান। বিহঙ্গ ভাসিছে জলে বঙ্কারে ভ্রমর | 
হরিগুণে সেইক্ষণে মজিয়াছে প্রাণ ॥ মুনিজন মনোলোভ! অতি মনোহর ॥ 
শৈশবে আমার হলো জ্ঞানের উদয়। এই দৃশ্য পরিহরি অনুরে কানন। 
ত্যজিলাম মায়ামোহ সংসার সংশয় ॥ হেরিলাম নয়নেতে দৃশ্ঠ স্থশোভন ॥ 
জননীর স্নেহ ত্যজি সদা অভিলাষ । কাননের চারিদিকে বেণু বংশীন্বর | 
জননী থাকিতে মোর না পূরিল আশ ॥ মাঝারে তরুর রাজি ফলে শোভাকর ॥ 
এইরূপে কিছুকাল হইল বিগত। তাহাতে সতত খেলে সর্প ও শার্দ'ল। 
শৈশব বিগত মোর যৌবন আগত ॥ বহয় সতত তথ| পবন স্বছুল ॥ 

একদ। জননী মোর নিশ! আগমনে | মনোহর শোতা হেরি নির্ভয় অন্তরে । 
প্রভূ আজ্ঞ। পালিবারে যান গে-দহনে ॥  প্রবেশিনু আমি ব্যাস তাহার ভিতরে ॥ 
আছিল গোয়ালে গাভী আশ্রম বাহির | বহিছে তাহার মাঝে মু আ্রোতম্বতী | 
পথিমাঝে কালপর্প দংশিল শরীর ॥ হেরিয়া জুড়ালো প্রাণ স্থির হ'লে! মতি ॥ 
বিষের জ্বালায় মাত। ত্যজিলেন প্রাণ । শ্রান্ত হ'য়েছিনু আমি করি পর্য্যটন। 
দেহ ত্যজি করিলেন স্বরগে পয়াণ ॥ ক্ষুধা পিপানায় ছিল কাতর জীবন ॥ 
কিছু তাহে দুঃখ মোর ন! উদ্দিল মনে । স্নান করিলাম তাহে শান্তির কারণ। 
জননী নিধন মম হিতের কারণে ॥ অশ্বখের মূলে আমি বসিনু তখন ॥ 
ত্যজিয়! জননী স্নেহ হরির কারণ। হেরি প্রকৃতির শোভা মানস রঞ্জন। 
স্বাধীন জীবনে রব করি আরাধন ॥ তিরপিত হ'লো আহ ! আমার জীবন ॥ 
শুন শুন ব্যাস তবে অপর বারতা । তখন ভাবিনু মনে খধি উপদেশ। 
ছুঃখিনী জননী যবে হইলেন গত। ॥ আত্মারূপ বিভু হৃদে করেন আবেশ ॥ 
যে ভবনে করিতেন মাত! দানীপণ| ৷ হেরিনু কানন মাঝে নাহিক মানব। 
ত্যজিলাম সেইক্ষণে বুঝিয়। আপনা ॥ সতত বহিছে বায়ু সকল নীরব ॥ 
কোথ| ঘাব কি করিব না ভাবিয়। মনে।  নিজ্জন নীরব স্থান পাইয়া কাননে। 
উত্তরে করিনু যাত্রা তাহার কারণে ॥ তখনি বিভুর পদ ভাবিলাম মনে ॥ 
পথিমাঝে কত শোভ। দেখিল নয়ন। ভগবান-ভক্তিরদ করিয়া স্মরণ । 

সহত্র আকারে শোভে রজত কাঞ্চন ॥ অশ্রুঃতে পুরিল মোর উভয় নয়ন ॥ 
কত গ্রাম কত গোষ্ঠ প্রধান নগরী । সতত সন্তোষ চিত সদ স্পৃহা হীন। 
কুক নিবাস কত যাই পরিহরি ॥ ভাবিতাম কবে মোর হবে শেষ দিন ॥ 
কোথাও দেখিনু গিরি মনোহর শোভা । এহেন জনম আমি কবে বা ত্যজিব। 
গগনে বেড়িয়। শির অতি মনোলোভা৷ ॥ কবে গর জন্ম লভি হরিরে হেরিব ॥ 
তাহাতে ছুলিছে শাখ৷ পাখিগণে লয়ে। এইরূপ কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে। 


করে পাখী মধুরব একমন হয়ে ॥ 


আসিল গ্রাসিতে মৃত্যু আমারে ত্বরিতে ॥ 


১৬ দ্্ীমন্ভাগবত । । প্রথম সী 
গ্রাসিল আমার দেহ পঞ্চভূতময় ।” 1 নমি সবে নারদেরে মহাতপোধনে । 
হেরিলাম হরি তবে মহা ্রন্মময় ॥ বীণায় হরিরে গাহি মোহে ত্রিভূবনে ॥ 
যখন কল্পান্তে হরি বিশ্বের সহার | উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার । 
ধরিলেন সেই হরি ব্রহ্মার আক'র ॥ ব্যাসের ভারতী ইথে উদ্ধার সংসার ॥ 
সংহারিয়া সেই বিশ্ব সাগর মাঝার। ইতি ব্যাষের প্রতি নারণের স্থীর ব্র্জ্ঞান 
যবে হরি করিলেন শয়ন আবার ॥ শিক্ষ। কথন সমপ্ু। 
তাহ।র দেহেতে আমি নিশ্বাসের বলে। 
প্রবেশ করিনু ব্যাস অতীব কৌশলে ॥ 
হইলে হাজার ঘুগ অতীত এ ভবে। 
নিদ্রা পরিহরি হরি উঠিলেন তবে॥ ব্যস কক্ঠুক ভাগব রচনা ও উপদেশ । 
নৃতন বিশ্বের স্থষ্টি করিতে প্রয়াস । শৌনক জিজ্ঞাসে সৃতে করিয়া আদর | 
করিলেন হরি ঘবে অন্তরেতে আশ ॥ কি কাজ করিল ব্যাস কহ অতঃপর ॥ 
স্জিলেন মরিচাদি বত মুনিগণ। | সত বলে শুন শুন শৌনক-নন্দন। 
তাহার মধ্যেতে আমি হইন্থু জন ॥ কি কাজ করিল ব্যাস করিব বর্ণন ॥ 
হরির কৃপায় জন্ম হেরিয়া ভূবানে। শুনিয়া নারদ-মুখে মহ। উপাদেশ ॥ 
্রন্মচর্ধ্য আরন্ভিনু সার ভাবি মনে ॥ কামাদি রিপুরে ব্যাম করিলেন শেন ॥ 
বিষ্ণুর মায়ায় আমি হয়ে কামাচারী। একদ। প্রভাত হ'লে তিমির! রজনী । 
জীবের অন্তরে বিশ্বে প্রবেশিতে পারি ॥ সরম্বতী তীরে ঘান ব্যাস শিরোমণি ॥ 
স্বররূপ ব্রন্মে পূরি হরিনাম গান । নির্মল তটিনী-তীরে শম্যাপ্রাস নাম। 
বীণায় সতত আছি পূরিয়া সন্ধান ॥ আছিল আশ্রম তার খ্যাত ধরাধাম ॥ 
শুনিয়। আমার গীত হরি মনে মনে । বদরী বৃক্ষেতে পূর্ণ অতি শোভাকর। 
আবিভ্ভূতি হন ভাবি বসিয়। নির্জনে ॥ প্রকৃতি সতত শোভে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
বিষয়ের মোহে জীব হইয়া পীড়িত। | মনোহর ফলফুল মধুর আত্্রাণ। 
একমাত্র শান্তিলভে শুনি হরিগীত ॥ স্থীতল বায়ুবহে জুড়াইতে প্রাণ ॥ 
বেজন সতত কামে আর লোভে রত। কোকিল পঞ্চমে ডাকে পাখীর কাকলী । 


সে জন ন। পায় হরি সাধি অবিরত ॥ 
মুকুন্দের দেব! যেবা সতত করয়। 
প্রসন্ন জীবন তার দেহ মাঝে হয় ॥ 
করিলে জিজ্ঞাস। ব্যাস আমার নিকট । 
কহিলাম হরিকথ| করিয়া সম্কট ॥ 
তুষিতে তোমায় ওহে ব্যাস তপোধন। 
কহিলাম প্রীহরির জন্ম বিবরণ ॥ 
এতেক কহিয়। সৃত সব কহিলেন। 
নারদ ব্যাসেরে তুষি বথ। চলিলেন ॥ 


মুনিজন মনমোহে হেরিয়া সকলি ॥ 
নাহি হিংসা নাহি দ্েষ নাহি নিরজন। 
ভবের ভক্তির স্থান তপের কারণ ॥ 
প্রবেশিয়! সেই স্থানে ব্যান মুনিবর | 
করিলেন হরিপদে অভয় অন্তর ॥ 
ভক্তিযোগ হেতু মন হইল নিম্মল। 
ঈশ্বরে হেরেন তিনি করি জ্ঞানবল ॥ 
ঈশ্বরের মায়! ক্রমে করি দরশন | 
সঁপিলেন ব্যাস তাছে নিজ প্রাণমন ॥ 


প্রথম স্বন্ধ 


মায়ার কৌশলে হয় অপূর্ব রচন। 
কেহ তাহে জ্ঞান লভে কেহ বিসর্জন ॥ 
মানায় মোহিত জব গুণান্নক ভাবে। 
গুণাত।ত কেহ ভাঁবে মায়ার প্রভাবে ॥ 
কেহ বলে আ'ম কর্তা করিব করম। 
কেহ ইন্দিয়ের কার্যে ভাবয়ে চরম ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ করিলে ভক্তি মায়ার প্রভাব । 
দুরে বায় মোহ লোভ বুঝে ভব-ভাব ॥ 
হেন গায় বুঝি তবে ব্যাম শিরোমণি । 
রচিলেন ভাগবত অম্বতের খনি ॥ 

বেই শুনে ভাগবত অস্ত রচন। 
ভক্তিযোগে সেই হেরে হরির চরণ ॥ 
হরিতে জন্মিলে ভক্তি কি হয় সংসারে । 
মায়া মোহ নাশ হয় অজ্ঞান বিকারে ॥ 
অতঃপর মুনিগণ করহ শ্রবণ । 

ভাগবত নিজে ব্যস করিয়া! শোধন ॥ 
প্রথমে শুকেরে পাঠ করান তাহায়। 
সে হেতু শৈশবে শুক ত্যজিল মায়ায় ॥ 
শৌনক শুনির। তবে সুতের বচন । 
জিজ্ঞাপেন ওহে মুত ! বলিল৷ কেমন ॥ 
ঈশ্বরে উন্মভ শুক ত্জির। কামনা । 
আনন্দে ভাসেন সদ! ত্যজিব। বাসন! ॥ 
কেমনে এ ভাগবত শুক তপোধন। 
করিলেন স্থির মনে পূর্ণ অধ্যয়ন ॥ 
শুনিয়। কহেন প্রশ্ন সৃত মুনিবর। 
উত্তরেন মনোমত ভাবিয়া! বিস্তর ॥ 
ঈশ্বরে ঈপিলে মন যত মুনিগণ। 

নাহি কোন গুণকথ। করেন শ্রবণ ॥ 
সতত মোহিত তার! সেই হরিগুণে। 
কি বাধ! আছযে বল সেই নাম শুনে ॥ 
সেই গুণে মুগ্ধ হয়ে ব্যাদের নন্দন । 
পড়িলেন ভাগবত অসংখ্য রচন ॥ 
অতএব একমনে শুন খধিগণ। 
পরীক্ষিতের জন্ম মৃত্যু কহি বিবরণ ॥ 


জ্ীমন্ভাগবত। ১৭ 


' পাগুবদিগের মহ!-প্রস্থান কারণ। 
। কৃষ্ণকথা সহযোগে করিব বর্ণন ॥ 
; পরীক্ষিত ইতিহাস কহিবার আগে । 
ূ কহিব হরির কথা পর্বব শিরোভাগে ॥ 
[ শুনহ সকল খাষি করি একমন। 
' হুরি সম ধন কোথা মিলয়ে ভূবন ॥ 
৷ উপেন্দ্র রচিল গীত হুরি কথ! সার। 
' হুরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার ॥ 
ই ব্যাস কউক ভাগবত রচনা ও 
উপদেশ সমাপু। 

[ অশ্বথামার ॥ গুবিধান। 

সৃত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন। 
! কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথ। শুন দিয়া মন ॥ 
: কুরুক্ষেত্র রণ যবে হ'লো অবসান। 
 কুরু-পাডু কত বার ত্যজিল পরাণ ॥ 
| সমরের অবসানে ভ।ম মহাবীর । 
জলম্তন্তে দুর্য্যোধনে করেন বাহির ॥ 
উভয় বীরেতে তবে ঘটিল সমর | 
অতি মনোহর কথ! শ্রুতিতধুকর ॥ 
রাখিতে পাগুবমান কৃষ্ণ তাহে গুরু | 
ভামসেন গদাঘাতে ভাঙ্গিলেন উরু ॥ 
হীনপদ দু্যে(ধন রণভূমি মাঝে । 
রহিলেন তথ! পড়ি মহাবীর সাজে ॥ 
হেনকালে অশ্বখাম। ছুধ্যোধন প্রিয় | 
তথ। আসি কহিলেন বচন অমি ॥ 
1 শুন শুন মহারাজ করি অবধান। 
কি প্রি সাধিব বল থাকিতে এ প্রাণ । 
সুষুপ্ত পাগুবৰ শির আনিরা কি দিব। 
ব্রহ্মতেজ বলে আনি তাদেরে নাশিব ॥ 
শুনি গুরুপূজ্র কথ! রাজ। ছুর্ষে/াধন। 
কহিল পাগুব' শির করিতে ছেদন । 
শুনিয়া রাজার কথ। অশ্বথাম! বীর । 
| চলিলেন নিশিযোগে পাগুব শিবির ॥ 





৯১৮ জ্রীমস্তভাগবত। 


গতীর! তিমিরা নিশি অতি ভয়ঙ্করী। 
শঙ্কর আছেন সদ! তাহার প্রহরী ॥ 
তুষিয়! শিবেরে স্তবে সেই মুঢ়মতি | 
শিবিরে প্রবেশে তবে পূরাইতে মতি ॥ 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র আছিল শয়নে । 
অতি স্থকুষার দেহ শৈশব জীবনে ॥ 
নিদ্রিত হেরিয়৷ সবে বীর কুলাঙ্গার | 
ভীমাদি ভাবিয়া করে অসির প্রহার ॥ 
অসিবলে করিলেক শিরের ছেদন। 
আনিয়া! দিলেক তাহ! যথা ছুর্য্যোধন ॥ 
পুজ্রের নিধন দেখি পাঞ্চালী অধীর 
হাহাকার করে মদ! চক্ষে বহে নীর ॥ 
এতেক বারত। শুনি অর্জন হুমতি। 
সান্ত্বনা করিয়। তারে কহেন ভারতী ॥ 
গুরুপুত্র করিয়াছে পুত্রের নিধন । 
আনিব তাহার শির করিয়া ছেদন ॥ 
মুণ্ডের উপরে বমি ক'রো তুমি স্নান । 
ভুলে যাবে পুভ্রশোক জুড়াইবে প্রাণ ॥ 
এ মতে কহিয়! পার্থ মধুর বচন। 
বন্ম'পরি করিলেন ধনুক গ্রহণ ॥ 
রণসাজে সাজি তাবে পার্থ মহাবীর | 
রথ আরোহণ করি চলিলেন ধীর ॥ 
দ্রোণপুত্রে বিনাশন করি অভিলাব। 
চলিলেন মহাবেগে তাহার সকাশ ॥ 
অর্জনে নেহারি তবে দ্রৌণী ছুষ্টমতি। 
ভয়াকুল প্রাণ মম কম্প অবিরতি ॥ 
যথা মহাদেব ভয়ে পলায় তপন। 
তেমতি করিল দ্রোণী দ্রুত পলায়ন ॥ 
ধাইলেন প্রাণপণে প্রাণ রক্ষা হেতু । 
রাহু যারে গ্রাস করে কি করিবে কেতু ॥ 
নাহিক রক্ষক দ্রৌণী হেরিয়া নয়নে । 
আক্রান্ত ছেরিয়া অশ্ে স্থরূর গমনে ॥ 
কেমনে রাখিব প্রাণ করিয়। চিন্তন । 
্রঙ্মাকে আশ্রয়রূপে করেন গ্রহণ ॥ 


সির 


1 ব্ঙ্গাকে আরাধি শ্র ত্যজেন হরষে। 


ভেদিতে অর্জন হুদি ব্রহ্ধান্ত্রের বশে ॥ 
্রহ্গান্ত্রেরে ত্যজিবারে আছিলেন জ্ঞাত। 
সংহারের সন্্র তিনি নন্‌ অবগত ॥ 
সংহার অজ্ঞাত হ'লে ত্যাগ বিধি নয়। 


| হেন কথা বীরমাঝে ধনুর্ব্েদে কয় ॥ 


অশ্বথাম। এড়িলেন অস্ত্র প্রাণভয়ে । 
অমস্থ তাহার তেজ অতি জ্যোতিম্ময়ে ॥ 
অস্ত্র তেজে দশদিক ছাইল গগন। 
কাপিলেক দশদিক সহ ত্রিভূবন ॥ 
্রহ্গান্ত্রে নাহিক রক্ষা হেরি পার্থবীর | 
সারথি কৃষ্ণেরে তবে কহিলেন ধীর ॥ 
সন্বোধিয়া কষে তবে কহেন অর্জুন । 
রাখিলে পাগুৰ প্রাণ তুমি পুনঃ পুনঃ ॥ 
ভক্তের করহু কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জীন। 

এই হেতু বলে তোমা সবে নারাধণ ॥ 


| কি ছার সামান্য অগ্নি হেরি পুরোভাগে। 


সংসার সংশয় নাশ সকলের আগে ॥ 
নাশিলে সংশয় অগ্নি সংসার মাঝারে । 
সথখে ভাসি প্রজাগণ ঘাধ স্বর্গদ্বারে ॥ 
এমন ভীষণ কাধ্য করহ লাধন। 

কি ছার ত্রঙ্গান্ত্র মোর লইবে জীবন ॥ 
তুমি জগদীশরূপে ভুবনে প্রকাশ। 
পর পুরুষ তুমি নকল সকাশ ॥ 
বিকার রহিত ভূমি বিশ্বের কারণ। 


[ তোম৷ হতে স্ষ্টিনাশ তোমাতে পালন ॥ 


জ্ঞানবলে তুমি কর মায়ারে নিরাশ। 
নররূপে এ জগতে করিতেছ বাস ॥ 
আপন প্রভাবমতে কহে পরমেশ। 
মায়া হ'তে মানবেরে তার অবশেষ ॥ 
হুরিবারে ধরাভার কৃষ্ণরূপ তব। 

কে বুঝিবে হেন ভাব তব হে মাধব ॥ 
সাধুতে সাধন বলে পায় পরিত্রাণ। 
পক্ষপাতী হয়ে তুমি রক্ষ ভক্ত প্রাণ ॥ 


প্দ্ব) ...........্ীমভ্তাগবত।.... ৯৯ 
যে জন তোমারে ভজে অথবা বান্ধব। | দ্রৌশীরে না বধি পার্থ করিল বন্ধন 
তাহাদের পরিত্রাণ করহ কেশব ॥ [ কোপাস্থিত হইলেন শ্রীসধুদূদন ॥ 

কহ দেব! জিজ্ঞাসিহে এক্ষণে তোমায়। ; বলিলেন কোপতরে শুনহ পাণুব। 
কোথা হ'তে এই অগ্নি আপিছে হেথায় ॥ নাশহ দ্রোণীরে তুমি করি পরাভর ॥ 
ভয়ঙ্কর তেজরাশি ছাইয়া গগন। রাখিতে ইহার প্রাণ উচিত ন। হয়। 
প্রলয়ের মেঘ সম করিছে গর্জন ॥ বধিল কুমারগণে অযথা সময় ॥ 
অর্জুনের কথা শুনি কহিল সাধব। : কে শিখাল হেন নীতি দ্রোণের কুমারে। 
এড়িল ত্রহ্ধান্ত্র দ্রৌণী হ'য়ে পরাভব ॥ কে নাশে নিদ্রিত জনে এ হেন সংসারে ॥ 
ন। জানি সংহার এর ভ্রোণী এড়ে বাণ।  । ধাম্মিকের নীতি শুন পাণুব-নন্দন। 
্রহ্ধান্ত্র ভীধণ অস্ত্র নাহি পরিত্রাণ ॥ অবধ্য অমাত্য আর উন্মন্ভ যে জন ॥ 
ধরামাঝে হেন অস্ত্র পাগুব-নন্দন | অসাবধানী আর নাহি বাহার উদ্যোগ । 
নাহিক ক্রহ্ম[ণ্ডে যেবা করে নিবারণ ॥ রথহীন শত্রু আর যুক্ত মহারোগ ॥ 
অতএব পার্থ তুমি শুন উপদেশ। এ সবার দেহ নহে বধের কারণ। 
্রহ্ধান্ত্র ত্জহ এরে করিবারে শেষ ॥ । কোন ধর্মে দ্রৌণী হরে কুমার জীবন ॥ 
সুত কহে শুন শুন মুনির নন্দন । ৷ যে জন সতত খল নাহি লজ্জ| ভয়। 
হেন উপদেশ পার্থ করিয়া শ্রবণ ॥ । অন্যের পরাণ দিয়া আপন রাখয় ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে পার্থ করি আচমন । । সে হেন মানবে দণ্ড করাই বিহিত। 
কেশবের পদ হৃদে করি আরাধন ॥  দণ্ডই তাহার পক্ষে যথাযথ হিত ॥ 
উতর ব্রহ্গান্ত্র পথে ছাইল গগন । । এ ভুবনে যেই করে পাপ আচরণ । 
প্রলয়ের অগ্নি সম ভীষণ দর্শন ॥ ৷ দণ্ড বিন! নাহি হয় পাপ নিবারণ ॥ 
ভধানক তেজ তার অতি জ্যোতির্ধয়। । আর শুন বলি তোমা মধ্যম পাণগুব। 
প্রাবুটের মেঘ সম ভীষণ গর্জয় ॥ কি বলিলা দ্রৌপদীরে ভুলিল! সে সব ॥ 
যেমতে আকাশে উদ্দে প্রলয় তপন। ৷ প্রতিজ্ঞ! করিলে তথ! আনিবে মস্তক । 
প্রকাশে কিরণ নিজ গ্রাসিতে ভূবন ॥ কি দিয়া তুষিবা কৃষ্ণা দ্রৌণীর রক্ষক ॥ 
ক্রমেতে প্রকাশে আসি উভয়ের জ্বালা। : রাখিতে প্রতিজ্ঞ তব বধহ ব্রাহ্মণে। 
যেন রে গগনে শোভে তপনের মালা ॥ নাহি ইথে কিছু পাঁপ জীবন হরণে ॥ 
হেরিয়া ভীষণ শিখা ত্রিভূবনবাদী। | যেই জন স্থখে করে পুত্রের নিধন। 
ভাবিল প্রলর বুঝি প্রকাশিল আসি ॥ কেন বা হর না পার্থ তাহার জীবন ॥ 
ধরাকে কম্পিতা হেরি ভ্ীসধুলুদন। | পঞ্চ শিশু বধি এই বীর কুলাঙ্গার। 
অর্জুনে বলেন অগ্রি করিতে হুরণ ॥ নাহিক সাঁধিল মন্দ শুদ্ধ মোপবার ॥ 
অগ্নি নির্ববাপিত করি পাগুব-নন্দন। অঙঙ্গলে ডুবাইল প্রভু ছূর্যোধন। 
অশ্বাম! পরাভবি করেন বন্ধন ॥ পঞ্চ শিশু মাত্র ছিল বংশের রক্ষণ ॥ 
কীধিয়! দ্রৌণীরে তবে পার্থ মহাবীর । অতএব যেই সাধে প্রভু অমঙ্গল । 
কেশবের সহ যান আপন শিবির ॥ বধ মাত্র তার ভাগ্যে শাস্ত্র ফলাফল ॥ 





২০ 

হেনমতে ধর্ণারুক্তি দেখায়ে কেশব । 
শুনিয়া পাঁথের গতি হলেন নীরব ॥ 
এড়ায়ে এতেক বুক্তি পার্থ মহাবার। 
দ্রৌণীরে গেলেন লয়ে আপন শিবির ॥ 
পুক্রশোকে শোকাকুল দ্রৌপদী তথায়। 
হ৷ পুত্র! হ। পুত্র ! বলি শায়িত ধরায় ॥ 
বলে পুন্র কোথ। গেলি ছাড়িয়া জননী । 
আধ বাপ! কোলে আয় নযনের মণি ॥ 
কেমনে কীতীয়ে মা ত্যজিলে এ ভব। 
ন| হেরি তোদের মুখ কেমনেতে রব ॥ 
হেনকালে পার্ধ তথ। দ্রৌণীরে লইয়া! । 
প্রবেশেন যথ! কৃষ্ণা ভূমি লোটাইয়! ॥ 
অশ্বখামা সেইক্ষণে পশুর সমান। 
আছিল আবদ্ধ তথ! আকুলিত প্রাণ ॥ 
হেরিয়া দ্রৌণীরে তবে দ্রপদকুমারী । 
হৃদয়ে কাতর হন ঝরে আখি বারি ॥ 
গুরুপুত্রে বদ্ধ হেরি দ্রৌপদী লঙ্জায়। 
রহিলেন ভূমি চাহি বিনত্্ মাথায় ॥ 
নারীর স্বভাবমতে দ্রৌণীরে প্রণাম। 
করি কৃষ্ণা শতধারে কাদে অবিরাম ॥ 
অশ্বথাম। অপমান হেরিয। নয়নে । 
কামিনী কোমল প্রাণ কদিলেন মনে ॥ 
বলিলেন পার্ধে তবে দ্রৌপদী সুন্দরী । 
মুছিয়া! নয়ন বারি শোক পরিহরি ॥ 
ত্যজহ ব্রাহ্মণে নাথ নাহি প্রয়োজন । 
গুরুপুজ্র বধিবারে পাপ আচরণ ॥ 
ধাহার পিতার মন্ত্রে হইয়া দক্ষিত। 
হঈলেন কুরুক্ষেত্রে সদা সর্বজিত ॥ 
সেই দ্রোণ পুত্রল্ূপে আছে বিরাঁজিত। 
আছযে তাহার পন্থী এখনো জ।বিত ॥ 
দ্রোণ পত্রী কৃপী পুত প্রদধিল বার। 
ড্রোণের চিতায় তেই ন। ত্যজে শরীর ॥ 
গুরুকুল অপকার ন। হয় উচিত। 

কি ঝলে বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত ॥ 


শ্রীমভাগবত। 


[ প্রথম স্ক্চ 


: পুত্রশোকে বথা আমি কাছি অবিরত। 
। দ্রৌণীরে বধিলে কৃপী কাদিবে দেখত॥ 
| নাহি চাহি কাদাবারে আর কোন নারী । 
ৰ কাদিতে স্থজিল বিধি জ্রপদ ঝিয়ারী ॥ 
: ষগ্ঘাপি ক্ষত্রিয় কেহ নিজ ক্রোধবলে। 
ব্রাহ্মণের অপমান করে কুতৃহলে॥ 
_নাহিক নিস্তার তার এ হেন সংসারে। 
, সংসারে দহে সে শোকে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
অতএব দ্রৌণী বধ নাহি প্রয়োজন। 
. ঘাক্‌ দ্রোৌণী খুলি দাও অঙ্গের বন্ধন ॥ 
' সৃতে কহে সম্ঘোধিয়া শৌনকাদি মুনি। 
আশ্চর্ধা পাণগুব সবে কৃষ্ণা কথ। শুনি ॥ 
, আছিল কৃষ্ণের সাঙ্গে ঘতেক যাঁদব। 
। দ্রৌপদীর কথা শুনি হইল নীরব ॥ 
(সকলেই দ্রৌপদার করিলেন ঘশ। 
1 কেবল রোধেন ভীম হ'য়ে ক্রোধবশ ॥ 
; সক্কোধে কহেন ভাম হ'য়ে ক্রোধবান। 
1 দ্রৌণীর নিধন করা উচিত বিধান ॥ 
| যে কম্ম করিল দ্রৌণী প্রস্ুরে তুধিতে। 
৷ অধন্মের ভর কিছু ন। ভাবিল চিতে ॥ 
নারিল তুষিতে প্রত কার্যে আপনার । 
করিল নির্ববংখ সবে বিয়া কুমার ॥ 
| এতেক কহিয়া! তবে ভাম গদাপাণি। 
লইতে তোলেন গদা দ্রৌণীর পরাণী ॥ 
! হেন কণ্ম হেরি কৃষ্ণা বুঝায়ে বিস্তর | 
| নিরস্ত করেন ভামে বলেন আকর ॥ 
! হইয়া পাণগুবে গ্রীতি তবে নারায়ণ। 
। ধরিলেন নিজরপ শ্রীমধূসুদন ॥ 
চারি হস্ত শোভে স্বন্ধে শ্যামল শরীর। 
বনমাল। গলে দোলে হইয়। অধর ॥ 
শঙ্গ-চক্র-গদা-পন্ম হস্তের শোভন। 
অধিক শোভিত তাহে পদ্মের আপন ॥ 
কাঞ্চন মুকুট শিরে শোতে ত্রিনয়ন। 
চমকে বিজলী যেন হেরি নবঘন ॥ 





প্রথম স্বন্ধ | 
বাল-শশধর সম ললাট ভঙ্গিম | 
রামধনু সম ভুরু অধর রক্তিম ॥ 
ফিবা! সবিমল উরু পন্কজ চরণ। 
অতি অপরূপ মৃক্তি ধরা বিমোহন ॥ 
প্রকাশি রহেন রূপে শ্রীমধুসুদন। 
অর্জুনে কহেন তবে করি সন্বোধন ॥ 
যা! কহিলে সত্য পার্থ অবধ্য ক্রাহ্মণ। 
কিন্তু আততায়ী বধ্য শাস্ত্রের লিখন ॥ 
এ হেন বিধান আমি শাস্ত্রের মাঝারে । 
করিয়াছি শত শত বিদিত সংসারে ॥ 
এক্ষণে দ্রৌপদী ভীম আমার বচন। 
বুঝিয়া করহ কার্ধ্য করিতে রক্ষণ ॥ 
সুত কহে শুন শুন খধির সমাজ। 
অতঃপর পার্থ বীর করেন কি কাজ ॥ 
অর্জুন ভাবেন মনে আপন বিচারে । 
রক্ষণ নিধন একে না হইতে পারে ॥ 
কেশবের অভিপ্রায় বুঝি ধনঞ্জীয়। 
দ্রোণীর মাথার মণি সহাস্তে কাটয় ॥ 
ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদে জীবন হরণ । 
একই বিধান হয় শাস্ত্রের লিখন ॥ 
শিশুরে বধিয়া! দ্রৌণী আছিল কাতর। 
শিখাচ্ছেদে ছুঃখে ভাসে তাহার অন্তর ॥ 
প্রভাশৃন্ হয় দ্রৌণী হয়ে মণিহান। 
ছুঃখেতে হইল তার বদন মলিন ॥ 
শিখ! লয়ে অতঃপর ধনঞ্জয় তার। 
শিবির হইতে তারে করেন বাহির ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ে পাগুব-নন্দন | 
করিলেন আপনার প্রতিজ্ঞ! পালন ॥ 
মুণ্ডন বসন-হীন ধনের হরণ। 

অবধ্য ব্রাহ্মণে দণ্ড শাস্ত্রের লিখন ॥ 
দণ্ডিবারে দ্রোণপুভ্রে ধনঞ্জয় বীর। 
মুখ্ডিলেন অসি দ্বারা গুরুপুত্র শির ॥ 
এতেক পাইয়া জ্ঞান যতেক পাগুব। 
ভাসেন শোকের জলে সহিতে মাধব ॥ 


স্্রীস্তাগবত। ২১. 


1 পঞ্চ কুমারের দেহ করিয়া দাহন। 
1 বলহীন পাগুবেরা করিল ক্রন্দন ॥ 
৷ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশ করি। 
। ভাগবত সার কথ! সংসারের তরি ॥ 


| 
| 
| 
| 


ইতি অশ্বখামার দণডবিধান সমাপ্ত । 


শ্রীকুষের দ্বারক! গমনের উদ্যোগ ও কু্তী কর্তক 
! শ্রীরুঞ্চের প্রতি স্তব। 


৷ সন্বোধিয়া সুত কহে খধির সমাজ। 
৷ অতঃপর সে কেশব করেন কি কাজ ॥ 


 পুত্রগণ লাগি বারি করিবারে দান। 
| হয়েন পাগুব সবে ব্যাকুলিত প্রাণ ॥ 
| সময় আসিল হেরি পাণুর নন্দন। 


মহিলার সহ সবে করেন গমন ॥ 
গঙ্গানীরে আসি সবে শ্রীকৃষ্ণ সহিত। 
গঙ্গায় করেন স্নান শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
পুজ্রের উদ্দেশে সবে দিয়! জলাঞ্জলি। 
কাদিলেন সবে মিলি পুন্ত পুত্র বলি ॥ 
কৃষ্ণের প্রবোধে করি অশ্রু সম্বরণ। 
জাহ্ৃবী সলিলে পুনঃ হয়েন মগন ॥ 
আছিল আসনে বসি ধৃতরাষ্ট্র বীর । 
বিছুর গান্ধারী সহ ডুবি আখি নীর ॥ 
সন্বোধি সকলে কৃষ্ণ দিলেন প্রবোধ। 
অনিত্য সংসার মায়! যাহে হয় বোধ ॥ 
জন্মিলে জীবের মৃত্যু বিধির লিখন। 
নাহি হেন কেহ করে তাছে নিবারণ ॥ 
অতএব গত লাগি না কর ক্রন্দন । 
শোক পরিহর সবে মুছহ নয়ন ॥ 
অনন্তর মহানন্দে দেবকী-নন্দন। 
পাগুবের প্রিয-কাধ্য করেন সাধন ॥ 
দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শে ক্ষীণ পরমায়ু। 
হারালেন অনায়াসে দুর্য্যোধন আম্মু ॥ 
কৌরবের হৃত রাজ্য করিয়া উদ্ধার। 


ধর্মারাজ করতলে দিলেন সে ভার ॥ 


২২ জ্রীমস্ভাগবত। [ রথ স্ব 
বুধিষ্ঠিরে সিংহাসনে করি আরোহণ । | নাহি হেন অস্ত্র আজি ভুবন মাঝারে। 


করালেন অশ্বমেধ হজ্জের ভূষণ ॥ ৷ সাহারিবে নিজ তেজে কখন তাহারে ॥ 
সাধিয়া পাওব প্রিয় লীলা সমাগন। । হেরিয়া কেশব তবে বুঝি নিজ মনে । 
ইচ্ছিলেন দ্বারকায় করিতে গমন ॥ ত্যজিলেন হুদর্শন সংহার কারণে ॥ 
সাত্যকি উদ্ধব সহ আপনি কেশব। সংহারিয়! সেই অস্ত্র ছুর নন্দন | 
যাইবেন ছ্বারকায ত্যজিয়া পাগুব ॥ করিলেন সে বিপদে পাগুবে রক্ষণ ॥ 
এহেন প্রস্তাব ঘবে হুইল প্রকাশ। রাখিতে উত্তরা গর্ভে আপন কৌশলে । 
ব্যাদ আদি খধি আসে তাহার সকাশ ॥ আবরণ রূপে নিজে প্রবেশেন ছলে ॥ 
সকলে আসিয়া কৃষ্ণে করেন পৃজন। আপনি বসেন ব্রহ্মা ব্রহ্ম আগে। 
কৃষ্ণ ও করেন পূজা! সবে বিলক্ষণ ॥ নাহি কিছু এ সংসারে রহে পুরোভাগে ॥ 
পূজন গ্রহণ সব হলে সমাপন । বিষ্ণুতেজ ব্রহ্মতেজ একই কারণ । 
হেরিলেন সবে কৃষ্ণ মেলিয়ে নয়ন ॥ সে জন্য হইল দ্রোহে একত্র মিলন ॥ 
উত্তরা আসিছে দ্রুত হইয়! বিহ্বল এতেক শুনিয়া তবে যত খাষিগণ। 
বলিছে সতত কৃষ্ণ ছুর্ববলের বল ॥ সুতেরে আদরে সবে আনন্দিত মন ॥ 
দেব দেব তুমি কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ । অতি অপরূপ কথ! এই বিবরণ। 
অগ্নিময় শর আশে লইবারে প্রাণ ॥ সকলি আশ্চর্য তার যে করে স্জন ॥ 


কি জানি বা কোথা হ'তে আসে এই শর। মাধায় করেন ঘিনি পালন হরণ । 
এ বিপদে হে কেশব! পরিত্রাণ কর ॥ ইহাপেক্ষ! অদ্ভুত কি ধরয়ে ভূবন ॥ 
তুমি বিন! কারে ম্মরি পাইব জীবন। বন্দিয়া মুনীন্দ্রগণে রক্ষিয়া৷ পাগডব। 


সকলেই এ সংসারে হুইবে নিধন ॥ দ্বারকা গমনে ইচ্ছা করেন কেশব ॥ 
যাহার মরণ আছে সংসারের মাঝে । এ বারতা শুনি তবে কুন্তী মহারাণী। 
নাহি প্রয়োজন তার আশ্রয় এ কাজে ।  আইলেন বলিবারে হৃদয়ের বাণী ॥ 
অলঙ্ঞস্বত্যুর লাগি নহিত কাতর । অগ্রেতে বিনয় করি করিয়া প্রণাম। 
গর্ভেতে আছযে জীব পাখুবংশধর ॥ বলেন বিনয়ে সতী করি কৃষ্ণ নাম ॥ 
দেখ নাথ ! আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই। বয়সে কনিষ্ঠ বট যছু অলঙ্কার। 
গর্ভেতে বালক যেন কভু না হারাই ॥ বদ্ধিবলে তুমি শ্রেষ্ঠ জগত মাঝার ॥ 
১০১৮১০১৮) সেই হেতু প্রণমিনু চরণে তোমার । 
যোগবলে বুঝিলেন আপনি সকল ॥ সামান্য মানব নহ সংসারে প্রচার ॥ 
ক্ুরমতি অশ্বর্থাম! বংশনাশ আশে। কে জানে তোমায় তুমি সর্ব অগোচর। 


ত্যজিয়াছে ব্রহ্ম অস্ত্র গর্ভের বিনাঁশে ॥ অনন্ত মহিমা! তব আদি নরবর ॥ 
আকাশে প্রকাশে অগ্রি সহ মহাস্বালা। প্রকৃতি তোমার দাসী তোমার আদেশে । 
প্রলয় কারণে উদে তপনের মাল! ॥ ধরেছে বিবিধ রূপ নব নব বেশে ॥ 
হেরিয়া নয়ন শিখা পাণুরনন্দন | কেমনে প্রভাব তব করিব প্রকাশ। 
নিজ নিজ অস্ত্র সবে করে বরিষণ ॥ ভূতের অন্তরে তুমি আছহ বিকাশ ॥ 


প্রথম বন্ধ] ভ্রীমস্তাগব্খত। ২৩. 


আছয়ে যতেক ভূত জুড়ি ভূবন 
অন্তরে বাহিরে সর্বেবে করহু ভ্রমণ ॥ 
তথাপি নয়নে কেহ দেখিতে না! পায় । 
ভীষণ কুহুক তব বুঝা নাহি যায় ॥ 
কেমনে দেখিবে তোম! জীবের নয়ন। 
মাযাধ করিয়া আছে তাহে আচ্ছাদন ॥ 
অদৃশ্য যদিও তুমি যতনের ধন। 
নাহি জানি ভজিবারে তোমার চরণ ॥ 
অতএব প্রণমিন্ু চরণে তোমার । 

দয় কর মোর প্রতি করুণা আধার ॥ 
ইন্ডিয় প্রভাবে জ্ঞান থাকিলে গোপন। 
নাহি পাওয়া বায় তাহে তোমার চরণ ॥ 
দৃষ্টিদোষে ঘথা নট নাহি যায় জানা। 
ইন্জরিয় সংযুক্ত দেহে তথা তব মান! ॥ 
দেহ লাভে অভিমান জীবের উপজে। 
অভিমানে নাহি চিনে তব পদরজে ॥ 
কি বলিব অন্ত কথা তব দরশন। 
বিবেকী নাহিক পায় স্থির করি মন ॥ 
সহজে স্ত্রী জাতি আমি কেমনে কেশব । 
জানিব তোমায় আমি জগত মাধব ॥ 
শুন কৃষ্ণ বাস্থাদেব দেবকীনন্দন | 
নন্দস্থৃত হে গোবিন্দ পঙ্কজনয়ন ॥ 
কায়মনে তব পদে করি নমক্কার। 

যে চরণ বলে সবে যায় ভব পার ॥ 

কি বলিব হৃধিকেশ ! তোমার বারতা । 
পাণুবে দেখালে ভুমি ভীষণ মমতা! ॥ 
জননীরে উদ্ধারিলে বধি সেই কংস। 
আমারে বাচালে কৃষ্ণ বধি কুরুবংশ ॥ 
জননী অপেক্ষা মান্য আছে মোর প্রতি । 
তুমিহে জীবন মোর ওছে যছ্ুপতি ॥ 
কেমনে করুণ। তব করিব বর্ণন। 
রক্ষিলে পাগুবে তূমি করি মহাপণ ॥ 
বিষ পান জতুগৃহ, িড়িম্ব নিধন। 
সকলি করিলে তুমি কুরুক্ষেত্রে রণ ॥ 


1 মকল বিপদ তুমি ঘুচালে কেশব। 


' কেমনে বুঝিব তব মায়ার বৈভব ॥ 
ভ্রোণীর অস্ত্রাগ্ি হ'তে করিয়া রক্ষণ। 
রাখিলে পাণুর বংশ যতনের ধন ॥ 
সকল বিপদে তুমি হইয়া সহায়। 
করিলে পাণুবে দেব ক্ষিতীশ ধরায় ॥ 
বিপদ হইলে তুমি দেখ দাও হরি । 
বিপদ কামনা তাই সদা মনে করি ॥ 

| বিপদ হইলে ঘদি তব দেখা পাই। 

| হউক বিপদ মোর কামনা সদাই ॥ 

| কি ছার সামান্য বিদ্ন ভবের মাঝার 
তব দেখা পেলে পাৰ সংসারে নিস্তার ॥ 

| ক্পদে তির নাশ সন অনল 
ভূলিব তোমার পদ থাকিলে সকল ॥ 
এশ্বর্্য কৌলিন্ত, শাস্ত্র, সৌভাগ্যের মদে। 
সতত ভাসয়ে নরে সুখমর হুদে ॥ 

| স্থখেতে থাকিলে নর সতত মগন। 

| নাহি করে তব নাম কু উচ্চারণ ॥ 
যবে সেই নর ভাগ্যে বিপদ ঘটয়। 
হরি হরি বলি তবে চীৎকার করয় ॥ 
নির্ধনের ধন তুমি ওহে ভগবান । 
বুঝিবারে নাহি পারে ধনী তব মান ॥ 
তুমি তবনিধি তরী সংসারে বিদিত। 
প্রণমি চরণে তব স্থির করি চিত ॥ 
গুণ, ধর্ম, অর্থ, কামে নাহি অভিলাষ । 

, আপনি সন্তষ্ট বদি পুরে নিজ আশ ॥ 

! নাহি ব্যাধি নাহি তৃষ্ণা তোমার শরীরে । 

' সাম্তোগ করিছ স্বখ-শাস্তি নদতীরে ॥ 

! দেবকী নন্দন বলি নাহি তোম। জ্ঞান। 

। ভাবি তোম! নিরন্তর আদি ভগবান ॥ 

' তুমি সকলের প্রভু সর্বব্র বিরাজ। 

৷ তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ববরাজ ॥ 

| কেহ কেহ বলে তোমা তুমি পক্ষপাতী । 

| অর্জুন সারথি হয়ে রহ রণে মাতি ॥ 


৯৪ শ্্রীমন্তাগবত। 


ভ্রমে পড়ি হেন লোকে করে অনুমান। 
তুমি উপলক্ষ মাত্র ধার্টিকের জ্ঞান ॥ 
তৃমি হে বিশ্বের প্রভু কেব! তব অরি। 
বিপদে ডাকিলে তৌম দাও পদতরি ॥ 
কি কারণে নররূপ ভুবনে প্রকাশ। 
কাহারে। অন্তরে নাই সে ভাব বিকাশ ॥ 
নাহি কেহ গ্রির তব ভূবন ভিতরে । 
নাহিক অপ্রিয় কিছু তোমার অন্তরে ॥ 
সকল সমান দেখ তুমি হে মাধব। 
ছুই ভাব নাহি হয় তোমাতে সম্ভব ॥ 
নাহি তব জন্ম কর্ম্ম ভুবনে প্রচার । 
তথাপি ধরহ পশু ফণীর আকার ॥ 

তব নররূপ কৃষ্ণ কেমনে বর্ণিব। 


কি আছে তোমার দেহে কেমনে জানিব ॥ 


দেখিলে তোমার রূপ ভক্ত পায় ভয়। 
ভক্তের বারিতে হয় সংসার সংশয় ॥ 

কি আশ্চর্য্য ! তুমি ধৈর্য্য করেছ বন্ধন। 
গোপিনী যশৌদ। তোমা করেছে ধারণ ॥ 
যবে দধিভাগু তুমি স্বহস্তে ভাঙ্গিলে। 
ভয়েতে তখন হুরি তুমিতো! কাপিলে ॥ 
যশোদা বাধিলে তোমা কেঁদেছিলে কত। 
অঞ্জন ধুইয়া অশ্রু পড়ে অবিরত ॥ 

সেই কথ। ভাবি কৃষ্ণ ! ভ্রান্ত হই মনে। 
কিছু না করিতে পারি স্থির এ জীবনে ॥ 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই ত্রিভ্বন। 

না বুঝি তোমার শক্তি তুমি কি কারণ ॥ 
কেহ বলে সবাকীরে করি আবাহন। 
মলয়ের খ্যাতি লাগি জন্ময়ে চন্দন ॥ 
তেমতি যছুর বংশে জন্মিয়া কেশব। 
বুধিষ্ির খ্যাতি আনি ছাইল! এ ভব ॥ 
অন্ত কেহ বলে ডাকি আপনার ভাই। 
কৃষ্ের উদ্দেশ্যে এই শুনিবারে পাই ॥ 
স্থতপ ও পৃষ্নিরূপে পূরব জনমে । 
আরাধিল৷ বাসুদেব দেবকী চরণে ॥ 


লভিতে তোমায় কৃষ্ণ সম্ভানের সম। 
সেই হেতু যছ্ুবংশে তোমার জনম ॥ 
পৃথিবী মঙ্গল হেতু দৈত্যের বিনাশ । 
সেই কার্যে কৃষ্ণরূপে কর অভিলাষ ॥ 
অন্যে বলে ভারাক্রান্ত তরণী সমান। 
লোক-ভরে মগ্ন যায় ধরা ভাসমান ॥ 
| ধরার হরিতে ভার ব্রহ্মা ভাবি মনে। 
| অনুরোধ করে তোম! জনম কারণে ॥ 
সেই হেতু তুমি কৃষ্ণ জন্মিয়া ভুবনে । 
ঘুচাও ধরার ভার নাশি পাপিগণে ॥ 
অন্য কেহ বলে তোম! জনম কারণ। 
শুনহ কেশব কহি সেই বিবরণ ॥ 
আসিয়! সংসারে জীব অবিগ্ভার বশে। 
| ভুলিয়া তোমায় মজে সবে কামরসে ॥ 
মজিয়া কামেতে পায় অশেষ যন্ত্রণা । 
তারহ তাদের দুঃখ আসিয়া আপনা ॥ 
অবতরি এ ভুবনে তুমিহে কেশব। 
সংসার বাতন। হ'তে তারহ মানব ॥ 
শুনিলে তোমার কথ! নাম উচ্চারণে । 
মুক্তিপায় ভব-বাসী চরিত্র শ্রবণে ॥ 
আত্মীয় বলিয়! বুঝি ভাবহ কেশব। 
তেঁই বুঝি হিত সাধি ত্যজহ পাগুব ॥ 
এহেন রকম তব উচিত না হয়। 
| অনুগত জনে কেবা কোথায় ত্যজয় ॥ 
আত্মীয় তোমার মোরা অন্ুজীবি তব। 
কেমনে ত্যজিবে সবে তুমি হে মাধব ॥ 
আরও বলি শুন শুন যছুর নন্দন। 
| অশ্বমেধ যজ্ঞে রুষ্ট যত রাজগণ ॥ 
। তোমার প্রভাবে সবে আছে পরাজিত। 
| পাণুবে ত্যজিলে তারা না হইবে ভীত॥ 
৮57৮ 
 বলহ কেশব ! তুমি কোথায় আছয় ॥ 
বটে কৃষ্ণ মম পুত্র আর যছ্ুকুল। 
বীর বলি পৃথিবীরে করিছে আকুল ॥ 


রি 


তুমিই তাদের বল শ্রক্তি হে মাধব। 
তোম! বিনা শক্তিহীন হইবেক সব ॥ 
না থাকিলে তুমি কৃষ্ণ সবার সাহদ। 
দুরে যায় ক্ষীণ হয় সতেজ মানস ॥ 
জলহীন হেরি যত পাগুবের অরি। 
অবজ্ঞ। করিলে সবে কে রাখিবে হরি ॥ 
ইক্ড্রিয় জীবন যথা না হ'লে সঞ্চার । 
সজীব বলিয়া! তারে ন! করে স্বীকার ॥ 
সেইমত তুমি বিনা পাগুবের গতি। 
কি বলি নুঝাব তোমা ওহে যছুপতি ॥ 
তব ধ্বজ বজ্তাঙ্ছুশে ওহে গদাধর। 
পবিত্র হইল দেশ বছু পুণ্যতর ॥ 
তোমার চরণ-পাতে দেশ-ম্থশোভন। 
শীভ্রষ্ট হইবে দেশ করিলে গমন ॥ 
রহিয়াছ বলি কৃষ্ণ তুমি এ সংসারে । 
সতেজ ওষধি রূক্ষে ফল, ফুল ধরে ॥ 
তোমার হিম! বলে ওহে জানার্দন। 
শোভিছে শোভায গিরি নদী উপবন ॥ 
চিরতরে তোম। কৃষ্ণ নাহি করি আশ । 
না হেরি যাদব তোম! হইবে নৈরাশ ॥ 
যদি যাও তুমি কৃষ্ণ এবে যছ্ুপুরে। 
ভাসিবে পাগুব যত নবনের নীরে ॥ 
যছ্ুপুরে না যাওয়াতে যতেক যাদব। 
কাদিতেছে মুখে বলি কেশব কেশব ॥ 
উভয় সঙ্কট মম মানসে উদয়। 

বল কৃষ্ণ! এবে মোর উপায় কি হয় ॥ 
পাণগুবে যাদবে মোর মমত। সমান। 
কেমনে নাশিব মায। কর সে বিধান ॥ 
যাদবে পাগবে মায়! হ'লে দূরীভূত। 
একান্তে তোমাতে মন হয় লম্লীভূত ॥ 
তোমার চরণে চিত হইলে সংঘুত। 
অভিরুচি তব পদে হবে মুলাভূত ॥ 
সাগরের সহ যথা গঙ্গার মিলন। 
তেমতি তোমায় যেন রত হয় মন ॥ 


জ্রীমন্ভাগবত ] ২৫ 


অর্জুন সারথি তুমি ভূমি শ্রিয়োধাম। 
তুমি হে জগৎগুরু চরণে প্রণ!ম ॥ 
যছুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি তুমি হে যাদব। 
যে ক্ষত্রিয় দোষ করে নাশ সেই সব ॥ 
বিনাশনে নাহি ক্ষয় তোমার প্রভাব । 
কে বুঝে তোমার মায়! তুমি মহাভাব ॥ 
কামধেনু লব্ধ ধনু তোমাতে বিরাজে। 
কি করিবে এ পাথিব ধন, মান রাজে ॥ 
ব্রাহ্মণ দেবতাগণে ছুঃখ নিবারিতে। 
অবতার রূপে হয় ধরায় আসিতে ॥ 
কোন রত্ব তুমি হও কিবা তব নাম। 
কেমনে বৃঝিব বল চরণে প্রণাম ॥ 
সুত বলে শুন শুন মুনির নন্দন | 

কি করেন হরি তবে শুনিয়া স্তবন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
হুরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার ॥ 


ত্রিপদী। 
এত বলি কুম্তী সতী, কৃষ্ণেরে করিয়া নতি, 
করযোড়ে রহিলেন চাহিয়া বদন। 
শুনিয়া কুস্তীর সত, হ্রষিত সে মাধব, , 
কহিলেন মু হাঁসি দেব জনার্দন ॥ 
হেরি সে মধুর হাসি, মোহিত সংসারবাসী, 
কু্তীও হ'লেন তাহে অতি বিমোহিত। 
বলে কৃষ্ণ মায়াবলে, ভুলাইলে কোন ছলে, 
সংসারে মগন! হ'ল পুনঃ মোর চিত ॥ 
তৃষিবারে কুস্তী সতী, হুরি হরফিত অতি, 
দিলেন তাহাকে হাসি অভিমত বর। 
লভি মনোমত বর, কুস্তী হ'য়ে চিন্তান্তর, 
প্রবেশেন অন্তঃপুরে অতি শোভাকর ॥ 
ঘাইবারে যছুপুরী, হরি যান অন্তঃপুরী, 
তুষিতে সবায় তথ৷ মধু-সস্তাষণে। 
অন্তঃপুরে করি গতি,. সম্ভাষণে কুস্তী সতী, 
উত্তর। প্রভৃতি যত পুরনারী জনে ॥ 


২৬. 





সন্তাধিতে যান ভারে রাজ! ও ] 


বলে শুন হে কেশব, না ঘাও ত্যক্তি পাগুব, 


তুমি গেলে হব মোর! অতীব অধীর ॥ 
ছিল ঘত মুনিগণ, 
কহেন শুনহ সবে কৃষ্ণ বিবরণ। 


কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে, ভীক্স শুয়ে শরাসনে, 


মানসে হেরিয়া মরে কেশব চরণ ॥ 


পূরাতে ভীম্মের আশ, যান হরি মহোল্লাস, 


শরশয্যাপরি বথা ভীক্ষের শয়ন । 
ধর্মরাজ তীর সঙ্গে, 
পুজিবারে সেইক্ষণে ভীগ্মের চরণ ॥ 
কুরুক্ষেত্র মহারণে, 
ধর্মহৃত হইলেন অস্থির মানস। 


জুড়াতে তাহার প্রাণ, বাস্তদেব তথা যান, 


কেশব নারেন তাহে করিবারে বশ ॥ 
সেই হেতু চিন্তা মনে, 
ভীম্ষের প্রবোধে তুষ্ট ধন্মের নন্দন । 


নচেৎ আত্মীয় নাশে, ধর্ম্ম ত্যজি নিজবাসে, 


মোহবশে শোক মাঝে হইয়৷ মগন ॥ 


, সদা ধর্ম ভয় মনে, বলি আমি কি কারণে 


করিলাম হায় হার আত্মীয় নিধন। 
আত্মীয় ব্রাহ্মণ কত, নাশিলাম অবিরত, 

অক্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! অকারণ ॥ 
সামান্ত রাজ্যের আশে, প্রজ। বধি অনায়াসে, 

বধিলাম ভাই বন্ধু কত গুরুজন। 


লোভ করি রাজ্য ধন, পাপ করি অকারণ, 


সহত্র নরক ভোগে নহে নিবারণ ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, 
আমায় করিতে হবে হিংসার আশ্রয়। 
একহিংসা নিবারিতে,পুনঃ হিংসা করা চিতে, 

আমার জীবনে কু উচিত না হয় ॥ 
পঙ্কের মালিম্ত হায়, পক্ব কি ধুইলে যায়, 

ভ্রমবশে মগ হ'য়ে করি হেন কাজ। 


_ শ্রীমত্াগবত। 


সুত করি সম্ভাষণ, 


চলিলেন মহারঙ্গে, | 


বধিয়! আত্মীয়গণে, 


যান ভীগ্ম দরশনে, 


এই পাপ নাশ তরে, 
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করে সবে উপহাস সংসারের মাঝ ॥ 
ধর্্মরাজ তূষিবারে, যান ভীক্ষে দেখিবারে, 
আপনি মাধব সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির 
হরিপদে সঁপে চিত, উপেন্দ্র রচিল গীত, 
হয় তার পাপ নাশ শুনে বদি ধীর ॥ 
ইতি স্রীকুঞ্চের দ্বারক। গমন উদ্যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি কুস্তার স্তব সমাপ্তু। 


খুধিষ্ঠিরেদ প্রতি ভীম্মের উপদেশ ও 
ভশদ্মের প্রাণতাগ । 

সৃত কহে সন্বোধিয়া যত মুনিগণ। 
কি কর্ম করিল কৃষ্ণ করহ শ্রাবণ ॥ 
অনন্তর যুধিষ্ঠির উপদেশ আশে । 
চলিলেন শীগ্রগতি ভীক্ষমের সকাশে ॥ 
রণভূমি কুরুক্ষেত্রে শর-শব্যোপরি | 
আছিলেন পিতামহ শয়ন তাহে করি ॥ 
ভীমাদি সোদর আর ব্যালাদি ব্রা্গণ। 
সহ ধর্মরাজ তথা! উপস্থিত হন ॥ 
অঞ্জন সহিত কৃষ্ণ ল'য়ে ব্বর্ণ রথে। 
৷ ভীক্ম দেখিবারে গতি করিলেন পথে ॥ 
৷ সকলে একত্র হযে ভীগ্মের চৌপাশে। 
1 বেড়িলেন ভক্তিভাবে হেরিবার আশে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সহিত যত পার্ুর নন্দন। 
! করিলেন সবে ভীম চরণ বন্দন ॥ 
. স্বর্গচ্যুত দেব সম তেজোময় ছ্বি। 
। পতিত ছিলেন ভীগ্ম বীরকুল রবি ॥ 
' ব্রহ্মধি দেবধি কত তাহারে হেরিতে। 
৷ আসিয়াছিলেন তথ। আনন্দিত চিতে ॥ 

' আসিল ঘতেক খষি ধৌম্য আদি সবে। 

: গৌতম কশ্যপ এল ষত ছিল ভবে ॥ 
দেশ কাল ভালরূপে ভ।ম্ম জানিতেন। 
| ) সেই হেতু মুনিগণে পূজ। করিলেন ॥ 
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অন্তর সতত ছিল কৃষ্ণ ভক্তিঘুত। 
সম্মুখে হেরিয়া কৃষ্ণ পরম হধিত ॥ 
শরশায়ী পিতামহে হেরিয়! পাণ্ুব। 
ভক্তিভরে নিম্নমুখে বসিলেন সব ॥ 
পাগুবে দেখিয়া তবে গঙ্গার নন্দন। 
মোহবুশে করিলেন আপনি ক্রন্দন ॥ 
অন্তর কীদিয়। তীর বক্ষে বহে নীর। 
প্রেমভরে গদ গদ কাতর শরীর ॥ 
মুছিয়! নয়নজল ডাকি বুধিষ্ঠিরে। 
বলেন মধুর কথ! অতীব কাতরে ॥ 

কি বলিব ধর্মরাজ শুন দিয়া মন। 
আছহ তোমরা সবে ল'য়ে নারামবণ ॥ 
্রহ্গধর্মম শরেষ্ঠ ধণ্ম তাহার আশ্রয়। 
লইয়া জীবন কেন কষ্টকর হয় ॥ 

তব পিত। পাত ঘবে ত্যজিল শরার | 
পুত্রবধূ কুত্তা কাদে হইয়া অস্থির ॥ 
তোমাদের লাগি কুম্তী সহিল যাতন। | 
কেন তারে দুঃখ দাও ? সংসার ত্যজন। ॥ 
কালে দিল সবে কষ্ট কালের বিচারে । 
এই বলি কেন সবে ত্যজিবে সংসারে ॥ 
মেঘ বথ। বায়ু বিন ন| রহিতে পারে । 
কাল বিনা কার সাধ্য রাখে এ সংসারে ॥ 
স্বয়ং করেন কাল সংসার পালন। 

সময়ে করেন তিনি সকলি হরণ ॥ 

ভীষণ ক্ষমতা তুর কে বণিতে পারে। 
বিধির বিধিও লয় হয় তার করে ॥ 

তুমি রাজা ধশ্মা পুত্র বলী বূুকোদর। 
অর্জন শ্রীরুষ্ণ হন মহাবলধর ॥ 

একা বীর পৃথিবীতে সকলের জরী। 

সে জনে ভুলায় কাল মহামায়াময়ী ॥ 
বাহ্নদেব মায়। কিছু কেহ নাহি জানে । 
জানিবার পাত্র মাত্র আপনার জ্ঞানে ॥ 
পণ্ডিতে কভু না পারে কৃষ্ণেরে বুঝিতে । 
বুঝিলাম বলি তাহে কে পারে বলিতে ॥ 


. শ্ীমত্তাগব্ড।. . .. .. 
1 অতএব ধর্পুজ্র দৈব মনে করি। 


পালহ আপন প্রজা ভাব মনে হরি ॥ 
ভাগ্যে বাহা ছিল তব মান্য রাজ্যধন। 
কলি পেয়েছ তুমি সংসার শোভন ॥ 
যে জন করয়ে হেলা ভাগ্যের স্থফলে। 
ওদ্ধত্য প্রকাশ তার করা হয় বলে ॥ 
কর রাজ। আনন্দেতে রাজ্যের শাসন। 
করহ মনের সুখে প্রজার পালন ॥ 
এই যে হেরিছ কৃষ্ণ আদি নারায়ণ। 
মায়াবলে পরিচিত যছুর নন্দন ॥ 
দুর্জয় প্রভাব এঁর কয়জন মানে। 
নারদ, কপিল, শিব কিছুমাত্র জানে ॥ 
ধাহারে ভাবিছ ধর্ম ভ্রাতা প্রিয়কারী। 
উপকারী ধারে ভাব সদা হিতকারী। 
রণে দূত, মন্ত্রে মন্ত্রী, সারথি যে জন 
সামান্য সে নহে দেব প্রভু নারায়ণ ॥ 
অতএব শুন বৎম ধর্মের নন্দন | 
কৃষ্ণ ঘা বলেন কাধ্য করিও তেমন ॥ 
সারথি বলিয়া! কর নাহি অন্য জ্ঞান। 
সর্ববময় তিনি হুন ভক্ত ভগবান ॥ 
নাই তাঁর রাগ দ্বেষ আর অহঙ্কার । 
পক্ষপাত নাহি ভার সমান আকার ॥ 
ভাল মন্দ তার কাছে নাহি বিবেচনা । 
সকলি সমান তার হয় যে গণনা ॥ 
ভক্ত প্রতি মায়া তার কর দরশন | 
অতি অপরূপ কথ! ভক্তের জীবন ॥ 
সবত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়৷ আমার । 
আবিষ্ভৃতি জনার্দন মানব আকার ॥ 
যোগিগুণ ধার নাম করিয়া কীর্তন । 
দেহ প্রাণ ধর্ম ত্যজি মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ 
সে কৃষ্ণের চরণেতে এই মম আশ। 
মোর স্বত্যুবধি যেন হয় হেথা বাস ॥ 
অগ্ভেতে ইচ্ছায় ভাবে কমললোচন। 
সাক্ষাতে তাহারে আমি করি দরশন ॥ 


২৭ 


২৮ স্ত্রীমস্ভ।গবত। 


সুত কহে শুন শুন মুনির ননদন। 
ভীগ্ষের বারত। শুনি ধর্মের নন্দন ॥ 
জিজ্ঞাীমেন পিতামহে ধর্মের মরম। 
মানবের প্রতি নিত্য কোন বা ধরম ॥ 
কেনব। বর্ণের ভেদে ধর্ম রূপ ভেদ । 
নিরতি প্রতি ধর্ম করহ প্রভেদ ॥ 
দানধন্ম রাজধন্্ করহ বিশেষ । 

কোন ধর্মে হরি তুষ্ট কহু সবিশেষ ॥ 
বুঝাইতে ঘুধিষ্ঠিরে ধর্মের প্রকার । 
আছযে ভারত মাঝে বিশেষ বিস্তার ॥ 
হেনমতে কহি নানা গঙ্গার নন্দন ৷ 
কহিলেন ধর্ম কথ! সবার সদন ॥ 
ইচ্ছাম্বত্যু মহাযোগী ভীন্ম মহাবীর | 
উত্তর অয়নে মৃত্যু করিলেন স্থির ॥ 
সেই হেতু শরোপরি করিয়া শয়ন। 
সহিয়া যাতন। বনু রাখেন জীবন ॥ 
বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্ধের কখন। 
আইল সময় সেই উত্তর অয়ন ॥ 
রলন। সংযত তবে করি ভীক্ বীর । 
চতুভূ্জে নিজ মন করিলেন স্থির ॥ 
সকল কামন! হ'তে আকধিয়। মন। 
ধ্যানযোগে করিলেন নেত্র উন্মীলন ॥ 
সাধক বিশুদ্ধ যেই দুই আখি মেলি। 
প্রাকৃতিক দৃশ্য যত সবে অবহেলি ॥ 
কৃষ্ণপদে মন দিয়া যতেক বন্ধন। 

এ জনম মত তার হ'লে! নিবারণ ॥ 
মৃত্যুরে সম্মুখে হেরি তীগ্ম মহাবীর ৷ 
স্তববশে ভগবানে তৃধিলেন ধীর ॥ 
সকল সমক্ষে ভাক্ম গদ গদ স্বরে । 
কহিলেন মনোভাব প্রকাশি অন্তরে ॥ 
নানা ধর্মবলে চিত্ত সংযমী অভ্যাস। 
আছিল অন্তরে মোর যেমত প্রকাশ ॥ 
অপিলাম সেইধন আমি ভগবানে । 
নিষ্কাম হইয়। হুদে ত্যজিবারে প্রাণে ॥ 


[ থম স্নধ 


মহত্ব বিস্বুরে ছাড়ি নাহি অন্স্থান | 
: সঁপিলাম সেই গুণ ত্যজিবারে প্রাণ ॥ 
ভগবান-আনন্দেতে সদাই মগন। 
আনন্দই ভার রূপ বেড়িয়! ভূবন ॥ 
তথাপি করিলে কেলি প্ররুতি আশ্রয়। 
করিয়। ভূবন মাঝে আগমন হয় ॥ * 
প্রকৃতি হইতে এই সংসার স্থজন। 
| অন্তে হও সেই পদে রত মম মন ॥ 
| আহা আহা কি দেখি তোমার নন 
| তমাল সমান নীল বিভুর চরণে ॥ 
৷ গীতবাস কিবা শোভ! করেছে ধারণ । 
হেরিয়া যাহার রূপ মুগ্ধ ত্রিভূবন ॥ 
মুখেতে কুঞ্চিত কেশ হইয়া পতিত । 
আহা! মরি কিবা শোভ। তাহে বিকশিত ॥ 
বিভুময় এইরূপে নাহি মম আশ। 
মতি রহে কৃষ্ণপদে এই অভিলাষ ॥ 
বিশ্বাস বিহনে বিভু নাছি পাওয়া বাধ । 
যে নরে বিশ্বাস রয় কেশবের পায় ॥ 
মরি কি কেশবরূপ রণভূমি মাঝে । 
নিবিড় কুন্তল মণি মন্তকে বিরাজে ॥ 
তুরগের পদরজে তাহা বিভূষিত। 
ধরদাবারি তাহে পুনঃ হয় চুর্ণীকৃত ॥ 
মরি কি ভীষণ রূপ সাজিয়াছ হরি । 
ভক্ত লাগি ধুল! মাখ স্থধা পরিহরি ॥ 
মরি কি মোহন শোভ। করেন ধারণ। 
মম বাণে নিজ দেহ করি বিদারণ ॥ 
আমি তব নররূপে ত্যজিলাম শর। 
তুমি হাস্তাময় মুখে করিছ সমর ॥ 
অপার মহিম। তব শ্রীমধুসুদন। 
কে পারে মহিম! তব করিতে বর্ণন ॥ 
এই ইচ্ছা মম হৃদে ও চরণ হেরি । 
সতত আমার মতি তব নাম স্মরি ॥ 
অর্জনের প্রতি তব করুণ! অপার। 
হুরি যবে নিলে তুমি সারথির ভার ॥ 


২৯ 


প্রথম স্বন্ধ ] ভ্ীমন্তাগবত। ৃ 

যখন কহিল পার্থ সম্বোধি কেশব। প্রেমের বিচিত্র ভাব করিবারে জ্ঞান। 
রাখ রথ ক্ষেত্রমাঝে হেরি সৈম্য সব ॥ । নয়ন ভঙ্গীতে মগ্ন কর গোপী প্রাণ ॥ 
রাখিলেন উভয়ের মাঝে রথ হরি । । যে উপায়ে যেই জন করে সাধন। 
বিপক্ষের লন বল কটাক্ষেতে হরি ॥ 


প্রকৃতির গতি এই প্রকাশ সংসারে । 
ভক্ত বিনা ভগবানে কে জানিতে পারে 
অতএব মম মন আঁন্তম সময়ে। 

হরি পদে রত হও ঘুরোন। সংসারে ॥ 
বন্ধু বধ ভয়ে ববে কাপে ধনঞয়। 
জ্ঞানবলে হরি তার নাশেন সংশধ ॥ 
অতএব মহীজ্ঞানী হরির চরণ। 

গতত নিরত হও করিতে সাধন ॥ 
ঈশ্বর হইয়। কৃষ্ণ বিশ্ব সংহারিতে। 

না ধরেন কোন অস্ত্র সমর ভূমিতে ॥ 
হরি অস্ত্র লভিবারে করিয়া! বাসন! । 
এড়িলাম নান! অস্ত্র করিয়া কামনা ॥ 
বুঝিয়া আমার মন ভকতবৎসল। 
পূরাতে বামন চক্র ধরেন কেবল ॥ 
কেমন মোহন রূপ আখির ভূষণ। 
অজ্ঞান, উন্মন্ত, ভ্রষ্ট অঙ্গের বসন ॥ 
কত শত শর অঙ্গে করিনু বর্ষণ। 

হইল রুধিরে অঙ্গ তখন প্লাবন ॥ 
অঞ্জন করিল তারে কত নিবারণ । 
তথাপি বাসন। মোর করেন পূরণ ॥ 
আত্ম পর জ্ঞান আর নাহি দ্েষাদেষ। 
সে হেন হরিতে মন মগ্ন হও শেষ ॥ 
অর্জুনের তক্তিভাবে বিভু ভগবান। 
সমরে সারথি হন এই মম জ্ঞান ॥ 
অতএব রত হও হরিপনে মতি । 

হরি বিনা কে নাশিবে সংসার দুর্গত ॥ 
কি কৌশল ভগবান শিখেছ কেশব। 
অর্জুন সারথি হয়ে তুষিলে হে সব॥ 
রথ আগে তুমি সবে নিরত সমরে । 
তোম। দেখি মুক্তি পায় যেই যত মরে ॥ 


সকলেই তাহে পায় তোমার চরণ ॥ 

| যবে রাজদুয় যজ্ঞ করে রাজ ঘুধিষ্ঠির। 

| আপনি কেশব তথ। দেবে মুনি ধীর ॥ 
কি সৌভাগ্য মম নাহি বণিবারে পারি। 
সম্মুখে মানবরূপ প্রকাশ মুরারী ॥ 
করিলে কৃতার্থ মোরে তুমি হে কেশব। 

! নাহি তব জন্ম মৃত্যু প্রকাঁশিতে ভব ॥ 

| আপনি নির্মল করি করহ্‌ প্রাবেশ। 

| অনন্ত মহিম! তব তুমি হৃষিকেশ ॥ 
। দৃষ্টিভেদে সূরধ্য তুমি, অধিষ্ঠানে রূপ | 

| । কে বুঝিবে মহিমা তব তুমি বিশ্বভুপ | 
' সত বলে শুন শুন যত ধষিজন | 
কেমনে হইল পরে ভীম্কের মরণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে হেরি ভীম মহাবীর । 
বাক্য মন দৃষ্টি ক্রমে করিলেন স্থির ॥ 
এমতে করিয়। তিনি ঈশ্বরেতে জ্ঞান । 
ত্যজিলেন মায়! ত্যজি আপনার প্রাণ ॥ 
সকলে জানয়ে প্রাণ বাহিরেতে যায়। 
জ্ঞানবোগে ভীল্স প্রাণ অন্তরে মিলান ॥ 
উপাধি বিহীন ব্রন্ে ভীগ্ষের মিলন। 
প্রন্দোধী পক্ষীর সম হ'ল সর্বব মন ॥ 
দেবত। মানবে হেরি ভীগ্ষের বিলয়। 
দুন্ুভী প্রৃতি বাগ স্থখে প্রকাশয় ॥ 
সাধুগণে সাধুবাদ করে উচ্চারণ । 
বারিবাহ করে তথ। পুষ্প বরিষণ ॥ 

ঃপর করি ধর্ম ভাক্মের সকার । 

প্রকাঁশেন নিজ শোক বিবিধ প্রকার ॥ 
রীকৃষে হৃদয়ে পুরী যত মুনিগণ | 
করিলেন নিজ নিজ আশ্রমে গমন ॥ 
কৃষ্ণ সহ যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে । 


ফিরিলেন গান্ধারীর সান্তবন্যর তরে ॥ 


৬৪ স্্ীমস্তাগবত। 


| যবে রাজ। হইলেন ধর্দের নন্দন | 


নমে রাজ। যুধিত্তির ধৃতরাষ্ট্র পদে । 
ধৃতরাষ্ট্রী দেন তাহে সিংহাসন পদে ॥ 
সিংহাসনে বদিলেন রাজ যুধিষ্ঠির । 
আনন্দে মজিল ধর! নমে যত বীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গাঁথ। হরিকথা সার। 
শুনহ সংসারবানী মায়ার আধার ॥ 
ইতি যুধিঠিরের প্রতি ভীগ্ষের উপদেশ ও 
ভীন্মের দেহ ত্যাগ সমাপ্ত। 


শ্রীকষের দ্বারকায় গমন । 


্রহ্মাদি শৌনক কহে শুন শুন সুত। 
কহিলে হুরির কথা অতি যে অদ্ভুত ॥ 
কহ কহ এবে খষি জিজ্ঞাসি তোমায়। 
কি কার্য করেন কহ সেই ধর্থারায় ॥ 
ধন লাগি রণ করি আৃত্মায় বিনাশি। 
ভ্রাতাগণ সহ রাজ! কিবা! অভিলাধী ॥ 
সুত কহে শুন শুন শৌনক নন্দন। 
কি কাধ্য করেন রাজ। ধশ্মের নন্দন ॥ 
সকলের আগে কিছু কহি কৃষ্ণ কথা । 
অপরে বলিব ধর্ম করিলেন যথা ॥ 
পরীক্ষিতে রক্ষা করি আপনি কেশব। 
ধর্মরাজে দেন রাজ্য অতুল বৈভব ॥ 
এতেক সাধিয়। কর্ম শ্রীমধুসূদন ৷ 
আপনি করেন প্রীত আপনার মন ॥ 
ঈশ্বর অধীন হয় নিখিল জগত। 
স্বাধীন কাধ্যেতে দেহ নাহি হয় রত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ তীম্মের মুখে শুনি সেই বাণী। 
সরম্থির হইল তবে ধর্মের পরাণী ॥ 
আপনি কর্তীর ভার ত্যজি ধর্মরাজ। 
হেরিয়া আত্মীয় দুঃখ করেন বিরাজ ॥ 
কিছুদিন তবে ধন্ম ভ্রাতার সহিত। 
কেশব আশ্রয়ে রাজ্য করেন শাসিত ॥ 


[প্রথম স্দধ 


| আপনি করেন মেঘ সদ। বরিষণ ॥ 
৷ পৃথিবী করেন যত অভিষ্ট প্রসব। 
| প্রয়োজন মত দুগ্ধ দিল গাতী সব ॥ 
সমুদ্র ও নদ নদী ভিজাইল মহী ।' 
পর্বত লতায় শোভে আবরিত রহি ॥ 
শিখরে যতেক বৃক্ষ হইল বদ্ধিত। 
খতুতে ওষধি সব হ'ল উৎপাদিত ॥ 
'দৈবিকে ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক তাপ। 
দূর করি প্রজাগণ হন শুন্যতাপ ॥ 
এতেক মঙ্গল হেরি প্রভু নারায়ণ। 
শোকমুগ্ধ অন্ধরাজে করেন সান্তবন ॥ 
স্থদ্রার অনুরোধে কিছুদিন তরে। 
হস্তিনায় রবে কৃষ্ণ আনন্দিত ভরে ॥ 
অতঃপর সর্বব শুত করিয়া সাধন। 
ইচ্ছিলেন দ্বারকায় করিতে গমন ॥ 
লইয়৷ ধর্মের আজ্ঞ! করি আলিঙ্গন । 
করিলেন রথোপরি কৃষ্ণ আরোহণ ॥ 
রথেতে উঠিল কৃষ্ণ যত পুরজন ৷ 
কেহ করে আলিঙ্গন কেহবা পূজন। 
ধৃতরাষ্ট্র কূপ ভীম হ্থতদ্র। নকুল । 
দ্রৌপদী উত্তরা কুস্তী কাদিয়৷ আকুল ॥ 
যুযুৎ্সু মে সত্যবতী নর নারীগণ। 
1 বিরহ সহিতে নারি হয় অচেতন ॥ 
৷ সাধুগণ মুখে মাত্র শুনি হরিগান। 
পণ্ডিত ন৷ ত্যজি সাধু শাস্ত্র অনুমান ॥ 
জায় পুত্র পরিজন সকলি ত্যজিবে। 
সাধুরে বাইতে জ্ঞানী কছু নাহি দিবে ॥ 
1 হরি নাম শুনি সাধু এতেক করয়। 
পাগুবে হরিরে দেখি কেমনে ত্যজয় ॥ 
1 সেই হেতু রথে হরি হেরিয় পাগুব। 
! মুঙ্ছিত হইয়া তুমে পড়িলেন সব ॥ 
: সকলে হেরিল হরি যায় বছুপুরী । 
| বিরহে কাদিল সবে নয়নেতে বারি ॥ 
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হরিরে যাইতে দেখি রহিল তেমন ॥ 
পূজ! উপহার দেখি সকলে নড়িল। 
নচেৎ হরিরে ত্যজি কেহ না যাইল ॥ 
যখন ত্যজেন হরি পাও অন্তঃপুর | 
চড়েন আপন রথে যেতে শিজ পুর ॥ 
হরির বিরহে ঘত কুলের কামিনী । 
অবিরত সদ! কাদে হয়ে অনাথিনী ॥ 
অন্তরে কাদিল সবে কেহ ন! বুঝিল। 
অমঙ্গল ভব পথে হইবে ভাবিল ॥ 
্বদক্গ, পণব, ভেরী, গোমুখ, ধুধুরী। 
অনেক ছুন্দূভি ঘণ্ট। বাজে ভুরি ভুরি ॥ 
উঠিয়। প্রাসাদ শিরে যত কুলনারী। 
কুষ্ণশিরে পুষ্পৰৃষ্টি করে সারি সারি ॥ 
প্রেম লজ্জা প্রফুললত। সবার নয়নে । 
নাচিতে লাগিল সবে বিচিত্র ভূষণে ॥ 
হরি শিরোপরি ছত্র ধরে ধনঞ্জয়। 
রত্বদণ্ডে মুক্তাজাল 'তীহাতে শোভর ॥ 
উদ্ধব সাত্যকি তবে ধরিয়া চামর | 
ব্জন করেন মরি অতি শোভাকর ॥ 
সবে করে কৃষ্ণশিরে পুষ্প বরিষণ। 
পুষ্পেতে শোভিয়া কৃষ্ণ হয়েন মোহন ॥ 
ব্রাহ্মণ করিল মবে তাহে আশীর্বাদ । 
করিল সকলে স্তুতি অতি ভীমনাদ ॥ 
যদিও নিগুণ তিনি আদি নারায়ণ । 
এক্ষণে মানবরূপ করেন ধারণ ॥ 

এই হেতু আশীর্বাদ করিল ব্রাঙ্গন | 
নহে ব্যর্থ আশীর্ববাদ ধর! প্রয়োজন ॥ 
গাহেন কেশব-গুণ বত কুরুনারী । 
নিষদ তথায় যেন রহিল বিহারী ॥ 
উপনিষদের ভাবে যত নারীজন। 
গাছিল কৃষ্ণের গুণ বিচিত্র কথন ॥ 
একজন বলে আরে শুন শুন সই। 
হের নথি আদি নাথ চলি যায় ওই ॥ 


... উন্তাগবু। ৬১ 
যেখানে দীড়ায়েছিল যে ভাবে যে জন। 


যে কথা শুমিলে সবে গুরুর বদনে। 
হের সেই পরমাত্মা আপন নয়নে ॥ 

 স্রিগুণ বিভাগ পূর্বে জনমি যে জন। : 
অবিদ্া উপাধি জীব করেন হরণ ॥ 
জীবেরে করিতে লয় আপনি প্রলয়ে। 
পঞ্চভূতে নাশি যেই আপনি রহয়ে ॥ 
সেই জন ওই যায় হের বিনোদিনী । 
হুইনু অনাথ মোর! এবে কাঙ্গালিনী ॥ 

| আর সথী বলে শুন জীবনের সই। 
তুমি কি জানলে! ধনী কেব৷ হয় ওই ॥ 
শুনেছ যে জন ইচ্ছা করিল ব্যজন। 
স্থজয যতেক জীব ভূতের শোভন ॥ 
আপনি পুরুষরূপে প্রকৃতি সহিত। 

| স্থজিয়া করেন জীবে মায়ার মোহিত ॥ 

| সেই জন ওই সথী ওই দরে বায়। 

। উহার বিরহ সহ করা বড় দায়॥ 
| আর সখী বলে শুন আমার বচন। 
চিনেছ কি রথে বেই করিছে গমন ॥ 
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৷ উহার ধ্যানেতে রত সদা মুনিগণ ॥ 
জিতেক্দ্িয়'হুয় যোগী স্থান রোধ করি। 

! তপস্ার জ্ঞান লতে লভিবারে হরি ॥ 
যোগবলে মুনিগণ উহার চরণ। 
হেরয়ে অন্তর মধ্যে তীর সর্ববঙ্গণ ॥ 
কি ভাগ্য আমার করি সে পদ দর্শন । 
যে পদ হেরিয়। যোগী ঘোগে দেয় মন ॥ 
অতএব এস সখী সবে মিলি বাই। 
ও চরণ কতু দুরে যেতে দিব নাই ॥ 
অথব। চলহু সবে উহার সহিত। 
সাধিব উহার পদ হয়ে এক চিত ॥ 
আর সখী বলে ওলো ! শুন প্রাণ সই। 
যেজন যাইছে রথে বল দেখি কই ॥ 

1 বেদেতে ৰাছারে বলে নিগুণ ঈশ্বর 

। হের সখী সেই ওই বায় নরবর ॥ 


৩২ সীমর্ভাগবণ। 


ৃষ্টি স্থিতি লয় সদ করে যেইজন। 
সেই জন ওই কৃষ্ণ করিছে গমন ॥ 
তমোগুণবলে জীব হারাইলে জ্ঞান। 
আপনি জনমি হরি দেন জ্ঞানদান ॥ 
ধন্য সেই যহুবংশ যাহে নারায়ণ। 
জন্মিয়া করেন লীলা! ব্যাপিয়া ভূবন ॥ 
ধন্য সেই বন্দাবন বহু পুণ্য তার। 
ধরিল বক্ষেতে সেই কৃষ্ণপদ ভার ॥ 
কি কহিব দ্বারকার পবিত্রের সীম! । 
হরিপদ লাভ সেই পাইল গরিমা ॥ 
পৃথিবী হইল ধন্য ধরি দ্বারকায়। 
স্বর্গ এবে ধরা কাছে আসি লঙ্জ! পায় ॥ 
দ্বারকার প্রজাগণ সদ! নারায়ণে। 
ভ্রমণে গমনে তারে হেরয়ে নরনে ॥ 
যে জন হেরিল কৃষ্ণ কি ভাবন! তার। 
দুরে যায় ভব-ছুঃখ সংসার অসার ॥ 
আর জন বলে শুন সখী মোর বাণী। 
শুনিয়া জুড়াবে তব আকুল পরাণী ॥ 
গোপিন।গণের সথী সার্থক জাবন। 
পৃর্ববজন্মে কত পুণ্য করিল সাধন ॥ 
আপনি ধরেন হাঁর তাহাদের কর। 
অম্বত করেন পান ধরিয়া! অধর ॥ 
তাহারা ধরিল হরি আপনার করে। 
অম্থত পিয়ায় সব হরির অধরে ॥ 

ধন্য নারী সে রুকব্সিণী বাহে নারায়ণ । 
বধি শিশুপালে হরি করেন গ্রহণ ॥ 
ধন্য নার জান্ুবতা নগ্রজিত। আর। 
ধাহে বিভ। করে কৃষ্ণ করিয়া বিচার ॥ 
ধন্। সেহ সত্যভাম! সহত্রেক নারা। 
ভৌম বধ করি বিভ! করেন মুরার। ॥ 
অপবিত্র নারী জন্মে সার্থক জনম। 
বিভ। করি রাখে হরি নয়নে আপন ॥ 
বিশেষতঃ তুষিবারে সকলের মন। 
স্থুর পারিজাত হরি করেন হরণ ॥ 


মারে | এম বন্ধ 
এতেক শুনিয়া বাণী কামিনীগণের | 
হরি চাহে মুখ প্রতি প্রত্যেক জনার ॥ 
ইঙ্গিতে করেন হরি সবে পরিতোষ । 

য! ছিল ত্যজিল সবে হৃদয়ের রোষ ॥ 
পথে অমঙ্গল হেতু চতুরঙ্গ বীর । 


ূ দিলেন তাহার পাশ রাজ! যুধিষ্ঠির ॥ 
কৃষ্ণের পশ্চাতে তবে ঘতেক কৌরব। 


নয়নে ভাসিয়া নীরে ধীরে যায় সব ॥ 
মাধব বুঝায় সবে করিয়। সান্তবন। 
বিদায় দিলেন সবে করিয়া যতন ॥ 
লঃয়ে প্রিয় সহচর তবে নারায়ণ । 
যছ্ুপুরী লাগি রথে করেন গমন ॥ 
কত জনপদ বন এড়ায় নগর। 
্রহ্মবর্ত কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল সহর ॥ 
যথায় বায্েন হরি সবে ত্বরা করি। 
আইসে হেরিতে তারে উপহার ধরি ॥ 
সারাদিন রথে হরি করিয়া গরমন। 
সন্ধ্যায় করেন স্নান আহার গ্রহণ ॥ 
এইরূপে কত দেশ ছাড়ি নারায়ণ। 
অচিরে দ্বারকাপুরে করেন গমন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
সবে মিলে বল হরি মুখে আপনার ॥ 
ইতি শ্রীরুক্ের ঘবারকার গমন সমান্ত। 


শ্রীকুঞ্চের দ্বারকার প্রবেশ । 

সৃত বলে শুন শুন মুনির নন্দন। 
প্রবেশেন যছুপুরে সেই নারায়ণ ॥ 
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ বদনে ভরিয়া।' 
বাঞ্জান কেশব তাহে বান্ধুতে পূরিয়া ॥ 
জগতের ভর সৃত্যু তাহাতে শঙ্কিত। 
জগতে প্রকাশে ধ্বনি আনন্দিত চিত ॥ 
প্রবেশিল প্রজা কর্ণে সেই শঙ্খরব। 
বিষাদ হইল দূর আনন্দিত সব ॥ 
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শঙ্ঘেতে আরোপি মুখ মনোহর শোভা । |! নাহিক প্রভাব তার তোমার চরণে। 
ধরিলেন সেই কৃষ্ণ মুনি মনোলোভ! ॥ | তুমি হে জগত অষ্টা বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
কেশবের অধরোষ্ঠ রক্তিমা রঞ্জিত । আমাদের বন্ধু পিতা আর গুরুজন। 
যেন রলহংস চণ্ু হয় প্রকাশিত ॥ | পরম দেবত। তুমি হে বিশ্বভাজন ॥ 
শ্বেতশঙ্খ শ্বেপদ্ম আছে | পালিব তোমার আজ্ঞ। করিয়াছি পণ। 
পদ্মগর্ভে কলহংস চঞ্চু আরোপিত ॥ উপায় উদ্ধার কর সবে নারায়ণ ॥ 
পল্ম মকরন্দে মজি হংস কলরব। তুমিই মোদের রাজ। জগত সংসারে । 
পাঞ্চজন্য শঙ্গ তাহে বাজান কেশশধ ॥ আমরাই প্রজা তব দেখ আপনারে ॥ 
শুনিলে শঙ্ষের ধ্বনি মৃত্যু ভয় পায়। তোমার সৌতাগ্যযুক্ত প্রেমিক বদন । 
প্রজাগণ ত্যজি হায় আনন্দেতে যায় ॥ নাহি পায় দেখিবারে কতু দেবগণ ॥ 
বিষাদ করিয়া দূর বত প্রজাগণ। সদা হেরিতেছি মোরা পূরিয়া নয়ন। 
হরি হেরিবারে ধায় আনন্দিত মন ॥ দয়। করি কর নাথ কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥ 
অবতার বাস্থদেব আপনি প্রকাশ। কি সৌভাগ্য আছে আর জগতে প্রকাশ। 
আপন স্বরূপে পূর্ণ আপনার আশ ॥ যাহ! হেরি সদা পূরে ভক্তজন আশ ॥ 
নাহি প্রয়োজন তার অপর কিঞ্চিৎি। কমললোচন তুমি তক্তের নয়ন। 
জগতের স্থান্ত তাহে নহিত বঞ্চিত ॥ হস্তিনায় নররায় করহ গমন ॥ 
নির্ববদ্ধি জনেতে তথা তপন কারণ। যাবে যাও ভুমি হরি ভক্তজন বাস। 
দীপ দীন করি হয় আনন্দিত মন ॥ ক্ষণে কোটী মোরা ভাবি বিষাদিত আশ ॥ 
তেমতি আসিয়া যত পুরবাসী যত। না যদি তপন উদে কি কাজ গগনে । 
উপহার দেয় সবে নিজ মনোমত ॥ অন্ধকার আলো হয় আপন গমনে ॥ 
বালকে জনক সহ কথ| কহে যথ|। তুমি সূর্য যবে তুমি যাও দুরদেশে। 
দ্বারক! নিবামী আসি কৃষে কহে তথা! ॥ নয়ন মুদিত করি প্রভাহীন বেশে ॥ 
দুরদেশ হ'তে প্রভু পিতা আগমনে । হাস্ামুখে বীর প্রতি একবার চাও । 
পুক্র কহে নান৷ কথ। আপনার মনে ॥ অন্তর সন্তাপ তার দূর করি দাও ॥ 
তেমত দ্বারকাবামী ঘত পুরজন। অতএব সে বদন কেমনে কেশব। 
আরম্তিল৷ নান! কথ। শুনে জনার্দন ॥ না হেরি জীবন রহি থাকি এই ভব ॥ 
চরণ সরোজে নাথ করি নমস্কার । শুনিয়া এ হেন বাণী নন্দের নন্দন | 
তুমি বিনা এ সংসারে সকলি অসার ॥ || প্রবেশেন দ্বারকায় হরষিত মন ॥ 
সামান্য মানব মোর! কত বুদ্ধি ধরি। 1 মনোহর পুরী সেই দ্বারকানগরী | 
সনক স্থরেন্দ্র ভাবে এ পদতরি ॥ | নানাবিধ বৃক্ষ শোভে ফল ফুল ধরি ॥ 
যে জন মঙ্গল চায় এ সংসার মাঝে। খের রাড কলার 
সজ্জানে হেরিলে তাহা ওপদে বিরাজে ॥ অপূর্ব ভূষণে শোভে লতার বিতান ॥ 
ব্রহ্মাদির প্রভু কাল জগতে বিদিত। মনোহর উপবন স্বচ্ছ সরোবর । 
কিন্তু পাদপম্মে আছে সকলে মণ্ডিত ॥ শোভিতেছে মনোরম চৌদিকে বিস্তর ॥ 


৩৪ জ্রীমস্তাগৰত। . [প্রথম স্বন্ধ 
আছিল যতেক শোভ। দ্বিগুণ করিয়া। | গুরুজনে অবনতি করে নমস্কার। 
প্রীরুফের মান্য লাগি দিল সাঁজাইয়া ॥ কারে আলিঙ্গন আর স্পর্শেন কাহার ॥ 
তোরণে শোভিত কত পুর গুহার | কারে স্বছুহাসি কহে কটাক্ষ ক্ষেপণে। 
গরুড় চিহ্নিত ধ্বজ উড়ে অনিবার ॥ আশ্বাম সকলে কৃষ্ণ করিলেন মনে ॥ . 
কিরণ তাহে ন! করে প্রবেশ । গুরুজন হ'তে যত আছিল চণ্ডাল। 
অতি স্লিপ্ধময়ী। পুরী ধরে সিদ্ধ বেশ ॥ সম্মান রাখেন তিনি ঘুচায়ে জঞ্জাল ॥ 
রাজপথ পথ আর অঙ্গন বিপন্নি। গুরুজন আর যত সপত্বী ত্রাহ্মণ। 
সম্মাঞ্জিত হয়ে শোভে ঘেন কত মণি ॥ কেশব আশীষ করে আনন্দিত মন ॥ 
গন্ধজলে ভূমি সব ভূষিল সৌরভে। আগ্রেতে লইয়। বন্দ কেশব তখন। 
ফল পুষ্প দুর্বার প্রত্থতি বৈতবে ॥ প্রবেশেন দ্বাপ্কায় নগর আপন ॥ 
প্রতি গৃহদ্বারে মিলি যত প্রজাগণ। দ্বারকার রাজমার্গে প্রবেশিল হরি। 
দরধি ফল ধুপ দীপ করিল শোভন ॥ -হন্ম্যশিরে নারী হেরে করি ত্বরাতরি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ আইল শুনি যতেক যাদব। এতেক কহিয়া কহে সূত তপোধন। 
হরষিত হ'লে! সবে হেরিয়ে মাধব ॥ শুনহ হরির ভাব যত খধিজন ॥ 
বহ্থদেব উগ্রদেন আর বলরাম। দ্বারকায় যার! রহে সদ! হেরি হরি। 
হুরষে যাদব ভাসে শুনি কৃ নাম ॥ আজ কেন এত আশ হেরিবারে হরি ॥ 
কেহ ব! শয়ন ত্যজে কেহ বা আসন। যতই হেরয়ে সবে নাহি পূরে আশ। 
ছাড়িয়া আহার রথে করে আরোহণ ॥ হৃদয়ে তাহার লক্ষী সদা করে বাস ॥ 
প্রেম হেতু সবে ধায় হরির.সদনে । নয়নমোহন তার হ্ুন্দর বদন। 
অভ্যর্থনা করিবারে নন্দের নন্দনে ॥ করযুগে লোকপাল করয়ে রক্ষণ ॥ 
আগাইয়া লয় হাতী সকল ত্রাহ্ষণ। ভক্ত লাগি বিস্তারিত কমল চরণ। 
শঙ্খ তুরী মন্ত্রপাঠে শুভ আচরণ ॥ একবার হেরি কেব! শাস্ত করে মন ॥ 
হরি হেরিবার আশে বত বার নারী। গীতবাস পরিধান মেঘময় রূপ। 
আরোহি আপন যানে চলে সারি সারি ॥ মাল্যদান গলে শোভে অতীব অনুপ ॥ 
মনোহর মৃত্তিময় ভূষিত বদন। মন্তকেতে শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হয়। 
তাহে বায়ু কম্প কেশ শোভিছে কেমন ॥ চামরী চামর ধরে মরকতময় ॥ 
কুষঞ্চিত কুন্তল কত শোতে কর্ণমূলে। প্রাসাদ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ। 
যেন রে মাধবী শোভে আপনার ফুলে ॥  কৃষ্ণশোতে তাহে যেন নবীন তপন ॥ 
অভিনব করে নট নর্তকে নাচিল। অথবা কিরণে মাথি নব নবঘন। 
পৌরাণিক কত কথা গাহকে গাছিল ॥ উভয় চন্দ্রের মাঝে হয়েছে শোভন ॥ 
মাধবে শুনায় বংশী বন্দী গায় যশঃ। পৃষ্পময় সে তারকা ভূষিয়া গগন । 
সকলে মন্তষ্ট চিত্ত হরি পরবশ ॥ প্রাচীরের বাতায়নে হয় বরিষণ ॥ 
অনূরে হেরিয়। কৃষ্ণ পুরবাদিজনে । চন্দনে ভূষিত বক্ষ গাত্র অনুপম। 
সম্মান করেন সবে সাধু সম্ভাষণে ॥ বিজলী চমকে হ'য়ে ইন্দ্রের বয়ান ॥ 





হি 


প্রথম স্কদ্] প্্রীমস্তভাগবত। 
প্রথমে প্রবেশি কৃষ্ণ জনক আলয়ে। | ভুবন বিভব লক্ষী ধাহার চরণ । 
নমেন জনক পদে যোড়কর হয়ে ॥ চঞ্চল স্বভাব ত্যজি করিছে শোভন ॥ 
জননী বন্দেন পরে সপ্তদশ মাতা । কোন না রমণী করে সে চরণ আশ ।' 
মায়ার বন্ধন কার্য্য করেন বিধাতা ॥ হইয়া মানবী আদি করে অভিলাষ ॥ 
বহুদিন পরে পুরে হেরিয়! জননী । ঈশ্বরের লীলা এই হরণ পূরণ । 

ফণী সমন্খী সবে পেয়ে হারা মণি ॥ | অবতাররূপে তাহা করেন সাধন ॥ 
আনন্দের অশ্রু তবে বহে দরদরে। যদি নাশ নাহি হয় হইয়া স্থজন। 
ন্েহেতে স্তনের দুগ্ধ ধীরে ধীরে ঝরে ॥ কেমনে ধরার সর্ধব হইবে ধারণ ॥ 
ত্যজিপ্না জনক গৃহ আপন ভবন। | পৃথিবী পূরিল যবে অক্ষৌহিনী ভরে। 
করিলেন শ্রীমাধব হরষে গমন ॥ | ব্যাপিল যতেক রাজা গৌরবের তরে ॥ 
যোড়শ হাজার গৃহ সম সখ্য! রাণী । হরিবারে ধরা-ভার হয়ে অবতার । 
সেবিত কেশব পদ ধরিয়া পরাণী ॥ প্রবর্ত করেন সবে রণেতে বিস্তার ॥ 
কেশব না৷ হেরি সবে বিরহে কাতর। রণেতে উঠিয়া! অগ্নি দহিল সকল। 
ত্জি হাম্ত বেশ ভূষা বিষাদ অন্তর ॥ ঘুচিল ধরার ভার কথা স্থমঙ্গল ॥ 
প্রোধিত' ভর্তুকা বেশ করিয়া ধারণ । সাধিয়া সকল কার্যয কেশব তখন। 
আছিল মহিধী সবে ব্রতে নিমগন ॥ মহিলা-লীলায় তবে হন নিমগন ॥ 
হেরি স্বামী সমাগত আনন্দিত মনে । কিবা সে মোহন হাসি প্রগা প্রণয় । 
সকলে উখিত হয় ত্যজিয়া আসনে ॥ হেরি তাহা মহাদেব পিণাক ত্যজয় ॥ 
লজ্জায় করিয়া সবে বিনত বদন। কিন্তু মুগ্ধ করি সবে আপনি কেশব। 
স্বামী প্রতি করে সবে কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥ ! অবশ হইয়া রহে যাইয়া সে ভব ॥ 
আসিয়াছে স্বামী শুনি যত মহারাণী। কে সঙ্গী তাহার বল এই ত্রিভুবনে । 
মনে মনে মিলিলেন যোগ করি প্রাণী অজ্ঞান তাহার কার্যে লিপ্ত ভাবে মনে ॥ 
অদুরে হেরিয়! সবে আপন নয়নে । যতেক মহিধী তথা না বুঝি অন্তরে | 
দৃষ্টিতে লেন স্বামী হরষিত মনে ॥ স্নেহরূপে পতি পৃন্ধে বৃদ্ধি অনুসারে ॥ 
সম্মুখে আসিলে হরি সবে আলিঙ্গন | উপেন্দ্র রচিল গীত হুরিকথা সার। 
করিয়া করিল পরে তাহার পূজন ॥ শুনহ সংসারবামী অস্ত আধার ॥ 


সকলেই ধীর ভাব আছিল অন্তরে । 
চঞ্চল হুইয়। এবে নয়নেতে ঝরে ॥ 
প্রেমবশে বারিধার! হইল বাহিত । 
সেই হেতু মহিধীর! হয়েন লজ্জিত ॥ 
রমণী বলিয়া! সবে একান্তে তাহারে । 
হেরিতে চরণ যুগ নয়ন আধারে ॥ 
সতত হেরিয়া পদ ন! মিটিল আশ। 
সেই হেতু অনুরাগে হেরে শ্রীনিবাস ॥ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার প্রবেশ সমাপ্ত । 


'অগ পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ। 
শৌনক বলেন সূত শুনহ বচন। 
কহ কহ হরিকথ। অম্বত বর্ষণ ॥ 
্হ্ধান্ত্র সন্ধানে যবে দ্রৌণী মহাবীর | 
উত্তরার গর্ভে প্রাণ ন$ করে ধীর ॥ 


৩৬ . জ্রীমস্তাগবত। রানা [প্রথম স্ব 
হেরিয়। বিপদ সেই যাদব-নন্দন। ৷ যাতনায় যোগবলে স্থির করি মন। 
উত্তরার গর্ভ তিনি করেন রক্ষণ ॥ । হেরিলেন এক মুর্তি রূপে বিমোহন ॥ 
সেই গর্ভে পরীক্ষিত কেমনে জন্মিল। ৷ কিবা সে মোহনরূপ নয়নরঞ্জন। 
জঙ্মিয়া ভুবনে সেই কি কার্ধ্য করিল॥ | তড়িত মণ্ডিত যেন শোভে নবঘন ॥ 
কেমনে বা হ'লো বল তাহার নিধন। , স্বর্ণের কিরীট শোভে শ্যাম শিরোপরি। 
কি গতি বা পরলোকে তিনি প্রাপ্ত হন ॥ : নীলবর্ণ পীতবাস শোভে মরি মরি ॥ 
গুনিবারে সেই কথা বড় অভিলাষ । । আজাম্ুলম্থিত ভুজ সতত লক্ষিত। 
অনুগ্রহ করি সুত করহু প্রকাশ ॥ [ কাঞ্চন কুগুল কর্ণে সদাই কম্পিত ॥ 
শুনিলাম শুকদেব পরীক্ষিত প্রতি।  দ্রৌণীর কারণে ক্রোধ হয়ে প্রকাশিত। 
জ্ঞান উপদেশ দেন হয়ে স্থির মতি ॥ নীল সরোবর আখি রক্তিম! রঞ্জিত ॥ 
সেই হেতু তার কথা শুনিতে বাসনা । উদ্ধাদণ্ড সম হস্তে গদা বিশোভিত। 
কহ কহ মুনিবর পৃরাও কামন! ॥ যেন শত সূর্য্য তথ। হ'লে প্রকাশিত ॥ 
সৃত কহে শুন শুন ভগুর নন্দন। ০৮558 
অতঃপর হুরিকথা মানস মোহন ॥ [ তেমতি বিনাশ করে আপন কৌশলে ॥ 
আরোহিয়া যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে । গদায় ব্রহ্ধান্ত্র তথ করি নিবারণ। 
হৃদয় তাহার জাগে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ॥ সম্বরেণ সেই মুর্তি শিজে নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ প্রতি মন রাখি ধর্ম মহাবীর । গর্ভ মাঝে পরীক্ষিতের জ্ঞানের উদয় । 


শাসন করেন রাজ! পিত। সম ধীর ॥ 
সন্তুষ্ট হইল প্রজ। তাহার শাসনে । 
সকলে গাহিল গুণ আনন্দিত মনে ॥ 
এশ্ব্ধ্য ঘজ্জের বলে পূরিল ভুবন। 
গাহিল তাহার কথ। স্বর্গে দেবগণ ॥ 
এতেক এশ্বধ্য পেবে ধর্ম মহাব।র। 
নাহি মজিলেন তাহে সদ! ধর্দে স্থির ॥ 
একদিকে রাজ করে রাঁজ্যের শাসন। 
অন্য দিকে হরিপদে সদা তাঁর মন ॥ 
ক্ষুধিত কাতর হয়ে অন্নের কারণ। 
মাল্য বা চন্দন তার নাহি প্রয়োজন ॥ 
তেমতি ধর্দ্ের নীরে যে জন মগন। 
তাহার কি ভাল লাগে বসন ভূষণ ॥ 
সৃত বলে অবধান কর মুনিগণ। 
পরীক্ষিত জন্ম কথ। করহ শ্রবণ ॥ 
দ্রোণীর ত্রঙ্গান্ত্র বলে গর্ভে পরীক্ষিত। 
দাহন ঘাতন। দছে ন! হয় সম্িত ॥ 


নারায়ণে হেরিলেন গর্ভে সে সময় ॥ 
ঃপর শুভগ্রহ আকাশ ভুবন। 
1 শুভলগে জন্মিলেন পাপ্ডব নন্দন ॥ 
1 দ্বিতীয় পার সম তাহার প্রভাব। 
| সূর্য্য সম রশ্মি যেন সে দেহের ভাব ॥ 
| জান্মলেন পৌন্র শুনি ধর্ম মহারাজ । 
কূপ আদি আনিলেন ত্রাহ্মণসমাজ ॥ 
নানামতে জাতকর্্ করি সম্পাদন। 
গরু, ভূষি, গ্রাম, হস্তী, দ্বিজে সদর্পণ ॥ 
স্থবণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অকাতরে দান। 
যোগ্যজনে দিয় ধন্ম রাখিলেন মান ॥ 
হইল সকল বিপ্র অতি পরিতোষ । 
আশীর্ববাদ করিলেন হইয়া সস্তোষ ॥ 
! জিজ্ঞাসেন ধর্মরাজ সকল ব্রাহ্গণে। 
| বালকের ভাগ্যফল কি দেখিল! মনে ॥ 
বুঝিয় রাজার বাণী উত্তরে ত্রাহ্গণ। 
শুন বালকের ভাগ্য হে ধন্ম রাজন ॥ 


প্রথম বধ] 
পাুবংশ অলঙ্কার এই শিশু হয়। 
আছিল দ্রৌণীর কোপে স্বত্যুই নিশ্চয় ॥ 
সর্বশক্তিমান হরি দয়া ক'রে তবে। 
রাখিল! ইহারে তাই প্রকাশিতে ভবে ॥ 
তাহার প্রসাদে শিশু পাইলে রাজন। 
বিষুগ্দত্ত নাম রাখি তাহার কারণ ॥ 
ভবিষ্যতে হবে শিশু সর্বব গুণবান। 
পাুবংশ অলঙ্কার রবে বংশমান ॥ 
এতেক জিজ্ঞাসি ধন্ম বলেন সকলে । 
পূর্বব বংশ যশ কি হে রবে শিশুবলে ॥ 
ঘা করিল! পিতৃগণ ভূবন ভিতর । 
শিশু কি হুইবে সেই গুণের আকর ॥ 
এতেক বচন শুনি সকল ব্রাঙ্গণ। 
শিশুর লক্ষণ বহু করিল শ্রবণ ॥ 
ইস্কাকু সমানে শিশু বংশ অলঙ্কার । 
দ্বিজাতির হিত কর সত্যের আকর ॥ 
দাশরথি সম প্রজা করিবে পালন। 
শিবির সমান দাতা ছুঃখীর রক্ষণ ॥ 
ভরতের সম কীপ্ডি হবে প্রকাশিত। 
পার্থের সমান বীর্য বিক্রমে বিদিত ॥ 
অগ্রি সম হবে শিশু দুর্দর্য সকলে । 
ছুল্লঙ্ঘ্য সাগর সম হবে ভাগ্যফলে ॥ 
সিংহসম পরাক্রমী হইবে তনয়। 
হিমালয়সম স্তখী হইবে নিশ্চয় ॥ 
পৃথিবী সমান ক্ষমা ধরিবে বালক । 
মাতা পিত। সম ধার সঙ্জন পালক ॥ 
ব্রহ্ম! সম হবে শিশু পক্ষপাত হীন। 
আশুতোষ সম তুষ্ট অবধ্য প্রবীণ ॥ 
নারায়ণ সম হবে জীবের আশ্রয় । 
কৃষ্ণ সম গুণবান শুন মহাশয় ॥ 
রতিদেব সম হবে উদ্ারতামঘন। 
ধাশ্মিক ঘবাতি সম হবেন নিশ্চঘ ॥ 
ধরা-সম ধৈ্য্যশীল হইবে সন্তান । 
প্রহলাদের সম ভক্ত জগতে প্রমাণ ॥ 
৪ 


জ্রীমন্ডাগবত। ৩৭, 


বহুতর অশ্বমেধ করিবে নিশ্চয় | 
গুরুজন উপাসনে সদ! মতি রয় ॥ 
শিশুগুণে রাজ খষি হবে উৎপাদন । 
ইহাপেক্ষা বহুগুণ ধরিবে রাজন ॥ 
ধর্মের আচার ভ্রষ যেজন হইবে। 
কলিরে শাসিতে শিশু তারে দণ্ড দিবে ॥ 
বিষয় বাসনা যবে ত্যজিবে সন্তান । 
ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে ত্যজিবেক প্রাণ ॥ 
প্রাণ ত্যজি হরিপদে করিবে গমন । 
মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে হবে আগমন ॥ 
তারিতে তাহারে তথ! ব্যাসের তনয়। 
আসিবেন শুকদেব খষি সে সময় ॥ 
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি শিশু জ্ঞানবলে। 
আত্মতন্্ব জানিবেন শুকের কৌশলে ॥ 
আত্মতন্ত্ব জানি শিশু হইবেন স্থির । 
গঙ্গাতীরে স্থুখে প্রাণ ত্যজিবেক ধীর ॥ 
প্রলোকে ভয় নাই শিশুর মরণে। 
আত্মতত্ব বলে উহ জানিবেন মনে ॥ 
এতেক কহিয়া তবে ঘতেক ব্রাহ্মণ । 
আশীর্বাদ করি নৃপে করিল গমন ॥ 
সুত কহে শুন শুন নন্দন। 
কেন তাঁহে পরীক্ষিত করে সম্বোধন ॥ 
গর্ভবাসে বালকের হর জ্ঞানযোগ । 
তথাধ বিভিন্ন চিত্ত হইল বিয়োগ ॥ 
পুরুষ রূপেতে তথা হেরে নারায়ণ । 
জগত পুরুষরূপী শাস্ত্রের বচন ॥ 

ঘখন জন্মিল স্থুত সংসার ভিতর। 
জগত হেরিয়া ভাবে আপন অন্তর ॥ 
এই বুঝি সেই মুক্তি যা হেরি নয়নে। 
জগতের জীবযুক্ত যেই নারায়ণে ॥ 
ভাবিয়া! পুরুষ রূপ সেই নারায়ণ। 
শৈশবে পরীক্ষা লাগি মজে তার মন ॥ 
| সেই হেতু পরীক্ষিত নাম তার হৈল। 
| হরিপদে মতি তার সদাই রহিল ॥ 


২৯৮৮ 
চন্দ্রমা সমান শিশু হইল বর্ধন | 
অতি রূপবান সেই মানসমোহন ॥ 
বাল্যকালে হরিনাম বুঝিয়া মানসে । 
জ্ঞানবলে তুষ্ট সবে করেন হরিষে ॥ 
পৌজ্র লতি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন | 
স্থখেতে মজিয়। প্রজা করেন পালন ॥ 
সবল্পকর প্রজা স্থানে করিয়া গ্রহণ। 
অতি স্থখে ধর্্মরাজ কাটান জীবন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি করি অভিলাষ । 
সবাকারে সেই কথ! করেন প্রকাশ ॥ 
ধর্মরাজ তবে কৃষ্ণ করি নিমন্ত্রণ । 
অশ্বমেধ লাগি তারে করে আনয়ন ॥ 
জ্রীকৃ্চ আসিয়া ধর্মে দেন উপদেশ । 
পাঠাইতে ভ্রাতাগণে উত্তর প্রদেশ ॥ 
প্রচুর স্বর্ণ তথ। আছে বিক্ষেপিত। 
মরুষজ্ঞ পাত্র তাহা! জগতে বিদিত ॥ 
সেই ধন সবে মিলি করি আনয়ন | 
অশ্বমেধ যজ্ঞ তুমি করহু সাধন ॥ 
হেন উপদেশ মতে তবে ধর্মপতি। 
পাঠান উত্তরে সব সোদর সমতি ॥ 
কৃ উপদেশ মতে আনি বহুধন। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ধর্ম করেন সাধন ॥ 
ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞ করি সমাপন। 
শ্রীকৃষ্ণ করেন ইচ্ছা দ্বারকা গমন ॥ 
যুধিষ্ঠিরে জানাইয় শ্রীমধুসুদন। 
পার্থসহু দ্বারকায় করেন গমন ॥ 
ইতি পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ সমাপ্ত । 


অথ ধৃতরাষ্টের সংসার ত্যাগ । 
অতঃপর সুত বলে শুন তপোধন। 
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্র অরণ্য গমন ॥ 
একদা বিছুর সেই স্বিজ্ঞ মতি । 
তীর্থ দরশনে যান হায়ে হৃটমতি ॥ 


স্্রীস্তাগবত। 


1 কোন তীর্থে পেয়ে দেখা সুমন্ত খাষির। 


| 


] 


গোবিন্দের কথ। তথ। বুঝিলেন ধীর ॥ 
স্থমন্ত বিছুরে তবে উপদেশচ্ছলে। 
হরি কিবা জানাইল জ্ঞানের কৌশলে ॥ 


; হৃদয়ে বিছুর বৃঝি হরি কি রতন। 


ফিরিলেন হস্তিনায় আনন্দিত মন ॥ 
হেথ! কুরুকুল সহ ধৃতরাষ্ট্র বীর। 

না হেরি তাহারে সবে ছিলেন অস্থির ॥ 
বিদুরের বুদ্ধিবলে পাগুব কৌরব। 
পাইত মঙ্গল কত মুগ্ধ ছিল সব ॥ 
যবে তাহে বিজ্ঞবর করেন গমন । 
পাণ্ডব কৌরব ছিল মুচ্ছায় গমন ॥ 
শুনি সবে বিছুরের গৃহে আগমন। 
মৃতদেহে যেন সবে পাইল চেতন ॥ 
চেতন পাইয়! সবে উঠি ত্বরা করি। 
বিছুরেরে দেখিবারে ধায় ত্বরাত্বরি ॥ 
আসিয়া! সমীপে তাঁর পাগডব কৌরবে। 
আলিঙ্গন নমস্কার করিলেন সবে ॥ 
আনন্দেতে সবে করে অশ্রু বিসঙ্জন | 
কেহুবা চাহিয়া রহে আনন্দ বদন ॥ 
এমতে হইল শেষ প্রিয়ালাপ ঘত। 
তবরাস্বরি গ্রহে ল'য়ে যত্ব করে কত ॥ 
অতঃপর বমি তবে বিছুর স্থমতি । 
হেরেন নয়নে সেই অন্ধের ছুর্গতি ॥ 
বিশাস্ত তাহারে হেরি ধর্ল্ের নন্দন | 
পৃজান্তে কহেন তিনি বিনীত বচন ॥ 
কি বলিব ওহে তাত আপন সদন । 
নির্ধন পাগুব বলি আছে কি ম্মরণ ॥ 
স্মৃতিপথে দেখ পিত। ভাবিয়া আপনে । 
পঙ্গাশিশু সম রক্ষা কর পাণুগণে ॥ 
বিপদ হেরিয়া বথ। পক্ষ বিস্তারিয়া। 


হি 
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জননী মরিতে সবে করিয়া গ্রয়াস। | যুকশ ধ্বংস শুনি শোক উথলিবে। 
বিষ দিল কুরুবর করি মহা আশ ॥ । হধ তাজিকুরু লাগি ন্তাপ করিবে ॥ 
বল তাত সে বিপদে কেবা উদ্ধারিল। | সেই হেতু সেট কথা ধর্থের নন্দনে। 
জননী জীবন তাহ কেব! দান দিল ॥ 1 না কহা উচিত এবে বুঝিলেন মনে ॥ 
যবে ছুষ্ট কুরুগণ জতুগুহ করি। | তে পা মাবে বির জি 
পোড়ায়েশ প্ররিতে ইচ্ছা! শমন নগরী ॥ । কিছুকাল আনন্দেতে করেন বদতি ॥ 
কেবা রক্ষা করে তাত সে হেন বিপদে । | সেইকালে প্রাষ্ট্ে দেন উপদেশ। 
পাগুবে রাখিলে পূর্বের ভূমি পদে পদে ॥ ' নানা ধর্মকথা আর কালের অশেষ ॥ 
তুমি না করিলে দয়া যেতো পার্জ নাম। : সবে তাহে শুদ্দ্র বলি জানিত তখন। 
পার্ুবংশ শৃন্ত হতো এই ধরাধাম ॥ | শাপ-বশে ধরাধাষে আপনি গমন ॥ 
অস্থির ছিলৈন ধন কেশব কারণ । ! অনিমাওবোয় নামে এক তপোধন। 
ইচ্ছা তীর জিজ্ঞাসেন সেই বিবরণ ॥ ! শাপ দিলা ঘমে তাই বিছুর গঠন ॥ 
সেইকালে কালবশে হয়েছিল ধ্বংস। 1 শত বদরের তরে ভোগ সেই শাপ। 
কেশবের পদাশ্রয়ী সেই যদ্ুবংশ ॥ শাপান্তে বিদুর যাবে কাটাইয়া পাপ ॥ 
এ হেন সংবাদ রাজ! নাহি জানে মনে। | রাজ্য পেয়ে পৌন্র লতি রাজা যুধিষ্ঠির । 
পুছেন বিছুরে তবে সন্দেহ ভঙ্জনে ॥ | বংশ রক্ষা হ'লো বলি করিলেন স্থির ॥ 
বল পিতা বল বল আমার সকাশ। মমতা স্সেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়।। 
কোন তীর্ঘে কোন ফল করহ প্রকাশ ॥  রাজকার্য্য করে রাজ! সন্তাপ ভুলিয়া ॥ 


তীর্থ আশে পৃথিবীর সকল প্রদেশ । 
করিয়াছ তুমি তাঁত নকলে প্রবেশ ॥ 
অজ্ঞাত সকল দেশ নাহিক আত্মীয় । 
কোথ। রহিতেন জ্ঞান। কিবা আহারীয় ॥ 
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত বিরাজে। 
তীর্থ ফলুলাভ কর! নাছি তাহে সাজে ॥ 
রুষ্ণভক্ত তীর্থ সব শাস্ত্রের বন। 
তীরের পবিত্র লাগি তাহার গমন ॥ 
এক্ষণে বলহ দেব জিজ্ঞাসি তোমায় । 
বোধ হয় গিয়াছিলে তুমি ঘ্বারকায় ॥ 
যছ্ুবংশ লাগি প্রাণ সতত আকুল। 
সততই ভাবি তাই হৃদয় ব্যাকুল ॥ 
নিভাও হৃদয় জ্বালা তুমি দয়া করি। 
বন্ধুগণ সহ আছে কেমন শ্রীহরি ॥ 

এত প্রশ্ন শুনি তবে বিছুর হুমতি। 
একে একে কে বন্দর করিয়া মিনতি ॥ 


হেন অবসরে কাল আসিল ভূবনে। 
বিছুর বুঝেন তাহা আপনার মনে ॥ 
বুঝিয়! কালের কণ্মা বিদুর হুসতি। 
ধৃতরাষ্ট্রী কাছে যান করি দ্রুতগতি ॥ 
অন্ধের সমীপে তবে হইয়া প্রকাশ । 
বলে রাজা শুন শুন আমার আভাষ ॥ 
আর কি দেখেন রাজ। সম্মুখে শমন। 
যথ৷ তথা তার গতি নাহিক .বারণ ॥ 
সে জনের মহাবল সদা জিত রণে। 
অতএব কর মন যাইতে কাননে ॥ 
কাননে যাইয়া কর জ্ঞান আহরণ। 
যদি হরি নিজ দেহে করিবে দর্শন ॥ 
1 যদ্দি ভাব মনে রাজ। নাশিবারে কাল। 
ভ্রমাত্মক সেই কথা ছাদয় জঞ্জাল ॥ 
বে জনে গ্রাসয়ে কাল কি করিবে ধনে। 
আপনি চলিবে ত্যজি সম্ভান রতনে ॥ 


০ 


৪০ স্্রীস্ভাগবত। 


পুর কন্যা সম ধন কি আছে সংসারে । 
কালেতে গ্রাসিলে হয় সব ত্যজিবারে ॥ 
আরো বলি শুন রাজা হ'য়ে এক মন 
কি স্থখে এখনো দেহে আছিল জীবন ॥ 
পুত্র কন্যা কেহ নাই ল'য়েছে শমন। 
যৌবনের আশ! নাই করেছে গমন ॥ 
জরাবশে দেহ তব জীর্ণ হইয়াছে । 
সারা জন্ম অন্ধ তুমি শ্রবণ গিয়াছে ॥ 
নাহি তব রাজ্য আর পর গৃহে বাল। 
এমন সংসারে তব বল কিসে আশ ॥ 
জ্ঞানবলে তুমি রাজা বুঝ নিজ মনে । 
বুদ্ধির নাহিক তেজ গেছে বয়ঃ সনে ॥ 
দস্ত ভন হইয়াছে অগ্নি মন্দগতি। 
শ্লেম্ায় শরীর পূর্ণ তবু ধনে মতি ॥ 
কি বলিব ভাই তোমা-আমি অতি দীন। 
আপনি বুঝহ শনে বয়সে প্রবীণ ॥ 
আশ্চর্য্য মানব আশা সংসারে প্রকাশ। 
যত আয় তত ব্যয় বাড়য়ে প্রয়াস ॥ 
কি বলিব তোম! রাজ! ভাব নিজ মনে । 
যে তীম বধিল তব পুর তুর্য্যোধনে ॥ 
সে ভীম প্রদত্ত অন্ন খাইতেছ বমি। 
কুকুরের সম খাও তোমায় সাবাসি ॥ 
কুকুরে হেরিলে পিগু পতিত ধরায় । 
বাহির করিয়া জিহ্বা! মহানন্দে খায় ॥ 
যে রাজ্য আছিল তব তাহা! কোথা রৈল। 
তথাপি সংসার সায়! নাহি তব গেলণ॥ 
যে পাণ্ুবে তুমি রাজ! করিয়া মন্ত্রণ'। 
চেগ্িলে অগ্নিতে বিষে বধিতে জীবন ॥ 
যাহাদের পত্বী ল'য়ে করি অপগান। 
ছিলে মহারাজ তুমি অতি বলবান ॥ 
কোথায় প্রভাব সেই হ'লো৷ দুরীভূত। 
কোথা .গেল পাপমতি তব শত স্ৃত ॥ 
পাগুব হুইল রাজা কাহার অধীনে । 
রাখিলে জীবন রাজ! এত অপমানে ॥, 
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তাহাদের অন্নে তুমি হ'য়ে পরিতোষ । 
কেমনে আছ্হু রাজা হইয়া সস্ভোষ ॥ 
বল রাজা সে জীবনে কিব৷ প্রয়োজন । 
হীনতা স্বীকার কেন করহ এখন ॥ 
হীনত! স্বীকার করি বল কোনজন । 
কালেরে হারায় দেহ করিতে রক্ষণ ॥ 
! জীর্ণবস্ত্র সম আত্মা ত্যজি এই দেহ। 
যাইবে অন্থাত্র বথখ। রহে নব গেহ ॥ 
যতদিন থাকে রাজ! শরীরেতে বল। 
ততদিন ধর্ম কশ্ধে পাও যশঃফল ॥ 
অশক্ত শরীর যবে হইবে রাজন । 
555855755 
| ষে শরীরে হেন কাজ করে হে রাজন। 
৷ নেইজন হি আন্ঞা করেন পালন ॥ 
বীর বলি তাহে উচ্চ ভাকে চরাচর। 
৪৬৯ 
যেজন লভিয়া জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার । 
: হরিপদ পি দেয় এ জীবন ছার ॥ 
নরোতম বলি তারে সংসারেতে কয় । 
মুক্তি তার নয়নের উপরেতে রয় ॥ 
নরোভম কাল দেব হইয়াছে গত। 
বীরের বয়স দেব হ'যেছে আগত ॥ 
অতএব উঠ রাজ। ত্যজহ আসন। 
হরি আরাধিতে কর কাননে গমন ॥ 
পুণ্যগিরি হিমালয় উত্তরে আছয়। 
যত খাষি সেই স্থানে হরি আরাধয় ॥ 
চল রাজ৷ সেই স্থানে মিলে সবে যাই। 
নাহি কাজ এ সংদারে উঠ উঠ ভাই ॥ 
এত শুনি প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ তবে। 
আছিল যতেক আশ। ত্যজিলেন বে ॥ 
মায়। স্নেহ ঘত ছিল সব ভূলিলেন। 
আপন অনুজবলে জ্ঞান লভিলেন ॥ 
জ্ঞানবলে মোক্ষ স্বর্গ হেরিয়! নয়নে.। 
উঠিলেন অন্ধরাজ ত্যজিযা! আসনে ॥ 


গ্রথম স্বন্ধ ] 
ক্রমেতে হয়েন তিনি গৃহের বাহির । 
অগ্রে গ্রে চলিলেন সে বিছুর ধীর ॥ 
সঙ্গেতে চলেন তবে সুবল তনয়! । 
শিব সঙ্গে যথ! যান আপনি অভয়া ॥ 
সমরে মাতিয়া কেহ ত্যজে নিজ প্রাণ-। 
সে মৃত্যুরে স্থখে কেহ করে অনুমান ॥ 
হিমালযে আরোহণ গান্ধারী-রমণ। 
তারে হেরি যতি সবে আনন্দে মগন ॥ 
ভাঁবিল তাহার! সবে হেরি অন্ধরাজ। 
নির্ভয়ে এ তপোবনে করিব বিরাজ ॥ 
সন্যাণী পূজিত স্থানে হেরি স্বানীধনে । 
আপনি চলেন সাধ্বী আনন্দিত মনে ॥ 
অন্ধরাজ সহ রাণী গান্ধারী কাননে। 
যাইলেন ভোগ ছাড়ি ত্যজিতে জীবনে ॥ 
বিদুর অগ্রেতে যান পথ দেখাইয়!। 
ক্রমে হিমালয়োপরি উঠেন আসিয়। ॥ 
এদিকে প্রভাত মাত্র সে ধর্ম রাজন। 
প্রাতঃসন্ধ্য। ক্রিয়া আদি করি সমাপন ॥ 
তিল ভূমি দান করি নমিয়া ত্রান্মণে। 
যান তিনি সেই প্রাতে গুরু দরশনে ॥ 
প্রবেশি অন্ধের গৃহে ধর্মের নন্দন | 
নাহি হেরিলেন তাছে মেলিয়া নয়ন ॥ 
নাহি তথ। সে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র বীর । 
স্থমতি বিছুর নাহি সর্ববশান্ত্র ধীর ॥ 
আশ্চর্ধ্য মানিয়া মনে মেলিয়া নয়ন। 
দেখেন সঞ্জয় বসি বিমর্ষ বদন ॥ 

সঞ্জয়ে নেহারি ধর্ম পুছেন বিনয়ে। 
ধৃতরাষ্ট্র কোথ। কহ ঘুচায়ে সংশয়ে ॥ 
ছুই চক্ষু অন্ধ ভার কোথায় দেজন। 
ন! হেরি তীহায় হই শোকেতে মগন ॥ 
পুভ্রশোকে শোকাকুলা গান্ধারী জননী | 
কোথ। তিনি বল মোরে হে সঞ্জয় তুমি ॥ 
বিপদের সখ! কোথ| বিছ্ুর স্থমতি। 
ন। হেরি তাহারে মোর সচঞ্চল মতি ॥ 


শ্্রীমস্তাগবত। ৪১ 


না হেরি সকলে মোর এ সন্দেহ হয়। 
আমারে সংশয় করি জীবন ত্যজয় ॥ 
মন্দমতি আমি তাই করিয়৷ সংশয়। 
গান্ধারীর সহ রাজ। গঙ্গায় বাঁপয় ॥ 
কি দুঃখ উদয় মৌর কহিব কেমনে । 
যবে পিত। মরিলেন কে রাখে জীবনে ॥ 
শৈশবে বয়স যবে নাহি কোন জ্ঞান। 
যে কৌশলে রাখিলেন আমাদের প্রাণ ॥ 
পিতৃব্য বিছ্ুর কোথ। গেলেন ত্যজিয়! 
পাগুবে কাদায়ে তার কি স্থখ যাইয়া ॥ 
হে সঞ্জয় ! বল বল কোথায় সকলে। 
ভাদিছে জীবন মোর সংশয়ের জলে ॥ 
এতেক বলিয। ধন করেন ক্রন্দন। 

ঝর ঝর নীর বহে ভূষিয়! নন ॥ 

সৃত বলে এবে শুন ওহে মুনিবর। 

কি কর্ম সঞ্জয় করে শুন অতঃপর ॥ 
ধতরাষ্ট্রাদির শোকে সে গালব মুনি। 
বিমর্ষে কাদিতেছিল প্রমাদ সে গণি ॥ 
ঝর ঝর সদা বহে নয়নের জল। 
বিরহে আকুল হৃদি শুনহ সকল ॥ 

এ সময়ে হেরি ধর্ম শোকের সঞ্চার | 
পূর্ববাপেক্ষা বারি বহে অবিরত ধার ॥ 
ধর্থেরে করিয়া স্নেহ তবে জ্ঞানবান । 
বলিতে অন্ধের কথ! মুছিল নয়ন ॥ 
মুছির! নয়ন নিজ হস্তেতে তখন। 
হেরে ধর্ম কাদে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত সম ॥ 
ধর্মেরে কাদিতে হেরি সঞ্জয় তখন। 
নিজহাতে মুছিলেন তাহার নয়ন ॥ 
মুছায় ধর্মের আখি গদ গদ ভাষে। 
অন্ধের ভাগ্যের কথ। ভ্রমেতে প্রকাশে ॥ 
সঞ্জয় বলেন শুন ধর্ম নৃূপমণি | 

কোথা গেল অন্ধরাজ গান্ধারী জননী ॥ 
না জানি সংবাদ কিছু কোথ। অন্ধরাজ। 
ন। হেরি কাহার গৃহে প্রবেশিল৷ আজ ॥ 


প্র 
দে কারণে কাদি আমি বিষাদে মজিয়া। 

আর তার দেখা পাব কোথায় যাইয়া ॥ 
এত শুনি ধর্ম কান্দে সহিত সঙ্গয়। 
শোক-জলে নদী যেন বর্ষায় বহয় ॥ 
হেনকালে মহাখষি নারদ তখন । 
তুম্থুরু খষির সহ উপস্থিত হন ॥ 
মহধি হেরিয়া তবে ধন্জ নরবর ॥ 
নজ্ তায় প্রণমেন কাতর অন্তর ॥ 
অভিবাদ করি রাজা করেন অর্চন। 
অচ্চিয়। উভয় খষি কহেন বচন ॥ 
ভগবন্‌ তব কাছে কি বলিব আর। 
নাহি অগোচর তব এইত সংসার ॥ 
ভূত ভবিষ্যৎ আর এই বর্তমান । 
সকলি তোমার জ্ঞাত কি না তুমি জান ॥ 
ভবনিধি কর্ণধার তুমি মহাধষি। 

তব যশঃ-গীত দেবে গাহে দশদিশি ॥ 
সকলি তোমার জ্ঞাত কি না জান বল। 
প্রণমি চরণে তব আমর! সকল ॥ 

এক কথ৷ মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমায়। 
অন্ধরাজ রাণী সহ গেলেন কোথায় ॥ 
কোথায় গেলেন সেই বিছুর স্থমতি। 
কহু সেই সমাচার ওহে মহামতি ॥ 
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি। 
না হেরি সকলে চক্ষে বাহিরাধ় বারি ॥ 
এত শুনি মুনি তবে ধর্শের বচন। 
অগ্রেতে করেন তবে মধু সম্ভাবণ ॥ 
নাহি কর শোকরাজা তুমি জ্ঞানবান। 
হেরহ বিশ্বের কার্ধ্য মেলিয়৷ নয়ন ॥ 
এই যে জগত রাজ। হেরিছ নয়নে। 
ঈশ্বরের বশীভূত মাবদ্ধ কারণে ॥ 
অদৃষ্ট তাহারে কয় বেদবিদ্গৰ |. 

বুঝ ভাবি একমনে হে ধর্মরাজন ॥ 
মাংসরূগী-পিগড জীব ঈশ্বর আজ্ঞায়। 
বাহিরিয়া দেহরূপ ধরে এ ধরাঘ় ॥ 


1 
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| 


| 


ভ্রীমস্তাগবত।..... 


| প্রথম বন্ধ 
[ঈশ্বর মায়ার-বলে করেন স্থজন। 
| সময়ে বিয়োগ করি করেন গ্রহণ ॥ 

। জীড়ক খেলান। যথ। গড়ে নিজ মনে। 

আবার ভাঙ্গা ফেলে ভাবিয়া আপনে ॥ 

রা 

, আপন ইচ্ছায় গঠি করেন বিলয় | 

হে ধর্শ! যগ্ভাপি ভাব নিত্য লোকগণে। 
অথবা অনিত্য ভাব বুঝিয়া আপনে ॥ 
অনিত্য ব| নিত্য যদি ভাব নিজ মনে। 
তবু শোক ভাল নয় দেহের কারণে ॥ 
দেহ সহ কি সম্বন্ধ বল এ সংসারে । 
মাধাঘ বীধিয়া ফেলে আপান সবারে ॥ 
সে মরিল তুমি রহ কি যোগ শরীরে । 
মমতায় কাদে মাত্র এই ভাব ধীরে ॥ 
জ্ঞানীর মমতা করা উচিত না হয়। 
অদৃষ্ট নিয়মে ম্বত্যু সকলে নিশ্চয় ॥ 
তুমি ঘে ভাবিছ মনে অন্ধ সে কাননে । 
মা দেখি তোমার হবে কাতর জীবনে ॥ 
হেন ব্যাকুলত। মনে না কর রাজন। 
পঞ্চভৃতময় দেহ কহে জ্ঞানীজন ॥ 

কাল ধর্ম গুণ তিন দেহের গঠন। 
এতেক বিলয়ে হয় দেহের হরণ ॥ 
অজাগর সম কাল তোমায় বেড়িয়া । 
তুমি নাহি জান রাজ। মায়ায় মজিযা ॥ 
যদি কেহ রহে রাজা-সর্পেতে গিলিত। 
সেকি পারে করিবারে অপরের হিত ॥ 
অতএব পর লাগি কি জন্য রোদন। 
সুস্থ হও ধশ্ম অশ্রু কর স্থরণ ॥ 

শুন শুন মস কথ। হে ধর্ম নরেশ। 
যা কছিব অতঃপর সেই উপদেশ ॥ 
ঈশ্বর যখন হন সবে বর্তমান। . 
আত্ম পর মিথ্য। ঘথ। কর অনুমান ॥ 
হস্ত হীন জীব খায় সহস্ত জীবন। 

পদ হীন জীব খায় চতুষ্পদগণ ॥ 


প্রথম হন] 


ক্ষতেই জোটের পুষ্টি শাস্ত্রের বিধান। 


ঈশ্বরের হেনমত কর অনুমান ॥ 
সকলেই নিত্য নদ! করিছেন বাস। 
আম্ম পর ভাব তার মকলি নৈরাশ ॥ 
যদি তিনি রহিলেন মকলের স্থান। 
সকলেই সেইরূপ রহে বিদ্যমান ॥ 
কেব! ভোগ্য কেব! ভোজ্য করহ বিচার । 
তবেত বুঝিবে ধন লীলার আকার ॥ 
সেই ভগবান এবে ভূভার হরিতে । 
এসেছেন পৃথিবীতে অন্গর নাশিতে ॥ 
আপনার কারধ্য তিনি করি সমাধান | 
করিলেন অল্পকালে স্বতৃতে প্রয়াণ ॥ 
মে অবধি তোম। সবে থাকহ ভুবনে । 
ত্জহ ভুবন সবে কৃষ্ণের গগনে ॥ 
অতএব ধর্ম শুন স্থির করি মতি। 
কোথ| অন্ধ কোথ। রাণী বিছুর স্রমতি ॥ 
বিছুর সহিত অন্ধ ভার্ধ্যারে লইয়া! । 
হিমালয় দক্ষিণেতে গেছেন চলিরা ॥ 
বথায় আছয়ে বহু খষি তপোধন। 

তথ! গিয়াছেন তার। ত্যজিতে জাবন ॥ 
সপ্ত খধি আরাধনে হইয়! সাস্তবন | 
সপ্তআোতে গঙ্গাদেবী তথ। আগমন ॥ 
সপ্তআোতী সে কারণে গঙ্গায় সকলে। 
সপ্ত পুণ্য তীর্ঘরূপে অন্তরেতে বলে ॥ 
সেই স্থানে অন্ধরাজ ভ্রাতা পত্রীসহ। 
কেশবের আরাধন। করে অহরহ ॥ 

পুত্র ভার্ধ্য। বিত্ত আশ! ত্যজিরা সকলে। 
কৃষ্ণ আরাধনে রত পাইয়া বিরলে ॥ 
ত্রিকাল করেন হোম তিন কাল স্নান। 
অনাহার ব্রতে ব্রতী ত্যজিতে পরাণ ॥ 
শাস্তি আরাধনে দেন তার হুদাসন। 
হরিপদে সঁপেছেন একান্ত জীবন ॥ 
ইন্ডরিয়ে ক্রমেতে ত্যজি হয়ে জিতশ্বাস। 
ব্রহ্মভাতি জিতামন করেছেন আশ ॥ 


ষ্ঠ ৪৩ 


| এই যোগে রত হয়ে অন্ধ মহারাজ। 


! রজঃ লত্ব তমে! হরি ভাবে হৃদিমাঝ ॥ 
: হরিরে চিন্তিয়। হ'লে। চিত্তের শোধন । 
 ঘটাকাশে মহাকাশে ভাবে মনে মন ॥ 
৷ ঘটেতে পূরিলে বায়ু ঘটাকাশ বলে। 
। ভাঙ্গিলে মে ঘট বলে আকাশ সকলে ॥ 
৷ উপাধি বিভিন্ন মাত্র একমাত্র ধন। 
 অজ্ানের বশে ভাবে বিভিন্ন রতন ॥ 
. সে ভাব তাহার এবে হ'য়েছে বিলয়। 
বিজ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুক্ত সেইক্ষণে হয় ॥ 
জ্ঞানময় আত্মা ত্যজি আপনার মনে। 
ক্ষত্রজ্ঞ পুরুষে হীন হয়েন আপনে ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হ'তে লবে নিজ জ্ঞান। 
পর্রন্মে মিলায়েন আপন পরাণ ॥ 
গুরু লঘু ভাবে যাতে হয় উৎপাদন । 
ত্যজিলেন মাধামুক্ত সেই হেন মন ॥ 
মানদ ত্যজিয়৷ হয়ে স্থাণুর মতন । 
উপযোগী হয়ে রণ ত্যজিবে জীবন ॥ 
মহাযোগী অন্ধরাজ হয়েন এখন । 
যেন হয় স্থখে তার হরিতে মিলন ॥ 
সমাধির নাশ দোষ যেন নাহি হয়। 
পঞ্চভৃতে দেহ তত্ব সংমিলিত রয় ॥ 
হে রাজন! আজ হ'তে পঞ্চম দিবসে । 
ত্যজিবেন দেহ অন্ধ হরির পরশে ॥ 
মিলাইতে পঞ্চভুতে অন্ধের শরীর । 
অগ্নিতে ফেলিবে যবে মিলে সব ধীর ॥ 
গান্ধারী পতির সহ পশিয়া অনলে। 
ত্যজিবে আপন দেহ দেখিবে সকলে ॥ 
হেরিয়। সে হেন কাধ্য বিছুর প্রবীণ। 
সহর্ষে অন্থত্র যাবে ভাবি সমীচীন ॥ 
এতেক কহিয়া তবে সেই তপোধন। 
অন্যত্র তুন্ধুরু সহ করেন গমন ॥ 
হেন উপদেশ লতি ধর্ম নৃপসণি। . 
শোক মোহ্‌ ত্য(জলেন হৃদয়েতে গণি ॥ 


৪৪ . জ্রীমতাগৰত।  .. ... ..[পরদস্ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। শুন ভাই ভীমসেন আমার বচন । 
ত্যজিরা অনিত্য আশ! বল সবে হরি ॥ কেন যে কাতর আজি আমার জীবন ॥ 
ইতি ধূতরাষ্ট্রের সংসার-ত্যাগ সমাণ্ত। বহুদিন হৈল পার্থ গেল দ্বারকায়। 
নাহিক ফিরিল এবে দেখ বীররার ॥ 


ভীম ও যুধিষ্ঠির সংবাদ এবং অর্জুনের দ্বারকা 
হইতে আগমন । 


সৃত কহে সগ্বোধিয়া যত মুনিজন । 
কি করেন অতঃপর সে ধর্ম রাজন ॥ 
বহুদিন হৈল পার্থ গিয়া দ্বারকায়। 
না ফিরেন তথ। হ'তে ভাবে ধর্মরায় ॥ 
কেন্বনে আছেন কৃষ্ণ কিব| অভিলাষ । 
লইতে সংবাদ তাঁর হৃদে রহে আশ ॥ 
দিন পক্ষ মাম করি সাতমাস গত । 
এখন অর্জুন নাহি হইল আগত ॥ 
সংবাদ জানিতে মনে সতত ব্যাকুল। 
ভয়েতে হৃদয় মোর হইল আকুল ॥ 
সদা অলক্ষণ আসি ঘেরিল ভূবন। 
বিপরীত কালে মৃত্যু হন প্রকাশন ॥ 
শীতের উদয় গ্রীক্স গ্রীন্ে বর্ষ। হয়। 
ন। জানি বিপদ কিবা! অন্তরে ঘটয় ॥ 
ক্রোধ লোভ মোহ শিখা ভুবনে প্রকাশ। 
বিভিন্ন জীবিক। লোকে করিতেছে আশ ॥ 
ব্রাহ্মণ হ'তেছে রত চণ্ডালী গমনে। 
চগ্ডালে করিছে ইচ্ছা ব্রান্মণী হরণে ॥ 
বিভিন্ন আচার সব বন্ধুত। বিহীন। 
পিত। মাত। ভ্রাত। সবে কলহেতে লীন ॥ 
মৃত্যুকাল উপন্থিত হেরিয়া নরনে। 
নাহি ত্যজে লোভ মোহ তারা এ জীবনে ॥ 
এ সকল হেরি মোর সংশয় উনয়। 
সতত আকুল চিত্ত কেন মম হয় ॥ 
এত ভাবি নৃপমণি ভীমেরে সম্তাষি। 
কহিলেন স্বুভাষে মানদ প্রকাশি ॥ 





কেমনে যাদব সব শ্রীকৃষ্ণ সহিত। 
দ্বারকায় আছে সব হ'য়ে আনন্দিত ॥ 
না পারি বুঝিতে কিন্তু আপনার মনে । 
উপযুক্ত কাল হের প্রকাশ ভুবনে ॥ 
নারদ বলিল যাহ! কাল বিবেচনা । 


| হের সেই কাল এই করি আলোচন। ॥ 
1 বোধ হয় কালবশে সে মধুমুদন। 


সম্ঘরি আপন লীলা ত্যজিল। ভুবন 
বিপদ ভাবিয়। হৃদি হ'তেছে আকুল। 
বল ভাই ভীম আমি কিসে পাই কুল ॥ 
যে কৃষ্ণ হইতে সোর রাজ্য প্রজা ধন। 
কুরুক্ষেত্রে জর হয় ধাহার কারণ ॥ 
ধাহার কৃপা করি অশ্বমেধ ঘাগ। 
ত্যজিল। কি অর্ধীনেরে সেই মহাভাগ ॥ 
সতত অশুভ মম হ'তেছে উদয় । 
কেশবের শুভকম্ কোনমতে নয় ॥ 
হেরহ প্রাণের ভাই মেলিয়। নয়ন। 
প্রকৃতি ধরিল রূপ কতই ভীমণ ॥ 

এই যে হেরিছ ভর আপনার মনে। 
ইহাতেই বুদ্ধিব্রংখ কহে গুণীজনে ॥ 
বাম উরু বাম আখি বামবাহু ভাই। 
হের থর থর যোর কীপিছে সদাই ॥ 
হৃদ কাপিছে মম ভয়েতে আকুল । 
বুঝি কোন অনঙ্গলে ভাসে যছ্ুকুল ॥ 
এই যে হেরিছ ভাই বন অমঙ্গল। 
আমার বিপদ লাগি ঘটিছে সকল ॥ 
এ দেখ ফেরু ডাকে চাহিয়! তপনে। 
অগ্নিশিখা বাহিরায় তাহার বদনে ॥ 
কুষ্থুর ডাকিছে শুন হেরিমা! আমারে। 
কোন্‌ অমঙ্গল ঘটে নারি বুঝিবারে ॥ 





8৫ 


প্রত]... জীমভাগধ্ত। 

আমার বামেতে হের গর্দভ ছুটিছে। | অশ্রচমুখে গাভী কাদে হইয়া কাতর | 
পিছে পিছে বহসগণে গাভীতে ডাকিছে ॥ গোষ্ঠেতে বিচরে বৃষ দুঃখিত অন্তর ॥ 
হের ভাই ওই হের মেলিয়া নন । | প্রতিম। রূপেতে যত আছিল দেবতা । 
আমারে হেরিয়! অশ্ব করিছে ক্রন্দন ॥ কম্পিত সতত সবে ক্রন্দনেতে রতা ॥ 
এই থে কপোতমুখ হেরিতেছ দুরে | সম্মুখে হেরহ ভাই ঘত জনপদ । 
মৃত্যু দূত ভাবি কেন হৃদি মম ঝুরে ॥ শরীত্রষ্ট হইল বে ছেরিয়! বিপদ ॥ 
উলুক ডাকিছে ঘন কাক ডাকে বসি। বোধ হুর আমাদের হেরিয়! নযনে। 
অকালে রাহুতে যেন গ্রাসিলেক শশী ॥ জানায় যতেক দুঃখ নিজ নিজ মনে ॥ 
উলুক কাকের শব্দ শুনিয়া শ্রবণে। হেরি অমঙ্গল বেন বোধ হয় মনে । 
হৃদয় কাপিছে মম উদে তর সনে ॥ কেশব বাইল স্বর্গে ত্যজিয়। ভুবনে ॥ 
ধূসর ছেরহ দিক সদা প্রভাহীন। | তাহার মহিমা নাহি হেরিয়া ভূবন। 
কেন এবে হুদলো বল এমন মলিন ॥ শ্রীহীন হইয়া! সব হইল এমন ॥ 

সতত কাপিছে ধরা থর থর করি। হেন ভাবি ধর্মরাজ কাদিলেন মনে । 
তা সহ পর্বত কাপে অন্থুনাদ ধরি ॥ ভীমসেন হইলেন কাতর জীবনে ॥ 
আরো ভয়ানক ঘট। হেরহ আকাশে। হেনকালে কপিধ্বজে বীর ধনগ্তীয়। 
বিন| মেঘে বজ্রাঘাত বিছুৎ প্রকাশে ॥ দ্বারকা হইতে আসি ধর্মেরে বন্দয় ॥ 
ধূলার মলিন বায়ু বহিছে এখন। অনবত মুখে পার্থ দীড়ায় তখন। 
নারদ কথিত কাল হ'লে! আগমন ॥ অস্থির সকল অঙ্গ ঝরে ছুনয়ন ॥ 
সতত আবার যেন হেরিছে নয়ন। কাদিয়া পড়েন পার্থ ধর্মের চরণে। 
আলোক নাহিক তেজ ক্ষণ প্রজ্জবলন ॥ ছুই আখি বহি বারি ভাবায় বদনে ॥ 
বৃষ্টি না করিয়ে মেঘ বরষিছে রুখির | অর্জনে হেরিয়া তবে ধর্মের নন্দন । 
ভয়ানক কাল সেই আইল হে ধীর ॥ ত্বরায় তুলিয়া মুখে করেন চুম্বন ॥ 
সুর্য তেজহান দেখি তত প্রভ। নাই। চুদিয়। আশীষ করি গদগন স্বরে । 
গ্রহগণ যুদ্ধ করে অনর্থ সদাই ॥ জিজ্ঞাসেন ধর্ম তবে পার্থ বীরবরে ॥ 
স্বর্গে ও ধরায় যত ছিল পঞ্চভৃত | অর্জনে বিবঞ্জ হেরি ধর্মের নন্দন | 
বিষম জ্বালায় ভ্বলে একি অদ্ভূত ॥ নারদের কথ। ম্মরি আকুলিত হন ॥ 
নদীনদে নাহি জল দেহ শুষ্ক প্রায়। ধর্মেরে বিষ হেরি আর চারি ভাই। 
সারথী পদ্কিল হের মীন মৃত প্রায় ॥ আকুল হৃদয়ে তথ। কান্দেন সবাই ॥ 
সকল প্রাণীর মন হয়েছে ক্ষুধিত। গন গন স্বরে তবে ধর্দের নন্দন । 
দিগন্তে হঠাৎ অগ্নি হয় প্রজ্জবলিত ॥ অর্জনে করেন প্রশ্ন সধুর বচন ॥ 
এই যে দেখিছ ভাই ভয়ানক কাল। বল ভাই দ্বারকার ধতেক যাদব। 
বিশ্বের ঘটনে ইহা বিবম জঞ্জাল ॥ শরীর মানসে স্থথে ভাল আছে সব ॥ 
সন্তান নাছিক করে মাতৃ-স্তন পান। মধু ভোজ অর্থ আর যত বৃষ বীর। . 
মাতা স্নেহ ছাঁড়ি ফেলে আপনি সন্তান ॥ দশার্ অন্ধক আদি ভাল আছে ধীর ॥ 


8৬ দ্্রীমসভীগখ ত। 


মাতামহ মাতুলাদি আর বাহদেব। 
কুলে আছেতে। সব যছুপুর। দেব ॥ 
ভালত আছেন তাঁরা সপ্তম ভগিনী। 
দেবকী প্রমুখ ঘত আছেন রাঙ্গনী ॥ 
পুভ্রগন মহ আর যছু রাশীগণ । 
ভালতো। আছেন বত মাতুলান।গণ ॥ 
অপুন্র সে উগ্রদেন আছেন কুশলে। 
মনের স্থখেতে আছে ল'য়ে নিজ দলে ॥ 
পিতৃব্য অন্রুর আর জ্যন্ত গায়ন। 
শক্রজিত আদি রন আনন্দে মগন ॥ 
বৃঞ্ণিবশ চূড়ামণি অনিরুদ্ধ বীর। 
প্রহ্ন্গ ত স্থখে আছে বল বল ধার ॥ 
বলরাম বল মোর আছেন কেমন। 
স্থবেণ খষভ শান্ঘ আনন্দেতে রন ॥ 
শ্রঃ্তদেব ও উদ্ধব কৃষ্ণ অনুচর। 
সুনন্দ ও নন্দ আদি মহাবল্ধর ॥ 
হে অঞ্জন বল বল জিজ্ঞাসি তোমায়। 
কেমন আছেন বল সেই যছ্রায় ॥ 
জ্ঞাতিগণ সহ কৃষ্ণ আপন নগরে । 
স্থখেতো৷ আছেন তিনি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মঙ্গল করিতে লোকে কারতে পালন। 
যদ্ুকুলে সে কেশব'লয়েন জনম ॥ 
বোধ হয় যছুপুরে রহিয়। কেশব। 
প্রফুল্ল করেন সদা পুরবাপ। সব ॥ - 
স্বরগে দেবের সম কেশবে বেষ্টিয়া। 
দ্বারকা-বাণীরা রহে আনন্দে মজিয়া ॥ 
যাহার চরণ লাগি সত্যভাম! রাণী। 
সঁপিলা কেশব পদে আপন পরাণি ॥ 
নন্দন করিয়। জয় পারিজাত আনি । 
কেশব চরণ পৃজে প্রকাশিয়। বাণী ॥ 
ধন্য সে দ্বারকানুরী যথায় মুরারী । 
যথার বিরাজে বিষুঃ নররূপধারী ॥ 
বল বল বল ভাই স্থির কার মন। 
শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া আছেন কেমন ॥ 


[ প্রথম স্বন্ধ 


এতেক কহিয়! চাহি পারের বনে । 
সবিম্ময়ে কহে ধর্ম বৃঝি নিজ মনে ॥ 
কেন ভাই হেরি তৌম! বিরল বদন। 
কেন হীসি খুসি নাই তোমার এখন ॥ 
দেহে কি তোমার কোন অস্ণ আছিল। 
কেহ তব মনে কিছু বেদ্ন। কি দিল ॥ 
অথব। করিল কেহ তব অপমান। 
সেই হেতু এতকাল ছিলে অন্থস্থান ॥ 
কেহ কি ঝলেছে তোমা! কঠোর বচন। 
অথব! কি কর নাহ প্রতিজ্ঞ। পূরণ ॥ 
কাহাকে কি দিব বলি দিতে পার নাই। 
সেই হেতু অবোমুখে রহিয়াছ ভাই ॥ 
ব্রাহ্মণ বালক রোগী কাষিন। প্রব।ণ। 
আশ্রয় দিয়! কি ত্যজ সবে সমীচীন ॥ 
আশ্রয় দিয়! হে তুমি তাড়ায়ে সবায়। 
মানসে বিরস এত উচিত ন! হয় ॥ 
অগম্য। নারীতে কিন্ব! ক'রেছ গমন। 
অপবিত্র কামিনী কি ক'রেছ রমণ ॥ 
অথবা অসম সহ করিয়। বিবাদ । 
পরাজয় হ'তে তব ঘটিল প্রসাদ ॥ 
বল ভাই বল বল বিষাদ কারণ। 
বিষ হেরিয়া মম আকুলিত মন ॥ 
অথব অগ্রেতে তুমি ক'রেছ ভোজন । 
আগে নাহি তুষিয়াছ বালক ত্রাক্ষণ ॥ 
অথবা অযোগ্য কঞ্ধ করেছ বিস্তর । 
সেই হেতু বিষাদিত তোমার অন্তর ॥ 
অথবা আত্মীয় কোন অশুভ ঘটিল। 
তাহাই তোমার প্রাণে এত ছুঃখ দিল ॥ 
বল ভাই কোন গীঁড়। ঘটিল তোমার । 
বিষধ হেরিয়া বক্ষ ফাটিছে আমার ॥ 
ইতি ভীম যুধিষির সংবাদ ও অঙ্ছুনের দ্বারা 
হইতে আগমন সমান্ত। 


প্রথম স্বন্ধ | 
অর্জুন কর্তৃক ্রী্কফের লীলা! সম্বরণ 
সধ্বাদ প্রধান। 
সুত বলে শুন শুন মুনির কুমার। 
যা কহেন পার্থ ঝর শোক পারাবার ॥ 
ধর্েরে শঙ্কিত দেখি বার ধনঞ্জয়। 
অবনত মুখে রহে অস্থির হৃদয় ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে তার হৃদয় কাতর । 
মলিন বদন প্রভা কাপে থরে থর ॥ 
নয়নের বারি ঝরে কম্পিত অধর। 
ঘনশ্বাস বাহিরায় দৃষ্টি শুন্যতর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথা তার মানসে উদদিল। 
প্রেমেতে হৃদয় তার তখনি পূরিল ॥ 
নয়ন দেখিল শুন্ত জিহব! লালাহ।ন। 
হৃদয় কমল তার হইল মলিন ॥ 
না সরিল কোন বাণী পার্থের বদনে । 
মৌন হ'য়ে পার্থ রহে ভূমি নিরীক্ষণ ॥ 
অনেক শোকের পর ব।র শিরোমণি । 
মুছেন নয়ন-নীর স্বহস্তে তখনি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তার মানসে উদ্দিল। 
হৃদয় কাতর হ'য়ে নয়ন ঝুরিল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব ভাবি পার্থ বার । 
পরে হতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ধার ॥ 
হায় কৃষ্ণ শব্দ মাত্র হৃদয়ে হইল। 
আীকৃষ্ণ ম্মরিয়। তাঁর বক্ষ বিদারিল ॥ 
কম্পেতে রোধিল ওষ্ঠ কম্পান্থিত বাণী। 
নয়নে হেরিল শৃন্ত আকুলিত প্রাণী ॥ 
অগ্রজে নমিয়া তবে ঝ।র ধনঞ্ীয়। 
কাতরে শ্রীকৃষ্ণ কথ। ক্রমেতে কহয় ॥ 
বলে ধণ্ম নৃূপমণি কি বলিব আর। 
উ্রীরুষ্ণ গেছেন চলি হরিয়া ভূভার ॥ 
হরিতে বঞ্চিত মোর! হইনু সকলে। 
নাহি মোর হছৃদে বল সদ! হৃদি সবলে ॥ 
কি বলিব ভাই তোম৷ হৃদয়ের কথ।। 
হরি বিনা ইচ্ছা! নাই বাচিতে সর্ববথ। ॥ 


জীমন্তাগব। 


ষদ 


। কোথ গেল কৃষ্ণ মোর হৃদয়-বান্ধব। 


তোমারে ন! হেরি মোরা কাদিতেছি সব ॥ 
হা কৃষ্ণ হা কৃ বলি করিহে চীৎকার । 
দ্বারকা নগরবাসা,সর্বলোক আর ॥ 

আমি তাঁর মহা! সখ। ত্যটজল আমারে। 

এ হেন নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কে বলিতে পারে ॥ 
কৃষ্ণ বিন। দেহ মোর হ'ল বল হীন। 


: সলিল বিহনে জীয়ে কতক্ষণ মান ॥ 

: যে বল হেরিয়। তুষ্ট হয় দেবগণ। 

: শ্রীকৃষ্ণ করিল মোর সে বল হরণ ॥ 

, হরির বিরহে আমি হয়েছি কাতর । 

: কি বলিব ধম্মরাজ কান্দিছে অন্তর ॥ 

' কোথ। গ্নেল মোরে ত্যঞ্জি নিষ্ঠুর কেশব। 
: সতত কান্দিব হেরি তাহার বৈভব ॥ 
অন্তরের সথ। কৃষ্ণ আছিল রাজন । 

: মনে করে দেখ রাজ! পূর্ব্বের কথন ॥ 


ধাহার বলেতে পাহ দ্রুপদ-নন্দিনী। 
সরোবর মাঝে যেন প্রফুল্ল নলিনী ॥ 


. ধীহার প্রভাবে মংস্ত বিধি হে রাজন। 


ধাহার প্রভাবে জয়ী বত রাজগণ ॥ 
সে কৃ কোথায় গেল বলহ আমার। 
এ হেন কৌশল শিক্ষা কেবা দিবে আর ॥ 


. হায় কৃষ্ণ ! কান্দে পার্থ তোমার কারণে । 


এন প্রভু দেখ। দাও তব সখাগণে ॥ 
কোথ। যাব কোথ। গেলে পাই সেই হরি । 


' বল ধন্মা বল ভাই বল ত্বরা করি ॥ 


. ষীহার প্রভাবে বল পাইয়। রাজন। 


। 
1 
। 
! 
। 
| 
] 


ইন্দ্ে পরাজয় করি খাণুব দাহন ॥ 
অগ্রির মুখেতে দিয় খাগুব কানন। 
সে মযদানবে আমি করিনু রক্ষণ ॥ 
অতুলন শিল্পিময় রাজনুয় কালে। 
রচিল-অপূর্বব সভ।' শিল্পিময় জালে ॥ 
নানা দেশ হ'তে রাজ। করি আগমন। 


৩ 


নমে উপহার দিয়া তোনার চরণ ॥ 


রাজনূয়ে বেই কৃষ্ণা বাধিল। কবরী । 
কৌরবে যখন তাহ! ধরে ক্রোধ করি ॥ 
অপমান হয়ে কৃষক ডাকে ঘনে ঘন। 
লজ্জ। নিবারণ কর শ্রীমধূদূদন ॥ 

কে আমিল বল রাজা কে রাখিল তায়। 
কেব! সে রুষ্ঠার নীর ্বহস্তে মুছয় ॥ 
কেই বা এলায়ে দেন ড্রৌপদীর কেশ। 
কেই বা ধরায় তার ব্রতচারী বেশ ॥ 
কোথায় সে কৃষ্ণ মোরে গেল পরিহরি। 
জুড়াও অন্তর মোর দেখ! দিয়ে হরি ॥ 
সেই দিন মহারাজ করহ স্মরণ । 
আসিল দুর্ববাসা যবে মহাতপোঁধন ॥ 
অযুত শি্যের সহ খষি শিরোমণি । 
লইতে আসেন শাপি মোদের জীবনী ॥ 
কে রাখিল মান রাজ। সে মহাসময়ে। 
কেমনে থাকিব সেই কৃষ্ণে হার! হয়ে ॥ 
হে কেশব ! এপ ভাই দাও দরশন। 
তোমারে না হেরে মোর কাতর জীবন ॥ 
ধাহার কৃপায় জয় করি আশুতোষ । 
রণে তুষ্ট হ'য়ে শিব ত্যজে নিজ রোম ।॥ 


৪৯ রর ই্ভাগব্। প্রথম বন্ধ 
ধাহার প্রভাবে দেব হইল তেমন। 'প্রসাদেতে পাশুপত মোরে করি দান। 
আজি সে ত্যজিল মোরে সে মধুসূদন ॥ সেইজন রাঁখিলেন পাগুবের মান ॥ 

হা কৃষ্ণ হ। কৃষ্ণ বলি নাহিক উত্তরে । আশুতোষ সহ যত লোকপালগণ। 
স্মরিয়! কৃষ্ণের কার্ধ্য অন্তর বিদরে ॥ রণ তুষ্টে অস্ত্র দেন আপন আপন ॥ 
ষাহার মায়ায় ভীম হইয়া প্রবল। সে হরি কোথায় মোর করিল গমন। 
অবুত রাবণ সম লভিলেক বল ॥ তাহারে ন। হেরি মোর কাতর জীবন ॥ 
জরাসন্ধ মহাবীর বীরের প্রধান। স্বশরীরে ইন্দ্রপুরে করিনু গমন । 

ভীম চেষ্টা করি তার লইলেন প্রাণ ॥ কার সাধ্য হেন কার্য করে হে রাজন ॥ 
কার শক্তিবলে ভীম লভিলেন জয়। কাহার কৃপায় আমি সেই কার্ধ্য করি। 
না পারি বুঝিতে ভাব ওহে মায়াময় ॥ | একমাত্র সখ। মোর মায়াময় হরি ॥ 

এ হেন কেশব গেল কোথায় রাজন । স্বর্গোপরি আরোহিয়। তৃষি দেবরাজ । 
কৃষ্ণ বিনা নাহি দেহে রহে ত জীবন ॥ । পাইন গার্ডাব যবে ওহে ধর্রাজ ॥ 

কি বলিব ধর্মমরাজ কেশবের বাণী। । কার মায়াবলে করি দেবাজ্ঞ। পালন। 
বলিতে এ দেহ কাপে অস্থির পরাণী ॥ ' কত শত অন্থরের লইনু জীবন ॥ 


কোথায় প্রীক্ক্চ মোরে গেল। পরিহরি | 
| একবার দেখ! দাও হে জগত হরি ॥ 
গোগৃহের কথ। রাজ। করহ স্মরণ । 
লক্ষ রাজ। পরাভব করি একারণ ॥ 
[ রণে পরাভব করি পাইয়। গোধন। 
| বিরাটে সম্তষ্ করি আসিয়া! তখন ॥ 
কাহার কাটিয়া শির মুকুট রতন | 
| মাণিক্যাদি লই কার অঙ্গের ভূষণ ॥ 
| কাহার কৃপায় হেন করিনু করম। 
সে কৃষ্ণ ত্যজিল মোরে বুঝিয়! চরম ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি দেখা নাই পাই। 
কোথ|। গেলে কৃ্ণ পাব ব'লে দাও ভাই ॥ 
স্মরণ করহ রাজা কুরুক্ষেত্র রণ। 
যবে ভীল্ম কর্ণ করে বাণ বরিষণ ॥ 
উহাদের সর্ম বীর কে আছে ভুবনে । 
বল রাজা মোর প্রাণ রাখে কোন জনে ॥ 
সে কৃষ্ণ কোথায় গেল কোথ! গেলে পাই। 
কেনবা ত্যঞ্জিল মোরে বল বল ভাই ॥ 
সমরের শ্রমে যবে র্লাস্ত অশ্বগণ। 
যবে লালায়িত হয় জলের কারণ ॥ 


প্রথম সবন্ধ জ্রীমস্তাগবত। ৪৯ 
একা ভূমে নামি রাজ! করি জল দান। কেশব হইলে গত ল'য়ে পরিজন । 
কৃষ্ণ ভয়ে কেহ নাহি লয় মম প্রাণ॥ | হস্তিনায় পুনঃ আমি আসিনু যখন ॥ 
কোথায় কেশব সেই অর্জুন-জীবন। | পথেতে লুটিতে আসে দুষ্ট গোপগণ। 
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি এ ভূবন ॥ নাহি রহে হেন বল করিতে রক্ষণ ॥ 
কি বলিব হৃদি কথ। শুনহ রাজন'। | কি আশ্চরধ্য হের হের হে ধর্ম রাজন্‌। 
ভূবন যাহার পদ করেন ভজন ॥  শ্রীহরি বিহনে আমি হইনু-কেমন ॥ 
দেব খাষি মুক্তি লাগি যাহারে ভাবয়। | সেই ধনু সেই অস্ত্র সেই রথরাজি। 
দে জন সারথ্য কার্ধা আমার করয়॥ | সেই রী আমি রাজ। রহিয়াছি আজি ॥ 
সে কৃষের মায়া আমি বুঝিব কেমনে ।  ] পুৈর্বতে যাহায় হেরি ননে রাজগণ | 
কেমনে হ্ুস্থির হব শ্রীকৃষ্ণ বিহনে ॥ হয় বিনা কেহ মোরে না করে গণন॥ 
কে আর ডাকিবে করি হুমিষ্ট সম্ভাষ। ক্ষণমাত্র হেন দৈব হইল স্থজন। 

কেব! পৃরাইবে মোর হৃদয়ের আশ ॥ হরির বিহনে নারি রাখিতে জীবন ॥ 
কে ডাকিবে পার্থ! সখে ! ও কুরু-নন্দন নাহি মোর সেই তেজ নাহি অভিলাষ । 
কে আর অর্জুন বলি ডাকিবে সঘন ॥ তম্্ীভূত হইয়াছে হৃদয়ের আশ ॥ 

কে আর হাসিয়া মোরে করে পরিতোষ। | যতেক আছিল মন্ত্র আমার ম্মরণ। 
কেবা! তুষ্ট সদা রহে ত্যজি নিজ রোষ ॥  ক্ষণমধ্যে হইলাম সব বিস্মরণ ॥ 

কেবা সে মধুর কথ। শুনাবে আমায়। যতেক করিব চেষ্টা হইবে বিফল। 
কেশব বিরহ আর সহ। নাহি যায় ॥ উরে রোপিলে বীজ কবে ফলে ফল ॥ 
একত্রে থাকিত হরি একত্রে শয়ন। মায়ায় মণ্ডিত আমি হ'য়েছি রাজন। 
একত্রে ভ্রমণ আর প্রি আলাপন ॥ সতত অস্থির হ'ল সচঞ্চল মন ॥ 
একত্রে হেরিয়! তার নাহি রাখি মান। হরি বিনে এই দশ। হইল আমার 
পরিহাস করিতাম যা চাহিত প্রাণ ॥ এবে হরি পূর্ণ কর হৃদয় আগার ॥ 
সন্তুষ্ট তাহাতে ছিল জগতের হরি। কি দিব উত্তর দেব আপন সকাশ। 
কোথ! সে কেশব গেল মোরে পরিহরি ॥ : হুরি বিনা ফুরাযেছে হৃদয়ের আশ ॥ 
পিত। যথ! পুত্র দোষ ন]1 করে গ্রহণ । দ্বারকা সংবাদ কহি শুনহ রাজন। 
সখা যথ। সখ! দোষ না করে গণন ॥ কে কেমন আছে তথা ঘত বন্ধুজন ॥ 
সেইমত নিজগুণে সেই নারায়ণ। ঘটনায় বিপ্রশাপ আসি যদ্ুকুলে। 
দোষ দেখি হাসিতেন তুলিয়া বদন ॥ বিষ সম প্রবেশিল সেই পৃণ্যস্থলে ॥ 
হৃদয়ের সখা হরি আমার জীবন। বারুণী মদির। পান করিয়া সকলে । 
তাহার বিরহে মোর সকাতর মন ॥ | বজ্মষ্টি পরম্পরে করে নিজবলে ॥ 
আমায় বিষ হেরি যা বল রাজন। বজতমুদ্তি বলে একে একে ত্যজে কায়া। , 
প্রিয় বস্ত হারাইয়৷ হইনু এমন ॥ যছুকুল শুন্য হ'লো ত্যজি ভব মায়া ॥ 
শ্রীকৃঞ্ণ হৃদয় মোর তাছে পরিহরি। পাঁচজন মাত্র আর আছে সেই কুলে। 
শুন্য ছদে' এই দেহ কেমনেতে ধরি ॥ নাহি জানি তার! সবে জীয়ে কোন বলে॥ 





উপাসনা আরষ্েন ভাবিয়া চরণ ॥ 


প্রকৃতি নিয়ম মতে সেই হৃধীকেপ। . | উপাসনা বলে জ্ঞান লভিলেন ধীর | 
বলেতে ছূর্ববল হয় দেব উপদেশ ॥ ৷ ব্রহ্জ্ঞান বিডৃষণে ভূষিল শরীর ॥ 
জলেতে জলৌক। যথা করয়ে নিবাদ।  : ক্রহ্গজ্ঞান বলে হত হইল অজ্ঞান । 
কষুদ্রে তক্ষি বলী জীয়ে শাস্ত্রেতে প্রকাশ। : নিগু'ণ হষটর্ ভাব নব অনুমান ॥ 
প্রবল ভূতেতে লয়ে দুর্বল যতে | | নিপুন ভাবিয়া মনে অনিত্য সংসার । 
হরণ পূরণ জ্ঞান ভাবিয়া এতেক ॥ . [| ত্যজিলেন সর্ব দৃশ্য লিঙ্গ দেহ ভার ॥ 
এই লীলা সেই বিভূ সততই করে। : যদছ্ুকুল স্ শুনি ভূভার হরণ । 
হরেন বিরোধ স্থজি আয়ু পরস্পরে ॥ , শ্রীকৃষ্ণ কেমনে ত্যজে আপন জীবন ॥ 
যছুকুলে যছুকুল করিল সংহার। . আশ্চর্ধ্য শুনিয়া তবে রাজ। বুধিষ্ঠির | 
এমতে শ্রীকৃষ্ণ তবে হরেন ভূভার ॥ . দেহ সহ স্বর্গ-গতি করিলেন স্থির ॥ 
কি বলিব ভাই তোমা আমি মুঢ়মতি।  : পৃথাদেবী শুনি তবে যাদব সংহার। 
গ্বোবিন্দের কথা স্মরি সকাতর অতি॥  : শ্রীকৃষ্ণ সঁপিয়া মন ত্যজিল সংসার ॥ 
যখন পড়িছে মনে তীহার চরণ। : কেশবে ত্যজিয়া আআ ত্যজি মায়া ভার। 
ব্যাকুল হ'তেছে হৃদি ঝরিছে নয়ন ॥ : ত্যজিলেন এই দেহ মায়ার আধার ॥ 
এত শুনি ধর্মরাজ যুচ্ছিত ভূতলে । । হরিরূগী কৃষ্ণ লতি পঞ্চেতে শরীর । 
ভীম সহদেব পড়ে ভূমি মোহবলে ॥ . পঞ্চতেই হয় বিশ্ব কহে যত ধীর ॥ 
কেশব কেশব করি কান্দিল সকলে ৷ . আপনি শরীর রূপী করিয়া সহার। 
হৃদয় ভাসিল সব নয়নের জলে ॥ আপন শরীর যান লাঘবি ভূভার ॥ 
বলে কৃষ্ণ কোথা গেলে ত্যজিয়া পাণ্ডব।  কণ্টক দ্বারায় যত কণ্টক উদ্ধার। 
অনাথ করি! সবে পলালে কেশব ॥ উভয়ের গুণ এক বিভিন্ন আকার ॥ 
একবার হরি তুমি দাও দরখন। ; নট বথা নিজরূপ করিয়। গোপন। 
হেরিয়! জুড়াক হৃদি তোমার চরণ ॥ : সভামাঝে সাজি মোহে সবার নয়ন ॥ 
ওহে কৃষ্ণ দীনবন্ধু শ্রীমধুসুদন । | ত্যজিয়! আপন সাজ যথা ধরে বেশ। 
পাণুব বিপদে কেবা করিবে রক্ষণ ॥ ! তেমনি জীবের লীলা জ্ঞানীর আদেশ ॥ 
খেদ সারি ধর্ঘ্মরাজ জ্ঞান লভিলেন। ত্যজিলেন কৃষ্ণ যবে এই ধরাধাম। 
অর্জন পাধিব মারা জ্ঞানে ত্যজিলেন ॥ ফুরাইল তার সহ ধরমের নাম ॥ 
একান্তে অর্জন ম্মরি সেই নারায়ণ । সর্বত্রই অমঙ্গল হইল প্রচার । 
স্মরিলেন সেই গীত। সমর যখন ॥ লোভ মিথ্যা কুটিলতা৷ হল ধর্ম সার ॥ 
মায়াবলে ভ্রমে পড়ি সকল পাগুব। এতেক হেরিয়া! তবে ধর্ম নরপতি। 
নারী সম রোদনেতে রত ছিল সব॥ ত্যজিতে আপন 'দেহ করিলেন মতি ॥ : 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হুর়ে সংসারে বিরাগ । স্বশরীরে স্বর্গপুরে ধাইবার তরে। 

রাগ দ্বেধ ত্যজিলেন যত অনুরাগ ॥ প্রস্তুত হয়েন তিনি নিজ জ্ঞানভরে ॥ 
রিপুগণ সহ ত্যজি পাধিব রারণ। . মৃত্যুর উচিত বেশ করি পরিধান। 


শ্রীকৃষ্ণ বিরছে- তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥ 


করিলেন আনন্দেতে সেই আয়োজন ॥ 
সপ্ততীর্ঘ জল ল'য়ে অভিমেক করি। 
বসালেন সিংহাসনে তার করে ধরি ॥ 
পুরোহিত স্বস্তি ক্রিয়া! করিল স্থমনে। 
আসমুদ্র ক্ষিতিপতি করেন সেক্ষণে ॥ 
পরীক্ষিত অভিষেকে যত দেবগণ। 
গ্রফুল্প হইয়! প্ষ্প করে বরিষণ ॥ 
যছুবংশধর বজ আছিল জীবিত। 

তার প্রতি ধর্মরাজ করিলেন হিত ॥ 
মথুরা তাহার করে করি সমপ্পণি। 
কৃষ্ণের বিরহে মন সচঞ্চল মন ॥ 
সংসারে বিরত হয়ে ছাড়িলেন আশ । 
মায়াময় সংসারের ঘত অভিলাষ ॥ 
ত্যজিলেন বেশ ভূষ! আজি ধর্মরাজ। 
অলঙ্কার হীন হ'য়ে করেন বিরাজ ॥ 
ম্বত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজি অভিলাষ । 
ব্রতধারী হইলেন সমাধির আশ ॥ 
বাক্যকে আন্ুতি দ্রেন আপন মানসে। 
মৌন হ'য়ে রহিলেন সমাধির বশে ॥ 
আহুতি দিলেন মন আপনার প্রাণে । 
শুভাশুভ ত্যজিলেন বুঝি নিজ জ্ঞানে । 
আহুতি দিলেন প্রাণ আপন বায়ুতে। 
নাহি কাজ মনে বুঝি পাধিব আয়ূতে ॥ 
আপনে উৎসর্গ করি ক্রিয়ার সহিত। 
আপন শরীরে দেন স্ৃত্যুরে নিশ্চিত ॥ 
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজিয়া শরীর । 
পঞ্চভূতে মিলাইতে করিলেন স্থির ॥ 
পঞ্চভূতে মিলাইতে পঞ্চত্ব শরীর । 
বায়ুতেজ করি তত্ব ত্যজিলেন ধীর ॥ 
ছুই ভূত দেহে রহে হেরি নরপতি। 
ক্ষিতিরে ত্যজিতে তিনি করিলেন মতি 
শৃন্তমাত্র অবশেষ দ্লহিল তাহাতে। 
তাহাকেও মিলালেন তরঙ্গের আল্মাতে। 


.. জ্রীমস্তাগবত। ৫১ 


| এমতে হইয়া মুক্তি আপনি রাজন । 

[ স্বশরীরে ত্র্গন্বর্গ করেন গমন ॥ (২) 

 ধর্মারাজ হিমালয়ে করিয়া প্রয়াণ। 
ত্যজিলেন পূর্ববমতে আপনার প্রাণ ॥ 
ধর্মের মরণ হেরি বত ভ্রাতৃগণ | 
একে একে রাজ্য ত্যজি প্রবেশে কানন। 
এথায় ম্মরিয়া হরি পদান্বুজ তরি । 
মায়ামোহ ত্যজিলেন কৃ কৃষ্ণ ম্মরি ॥ 
নারায়ণ নামে হ'য়ে সকলে মগন | 
ত্যজেন জীবন সবে আপন আপন ॥ 
জীবন মিলিল গিয়া সেই ব্রহ্মপদ ৷ 
যথায় সতত রবে ব্রহ্মার সম্পদ ॥ 
আসিফ প্রভাস তীর্থে বিছর প্রবীণ । 
শুনিলেন পাগুবের ফুরাইল দিন ॥ 
পাণুব ত্যজিল ধরা করিয়া শ্রবণ । 
কৃষ্ণ দিয়া দেহ প্রাণ ত্যজেন জীবন ॥ 
দ্রৌপদী শুনিয়া সব ভর্তার মরণ । 
কৃষ্ণপদে মতি দিয়া ত্যজেন জীবন ॥ 
এমতে পাগুবগণ স্বর্গে আরোহণ । 
করিয়া রাখিল খ্যাতি বেড়িয়া ভুবন ॥ 
স্বর্গারোহণের কথ! শুনে বেইজন। 
সংসার যাতন! তার যায় সেইক্ষণ ॥ 
পবিত্র অন্তর তার পবিত্র জীবন। 
পাপ নাশ হয় তার শুদ্ধ হর মন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 

| করহ সংসারবাসী একথা প্রচার ॥ 

ইতি অর্জুন কর্তক প্রীরুষ্ণটের লীলাসন্বরণ 
সংবাদ প্রদান সমাপ্ু। 


পুগিবী ও ধন্ম সংবাদ । 
সৃত বলে মুনিখণ করহু শ্রবণ । 
পরীক্ষিত রাজ কথা শুদ্ধ বিবরণণ॥ 
অভিষেক যথে হন রাজ্যেতে রাজন । 
জ্ঞানী উপদেশ যত করেন গ্রন্থণ ॥ 


৫২ জ্রীমন্তাগবত। ..... রমন 
রাজধর্মম পরীক্ষিত লইয়া আদেশ। | অতি গুণবততী সেই কামিনী প্রধান। 
পৃথিবী পালেন সেই পাগুব নরেশ ॥ ! পতিরতা হন তিনি সীতার সমান ॥ 
ব্রাহ্মণের উপদেশ লভিল যে জ্ঞান। এ হেন ঘুধতী লভি পরীক্ষিত বীর। 
তাহে প্রজা সন্তোষেণ দিয়া নিজ প্রাণ ॥ অন্তরে আনন্দে শোতে ভাদিলেন ধীর ॥ 
উত্তরের কণ্যা তার ইরাবতী নাম। ৷ নিষনিত রাজকার্ধ্য করি সমাপন । 
অতীব সুন্দরী সেই জ্ঞাত ধরাধাম ॥ মহিষী সহিত মিষ্ট সদা আলাপন ॥ 
বয়সে ষোড়শী তিনি স্থন্দর বরণ । উভয়ের প্রেমে হ'য়ে উভয়ে মগন। 
শশী কাদে নখোপরি হেরিয়া বদন ॥ ইরাবতী গর্ভে পুত্র করেন ধারণ ॥ 
নীলান্থু সরসী সম আথির মাঝার। একে একে চারিপুত্র তাহার জম্মিল। 
কৃষ্ণ বিন্দু সম তথ! তার! গোলাকার ॥ জ্যেষ্টের জনমেজয় নাম সবে দিল ॥ 
যেন রে শ্বেতাজ মাঝে মধুমত অলি। অতি গুণবান পুক্র পিতার সমান। 
ভ্রমিছে অস্থির চিত্তে ভূলিয়৷ কাকলি ॥ বাল্যকালে লভিলেন পিতা সম মান ॥ 
নবীন নীরদ হেরি কেশের বরণ। পুত্র লভি পরীক্ষিত আনন্দিত মন। 
ক্রোধেতে বিজলীরূপে মেলয়ে নয়ন ॥ ইরাবতী সহ হন হরষে মগন ॥ 

কিবা সে ললাট মরি সপ্তমী চন্দ্রমা। গঙ্গাতীরে গিয়া রাজা কৃপে গুরু করি। 
কলন্কী সে না হইলে হইত উপমা ॥ করেন তানেক যজ্ঞ কৃষ্ণপদ ম্মরি ॥ 
কিবা সে হুচারু ভূরু কাম ফুলবাণ। ' তিনবার অশ্বমেধ করেন রাজন । 
কটাক্ষ নিপাতে হরে প্রেমিক পরাণ ॥ তাহাতে তাহার তেজ প্রকাশে ভূবন ॥ 
আখির পল্লব যেন ভ্রমরের পাতি। অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করি অভিলাষ । 
একমনে মধু খায় আনন্দেতে মাতি ॥ যান রাজ। নানা স্থানে দিথিজর আশ ॥ 
কিবা কন্ধু কষ্ঠরেখা অতি সুগঠিত । নান। স্থানে গিরা রাজ। দিখিজয় করি । 
সে দুঃখে সাগরে শঙ্খ হয় লুক্কাইত ॥ একস্থানে উপস্থিত প্রভাত শর্ববরী ॥ 
কিব! সে স্বণাল বপু কাম মনোলোভা । উপস্থিত হ'য়ে রাজ! হেরেন নয়নে । 
প্রেমিকের হৃদয়ের মনোরম শোভা! ॥ কলিরূপী এক শৃদ্রে রত বিচরণে ॥ 
তুঙ্গতম গিরিসম ছুটি পযোধর | সেই শুদ্র অহঙ্কারে হইয়া! এবল। 

সেই ছুঃখে বিদ্ধ্যশায়ী ধরার উপর ॥ বৃষমুখে মারিলেক দিয়া পদতল ॥ 

কিবা! ক্ষীণ কটী মরি ডমরু সমান । এ হেন অকর্ হেরি অভিমন্যু স্থত। 
প্রেমিক মহেশ তাছে করে দেন স্থান ॥ মানিলেন মানসেতে অতীব অদ্ভুত ॥ 
নিতন্ব যুগলভার সহিব কেমনে । শাস্তি দিতে সে শুদ্রেরে করি অভিলাষ । 
অর্ধ ধর! রহে তাই সাগর মগনে ॥ যথোচিত দণ্ড দেন পূরি নিজ আশ ॥ 
রামরস্তা হ'তে তার জঘন উপম!। শৌনক আশ্চর্ধ্য মানি সুতে জিজ্ঞাসেন। 
কঠিনতা শীতলাতে তাই অনুপম। ॥ কেমনে ঘটিল বল অদ্ভুত এ হেন ॥ 
চরণ কমল মরি কিবা শোভা ধরে। একেতে৷ জাতিতে শুদ্রে অতি মন্দমতি। 
গজেন্দ্র গমন অতি তার থরে থরে ॥ আঘাত করিল গাভী নাহি করি নতি | 
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এ হেন ছুক্ষর্ম লিপ্ত হেরিয়। তাহারে। 
ঘণ্ডমাত্র দেন রাজা কেমন বিচারে ॥ 
একে তে জাতিতে শুদ্র তাতে কলিরূপ। 
জীবন না নাশে তার কি কারণে ভূপ ॥ 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বদি ইহাতে থাকয়। 
বল সেই কথ। তুমি সুত মহাশয় ॥ 
কৃষ্ণ পাদপম্ম সেবি বত সাধুজন। 
অন্ত কথ নাহি কর্ণে করয়ে শ্রবণ ॥ 
বৃথা বাক্য আলাপনে কিবা প্রয়োজন । 
কৃষ্ণকথা সম বাক্য না'ধরে ভুবন ॥ 
আর কি বলিব সৃত শুন দিয়া মন। 
ক্ষুদ্রানু হইলে তারা ভাবযে মরণ ॥ 
মোক্ষ ইচ্ছা করিবারে সদ করে আশ । 
কৃষ্ণকথা বিন! নাহি পূরে অভিলাষ ॥ 
স্ত্যুরূপী সেই জন সংসার ভিতরে । 
বিন! সেই পরিত্রাণ বল কেবা করে ॥ 
এই যে হেরিছ জ্ঞ দীর্ঘ শত নাম। 
সহস্র বরষ খ্যাত এই ধরাধাম ॥ 
একমাত্র সেই হরি ইহাতে আন্ত। 
সে বিন। বজ্জের কর্তা নাহি হয় সূত ॥ 
মনে ভাবি দেখ! দিব বুঝিয়া আপন। 
কালরূপে ঘুরিতেছে ভুবনে শমন ॥ 
যে অবধি সেই কাল নাহি ধরে কেশ। 
তদবধি মানবের নাহি ম্ৃত্যুলেশ ॥ 
যখন আসিবে সেই করিবারে 'গ্রাস। 
তখনি ঘুচিবে ভাই সংসারের ত্রাস ॥ 
শমনের আজ্ঞা নারে করিবারে রোধ। 
হরিনাম বিন। তার নাথিক প্রবোধ ॥ 
সে কারণে এই যঙ্জ করিয়াছি মুনি। 
কহ কহ হরিকথ! মৌর! সবে শুনি ॥ 
ভূবনে সাধিতে হিত এই বজ্ঞ হয়। 
হরি লীলাম্বত তাহে সদা বরিষয় ॥ 
হরি ধ্যান হরিজ্ঞান হরিকথা সার। 
ধধিগণ শুনি ত্যজে জীবনের ভার ॥ 


_ জীমস্তাগবত। 
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৷ এই ষজ্ধে যত ধষি স্বীয় যোগবলে। 
| হরিরে ডাকিবে উচ্চে অতি কুতৃহলে ॥ 
হেন স্থানে কর দেব হরিগুণ গান। 
শুনিযা৷ জুড়াক সব সম্ভাঁপিত প্রাণ ॥ 
আর কি বলিব সৃত হেরহ নয়নে । 
হরিভক্তি বিনা আয়ু কমে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
আয়ু ক্ষণে শক্তি ক্ষীণ তাহে বুদ্ধি ক্ষীণ। 
বৃথা কর্ম আয়ুক্ষয় হয় দিন দিন ॥ 
নিশায় অধিক নিদ্রা দিনে বৃথা কাজ। 
হেনমতে যত হের মানব সমাজ ॥ 
অতএব কর মৃত হরিকথা গান । 
শুনিয়া জুড়াক বত মুনিগণ প্রাণ ॥ 
এত শুনি সূত মুনি কহিলেন বাণী। 
ধন্য ধন্য তৃমি মুনি হরিগত প্রাণী ॥ 
খাষিকুলে জন্ম তব যোগ অতুলন। 
শৌনক তোমার নাম তুমি হে স্জন ॥ 
তব প্রশ্নে হরিকথ! করিব হে গান। 
তাহা৷ শুনি জগতের হবে পরিত্রাণ ॥ 
অতএব শুন মুনি হয়ে সাবধান | 
পরীক্ষিত রাজ! সহ হরিকথা গান ॥ 
অশ্বমেধ লাগি রাজ! দিখিজয় আশে। 
ত্যজি রাজ্য যান তিনি কুরুণাঙ্গ পাশে ॥ 
অতি অপরূপ রূপ হস্তে শরামন । 
কাঞ্চন সমান শোভ। তরুণ যৌবন ॥ 
স্বরণবর্ণে অঙ্গারৃত ঝলসে কিরণ। 
প্রভাত তপন যেন শোভিছে গগন ॥ 
মুকুতার পাতি তাহে অতুলন শোভা । 
 মুকুটে হীরক সাজে মুনি মনোলোভা ॥ 
জেরডার নাকে ররর 
; কাল আসি তার রাজ্য করে আক্রমণ ॥ 
। এ হেন অপ্রিয় কথ শুনিতে শ্রবণে। 
! ক্রোধে কম্পান্থিত তু বলসে নয়নে ॥ 
তুণীর হইতে শর করিয়া! গ্রহণ। 
শরাসনে সুখে রাজ! করেন যোজন ॥ 
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ক্রোধে বিস্ফারিত আখি সতত চঞ্চল। 
আকুঞ্চিত ভূরুযুগ নেহারি সকল ॥ 
ঘন ঘন শ্বাস বহে কেশ উড়ে ঘন। 
ক্রোধেতে কাপয়ে হৃদে মেঘের গর্জন ॥ 
ভীমনাদে ভীমধনু করিয়া টন্কার। 
শ্যাম অশ্ব যুড়ে রথে পাগুব কুমার ॥ 
ম্বগেন্দ্রের ধবজে অতি স্থশোভিত রথ। 
চাপিয়। চলেন তাহা! নাহি হেরি পথ ॥ 
সঙ্গেতে অসংখ্য সেন! কে করে গণন। 
গজরাজি সারি সারি ভীম দরশন ॥ 
পদক্ষেপে ধূলি উড়ে ছাইছে আকাশ । 
টলমল করে ধর পেয়ে মনে ত্রাস ॥ 
অশ্ব হ্তী শব্দ যেন মেঘ গরজন। 
শর শব্দে যেন হয় বৃষ্টি বরিষণ ॥ 
ধনুক টঙ্কার যেন প্রবাহে পবন। 
অস্ত্রের ঝলস! যেন দামিনী খেলন ॥ 
যেনরে প্রলয় পুণ্য ভুবনে প্রকাশ। 
হেনমতে পরীক্ষিত দিখিজয়ে আশ ॥ 
ভদ্রাশ্ব অসিত আর কেতুমাল নাম। 
উত্তর কুরুতে যারা খ্যাত ধরাধাম ॥ 
কিংপুরুষের রাজ্য করিলেন জয়। 
সবে পরাভবে তার বশীভূত হয় ॥ 
একবার যেই রাজ। করে আসি রণ। 
ফিরে নাহি যায় সেই আপন ভবন ॥ 
যেইজন সন্ধি করে পদে প্রণমিল। 
শমন তাহারে নাহি লইতে পারিল ॥ 
অসংখ্য সপ্াট আমি করে মহারণ। 
পরীক্ষিত সেনামুখে ত্যজিল জীবন ॥ 
এমত করিয়া জয় সমস্ত ভূবন। 

বজ্ঞ লাগি নান! বস্তু করেন গ্রহণ ॥ 
জিনিয়! রাজেন্দ্রগণে আনিলা সম্মুখে । 
আপন বংশের কীর্তি রাখিলেন সুখে ॥ 
কোন রাজ। প্রিয় হেতু গায় তার যশ। 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য গায় হয়ে মায়াবশ ॥ 
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কেহ তারে তুষিবারে করে গুণগান । 
যেমতে বাঁচিল তার ব্রহ্মঅন্ত্রে প্রাণ ॥ 
কেহ বলে মহাবংশে জন্মেছে রাজন । 
পাগুবে বাসেন ভাল সেই নারায়ণ ॥ 
সে কথ! কেমনে দেব করিব বর্ণন | 
কুরুক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ সারথি যে জন ॥ 
অঙ্গন প্রভাব দেব কেমনে কহিব। 
অতি পরাক্রম সেই নাহিক ভুলিব ॥ 
পাগুবের লাগি কৃষ্ণ ত্যজি ছারকায়। 
সমরে সারথি হন কিবা শোভা তায় ॥ 
মহাবংশে জন্ম তব মুনি নৃপমণি। 
তোমার হইতে প্রজ। শ্লাঘ! মনে গণি ॥ 
কেশবের অংশে জন্ম তুমি নররায়। 
সেবিতে তোমার পদ বল কেবা পায় ॥ 
তুমি হে পবিভ্ররূপে জিনিবে সবায়। 
তোমার হুইবে দাস সকলে ধরায় ॥ 
আপনি ভক্তের সাধ পুরালে হে রণে। 
অতি পরিশ্রমে রাজ! শর বরিমণে ॥ 
কিছুকাল তিষ্ঠ রাজ দাসের নগরে। 
সেবিব চরণযুগ অনুরাগভরে ॥ 

হেন তোধামোদ করি উত্তর কুমার। 
সন্তষ্ট হয়েন মনে স্তবনে তাহার ॥ 
যত ছিল বস্তু ধন মণিময় হার। 
সকলি দিলেন বীর ভদ্র ব্যবহার ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া সবে গুণ গাহিবারে। 
পার্ডুবংশে কৃষ্ণ স্নেহ কহেন তাহারে ॥ 
কি বলিব পরীক্ষিত নৃপ শিরোমণি । 
শ্রীকৃষ্ণ তোমার বশে যছু চুড়ামণি ॥ 
পাগুবের সম নাহি কেশবের ভক্ত । 
অর্জনের সখ! কৃষ্ণ হয় শান্তর উক্ত ॥ 
কি কার্য্য না করেছেন পাগুব কারণ। 
পারিষদ হ'য়ে কু ধর্ম পাশে রন ॥. 
কখন সারথি হয়ে করেন সমর | 
কখন করেন সেবা সেই যছুবর ॥ 


প্রথম ্বন্ধ | স্ত্রীমস্ভাগবত। ৫৫ 
বন্ধুত্ব করেন কভু হন কভু দূত। | কেন ঝা নয়নে নাহি কটাক্ষের লেখা। 
কভু বা প্রহরী হন শুহে পাুস্ত ॥ : কেন ঝা ললাটে নাহি নব শশী রেখ! ॥ 
যেখানে পাগুব যায় তিনি সেইখানে | | কেনবা নিস্তেজ তুমি হয়েছ ধরণী। 
ছায়৷ মত ধায় যেন কাযা সম্গিধানে ॥ ! কি প্রমাদ মনে ভাব দিবন রজনী ॥ 
কখন করেন স্ত্তি নন্দী সম হয়ে । | ভাবনায় প্রভাহীন কহে বিজ্ঞজন। 
কখন বা প্রণমেন অল্প দুরে রায়ে ॥ ! যেইমত হেরি তোমা মলিন বদন ॥ 
কি কহিব কেশবের আশুতোষ মতি। বোধ হয় বন্ধু লাগি ভাবিছ জননী | 
ধন্য ধন্য পাণুবংশে তুমি নরপৃতি ॥ মায়াবশে বশীভূত যে সকল প্রাণী ॥ 

এ হেন শুনিয়া বাণী ক্ষত্রিয় রমণী। অথবা! আমাকে হেরি তিন পদ হীন। 
বিষু্পদে ভক্তি রাখ সন্ভোষিয়া প্রাণী ॥ সেই শোকে তব দেখি বদন মলিন ॥ 
সুত বলে শুন শুন ওহে মুনিবর। ভবিষ্যত কথ! দেবী ন! পারি বুঝিতে । 
কি কর্ম করেন রাজা শুন অতঃপর ॥ ক্রমে ক্রমে পদ মম লাগিল কমিতে ॥ 
এইরূপে কিছুদিন বংশের কীর্তন । চারি পদ ছিল মম আছে এক পদ । 
হরিকথা সহ রাজা করেন শ্রবণ ॥ ঘটিল আমার ভাগ্যে বিষম বিপদ ॥ 
যেইমতে পিতামহ আর পিতা বীর। না জানি কি আছে আর আমার কপালে 
কেশবে ছিলেন প্রিষ জ্ঞানেতে সুধীর ॥ ক্রমে কি শরীর যাবে অধর্ধের বলে॥ 
বলে অতুলন সবে ঘশে পূর্ণ তব। ক্রমে ক্রমে এ শরীর করিয়া ভক্ষণ। 
যেমতে আছিলা মগ্ন মায়ায় কেশব ॥ . অধন্্ম আপন বলে ঘেরিবে ভূবন ॥ 
শুনিতে এ হেন বাণী যায় কিছুদিন | বোধ হয় তাই মাত ! ভাবিতেছ মনে । 
একদিন ঘটিল কি শুনহ প্রবীণ ॥ । নচে রয়েছ কেন বিষ বদনে ॥ 
একদিন হেরে রাজ। আপন নয়নে । | অথবা ইহার পরে ধতেক মানব। 
অদূরে কীদিছে গাভী নিয়ত গীড়নে ॥ | ত্যজিবে অধর্্মবলে যাগণজ্ঞ সব ॥ 
বৎস হীন মাতা সম কাদে ধর! পরে । ! যজ্ঞ ত্যজি হবে সবে অস্তুর অজ্ঞান । 
তার পার্থে এক বৃষ বিষাদে বিচরে ॥ অধন্মবশেতে তব ন! রাখিল মান ॥ 
বৃষরূপী ধর্ম সেই গাভী রূপী ধর! । সেই হেতু তুমি মাতা বিষাদ অন্তরে । 
বিষঞ্ণ বদনে দৌহে অশ্রু আখিভরা ॥ গাভীরূপে বিচরিছ ভুবন ভিতরে ॥ 
এহেন ভাবেতে দেহে করে বিচরণ । ইজ্ঞ কর্ন্দ নাশ হ'লে ন! হবে বর্ষণ। 
ধর্ম কহে ধর! পানে ফিরায়ে নয়ন ॥ তপনে দহিবে ধরা! বিতরি কিরণ ॥ 
কি বলিব তোমা ভদ্রে আমি হে তখন। জলাশয় শুষ্ক হবে শল্য না হইবে। 
অন্তর রোগেতে তোমা করিছে দহন ॥ অধার্মিক পুত্র ঘত স্বখায়ে মরিবে ॥ 
উপরে নিরুগ্রা বটে হেরিতেছে সবে। তাই কি ভাবিছ মাত; আপনার মনে। 
অন্তরের গ্লানি লাগি ম্লান তুমি ভবে ॥ ভ্রমিতেছ এ ধরায় বিষ্জ বদনে ॥ 

বল বল স্থবদনী না কর গোপন । অধর্মের বল দেবী ভুবনে প্রচার। 


কেন শ্লান হেরি তব প্রফুল্ল বদন ॥ 


নাহি আর পূর্ববমত প্রন্গ। ব্যবহার ॥ 


৫৬ প্রীমন্ভাগবত। _ 


যতেক রম্ণী হেন নাহি মানে স্বামী । 
সর্ক্সর্বব। হয়ে বলে সর্বব কর্তা আষি ॥ 
নারীগণে স্বামীগণ না করে রক্ষণ । 
ইচ্ছামতে নারী রহে স্থখেতে মগন ॥ 
আর দেবী শুন বলি আপনার মনে। 
শৈশবে ন! মানে স্তৃত স্বীয় গুরুজনে ॥ 
গুরুজন শিশুগণে না করে পালন। 
কুশিক্ষা নীতিহীন হয় শিশুগণ ॥ 
আর বলি শুন দেবী অদ্ভুত বারতা । 
সরম্বতী নাহি হন শুভকর্দে রতা! ॥ 
অসৎ কর্মেতে তার রত এবে মন। 
দুক্ষর্মে নিরত হয় ধত প্রজাগণ ॥ . 
ব্রাহ্মণ ত্রাহ্গণ্য ত্যজি অধন্মেতে রত। 
ধনগর্বেব আচগ্াল অবাধ্য সতত ॥ 
সে কারণে তুমি মহী হ'তেছ মলিন। 
বুঝিয়াছি কিছু কিছু ভাবি সমীচীন ॥ 
আছিল ক্ষত্রিয় যত কলির প্রভাবে। 
ইতঃস্তত উচ্ছঙ্খল হয়ে নানা ভাবে ॥ 
করিছে উৎপাত তুচ্ছ সুখের কারণ । 
সে কারণে কষ্ট পায় জনপদজন ॥ 
বিলাসি হয়েছে সবে হেরহে নয়নে । 
আহার নিবাস পান স্থন্দর ভবনে ॥ 
মৈথুনে নিরত সব কামে বশীভূত । 
লোভেতে আক্রান্ত দেহ মোহে জড়ীভূত 
সে কারণে তুমি ধরা হ'লে কি মিলন। 
বল দেবী ! বল বল তাই প্রভাহীন ॥ 
অথব! কি হরি লাগি হয়েছ এমন। 
তার পদ নাহি হেরি উচাটিত মন ॥ 
ভূভার হরিতে হরি হু'যে অবতার । 
করেন যতেক লীল৷ অন্ভুত প্রকার ॥ 
অন্তরে আপন লীল! করি সমাপন। 
ক"রেছেন সে কেশব স্বধামে গমন ॥ 
পদ্ম মকরন্দযুক্ত সে হরি চরণ। 

না হেরে হ'লে কি পৃথী তুমি হে এমন ॥ 


[ থম স্বনধ 


| বল বহুন্ধরে বল বিষাদ কারণ। 


এহেন ছুঃখেতে তুমি কেন হে মগন ॥ 
বলবান কাল আসি তব ভাগ্যধন। 
ছলে কলে সব দুষ্ট করিল হরণ ॥ 
তাই কি গে! ঝরে তব আ্রাখি হতে বারি। 
বল বল হে ধরণী বুঝিতে না পারি ॥ 
ধর্মের এতেক বাণী করিয়। শ্রবণ | 
কহেন ধরণীদেবী সম্বরি ক্রন্দন ॥ 

হে ধর্ম তোমার কাছে কিবা অগোচর। 
যা ঘটিল মোর ভাগ্যে জানে ও অন্তর ॥ 
তথাপি শুধালে তুমি করি নিবেদন। 
যে কারণে বিষাঁদিত হয় মোর মন ॥ 
চারিপদ ছিল তব সকলেই জানে । 
তিনপদ নিল কাল নিষ্ঠুর পরাণে ॥ 
সত্য শোৌচ দয়া ক্ষান্তি শরণ্য সম্ভোষ। 
ত্যাগ শগ দম তপ আর হীন রোষ ॥ 
বৈরাগ্য তিতিক্ষা জ্ঞান শাস্ত্র আলোচন। 
বিভূত বিরতা তেজ স্বতন্ত্র পালন ॥ 
বল স্মৃতি কাস্তি ধৈরধ্য স্বূতা কৌশল । 
গান্ভীরধ্য আন্তিক্য স্থৈর্য্য জ্ঞান-কম্মমফল ॥ 
অহঙ্কার হীন পূজা এই চারি পদ । 
আছিল তোমার দেব থাকিতে সম্পদ ॥ 
এ ছাড়। অধিক গুণ ছিল আপনার । 
নিত্যরূপে বিরাজিত মাহাত্ম্য যাহার ॥ 
এক্ষণে কোথায় তব.তিন পদ বল। 
কলির প্রভাবে নাশ হইল সকল ॥ 
গিয়াছে সকল ধন্ম সহ শ্রীনিবাস। 
অধরন্মে নিরত প্রজ। ভূবনেতে বাস ॥ 
সে কারণে মম হৃদি হতেছে আকুল। 
বল দেব বল বল কিসে পাই কুল ॥ 
আপনার বীর্য গেল আমি প্রভা হীন। 
দেবতী৷ দুর্বল হায়ে আকাশে বিলীন ॥ 
পিতৃগণ খধষিগণ আর সাধুগণ। 
 ত্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আশ্রযী সুজন ॥ 


প্রথম স্বন্ধ | 


সকলের প্রজানাশ অধন্মের তরে। 
সেই হেতু এত ভাবি গোপনে অন্তরে ॥ 
ব্রহ্মাদি দেবতা ঘত ধাঁহার কারণ। 
সতত নিরত তপে কাটায় জীবন ॥ 
লক্ষমী ধার পদ আশে ত্যজি পন্মবন। 
চঞ্চলতা৷ পরিত্যজি অচঞ্চল হন ॥ 
সেই ভগবান লাগি ভাবিত অন্তরে ৷ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রহি সংগার ভিতরে ॥ 
ধ্বজ বজ্ঞান্কুশ চিহ্ন কমল শোভন । 
যে কৃষ্ণ আমায় পদ করিল ক্ষেপণ ॥ 
সেই পদ লাগি আমি ভাবি প্রভাহীন। 
তাই ধর্ম হেরিতেছ আমায় মলিন ॥ 
নারিনু চিনিতে ধন্মন সে চরণ ভাব। 
অতুল এশরধ্যরূপে মনে আবির্ভাব ॥ 
এশ্বর্্ের মদে গর্বব মনে উপজিল। 
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ আমি মনেতে হইল ॥ 
সেই অহঙ্কারে দেব মজিলাম আমি। 
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন তিনি আপনি ভূম্বামী ॥ 
সহজে রমণীজ।তি কৃষ্ণ হেন ধন। 
নারিনু রাখিতে তাই করিল গমন ॥ 
কি বলিব তার কথা ওহে ধর্্রায়। 
স্মরিলে আমার বঙ্চঃ দ্বিধা হ'য়ে যায় ॥ 
গোলোকবিহারী হরি মম দেহ ভার। 
লাঘবিতে অক্ষৌহিণী করেন সংহার ॥ 
কুরুক্ষেত্র নামে রণ বিখ্যাত ভুবনে । 
বল ছলে কৃষ্ণ হরে মানব জীবনে ॥ 
এক পদ তোমা হেরি সেই নারায়ণ। 
চারিপদে দ্বারিকায় করেন স্থাপন ॥ 
তব লাগি মম লাগি দয়াময় হরি। 
যছ্ুকুলে জম্ম লন নরদেহ ধরি ॥ 
কিবা! সে মোহন বেশ তরুণ যৌবন । 
কিবা! সে মঞ্জুল হাম্ত মোহিত ভূবন ॥ 
কিব! সে সুমিষ্ট ভাষ শোভা বনফুলে। 
কিবা সে মোহন ঠাম কদন্থের মূলে ॥ 


_শ্ীমস্ত।গবর্ত। 


কিবা! সে বাঁশীর রব যমুনার তটে। 
সতত রাধার নাম ভুরি ভুরি রটে ॥ 
যাহার পদের ধূলি মহা অলঙ্কার । 
যাহার প্রভাবে দেহ পবিত্র আমার'॥ 
সে জনে কেমনে ধর্ম ভুলিব হে আমি 
কেমনে বিরহ সব ত্যজিয় সে স্বামী ॥ 
কে হেন রমণী আছে এ তিন ভূবনে। 
বে ন৷ মুক্ত হয় হেরি মাধব চরণে ॥ 
সেই হেতু অশ্রুধারে ভাসে ছু'নয়ন। 
হেরিছ মলিন তাহে হে ধর্মরাজন ॥ 
বৃষ গাভী কথ! হেন করিয়া শ্রবণ । 


| সরম্বতী তীরে যান উত্তরা নন্দন ॥ 


উপেন্দ্র রচিত গীত হরিকথ সার। 
শরীরে হুইবে পুণ্য যাবে পাপ-ভার ॥ 
ইতি পৃথিবী ও ধর্শ-সংবাধ সমাপ্ত। 


বাজ! পরীক্ষিত কর্তৃক কলির গীড়ন। 
সৃত বলে শুন শুন যত মুনিবর। 
কি করেন পরীক্ষিত রাজ। অতঃপর ॥ 
ধর্ম ও ধরণী কথা শুনিয়া শ্রবণে। 
নৃপরূণী শৃড্র তবে হেরিয়। নয়নে ॥ 
মনে বিচারিয়! রাজা বুঝিবারে মায়া । 
কেব৷ হেন মহাজন রূষরূগী কাথা ॥ 
কেব! হেন গাভীরূপে করে বিচরণ। 
কেবা এই নৃপরূপী করিছে তাড়ন ॥ 
। এ ছেন বিচারি রাজা আপনার মনে। 
| হেরেন নিকটে আসি আপন নয়নে ॥ 
[ রাজবংশে শৃদ্র তথা দণ্ড হস্তে করি। 
শ্বেত পদ্ম সম বৃষ কাপে থরহরি ॥ 
তিন পদ নাহি তার এক পদ আছে। 


তাহাতে যাইতে ত্বর! কাদে শৃদ্র কাছে 


ইচ্ছামত শুড্র তারে করিছে তাড়ন। 
ছুঃখেতে বৃষের সেই বারে ছু'নয়ন ॥ 


৫৭ 


৯৮ জ্ীমন্তাগৰভ। 


| প্রথম স্বন্ধ 


গাভী কাদে মনে মনে শূদ্র পদাঘাতে। | কোথ! তব তিন পদ হইল বিগত। 


কদলী যেন রে কাপে বৈশাখের বাতে ॥ 


দীনা হীনা কৃশা গাভী তৃণ আশে ধায়। 
পদাঘাতে শৃদ্র সদ। তাড়য়ে তাহায় ॥ 
সেই ভাব হেরি রাজ! আপন নয়নে । 
রথ হ'তে পথে রাজ! নামেন সঘনে ॥ 
নামিল ভূমিতে নৃপ শরালনধারী । 
আকাশ হইতে ঘেন নামে তারকারী ॥ 
বামে ধনুদাস তৃণ শর পূর্ণ তায়। 
শোভে যেন সর্পের ভূষায় ॥ 
এ হেন ঘটনা হেরি আপন নয়নে । 
ক্রোধে শ্বাস বাহিরায় পবন নিঃ্যনে ॥ 
ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ যেন জবাফুল। 
কুঞ্চিত উভয় ভুরু পরাণ আকুল ॥ 
তীব্র দৃষ্টি করি রাজা ধায় শুদ্র পানে। 
শরাসনে শর যোজি দামিনী বিমানে ॥ 
মেঘনাদ সম নাদে আহ্বানি রাজন। 
বলে তাকে কে হে তুমি ফিরাও নয়ন ॥ 
মম জিত এই ধারা আমি মহারাজ। 
কি কারণে পরিয়াছ তুমি রাজসাজ ॥ 
নট সম সাজ মাত্র হয় মম বোধ। 
ছেরি তব আভরণ উপজয়ে ক্রোধ ॥ 
রাজবেশ পরিয়াছ না জান বিচার । 
প্রাণী হিংসা! করিতেছ একি অনাচার ॥ 
আচারে শুদ্রের হেন তোমার করম। 
নাহিক সন্দেহ ইথে ভাবহ চরম ॥ 
শুদ্রেরে কহিয়া৷ হেন তবে নৃপমণি। 
বৃষেরে সম্ভাষি তবে কহেন আপনি ॥ 
বুধরূপে ভূমি কেবা হও মহাজন । 
পরিচয় দেহ মোরে মেলিয়ে নয়ন ॥ 
শ্বেতপন্ন সম মরি সুন্দর বরণ। 
নবনীত সম তব কোমল গঠন ॥ 
কেন ব। কাছ তব ঝরে আখি নীর। 
বুঝি কোন দেবরূপী হবে তুমি স্থির ॥ 


| এক পদে বিচরণ এই বা কিমত ॥ 


কেন কাদ ওহে বৃষ কহ মনকথা। 
কৌরব, ক্রন্দনে তব পায় মনোব্যথা ॥ 
শুদ্রের তাড়নে তুমি হয়েছ শঙ্কিত । 
এবে তব সেই শঙ্কা হবে নিবারিত ॥ 
ভয় নাই খেদ নাই মুছ আখি নীর। 
শৃদ্দরের পীড়ন আমি নিবারিব স্থির ॥ 
বৃষেরে প্রবোধি রাজা গাভী পানে চায়। 
অকালে বরিষ! বেগ যেন বেগে ধায় ॥ 
গাভীরে সন্োধি রাজা কহিল বচন। 
বল মাতঃ কেন তুমি করিছ রোদন ॥ 
আমি পাঙুবংশধর শাসি ধরাধাম। 
পীড়ন করেছে কেব! শুনি বল নাম ॥ 
না কীদ না কীাদ সতী মুছহ নয়ন। 
শাসিব সে ছুষ্টে যেব৷ করিছে পীড়ন ॥ 
থাকিত রাজ্যেতে রাজা অসাধুর ছলে । 
প্রজা যদি কাদে মাত; তাদের কৌশলে ॥ 
রাজ। যদি সেই ছুষ্টে না করে দমন । 
কীর্তি, আয়ু, স্বর্গ তার হয় বিনাশন ॥ 
ছুঃখিতের দুঃখ নাশ রাজার ধরম। 

যে রাজ। নাহিক বুঝে তাহার মরম ॥ 
নাহিক প্রতিষ্ঠ। তার এহেন ভুবনে । 
রৌরব নরকে তার নিবাস তখনে ॥ 
সেই হেতু এই শুদ্রে করিব বিনাশ । 
অবিচারে ঘেইজন জীবে করে নাশ ॥ 
হেন কথ! বলি রাজ। বৃষ পানে চায়। 
বলে বল দৌরভেয কে কাটিল পায় ॥ 
চতুষ্পদ জাতি তুমি নাহি চারি পদ। 
তিন পদ কে কাটিয়া করিল বিপদ ॥ 
কৃষ্ণপ্রাণ নৃপগণ রাজ্যের মাঝারে । 
তব সম ছুঃখী আর ন! দেখি কাহারে ॥ 
চারি পদ লভি তুমি কর বিচরণ। 
কোথা গেল বল তোম! সে তিন চরণ ॥ 





 খ্রথম নব] স্্ীমস্তাগবত। ৫৯ 
এক মাত্র অবশিষ্ট রহিরাছে পদ। উপযুক্ত রাজ! তুমি উপযুক্ত বাণী। 
বল দেব কেবা তাহা করিয়াছে রদ ॥ তব বাক্য শুনি মোর জুড়ালো পরাণী ॥ 
ছে বৃষ! দেখাও তুমি অপরাধি জনে ।  ; স্ুমেরুর চুড়। রাজ। উত্বপানে ধায়। 
০88 | ধতেক নদীর বেগ দাগরে মিশায়॥ 
থাকিতে পাগুব রাজ! এ তিন ভুবনে । বংশের পুণ্যের বলে পূজিত ভূবন। 
নাহি কার, কোন কষ্ট জেন” নিজ সনে ॥ ! সে হেন বংশেতে ভুমি ল'ভেছ জনম ॥ 
কে দিল সে স্থখে বাদ বল সৌরতেয়। কি বলিব তব গুণ ওহে নৃপমণি। 
অঙ্গ নাশ করে তোম! করি ধর্ম হেয় ॥ উচিত তোমার কথা হৃদয়েতে গণি ॥ 
দেখাও সে জনে তুমি যে কাটিল পায়। পুরুষ রতন তুমি শুনহ বচন। 
সাধিব তোমার হিত বধিব তাহায় ॥ কেমনে বলিব কেবা! করিছে তাড়ন ॥ 
অপরাধ নাহি হয় ববি হেন প্রাণী। কেই বা কাটিল পদ বলিব কেমনে । 
রাজার উচিত ইহা! ধর্্মশাস্ত্র জানি ॥ কোন বস্ত স্থির বল এ তিন ভূবনে ॥ 
অপরাধ শুন্য জনে যেব৷ করে নাশ। বাহ। কিছু শুনি মোর! মুনি নিদর্শনে | 
এ ধরার মাঝে তারে নাহিক বিশ্বাস ॥ কিবা! সত্য কিবা মিথ্যা কুঝিব কেমনে ॥ 
সে জনে বধিলে হবে সাধুর সম্মান । মুনি ভিন্ন মত ভিন্ন আছে হে প্রমাণ । 
স্থখেতে রহিবে তবে যত সাধুগণ ॥ কেমনে বুঝাব তোম। তুমি জ্ঞানবান ॥ 
অপরাধ শুন্য জীবে যেবা! করে নাশ। সামান্য বাক্যের ছলে বলিব বচন । 
দেব যদি হয় তবু উচিত বিনাশ ॥ শুন শুন তুমি রাজা স্থির কর মন ॥ 
কষত্রিয়ের ধর্ম এই শাকের বিচার । যেই জন সৃষ্টিকর্তা না দেখি তাহায়। 
বল দেব! কোন জন করে এ আচার ॥ স্থঙট বস্তু সত্য মিথ্যা জান! নাহি যায় ॥ 
্বধর্ম্মে থাকিতে রাজ! এহেন নিয়ম। স্থষ্টিকর্তা জানিবারে ঘত মুনিগণ | 
জীবের পালন হয় রাজার ধরম ॥ প্রমাণ দেখায় করি বুদ্ধির তাড়ন ॥ 
শাস্ত্রমতে রাজ্য যেব! করযে পালন। কেহ বলে ছুই ভাব জগতে আছয়। 
ক্ষত্রিয় উচিত রাজা কহে সর্ববজন ॥ এক রূপে জগদীশ আর জীব হয় ॥ 
অতএব বল বৃষ জিজ্ঞাসি তোমায়। ঈশ্বর করেন স্বষ্টি মাযার প্রভাবে। 
কোন জন কাটিয়াছে তব তিন পায় ॥ জীব তাহে পালিতেছে আপনার ভাবে ॥ 
উচিত শাদিব তায় যা আসে বিচারে । অন্ত কেহ বলে আস্ম! জগত কারণ। 
নির্দেণীরে হিংসে যেবা রাজ্যের মাঝারে ॥ ঈশ্বরের অংশমাত্র জানে সর্ববজন ॥ 
ধর্মরূপী বৃষ তবে শুনি হেন বাণী। আরাধন। উপাসনা কিছু নাহি তার। 
পরীক্ষিতে বলে তাব শাস্ত্র অনুমানি ॥ দেহরূপে দেহ মাঝে তাহার বিহার ॥ 
উচিত কহিলে তুমি পা কুলপতি। সকল কথায় ত্বার হয় আবির্ভাব। 
কি কব বংশের কীর্তি দূত যছুপতি ॥ নানারূপে জগতের প্রকাশেন ভাব ॥ 
সেই কৃষ্ণ ভগবান তোমাদের দাস। দৈবজ্ঞেরা-বলে দৈব জগত কারণ । 
এহেন কুলের কীর্ডি কে করে প্রকাশ ॥  মায়ারূপে দৈব হজে এ তিন ভুবন ॥ 


৬ .. শ্রীমন্ভাগন্ত। 


দৈবই যথার্থ ভাব অনুভব হয় 
না হালে জন্মের কথ। কোথায় নির্ণয় ॥ 
মীমাংসকে কর্ম্মকেই প্রভূ বলে জানে। 
কর্ম ভিন্ন কর্তা! নাই মানসে বাখানে ॥ 
কর্ম্ম ভিন্ন কর্তা কিসে হুইবে প্রকাশ। 
কর্তা মাত্র অনুমান বুদ্ধির বিকাশ ॥ 
যা হেরি নয়নে তাই কণ্মম বলি মানি। 
কর্তারে দেখিতে নারি মনে অনুমানি ॥ 
প্রকৃতির স্ষ্টিকর্তা নাস্তিকের জ্ঞানে । 
কালে জম্ম কালে মৃত্যু সকলেই জানে ॥ 
পঞ্চতত্বে এই কাল স্বভাবের কায়া। 
জ্ঞানবলে জন্মে জীব অনিরণীত মায়া ॥ 
নানা জনে নানা কহে কোনটি নিশ্চয়। 
কেমনে করিবে স্থির বল মহাশয় ॥ 
শাস্ত্রের প্রমাণে লোকে ধর্ম ত্যাগ করে। 
তিন পদ গেল মোর এই অবসরে ॥ 
কর্মেরে কর্তাই মাত্র খুজিয়া সে পায়। 
কর্মে কভু কর্তা সম নাহিক জানায় ॥ 
ধর্্মমাত্র মায়! তার অদৃশ্য সেজন। 
কুস্ত কি জানে হে নৃপ কর্তা কোনজন ॥ 
পঞ্চতত্ব্ বস্ত কুস্ত এই মাত্র জানে । 
কে গঠিল তারে বল জানে কি প্রমাণে ॥ 
অবশ্য আছয়ে কর্তা কর অনুমান। 
আধারের সম তিনি নন অন্য স্থান ॥ 
আমার বচন মতে বুঝহ রাজন । 
কেন আমি আর সেই কর্তা বা কেমন ॥ 
পর সুত বলে শুন মুনিগণ। 
কি করেন অতঃপর পাগুব রাজন ॥ 
এ হেন ধর্মের কথ। করিয়া শ্রবণ । 
ভাবিতে লাগিল কত স্থির করি মন ॥ 
কোনজন এই বৃধ ভাল যুক্তি কয়। 
তিন পদ গেল তবু এক পদে রয় ॥ 
কতক্ষণ ভাবি মনে করিলেন স্থির । 
বৃষ নন এই জন ধন্ম মহাবীর ॥ 


- | প্রথম স্বন্ধ 
বৃধরূপে পৃথিবীতে করি বিচরণ । 
অলঙ্কার রূপে দৃশ্য দেখিল নয়ন ॥ 
এতেক বিচাঁরি মনে সে মহারাজন। 
কহিলেন ধর্্মরূপী বৃবেরে বচন ॥ 

ওহে ধর্ম কহ মোরে তুমি ধর্ম্মরূপ | 
শুনিবারে বৃধরূপ ধরেছ অনুপ ॥ 
শ্বেতবর্ণ তুমি নহ সন্তগুণী হও । 

হিংসা দ্বেষ নাহি তব তৃণে তুষ্ট রও ॥ 
চারিপদ আছে বলে তুমি চতুষ্পদ । 
দয়া সত্য শৌচ আর তব চারি পদ ॥ 
যে কথ। কহিলে তুমি ধর্ম বিচারিয়া । 
ধর্ম ভিন্ন নহে কেহ বুঝে হেন হিয়া ॥ 
তব বাক্য-বলে এই জ্ঞান লভিলাম। 
ঘাতক বলিলে হয় উপাধির নাম ॥ 

যে করে হনন আর দেখায় যে তারে। 
উভয়ে নরকে বায় শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
অজ্ঞান নরক মাত্র জ্ঞনন স্বর্ণ গুণে। 
আমি তৃমি ত্যজি জ্ঞান লভে স্বীয়মনে ॥ 
সেই হেতু কে হানিল কারে দিব সাজ|। 
নির্বধদ্ধির সম আমি হ'য়েছিন্ু রাজ। ॥ 
সর্ববভূতে সম জ্ঞান ছিল ন। আমার । 
হে ধর্ম! শিখালে তাহা করিয়া বিচার ॥ 
সংশষে পতিত আমি কেমনে চিনিব। 
মম অগোচর মায়া কেমনে বুঝিব ॥ 
পূর্ণ জ্ঞান তুমি ধর্ম আমি অভাজন। 
সহস! জানিব কিসে তুমি কোন জন ॥ 
বুঝিয়াছি তিন পদ কেবা বিনাশিল। 
সত্যযুগ্ে অজ্ঞানেতে তাহারে গ্রাসিল ॥. 
সত্যযুগে শৌচ দয়৷ সত্য নাম জানি। 
তপশ্থ। ধরিয়া চারি পদেরে বাখানি ॥ 
বৃষরূপে তুখি ছিলে সন্তগুণময়। 
পূর্ববরূপে চারিপন তোমাতে শোভয় ॥. 
ক্রমেতে অজ্ঞান-বলে তিনযুগ ক্রমে | 
গেল তব তিন পদ জগতের ভ্রমে ॥ 


 শধম্্ধ] 
সম্মুখে আগত কাল হেরি ধশ্মরায়। 
এই ছুট গরাসিবে তব এই পায় ॥ 
ভবিতব্যে বাহ আছে কে নিবারে বল। 
তাহ! ভাবি কেন ধর্ম হ'তেছ চঞ্চল ॥ 
ত্যজ শোক ধর্মমদেব মুছহ নয়ন । 

কেন তুমি কাঁদিতেছ বলহু এখন ॥ 

এ হেন আরতি করি ধর্মে সেরাজন। 
কহিলেন গাভী চাহি সুমিষ্ট বচন ॥ 
নহ তুমি গাভীরূপী জেনেছি নিশ্চয়। 
বহথন্ধরা তব নাম মনেতে উদয় ॥ 

কেন তুমি কীদ মাত? মুছ অশ্রুধার। 
সর্ববংসহ! নামে হবে কলঙ্ক প্রচার ॥ 
স্বযং কৃষ্ণ ভগবান আসিবে ভুবনে । 
লাঘবিতে ভার তব স্থির করি মনে ॥ 
করিলেন কুরুক্ষেত্র যে সহাসমর | 
তাহাতে ঘুচিল তব অস্থরের ভর ॥ 
পায়েতে তাহার ছিল ধ্বজ বজ্জীহুশে। 
সরমীর তীরে বথ৷ প্রফুল্লিত কুশ ॥ 
সে পদ পাইবে তুমি রাখিতে হৃদয়ে । 
না পেয়ে এমন ভাব আকুলিত হয়ে ॥ 
কিবা সে মধুর ঠাম মন্দ মন্দ গতি । 
শ্যামল বরণ ধার প্রেমময় মতি ॥ 

সে কৃষ্ণের পাদ তুমি ন। পেয়ে হৃদয়ে । 
কাদিতেছ হাহাকারে আকুলিত হয়ে ॥ 
নাহি তব সেই কান্তি করিছ রোদন। 
কি ভাব উদয় সনে করে প্রকাশন ॥ 
কলি হুবে যবে মাত? ! শুন তব পতি। 
হইবে তোমার নান! তাহাতে ছুর্গতি ॥ 
তাই ভাবি কাদিতেছ ওম৷ বন্থুন্ধরা | 
মুছ মুছ অশ্রভার হৃদি ছুঃখভরা ॥ 
কালের বিধান দেবী ফলিবে সময়ে। 
কে করিবে রোধ তায় সম্মুখীন হ'য়ে ॥ 
বসন্তে ফুটিল ফুল বরষায় 'নাশ। 
খতুমতে হেন ভাব জগতে প্রকাশ ॥ . 


শ্রীমত্ভাগধত। ৬১. 


' তাই বলি শুন মাতঃ! সময়ের খেলা। 
অবশ্য মিলিবে যথা সমুদ্রের ভেলা ॥ 
দুর কর হৃদয়ের যত দুঃখ আছে। 
হরিপদ আরাধহ মানসের কাছে ॥ 
কি করিবে কালে তোমা দুর্দান্ত সে কলি। 
হও মাত% ! তূমি সেই হরিপদ অলি ॥ 
মনোহর পাদপন্ম রক্ত সরসিজ । 
যেবা৷ ভজে হৃদয়েতে সেই মন্ত্র বীজ ॥ 
কালাকাল নাহি তার মানসে বিচার। 
তমঃ রজ; ত্যজি সেই সত্ত্বের আধার ॥ 
হেন বুঝি মনে দেবি ! না কর রোদন। 
ভবিতব্যে যাহা আছে ঘটিবে ঘটন ॥ 
শুদ্রেতে হইয়। রাজা হবে তব পতি। 
ছুঃখেতে মজিবে তুমি কতদিন সতী ॥ 
হেনগতে প্রবোধিয। রাজা পরীক্ষিত । 
কলি বধিবারে অসি করে নিষ্ষাধিত ॥ 
অতীব শাণিত খড়গ তেজে দীনমণি। 
ঝলমল করে যেন মেঘে সৌদামিনী ॥ 
ভীষণ কুটিল মূর্তি ধরিলা নরেশ। 
ঘন ঘন শ্বাস বহে কীপে চারি দেশ ॥ 
অত্বীপ কাপে ভয়ে মহা গজ সহ। 
প্রলয় প্রকাশ যেন হয় অহরহ ॥ 
প্রলয় পবন বহে কাঁপে গিরি বন। 
সমুদ্র তরঙ্গ বহে হ'য়ে অগণন ॥ 
থরথরে ধর! কাপে অনন্তের শিরে। 
রামরস্ত। যথা কাপে বৈশাখী সমীরে ॥ 
প্রলর উদ্দিত হেরি এ তিন ভূবন। 
রাজ! পরীক্ষিত ক্রোধে কাপিল সঘন ॥ 
নৃপতির হেন ভাব হেরিতে নয়নে । 
শুদ্র কীপে থরে থরে কাতর জীবনে ॥ 
নাহি তেজ নাহি সেই পূর্ব সম ভাব। 
পাগুবের তেজে দগ্ধ হুইল প্রভাব ॥ 
ত্যজির! অজ্ঞনভাব জ্ঞানীর বচনে। 
গর্বব ত্যজি শুদ্র তবে পড়িল চরণে ॥ 


ই স্্ীমন্ভাগবত। | 


হাহাকার করি শুর্র লোটায় ভূতলে। 
বলে নৃপ রাখ প্রাণ ত্যজি ক্রোধানলে ॥ 
অজ্ঞানে মোছিত আমি পরি রাজবেশ। 
এই দ্রেখ ধরিলাম এবে দীন বেশ ॥ 
ত্যজিলাম রাজবেশ হইলাম দাস। 
রাখ প্রাণ রাজ। করি কৃপার প্রকাশ ॥ 
লইন্ু স্মরণ তব ও পদকমলে। 

রাখহ মারহ তুমি আপন কৌশলে ॥ 
কলিরে পতিত দেখি রাজা পরীক্ষিত । 
ভাবিলেন মনে মনে যাহ! কিছু হিত ॥ 
মনে মনে করিলেন শাস্ত্রের বিচার | 
শরণ্যে হনন নহে ভদ্র ব্যবহার ॥ 
চিরকাল মম রাজ্যে আশ্রয় প্রদান। 
শরণ্যজনের বিধি রাখিবারে প্রাণ ॥ 
শুভ কীর্তি আহরণ পূজ! গুরুজন | 
দয়ার সহিত করা দীনের পালন ॥ 
রথেতে বিমুখ ঘবে কেহ কদাচন। 
হেন জন রাখিবারে রাজার মনন ॥ 
এহেন বিচার করি রাজ। মনে মনে। 
আশ্রয় শুদ্রেরে কন মধু সম্ভাষণে ॥ 
শুন শুন শুদ্র তুমি আমার বচন। 

না কর রোদন তুমি মুছহ বদন ॥ 

উঠ উঠ পদ হ'তে ত্যজিয়া ভূতল। 
আশ্রিত জনেরে বধ অধার্ের ফল ॥ 
অর্জনের যশঃ মোরা করিতে রক্ষণ । 
করিয়াছি পূর্ববরূপ ব্রতের ধারণ ॥ 
শরণ্যে বধিব নাহি থাকিতে জীবন। 
নেই হেতু নাহি তোম! করিব হুনন ॥ 
অভয় পাইয়। মনে করহ শ্রবণ। 
পালিবে বলিব যাহা উত্তম বচন ॥ 
অধর্ম্ের বন্ধু তুমি অধর্ষের সার। 
মম রাজ্যে প্রবেশিল অধশ্ম আচার ॥ 
লোভ চৌধ্্য ধর্ম ত্যা কাপট্য কলহু। 
ছুর্ধনতা৷ পদে পদে হবে অহরহ ॥ 


| আম সক 

| সেই হেতু.তোম! বলি গুন কলি বীর। " 

! অন্থত্র যাইতে তুমি কর মনে স্থির ॥ 

| যেখানে ঘাজ্তিক নাই নাহি যজ্ঞকার। 

৷ সতত অজ্ঞান কথা ভীষণ আকার ॥ 

| নাহি ধর্ম নাহি সত্য থায় দেখিবে। 

৷ তথায় আপন বল তুমি প্রকাশিবে ॥ 

| যজ্ঞবলে ধর্মাজ্ঞান যথ। মৃর্তিমান। 
ত্যজ পুণ্য ভূমি কলি ব্রঙ্গাবর্ভ স্থান ॥ 
যজ্ঞের মাঝারে যথা আসি ভগবান। 

। জ্বর নাম ধরি করে অবস্থান ॥ 

! ধার্‌ মায়াবলে হয় জগত স্জন। 
৷ যিনি আত্মা বায়ূরূপে সতত শোভন ॥ 
ধার অভিলাষে হয় মঙ্গল সাধন। 

: ঘথায় শোভন করে সেজন চরণ ॥ 

সে স্থান ররিবে ত্যাগ আমার আজ্ঞায়। 

। তৃণরাশি অগ্নিমাঝে কবে ত্রাণ পায় ॥ 

| প্রবল ঝটিকা বেগে উড়ে তুলারাশি। 

। প্রেমের ক্রন্দন যথা কোথ| শোতে হাসি ॥ 

। তোমার সঙ্গল কলি করিনু বিধান। 

! যাও ত্যজি ব্রন্ধাবর্ত পূজনীয় স্থান ॥ 

| হেন কথ। শুনি তবে কলি মহাবীর 
৷ পৃজিল রাজার পদ করি মন স্থির ॥ 

. রাজার মুরতি হেরি ভীষণ আকার । 

: থরথরে কাপে কলি ভয়ে অনিবার ॥ 

। যম সম দগুপাণি খড়গ ধরি ভূপ। 
' তেজেতে সহত সূরধ্য বিক্রমে অনুপ ॥ 

| কষ্লিত অন্তরে কলি সৃছু মৃছু হাসে। 
৷ রাজার সমক্ষে তব মানপ প্রকাশে ॥ 

| সারববতৌনগতুমি রাজ! তোমার আজ্ঞায়। 

| ক্ষণমাত্রে ত্রিভুবন লয় হ'য়ে খায় ॥ 

1 বল দেব বল বল কোথ। করি বাদ। 
যথাধ জীবনে আমি না হুব বিনাশ ॥ 
অর্জুনের পৌন্র তুমি উপযুক্ত বীর । 
শৌর্্যে বীর্ষ্যে অতুলন বুদ্ধিমান ধার ॥ 


প্রথম বন্ধ | 
তব দীপ্তি রাজা যম রহিবে সানসে। 
নাহিক ভুলিব আমি করমের বশে ॥ 
তোমার শাসনে আমি করিবারে বাস। 
করিয়াছি এ হৃদয়ে হেন অভিলাষ ॥ 
ভকতবগদল তুমি এই দয়া কর। 
বাসস্থান দেহ মোরে ওহে গুণাকর ॥ 
সৃত বলে শুন শুন মুনির নন্দন | 
অতঃপর কি করেন শুভদ্রা শোভন ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত করিল আরতি। 
বাসস্থান দেখাইতে করিলেন মতি ॥ 
মনেতে বিচারি তবে করে সম্ভাষণ । 
বলেন কলিরে তবে মধূর বচন ॥ 
পাগুবের বংশধর নাম পরীক্ষিত । 
অবশ্য সাধিবে কলি তোমাকার হিত॥ 
যেখানে সতত ছ্যুত আর মগ্পান | 
বারনারী যথা! সদ। লোকে হিংসে প্রাণ ॥ 
এ চারি অধন্ম যথ। রহে বিদ্যমান । 
সেই স্থানে রহ কলি গঠি বাসস্থান ॥ 
স্থানের বারত। শুনি কলি মহাবীর । 
আশ্চর্ধ্য মানিয়। মনে হইলেন স্থির ॥ 
মনে মনে করি কলি বাস অনুমান । 
চারিটি অধর্দ্দ নাহি এক স্থানে পান ॥ 
সেই হেতু পুনরায় সম্তাষি রাজায়। 
বলে কলি গদ গন ধরি তার পায়॥ 
ঘে চারি স্থানের নাম করিলে রাজন । 
কোথায় পাইব তার একত্র মিলন ॥ 
আমি এক! কলি এই সংসারের মাঝে। 
চতুদ্দিকে চারি গৃহ নাহি মম সাজে ॥ 
শুন শুন কুরুবর ক্ষত্র অধিপতি । * 
একত্রে চারিটি স্থান দেখাও স্থমতি ॥ 
একত্রে চারিটি পেলে স্থখে করি বাস। 
কর হেন অনুসতি পূরাইতে আশ ॥ 
হেন কথা বলে কলি করযোড় করি। 
চাহিলেন পুনঃ স্থান পদতল ধরি ॥ 


 জ্ীমস্তীগব্ত। 


স্বরণে স্থান দিয়া পরে কহেন বচন। 
| মিথ্যা। কাম হিংসা গর্ব ইহাতে মিলন ॥ 
; চারি বস্তরদ়াছিনু এবে দিনু আর। 
' টৈরভাব আছে ইথে পঞ্চম আকার ॥ 
পঞ্চ স্থান ল'য়ে তুমি বাদ কর কলি। 
এই পঞ্চে আধিপত্য তোমার সকলি ॥ 
চারি ছিল পাঁচ লতি কলি মহাবীর | 
আনন্দে হয়েন তিনি অতীব অধীর ॥ 
রাজার আজ্ঞায় এই পাঁচে করি বাস। . 
পূরিলেন কলি তবে নিজ অভিলাষ ॥ 
এত বলি সৃত কছে করি সম্তাষণ। 
সাধুর অর্থেতে নাহি ঘটয়ে সেবন॥ 
অর্পেতে অধন্দ আছে মহাকাল রূপে । 
নির্দেশ করেন তাহ! পরীক্ষিত ভূপে ॥ 
সে অবধি ধন কর্ম জ্ঞানীর কারণ। 
অজ্জানতারপী অর্থে নাহি প্রয়োজন ॥ 
কলিতে হইলে ধন্ম তিন পদ হীন। 
চারিপদে পূর্ণ রাজ্য করেন প্রবীণ ॥ 
কলি গেল অজ্ঞানেতে অধর্থী তথায় । 
পূর্ণরূপে ধর্ম আসি ভুবনে মিলায় ॥ 
অধর হইল নাশ হেরিয়া ধরণী। 
প্রফুল্ল হয়েন যেন ফশী লভি মণি ॥ 
এহেন করিয়া কার্য্য রাজ! পরীক্ষিত। 
শাদেন ধরণী হ'খে ধর্মে রত চিত ॥ 
অগ্যাবধি সেই রাজ। হস্তিনানগরে । 
অধর নাশিয়া ধর্ম প্রচারিত করে ॥ 
সেই হেতু ধর্ম নাম লতি মুনিগণ। 
হুরি লাগি এই যজ্ঞ করে আরম্ভন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা বল সংসার আধার ॥ 
ইতি রাজ পরীক্ষিত কর্তৃক কলির 
পীড়ন সমাগত । 


৬৬. 


অপ পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ প্রান্তি। 

সূত বলে শুন শুন মুনিন্্র সকল। 
হরিকথ| শুনি সদা বাড়ে কুতুহল ॥ 
সেই হরি মায়ারূগী রাজ। পরীক্ষিত। 
তাহাতেই মগ্ন রন হয়ে শুদ্ধচিত ॥ 
কৃষ্ণের করুণাবলে মায়ের জঠরে। 
অশ্বথাম অস্ত্রে নাশি সেই প্রাণ ধরে ॥ 
হেন বংশধর কথ নাহিক তুলন!। 
ভক্তেতে করুক তার সতত সাধনা ॥ 
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন যে জন সঁপিয়!। 
ব্রহ্মশাপে তক্ষকেরে ভয় ন! করিয়া ॥ 
অনায়াসে বেই জন প্রাণ করে দান। 
কেব৷ হরিপদে ভক্ত তাহার সমান ॥ 
শুকদেব শিষ্য তিনি হরি জানিবারে। 
গঙ্গাতীরে জান তিনি ত্যজিয়া সংসারে ॥ 
তথায় জানিয়। হরি শুকদেব মুখে। 
ত্যজিলেন কলেবর সানসের স্থখে ॥ 
হরিনাম শ্লোক ঘার সদা পাঠে রতি। 
হরিনাম শুনিবারে সদা যার মতি ॥ 
যেব। হরিকথ| রূপ স্ুধ! করে পান। 
আজীবন হরিপদে ঘেব! করে দান ॥ 
হুরিই আস্মার গুরু যে জন জানিয়!। 
আপনার প্রাণ দেন হরিতে সঁপিয়। ॥ 
জলেতে বুদদ উঠে বায়ুর প্রভাবে। 
জলেতে বিলয় করে বায়ুর অভাবে ॥ 
এই জ্ঞান লাভ করি মরিল যে জন। 
পরীক্ষিত সম আর কেবা মহাজন ॥ 
হেন কথা বলি তবে সৃত মুনিবর। 
নিস্তব্ধ হইয়া রন স্থম্থির অন্তর ॥ 
এত শুনি খষিগণ আনন্দে মগন। 
কহেন দুতেরে সবে আশীষ বচন ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি মৃত মুনি বংশধর । 
অপার মহিমা তুমি গুণের আকর ॥ 


৬৪... স্ীমন্তাগবরত। 


| প্রথম সব 
| অন্ত বরফ তব থাকুক জীবন | 

কাল যেন তব প্রাণ না করে গ্রহণ ॥ 
যে কথ। কহিলে তুমি নাহিক 'উপম! | 
অতি মনোহর কথা হয় নিরুপমা! ॥ 
ধন্য তব স্মৃতি সূত কি বলিব আর। 
তুমি যা করিলে হেন কে করে প্রচার ॥ 
সাগর সমান হয় কৃষ্ণের মহিমা । 
জগতে কে হেন আছে দেয় তার সীম! ॥ 
ধন্য সেই ব্যাসপুভ্র শুক তপোধন। 

যে জন পাইল মাত্র কৃষ্ণের চরণ ॥ 

1 ধন্ত সেই পরীক্ষিত পাবংশধর | 

। এ ভুবনে সেইজন নরোত্তম নর ॥ 

! কৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনি প্রফুল্ল অন্তরে । 

| জ্ঞান লতি প্রাণ দিল অকাতরে ॥ 

1 ধন্য ধন্য তুমি সৃত কি বলিব আর। 

| মোদের সমাজে তুমি অম্বত আহার ॥ 

। কৃষ্ণকথ। জ্ঞান করে হৃদয় ভূবণ। 

| নাহি কিছু অলঙ্কারে আর প্রয়োজন ॥ 
যে জন জানিল হৃদে ব্রহ্মময় রূপ । 
সেই জন হয় তবে সংসারের ভূপ ॥ 
সেই হেন কৃষ্ণকথা তোমার অন্তরে । 
বিরাজিত তব সৃত দেহের ভিতরে ॥ 
তোম! হেন পুণ্যবান কে আছে জগতে । 
যেব! হেরে তোম! দেই রত পুণ্যব্রতে ॥ 
জন্মিলে মরণ হয় বলিয়া ধরারে। 

| মর্ভযভূমি বলি যত শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ 
জীবের অম্বৃত মাত্র হরিকথ| সার। 

সে অস্ত তব মুখে হ'তেছে প্রচার ॥ 

| ভবের তারণ মাত্র একা সেই হরি। 
সংদার সাগরে তিনি একমাত্র তরি ॥ 
সে জনার যশঃ যেই করয়ে কীর্তন । 
সংসার কাণারী বলি তাহারে গণন ॥ 
সেই হেতু তুমি সৃত পুণ্যের কাণডারী। 
তোমার যে কত গুণ বর্ণিবারে নারি ॥ 


আম স্ব] 


অগ্নিতে শরীর দি বজ্জের কারণ। 
যজ্ঞের ধূমেতে হয় মলিন বরণ ॥ 
উপবাসে শুষ্ক কায়া মন্ত্রের কীর্তন । 
এত করি সে গোবিদ্দে না! পাই দর্শন ॥ 
কর্ম্মরূপী বজ্ঞ করি ভক্তির কারণ। 
একমাত্র সে গোবিন্দে রাখিবারে মন ॥ 
বখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ হৃদয়ে বিরাজে । 
ঘজ্জের বিশ্বাস দুর হয় মনমাঝে ॥ 
কন্ম আর উপাসন৷ জ্ঞানের কারণ। 
জ্ঞানেতেই প্রীগোবিন্দ সতত শোভন ॥ 
ভ্রীকৃ্জে জানিল বেব! কিবা যজ্ঞ তার। 
নাহি কর্ম উপলক্ষ হৃদয়ে বিচার ॥ 
এহেন কৃষ্ণেরে তুমি বুঝিয়াছ সৃত। 
কুষ্ণকথ। প্রকাশিছ পরম অদ্ভুত ॥ 

তব সম পুণ্যবান কে আছে জগতে । 
ক্ষুদ্রমতি মোরা সবে জানিব কিমতে ॥ 
কি আর বলিব সূত জ্ঞানের বারত|। 
বিষু্পদে যেইজন সদা হয় রতা ॥ 
তাহার আলাপে হয় সার্থক জীবন । 
তুচ্ছ তার কাছে হয় স্বর্গের বর্ণন ॥ 

কি ছার স্বর্গের কথা প্রলোভন সার। 
কৃষ্ণেতে প্রলোভ নাই মুক্তির প্রচার ॥ 
হেন কৃষ্ণ যেইজন সদা ভজে মনে । 
তাহার স্থানেতে ন্বর্গ পরাভব গণে ॥ 
নাহি চাহি বৈজয়ন্ত নন্দন-কানন। 
যদি পাই সেবিবারে কৃষ্ণভক্ত জন ॥ 
তব সম কৃষ্ণচতক্ত কোথ। পাব সুত। 
কি কব তোমার গুণ অতীব অদ্ভুত ॥ 
বযেইজন কৃষ্ণপদ লভিল অন্তরে । 
নাহি আশা গুরুজন আশীর্ববাদ তরে ॥ 
কি বলিব সত তোমা করি আশীর্বাদ | 
কৃঝ্পদ তব হৃদে নাগুক বিষাদ ॥ 
হরিরূপী ব্রহ্ম লাগি শিব মহাযোগী। 
্রহ্মাণ্ড ধারণে শিরে নাহি ভীত যোগী ॥ 


_শ্রীমভ্ভাগবত। ৬৫ 


| আর কার কথ! সৃত বলিব তোমারে । 


নিগুণের গুণ কোথ। জগতে প্রচারে ॥ 
সে হেন ব্রন্মের কথ। কেবা না শুনিবে। 
তাহার মহিম। শুনি কেবা না বুঝিবে ॥ 
শুনিলে তাহার কথা ভক্ভি-পরায়ণ। 
দুরে যায় তার যত মায়ার বন্ধন ॥ 
বন্ধন টুটিলে মুক্তি বিধির লিখন। 

হেন জানি তিরপিত নহে কোন জন ॥ 
সে হেন কৃষ্ণের কথ তোমার অন্তরে | 
অবিরত হরি হের দেহের ভিতরে ॥ 
তব সম গুণবান কোথা সৃত আর । 
তুষিতে তোমারে শক্তি কি সাধ্য সবার ॥ 
কর্মমবলে কৃষ্ণ লাগি এই যজ্ঞন্থল। 
তুমি কৃষ্ণ ভক্ত বলে জানহ সকল ॥ 
অব আগমনে পুণ্য হ'লে এই স্থান। 
তব বাক্যে সবাকার জুড়াইল প্রাণ ॥ 
আর কি বলিব সুত করিয়! মিনতি । 
কৃষ্ণের চরিত্র সবে শুনিবারে মতি ॥ 
বল সেই কথ! সূত বিস্তারি এখন। 
যজ্ঞেতে হউক তার ভক্তির সাধন ॥ 
ধন্য সেই পরীক্ষিত মহ।ভাগবত । 
যাহার কারণে কৃষ্চে জানিল জগত ॥ 
কর সৃত সে রাজার জীবন বর্ন । 
কেমনে সে রাজ কৃঞ্ছে হয়েন মগন ॥ 
কেমনে লভেন তিনি কৃঞ্চপদ জ্ঞান ! 
জ্ঞানসহ মুক্তি লভি ত্যজেন পরাণ ॥ 
পরীক্ষিত প্রসঙ্গেতে কৃষ্ণের চরিত। 
কহ সৃত হেন কথা জগতের হিত ॥ 

এ হেন আরতি শুনি সুত তপোধন। 
বিনয়ে কহেন সবে মধুর বচন ॥ 

বয়সে কনিষ্ঠ আমি বর্ণে অতি হীন। 
শাস্ত্রেতে নিপুণ সবে বয়সে প্রবীণ ॥ 
জনম সফল মোর সবার আশীষে। 
অন্ত হৃদয়ে মোর কি করিবে বিষে ॥ 


৬৬. জীমস্তাগব্খত। শরম স্্ধ 
নীচকুলে জন্ম বলি মানস আমার | 1 বিশাল উরস যেন নবীন যৌবনী । 
সতত ছুঃখিত ছিল সমাজ. আচার ॥ ! স্থমেরু সমান কুচ সতত শোভিনী ॥ 
আজ লভি খধিগণ মিষ্ট.সম্ভামণ। ূ কন্ধু আসি কণ্ঠে বৈসে করিয়া! সোহাগ । 
দূর হ'লে! সেই দুঃখ প্রফুল্লিত মন ॥ স্থির সাগরেতে যেন তরঙ্গের রাগ ॥ 
অনন্তের নাম ল'য়ে সার্থক জীবন। ৷ তাশ্থুলের অগ্রভাগ চিবুকের শোভা । 
কিবা সে মাহাত্ম্য তার করিব বর্ণন ॥ : অতীব কোমল পন্ম কাম মনোলোভা ॥ 
কি ক্ষমতা সে জনার লই সুখে নাম। অধর সহিত যুক্ত ওষ্ঠ মহানিধি। 
অনন্ত বলিয়! যারে ভাবে ধরাধাম ॥ বিমুখে রক্তিমবর্ণে শোভে দিননিধি ॥ 
তাহার মহিম! কেবা বণিবারে পারে। ও্ঠাধর ত্রদ্মরেগু বশীরব করে । 

সকল জীবেতে তিনি রন নিরাকারে ॥ গৃধিনী সমাম কর্ণ শোভিতেছে থরে ॥ 
জ্ঞানমাত্র পথ এক তাহার কারণ। আখি নীল সরোবর মধ্যে পন্মরেখা | 
জ্ঞানীতে হেরিয়। তারে হয় যে মগন ॥ তারক! ভ্রমর সম তাহে যায় দেখ ॥ 
তাই বলি বত পারি সে নাম কীর্ভন। নৃপতির সম পত্র শোভ। চারিধারে। 
করিব হে যতদিন থাকিবে জীবন ॥ শোভে ছুই কৃষ্ণ ভূরু কামে মোহিবারে ॥ 
অন্তর আধারে মায়া প্রকাশে প্রভাব । সপ্তমীর শশী জিনি ললাট ভঙ্গিমা । 
অনন্ত শব্দই তার একমাত্র ভাব ॥ সতত নাশিছে যেন চন্দ্রের গরিমা ॥ 

এ ভিন্ন মহিমা! ভার না পারি বণিতে। নবীন নীরদ সম কৃষ্ণকেশদাম । 

নাহি আর মায়াভাব উপজয়ে চিতে ॥ বেণী হেরি কাল ফণী কাদে অবিরাম ॥ 
হরির মহিমা কথ। কেমনে বণিব। কষিত কাঞ্চন কিন্ব! বিচ্যুত কিরণ। 
মানব জনম যাহে সার্থক করিব ॥ একত্রে মিলিল যেন উজল বরণ ॥ 
আগ্যাশক্তি মহালক্ষমী যাহার কারণ। কমল আসন তার কমল বসন। 

সতত উন্মত্ত ব্রহ্মা! আদি দেবগণ ॥ কমলেই সদা বাল কমল ভূষণ ॥ 

কমল কানন ধার মনোরম স্থান । যত কিছু ধন আছে ত্রিভূবন মাঝে । 
সেই লক্ষ্মী পদযূলে প্রাণ করে দান ॥ সমস্তই ভার পদে একে একে সাজে ॥ 
অনুপম! জ্যোতি ধার জিনিয়া চন্দ্রমা। সেই হেন মহালম্মী হরির চরণ। 
কোটি চন্দ্র সূর্য্য শোভে অতি মনোরম! ॥ চঞ্চলতা ত্যজি সদা করিছে সেবন ॥ 
রজত কমল জিনি পদতল শোভা । কৃষ্ণের মহিমা হেন কে পারে বণিতে। 
পশ্চিম তপনকর সান্ধ্য মনোলোভা ॥ ধন্য আজি ধন্য জন্ম হেন ভাবি চিতে ॥ 
রামরস্তা জিনি উরু কিম্বা করিকর। আর কি কহিব খাষি তাহার মহিমা । 
নিতম্থে মেদিনী কাপে কভু থরে থর ॥ বণিতে হৃদয় কাপে তাহার গরিমা ॥ 
ক্ষীণকটা হেরি সিংহ বিহরে কানন। ্রহ্ম৷ তারে পুজিবারে করিয়া মনন। 
ডমরু শঙ্কর করে সশঙ্কিত মন ॥ নাভি হ'তে গঙ্গ। পদে করেন সিঞ্চন ॥ 
নাভিন্্ধা সরোবরে মধ্যে লোমরাজি। অর্থ্যরূপে গঙ্গ! জাি হরির চরণে । 
যেন সে পদ্মের পরে মধুলোভা৷ সাজি ॥  ভ্রিলোক তারিতে দা ভ্রমে ত্রিভূবনে ॥ 


প্রথম স্বন্ধ 
স্বর্গেতে অলকানন্দা মরতে গঙ্গা নাম। 
ভোগবতী নামে খ্যাত নরকের ধাম ॥ 
হরি পদে গঙ্গাবারি হইয়া মিশ্রিত। 
মুক্তি দান করে সবে ধর্মের উচিত ॥ 
এমন মুকুন্দ নাস বল আর কার। 
ভগবং নাম বল দিব কাঁরে আর ॥ 
হরির মহিমা হেন করিয়। বনি । 
ধন্য হ'লো আজি ধধি আমার জনম ॥ 
আম্মা ব্রহ্ম বুঝি ধীর ধাহার কৃপায়। 
সর্বব্র ঈশ্বর হেরে ধার করুণায় ॥ 
হরিরে ভাবন! জীব ভাবিয়। মানসে। 
শায়া ব্রহ্ম জীব এক ভাবে এক রসে ॥ 
হেন রসে মজি জীব ত্যজি মোহ মায় । 
একেবারে দেয় যেন যথ! হরি ছারা ॥ 
হরিপদ হেরি অংশ লয়ে নিজ নাম। 
জগত সমান হেরে লয়ে নিজ ধাম ॥ 
পরম উপাধি তার হংস রয় পরে। 
জগত ঈশ্বর ছায়া যবে দৃষ্টি করে ॥ 
আত্মা ব্রহ্ম বেই জন করয়ে গণন। 
পরমহংসের খ্যাতি হরির চরণ ॥ 
এ হেন মহিমা ধার তারে কিসে পাই । 
বণিতে সুক্গেেতে তারে হেন শক্তি নাই ॥ 
হেন মায়! ধার সেই হরি কোনজন। 
কেমনে করিব আমি তাহার বর্ণন ॥ 
জিজ্ঞাসিলে সব খধি এই দীন জনে । 
কহিব হরির-লীল! যাহ। আছে মনে ॥ 
কহিব সবার কাছে যতই শকতি। 
হরিপদে রহে মোর বড়ই তকতি। 
হরিরে বুঝিতে কেবা পারে এ জীবনে । 
পক্ষী যথ। শৃন্তে যায় স্বীয় প্রাণপণে ॥ 
যার ষত বল আছে জ্ঞানময় পথে। 
পঞ্চিতে ততই পায় বিষুপদ রথে ॥ 
তেমতি ক্ষমতা ত আছয় আমার। 
করিব হরির গুণ সংসারে প্রচার ॥ 


স্ীমন্তাগবত। 


৬শ 


। যা কহিল মুনিগণ করহ শ্রাবণ। 


1 কি করেন পরীঙ্ষিত পাগুবলোচন ॥ 
' একাকী রুরিয়া রাজ। ম্বগঞ্লায় মন। 

: প্রবেশিতে ইচ্ছিলেন নিবিড় কানন ॥ 

: স্বগয়ার বেশ রাজা করেন বিহিত । 

' স্বর্ণ বন্ধ অঙ্গে দেন বুঝিয়া উচিত ॥ 

; কনক কিরীট শিরে হীরা তায় শোভা। 


' বদনপরেতে শোভে রতি মনোলোভ। ॥ 
ণ কেশাবলি অগ্রভাগ চারিদিকে রয়। 
; নিশায় চন্দ্রমা সহ নক্ষত্র শোভব ॥ 


ণ 
ৃ 
] 
| 


৷ অতি বীর্ষ্যবান রূপ বয়সে মধ্যম। 


শিকারে পণ্ডিত রাজ। রূপে অনুপম ॥ 
কালাগ্নি সান শর তুণীরেতে শোভে। 
হাস্তেতে ধরেন ধনু স্বগ প্রাণ লোভে ॥ 
দ্রুতগামী অশ্বে রাজ। করি আরোহণ। 
। চলেন অগ্রেতে লাগবে পিছে সেনাগণ ॥ 
রাখিয়া দুরেতে সেন! প্রবেশি কাননে । 
ইতস্ততঃ বিচরেণ স্বগ অন্বেষণে ॥ 

, ক্রমে দিবা অবসান অন্ত দিনমণি। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণা ক্লান্ত হন নৃপমণি ॥ 


; পরিশ্রান্ত হযে রাজ! বিচারি কাননে । 
ূ অনুরেতে সারোবর হেরেন নয়নে ॥ 


জলাশয় হেরি রাজ। যায় তার কাছে। 
হেরেন আশ্রম এক রহে তার পাছে ॥ 
আশ্রম হেরিয়া রাজ। সরোবর তীরে । 
ক্লাস্তিরে নাশিতে ভামে আনন্দের নীরে ॥ 
আশ্রম উদ্দেশে রাজ। করিয়া গমন । 
প্রবেশেন তার মাঝে আনন্দিত মন ॥ 

। আশ্রমে প্রবেশি রাজ। হরেন নয়নে । 
। এক খষি রহিয়াছে ধ্যান নিমগনে ॥ 

৷ নিমীলিত আখি তার নাহি শ্বাসগতি | 
৷ মৌনভাবে রন তিমি হরিপদে মতি ॥ 

: শান্তিম রূপ তার বয়সে প্রবীণ । 

। শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণ কেশ হইয়াছে লীন ॥ 


৬৮ জীমন্তাগবত' 


ইন্জরিয়ের গতি নাহি অটল অচল। 
বা ত্যজি মন তার অন্তর নির্মল ॥ 
্বযুপ্তি স্বপন কিন্বা আর জাগরণ। 
সমস্তই একক্রন্গে হয়েছে মিলন ॥ 
মগ্ন আভরণ তাহাই আসন। 
অতীব গম্ভীর মুক্তি দৃশ্য স্থশোভন ॥ 

এ হেন মুনিরে হেরি আপন নয়নে । 
জল আশ! রাজ! করে আপনার মনে ॥ 
বন্দিয। মুনিরে রাজ! চাহিলেন জল। 
মৌনেতে রহেন মুনি নির্ববাক কেবল ॥ 
কেহ নাহি জল দিল ন। কহিল বাণী। 
এমতে রাজার হৈল আকুল পরাণী ॥ 
কেহ না করিল আর অতিথি সৎকার । 
কেহ না আমন দিল লয়ে জলভার ॥ 
কেহ নাহি অর্থ্য দিল বলিয| রাজন। 
কেহ না কহিল তারে মধুর বচন ॥ 
এতেক বিচারি রাজ। আপনার মনে । 
ভাবিলেন অপমান আপন জীবনে ॥ 
একেত ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় আকুল। 
তাহাতে বিশ্রাম নাই বধি মৃগকুল ॥ 
হস্তেতে ধনুক শোঁভে ক্ষন্ধে তুণী শর । 
যেন কার্তিকেয় শোভে অতি মনোহর ॥ 
আশ্রমে বিশ্রাম লাগি আসিবা৷ রাজন। 
নাহি পান স্থান পান অথবা ভোজন ॥ 
জড়বৎ খাষিরে হেরি সম্মুখে নৃপতি। 
ধষির উপরে হন অতি ক্রুদ্ধমতি ॥ 
একে পৃথিবীর পতি পাগুবের বংশ। 
যাহাতে সতত রহে শ্রীকৃষ্ণের অংশ ॥ 
মায়ার ভুলিয়া রাজ! রিপুংপরবশে। 
আত্মজ্ঞান ভুলিলেন সংশয় সরদে ॥ 
ক্রোধপরবশে রাজ। কাতর হইয়া। 
আশ্রম বাহিরে আসি দেখেন চাহিয়া! ॥ 
এক সর্প পড়ি আছে গিঘাছে জীবন। 
দেহমাত্র সর্পাকার করিয়া দর্শন ॥ 


প্রপম স্বদ্ধ 


৷ আশ্রমীর এই ভাব উপেক্ষি রাজন। 

| । ধনুর কটিতে সর্প করি উত্তোলন ॥ 
: লয়ে যান ক্রোধভরে যথা রহে খাষি। 

| ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে নিজেরে সাবাসি ॥ 

যথার্থ সে যোগী কিন! জানিবার তরে । 
 ম্বত সর্প দেন তার ক্ষন্ধের উপরে ॥ 

৷ স্কঙ্ধেতে শোভিল সেই ম্বতকায় শেষ। 
৷ তথাপি ধধির যোগ ন| হইল শেষ ॥ 
সর্প ্বন্ধে দিয়া রাজা ভাবিলেন মনে। 
যথার্থ সংযমী খধি আপন জীবনে ॥ 
ইন্দ্রিয় সংযম করি একাগ্র করিয়!। 
ব্রহ্ম তেজ দেখে আত্মা নিলিপ্ত হইয়া! ॥ 
সে কারণে আখি মুদি তার ভাবে রহে। 
ঈশ্বর বুঝিয়া ধষি এত র্রেশ সহে ॥ 
সর্প অঙ্গে দিয়! রাঙ্ত। হেরেন নয়নে | 
পূর্বের সমান খধি রছেন আসনে ॥ 
নাহি ফিরে চায় রাজ। মেলিয়া নয়ন। 
নাহিক কাপিল অঙ্গ স্পর্শন কারণ ॥ 
নাহিক বহিল শ্বাস নিশ্বাসের দ্বারে । 
নাহিক কহিল কথ। কোনও প্রকারে ॥ 
এহেন প্রভাব হেরি' খষির রাজন। 
ক্ষুব্মনে নিজ রাজ্য করেন গগন ॥ 
এদিকে ঘটিল মহ! অনর্থ ঘটন। 
যেমনে পাইল শাপ পাণুব রাজন ॥ 
খধির কুমার এক আসিয়া তথায়। 
হেরিল শমীক স্কন্ধে সর্প শোভ। পায় ॥ 
এ কার্ধ্য হেরিষ। সেই খধির কুমার । 
চলি যায় যথ। রহে শমীক কুমার ॥ 
ক্রীড়াচ্ছলে তথ। গ্রিপনা উপহাস করে। 

| বলেন কুমারে তবে উপহাস করে ॥ 

1 তপ তব বৃঝ। শৃঙ্গ ! দেখাও প্রভাব। 

| বোঝ! গেছে গুণপণা তব তপ-ভাব ॥ 
কি বলিব তব কথ| শুনি হাসি পায়। 

| ম্বত সর্প ছুলে তব পিতার গলায় ! 


প্রথম না ........ ... আ্রীমভাগবত।, ৬৯ 
দিলেন নৃপতি সর্প তব পিতৃ গলে। 1 খষিশ্রেষ্ঠ মম পিতা বলে বার বার। 
বৃথাই বড়াই তুমি কর কোন ছলে ॥ আজি ভার অপমান একি ব্যবহার ॥ 
এহেন ভারতি শুনি শৃঙ্গি হহাখষি। হায় বিধি এত তপে একি হ'ল শেষ । 
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে নেহারেন দিশি পিতার হানিল মান গলে স্বৃত শেষ ॥ 
কি কারণে পিতৃক্কন্ধে সর্প দিল রাজা । কোথা যাব কি করিব সবে দিবে জ্বাল! । 
জিজ্ঞাসেন কুমারেরে তাই মহাতেজ! ॥ বলিবে পিতার গলে দোলে সর্পমালা ॥ 
জিজ্ঞাসিত হয়ে তবে খাধির কুমার । | পিতার দুষণ কথ! শুনিবারে নারি। 
পরীক্ষিত ব্যবহার করেন প্রচার ॥ | আশ্রমে থাকিতে মোর ক্লেশ হৈল ভারি ॥ 
ক্ষত্রিয়ের দর্প তবে স্বকর্ণেতে শুনি। -কোথা নাহি উচ্চভাষে ভাষিতে পারিব। 
ক্রোধেতে অধীর হন শৃঙ্গী মহামুনি॥ | তপোবলে কার সনে আর না যুঝিব ॥ 
হেরহ প্রভাব মোর বয়স্য সকলে। যত ছিল সান মম সব হ'ল নাশ। 
ক্ষত্রিয়ের গর্বব খর্ব করি তপোবলে ॥ হে বিধি ঘটালে কেন হেন সর্ধ্বনাশ ॥ 
মহামুনি মম পিতা! নাহি জানি তারে । কপালে হানিয়া কর শুঙ্গী কান্দে বসি। 
সর্প তীর ক্বন্ধে দেয় কোন অবিচারে ॥ মানস সতত তার ঘেরিল তামসী ॥ 
হউক রাজ্যের পতি কি ভয় আমার । নয়নের বারি ঝরে ভেসে যাঝ বুক। 
ধষিজন প্রতি তার একি ব্যবহার ॥ সদা হাহাকার রব কাতর ভাবুক ॥ 

যথ। হানিলেন তিনি মম পিতা মান । হেথায় শসীক মুনি ধ্যান শেষ করি। 
সপ্তাহে তক্ষক তার হরিবেক প্রাণ ॥ | হইলেন প্রকৃতিস্থ হৃষিকেশ স্মরি ॥ 
খধিজন প্রতি যেই অত্যাচার করে। ধ্যান ভঙ্গে মহাখষি হেরেন সন্মুখে। 
সপ্তম প্রকৃতি সহ তাহাতে সে মরে ॥ কাঁদিছে কুমার তাঁর সকাতর ছুঃখে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা! করি । ৷ কুখারে কাতর হেরি জিজ্ঞাসেন মুনি। 


সকলে বলহ এবে ব্রহ্ধযয় হরি ॥ 
ইতি পরীক্ষিতের ত্রন্ধশাপ সমাপ্ত 


পরীক্ষিতের শাপ প্রাপ্তি শ্রবণে শমীকের বিণাপ। 
সুত বলে শুন শুন মুনীন্দ স্্ুল। 

কি করিল অতঃপর শুঙ্গী তপোবল ॥ 
এহেন বৃত্তান্ত শুঙ্গী শুনিয়। শ্রবণে। 
ধাইয়া আইল যথ। পিতা যোগাসনে ॥ 
যথার্থ দেখিল গলে দোলে মৃত অহী । 
কাতরে দহিল হৃদি সেই স্থানে রছি ॥ 
জনকের অপমান ন! পারি সহিতে। 
উচ্গৈঃম্বরে লাগিলেক ক্রন্দন করিতে ॥ 


৬ 


কি কারণে কীদ পুজ্র বিবরণ শুনি ॥ 
বলিতে বলিতে খাষি স্কন্ধে দিয়া কর। 
। দেখেন তথায় রহে ম্বৃত অজাগর ॥ 

। র্পেরে ফেলিয়া দুরে পুছেন কুমারে। 
কেন কাঁদ পুত্র বল আকুল অন্তরে ॥ 
পিতার আরতি শুনি বলিল কুমার । 
1 যথা শাপিলেন তিনি পা অলঙ্কার ॥ 
1 হেন কথা শুনি ধা ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে। 
৷ পুভ্রে তিরস্কার কত করেন আপনে ॥ 
! কোন ধর্ম বলে পুত্র শাপিলে রাজন। 
সাধু রাজ। কোন কালে দণ্ডের ভাজন ॥ 
নাহি জান নীতি তুমি নাহি ব্যবহার । 
বৃথাই নাশিলে তুমি তপঃ আপনার ॥ 





খ০ 

হরি অংশে জন্ম তার আদর্শ মহান। 
একমাত্র কুরুকুলে তিনিই জীবন ॥ 
সংশয়ে আরূঢ় হয়ে দিল মৃত সাপ। 
তাহাতে ন! হয় তার কোনরূপ পাপ ॥ 
তপের অযোগ্য তুমি নাহি কোন জ্ঞান। 
মহাপাপ করিয়াছ করি অভিমান ॥ 

ম। মারিল মোরে রাজা না ভাঙ্গিল ধ্যান। 
গলে মোর সর্প দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ 
নির্দোষ দেজন হয় গুরুদণ্ড হেন। 

না হয় উচিত কভু করিবারে জেন? ॥ 
বহু কষ্টে তপ মাত্র শিখিলে কুমার । 
নাহি কিছু শিখিলে হে তার ব্যবহার ॥ 
মহাজ্ঞানী মহারাজ নহে সাধারণ । 
শাপিলে তাহারে পুত্র বল কি কারণ ॥ 
রাজ। না রহিলে রাজ্যে দ্থ্য ও তন্কর। 
গৃঁহন্ছের সর্ব্বনাশ হবে অতঃপর ॥ 
আশ্রমী মোদের তবে কেব! দিবে দান। 
কেমনে জীবন ধরি তপে দিব প্রাণ ॥ 
সামান্য রাজন নহে পরীক্ষিত বীর। 
পৃণত্রহ্গ বিষ্ুরূপে ধরা শাসে ধীর ॥ 
বিষুর কৃপায় হয়ে সর্ববশক্তিময়। 
পরীক্ষিত পালে ধরা যেমন তনয় ॥ 
অরক্ষিত হবে রাজ্য বিন! পরীক্ষিত। 
কেন পুর করিয়াছ এহেন অহিত ॥ 
দহ্যুতে পৃরিবে ধর! হরিবারে ধন। 
অধন্্ন আসিয়া! ধর্ম করিবে হরণ ॥ 
মহামারী হবে ক্রমে ওষধি বিহনে। 
তাপেতে দহিবে উ্ক। উদিবে গগনে ॥ 
পরম্পর দ্বন্দ যুদ্ধে সংহারিবে সব। 
হিংসাই হইবে ভবে প্রধান বিভব ॥ 
কেহ বা হরিবে পশু কেহ অর্থ নারী। 
কেহ বা হারায়ে সব হইবে ভিখারী ॥ 
শাস্ত্র সব লোপ হবে দস্থ্য হবে রাজ। | 
শুদ্রেতে ত্রাহ্মাণী হবে মুর্থে দিবে সাজ। ॥ 


শ্রীমভভাগবত। 


দর [ প্রথম খন 
আর্ধ্য ধর্ম লোপ হবে কামে হবে রতি। 
৷ অর্থ লাগি ধর্ম নাশে হবে মন্দগতি ॥ 
কুক্ধুর বানর সব হুইবেক নর । 
জাতি নাশে হবে ক্রমে বর্ণের সঙ্কর ॥ 
| যে রাজা বিহনে হয় এতেক ঘটনা। 
[ কেন তারে শীপ দিলে কুমার বল ন| ॥ 
সংসার অসার জানি ত্যজি্বারে মায়া। 
| রাজ্য ত্যজি জ্ঞান লাগি ত্াজিবেন কাযা ॥ 
: রাজ! বিনা অরাজক হবে রাজ্য সব। 
! ধর্ম পথ লুণ্ড হবে অধধ্্ম বিতব॥ 
নাহি কিছু দোষ তীর বৃঝ নিজ মনে। 
| অতিথি হইয়া রাজ। আসেন আপনে ॥ 
| তৃষ্ঠায় আকুল রাজ। বিশ্রাম কারণ। 
, আমার আশ্রমে তার হয় আগমন ॥ 
1 খধির উচিত কার্য আতিথ্য সৎকার। 
| আমারে সংঘমী হেরি হন চমতকার ॥ 
। সুর্য আশ্রম বটে অতি স্থগঠন। 
আশ্রমে রহেন কিন্ত জড় একজন ॥ 
| জড়যোগে খধিগণ নাহি ভাঙ্গে ধ্যান। 
| অথচ আশ্রমে আছে নিয়ম বিধান ॥ 
নাহি আর অন্ত প্রাণী ইহার মাঝারে । 
। তবে মোরে ভণ্ড তিনি ভাবেন বিচারে ॥ 
| ত্বগিন্দরিয় গুণ তিনি বুঝিবারে মনে । 
 দ্বণার্থ সর্পেরে গলে দিলেন আপনে ॥ 
অতি জ্ঞানবান রাজ। করিল প্রধান। 
বৃথ| তারে পুত্র তুমি শাপ দিল! দান ॥ 
উচিত মোদের ছিল আতিথ্য মংকার। 
তাহ। বিন! শাপ দিলে একি ব্যবহার ॥ 
বিন। দোষে অন্য জনে দণ্ডে যেইজন । 
তাহার সমান পাপী না আছে ভূবন ॥ 
সেই হেতু মহাপাপ হুইল তোমার । 
এ পাপে মোচন কিসে করহ বিচার ॥ 
হেন কার্য্য কভু পুভ্র আর ক'রে! নাই। 
ধষির ক্রোধেতে শাস্তি সর্বদাই চাই ॥ 





প্রথম গন্ধ ] 

হরিরে ভজিয়া! তপে সিদ্ধ হয় যেই। 
শত্ররূপ রিপু কেন আর ধরে সেই ॥ 
হরিভক্ত প্রতি কেহ অবজ্ঞ! করিলে । 
. তিরস্কার অপমান কিম্বা আঘাতিলে ॥ 
হরিভক্ত প্রতি কেন অকারণ ক্রোধ। 
বিন! দোষে কেন তার লহ প্রতিশোধ ॥ 
হেন কার্য্য তব পুত্র না হ'ল উচিত। 
ভুবনে অযশ তব রহিল ঘোষিত ॥ 
এতেক বিলাপি খষি পুন্রে দিয়া জ্ঞান। 
ভাবেন রাজার ভাব মুদিয়া নয়ন ॥ 
হেন শাপে রাজ। কভু ক্রোধী নাহি হুন। 
অপকারী জন দোষ না করি গ্রহণ ॥ 
যেজন শাসেন ধর! এ ভুবন মাঝে। 
কাম ক্রোধ রিপুকার্ধ্য নাহি তারে সাজে 
স্থখ নাহি ছুঃখ নাহি তাহার অন্তরে । 
সতত আনন্দময় পৃথিবী ভিতরে ॥ 
লাভেতে না৷ হয় হৃষ্ট কভু সাধুজন। 
অলাভে না হন রুষ্ট ভাবিয়া! আপন ॥ 
হেন সাধু পরীক্ষিত আপন অন্তরে । 
দুঃখে স্থুখে সম ভাব পৃথিবী ভিতরে ॥ 
হেন রাজ। জ্ঞান লতি ত্যজিবে জীবন । 
সংসারের যত স্থখ হবে বিনাশন ॥ 
পাণ্ুবংশধর রাজ! অতি গুণবান। 
মুক্তি লাগি মচিস্তিত হইবে পরাণ ॥ 
এতেক বিলাপি খাষি ভাবেন অন্তরে । 
পরীক্ষিত দেহ নাশ কল্য।ণের তরে ॥ 
ভাগবত মহা-গীত হরিকথা৷ সার । 

হরি হরি বল সবে সর্বব সারাৎসার ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশ! করি । 
সকলে বলহ এবে ব্রহ্মময় হরি ॥ 

ইত্তি শর্মীক বিলাপ সমাপু। 


 শ্রীমসভাগবত।.. .. 


] 
| শৃ্গী প্রদত্ত শাপ শ্রবণে রাজ! পরীক্ষিতের 


বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজা ত্যাগ । 


সৃত বলে শুন শুন মুনীন্্র সকল। 
কি করেন অতঃপর রাজ। মহাবল ॥ 
আশ্রম হইতে রাজ! করিয়া! প্রয়াণ। 
ফিরেন আপন রাজ্যে হয়ে সন্দিহান ॥ 
অতীব ধাম্মিক রাজ! সদা ধর্মে মতি। 
অন্াষ করিয়ে মনে ব্যথ! পান অতি ॥ 

ূ গুপ্ততেজা শমীকেরে ন! পারি চিনিতে। 
সর্পেতে হরেণ মান ভাবি বিপরীতে ॥ 
অনাধ্ধ্য করিলা কার্য হ'য়ে আর্ধ্য স্ুত। 
ঘটিল তাহার দ্বারা অতীব অদ্ভুত ॥ 

1 মম হস্তে অপমান হ'য়ে মহাযোগী । 
ধ্যান ভঙ্গে শাপিবেন গলে দেখি ভোগী ॥ 
এ হেন সংশয়ে রাজ| সচঞ্চল মতি । 
হেন কার্ধ্যে মৃত্যু মাত্র হন অবগতি ॥ 
হউক মরণ মোর নাহি তাহে দুঃখ । 
চাহি না অনিত্য এই সংসারের হুখ ॥ 
যেন আর জন্মে মম হেন কার্যে মতি। 
নাহি দেন সেই হরি অখিলের পতি ॥ 
মহাযোগী অপমান করিলাম আমি। 
হইয়া পাগুব পুক্র ভুবনের স্বামী ॥ 
হেন অপযশ মোর গাহিবে সকলে। 
তদপেক্ষ। মৃত্যু মোর শ্রেয় কর্মফলে॥ 
বিলম্বে নাহিক কার্ধ্য ত্যজিবারে দেহ। 
ইচ্ছ। মোর এইক্ষণে ত্যজি রাজ্য গেহ ॥ 
ব্রহ্মতেজ অপমান করিয়াছি আমি । 
লউন জীবন ধন সেই খাষি স্বামী ॥ 
মম সম হতভাগ্য. আর কেবা! আছে। 
হরিরে ভুলিনু আমি হরি পেয়ে কাছে॥ 
দেহ মাত্র জীবনের ভোগের আগার । 

! ইন্দ্রিয় অন্তর বান্থ সকল তাহার ॥ 


৭৯ 


৭২ জ্বীমন্তীগৰত। 
| সেইক্ষণে আত্মজ্ঞান লভিলেন মনে। 
| তাহার সমান জ্ঞানী কে আর ভুবনে ॥ 


দেহ সহ হৌক সেই সকল বিনাশ। 
গুরু বা ব্রাহ্মণ গীড়া নাহি রহে আশ ॥ 
মহাপাপ করিলাম কিসে পাব মুক্তি। 
কেই ব! আমারে দিবে সেই হেন যুক্তি ॥ 
ছেন চিন্তা মনে মনে ভাবেন রাজন । 
অন্তর ব্যাকুল ভার সংশয়িত মন ॥ 
পুজ্রের শাপের কথ! সত্য করিবারে। 
শমীক পাঠান শিষ্য রাজার আগারে ॥ 
শিষ্যেরে বলেন তিনি বিনয়ে সকল । 
অগ্রেতে পৃজিবে রাজ। সকল মঙ্গল ॥ 
পরেতে আশীষ দিবে আমার নামেতে। 
দিবে ধশ্ম উপদেশ বাখানি মনেতে ॥ 
পরেতে কহিবে কথা শাপের কারণ। 
প্রাক্তনের ফল রাজ ভুঞ্জহ আপন ॥ 
শমীকের শিষ্য আসি রাজার আগারে। 
আশীষ রাজারে করে শিক্ষিত আচারে ॥ 
কুশলের পরে কহি শাপের কারণ। 
সভ। ত্যজি মুনিবর করিল গমন ॥ 
শাপের কারণ শুনি ভাবিয়ে অন্তরে । 
আনন্দিত রাজ! হন হরিষের ভরে ॥ 
মুক্তির কারণ রাজা ছিলেন ব্যাকুল। 
ধাষি শাপে মুক্তি লতি পাইলেন কুল ॥ 
তক্ষক দংশনে মৃত্যু করিয়৷ নিশ্চয়। 
রাজ্যভোগ ত্যজিলেন পাগ্ডব তনয় ॥ 
সংশয় মাঝারে জ্ঞান উদ্দিল তাহার। 
শাপ নয় তার পক্ষে ইহা শুভ বর ॥ 
অতি বুদ্ধিমান রাজা বয়সে নবীন। 
দেহের ভোগের নাশ করিলেন হীন ॥ 
পুভ্রেরে সঁপিয়। রাজ্য ভাবিয়া মনীষা । 


দেখিলেন সংদারেতে ব্বর্গ রাশি রাশি ॥ 


1১ 


স্বর্গের বিভব তার করতল গত। 
হুরিতেই অনুক্ষণ থাকে যেই রত ॥ 
ইহলোক পরলোক করয়ে বাসনা । 
বাসনাতে জন্ম মৃত্যু বেদের রচন! ॥ 
জন্ম মৃত্যু কট আর নাহি সহিবারে। 
পূর্ণ ভক্তি মনে মনে ভাবেন বিচারে ॥ 
হরিপদ সেবা মাত্র সকলের সার। 
কোথায় সে পদ রহে সতত বিচার ॥ 
আত্মাই হরির পদ পরমাত্মা হরি। 
সেইজন জ্ঞানী বুঝে পায় মুক্তি তরি ॥ 
জনম মরণ আর ভবে নাহি হয়। 
হরির মায়ায় রূপ পঞ্চভূতে রয় ॥ 
সেইজ্ঞন লভিবারে রাজ। পরীক্ষিত। 
ত্যজিলেন রাজ্য ধন ভাবিয়া অহিত ॥ 
কাদিলেন পুক্র তার প্রেয়সী রমণী। 
কাদিল বদন ধরি ন্েহের জননী ॥ 
কাদিলেক প্রজাকুল প্রভুর কারণ। 
কাদিল সকলে গুণ করিয়া স্মরণ ॥ 
মায়াময় এ সংসার ভাবি নিজ মনে । 
ত্যজিলেন সব বস্তু বিবেক সেবনে ॥ 
হরির সাধন! লাগি পুণ্য গঙ্গাতীরে। 
যান সেই মহারাজ অতি ধীরে ধীরে ॥ 
অনশনে রন তথ। হরি-ব্রত ধরি। 
যাহাতে পাঁবেন ভব-সাগরেতে তরি ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। 
ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি ॥ 
ইতি শুঙ্গী-প্রদত্ত শাপ শ্রবণে রাজ। পরীক্ষিতের 
বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ সমাপ্ত । 


গম স্বন্ধ ] 


পরীক্ষিতের বৈরাগ্য-এ্রত ধারণ ও 
মভধিগণের সমাগম | 


সৃত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। 
গঙ্গার মাহাস্ম্য কথ! হ'য়ে অবিচল ॥ 
গঙ্গার বারির গুণ কেমনে বণিব। 
অন্তরের গুটভাব কেমনে বলিব ॥ 

যে জন সতত সেবে বিষ্ণুর চরণ । 
তুলসী মিশ্রিত রজে সদা স্থশোভন ॥ 
ভক্তিভরে সে চরণ হেরে অহোরাতি। 
হরিপদে গঙ্গা খেলে আনন্দেতে মাতি ॥ 
এমন গঙ্গার ভাব যেজন বুঝিয়া। 
গঙ্গ। গঙ্গা বলি ডাকে যোজনে থাকিয়া ॥ 
মুক্তি তার করতলে কৃপায় গঙ্গার। 
অস্তর বাহির শুদ্ধ সতত তাহার ॥ 
অপার মহিমা তার কহিব কেমনে । 
ইহলোকে পরলোকে মুক্ত সেইজনে ॥ 
স্বর্গেতে অলকানন্দা মর্তে গঙ্গা নামে। 
ভোগবতী নাম খ্যাত পাতালের ধামে ॥ 
বিষ্ণুর চরণ সেবি এ হেন প্রভাবে । . 
তিনলোক পরিত্রাণ করে এক ভাবে ॥ 
মৃত্যুরে নিশ্চয় জানি জন্মি মত্্যভূমে। 
মুক্তি জ্যোতি বিনা কেবা চাহে পাপধুমে ॥ 
গঙ্গাই মুক্তির পথ কর্ম্মজ্ঞানে হয়। 
মত্ত্যভূমে হরিনাম গঙ্গা বিন! নয় ॥ 
বিষুণপন নাম তার ভ্রিলোকে প্রচার। 
তার তীরে বসে যেই পায় মুক্তিভার ॥ 
সেই হেতু পরীক্ষিত পাওুবংশধর | 
কর্ণজ্ঞান শেষে যান গঙ্গায় সত্বর ॥ 
মুনি-ব্রত ধরি রাজা অবধৃত বেশ। 
ধরিলেন নাহি রাখি হৃদে মায়ালেশ ॥ 
যে কেশে শোভিত সদা টাচর চামর | 
মুণ্ডিত করেন তাহা দিয়! নিজকর ॥ 


... জ্রীমভ্াগবত। 


শ৩ 
| যে কর্ণে শোভিত ছিল হীরক কুগুল। 
তথায় শোভিত আজি চন্দন কেবল ॥ 
যে শিরে শোভিত ছিল হীরক মুকুট। 
দুরে তাহ ত্যজিলেন ভাবি কালকৃট ॥ 
কণ্ঠেতে শোভিত ছিল মণিময় হার | 
তুলসীর মাল! শোভে বিহনে তাহার ॥ 
ঘে করে শোভিত ছিল হীরক-বলয়। 
রুদ্রাক্ষের মাল! তথা বিচিত্র শোভয় ॥ 
যে অঙ্গে সতত ছিল হৃবর্ণের সাজ। 
চীরমাত্র তথ! শোভা! পাইলেক আজ ॥ 
রাজসিংহাসন ধার আছিল আসন। 
রত্রীপেক্ষা শিলা ভাল বাসিল সেজন ॥ 
নয়ন কটাক্ষে যার যুবতী মোহিত। 

সে তারকা উর্ধগতি ধ্যানে নিয়োজিত ॥ 
শম, দম, ভেদ, দণ্ড আছিল বিচার। 
হরিনাম বিনা মুখে নাহি কিছু আর ॥ 
দেবরাজ সভা সম সভা! মনোহর । 

তাহ৷ ত্যজি গঙ্গীতীরে অতি শোভাকর ॥ 
ছত্রদণ্ড কত শত চামর ব্যজন। 
ত্যজিয়া সে সব মাত্র হরি পদে মন ॥ 
মেঘ তীর চন্দ্রাতপ তারকা হীরক। 
সূর্য্য সূর্য্যকান্ত জ্যোতি শোভে ঝকমক্‌ ॥ 
বিজলি পবন বহে সৌরভ মাখিয়৷। 
পক্ষী গায় মধুম্বর বিটপে বসিয়া ॥ 

ময়ূর মযুরী নাচে নর্ভকের সম | 

কল কল গঙ্গাজল বায নিরুপম ॥ 

| এ হেন বৈরাগ্য রাজ! লভিয়া অন্তরে । 
বিষ্প্ুনদী তীরে আপি হরিধ্যান করে ॥ 
হরিনাম সদা মুখে হরি আভরণ। 

হরি নামামৃত পান হরিপদে মন ॥ 
যোগাসনে বলি রাজা নয়ন মুদিয়া। 
অন্তর বুঝেন সদ! জ্ঞানেতে চাহিয়া! ॥ 
বৃষ্টি রৌদ্র তয় নাহি, দেখে নাহি মায়া। 
দিব! নিশি ভেদ নাহি মিথ্যা ভাবি কায়!॥ 


ধ _ আীমন্ভাগকত। | 
| কি ভাগ্য আমার আজি না পাই ভাবিয়া । 


এ হেন সংবাদ ক্রমে যাইল চৌদিকে। 
মুনি ধধিগণ ক্রমে শুনে দিকে দিকে ॥ 
অদ্ভুত বৈরাগ্য কথা করিয়া শ্রবণ। 
ধাইয়া আইল তথ! দেখিতে রাজন ॥ 
ধন্য পাওডুবংশ রাজা বিখ্যাত ভুবনে । 
রাজ্য ত্যজি বংশধর হুরি ভাবে মনে ॥ 
এই কথা ভাবি মনে যত মহাখমি। 
আসিলেন একে একে হ'তে দশদিশি ॥ 
কি কব প্রভাব সব মহা পুণ্যময় | 
ধাদের দর্শনে হয় সর্ববপাপ ক্ষয় ॥ 
সেই সব মহাজন সহ শিষ্যগণ । 
আসিলেন একে একে যথায় রাজন ॥ 
বশিষ্ঠ চ্যবন অন্রি ভূগু শরদ্বান। 
অঙ্গিরা অরিষ্টনেমী, রাম গুণবান ॥ 
পরাশর বিশ্বামিত্র উতঙ্ক উদ্বল। 
ইধ্াবাহ মেধাতিথি উর্বব তপোবল ॥ 
মৈত্রেয় গৌতম আর তরদ্াজ ব্যাস। 
নারদ অগস্ত্য আর কত তপোন্তাস ॥ 
দেবধি রাজধি আর কত ধাধিজন। 
মহধি অরুণ আদি কত অগ্রণন ॥ 
রাজারে হেরিতে আর কল্যাণ ইচ্ছায় । 
আসিল যতেক খাষি কহ! নাহি যায় ॥ 
কৃতার্থ ভাবিয়া! মনে পার্জ নরপতি। 
ধাধিগণ পদ হেরি করেন প্রণতি ॥ 
সবাকার স্থান রাজ! করিয়া নির্দেশ। 
সকলে প্রণাম করি স্থধান সন্দেশ ॥ 
কৃতাঞ্জলি পুটে পরে স্থুুদ্ধি রাজন। 
কহেন ব্নিয়ে সবে আপন প্রাক্তন ॥ 
সবারে মন্বোধি রাজা কহেন বচন। 
ধন্য পন্য পাণ্ডুবংশে আমার জনম ॥ 
কত কত রাজ! আছে এ ভুবন মাঝে । 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি আজি নৃপসাজে ॥ 
রাজার কল্যাণ লাগি কয় জন ধাষি। 
আসেন তাহার কাছে হ'তে দশ দিশি ॥ 


[ প্রথম স্্ধ 


সেবিনু সকল ধধি বৈরাগ্যে আসিয়! ॥ 
বৃথাই সে রাজপদ মাত্র অভিমান। 

। কুকর্ঠের পাত্র মাত্র মায়া বাসম্থান ॥ 
কি সাধ্য তাহারা করে ত্রাহ্মণ সেবন। 
কি সাধ্য নৃপেতে সেবে মহয়ি চরণ ॥ 
সেই রাজ্য অভিমানে মাতিয়া তখনি | 
পাইলাম বিপ্র শাপ প্রকাশ্য আপনি ॥ 
সেই অভিমানে আশা হৃদয়ে উদিয়া। 

' সংসারে আনিত মোরে শাপেতে ডুবিয়া ॥ 

: শুন শুন মম কথা ধাষির সমাজ । 

| বিপ্রশাপ মম হিত করিল যে আজ ॥ 

1 হরিপদ বুঝাবারে আপনি ঈশ্বর । 

1 বিপ্রশাপ রূপে তিনি লন কলেবর ॥ 

' সংসারে থাকিলে সদ! ভয়ের কারণ। 

! মায়! না ছুটিলে ত্যজে কে কবে জীবন ॥ 

৷ বৈরাগ্যে কিসের ভব মায় নাহি যার। 

! ছাধা মাত্র ভোগ স্থান সকলি অসার ॥ 

| সে হরির মায়া কিছু বোঝা নাহি যায়। 
শাপরূপে জ্ঞান তিনি দিলেন আমায় ॥ 
শাপান্থিত বটে আমি কিন্তু ভাগ্যবান। 

1 তোমী সবাকারে সেবি প্রুল্লিত প্রাণ ॥ 

| আমি মহা পাপময় জেনো ধাষিগণ। 

দেই হেড ঈশ্বরেতে সঁপিয়াছি মন॥ 

' সবার শরণ আমি এবে লইলাম। 
ইচ্ছামাত্র পাই যেন সেই মুক্তিধাম ॥ 
লইনু মানসে আমি গঙ্গার শরণ । 
মুক্তি ধার অঙ্গে ভামে হরির চরণ ॥ 
হউক তক্ষক কিন্বা দ্বিজবর মায়! । 

1 দংশন করুক মোরে নাশিবারে কায়া ॥ 

৷ যতদিন সেই ভাগ্য না হয় আমার। 

| রহিলাম এই ভাবে করি হরি সার॥ 

। সবাকার পদে খষি করি নমস্কার । 

| শুনাও সকলে মোরে হরি কথা সার ॥ 


প্রথম স্বন্ধ ] 

অনন্ত ধাহার নাম অপার মহিম!। 
বর্ণনায় কিছুমাত্র নাহি যাঁর সীমা ॥ 
এই আশীর্বাদ মোরে কর ধষিজন। 
পাপ নাশে হয় যেন হরিপদে মন ॥ 
হরির করুণা যেন দেখিবারে পাই। 
হরি বিনা এ পাপেতে নিস্তার যে নাই ॥ 
আর আশীর্বাদ মোরে কর খাধিজন। 
হরির কথায় যেন রত হয় মন ॥ 

আর আশীর্ববাদ মোরে কর খধিজন। 
যে যোনিতে মোর পরে হইবে জনম ॥ 
“হরির চরণ যেবা সেবে অনুক্ষণ । 

তার সহ যেন হয় মিত্রত। বন্ধন ॥ 

হেন তাপ মনে করি সেই পাওুবীর। 
বিষয় বাসন! ত্যজি হইলেন ধীর ॥ 
পুজে দিয়া রাজ্যভার নিজে নৃপমণি। 
বৈরাগ্য করেন হৃদে সর্বব সম গণি ॥ 
গঙ্গার দক্ষিণ কুল খ্যাত মুক্তি স্থান। 
বসি তথ! হরি পদে সঁপিলেন প্রাণ ॥ 
তুচ্ছ হ'ল সিংহাসন দর্ভাসন সার। 
হরি মাত্র বাণী আর গঙ্গাজলাহার ॥ 
অনশন ব্রত তার মুক্তির কারণ। 
খাধিজন হরিগুণ করান শ্রবণ ॥ 

হেন পুণ্য ক্রিয়া হেরি বত দেবগণ। 
করিলেন থরে থরে পুষ্প বরিষণ ॥ 
ছুন্দুতি বাজিল সদ। মঙ্গল কারণ । 
সাধু সাধু কথা সদা কহে ধাষিজন ॥ 
রাজার ভকতি হেরি মহষি সকল। 
কহেন তাহারা সবে ভাগ্য ফলাফল ॥ 
রাজধি শেঠ তুমি কৃষ্ণ পরায়ণ। 

এ হেন বৈরাগ্য তব উচিত মেবন ॥ 
তব ভাগবত আত্মা ত্যজিঘ়া শরীর । 
যে অবধি পরলোকে নাহি যাবে ধীর ॥ 
সে অবধি মোরা সবে না যাব ভবন। 
দেখিব সকল তব হয়েছে মনন ॥ 


জীমন্ভাগবত। 


! এ হেন সম্ভাষা করি যত খধিজন। 
বসিয়া তথায় কহে হরির কথন ॥ 
: হরিনাম হুরিধ্বনি হরি মাত্র সার। 
: হুরি ভিন্ন অন্য নাহি তথায় আচার ॥ 
। মুভিমান বেদ যেন তথায় আসিল। 
৷ মুনিগণ মুখে আসি হরি প্রকাশিল ॥ 
৷ উপেন্দ্র রচিল গীত হুরি কথা সার । 
1 মজ মন হুরিপদে ত্যজিয়! সংসার ॥ 
যে শুনিবে ষে পড়িবে এই হরি কথা। 
ঘুচিবে সংসার-দুঃখ তাহার সর্ব্বথা ॥ 
ইতি মহত্ধি সমাগম সমাপ্ত । 


পরীক্ষিত কর্তক খবিগণের প্রতি প্রশ্ন 
ও শুকদেবের সমাগম । 


সুত বলে ধাধিগণ শুন দিয়া মন। 
অতঃপর কি করেন পাগুব রাজন ॥ 
শুনিয়া আরতি রাজ! খধিগণ মুখে । 
বিষু কথ! শুনি মগ্ন অপাথিব সুখে ॥ 
বিষ্ণু কথা শুনিবারে বাড়ে অভিলাষ । 
প্রণমিয়। সবে রাজা করেন প্রকাশ ॥ 
কি কব কৃপার কথ। মহা খধিজন | 
দেশান্তর হ'তে দব করি আগমন ॥ 
সন্তোষ করিতে মোরে সবাকার আশ। 
পূরাও সকলে মিলে মম অভিলাষ ॥ 
কি আনন্দ 'আজি' মোর হৃদয়ে উদয়। 
যেন সত্যলোক আসি সম্মুখে শোভয় ॥ 
সত্যলোক সহ চারি বেদ ঘুদ্তিমান। 
তত্বঙ্ঞানী সবে আমি মম সঙ্গিধান ॥ 
কিবা স্বর্গ কিব! ম্্য হউক যে লোক। 
হিতার্ঘে সবার গতি নাশিবারে শোক ॥ 
পরহিতে মতি ধন তোমা সবাকার। 
করহ আমার হিত করিয়। প্রকার ॥ 


৭৬ জ্রীস্তাগবত। 
আর জন বলে তপ করহু রাজন। 
। ব্রহ্ম পদ্ম উর্ধ করি স্থির কর মন ॥ 


সেই কথা মনে ভাবি জিজ্ঞাসি সবায়। 
উপযুক্ত যুক্তি দিয়া! তারহ আমায় ॥ 
একমাত্র এই প্রশ্ন আমার অন্তরে । 
কোন কার্য্যে বিশুদ্ধত সংসার ভিতরে ॥ 
একমত করি সবে মনেতে বিচারি। 
বলহু আমায় যাহে তরি ভববারি ॥ 
সংসার তেয়াগি যবে মুমুর্ূু হইব। 
তখনি বা কোন কার্য করিতে পারিব ॥ 
সংসার মুক্তির পথ দেখাও সকলে । 
রাজ্যধন সব মিথ্যা এ মহীমগুলে ॥ 
অনিত্য বস্ততে মোর নাহি প্রয়োজন । 
দয় করি বল কিসে পাই নিত্যধন ॥ 
এই কথ প্রকাশিলে এ তিন ভুবনে । 
ধর্ার্থ বুঝিবে সবে এ পাপ জীবনে ॥ 
অতএব দয়! করি যত খধিজন। 

হেন কথা বল সবে করি স্থির মন ॥ 

এ হেন আরতি শুনি মহধি সকল। 
লাগিল কহিতে স্থির জ্ঞানের কৌশল ॥ 
বিচার করিয়া স্থির একে একে কহে। 
যাহার মতিতে যাহা! সর্ব্বোতম রহে ॥ 
কেহ বলে বঙ্ঞ কর তুমি মহারাজ। 
যজ্ঞের সমান শ্রেষ্ঠ নাহি অন্য কাজ ॥ 
যজ্দেতে হরিরে কর আনুতি প্রদ্দান। 
তাহাতেই মহারাজ পাবে পরিত্রাণ ॥ 
দেশে দেশে এই খ্যাতি সকলে ঘোষিবে। 
স্থকৃতি আপনি আসি তোমারে স্পশিবে ॥ 
আর জন বলে শুন পাণুবংশ-কেতু। 
যোগের বামন! কর মোক্ষলাভ হেতু ॥ 
যোগবলে হুরি কেবা জানিয়া অন্তরে । 
আনন্দে রহিবে এই সংসার ভিতরে ॥ 
যোগের সাধনে তুমি পাবে যোগী নাম। 
কুস্তক রেচক আর প্রাণায়াম ধাম ॥ 
কত ব৷ সাধনা তাছে কেমনে কছিব। 
হরি জ্ঞানিবারে পথ দেখাইয়া দিব ॥ 


1 প্রথম খন 


উদ্ধপদে নিম্ন শিরে অগ্নির দাহনে । 
শীতে রহ জলমধ্যে, গ্রীষ্মেতে কিরণে ॥ 
রায় বৃষ্টিতে ভিজি খাবে পত্র ফুল। 
ওষ্কার জপিবে মনে আনন্দে অতুল ॥ 
তাহাতে পাইবে হরি অন্তরে দর্শন | 
হরিমূত্তি হেরে হবে সার্থক জীবন ॥ 
হরি-পদ আশ! করি ত্যজিলে জীবন। 
আর ন| হইবে তব এ ভব দর্শন ॥ 
কেহ বলে কর দান বলির সমান । 
সাত্তবিক পুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ 
অন্ন হীনে অন্ন দাও বস্ত্রহীনে বাস। 
ছুঃখীর নাশহ ছুঃখ পুরি অভিলাষ ॥ 
বিদ্াহীনে বিদ্যা দাও গৃহ হীনে স্থান। 
পাত্রের বিচার করি তুমি কর দান ॥ 
দানেতে আপনি হরি তুষ্ট অতিশয় | 
অচিরে পরম পদে দিবেন আশ্রয় ॥ 
তাই বলি দান কর পাগুব রাজন। 
তার ফলে পাবে তুমি বিষুণ্র চরণ ॥ 
এমতে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। 
বাহির মহলে গোল হঠাৎ উঠিল ॥ 
সভয়ে আসন ছাড়ি সকলে দীড়ার়। 
উপবীত করে করি হরিগুণ গায় ॥ 
রাজ। বলে একি একি হ'ল কি প্রমাদ। 
কেন বা সকলে করে এতেক বিবাদ ॥ 
ক্রমে মহাযোগী শুক প্রবেশে সভায় । 
বালকেতে পরিবৃত কেহ হালে গায় ॥ 
কেহবা তাহার পাছে দেয় করতালি। 
কেহবা না চিনে তারে দেয় নান! গালি ॥ 
ছন্বাতীত নির্ধিবিকার ব্যাসের কুমার । 
সৃছুমন্দ হস্ত আর উজ্জ্বল আকার ॥ 
উর্ধে তুলি ছুই বাহ্‌ স্বস্তি স্বস্তি বাণী। 
ৃষ্টিমাত্রে শাস্তি পায় আকুলিত প্রাণী ॥ 


ক্ষত্র হযে তব পদ সেবিবারে পারি ॥ 


্ী 


_. প্রথম স্ন্ধ] স্্রীমস্ভীগখত । 

বয়স ষোড়শ মাত্র স্ন্দর আনন | | আপন ইচ্ছায় দেব করি আগমন। 
অতীব উজ্জ্বল মৃত্তি হুন্দর বরণ ॥ সার্থক করিলে মোর এ পাপ জীবন ॥ 
দীর্ঘ বাহু দীর্ঘ পদ বিশাল উরস। অন্থরের পাপনাশ বিষু সমিধান। 
গাত্র হ্বকোমল আর নয়ন সরস ॥ তোম! দেখি তথ! পৃত হ'ল মোর প্রাণ ॥ 
কন্বুর সমান কণ্ঠ কপোল মাংসল। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত দয়া এ বংশ উপর। 
আবর্ত সদৃশ নাভি কেশ ঝলমল ॥ রহিয়াছি তাই মোরা শী নিরম্তর ॥ 
উলঙ্গ নাহিক বাস কান্তি মনোহর ভাগিনেয় পুত্র বলি মনে আছে তাঁর। 
সর্বব তত্ব চিহ্নবুক্ত শুদ্ধ কলেবর ॥ আমারে তরিতে তাঁর এই ব্যবহার ॥ 
সভার মাঝারে আসি তুলিলেন বাহু। অতীব পাপাত্মা আমি তারিতে আমায়। 
মুনিজন মুখচন্দ্র যেন গ্রাসে রাহু ॥ কৃষ্ণরূপে হে ব্রঙ্গন্‌! স্বাগত হেথায় ॥ 
সকলে দাড়ায়ে তীরে আদর করিল। . কি কব তোমার গুণ সামান্য মানব । 
রাজা পরীক্ষিত তাহে আত্ম সমপিল ॥  . অতীব অদ্ভুত হেরি তোমার বৈভব ॥ 
পাগল ভাবিয়া পাছে আছিল বালক। ' আছে কিছু অভিলাষ জিজ্ঞাি তোমায় । 
অজ্ঞান পুরুষ আর নারী নাবালক ॥ ৷ কৃপায় করহ দেব পবিত্র আমায় ॥ 

এ হেন সম্মান তার সভায় নেহারি। 1 বল দেব কোন কার্যে যোগী সিদ্ধ পায়। 
প্রস্থান করিল ভয় মনেতে বিচারি ॥ | হরিরে হেরিবে যোগী করি কি উপায় ॥ 
বসিতে আসন দিয়! পূজেন রাজন। কোন কার্যে সেই সিদ্ধি হইবে উদয় 
বসিলেন শুকদেব আনন্দিত মন ॥ কোন ব! নিয়মে সেই কার্য মহাশয় ॥ 
কিবা শোভা সে সবার কেমনে কহিব। শ্রোতব্য অথবা জপ্য স্মরণ ভজন । 
ত্রিভূবনে অনুপম উপম! কি দিব ॥ কোন বা! উপায়ে কার্য সাধিবেক মন ॥ 
অনন্ত সহত্র মুখে বণিবারে নারে । অনুগ্রহ করি দেব করহ প্রকাশ। 
নরলোক মাঝে কেবা বণিবারে পারে ॥ কলুষ-সাগর-বারি হউক বিনাশ ॥ 

এই মাত্র বলি তবে শুনহ সথজন। জানি আমি তব স্থিতি যথ! জনপদে । 
দেব রুক্ষ নাগ যক্ষ সর্বব অতুলন ॥ গোঁদোহনকাল মাত্র পায় তব পদে ॥ 
দেবধি ব্রহ্মধি আর রাজার প্রধান। অস্তিম উদয় মোর বড় আশা মনে। 
তীরা হন গ্রহ তার! খকের সমান ॥ শুনিব সে হেন যোগ এ হেন জীবনে ॥ 
শুক তাহে চন্দ্রসম বিতরে কিরণ । রাজার আরতি শুনি ফুল্ল শুক খষি। 
এ হেন শোভাঘ মুগ্ধ পরীক্ষিত মন ॥ আরম্তেন কহিবারে বেড়ি দশদিশি ॥ 
বনু স্তুতি করি রাজ! করি স্থির মন। স্থাবর জঙ্গম যত হু'লো৷ সবে স্থির। 
শুকেরে কহেন তিনি মধুর বচন ॥ পবন বহিল মৃদু স্থির নিধি নীর ॥ 

কি কব মহিমা তব আমি মুঢুমতি। সুর্যের কিরণ হ'লো বসন্ত সমান। 

যার গৃহে তব পদ তার পুণ্য অতি ॥ পশু পক্ষী নর নারী করে স্থির প্রাণ ॥ 
কি ভাগ্য লভিম্থু আমি বণিবারে নারি। শুক মুখাম্বত রস গলিতে লাগিল। 


তাবৃক করিয়। পান উন্মত্ত হইল ॥ 


৭৮ ্ীমন্তাগবততী। | থম কর 


ূর্য্বংশ জাত যেই বিশ্বামিত্র কুল। | চণ্তীচরণ নাম তার চণ্তীর দেবনে। 
প্রকাশিতে এ ভারতে কায়স্থ সন্কুল ॥ পিতামহ পিত। তিনি জ্ঞাত সর্ববজনে ॥ 
বল্লালের মান্যমতে বঙ্গের কুলীন। কালিদাস পুর নাম উমেশ তীাহার। 
বঁড়িষ! সমাজে খ্যাত কালীদাস দীন ॥ তাহার ওরসে দাস দেখিল সংসার ॥ 
তাহার বংশীয় বাস কুমার নগর | প্রথম স্কান্ধের কথা উপেন্দ্র রচিল। 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা অতি শোতাকর ॥ হরিপদে দাও মন ত্যজিয়া পঙ্থিল ॥ 


ওপ্রগরন্সক্ষক্ষ লম্সগ্ । 





শ্রীসভাগন্ত 


ভিহ্রভীন্ বুথ । 
_75$%$5-7 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরধ্েব নরোত্তমং | 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ 
শুনিয়। পাইবে মোক্ষ ভাবিয়া সে জন। 
রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি। আনন্দেতে হ'য়ে রহি সংসারে মগন ॥ 
সুত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। অতি গোপনীয় কথ। ভাবহ অন্তরে । 
অবধান কর পরে প্রশ্ন ফলাফল ॥ জনমি আত্মারে যেবা নাহি দৃষ্টি করে ॥ 
যে প্রশ্ন করিল। রাজ। শুকের সবনে। দুল্লভ মানব জম্ম লভিরা যে জন। 
উত্তর করেন শুক আনন্দিত মনে ॥ নাহি পারে ছেদ্িবারে মায়ার বন্ধন ॥ 
শুক বলে শুন এবে পাণডু অলঙ্কার । বৃথাই আম্মুর নাশ করিয! সে জন। 
যে প্রশ্ন করিল। তুমি অতি চমতকার ॥ নিদ্রান্থখে রতিরঙ্গে কাটায় জীবন ॥ 
উহাতে সাধিত হবে ব্রিলোকের হিত। মাযার প্রভাব কিবা নাহিক বুঝিয়া। 
আত্মজ্ঞান সবে লতি হবে পুলকিত ॥ কুটুন্ পোষণে দিবা কাঁটার মাতিয়। ॥ 
ভুবনে অনেক শাস্ত্র রয়েছে প্রচার । অর্থের কারণ করি পরের সেবন। 
শ্রবণ মনন আর নিষিদ্ধ আচার ॥ বিফলে কাটার সেই আপন জীবন ॥ 
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তব প্রশ্ন ভাব। আশ্চর্য্য তাদের জ্ঞান আমি মনে মানি। 
আছিল ভুবনে উহা! প্রচার-অভাব ॥ সংসার অনিত্য মাত্র মানসেতে জানি ॥ 
সাগর সমান শাস্ত্র করিলে মন্থন। অপত্য কলত্ররূপ সেবাতে মাতিয়া। 
তবেতো জানিবে আত্ম। করি স্থির মন ॥ সকল অনিত্যি ইহা! না হেরে বুঝিয়া! ॥ 
সংসারী হইয়া কেবা করিবে সে কাজ। মারার আসক্ত হ'য়ে কাটায় জীবন। 
ভাল প্রশ্ন জিদ্ঞাসিল! নৃপতি হে আজ ॥ নাহি ভাবে মনে কভু হইবে মরণ ॥ 
যে জন নাহিক করে ভাবনা! আত্মার । অধিক বলিব কিব! শুনহ রাজন। 
মোক্ষার্থে শ্রোতব্য শান্তর তাহার প্রচার ॥ পিতার সরণে স্থীয় মৃত্যু বিম্মরণ ॥ 


৮০ শ্্রীমস্ভাগবত । 


বৃথাই সংসার-মায়! বুঝহ্‌ হৃদয়ে । 
আশা! যত পূর্ণ হয় ততই বাড়য়ে ॥ 
সংলারের সেব! যেব৷ করে.হুযে জ্ঞানী । 
সংলিগ্ত ন| হয় তাহে শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥ 
অতএব হে ভারত করহু শ্রাবণ। 
ইন্জ্িয়ে করহ বশ মায়ার বন্ধন ॥ 

যদি তব অভিলাঘ সে অভয় পদ। 

সদা শুন হরিনাম নাশিতে বিপদ ॥ 
শ্রবণ কীর্তন কর মজ হরিনামে। 
একান্তে করিলে যাবে সে বৈকুষ্ঠধামে ॥ 
যেবা শুনে হরিনাম সফল জীবন । 
যেবা সে কীর্তন শুনে লভিয়! জনম ॥ 
যেবা সেই নাম শুনে হ'য়ে একমন। 
সেই জন ক্রমে লভে পরমার্থ ধন ॥ 
কিসে হরিপদ মন মজিবে সংসারে । 
করিব বিহিত তার বিবিধ বিচারে ॥ 
আগ্রেতে পড়িবে সাধ্য আত্মার বিচার । 
পরে পাতগ্জল যোগ কর ব্যবহার ॥ 

এ হেন নিয়মে হরি যে করে সেবন। 
সে জন হৃদয়ে করে বৈকুষ্ঠ-দর্শন ॥ 

এ হেন উপায়ে বেবা করযে সাধন। 
মুক্তি তার করতলে হেরযে নমন ॥ 
অতএব কর রাজ। পূর্ব্বের সাধন । 
পরেতে স্বধন্মে রত কর নিজ মন ॥ 
জন্মের উত্তম গতি বিজ্ঞান পাইবে । 
বিজ্ঞানেতে নারায়ণ হৃদয়ে জানিবে ॥ 
নৃতন এ কথা৷ নয় অতীব প্রাচীন। 
হেন পথ সেবনীয় খষি সমীচীন ॥ 
আত্মজ্জান বিন! ভ্রম কভু নাহি যায়। 
এই পাপ এই পুণ্য সদাই ভাবয় ॥ 
জ্ঞানপথে পাপ আর পুণ্যের কল্পন!। 
সকলি বৃথাই জেনে। মনের জল্পনা ॥ 
সত্ব রজঃ তমে। মাত্র মারার আধার। 
সে কারণে আত্মজ্ঞান সাধ অনিবার ॥ 


দ্বিতীয় দ্ধ 
মায়াকে করিতে দূর চাহ আত্মজ্ঞান। 
তাহে সত্য নারায়ণ শাস্ত্রের বিধান ॥ 
শুন শুন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পা নরপতি। 
যে শাস্ত্র কহিব তোমা হও অবগতি ॥ 
পুরাণের শ্রেষ্ঠ ইহ! ভাগবত নাম। 
বেদ তুল্য মাননীয় খ্যাত ধরাধাম ॥ 
বাপরে প্রথমে পিত। করেন রচন। 
সাহার নিকটে আমি করি অধ্যয়ন ॥ 
নাহি পড়ি ভাগবত শিক্ষার কারণে। 
মায়ায় বিনাশি আমি চরম সাধনে ॥ 
অতীব সুন্দর শ্লোক মনোহর ভাব। 
। আত্মজ্ঞানে পূর্ণ ইহা পৃণিত প্রভাব ॥ 
1 সেই হেতু ইহা পাঠ ক'রেছি রাজন। 


| কহিব হে সেই শাস্্র তোমার সদন ॥ 

| বৈষণবের শ্রেষ্ঠ তৃমি এ হেন সংসারে । 
। তৌম! বিন! সেই শাস্ত্র শুনাইব কারে ॥ 
| হেনমতে ভাগবত করাব শ্রুবণ। 


অবিলম্বে সে মুকুন্দে যাবে তব মন ॥ 
সংসারে বলিব রাজ! ভাগবত সার। 
মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে ইহ সর্ববসার ॥ 
শব্দে শবে হরিনাম ইহার অন্তরে | 
আত্মজ্ঞান ফল তার খ্যাত চরাচরে ॥ 
নীতির বিধান এই শুনহ রাজন । 
নাহি কাজ করি বহু শাস্ত্র আলোচন ॥ 
বৃথাই যাইবে দিন লইয়! জীবন । 
সাগর সমান শাস্ত্র গর্ভে তার ধন ॥ 


| মুহুর্তেকে জ্ঞানলাভ হয় যেইমতে। 


ব্যবহার সেই শাস্ত্র কর জ্ঞানমতে ॥ 
সেই উপদ্ধেশ এই ভাগবত সার। 
রচিলেন পিত৷ ব্যাস তারিতে সংসার ॥ 


1 সার উপদেশ মম নাহি কিছু আর। 
| সাধুজন উপদেশ কর ব্যবহার ॥ 


খট্টাঙ্গ নামেতে এক ছিল নরপতি। 
আত্মজ্ঞান লভি দেন হরিপদে মতি ॥ 


দ্িতীযন্ধ] .. .... স্্ীমন্তাগৰত। ৮৯. 
বৃথা শাস্ত্রে আযুনাশ না করি সেজন। ! কঠিন বন্ধন তাহা খোলা মহা দায়। 
সাধু উপদেশে তিনি দেন নিজ মন ॥ কৌতুকে তাহ। খোল! নাহি বায় ॥ 
তাহাতে হইলে জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার । অস্ত্র ভিন্ন সে বন্ধন কেইবা ছেদিবে। 
হরিলোক প্রাপ্ত হন সর্বত্র প্রচার ॥ অসঙ্গম আস্ত্রে তাহ! কাটিতে হইবে ॥ 
হে কৌরব, কর তুমি এবে অবধান। পৃথক হুইয়া রবে ত্যজি আত্মজন। 
সপ্তাহ মাত্রেক তব আছে দেহে প্রাণ ॥ | নাহিক করিবে ভ্রমে তাদের স্মরণ ॥ 
সামান্য সময় মাত্র গণিতে হইলে। তবেতে। কাটিবে মায় হইতে সংসার । 
জীবন মুষ্ুর্ভ মাত্র মনে বিচারিলে ॥ এই বিধি বেদ শাস্ত্রে রয়েছে প্রচার ॥ 
অতএব কর রাজা এমন উপায়। মায়। নাশ করি জীব ত্যজিবেক বাস। 
পরলোক অনায়াসে পাইবে হেলায় ॥ চলি যাবে যেই তীর্ঘে হবে অভিলাষ ॥ 
যেরূপ নিয়ম আমি করিনু বর্ণন। পবিত্র তীর্ঘের জলে করিবেক স্নান । 
কর রাজ। সেইমত অগ্নে আচরণ ॥ থাকিবে স্থখেতে হেরি স্থপবিত্র স্থান ॥ 
ভাগবত উপদেশ করিব বর্ণন। যোগশাস্ত্র উপদেশ যোগে দিবে মন। 
এক মনে ভুমি রাজ। করহ শ্রবণ ॥ বাধিবে বিধানে পদ্ম প্রসৃতি আসন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। যে আদনে চিত্ত তার হইবেক স্থির । 
ভবের তরণী মাত্র সর্বত্র প্রচার ॥ তাহীতে বসিবে জীব হ'য়ে ধর্মধীর ॥ 
ইতি শুকোক্তি সমাপ্ত । আপনে বঙগিয়। জীব করিবেক ধ্যান। 
অ, উ, ম, মিলায়ে মন্ত্র ব্রহ্ধাক্ষর জ্ঞান ॥ 
সন্ধিমতে তিন বর্ণে হইবে ওঁকার। 
সুকদ্দেব ক$ক জীবের পরলোক সাধনে।পদেশ। এই মন্ত্রে স্থশোভিবে হৃদয় আগার ॥ 
সুত বলে শুন শুন যত খষিগণ। ওঁকার বুঝিয মনে প্রাণায়াম করি। 
যেমতে বলেন শুক মোক্ষের সাধন ॥ রাখিবে স্মরণে তাহ! সংসারের তরি ॥ 
পরীক্ষিত প্রশ্নমতে শুক গুণবান। প্রাণায়ামে চিত্ত স্থির তিনলোক জানে। 
কহেন জীবের যাহে পরম কল্যাণ ॥ সেই চিত্রে ব্রহ্মবীজ ভাবিবেক ধ্যানে ॥ 
যতদিন অস্তকাল নহে সমাগত । এমত সাধন করি জীবে অতঃপরে । 
ততদিন মায়াভোগ জীবের নিয়ত ॥ বুদ্ধিরে সারথিরূপে ভাবিবে অন্তরে ॥ 
মায়ার সরস চিত্র অস্বতের ফল। ইক্ত্িয় হইবে অশ্ব জ্ঞানীর নিকট। 
কল্পনার শোভ। জীব দেখিবে সকল ॥ হবে দেহ-রথে মন সারথি প্রকট ॥ 
যখন হইবে তার তিনকাল গত। ইন্ড্রিয়ের সদা গতি বিষয়ের পথে। 
অন্তকাল উপস্থিত জানি সর্ববমত ॥ জ্ঞান হয় মহারথী দেহরূপ রথে ॥ 
অন্তকাল হেরি জীব হইবে নির্ভয়। রথীর নির্দেশে মন স্থির করি লক্ষ্যে। 
ত্যজিবেক এ দেহের নান৷ স্পৃহীচয় ॥ . চালাবে ইন্দ্রিয-অশ্ব বিষয় বিপক্ষে ॥ 
দেহের যতেক স্পৃহা ত্যজিযা সেজন। | ইন্জিয়ের অধিষ্ঠাত৷ জান সবে মন। 
ত্যজিবে সংসার পুভ্র মায়ার বন্ধন ॥ । রিপুবশে সদা আর বিষয় বাসন ॥ 


৮২ ক্্ীমন্ভাগবত। [তীয় 


বুদ্ধিবলে সেই মনে করিয়। শোধন। 


জ্ঞানপথে নিয়োজিবে শাস্তির কারণ ॥ 


প্রথমে কল্পনা-বলে ভাবিবে সাকার । 


ভাবিবে আধ্যাত্ম ভাবে তাহার আকার ॥ 
স্বগুণ ত্যজিয়। ক্রমে নিগ্তণেতে ধ্যান। 


তাহাই পরমপদ করিবে প্রদান ॥ 
এই ধানে হবে ক্রমে চিত্ত উপশান্ত। 


উপাসনা হ'তে জীব তবে হবে ক্ষান্ত ॥ 


এতেক সাধনা! করি নাহি যেন আর। 
পুনরায় জীব ভাবে রজঃ তমঃ দ্বার ॥ 
অতীব চঞ্চল চিত্ত মানস মাঝারে । 


মাখাবে তাহাতে বুঝি নিম্মাল্য আধারে ॥ 


যদি কেহ হয় কু চাঞ্চল্য বঞ্জিত। 


পূর্বের সাধন সেই লভিবে নিশ্চিত ॥ 


চিত্তের ধারণ হয় প্রধান সাধন। 
চিত্তবলে রজঃ তমঃ উদে সর্ববক্ষণ ॥ 
অতএব সেই চিত্ত বতনে ধরিবে। 
হেনমতে রজঃ তমঃ আপনি যাইবে ॥ 
এমতে হইলে সিদ্ধ ভক্তিযোগ শেষ । 
যোগীজন ত্রহ্মজ্ঞান পাইবে বিশেষ ॥ 
তখন পাইবে সেই সর্বব সুখান্বাদ । 
তাহার নিকটে স্থান না পায় বিষাদ ॥ 
হেন উপদেশ শুনি রাজ! পরীক্ষিত। 
অন্তরে হয়েন তিনি অতি আনন্দিত ॥ 
জিজ্ঞ/সেন শুকদেবে কহ মহামুনি | 
চিত্তের ধারণ! কিসে কহ দেব শুনি ॥ 
কেমনে করিবে সবে চিত্তের ধারণ। 
কোন বা নিয়মে তাহা হইবে সাধন ॥ 
-চিন্তের মালিম্য বাতে হইবেক দুর । 
দাও খাষি উপদেশ এমত প্রচুর ॥ 
অশুদ্ধ সে চিত্তশুদ্ধ হরি জানিবারে। 
বিশুদ্ধ সে চিত্ত শুদ্ধ হরি সেবিবারে ॥ 
চিত্ত মহাবস্ত এই দেহের মাঝারে । 
যাহে তাহে শুদ্ধ হয় বলহ বিচারে ॥ 


_ ! রাজার মস্তাষ শুনি শুক জ্ঞানবান। 


| কহিলেন ক্রমে তাহা পরম কল্যাণ ॥ 

: শুক বলে শুন শুন রাজা পরীক্ষিত। 

। চিত্তের সাধনা শুন হ'য়ে অবহিত ॥ 

1 প্রথমে করিবে সিদ্ধ যোগের আলন। 

। পরেতে পাইবে সিদ্ধি শ্বাসের কারণ ॥ 
এরূপ ইন্দ্রিয় জয় করিবেক নর। 
চিত্তের ধারণ! শিক্ষা হবে অতঃপর ॥ 
এমত চিত্তের স্থির ভাবিয়া অন্তরে | 
হরি স্থুলরূপ দিবে তাহার ভিতরে ॥ 
স্কুলরূপ ল"য়ে রাজ। করিবে ভাবন।। 
তবেতে। চিত্তের স্থির হইবে সাধন। ॥ 
বিষ্ণুর বিরাট দেহ স্থুলের প্রমাণ । 
সেই চিত্ত এই বিশ্ব যা হেরে নয়ন ॥ 
অতীত অদ্ভুত আর এই বর্তমান। 
তিনকাল সে দেহের জ্যোতি বিদ্যাসান ॥ 
| বিশ্ব অগুকোষ ইথে সপ্ত আবরণ। 

তাহারে মাঝারে বসে আদি নারায়ণ ॥ 
ওঁকার তাহার নাম সেই চিত্তে জেবয়। 

বেদাি মহান্‌ শাস্ত্রে সেইজন ধ্যেয় ॥ 

| আর শুন হে রাজন সে আম্মার স্থান। 

[ বেদেতে হয়েছে তাহা! বেভাবে বিধান ॥ 
, নারায়ণ পদমূল বিদিত পাতাল। 

' পদের পশ্চাৎ অগ্রভাগ রসাতল ॥ 

: গুল্ফদ্বয় মহা তল জ্ঞানীর বর্ণনে | 

| জঙ্ঘাদয় তলাতল শাস্ত্র নিদর্শনে ॥ 
স্থতল উভয় জাচ্ছু শোভে নারায়ণে। 
বিতল অতল উরু কহে জ্ঞানীজনে ॥ 
জবনেরে মহীতল কহে জ্ঞানীজন। 
নাভি তার নভঃস্থল শাস্ত্রের বচন ॥ 
বঙ্গ? হয় ন্বর্গলোক এ তিন ভুবনে । 
মহল্লেোক শ্রীব। হয় জান সে বদনে ॥ 
তপলোক সে ললাট সত্যলোক শির। 
এই বিশ্ব সে শরীর ভাব চিত্তে দ্র ॥ 





তীর ধ 
বাহুর সমষ্তি তার ষত দেবগণ। 
দিক্‌ দশ কর্ণন্য় শাস্ত্রের বচন ॥ 
অশ্বিনীকুমার নাস! শব্দই শ্রবণ। 
গন্ধ গুণ স্বাণেন্দিয় অগ্নিই বদন ॥ 
ভূলোক তারকাদ্য় তপন নয়ন। 
রাত্রি দিবা আখি-পন্ম বলে জ্ঞানীজন ॥ 
ব্রহ্মপদ ভূরুযুগ তালু হয় জল। 

রসই রসনেক্দিয় জানয়ে সকল ॥ 

বেদ হয় ব্রহ্মান্ধ, যম দন্ত পাঁতি। 
মায়া তার হাম্তরূপ যাহে সবে মতি ॥ 
কটাক্ষ তাহার এই সৃষ্টির প্রকাশ । 
ত্রীড়া ভার ওষ্ঠনাম জ্ঞানীর বিশ্বাস ॥ 
সম্মুখ শরীর ধর্ম লোভই অধর । 
অধর্নমই পৃষ্ঠভাগ, জ্ঞাত জ্ঞানী নর ॥ 
উপস্থ সে প্রজাপতি, মিত্র অগ্ডকোষ। 
সমুদ্র তীহার কুক্ষি, বুঝ ত্যজি রোষ ॥ 
গিরি হয় অস্থি পাতি, নাড়ীই তটিনী। 
তাহার তনুর রৌম যত বিটপিনী ॥ 
সংসার প্রবাহ খেলা, নিশ্বাস পবন। 
মেঘ তার কেশ পাশ, সন্ধ্যাই বসন ॥ 
ত্রহ্মই তাহার আত্মা, চন্দ্রমাই মন। 
মহাতত্ব বুঝি তাঁর জ্ঞাত জ্ঞানীজন ॥ 
মহারদ্র সর্ববাত্রার হয় অভিমান। 
উদ্ট, অশ্ব, গজ, নথ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
পণ স্গ আর যত নিতন্থে শোভিছে। 
পক্ষ্যাদদি শিল্পের চিত্র বিশ্বে প্রকাশিছে ॥ 
মনুই তাহার বুদ্ধি মানুষ নিবাদ। 
অন্থরের! বল তার জ্ঞানীর বিশ্বাস ॥ 
গন্ধর্বব অপ্নরা আর যত বিদ্যাধর | 
সরস্বতী হয় তার যড়জাদি স্বর ॥ 
ক্ষত্রিয় তাহার বাহু ব্রাহ্মণ বদন। 
বৈশ্য ভার উরুযুগ, শুদ্রেই চরণ ॥ 

এই বিশ্বময় হরি করিনু বর্ণন। 

সে হরিই ধ্যান যজ্ধ, বেদের বচন ॥ 


স্ীমস্তাগব্ত। ৬৮৩ 
| ঈশ্বরই সেই হরি তার এইরূপ। 
: কীর্তন করিনু আমি তব কাছে ভৃপ॥ 
| যেই জীব পরলোক করিবে সাধন। 
| অস্ডেতে করিবে ইহা চিত্বেতে ধারণ ॥ 


পূর্বোক্ত হরির রূপ পরেতে বুঝিবে। 
মোক্ষ তার করতলে তবে লে হেরিবে ॥ 
হরি ভিন্ন নাহি কিছু আর এ জগতে । 
হরিরে ভজিলে মুক্তি পাইবে স্থমতে ॥ 
সংসার অবস্থা! কিছু শুনহ রাজন। 


| তবেতে। বুঝিবে তুমি যোগ্ীর জীবন ॥ 
| সংসারী যোগীতে ভিন্ন হইল দর্শন | 
| তবেতে। করিবে তুমি মোক্ষের সাধন ॥ 


মায়া মাত্র এ সংসার জীব তাহে বাধা । 
তমঃ রজঃ আঁখি তার দৃষ্টিত্বে আধা ॥ 
হরির সর্ববাঙ্গ রূপে প্রকাশ্ট জগত। 

এ হেন ভাবনা যোগী ভাবে অবিরত ॥ 
উচ্চ নীচ নাহি জ্ঞান, নাহি ঘৃণ! দ্বেষ। 
সকলে সমান জ্ঞান নাহি দুঃখলেশ ॥ 
বিষয় বাসন। ত্যজি ঈশ্বর সাধন। 
তাহাতেই যোগী পায় মোক্ষরূপ ধন ॥ 
সংসারী বিকারী চি মায়ার মণ্ডিত। 
তমে। রজোগুণে তার বিচলিত চিত ॥ 
আমার তোমার ভাব, সদ! ছুঃখ মুখ । 
অজ্ঞলোকে ভাবে যারা ঈশ্বরে বিমুখ ॥ 
সংসার ঈশ্বর লীল! ন৷ হবে বিনাশ । 
তিন কাল ভোগ কর ঘত অভিলাষ ॥ 
তাহাতে জন্মিয়া জীব রত নানা ভোগে। 
অন্তেতে ত্যজহ সব ধরি জড়যোগে ॥ 
শেষে আন্মজ্ঞান লভি জান সেই হরি। 
যাহার প্রভাবে পাবে সেই মুক্তি তরি ॥ 
অন্তিমে মুক্তিতে যার না হয় বাসনা । 
নরদেহ লাভ তার মাত্র বিড়ম্বনা ॥ 
পরলোক সাধনের করিনু.বর্ণন। 
পরেতে কহিব তার প্রমাণ কারণ ॥ 


৮৪... শ্ীযন্তাগবত। দিতির 
উপেন্দ্র রচিল গীত-ছন্দে ভাগবত। | অর্থ যদি নাহি কেহ হয় অবগতি । 
পুণ্যার্ঘে করহ পাঠ উহা৷ অবিরত ॥ কি কাজ সে শব্দ শুনি সৃতরল মতি ॥ 
ইতি পরলোক সাধনোপদেশ সমাণ্ড। কামীজনে শব্দ ব্রহ্মা করিয়া অভ্যাস। 
ভাবয়ে ঈশ্বর বাক্য মনের আভাস ॥ 
শব ব্রহ্ম মতে কামী করিয়া কামনা । 
যোগ সাধন উপদেশ। কন্মমার্গে রত করে আপন বামন! ॥ 


সুত বলে শুন শুন যত খধিগণ। 
যোগের সাধন। কথ! শুকের বচন ॥ 


শয়নে স্বপনে ভয়ে ঘথ! ভ্রমে লোক । 
স্বপনে নেহীরে সেই সমস্ত গোলোক ॥ 


শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। সত্যই কি তার আখি হেরিল জগত। 
যোগ কথ| শুন এবে হ'য়ে অবহিত ॥ জাগ্রতে বিলীন তার হৃদয়ে সতত ॥ 
যোগই মহৎ বস্তু হরি জানিবার । স্বপ্রেতে জগত যথ। বৃথাই দর্শন । 
যোগবলে পরে হয় মুক্তি অধিকার ॥ শব্দেতে বাসন! লিগ বৃথাই তেমন ॥ 
যোগের ধারণ! বলে ব্রহ্মা! দেববর। কেবল তাহাতে হয় মায়ার আবেশ। 
হরিরে হেরেন স্বখে প্রফুল্ল অন্তর ॥ সহজ্র জীবনে আশ! নাহি হয় শেষ ॥ 
যোগেতে করিয়া! তুষ্ট ব্রহ্মময় হরি। আশাতে উদয় ভোগ সংসার অসার। 
নির্ববাণ কৌশল পান লভি ভব-তরি ॥ নাশি আশ! ভোগ কর করিয়। বিচার ॥ 
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টি বিনাশন। ভোগ বিনা এই দেহ রহিবে কেমনে । 
হরি জ্ঞানে ব্রহ্ম! ভীর করিল গঠন ॥ দেহের বিশুদ্ধি লাগি বাতনাই মনে ॥ 
প্রলয় আগেতে যথ! আছিল সংসার । , সে ভোগ সামান্য ভাবে করিবে পণ্ডিত : 
তেমতি স্থজেন ব্রহ্ম। যোগের বিচার ॥ | যাহাতে না লোভ হয় তাহে উপজিত ॥ 
কল্পনা সদৃশ স্বর্গ প্রলর কেবল। . তাহাও অনিত্য তাবি ত্যজিবে সংসার । 


নাহি ভার ভাব বুঝি করে কোলাহল ॥ 
কোথায় নরক স্বর্গ শব্দমাত্র বাণী। 

ন। বুঝি তাহার অর্থ কীপে যত প্রাণী ॥ 
বর্ণনায় যেই ফল সেই ফল আশে। 
করয়ে কামন। প্রাণী কারমন আশে ॥ 


: দেহ রক্ষা প্রয়োজন কেবল আহার ॥ 

: প্রচুর আহার আছে প্রাপ্ত অনায়াসে। 

। বনে বা! কাননে ভাব জ্ঞানের আভাসে ॥ 
| অনিত্য ভোগের লাগি কেন পরিশ্রম । 

, অনিত্য সংসার লাগি কেন ব! নিন্রম ॥ 


এমন বুদ্ধির বেগ মর্ত্যে সথপ্রবল। | কে নহে তব আর তুমি কার নয়। 
প্রলোভন শব্দ স্বর্গ জ্ঞানীর কৌশল ॥ : মায়ার বন্ধন মাত্র জ্ঞানীজনে কয় ॥ 
যতেক করিবে কম্ম স্বর্গ লভিবারে। ; সংসারে আসিয়া নাহি মজিল মারার । 
স্বর্গ মিথ্য। হেতু কর্ম বৃথাই বিচারে ॥ । ত্যজিবে সামান্য ভোগ করির়। তাহায় ॥ 
হুরি নাহি আশ! করি স্বর্স যেব৷ আশে।  পক্ষীর সমান শিশু করিবে পালন। 


তাহার কামন। ব্যর্থ মিথ্যা অভিলাষে ॥ 
শব্দময় ত্রহ্মদেব লোকের কল্পন।। 
শব্দের ন। জানি অর্থ কি কাজ জল্পন। ॥ 


! অনাসক্ত ভাবে কর মুক্তির সাধন ॥ 
| যা! তব প্রয়োজন দিয়াছেন হরি। 
| লেই হুরি না জানিয। বৃথ। আমে মরি ॥ 





দ্বিতীয় স্ন্ধ ] জ্্ীমস্তাগব্খত। ৮৫ 
থাকিতে প্রকৃতি শয্যা এ ধর। আসন । তিনিই অনন্তরূপ করেন ধারণ । 
কৃত্রিম বস্ততে কেন করিবে শয়ন ॥ তীহার সেবায় রত কর নিজ মন ॥ 
বাহু তব শিরোধান ভাব নিজ মনে | আত্মজ্জানে মায়ামর সংলার নাশিবে | 
শিরোধান লও অন্য বচনে॥ তবে সন্তুগুণময় হরিরে হেরিবে ॥ 
থাকিতে অগ্জলি নিজ অন্য পাত্র আশ। আত্বজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে হরিবে বাসনা । 
কেন কর ভ্রমে মজি হেন অভিলাষ ॥ ছুটিবে কর্মের ফল সমস্ত কামনা ॥ 
দিকই থাকিতে বস্ত্র টাকিতে শরীর। শব্দের প্রবৃভিমতে কণ্ম অভিলাষে। 
কার্পাসে কি প্রয়েজজন ভাবহ সুধীর ॥ হরিলাভ আশে জীব বৈতরণী ভাসে ॥ 
যদি লজ্জা থাকে তব পরহ কৌপিন।  : বৈতর্ণী মহানদী তাহাই সংদার। 

কত চির পথে পাবে ভাবহু প্রবীণ ॥ | কেহ নাহি মায়! দেহে পায় তার পার ॥ 
গ্রামে বনে কত বৃক্ষ কত তাহে ফল। | নয়নে নেহারি জীব পশুর মতন। 

কত বা সরসী নদী কত তাহে জল ॥ পুনশ্চ করিবে পূর্বব সম আচরণ ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ তব হবে অনায়াসে । হরির ধারণা যোগ, থাকিতে অন্তর । 
কেন ভ্রম পথে চল ত্যজি হরি আশে ॥ বৃথ! চিন্তা তাহে দিয়! হ'তেছ কাতর ॥ 
কোটি কোটি গ্রিরি গুহা রহে বি্বামান। : বৃথা! চিন্তা ত্যাগ কর পূর্ব উপদেশে। 
ঘত চাও কর তাহে নিজ বাসস্থান ॥ করহ হরির গান আমার আদেশে ॥ 
যদি কেহ দৈবক্রমে না পায় সকল। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
আপনি আত্মার নাশে নিরত কেবল ॥ ভাবহ সংদারবাসী যদি চাও পার ॥ 


কাহার তেজেতে ক্ষুধা কার তেজে তৃষ!। 
কার তেজে ভাব দিবা, কার তেজে নিশা ॥ 
কার তেজে এই দেহ হয সগঠন। 

কার তেজে এই দেহ হয় সংবর্ধন ॥ 
কাহারে করিয়। গুরু এই দেহ মার। 
ভোগিছ কর্মের ফল দেখিয়। সংসার ॥ 
শ্রীহরিরে ত্যজি আম্মা! জ্ঞানীর বচন। 
আম্মা সত্বে দেহ নাশ ভ্রমের কথন ॥ 
একদিন নাহি পাও পরদিন খাও | 
নাহিক ভাবিয়। ছুঃখ হরিপদ পাও ॥ 
নাহিক অভাব বিশ্বে জানিয়া পণ্ডিত। 
ধনীর সেবায় তবু রহে নিয়োজিত ॥ 

কি জ্ঞান তাহার হেন করেন সাধন। 
তাহার! জানেন এর বিশেষ কারণ ॥ 
চিদাসনে সকলের আত্ম! বি্বমান। 
তিনিই অনস্ত আর হুরিরূপ জ্ঞান ॥ 


ইতি ঘোগ সাধন উপদেশ সমাপ্ত । 


যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ । 
সুত বলে শুন শুন ত খাষিজন। 
যোগীর ধ্যানের কথা শুকের বচন ॥ 
যথ! প্রশ্ন করিলেন রাজ। পরীক্ষিত। 
শুক তাহ। উত্তরেন প্রফুল্লিত চিত ॥ 
শুক কহে সম্বোধিয়। পাু অলঙ্কারে। 
ধ্যানের উপায় শুন হৃদয়ে বিচারে ॥ 
বিবিধ যোগের শাস্ত্র ভূবনে প্রচার । 
সকলের ধ্যান পন্থ। বিবিধ প্রকার ॥ 
কোন্‌ শান্ত্রকার কহে হৃদয় মাঝার | 
এক স্থান আছে নাঁম অবকাশাধার ॥ 
তথায় রাখিবে চিত্ত ধ্যানের কারণ। 
তাহাতে সাকার হরি করহু চিন্তন ॥ 





৮৬ _.... ভ্রীমস্তাগৰত। [তীয় সন, 
গঠনে পুরুষ তিনি ভুজ চারি তার। [ হৃদয় আকাশে হরি এরূপ রাখিয়া । 
জগতের সমভাগে শ্যাম বর্ণাকার ॥ রি চিরিক গার হা 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম শোভে চারি করে। | বুদ্ধিরে করিয়৷ স্থির স্বুদ্ধি সাধক । 
অতি অনুপম ভাব হৃদয়েতে ধরে ॥ । এক এক আঙ্গোপরি হইবে ধারক ॥ 
তাহারে করিলে ধ্যান চিত্তের শোধন। | এক এক অঙ্গ চিন্তা করিয়া কৌশলে 
ক্রমে নিরাকারে বশ হবে যোগিগণ ॥ ৷ প্রত্যক্ষ করিবে অঙগী স্বীয় বুদ্ধিবলে ॥ 
কেহ কহে হৃদিমাঝে আছয়ে আকাশ । প্রত্যক্ষ হইলে ক্রমে করিয়া ত্জন। 
তাহাতে রাখিবে চিত্ত ধ্যানের প্রকাশ ॥ | করিবে অপর অঙ্গ বুদ্ধিতে ভজন ॥ 
সে হৃদি আকাশে হরি করি আবির্ভাব। | এরপ ক্রমেতে বৃদ্ধি তীহাতে নিশ্চল। 
সুলগ্ন করিবে তাহে নিজ মনোভাব ॥ | ছলে তবে সে যান হইবে সফল ॥ 
সতত সুহাস খেলে প্রস্ন বদন। এমত কৌশলে যোগী করিবেক ধ্যান। 
নলিনী সদৃশ তাঁর উভয় নয়ন ॥ তবে দেখা পাইবেক হৃদয়ের জ্ঞান ॥ 
কদন্ব কেশর বর্ণ ছুকুল বসন। | ভক্তিযোগ সর্বব অগ্রে পরে অন্য যোগ | 
হীরকে খচিত অঙ্গে বিবিধ ভূষণ ॥ ভক্তি বিনা কোন যোগ না হয় সম্ভোগ ॥ 
মস্তকে শোভ। ঝলকে যাণিক। : পূর্ববরূপ ভাবি আগে ভক্তি কর স্থির । 
কুণগুলে ছুলিছে মণি শোতে চারিদিক ॥ ! দেহযোগে পরে সাধ সাধক স্থৃধীর ॥ 
হৃদয় মাঝারে যথা পদ্মের প্রকাশ। 1 যতদিন স্থুলরূপ নাহিক বুঝিবে। 
অতি মনোরম রূপ মনোজ্ঞ বিকাশ ॥ ততদিন পূর্ববযোগ সাধকে করিবে ॥ 
তদুপরি যেই হরি রাখেন চরণ।  সরবাঙ্গ দে রূপ হাদে রহিলে স্মরণ । 
কিবা সে পদের ভঙ্গি ভূবন মোহন ॥ ৷ সকলে করিবে অন্য যোগ আচরণ ॥ 
লক্ষমীচিহ্ন প্রতি অঙ্গে হরির প্রকাশ ।  : উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির সাধন । 
শ্রীবাতে কৌস্তভ মণি অপূর্বব বিকাশ ॥ | ফি চাও ভক্তি কর জারাধন ॥ 
গলদেশে বনমালা শোভে নিরস্তর | |. ইতি যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ সমাপ্ত। 
পরিমল লোভে তাহে ব্যস্ত মুকর ॥ 

নাহি শ্লান হয় তাহা সদা সমভাব। 

আশ্চর্য্য হরির মায়া অনন্ত প্রভাব ॥ | দেহোগের উপদেশ । 
মেখলা নিতম্বে শোভে নূপুর চরণে। | মৃত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। 
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে মোহিয়া! ভুবনে ॥  : বুঝহ শুকের বাক্য দেহযোগ বল ॥ 
হস্তেতে কঙ্কণ শোতে অতি মনোহর ।  ; ভক্তিযোগ সমাপিয়! শুক তপোধন। 
হীরকাদি নানারত্বে শোভিত সুন্দর ॥ ' পরীক্ষিতে দেহযোগ করান শ্রবণ ॥ 
আকুঞ্চিত সে কুস্তল শোতে শিরোপরে | ! শুক কহে সম্োধিয়া পাওুবংশধরে | 
সতত স্ছাস্ত মুখ আনন্দের ভরে ॥ শুন রাজ। দেহযোগ একাস্ত অন্তরে ॥ 
উদরে সংসার-লীল সদা ক্রীড়াবান। যখন যোগীর ইচ্ছা দেহ ত্যজিবারে। 
কটাক্ষে ভক্তির ভাবে মোহে ভক্ত প্রাণ॥ ইহলোক পরিত্যাগ চাহে করিবারে ॥ 


্বিতীয় সবদ্ধ] শ্্রীমস্তাগবত। ৬৮৭ 
তখনই দেহযোগ করি আরম্ভন। | বিড়ম্বনা মাত্র হয তাহাদের মত। 
সাধিবে আপন কার্য্য শাস্ত্রের বচন ॥ নহে তাহে হে রাজন মম অভিমত ॥ 
ত্যজিবে নগর গ্রাম যত জনপদ । অ্বৈত ছ্বৈতের মত দিয়া! বিসর্জন | 
যাইবে ঘথায় নাহি সম্পদ বিপদ ॥ আত্মারে হরির পদ কর বিব্চন ॥ 

সে আসনে মন স্থির করিয়া বসিবে। বিষয় বাসন! ত্যজি ত্যজ দ্বৈত জ্ঞান। 
যাহাতে বসিলে কষ্ট তার না হুইবে ॥ একমাত্র ব্রহ্ম ভাবে নিয়োজিবে প্রাণ ॥ 
নাহি তার দেশ কাল পাত্র বিবেচন। শুভাশুভ বিনিন্ুক্ত সর্ব স্থখসার। 
নাহি তার সংসারেতে কিছুই মনন ॥ | ্রহ্মঙ্ঞানবলে হ'তো৷ তাহার আচার ॥ 
জিতপ্রাণ তার নাম হবে সেইক্ষণ । | এমন করিয়া! জ্ঞান আপন মানসে। 
অন্তরে করিবে ক্রমে ইন্ড্রিয় দমন ॥ দ্েতত্যাগ করিবেক আপনার বশে ॥ 
বৃদ্ধিতে সংঘত ক্রমে করিবেক মন। নাহি তার কোন গড়া ইচ্ছামৃত্যু সার । 
মনেরে আত্মার মাঝে করাবে মিলন ॥ ৷ অতীব আশ্চর্য কথা মায়ার আকার ॥ 
সহজ্র কমলে বাস ব্রহ্ান্্রা শরীরে । প্রথমে করিয়া স্থির আপন আমন। 
আত্মারে ক্রমেতে তথ! মিলাইবে ধীরে ॥ | গুল্ফদয়ে গুহাস্থান করিয়া গীড়ন॥ 
আস্মারে রোধিযা ব্র্ধে শাস্তি লভিবেক। গুহস্থান রোখি পরে শ্বাসের সাধন। 
সংসার বিরাগে হদি শূন্য করিবেক ॥ ; আনিবে প্রাণেরে উর্ধে করি সে সাধন ॥ 
না করিবে কোন চিন্তা উত্তম অধম। | খালের দাধনমতে আমে দেই প্রাণ 
না ভাবিবে শুভাশুত ধরন করম ॥ 57887, 
যদি বল ধণ্ম বিনা কোথ| শুভগতি। ! ছয় স্থানে ছয় পন্ম শাস্ত্রেতে প্রকাশ । 
ধর্মই দেবতা! যেবা সর্ব্ধ অবগতি ॥ । তাহাতেই দেহ শোভে আত্মার বিকাশ ॥ 
দেবগণ ধার অঙ্গ এমন ঘে জন | ৷ মূল হৈতে প্রাণ-বায়ু আনিবে নাভিতে । 
তাহার সহিত হ'লে আত্মার মিলন ॥ ! হৃদয়ে আনিবে তাহা শ্বাসের গতিতে ॥ 
কি কাঞ্জ ধরমে আর দেবী দেবগণ। ! উরুস্থলে সেই বায়ু আনিবে উদ্দানে। 


কি কাজ করিয়। শুভ অশুভ চিন্তন ॥ 
নাহি তাতে সত্ব, রজ, তম অহঙ্কার | 
নাহি মহত্ত্ব তথ! বিভিন্ন আকার ॥ 
জগতের অষ্টা৷ তিনি সবার ঈশ্বর | 
সদাই ভাবিবে দি আপন অন্তর ॥ 
আঙ্ম! ভিন্ন অতিরিক্ত নহে এ শরীর। 
সেই আত্মা পরমাক্মে রাখিবেক ধীর ॥ 
অদ্বৈতের মত ইহা নাহি ইথে ভ্রম। 
শুনহ রাজন ইথে সম্মতি হে মম ॥ 
দ্বৈতবাদী মন-আত্ম। দেহ ভিন্ন কয়। 
আত্মার শাসন ভিন্ন দেহ মন রয় ॥ 


: তালুনুলে পরে সুধী আনিবে সে প্রাণে ॥ 
। সে প্রাণেরে উদ্ধে আনি তুরুর মাঝারে । 
নিরুদ্ধ করিবে প্রাণে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
নয়ন, শ্রবণ, মুক্ত লিঙ্গ মলদার । 
ূ ুহূর্তেক-রোধ তবে করিবে আবার ॥ 
সেইক্ষণে সেই প্রাণ মহাতেজ ধরি। 
/ ভেদিবেক ত্রহ্গরন্ধ, হরিপদ-তরি ॥ 
1 মহাতৈজ মিলি প্রাণে ত্যজিয়া শরীর । 
র ইন্দ্িয়াদি বিসঙ্জিয়া হইবে বাহির ॥ 
| ইহারে কহ শাঙ্গে ত্র্ধাত্মা মিলন। 
ইহাকেই মহামুক্তি কহে জ্ঞানীজন ॥ 
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৮৮. 0 স্রীমন্ভাগবত। | দব্তীয় ্নধ 
দেহ হ'লে শব প্রায় আত্মা লবে মন।  ! উপেন্্র রচিল গীত দেহযোগ সার। 
স্মৃতি সহ এ ত্রদ্মাণ্ডে করে বিচরণ ॥ | হরির কৃপার গুণে তারিতে সংসার ॥ 
ইহারে শুদ্ধাত্ম! কয় যোগেতে খেচরী। কেমনেতে তিনলোক ভ্রমে যোগীজন। 
সিদ্ধগণ ইষ্উধন জ্ঞান এই হরি ॥ শুন রাজ! পরীক্ষিত করিব বর্ণন ॥ 
স্থৃতি সহ আত্ম! লয়ে ত্যজিবারে দেহ। | এই দেখ তিন নাড়ী আছে স্থপ্রকাশ। 
যেবা অভিলাষ করি ত্যজে মায়! গেহ ॥ ্ুন্া মধ্যস্থ নাড়ী জ্ঞানের বিকাশ ॥ 
হেন আচরণ যেই করিবে সাধন। যেই যোগী প্রাণবায়ু দেয় স্থযুন্ধায়। 
মুর্ধাভেদে প্রাণবায়ু করি নির্গমন ॥ তাহার সাহায্যে সেই আকাশেতে যীয় ॥ 
শুদ্ধাত্ম! হইয়া ব্রন্মে হবে সম্মিলন । আকাশ ললাট মাঝে যোগশাস্ত্রে কয়। 
স্মৃতি তার সঙ্গে রবে ভিন্ন দেহ ধন ॥ আকাশ সাহায্যে যোগী ব্রহ্গপথে রয় ॥ 
মহা দেহযোগ ইহা কহিনু রাজন। আকাশ সাহায্যে আত্মা! ব্রহ্মপথে গিয়া । 
অবহিতে বুঝ ভাব করিয়া শব ॥ ূর্য্লোকে উঠে যোগী আনন্দে মাতিয়া ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত দেহযোগ সার। বৈশ্বীনর নামে অগ্নি ক কয়। 
হরির কৃপার গুণে তরাতে সংসার ॥ তাহাতে যাইয়া! যোগী আনন্দিত হয় ॥ 
ইতি দেহযোগোপদেশ সমাপ্ত । শৈশুমার চক্র রহে সুর্য-লোকোপরি। 
এই চক্র প্রিয়তম ভাবেন শ্রীহরি ॥ 
তেজের সাহায্যে প্রাণ গিয়া তথাকারে। 
যোগিগণের যোগের ফলাফল কখন। আনন্দেতে তিনলোক নয়নে নেহারে ॥ 
সুত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র লকল। ভ্রিলোকের নাভিরূপ সেই চক্র হয়। 
শুকের বচন শুন যোগ ফলাফল ॥ তিনলোক সহ তার সংযোজন! রয় ॥ 
যে জন জানিল বিদ্যা চৌধট্টি কলায়। তদুপরি মহল্পেক জ্ঞাত জ্ঞানীজন। 
যেইজন তপ কার্য শেষ করি যায় ॥ ছয়কোধী দেহ ত্যজি যায় যোগীজন ॥ . 
যেইজন ভক্তিযোগ করি সমাপন। | কিবা শোভা মহল্লেণকে কহিব কেমনে। 
যেইজন করে শেষ সমাধি ধারণ ॥ সতত বিহরে তথ। শুচি বুধগণে ॥ 
প্রাণাদি বাম়ুকে যেবা করিল শোধন। ্রহ্মজ্ঞানী সদ তাঁহে করে নমক্কার। 
যোগেশ্বর নাম তার কহে গুণীজন ॥ নির্মল শরীর লিঙ্গ দেখা পায় তার ॥ 
শুক কহে সন্বোধিয়া পাণ্ডু নৃপবরে । তথা হ'তে সত্যলোকে জ্ঞানীর গমন। 
এহেন যোগীর গতি বুঝহ বিচারে ॥ শরীর ত্যজিযা! ব্রহ্মরন্ধের ভেদন ॥ 
এহেন যোগীন্দ্র যেবা যোগের সাধনে । নাহি তথ। শোক স্বাল! নাহি দুঃখ সথখ। 
তার গতি ভ্রিলোকেতে কহে নাহিক উদ্বেগ তথ। সংসার বিমুখ ॥ 
সকল কর্ম্দেতে সাধি বজ্জ মহাদান | একমাত্র দুঃখ তবে মানসে উদয় । 
কভু না হইবে সেই যোগীর সমান ॥ । জ্ঞানের উদয় মাত্রে জ্ঞানীজন কয় ॥ 
কম্মীর ক্ষমতা নাহি ত্রিলোক প্রবেশে , | জ্ঞানের উদয়ে ভাবে সেই জ্ঞানীজন। 
যোগীজন সদা তথা গমন বিশেষে ॥ দুশ্চিন্তাই সংসারের ছুঃখের কারণ ॥ 





এত যে করিনু কষ্ট লভিবারে হরি। 
হরির স্বরূপ এই আত্মারূপ তরি ॥ 
সেই আত্মা এই দেহে আছিল সতত। 
তবে কেন মহাভ্রম হুইল এমত ॥ 
আত্মার ক্রীড়ায় জ্ঞান হইয়া মোহিত । 
পুনরায় শুদ্ধ প্রাণ দেহে নিয়োজিত ॥ 
আত্ম! দিল বায়ু দেহে নাম তার প্রাণ। 
বায়ূতে উঠিল অগ্নি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
অগ্নিতে জন্মিল জল বিজ্ঞানের বাণী | 
জলেতে জম্মিল মাটী গঠে তাহে প্রাণী ॥ 
লিঙ্গ দেহে জ্ঞান আত্মা করিয়া প্রবেশ। 
লিঙ্গদ্বার পৃথিবীতে ঘায় পরিশেষ ॥ 
পৃথিবীতে জল আছে আত্মায় মেলায়। 
লিঙ্গ বীজমতে হয় আকার তাহায় ॥ 
জলেতে অনল তাহে ক্রমেতে জন্মীয়। 
অনলে অনিল জন্মি এ বিশ্ব দেখায় ॥ 
এইরূপে আত্মাক্রমে লভিল শরীর । 
কর্ম্মফলে জ্বীন তার বুঝ হৃদে ধীর ॥ 
আত্মামুন্ত লিঙ্গ দেহে করিয়! ধারণ। 
কন্মফলে মায়াজ্ঞান হয় প্রকাশন ॥ 
দেহ মুক্তি ধরি আম্মা! পরমাত্মা রূপ। 
আপনি দেহের মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ ভূপ ॥ 
ইন্দ্রিয় তাহার দাস নিয়ত সেবনে । 
বুঝ রাজ। সেই ভাব-আপনার মনে ॥ 
স্রাণেন্দড্রিয় দ্বারা প্রাণে আত্মার সেবন । 
রসনার দ্বারা রস আত্মার সাধন ॥ 
দর্শনের দ্বারা-রূপ ত্বকেতে স্পর্শন। 
কর্ণদ্বারা জীবাত্মার সতত শ্রবণ ॥ 

প্রাণ করে সেই ক্রিয়া সদ! উপভোগ । 
তত্ববিদ্গণমতে এই মহাযোগ ॥ 
বায়ুগুণে ত্বক্‌ হইল সে গুণ স্পর্শন। 
অগ্নিগুণে রূপ হল চক্ষেতে দর্শন ॥ 
পৃর্ীগ্ুণে নাস হল আত্রাণ সেবন। 
জলগুণে সে রসন। রসের সাধন ॥ 
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সেই গুণে এই দেহে জন্মিল শ্রবণ ॥ 
পঞ্চভূতে পঞ্চেন্দ্রিয় শাস্ত্রের প্রমাণ । 
বুঝ রাজ! পরীক্ষিত বিবিধ বিধান ॥ 
ইন্ডরিয় দ্বিগুণ আর স্ষ্ট অলঙ্কার । 
বিলয়ে প্রমাণ করে বোগীর বিচার ॥ 
ইহাতে বিজ্ঞান হয় ক্রমেতে সাধন । 
এই জ্ঞানে পূর্ণানন্দ পায় সেই জন ॥ 
ভাগবত গতি এই কহিনু রাজন। 
ইহা লভি জীবে কভু না হয় বন্ধন ॥ 
কি সাধ্য মায়ার আছে বাঁধিয়া তাহায়। 
বেইজন এই ভাবে জানে সে মায়ায় ॥ 
যেমত করিলে প্রশ্ন পাও্ডবংশধর। 
যোগমার্গন্য় তাহে দিলাম উত্তর ॥ 
বেদ মাঝে এই কথা সর্বত্র বণিত। 
্রহ্মার কর্তৃক বিষু্ ইহা জিজ্ঞাসিত ॥ 
্রহ্ধারে বুঝাতে বিষ করেন প্রকাশ । 
ইহা ভিন্ন হরি পথ নহে স্থপ্রকাশ ॥ 
যেজন সংসারগাঝে মুক্ত একবার। 
তার পক্ষে শুভকর নাহি হেন আর ॥ 
ভক্তিভরে বাস্থদেবে পায় যেইজন। 
অতীব অভ্রান্ত ইহা! বেদের বচন ॥ 
আপনি করেন হরি বেদের বিচার । 
বেদ ভিন্ন হরি জ্ঞান নাহি কোথ! আর ॥ 
কার্ধ্য বা কারণ বোধ আত্মার প্রমাণ। 
আত্মাই শ্রীহরি ইহা কহে বুদ্ধিমান ॥ 
মনুষ্যের হরিগুণ শ্রবণ কীর্ভন। 
অথব! স্মরণ কর! অতি প্রয়োজন ॥ 
আত্মাতন্ত্ জ্ঞানাম্বত যেবা করে পান। 
সেইজন যেতে পায় হরি সঙ্মিধান ॥ 
বুঝ রাজ। পরীক্ষিত আপনার মনে । 
উত্তর করিনু প্রশ্ন বুঝিযা আপনে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত যোগ ফলাফল । 
সার নাত্র হরিপদ সংসারে কেবল ॥ 


৯৪ স্্রীমস্তাগখত। 


' প্রজাকাম প্রজাপতি করিলে সেবন। 


সতত চিন্তয়ে যেবা সে হরি চরণ। 
অস্তিমকালেতে পায় হরির দর্শন ॥ 
চিত্ত মন সংযৌগেতে ভজ হরি-পদ | 
তবেত পাইবে সেই অন্তে মোক্ষপদ ॥ 
ইতি নোগ ফলাফল সমাপ্ত । 


বিষ্তুতভ্রধিগের ফল কীন্তন। 
সুত বলে সন্বোধিয়। মুনীন্্র সকল। 
শুনহ শুকের বাণী বিষুভক্ত ফল ॥ 
আত্মতত্্ব সমাপিয়! ব্যাসের কুমার 
পরীক্ষিতে কন বিষুণভক্ত ফল সার ॥ 
শুক বলে শুন শুন পাগুব-নন্দন। 
বিষ্ুতক্ত ফলাফল পবিত্র কীর্তন ॥ 
যেই জন বিষু্পদে দেয় প্রাণ মন। 
সমভাব তার প্রতি এই ত্রিভুবন ॥ 
সর্ববফলপ্রদ বিষু এ বিশ্ব সংসারে । 
যার যাহা অভিলাৰ তাহা দেন তারে ॥ 
বৈকুষ্ঠ হইতে এই নরকের দ্বার । 
বিষ্ুময় সর্ববস্থান সকলই তার ॥ 
যে জন বারেক করে তাহার ম্মরণ। 
পবিত্র তাহার দেহ সার্থক জীবন ॥ 
বিষুণভক্ত হ'য়ে যদি ব্রহ্মের কারণ । 
ব্রহ্মতেজ তরে কেহ করে উপাসন ॥ 
বিষ্গ্রর কৃপায় তার পূর্ণ মনোরথ। 
নয়নে হেরিবে সেই জ্ঞানব্রহ্ম পথ ॥ 
্রহ্ধা, ইন্দ্র, প্রজাপতি, মায়া, বিভাবন্থ 
রুদ্রে আদি দেবগণ আর অধ্টবন্থ ॥ 
সকলি বিষ্ণুর অংশ শান্ধ্ের প্রমাণ । 
বিষুভক্ত হ'লে সবে কৃপ। করে দান ॥ 
বিষ্তক্ত যদি করে ব্রহ্ম উপামন!। 
ব্রহ্মতেজ পায় সেই মিটায়ে বাসন। ॥ 
ইন্ড্রিয়ের কাম লাগি ইন্দ্র পূজিবেক। 
ইন্জরিয় পটুতা৷ প্রাপ্তি তথ। হুইবেক ॥ 


[ খিতীয় স্ব 


বিষ্ুভক্ত জানি করে কৃপ| বরিষণ ॥ 
শ্রীকাম ভজিবে মায়া জগত জননী । 
অপূর্বব ছুর্গার রূপ ভূবন মোহিনী ॥ 
তেজ লাণি বিভাবস্থ করিবে সেবন। 
ধন লাগি অঞ্টবস্থ করিবে সেবন ॥ 
বীর্য আশে সেবিবেক মহাকুদ্রগণ | 
অদিতিরে সেবিবেক 'অন্নের কারণ ॥ 
বিশ্বদেবে সেবিবেক রাজ্য করি আশ। 
অশ্বিনী সেবিবে করি আয়ু অভিলাষ ॥ 
ইলাদেবী ভজিবেক পুষ্টির ইচ্ছায়। 
দ্যারারে ভজিবে ভক্ত প্রতিষ্ঠা ইচ্ছায় ॥ 
সৌন্দর্যের লাগি করি গন্ধবব সেবন। 
ভজিলে উর্বশী হবে স্ত্রীকামী যে জন ॥ 
পিতামহে ভজিবেক সর্বশ্রেষ্ঠ আশে। 
যজ্ঞেশ্বরে ভজিবেক মহাযশঃ আশে ॥ 
কোষকামী প্রচেতাকে বি্যাকামে হর । 
দম্পতীর লাগি উম। করিবে নির্ভয় ॥ 
ধর্ম আশে বিষু নাম করিবে ভঙ্রন | 
পুজ্র লাগি পুঁজিবেক নিজ পিতৃগণ ॥ 
রক্ষার্থে পু'জিবে ঘত পুণ্য জনগণ। 
ওজলাগি মরুদগণে করিবে সেবন ॥ 
মনুদেবে পৃজিবেক করি রাজ্য কাম। 
রাক্ষসে পৃজিবে করি অভিচার কাম ॥ 
কামকামমী দোমদেবে করিবে পূজন। 
পরাৎপরে পূজিবেক অকাম কামন ॥ 
মোক্ষকাম যেইজন করি অভিলাষ । 
পরম পুরুষে পূজ! করিবেন আশ ॥ 
সকল মাঝারে হরি সদা বিরাজিত। 
ঘার যাহ। অভিলাষ তাহে দিবে চিত ॥ 
যেইজন মহাভক্তি দেয় হরিপদে। 
পুরুতার্ধ লাভ তার হয় পদে পদে ॥ 
ভাগবত সিদ্ধ কথ। শান্ত্রকুল সার। . 
নাহিক তিলেক ইথে বুঝিলে অনার ॥ 


দ্বিতীয় স্বন্ধ. 


যাহাতে জন্মিলে জ্ঞান রিপুর নির্ববাণ। 
অনায়াসে হয় লাভ মহা আত্মজ্ঞান ॥ 
এমন যে ভক্তিযোগ কৈবল্যের পথ। 
কেহ নাহি অভ্যাসিবে দিয়া! মনোরথ ॥ 
মানসে হরির পদে নাহি দিলে মন। 
বুথাই জনম তার মাত্র বিড়ন্বন ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
ভব-জন মহাতরি অস্ত আধার ॥ 

ইতি বিষ্ুভক্তদিগের ফল কার্তন সমাপ্ত। 


শৌনক ও কৃত সংখাধ | 

শৌনক বলেন সুতে করিয়া আদর । 
কি দিয়! তুধিব তোম! হে পণ্ডিতবর ॥ 
সর্ববস্থানে গতি তব দর্ববশান্ত্রে জ্ঞান । 
হরিনাম তব হৃদে সদা বিদ্যমান ॥ 
যে কথ! কহিলে শুক অতি অনুপম। 
ভরান্তের ঘুচয়ে ভ্রম শ্রুতি মনোরম ॥ 
অতাব অপূর্বব কথ| শুনি তব মুখে । 
বজ্ঞন্থছলে মৌরা সবে ভাসি মহাস্থথে ॥ 
অত'পের সেই রাজ। পাণুর কুমার । 
ব্যাসের কুমারে বল কি পুছেন আর ॥ 
শুনিবারে সেই কথা মোদের বাসন! । 
বলি সৃত সেই কথ! পূরাও কামনা ॥ 
বিশেষ বাসনা মোর শুন গুণধর | 
যজ্ঞস্থলে হরিকথ। হোক পূর্বাপর ॥ 
হরির মায়ার কথ! কি বলিব আর । 
ক্রীড়াবশে পায় হরি পা অলঙ্কার ॥ 
শৈশবে হয়েন শুক হরি-পরায়ণ। 
সে হরির সম আর আছে কোনজন ॥ 
ভকতবগুদল তিনি উদার চরিত। 
যক্ঞস্থলে হোক্‌ তাঁর লীল। আলোচিত। 
প্রতিদিন ওই দেখ উঠিছে তপন। 
করিছেন নিজ তেজে কাল বিভাজন ॥ 


স্্রীমন্ভীগবত। ৯৬ 


| কালবশে সকলের হরেন জীবন । 

: এই কথা হৃদিমাঝে উদে সর্ব্বক্ষণ ॥ 

| বেইজন হুরিপদে দেয় নিজ মন। 

| না হবে পতন তার অযথা জীবন ॥ 
কার না জীবন আছে এ হেন ভূবনে। 
পশুপক্ষী কীট আদি পেয়েছে জীবনে ॥ 
জীবন পাইয়া যেব। না করে সাধন। 
নরদেহ লভি তার বৃথাই জীবন ॥ 
অজ্ঞান শ্বাসের কার্য করে অনুক্ষণ। 
পশুতে আহার পান করে সর্বক্ষণ ॥ 
ইত্দ্িয় সহিত পাই মানব জীবন। 
যেবা ন! হরির নাম করয়ে সাধন ॥ 

, বৃখাই জনম তার মাত্র বিডম্বন। 
কুকুর গর্দভ সম তাহার গণন ॥ 
পাইয়া শ্রবণ শক্তি যেই দেহী জন। 

| নাহি শুনে হরিকথা ভুলেও কখন ॥ 
ইনার রান 
নাহি করে যেইজন বৃথাই পরাণ ॥ 
ভেক জিহ্বা সম জিহ্বা কহে জ্ঞানীজন। 
অমৃত সমান হরি ন। করি সাধন ॥ 
পাইয়া উত্তম বস্ত্র কিরীট ভূষণ। 
ঘেবা নাহি হরি পদ করয়ে স্মরণ ॥ 
ভূষণে ভূষিত হয়ে যেই মহাজন । 
স্রীহরি চরণ কভু ন| করে বন্দন ॥ 

1 শবতুল্য সেই দেহী লভিয়৷ জীবন। 

 জ্ঞানীজন স্বণা তারে করে সর্বক্ষণ ॥ 

| বিষুুর্তি নাহি হেরে পাইয়ে নয়ন। 

| বৃধা আ্বাখি ধরে সেই অসার জীবন ॥ 

৷ নাহি যায় হরিক্ষেত্রে থাকিতে চরণ । 

 স্থবিরের তুল্য তাহে জ্ঞানীর বচন ॥ 

1 যে হরি চরণরেণু ন! লয় জীবনে । 

| শব সম তার দেহ শাস্ত্রের বচনে॥ 


বিষুপদ তুলমীর ঘে না লয় স্রাণ। 
 বৃখাই প্রয়াস শ্বাস ধরি দেহ প্রাণ ॥ 





ইতি স্থত শৌনক স-বাঁদ সমাপ্ত । 


পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্ন ও শুকধেবের 
হরিগুণ কীর্তন । 

সৃত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। 
কি করেন পরীক্ষিত পাও মহাবল ॥ 
শুকদেব মুখে শুনি পূর্ববঘোগ বাণী। 
হরি প্রেমে আকুলিত পরীক্ষিত প্রাণী ॥ 
শুক মুখে আত্মযোগ হরিকথ| জানি। 
হরিপদে বিশুদ্ধেতে দিলেন পরাণি ॥ 
গৃহ, পত্রী, পুত্র, বন্ধু আর রাজ্যধন। 
ক্রমেতে ত্যজেন মায়! করিয়া যতন ॥ 
যেইরূপ হরিকথ। শুনিবার আশে। 
জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ আমার সকাশে ॥ 
সেইমত পরীক্ষিত পাণডু অলঙ্কার । 
'জিজ্ঞাসেন শুকদেবে করিয়া বিচার ॥ 
স্বত্যুরে নিশ্চয় করি মুক্তির কারণ। 
হরিকথা জিজ্ঞীমেন পাগুব রাজন ॥ 
প্রণমিয়া শুকদেব কহেন রাজন । 
সর্বজ্ঞ সংসার মাঝে তুমি হে ব্রাহ্মণ ॥ 
যখন শ্রীহরি কথ। করহ কীর্ভন | 
হৃদয় প্রফুল্প হয় স্থির হয় মন ॥ 


২:05 আীমন্ভাগৰত। [তীর কষ 
যে হৃদয় হরিনামে না হয় বিলয়। 1 যত আশা মনে দেব হয়েছে উদয়। 
প্রস্তরের মত তাহা কঠিনতাময় ॥ | শনিব ্রহরি কথা কহ মহাশয় ॥ 
হরি নামানন্দ যবে উপজে হৃদয়ে। | অপূর্ব তাহার লীলা এ বিশ্ব সংসারে । 
পুলকিত হয় দেহ অশ্রঃ নেত্রদ্ধয়ে ॥ | বেদবিদ্গণ যাহা বুঝিতে না পারে ॥ 
মোদের বাসন! মত বলেছ যখন । ! কেমনে মায়ার বলে এ বিশ্ব সংসার । 
ধন্য তুমি হ'লে সূত হরিপদে মন ॥ স্বজন করেন হরি বিভিন্ন আকার ॥ 
বল সূত তাহা যাহা পাণ্ুর কুমার। কেমনে বা এই বিশ্ব করেন পালন। 
জিজ্ঞাসেন শুকদেব ধাষি অলঙ্কার ॥ কেমনে ব! কালবশে করেন হরণ। 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ! সার । বেই শক্তিবলে হরি ধরি ভিম্নাকার | 
শুক যথা আধ্যাত্মিকে করেন প্রচার ॥ লীল! তরে এই বিশ্বে হন অবতার ॥ 


ূ আন্মারূপে প্রবেশিয়! প্রত্যেক জীবনে । 
। করিছেন জ্রীড়। হরি এ তিন ভুবনে ॥ 
পুণ্য ভাবি যে যে কর্ম পৃর্বেব করিলাম। 

ূ দুরূহ কন্মের গতি নাহি বৃঝিলাম ॥ 
1 ধাহার মায়ার ভাব ন! বুঝে পঞ্চিত। 

ৰ কেমনে বুঝিব তাহা বুদ্ধির অতীত ॥ 
আশ্চর্য্য বলিয়৷ সবে করে অনুমান । 
একমাত্র পরমাত্মা বিশ্ব অনুষ্ঠান ॥ 
একে তিনি বছু আত্ম! করিয়া গ্রহণ । 
প্রাকৃতিক গুণ বত করেন রক্ষণ ॥ 
সে হেন অদ্ভুত তত্ব কেমনে বুঝিব। 
কেমনে তাহাঁর মায়! জানিতে পারিব ॥ 
পরত্রহ্মে লীন দেব আপনার মন । 
আপনি জানেন সব হরির কারণ ॥ 
বলুন আমারে দেব দয়া প্রকাশিয়া। 
সন্দেহ বিচ্ছেদ যাক্‌ তুক্ট হোক্‌ হিরা ॥ 
এতেক শুনিযা। প্রশ্ন শুক খাষিবর । 
একে একে মনম্থথে করেন উত্তর ॥ 
শুক বলে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ। 
প্রথমে করিব হরি-গুণের কীর্তন ॥ 
অর্তীব উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা ভূপ। 
উত্তরিব একে একে অতীব অনুপ ॥ 
অনুপম গুণ তার কেমনে বণিব। 
অতীব প্রগাঢ় ভাব কিসে প্রকাশিব ॥ 


যাহার লীলায় স্থাস্টি হতেছ প্রচার । 
শক্তিবলে তিনি হন সর্ধব গুণাধার ॥ 
দেহীর অন্তরে তিনি অন্তর্ধ্যামী রূপ । 
আত্মা নামে পরিচিত হন সর্ববডূপ ॥ 
দেখিতে তাহারে পথ ন! পায় নয়ন। 
প্রণমহ তার পদে হয়ে একমন ॥ 
ধার্মিক হৃদয় দুঃখ যে করে ছেদন। 
ধার্ষ্মিকে ধাহার কৃপা হেরে অনুক্ষণ ॥ 
পরম হুংসের ব্রতে ব্রতী যেইজন। 
যিনি লন আধ্যাত্মেতে তাহাদের মন ॥ 
প্রার্থনায় অনুরূপ যেই করে দান। 
সেই সত্বমুত্তি পদে নমি দিয়া প্রাণ ॥ 
ভাগবত জনে ধিনি করেন পালন। 
ভক্তিহীন মনে নাহি রহে কদাচন ॥ 
এমন ধাহার গুণ করিলে বিচার। 
সেই পরাৎপরে ভুয়ঃ করি নমস্কার ॥ 
ধাহার হইতে কিছু নাহিক বৃহ । 
ধাহার মায়াতে কৃত এ হেন জগৎ ॥ 
ধাহার সমান নাই এ তিন ভুবনে । 
ধাহার এশ্র্ধয ব্রহ্ম নামে মাত্র গণে ॥ 
ব্রহ্মরূপে যেইজন করেন রমণ। 
নমন্কার সেইজনে ধরিয়া চরণ ॥ 
ধাহারে কীর্তন আর করিলে ম্মরণ ॥ 
মহাপাপ দুরে যায় করিলে বন্দন॥ 
একান্তে শুনিলে নাম করিলে পূজন | 
ধাহার কৃপার হয় পাপ বিনাশন ॥ 
হেনজন হরি বিনা কেব৷ আছে আর। 
পুনঃ পুনঃ তার পদে করি নমস্কার ॥ 
বিচক্ষণ ধার পদ করিয়া সেবন। 

ইহ পরলোক সুখে করে উত্তরণ ॥ 
আত্ম-জ্ঞান তরে ত্যজি ইক্ড্রিয় সেবন । 
অন্তরেতে ব্রহ্মগতি করে পরশন ॥ 
তীক্র'পম এ ভুবনে কেব৷ আছে আর । 
সেই পরাংপরে করি সন! নমক্কার ॥ 
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| তপস্থী ধাহার লাগি তপে নিমগন। 

| ধার লাগি বশস্বীর দান আচরণ ॥ 

। যার লাগি সনস্বীর মন্ত্র সাচার । 

ধাহাতে যজ্দের ফল অর্পণ বিচার ॥ 

৷ তাহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেবা বল আর । 
| সে হেন হরিকে করি সদা নমস্কার ॥ 

! কিরাত শবর হন, পুলিন্দ আতীর | 
কঙ্ক বা যবন ভল্প প্রত্যেক জাতির ॥ 
এই ভিন্ন শ্লেচ্ছ জাতি যতেক আছ । 
সবার অন্তরে হরি সদা বিচরয় ॥ 

| ধাহারে ন্মরিলে শ্লেচ্ছ হও পুণ্যবান। 

| নমন্কার সে জনাধ় দিয়! মন প্রাণ ॥ 

| অকপট যদি হয় শ্বপচ সন্কর। 
তক্তি যদি করে তারে একান্ত অন্তর ॥ 
ভক্তিবলে তিনি হন অন্তরে প্রকাশ। 

. ধীরগণ আত্মারূপে করে ধার আশ ॥ 

| ধিনি বেদময় আর যিনি ধন্মময়। 
যিনি সর্বেশ্বর হন আর তপোময় ॥ 
সর্বত্রেই বিরাজিত যেই ভগবান। 
প্রসন্ন হউন মোরে হুই ভাগ্যবান ॥ 
ধিনিই লক্ষ্মীর পতি, ধিনি যজ্ঞপতি । 
প্রজাগণ পতি যিনি, যিনি বুদ্ধিপতি ॥ 
তিনলোক পতি ধিনি অগতির গতি। 
ভাগবত বৃষ্ণিবংশে যিনি অধিপতি ॥ 
সাধুগণ পতি যিনি মহাভগবান। 
নমস্কার তারে করি দিয়া মন প্রাণ ॥ 
ধার পদ ধ্যান করে মহাযোগবলে । 
নির্মল বৃদ্ধিতে আত্ম! নিরখে কৌশলে ॥ 
এইরূপে সে মুকুন্দ করে বিচরণ । 
হউন আমার প্রতি প্রসন্ন সে জন ॥ 
প্রলয়ে ঘখন বিশ্ব হইল সংহার। 
পুনরায় পূর্ব সৃষ্টি করিতে বিস্তার ॥ 
ব্রহ্মার মানসে ধিনি হ'য়ে বিরাজিত। 
বেদ সরম্বতী রূপে হন প্রকাশিত্ত ॥ 


স্লক্ষণ! বাণী ধার কৃপায় বিকাশ। 
সেজন প্রসন্ন হন এই সম আশ ॥ 
ধিনি দেহরূপ পুরে করিয়া শয়ান। 
পায়েন পুরুষ রূপ মহান্‌ আখ্যান ॥ 
ষোড়শ আত্মাতে ধিনি দেহে বিরাজিত। 
প্রত্যেকের গুণে যিনি সদ। বিভূষিত ॥ 
সর্ববজ্ঞ হয়েন যিনি এ বিশ্ব সংসার । 
কোটি কোটি ভার পদে গম নমস্কার ॥ 
আব্যাত্ম জ্ঞানের কথা যেসন বর্ণন। 
কহিব করিয়া তার কৃপায় স্মরণ ॥ 
বিভূষিত হন হরি প্রত্যেক বচনে। 
এই আকিঞ্চন সদ! হয় সম মনে ॥ 
জ্ঞানাম্বত মুখ মধু বে জনার হয় । 
উন্মত্ত ধাহায় যোগী জ্ঞানী মহাশয় ॥ 
সেই বিশ্বত্রষ্ট। সয় কেব। বল আর। 
সেই বাস্থদেবে করি কোটি নমন্কার ॥ 
শুন রাজ। পরীক্ষিত হযে একমন। 
উত্তরিব একে একে কহিলে যেমন ॥ 
এহেন আধ্যাত্ম তত্ব নারদ সুজন । 
*জিজ্ঞাসেন বেদগর্ভে হ'য়ে একমন ॥ 
বেদগর্ভে ঘা শুনেন হরির সকাশ। 
নারদ নিকটে তাহা করেন প্রকাশ ॥ 
কহিব সে হেন কথ। তোমার সদন । 
লভিবে আব্যাত্ম জ্ঞান তাহাতে রাজন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
শুকদেব মুখাস্বৃত জ্ঞানের আধার ॥ 
ইন্তি হরি গুণ কীর্তন সমাপ্ত । 


ব্রহ্মা ও নারদ সংবাধ। 
' সত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র হজন। 
শুক মুখাম্বত জোতে ভাসে ত্রিভৃবন ॥ 
বুঝাইতে পরীক্ষিতে পূর্ব প্রশ্নচয় | . 
নারদ ব্রহ্মার বাণী শুকদেবে কয় ॥ 


৯৪ স্ীমস্তাগবত । 


! দিতীর, ধা 


আধ্যাক্স তত্তের কথা অতি মনোরম। 
| যেই শুনে তার হয় পবিত্র জনম ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পরী ক্ষিত। 
অপূর্বব কাহিনী এক হয়ে অবহিত ॥ 
আধ্যাত্ম বিগ্ভার কথ| তাহাতে প্রচার । 
ব্রহ্ম। নারদের বাণী অপূর্ব বিস্তার ॥ 
একদা নারদ গিয়া ব্রহ্মার সদন | 
হেরেন কমলযোনি জ্ঞান বিভুষণ ॥ 
ব্রহ্মারে নেহারি ধধষি আনন্দ অন্তরে । 
প্রণাম করেন ভারে অষ্টাঙ্গে সত্বরে ॥ 
দেবদেব তুমি ব্রহ্মা, হে ভূত-ভাবন। 
সকলের অষ্টা তুমি জগত-কারণ ॥ 
প্রণমি তোমার পাে হারে একমন। 
আছে কিছু অভিলাষ করহ পৃরণ ॥ 
তোমার কৃপায় দেব জেনেছি সকল। 
আধ্যাত্ম না জানি কিছু কহ অবিকল ॥ 
সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ম যে জ্ঞান। 
| সেই জ্ঞান কপ! করি কর মোরে দান ॥ 
' ধাহার কৃপায় বিশ্ব হইল প্রকাশ। 

ূ আশ্রম স্বরূপ যিনি সকল সকাশ ॥ 

। থে জন হুইতে বিশ্ব হইল স্থজন । 
যাহার বলেতে বিশ্ব হ'তেছে রক্ষণ ॥ 
ধাহার নিয়মে বিশ্ব গ্রলষে বিলয়। 
কহ দেব সেই তত্ব রুরিয়া নিশ্চর ॥ 
অতীত অস্ভূত আর এই বর্তগান। 
সর্বত্রই সমভাবে দেহ তত্বজ্ঞান ॥ 
নিরখে যোগীন্দ্রগণ তোমার কৃপার। 
সর্বব-তত্ব-কর স্থিত-আমলকী প্রায় ॥ 
আপনি বিজ্ঞান রহে ব্যাপ্ত এ ভূবন। 
আপনি জানহ দেব সকল কারণ ॥ 
ধাহার অধীনে তুমি সতত চেতন। 
যাহার আশ্রয়ে তুমি হু'তেছ রক্ষণ ॥ 
ধাহার অধীনে তুমি কর অবস্থান । 
ধাহার স্বরূপ লভি করে তব জ্ঞান ॥ 


. দ্বিতীয় সব] 
যে মায়ার বলে তুমি ল'য়ে মহাভূত। 
স্থজিতেছ এই বিশ্বে ভিন্ন রূপ ভূত ॥ 
কহ দেব সেই তত্ব জানিবার আশ । 
হয়েছে আমার দেব পূরাও মে আশ ॥ 
উর্ণনাভ ঘথ। নিম্গে না হয় বিকৃত। 
আপনার পোষণেতে সদ! অবহিত ॥ 
তেমতি তুমিও দেব রহি ভূতগণে। 
মায়ার প্রভাবে রত আছহ পালনে ॥ 
এই ভাবে অনায়াসে পালন স্থজন। 
অপ্রয়ামে করিতেছ সকলে রক্ষণ ॥ 
তবাপেক্ষ। মহাকায় ন। হেরি নয়নে । 
তবাপেক্ষ! ক্ষুদ্রকায় নাহি ভাবি মনে ॥ 
তোমার সমান নাহি হেরি কোৌনজন। 
তোমাতেই এই বিশ্ব রহিছে মগন ॥ 
যে বস্ত নেহারি বিশ্বে ফিরায়ে নয়ন। 
শত ভিন্ন রূপ, গুণ কৌশলে রচন ॥ 
একের সমান গুণ নাহি মিলে আর। 
একের সমান গুণ আর দেখ৷ ভার ॥ 
স্থুল সুন্ষন যাহা ভাবি সতত বিচারে । 
সকলি তোমার সহ অদৃশ্য আকারে ॥ 
তোম। ভিন্ন অন্য অফ্টা না৷ হেরি নয়নে । 
তোমার স্থজিত বিশ্ব ভাবি মনে মনে ॥ 
ঘখন না হ'ল বিশ্ব এমন প্রকাশ । 
একমাত্র তুমি হও তখন বিকাশ ॥ 
স্থষ্টির কারণ তুমি তপ অনুষ্ঠান । 
দুল্লভ বিভূতি পাও সহ আন্মজ্ঞান ॥ 
বিভূতির কার্ধ্য মাত্র দেখি মোরা! সবে। 
আকুলিত মনে মনে হুইতেছি ভবে ॥ 
যেমতে বুঝিব আমি সেই আন্মজ্ঞান। 
সেইমত জ্ঞান মোরে করহ প্রদান ॥ 

ইতি ব্রন্গা ও নারদ সংবাদ সমাপ্ত । 


বরঙ্গা কতক আধ্যাস্ম্িক বি্ব। প্রকাশ । 
সত কহে সন্বোধিয়! বত খষিগণ। 
শুনহু শুকের বাক্য অম্বত নিঃস্বন ॥ 
রাজ। পরীক্ষিতে কহে শুক তপোধন। 
তব প্রশ্নোত্তর শুন একান্তে রাজন ॥ 
অভাব উত্তম প্রশ্ন অতীব গভীর | 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাহে কহে ঘত ধার ॥ 
প্রথমে কহেন ব্রহ্মা নীরদ নদন ৷ 
সেই কথ। শুন রাজ। হয়ে একমন ॥ 
নারদের স্তৃতি প্রন্ম করিয়া শ্রবণ । 
আনন্দে মজিল তবে পিতামহ মন ॥ 
নারদেরে স্েহভরে করি সম্তাবণ। 
আরন্ত করেন তিনি আধ্যাত্ম বচন ॥ 
কহেন কমলযোনী শুন তপোধন । 
শুন বাছ। তব প্রশ্ন আধ্যাত্-বচন ॥ 
অপুর্ব প্রশ্নের ভাব কহিলে বাছনি। 
অতি মনোহর কথ। তন্ত্র শিরোমণি ॥ 
বখন হইল মোর জ্ঞানের উদর । 
হেরিলাম এই বিশ্ব ঘোর তমোময় ॥ 
নাহি জ্ঞান নাহি চেষ্টা অসাড় অজড়। 
স্থিরভাবে সবে রহে হইয়া অনড় ॥ 
অদ্ভুত হেরিয়। বিশ্ব আশ্চর্য্য হইয়া | 
সৃষ্টি কর্ত। জানিবারে কাপে মস হিয়া ॥ 
যাইনু বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিন্ু তায়। 
কহিলেন মোরে বিভূ আধ্যাত্ম বিদ্যায় ॥ 
বিষ্ু্র সমীপে লভি আব্যাত্মিক জ্ঞান। 
প্রকাশিনু এই বিশ্ব পূর্ব্বের সমান ॥ 
সেই প্রশ্ন আজি তুমি করিলে প্রকাশ। 
সাধ্যমত পূরাইব তব অভিলাষ ॥ 
কি বলিব হে নারদ তব জ্ঞানকথ!। 
যতই স্তুতিলে মোরে সঙ্গত সর্ধ্বথা ॥ 
সকলেই আমি আছি কহিলে বচন। 
আম! হ'তে হুইয়াছে সকল হৃজন ॥ 


৯৬ 


যথার্থ সে কথ। বটে করিতে প্রকাশ । 


মোর অ্রঙ্টী জ্ঞান হ'লে জ্ঞানের বিকাশ ॥ 
এই মাত্র তত্ব তোমা কহিলাম সার। 
শুন মোর কথ! পরে করিও বিচার ॥ 
আশ্রয় বিহনে সূর্য ঘথ। অপ্রকাশ। 
আশ্রয় বিহনে অগ্নি না হয় বিকাএ ॥ 
চন্দ্র ধক্ষ গ্রহ তারা হের অগণন। 
পরের সাহায্যে করে আত্ম-গ্রকাশন ॥ 
যেই জন ম্বরূপেতে করি অবস্থান। 
বিশ্বের অন্তরে রহে সদা বিদ্যমান ॥ 
জ্ঞানের সাহায্যে যারে করি স্থপ্রকাশ। 
নমস্কার করি দয়! হৃদয়ের আশ ॥ 

ধার মায়াবলে মোর স্থ্ট জীবগণ। 
জগতের পিতা বলি করে সম্ভাষণ ॥ 
সেই বাসুদেব পদে লাগয়ে অন্তর | 
জ্ঞানপন্মে চিন্ত। মাত্র করি নিরন্তর ॥ 
ঘে অবিষ্যা! বান্থদেব করে নিরীক্ষণ । 
লজ্জিত হইয়! করে দ্রুত পলায়ন ॥ 
বিমোহিত জবগণ সে অবিগ্ভাবলে। 
সায়াজালে বদ্ধ হয় তাহার কৌশলে ॥ 
আমি ব! আগার শব্দ নাহিক তীহার। 
বৃথাই জল্পনা মাত্র অজ্ঞান আধার ॥ 
কি কব নারদ তবে শুন দিয়া মন। 
তপ, কর্ম, কাল, জীব, সব নিরঞ্জন ॥ 
বাস্থদেব ভিন্ন বিশ্বে নাহি কিছু আর। 
ভাবহ হৃদয়ে বিজ্ঞ করিয়া বিচার ॥ 
বেদে নারায়ণ বিনা কিছু নাহি আর। 
ইন্দরাদি দেবত। তার বিভিন্ন আকার ॥ 
ভূুলোক গোলোক আদি সেই নারায়ণ। 
সমস্ত যজ্ঞের লক্ষ্য বঙ্ছেশ চরণ ॥ 

তপে নারায়ণ ভিন্ন নাহি কিছু আর। 
জ্ঞানপথে নারায়ণ সর্ব সারাৎসার ॥ 
জীবের ঘতেক গতি সব নারায়ণ। 
আমিও হইনু স্থই লয়! ঈক্ষণ ॥ 


শ্্ীসস্ভাগন্যত। .  __ বৃ্িভীর 
[ ভাহার স্প্রিতে বস্ত ছিল স্প্রকাশ। 


দর 


! নব ভাবে স্মজি তারে করিনু বিকাশ ॥ 
। নিগুণ হইয়া প্রত স্বীয় মায়াবলে। 
| স্থজিলেন স্থিতি স্বর্ম নিরোধ কৌশলে ॥ 
স্পট স্থিতি বিনাশন করিতে সাধন । 
| সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ করেন ধারণ ॥ 
| দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া শ্রয় এই তিন গুণ। 
1 মায়াবলে উৎপাদিত হইয়া নিগুণ ॥ 
সেই তিন গুণে যুক্ত পুরুষ নিগুণ। 
| কর্তী কার্ধ্য কারণেতে সতত সপ্ত ॥ 
1 গুণের মাঝারে থাকি সেই ভগবান । 
; নাহি হয় সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ 
আমিও তদ্রপ তাহে দেখিতে ন। পাই। 
গণ ত্যজি জ্ঞানচক্ষে নেহারি সদাই ॥ 
হে নারদ শুন শুন কহি তব পাশ। 
যেমতে করের ত্রহ্গা স্গ্তির বিকাশ ॥ 
একদা মহেশ করি সৃষ্টি অভিলাষ । 
ইচ্ছিলেন ভিন্নরূপে নিজের প্রকাশ ॥ 
হেন অভিলাষ করি সেই ভগবান। 
মায়াবলে কাল ধর্ম করেন হজন ॥ 
স্বভাব প্রকাশ করি সেই মায়ীবলে। 
মহত্তত্ব উৎপাদন করেন কৌশলে ॥ 
তিন গণ ছিল অগ্রে মায়ার প্রধান। 
কালবশে হ'ল তার বিচার বিধান ॥ 
নতাবে করিল তাহা নিত্য ব্যবহার । 
কম্মেতেই মহত্ত্ব হয় অবতার ॥ 
মহতত্বে সত্ব রজঃ তমের মিশ্রণ । 
দ্রব্য ক্রিয়া জ্ঞান তাছে থাকে সংযোজন ॥ 
নকলেমিশিয়। এক হুইল আকার । 
নাম তার বেদ মাঝে হয় অহঙ্কার ॥ 
অহঙ্কার তিন ভাগে হয় বিভাজন । 
বৈকারিক তামসিক তৈজপ গণন ॥ 
বৈকারিকে মহাজ্ঞান হয় উৎপাদন। 
ক্রিয়াবৌধ হয় ক্রমে তৈজন জনন ॥ 


দ্বিতীয় স্বন্ধ | পু 
তামসিক অহঙ্কারে দ্রব্য উৎপাদন । 
এইরূপে জ্ঞান ভাগ বেদের বচন ॥ 
ব্রক্ম। কন শুন শুন দেবখাষিবর | 
ভূতের উৎপত্তি কথা অতি মনোহর ॥ 
পূর্বেব কহিলাম আমি করেছ শ্রবণ । 
তামসিক অহঙ্কার কি ভাবে স্জন ॥ 
তামসিকে দ্রব্যজ্ঞান হয় উৎপাদন। 
তাহার বিকারে হয় শব্দের জনন ॥ 
শব্দ মাত্র গুণযুক্ত করিতে আকাশ। 
তামসিক হ'য়ে তাহা হইল প্রকাশ ॥ 
যা দেখিব সেই ভাবে বুঝিব তাহায়। 
আকাশের শব্দগুণ তাহে কহ যায় ॥ 
আকাশ হইতে বায়ু হয় উৎপাদন । 
স্পর্শ গুণে তাহে বুঝ শাস্ত্রের বচন ॥ 
পুর্বব ভূতে সেই গুণ হয় যে কারণ। 
পরভূতে সেই গুণ রছে সংলগন ॥ 
সেই শব্দ হেতু স্পর্শ ধরয়ে পবন। 
অনুভবে বুঝিবেক পণ্ডিত যে জন ॥ 
পবন হইতে হয় অগ্নি উৎপাদন । 
রূপ গুণ হয় তার জ্ঞানীর বচন ॥ 

শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিন গুণ হয়। 
অগ্নিতেই সংযোজিত জ্ঞানীজনে কয় ॥ 
অগ্নি হ'তে জল হয় রস গুণ তার। 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, বর্তে তাহে চার ॥ 
জল হ'তে ক্ষিতি জন্মে, দগ্ধ গুণ তার। 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস তাহে ব্যবহার ॥ 
এইরূপে পঞ্চভূত এ বিশ্বে 'প্রমাণ। 
বুঝহ নারদ খাবি শাস্ত্রের বিধান ॥ 
বৈকারিক অহঙ্কারে উপজে মানস। 
চন্দ্রম! ও মন তাতে রহে ছুয়ে বশ ॥ 
মানস ইন্ড্রির রাজা দশ মন্ত্রীজন। 
দেবত। কহয়ে তারে যত মহাজন ॥ 
দিক্‌, বায়ুঃ অশ্ি, বহ্ছি, প্রচেতা সুজন । 
ইন্দ্রোপেন্দ্র অর্ক, মিত্র প্রজাপতিগণ ॥ 


স্রীস্তাগব্ত। ৯৭ 


| জ্ঞান ইন্ডরিয়ের মন্ত্রী বুদ্ধি মাত্র সার। 
তাহার বলেতে ইহা হয় ব্যবহার ॥ 
কর্মেন্দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয় নাম তার প্রাণ। 
তার বলে এই দেহ রহয়ে সমান ॥ 
রাজসিক অহঙ্কারে ইহার! জন্মায় । 
যাহার বলেতে দেহ বিকারীা আত্মায় ॥ 
দেহতত্ব'বলিলাম মহাতপোধন । 
ইহাতেই এই দেহ হর সংগঠন ॥ 
ইহাতেই এই দেহ হ'তেছে পালন । 
আধ্যাত্ম ভাবের কথ। বিষ্্ুর বচন ॥ 
একত্র হইলে ভূত ইন্দ্রিয় সকল। 
মানসাদি গুণ ভূত যত ফলাফল ॥ 
জীবগণে দেহরূপে হয় সংগঠন । 

কভু নাহি দেহ হয় হ'লে অমিলন ॥ 
আশ্চর্য্য নিন্মাণ এই ঈশ্বরের মায়া । 
বুঝহ নারদ খষি হেনমতে কায়া ॥ 
ব্যস্টি ও সমষ্টি ইথে হইল স্জন | 
অতি অনুপম কথ। বিষু্র বচন ॥ 
এমতে হইল ঘবে দেহের গঠন। 
আত্মারূপে হরি তাহে ধরিল জীবন ॥ 
এইমতে জীবদেহ নিম্মাণ বিলর। 

এ সংসারে হে নারদ সততই হয় ॥ 
কেমনেতে যেই হরি এ বিশ্ব সংসারে । 
আছেন সর্বত্র ব্যাপী ন৷ ধরি আকারে ॥ 
কহিব সে কথ। পরে শুন তপোধন । 
আশ্চর্য্য এ কথ। দেব বেদের বচন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার । 

যে পড়িবে এক মনে পাইবে উদ্ধার ॥ 

ইতি ব্রহ্গা কর্ভক াধ্যান্বিষ্ঠ। প্রকাশ সমাপ্। 


কি ভীগন্ভাগবত।.. .. ...-দিতীয 
7 এইরূপে শোতে তাছে এ চৌদ্দভূবন। 
বর্গ কর্ণক ঈশ্বরের বিরাটরূপ নির্ণর | অন্তরে বুঝহ তুমি মহাতপোধন ॥ 
সৃত কহে স্োধিয়া যত খাধিগন | বাগিন্দিয় সহ বন্ধি তাহার আনন । 
শুন সবে বিরাটের অপূর্বব বরন ॥ | গায়ত্রী প্রহৃতি ছন্দে তপাদি শোভন ॥ 


নারদে কহেন ব্রহ্ম! মধুর বচনে। . 
শুন বস, নারায়ণ শ্ছিতি ত্রিভুবনে ॥ 
প্রলবে ডুবিল বিশ্ব হইলে বিলয়। 
পরামাত্মা স্ষ্ঠি ইচ্ছা মানসেই হয় ॥ 
'অগণ্য সহত্রবর্ষ কালবশে যায়। 

স্ষ্টি বিনা এ ভূবন শোভা নাহি পায় ॥ 
বিচার আপন মনে সেই নারায়ণ । 
কালধন্ম স্বভাবের করেন গ্রহণ ॥ 
অচেতন এ ব্রন্ধাণ্ড জলেতে নেহারি। 
করিলেন সচেতন মুকুন্দ মুরারী ॥ 
আপনি প্রবেশি তাছে সেই নারায়ণ । 
অন্তর্ডেদ করি নিজে হন প্রকাশন ॥ 
দেখিতে দেখিতে তিনি ধরিলেন রূপ । 
সহত্ম চরণ সেই জগতের ভূপ॥ 
সহত্রেক বাহু আর সহজ নয়ন। 

সহস্র মন্তক আর সহজ বদন ॥ 

তাহার অঙ্গেতে শোভে চতুর্দশ লোক। 
ভূঃ ভব স্বঃ আদি করি বতেক গোলোক 
চতুর্দশ বিভাগেতে দেহ বিভাজন । 

উদ্ধ সপ্তে অধ: সপ্তে এ চৌদ্দভুবন ॥ 
্রাহ্মণ তাহার মুখ, ক্ষত্রিয় সে কর। 
বৈশ্যজাতি বিরাটের উরু শোভাকর ॥ 
পাদদ্য়ে শুদ্রজোতি হয় উৎপাদন। 
অপূর্বব তাহার রূপ করিতে বর্ণন ॥ 
পদ মাঝে রহে ভূমি ভূব নাভিদেশে। 
হদয়ে ব্বল্লেেক শোভে মণি যথা শেষে ॥ 
উরঃস্থলে মহল্লোক উর্ধে ব্রহ্লোক। 
উদ্ধাঙ্গে তাহার শোতে পুণ্যময় লোক ॥ 
কটীতে অতল শোভে, উরুতে বিতল। 
জানতে স্থুতল শোভে জঙ্জে তলাতল ॥ 


হুব্য, কব্য, অৃতাম ঘটুবিধ রস। 
ইহাই রন! তাঁর রসের সরস ॥ 
| প্রাণাদি অন্তর বায়ু বহিস্থ পবন। 
ইহাই কল্পনা মতে নাসিকা শোভন ॥ 
| অশ্বিনী, ওষধি, আজ যত গন্ধচয়। 
: বিরাটের স্বাণেন্দ্রিয় সর্বব লোকে কয় ॥ 
ূ তাহার নয়ন হ'তে তেজের উদয়। 
৷ তীহীর শ্রবণ হ'তে দিকের নিণর়্ ॥ 

1 শব্দযুক্ত কর্ণ তীর নিয় আকাশ । . 
জগত সৌন্দর্য্য তাঁর শরীরে বিকাশ ॥ 
ত্বগিন্ডিয় স্পর্শগুণে যজ্ঞ উৎপাদন | 

ব্যোমাদি হইতে জন্ম বৃক্ষলতাগণ ॥ 
কেশেতে জন্মিল মেঘ শ্বাশ্রসতে বিদ্যুৎ 1 
পদনখ হ'তে বত শিলাদি সম্ভৃত ॥ 
হস্তনথ হ'তে যত ধাতু উৎপাদন । 
বাহুতে জম্ময়ে যত লোকপালগণ ॥ 

ভয় তাজি লব্ধবস্ত রক্ষার কারণ । 
সকল কামনাধার নেহারি চরণ ॥ 

জল, মেঘ, শুক্র, আর বত বারিচয় | 
তীহারই শিল্প হ'তে সকলে জন্মায় ॥ 
যোনি ভোগ স্থখ যাহা জগতে প্রকাশ । 
শিশ্নান্ত উপস্থ হ'তে তাহার বিকাশ ॥ 
বম ও বরুণ আর পুরীম কারণ। 
হইতে তাঁহার পানু সবার জনন ॥ 
হিংস। মৃত্যু ও নরক "মার মন্দস্থান। 
পানুর আধার হ'তে সবার আধান ॥ 
পৃষ্ঠভাগ হ'তে জন্মে অবর্ন্ম অজ্ঞান | 
নাড়ীগণ নদনদী উৎপত্তির স্থান ॥ 
অস্থি হইতেই তাঁর গিরি উৎপাদন। 
সমুদ্রাদি ভূতচয় জঠর গণন ॥ 


বিতর বধ] উমন্াগবত। 

মোদের শরীর জন্মে তাহার হৃদয়ে। এইভাবে যোগী খষি বেদাধ্যারী জন। 
বুঝহু নারদ তুমি স্থির মন হ'য়ে ॥ চারি অংশে সেই দেহে করে বিভাজন ॥ 
আমার তোমার আর ভূতের ধরম। ! ভূ, ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটি ভূবন। 
সনৎকুমার আর বিজ্ঞান কারণ ॥ সে দেহের তিন অংশে খিখ্যাত কারণ ॥ 
পঞ্চতত্ব মহাজ্ঞান যত কিছু হয়। | এক অংশ মাত্র ভূমি যাতে জন্মে জীব। 
: হইতে ত্তাহার আম্মা! সকলি জন্মায় ॥ বুঝিলে হৃদয়ে হয আনন্দ অতীব ॥ 
তুমি আমি আর সেই দেব মহাদেব । মহ আদি তিনলোক হয় শিরোদেশ। 


সপ্তধি অন্তর আর শত শত দেব ॥ 

নর, নাগ, খগ, মৃগ, সরীস্থপগণ। 
গন্ধরব্ব অস্র বঙ্গ আর ভূতগণ ॥ 
রাক্ষদ উরগ পশু, পিতৃবিগ্ভাধর | 
সিদ্ধ বা চারণ আর যত দ্রমবর ॥ 

জলে স্থলে কি আকাশে ঘত জীব রয়। 
গ্রহ, খঙ্ষ, কেতু তার! বতেক শোভয় ॥ 
আর বত জীবগ্রহ থাকে এ ভুবনে । 
সকলি স্বরূপ তার বুঝ নিজ মনে ॥ 

এ জগতে ঘাহা কিছু হেরিছ নয়নে । 
নাহি কিছু শোভ| পায় ছাড়ি সেইজনে ॥ 
এই যে হেরিছ বিশ্ব অসীম মহান । 
সকলি ব্যাপিরা তিনি হন বিদ্যমান ॥ 
সর্ব অতিক্রমি তবু বিতস্তি প্রমাণ। 
অঙ্গের অবোধ তিনি জ্ঞানী অনুমান ॥ 
আপন মগ্ডলে থাকি যেমন তপন । 
মণ্ডল বাহিরে বিশ্বে বিতরে কিরণ ॥ 
সেইরূপ বিশ্ব আত্ম! বিশ্বের কারণ। 
বিরাটর্লাপেতে তিনি হন প্রকাশন ॥ 
বিশ্বের অন্তরে আর বাহিরে সমান। 
আপন প্রভাবে তিনি সদ! বিদ্যমান ॥ 
দেহী কম্মফলে পায় মরণ ধরম। 

ইহাও তাহার ধর্ম ভাঁবিলে চরণ ॥ 
অভয়ের সার তিনি আর অমরণ। 
দিরাছেন এই বিশ্বে জীবের কারণ ॥ 
পক্ষপাত নাহি তাহে আত্মভাবে গরতি। 
অপার মহিম! তাঁর অবিনাশ মতি ॥ 


জনলোক তীর মুর্ধ। কহিমু বিশেষ ॥ 
অমৃত, অভয়, ক্ষেমঃ মহাতপ জনে । 
সদ! মনোহররূপে রহে বিষু্ সনে ॥ 
ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ আর বতিগণ | 
| ত্রিলোক বাহিরে পান সুখের ভবন ॥ 
| তিন পদ পরিত্যাগ একপাদ রয়। 
] ৷ সেই পদ গৃহস্থের বাসযোগ্য হয় ॥ 
| গৃহস্থ ও আর যত রহিছে আশ্রম | 
| ছুই ভাগে করে সবে বিভিন্ন ধরম ॥ 
. কন্মাশ্রয় গৃহস্থের আর জ্ঞানাশ্রয় | 
ঈ 1 ছুই পথ এই বিশ্বে প্রকাশিত রয় ॥ 
দক্ষিণ উত্তরমার্গ উভয়ের নাম। 
1 কর্মেতে দক্ষিণ আর অন্যে জ্ঞানধাম ॥ 
! নারায়ণ উভয়েতে সমভাবে রন। 
| ভোগের বিভিন্ন মাত্র বেদের বচন ॥ 
' অপবর্থ কোন পথে সহজে সাধন । 
; কোথাও সহজে হয় জ্ঞান উৎপাদন ॥ 
, জ্তানমার্গে দিব্যরূপ জ্ঞানীর বচন। 
| কন্মমার্গে অবিগ্যাতে বুঝহু স্বজন ॥ 
: হেনমতে বিরাটের করিনু আখ্যান । 
! বুঝহ নারদ ভুমি এবে আত্মজ্ঞান ॥ 
ৃ 1 উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
ৃ : হরি মাত্র সংসারের একই আধার ॥ 
ৃ ইতি রক্ষা কর্তক ঈশ্বরের বিরাটরূপ 
[ও নির্ণর সমাপু ? 





ভি, 


৯০০ স্ত্রীমস্তাগবত। 


ঈশ্বরের প্রতি তক্তিত্র উৎপত্তি ও তাহার 
মাহায্মা কখন। 


সৃত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন । 
শুক স্খাম্ৃত বাণী সুধা প্রশ্রবণ ॥ 
শুক কহে পরীক্ষিতে আনন্দিত মনে । 
আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথ! সার এ ভুবনে ॥ 
এতেক কহিয়া! তবে ব্রহ্ম! প্রজাপতি । 
কহেন নারদে কিছু আনন্দিত মতি ॥ 
শুনিলে নারদ এবে বিশ্ব উৎপাদন । 
কি ভাবে বিলয় আর কি ভাবে পালন। 
এখন শুনহ তাহে ভক্তি উৎপাদন। 
করিব তোমায় তার মাহাত্ম্য বর্ণন ॥ 
নারদ কহেন তবে স্থির করি মন। 
শ্রবণে আশ্চর্য অতি আধ্যাত্ম কথন ॥ 
পুলকিত চিতে তবে কহেন ব্রহ্মন্‌। 
ধাহা হ'তে এ ত্রন্ষাণ্ড হয় উৎপাদন ॥ 
তিনিই তীহার মাঝে হইয়া বিকাশ। 
করেন আপন রূপ বিরাট প্রকাশ ॥ 
ঈশ্বর তাহার নাম শুন তপোধন। 
অতীব আশ্চর্য কথ বিষু্র বচন ॥ 
আপন মণ্ডলে থাকি বেমন তপন। 
মণ্ডল বাহিরে স্থখে বিতরে কিরণ ॥ 
একব্রন্ষাণ্ডে সেইরূপ বাহিরে অন্তরে | 
সেই জগদীশ সুখে অবস্থান করে ॥ 
সমস্তই তিনি বই নাহি কিছু আর। 
এক ঈশ গণনাতে বিভিন্ন আকার ॥ 
ঈশ্বরের নাভি হ'তে জনম আমার । 
জনমি দেখিনু যবে এ বিশ্ব সংসার ॥ 
নয়ন উন্মীলি আমি হেরিনু নয়নে । 
যাহাতে জন্মিমু সেই পুরুষ রতনে ॥ 
আমি ভিন্ন ঈশ্বরের হেরিনু বৈভব। 
ঘজ্জীয় সম্ভার তাছে করি অনুভব ॥ 


[ দিতীয় স্ন্ধ 

1 পুরুষ শরীর হৈতে সবার স্জন। 

| বুঝিনু ক্রমেতে হেরি সবার গঠন ॥ 

। বিশ্ব তার দেহ মাত্র বুঝিয়া সুজন । 

৷ করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ ॥ 

৷ যজ্জের কারণ ছিল যাহা প্রয়োজন । 

৷ করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ ॥ 

| শত শত পশু আর কুশ বনস্পতি। 

। মনোহর যদ্ভভূমি আর খতুমতি ॥ 

| প্রয়োজন ঘত পাত্র ওষধি সকল। 

| মে বত কিছু আর রদ জল 

৷ লৌহ স্বর্ণ আদি ধাতু ক্ষিতি আর জল। 
সাম, খক, যজু আর কম্মাদি সকল 

 চাতুহোত্র কর্ম আর যত দেবগণ। 

ূ দক্ষিণা ও ব্রত মন্ত্র যে উপকরণ ॥ 

| কল্প গ্রন্থ ও সম্বল্প যত অনুষ্ঠান। 

| পাইলাম প্রয়োজনে প্রায়শ্চিত দান ॥ 

| বুদ্ধিবলে আহরণ করিয়৷ সকল। 
ব্যবহার করিলাম বজ্ছেতে কেবল ॥ 
তাহারি লইয়া বস্ত দিলাম তাহারে । 

: এইমতে আরাধিনু বিবিধ প্রকারে ॥ 

মারে হেরিয়! হেন বত প্রজাপতি । 

1 ময় সম ঈশ্বরার্থে যজ্জে দেন মতি ॥ 

ূ আছিল যতেক খষি আর মনুগণ। 

; পিতৃলোক দেবলোক যত দৈত্যগণ ॥ 
আছিল ঘতেক তবে মানস স্থজন । 
মম সম বজ্ধে ঈশে করে আরাধন ॥ 
এই যে হেরিছ বিশ্ব অপূর্ব রচন | 

ূ নারারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রকাশন ॥ 

[ অগ্তণ ছিলেন পূর্বেব সেই ভগবান। 

| বহুগুণ হইলেন লয়ে মাঝ! ভান ॥ 

: ধাহার কৃপায় বিশ্ব করিনু স্থজন । 

মহাদেব ভার বলে করেন হরণ ॥ 
স্বীয় শক্তি লয়ে ঈশ করেন পালন। 

ূ বিষুঃ নামধারী হয়ে প্রকাশিত হন ॥ 


দ্বিন্তী স্বন্ধ ] 
যেমন করিলে প্রশ্ন তুমি তপোধন। 

উত্তর করিনু ভার আধ্যাত্ম লক্ষণ ॥ 

এই মাত্র তুমি মনে জানিবে হে সার। 
ঈশ্বরের রূপ মাত্র সকল সংসার ॥ 

কার্ধ্য বা! কারণে বস্তু হইল স্থজন। 

ঈশ হ'তে ভিন্ন নহে জ্ঞানীর বচন ॥ 

দেখিয়া তাহার কাধ্য হে খষি নারদ। 
দেখিব তাহারে বলি হ'য়েছিল মদ ॥ 
উৎকণ্ঠিত হেরি মোরে সেই ভগবান। 
হৃদয় মাঝারে আসি হন অধিষ্ঠান ॥ 

সে অবধি হৃদয়েতে সদা তার বাস। 

মহত্বে প্রকাশ তাঁর বাহ্ছে অপ্রকাশ ॥ 

তাঁর ধ্যানে বাক্য মন অসত্যে না ধায়। 
কদাচ ইন্ড্রিয়গণ কুপথে না যায় ॥ 

আমি বিশ্ব আর বত মম অনুচর। 

সদা সত্য পূজা করে ভাবিয়া অন্তর ॥ 

সেই হেতু মন্দ পথে নাহি মম গতি। 

যা কহিব সত্য হবে জেনো হে স্থুমতি ॥ 
ভ্রমেও ভেবো ন। মিথ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞান | । 
মোর হৃদে মিথ্যা কভু নাহি পায় স্থান ॥ 
সকলি ভাবিবে সত্য আমার বচন। 
বেদমঘ্ধ আমি হই তপোময় প্রাণ ॥ 
প্রজাপতিগণ মোরে করয়ে পূজন | 
মিথ্যা নাহি কভু মম হৃদয় ভূষণ ॥ 
শুনহ নারদ বলি নিগুঢ় বচন। 
অতঃপর করি আমি যোগাবলম্বন ॥ 
নারিনু বুঝিতে তারে কিবা তাঁর রূপ। 
কেমনে হলেন বস তিনি সর্বব ভূপ ॥ 
যতই মহান্‌ আমি ইহলোক মাঝে । 
সমস্তই ব্যর্থ জেনো নটগণ সাজে ॥ | 
অধিক বলিব কিবা নারদ বাছনি। ৃ 
আমি কি বুঝিতে তাহ! নারিনু আপনি ॥ : 
অন্তেরে কেমনে আসি করিব বিশ্বাস। 


ছেরিতে স্বরূপ তাঁর কার নাহি আশ ॥ 


জ্রীমন্তাগবত। 


যেজন ত্যজিয়৷ এই মায়ার সংসার। 
একমাত্র হরিপদ করে হুদে সার ॥ 
যে পদ বলেতে সবে লভে মুক্তিধন। 
যে পদ এ জগতের মঙ্গল কারণ ॥ 
জগতের সেব্য ধার এ হেন চরণ। 
নমস্কার তার করি দিয়া প্রাণ মন ॥ 
দেহের মাঝারে নিত্য বিরাজে আকাশ 
দেহী যথা তাহা নাহি জানযে গ্রকাশ ॥ 
নিজের মায়ায় তথ! বিশ্বরূপ ধরি। 
আমি তুমি ভিন্ন রূপ হয়েন শ্রীহরি ॥ 
মায়াবলে আপনিই ভুলেন সকল। 
কেমনে জানিব তারে মোরা সবে বল॥ 
বামদেব আর তুমি শেষ্ঠ জ্ঞানীজন। 
আমিও তাহার মধ্যে হই একজন ॥ 
মোরা যদি কিছুমাত্র না জানিমু তার। 
অপর দেবতা! বল কি জানিবে আর ॥ 
মায়ায় মোহিত হ'য়ে আমরা সকলে । 
তার মায়া স্থষ্ট বিশ্ব কহি বুদ্ধিবলে ॥ 
কার সাধ্য এই বিশ্ব বিন। সেইজন। 


. তিলেক ইহার কিছু করয়ে স্থজন ॥ 


ধাহার মায়ায় কার্ধ্য করিনু কীর্তন । 


৷ ভাবিয়ে না৷ পায় ধারে মহাজ্ঞানীজন ॥ 
1 সে বিশ্বত্রহ্টারে ভূয়ঃ করি নমক্কার | 
' সেইজন বিনা শ্রেষ্ঠ নাহি কেহ আর ॥ 
: কি আশ্চর্ধ্য তার লীল। করিব বর্ণন। 
, আপনি আপন৷ দিয়া স্থজেন আপন ॥ 
' আপনিই থাকি স্ষ্টে করেন পালন। 
' আপনাতে সেই সৃষ্টি করেন হরণ ॥ 


সব! তিনি এই ভাবে করেন রমণ। 
আদি পুরুষের লীল! অপূর্বব কথন ॥ 
তাহা ভিন্ন এ জগতে নাহি কিনতু আর। 
বিশুদ্ধ বলিয়। তারে জানযে সংসার ॥ 


| জ্ঞান সত্যে সদা পূর্ণ যিনি নিত্যময়। 


আদি অন্ত বিবঞ্জিত নিগুণ যে হ্য়॥ 


৯০১ 


১০২ .. শ্রীমত্তাগবত। 


এক মাত্র যিনি হন নহে দ্বৈতময় | 
জীবাত্মার হবখরূপে সদা সেই রয় ॥ 
এ হেতু কল্পনা করে যত মুনিগণ। 
যোগবলে যবে করে ইন্দ্রিয় দমন ॥ 
তাহাদের তবে হয় প্রশান্ত মানস। 
কুতর্কে যখন তারা নাহি হন বশ ॥ 
যখন কুতর্কে মগ্ন ধাধিজন হন । 
তখন পৃর্ব্বের ভাব না হয় স্মরণ ॥ 
তাই বলি হে নারদ শুন দিয়৷ মন। 
অপূর্বব বিধির লীলা আধ্যাত্ম কথন ॥ 
পুরুষ রূপেতে বিষ অগ্রে অবতার। 
নাম মাত্র জানে সবে নাহিক আকার ॥ 
যে প্রভাবে স্বভাবের করেন পালন । 
পুরুষ তাহারে বলি বেদেতে গ্রণন ॥ 
পরে কাল, মম দ্রব্য, স্বভাব, বিকার। 
ইন্ড্রিয় বিরাট আর গুণের আকর ॥ 
স্থাবর জঙ্গ ত্রমে সদা সত্য জ্ঞান। 
পুরুষ হইতে সবে হয়েছে উত্থান ॥ 
অবতার এ সকলে কয়। 
বেদের বচন ইহা! কতু মিথ্য! নয় ॥ 
আসি ব্রহ্মা, রুদ্রে, বিষু দক্ষ প্রজাপতি । 
তুমি আদি খষিবর্গ যতেক স্থমতি ॥ 
স্বল্লেক, খলোক, আর নুলোক সকল। 
তপলোক আর যত আছে চলাচল ॥ 
গন্ধ, চারণ আর বিদ্যাধরগণ | 
যক্ষ রক্ষ সর্প আর ঘত নাগগণ ॥ 
প্রেতগণ-পতি আর দৈত্যেন্্র দানব। 
সিন্ধগণপতি আর গুহকাদি সব ॥ 
স্থগ পক্ষী ভূত প্রেত সকলের পতি। 
সকলেই তর স্থষ্ট সন্তান সম্ভতি ॥ 
ইহলেকে যত আছে এই্বরধ্য অপার । 
ভাগবত তেজোযুক্ত যত গুণী আর॥ 
তেজঃ ও সহাধযুক্ত বল ক্ষমাশালী। 
সতীং হীং বৃদ্ধি বর্ণ জীব হে সকলি॥ 


গবত। [দ্বিতীয় স্ব 
তাহারি বিভূতি মাত্র তাহারি ম্বরূপ। 
সেইজন একমাত্র জগতের ভূপ ॥ 
এমতে জানিলে তারে জনমে ভকতি। 
চরাচর জীবগণ তাহার বিভূতি ॥ 
এক্ষণে কহিব তাঁর লীলা অবতার । 
শাস্ত্রেতে বণিত যথ| বিবিধ প্রকার ॥ 
অবতার গুণ যত করিলে শ্রবণ | 
কর্ণের দূরিত নাশ হয় সেইক্ষণ ॥ 

এমন সুন্দর কথ! কহিব তোমায়। 
শুনহ নারদ তুমি বসিয়া হেথায় ॥ 
ভাগবত গুণাম্বত কর তুমি পান। 
পরিশুদ্ধ হবে দেহ জুড়াইবে প্রাণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
সংসারের তরিমাত্র যেতে ভবপার ॥ 
ইতি ভক্তির উংপত্তি সমাপ্ত | 


ব্রঙ্ধা কক অবতারগন বর্ণন | 
সৃত কহে সন্বোধিয়া শুন ধধিজন। 
শুক মুখ বিনিহ্যত ব্যাসের বচন ॥ 
পরীক্ষিতে কহে শুক আনন্দিত মনে । 


অবতার কথ রাজ। বুঝ হে আপনে ॥ 


নারদেরে সম্তে।যিতে কমল-আাপন । 
অবতার কথা তিনি করেন বর্ণন ॥ 
কহিলেন নারদেরে ব্রন্ম। শিরোমণি । 
হরি অবতার কথ। শুনরে বাছনি ॥ 
পরমাত্মা বলি ধার দিন পরিচয় | 
মায়াবশে সেইজন অবতার হয় ॥ 

বনু অবতার তিনি হন এ ভুবনে । 
তার মধ্যে কতিপয় শাস্ত্রের বনে ॥ 
করিব সে হেন কথা এক্ষণে বর্ণন। 
একমনে শুন তবে নারদ সুজন ॥ 
প্রলয়ে যখন বিশ্ব গত রসাতল। 
সকলি সমুদ্রসয় নাহি মাত্র স্থল ॥ 





. দবিতীর স্বন্ধ]) ূ স্্রীমন্তাগবত। ২০৩ 
উদ্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার। চারি অবতার' এই হরির প্রকাশ। 
ধরেন অনস্তদেব বরাহ আকার ॥ জ্ঞানীশুন শুনিবারে করে অভিলাষ ॥ 
ভীষণ উভয় দ্র! রক্তিম নয়ন। বুঝহ নারদ এবে আমার বচন। 
অগ্নিময় তেজ তার ভীষণ দর্শন ॥ এম্ত তাহার হয় গুণের কার্তন ॥ 
এহেন রূপেতে দৈত্য করি বিনাশন। সৃষ্টি অভিলাষ করি তপস্তা কারণ । 
উদ্ধার করেন ধরা অপূর্ব দর্শন ॥ মোর প্রতি তুষ্ট হন শ্রীমধুনুদন ॥ 
আকুতির গর্ভে পরে কুচির উরসে। সন্তষট হইয়! হরি পূরাইতে আশ। 
জনমেন নারায়ণ জ্ঞান পরবশে ॥ চারিজন পুভ্ররূপে হয়েন প্রকাশ ॥ 
স্থুষ্ঞ তাহার নাম খ্যাত ত্রিস্বন। সনক সনন্দ আর সনতকুমার। 
দক্ষিণা তাহার নারী জ্ঞাত জ্ঞানীজন ॥ সনাতন আর নাম জ্ঞান-অবতার ॥ 
সষম৷ প্রস্ৃতি জন্মে তাহে দেবগণ। চারি পুভ্ররূপে হরি হ'য়ে অবির্ভাব। 
অপূর্ব তাহার লীলা! শান্ত্রেতে বর্ণন ॥ দেন মোরে উপদেশ জগতের ভাব ॥ 
দেবগণে অস্থরেরা করিলে গীড়ন। প্রলয় পূরবে থা! আছিল ভূবন। 
ইন্দ্ররূপে তিনি দৈত্য করেন নিধন ॥ একে একে সেই সবে করেন বর্ণন ॥ 
স্বাযন্তুব মন্তু তেই কহে তরে হরি। বর্ণনে কখন তাহ! না হয় প্রকাশ। 
দ্বিতীয়েতে অবতার সেই ভবতরি ॥ মুনিজন মনে হরি পূরাবেন আশ ॥ 
তৃতীয়ে কপিল নামে হন অবতার । বীজ-রূপে এ জগতে সকলি আছিল। 
অতীব আশ্চর্য্য তীর জ্ঞান ব্যবহার ॥ | কেমনে হইবে সৃষ্টি জ্ঞান নাহি ছিল ॥ 
শৈশবে ত্যজিয়। মায়া লভিয়া বিজ্ঞান। | সেই জ্ঞান চারি রূপে করেন বিকাশ। 
জননীরে ত্রহ্ষজ্ঞান করিলেন দান ॥ | এ মত হরির মায়া জগতে প্রকাশ ॥ 
জননীর সহ তাহে ভগ্ন নয়জন । । পঞ্চ অবতার ইহা জ্ঞাত সর্বজন । 
মুক্তিপথে গিয়া করে মুকুদ্দ দর্শন ॥ | কুমারাবতার নাম শাস্ত্রের বচন ॥ 
অতীব উত্তম তার দেই উপদেশ । ৷ দক্ষ-কন্তা মুস্তি গর্ভে ধর্দের উরসে। 
ইহ পাপ নাশে হয় বৈকুণ্ঠে প্রবেশ ॥  জন্মিলেন তাহে হরি জ্ঞানপরবশে ॥ 
অত্রি নামে মহাখষি মহাতপোধন। | যুগল রূপেতে তথা হুন অবতার । 
বিষ্তরে সম্তানরূপে করে আরাধন ॥ 1 নর নারায়ণ নাম অদ্ভুত আকার ॥ 
তক্তজন অভিলাষ পৃরারার তরে । 1 উগ্র তপস্তার বলে রিপু করি বশ। 
সন্ত হইয়। হরি ভাবিয়া! অন্তরে ॥ ৷ অজ্ঞানে শিখান সবে কিসে রিপু বশ ॥ 
হইব তোমার পুত্র কহেন তাহায়। 1 অনঙ্গের সেন! যত অপ্নরার গণ। 
ইহা বলি নিজ আত্মা! তার স্থানে যায় ॥ | না পারে ভাঙ্গিতে ধোগ হয়ে সংযোজন ॥ 
অত্রিকুলে জন্মি হরি দত্তাত্রেয় নাম। উতভ অপরূপ রূপ নেহারি নয়নে। 
যছু ও হৈহয়গণে লন নিজ ধাম॥ ! কামবাণে তারা বিদ্ধ হইল আপনে ॥ 
আত্মজ্ঞান উপদেশ করি মুক্তি দান। | স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হ'তে উর্বশী প্রভৃতি। 
সবাকার স্ুপবিত্র করিলেন প্রাণ ॥ জনমি মজাতে উভে বিমোহিত মতি ॥ 


১০৪ স্্ীমস্তাগব্ত। 


অতীব সুতীব্র উতে জ্ঞান করে দান। 
জ্ঞানবলে সকলের হয় স্থস্থ প্রাণ ॥ 
আশ্চর্য্য গুণের কথ! শুন তপোবন । 
কামেরে করযে জ্ঞানী ক্রোধেতে দহন ॥ 
' নাহি হেন আচরেন নর নারায়ণ। 
ক্রোধ দ্বারা ক্রোধে তার! করেন দহন ॥ 
ক্রোধ নাহি উভ হৃদে শক্তিহীন কাম। 
ক্রমে সব রিপুগণ লভিল বিরাম ॥ 
রিপু বশ মহাযোগ করিয়া প্রকাশ। 
বৈকুষ্ঠে করেন গতি শাস্ত্রের আভাষ ॥ 
গ্রুব নামে সেই হরি হ'য়ে অবতার। 
তপোতাব প্রকাশেন অদ্ভুত আকার ॥ 
উত্তানপাদের পুত্র গ্ুব তার নাম। 
বিমাতার বাক্যবাণে ত্যজে রাজ্যধাম ॥ 
বনে গিয়! শিশু করে তপ ঘোরতর। 
তাহাতে সম্তৃষ্ট হন দেব দামোদর ॥ - 
সন্ত্ট হইয়া তার তুষিবারে প্রাণ । 
ধ্রবলোক বালকেরে করেন প্রদান ॥ 
অতি পুণ্য গ্রত্লোক অতি মনোহর । 
সপ্তষি ও ভূগুমুখে প্রশংসা বিস্তর ॥ 
অষ্টমে বিখ্যাত হরি পৃথু অবতারে। 
উদ্ধীরিতে বেণরাজে পুত্রের আকারে ॥ 
একদা অজ্ঞানে পৃ্থী হ'লে আচ্ছাদিত। 
এই ধরাধাম হয় বথেচ্ছা শাসিত ॥ 

সদা মন্দপথে রত সেই মহারাজ! । 
দ্বিজগণ অভিশাপে পায় মহা! সাজা ॥ 
গর্বব অহঙ্কারে আর রিপু পরবশে। 
এম্বধ্য পৌরুঘ্চ্যুত নরকে নিবসে ॥ 
এরূপ ছুর্দশা হেরি যত খধষিজন। 
হরিপদে সবে মিলে করযে প্রার্থন ॥ 
যাহাতে বেণের হয় সহজে স্থমতি। 

ন! হয় বেণের যঘাছে নরকেতে গতি ॥ 
শুনি এ প্রার্থনা বেণে তরাইতে হুরি। 
হন অবতার তার পুভ্ররূপ ধরি ॥ 


[দ্দিতীয় ৎ 
পৃথু তার নাম হ'ল অপূর্বব আকার। 
বেণেরে তারিল করি নরকে উদ্ধার ॥ 
বেণে উদ্ধারিয়া তবে পৃথু নৃপমণি। 
ওষধি ও রত্ব তরে দোহেন ধরণী ॥ 
অন্ভুত কীর্তন তাহা অদ্ভুত বর্ণন | 
বুঝহ নারদ এবে আমার বচন ॥ 
নবমে হয়েন হরি খষভাবতার | 
অগ্রিস্থত নাভির ওরসে জন্ম তার ॥ 
-স্থদেবীর গর্ভ হৈতে হন অব্বতার | 
পরমহংসের পদ করেন বিচার ॥ 
সকলে সমান জ্ঞান ব্রহ্ম আত্মারাম। 
আনন্দেতে বিচরিত আনন্দাভিরাম ॥ 
জড়ের সমান তারে ভাবিত ব্বজন। 
সবাই সমাধি যোগে রত তার মন ॥ 
সদা শান্তিময় তিনি সর্বব সঙ্গনাশ। 
ব্রহ্মময় এ জগত করেন প্রকাশ ॥ 
মহাহংস পদ তারে কহে জ্ঞানীজন। 
বুঝহ নারদ বাপু স্থির করি মন ॥ 
দশমে ধরেন হরি হয়গ্রীব নাম। 
অতি অপরূপ রূপ ব্রিলোকেতে ধাম ॥ 
ঘবে যজ্ঞ করিলাম আমি আরম্ভন। 
যজ্ঞের পূরণ লাগি হয়েন এমন ॥ 
যজ্ভূমি হ'তে তিনি হ'য়ে আবি9াব। 
যজ্ছের পুরুষরূপে ধরিলেন ভাব ॥ 
স্থবর্ণ বরণ তাঁর অশ্ব মত শির। 
শ্বাসেতে নিকলে বেদ, ছন্দাদি শরীর ॥ 
একাদশে হুন হুরি মৎস্য অবতার । 
প্রলয়ে ভামেন জলে লয়ে নৌকাভার ॥ 
নিখিলে যতেক জীব তাহাতে আশ্রয়। 
আমার প্রণীত চারি বেদ তাহে রয় ॥ 
ভীষণ জলের ক্রোত প্রলয় গঞ্জন। 
একার্ণর তাছে মনু করেন গণন ॥ 

সে ভীম জলধি পরে সেই ভগবান। 
জীব বেদ লয়ে তিনি হুন ভাসমান ॥ 





_ দ্বিতীয় স্বনধ] স্ীমন্তাগৰত। ১০৫ 
অপূর্বব হরির কীর্তি করিতে প্রকাশ । নরসিংহ হন হরি প্রহলাদে তুষিতে। 
প্রলয়াস্তে লোক বেদ তাহে স্থপ্রকাশ ভীষণ আকার হেরি সবে কাপে চিতে ॥ 
দ্বাদশে হয়েন হরি কুম্্ম অবতার । ভীষণ গর্জনে গদ! করিয়া প্রহার। 
ৃষ্ঠেতে মন্দর ধরি কৃর্ণের আকার ॥ বক্ষঃ চিরি কশিপুরে করেন সংহার ॥ 
অস্বতের লাগি মাতি স্থরাস্থরগণ। সরোবর মাঝে যবে হস্তীযুথপতি । 
মন্দরে আনিয়। করে সমুদ্র মন্থন ॥ পদ্মহস্ত নীম ভর হরি পদে মতি ॥ 


অটল অচল সেই মন্দর পর্ববত। 
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ গিরি অতীব মহৎ ॥ 
রজ্জুপাশে নাগপতি তাহাতে বন্ধন । 
আকর্ষণ করে ধত হুরাহরগণ ॥ 
মন্থনের ভারে হ'য়ে মেদিনী কাতর। 
বিঞ্র সমীপে যান করি যোড়কর ॥ 
মেদিনীর কষ্ট শুনি ভ্রিলোকের পতি। 
ঘুচাতে যেদিনী দুখে যান শীপ্রগতি ॥ 
সমুদ্রের নিন্ষে গিয়া মন্দরের তলে। 
কুম্মরূপে বিরাজেন আপন কৌশলে ॥ 
অস্বত লাগিয়া ষত ঘুরিল মন্দর | 
পৃষ্ঠের উপরে রহে নহেন কাতর ॥ 
মেদিনীর ছুঃখ হরি করিয়া বিনাশ । 
অচল ধরিয়া পৃষ্ঠে রহেন প্রকাশ ॥ 
অপূর্ব হরির লীল। করিহে বর্ণন। 
শুনহ নারদ তুসি স্থির করি মন ॥ 
স্থরাস্থুর মহাবলে করিল মন্থন । 
কম্পান্থিত জলপতি হয়েন তখন ॥ 
অস্থির জলধি জল অতি উতরোল। 
অমৃত ক্রমেতে তথ। প্রকাশিত হ'ল ॥ 
কুর্ধরূগী ভগবান রহেন অন্তরে । 
অপূর্বব ভাবের কথা! বুঝ বৃদ্ধিতরে ॥ 
ত্রয়োদশে হন হরি নরসিংহ রূপ! 
হিরণ্যকশিপু বধে দৈত্যগণণ্ভূপ ॥ 
অতীব ছুরি রাজ। দেবগণ অরি। 
তপোবলে অহঙ্কারে নাহি মানে হরি ॥ 
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ অহঙ্কারী অতি।' 
অন্তকের সম দেহ বেদহীন মতি ॥ 


আক্রান্ত হয়েন তিনি কুস্তীর গরাসে। 
| অতীব ভীষণ রূপ কাপে সবে ত্রাসে ॥ 
বিপদে পড়িয়া হস্তী ডাকে নারায়ণ। 
শুনিয়া হস্তীর দুঃখ বিপদ ভঙ্জন ॥ 
ত্বরা করি বান তথ! যথ! সরোবর । 
শঙ্খ চক্র গদা পন্ম ল'য়ে গদাধর ॥ 
গরুড় আসন আর বনমাল! গলে । 
কুস্তীরে বধেন তিনি স্বীয় চক্রবলে ॥ 
উদ্ধারিয়া হস্তী হরি বৈকুষ্ঠেতে যান। 
কুস্তীর পাইল মুক্তি হইয়! ছেদন ॥ 
পঞ্চদশে হন হরি রূপেতে বামন । 
বুঝিবারে দান শক্তি বলির কেমন ॥ 
অদিতির পুত্র বিষু সর্ববকনীয়ান। 
গুণেতে হলেন তিনি সর্বব মহীয়ান ॥ 
অন্তরে ধাম্মিক বলি বান্ছে ভিন্ন আর। 
ধাম্মিকের অনুচিত এহেন আচার ॥ 
এশ্ব্ধ্য মদেতে মত্ত হইয়া রাজন। 
অকাতরে দানযজ্ঞ করেন সাধন ॥ 
প্রতিজ্ঞ! হইতে চ্যুত নহেন কখন । 
সদা একমনে করে অতিথি সেবন ॥ 
গর্বব হেতু ছুই ভাব অন্তরে তাহার । 
হরিতে জগৎ নহে হরি ভিন্নাকার ॥ 
অদ্বৈত ভাবেতে যজ্ঞ করেন সাধন । 
অকাতরে দান আর অতিথি সেবন ॥ 
কর্মেতে বিশুদ্ধ তিনি নাহি আত্মজ্ঞান। 
হরিপদে সদা তার মতি বিদ্যমান ॥ 
ঘুচাতে তীহার ভ্রম দেখাতে স্বরূপ । 
ধরেন বামন রূপ অতীব অনুপ ॥ 
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অতীব ক্ষুদ্রাঙ্গ বিষ অদিতি সন্তান। ' সংসার গীড়ায় যবে হইয়া কাতর। 
বলিরে ছলিতে যান যথা ঘজ্ঞস্থান ॥ মহাপীড়। বলে জীব কাদে নিরস্তর ॥ 
তিন পদ ভূমি মাগি দেন তীহে জ্ঞান। তবে অবতরী হরি ধন্বস্তরি রূপে । 
্র্গ মত্ত ্রিভুবন আবরি দেখান ॥ | উদ্ধার করেন সবে মহাপীড়া কৃপে ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়া! বলি হেরেন বামন। নাম মাত্র মহৌষধি করিয়। প্রদান । 
প্রভাবল হেরি রাজ! ধরেন চরণ ॥ স্থম্থির করেন তিনি কাতরের প্রাণ ॥ 
ষোড়শে হুয়েন হরি হংস অবতার । যজ্ঞেতে অম্বৃত যবে দৈত্য করে দান। 
মনে ভাবি দেখ খষি করিযা! বিচার ॥ আকণ্ঠ পূরিয়। তিনি করিলেন পান ॥ 
যখন তোমার মনে ভক্তির উদয়। জীবাদির আয়ু জ্ঞান করিয়! বিধান । 
হরিনাম মাত্র মুখে উচ্চারিত হয় ॥ স্থখেতে করেন তিনি বৈকুষ্টে পয়ান ॥ 
তোমার সমক্ষে হরি হস রূপ ধরি। ক্ষত্রিয়গণের ঘবে হু'ল বুদ্ধি নাশ। 
প্রকাশেন ভক্তিযোগে পুণ্যলোক তরি ॥  পরশুরামেতে হরি উনিশে প্রকাশ ॥ 
আর ভাগবত শাস্ত্রে আত্মতত্ব-জ্ঞান। বুদ্ধি ভ্রমে ক্ষত্রগণ ছুর্দান্ত হইল। 
মনে ভাবি দেখ খাষি করি! বিধান ॥ বেদমার্গ ছাড়ি যবে ত্রান্মণে হিংসিল ॥ 
যেই তক্তিযোগ শুনি যত সাধুজন | ধর্মাদ্রোহী ব্রহ্ধদ্রোহী হইল বখন। 
অনায়াসে বৈকুষ্ঠেতে করয়ে গমন ॥ সদাই কুকর্ম মতি অধন্মেতে মন ॥ 
হংসরূপে ভাগবত ভক্তিযোগ সার । সংসার কণ্টক সম হইল বিকাশ। 

তব কাছে সেই হরি করেন প্রচার ॥ হরি তবে ভাবিলেন করিবারে নাশ ॥ 
এ হেন হরির মায়! কে বলিতে পারে। পরশুরামেতে হরি হ'য়ে অবতার । 
বুঝহ নারদ তুমি জ্ঞানের বিচারে ॥ ধরেন পরশু করে অতি তীক্ষধার ॥ 
প্রত্যেক প্রলয় বিশ্ব হইলে বিলয়। অবনী কণ্টকরূপ যত ক্ষত্রগণ। 
মনুরূপে সেই হরি আত্ম গ্রকাশয় ॥ একে একে সকলেরে করেন নিধন ॥ 
একমনু সষ্টিনাশে কহে মন্বন্তর। একাধিক বিংশবার করিয়া ছেদন। 
মন্বস্তর রূপে হরি যুগ যুগান্তর ॥ নাশিলেন একেবারে ক্ষত্র পাপিগণ ॥ 
মন্বস্তর রূপে হরি হইয়া বিকাশ। বিংশতিতে হন হরি রাম অবতার । 
পৃর্ব্বের সমান বিশ্ব করেন প্রকাশ ॥ নবজলধর রূপ বিষ্ণুর আকার ॥ 
তাহার প্রভাব হয় অতি চমৎকার মায়! বিন! নাহি হয় বিষু্র বিকাশ। 
তেজে দশদিক কাপে হইয়া অসার ॥ সেই হেতু মায়ারূপ! সীতার প্রকাশ ॥ 
ভূলোক হইতে সত্য করি জ্ঞানে জয়। ইস্কাকু বংশেতে রাম লইয়া! জনম। 
ছু রাজগণে স্্খে দমন করয় ॥ বীর্ধযবলে রক্ষিনেন ক্ষত্রিয় ধরম ॥ 
পুনরায় ধশ্বাবৃত্তি করিয়া প্রচার। দশরথ পিতা তার তাহার আজ্ঞায়। 
আপন আনন্দে হরি করেন বিহার ॥ অরণ্যে বায়েন ল"য়ে পত্বী ও ভ্রাতায় ॥ 
অফ্টাদশে হরি হুন ধন্বস্তরি বেশ। রাবণ কর্তৃক সীতা তথায় হরণ । 
নাম গুণে তারিবারে ভুবনের রেশ ॥ লঙ্কায় লইল সীতা দু দশানন ॥ 
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সীতা উদ্ধারিতে রাম ভাবেন উপায় ॥ 
সমুদ্রে বাঁধিয়া সেতু বধিয়া রাবণ । 
উদ্ধারিল বিশ্ব মঙ্গল কারণ ॥ 
অতীব অপূর্ব লীলা! বর্ণন না যায়। 
যেই শুনে সেই হয় আশ্চর্য মানায় ॥ 
যখন করেন রাম যুদ্ধ আয়োজন । 
অস্থির সমুদ্র কাপে ভয়ের কারণ ॥ 
মহাদেব ভয়ে বথ! সভীত ত্রিপুর ৷ 
সমুদ্র তেমতি ভীত থাকি নিজপুর ॥ 
প্রলয় রোষাখ্রি সম রামের নয়ন । 
হেরি জল জন্তু যত বিষাদিত মন ॥ 
আপনার ত্রাণ হেতু পাঁতি বক্ষস্থল। 
জলনিধি ধরে সেতু করিয়া কৌশল ॥ 
এমতে লঙ্কায় গিয়া রাম গুণমণি। 
রাক্ষন সহিত যুদ্ধ করেন আপনি ॥ 
শত ইন্দ্র পরাজয়ে বলী সে রাবণ। 
শত এরাবত দন্ত তৃণ সম জ্ঞান ॥ 
ভেবেছিল দুরাচার তার সম আর । 
নাহি কোন বীর বুঝি পৃথিবী মাঝার ॥ 
এড়েন ব্রঙ্গান্ত্র রাম অতীব প্রচণ্ড। 
রাবণের বক্ষঃ ভেদি করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
ত্যজিয়া পরাণ করে ন্বর্গেতে গমন | 
রামের মায়ায় বধ হয় দশানন ॥ 
এমন রামের কীর্তি শুন দেবখষি। 
প্রচার করহ ভূমি ইহা দশদিশি ॥ 
একবিংশে হন হরি কৃষ্ণ অবতার। 
দ্বাবিংশে হয়েন তিনি বলভদ্রাকার ॥ 
অন্থ্রাংশ ভূত যত স্থবীর্য্য রাজন। 
অনিয়মে এই ধর! করিল শাসন ॥ 
ধর্দমলোপ হয় যবে অধন্ম প্রবল। 
নাশিতে সে সব কৃষ্ণ জম্মেন কেবল ॥ 
স্থাপিবারে ধর্ম হরি বিস্তারিয়া মায়া। 
অমানুষ কার্ধ্য করি নাশেন সবায় ॥ 
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| শৈশবে পুতনা যমলার্জুন নিধন। 

| অবতার হেতু হেন করেন সাধন ॥ 
ব্রজেতে বিহারী হরি দেখালেন মায়া। 
অপরূপ অবতার ধরি নব কায়া ॥ 
কালীয় যমুনাজলে বিষ করে দান। 
মরিল ব্রজের শিশু করি করি জলপান ॥ 
কালীয় দমনে জল নিধিবষ করিয়া । 
ব্রজশিশুগণে কৃষ্ণ দেন বীচাইয়া ॥ 
দাবানলে নিশাযোগে ব্রজের দহন। 
ব্রজবামী নিদ্রীঘোরে সবে অচেতন ॥ 
ব্রজের বিনাশ হেরি দয়াময় হরি। 
নির্ববাপেন দাবানল মহা কৃপা করি ॥ 
অপূর্বব রূপেতে ব্রজে করেন বিরাজ । 
বলরাম সহ হরি করি হেন কাজ ॥ 
শিশুরূপে হরি লভি যশোদ! জননী । 
লীলাবশে মাতি কু হরেন নবনী ॥ 
মায়ারূপে যেই হরি লয়েন নবনী । 
হেরি রুষ্ট হ'য়ে তার ভ্রমান্ধ জননী ॥ 
জব্দ করিবারে তারে রজ্জু ল'য়ে যায়। 
শিশুরূপী হরি বাঁধে মহাবলে হায় ॥ 
কোমরে বান্ধেন হরি অতি সযতনে। 
কোনমতে ন! কুলায় মায়ার বন্ধানে ॥ 
গ্বোগী যত যুড়ে দড়ি তত অকুলান। 
আশ্চর্য্য হইল গোগী না বুঝি সন্ধান ॥ 
দেখাবারে জননীরে আপন প্রভাব । 
স্থির করি মনে হরি ধরি নব ভাব ॥ 
জ্স্তন করিয়া খুলি আপন বন্ধন। 
দেখায় মায়েরে হরি এ চৌদদভুবন ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়া গোপী শিশু কোলে লায়ে। 
চুম্বেন তাহার গালে মায়ামুগ্ধ হয়ে ॥ 
যখন মায়ের পুত্র হরি গোপগণ। 

| পর্বত গুহায় সবে করিল গোপন ॥ 
উদ্ধার করেন হরি সকলে কৃপায়। 
মহাকায় দৈত্যগণে বধিল হেলায় ॥ 
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যখন ব্রজের গোপ হইবে নিধন। 
হরি কপ! বলে যাবে বৈকুষ্ঠ ভবন ॥ 
যজ্ঞতঙ্গে রুষ্ট ইন্দ্র ব্রজ নাশিবারে। 
সপ্ত দিন বারি বর্ষে মুষলের ধারে ॥ 
জলেতে ডুবিল ত্রজ মরে গোপগণ। 
ধেনুগণ প্রাণভয়ে দেয় সম্ভরণ ॥ 
মহাভয় উপস্থিত ব্রজের মাঝারে । 
যজ্ঞনাশে ব্রজনাশ করে বজধরে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়। মনে করিতে রক্গণ। 
অনন্ত হস্তেতে লন গিরি গোবদ্ধন ॥ 
তদুপরি বত গোপ গোপী ধেনুগণে। 
আশ্চর্য্য রহিল যেন নক্ষত্র গগনে ॥ 
ইন্দ্র হ'য়ে পরাজিত বিষ্ণু মায়াবলে। 
ব্রজেতে যজ্ঞের ভাব নাশিলেন ছলে ॥ 
রাসের বাসন করি সেই নারায়ণ । 
যমুনার কুলে বাশী করেন বাদন ॥ 
বাশীর ধ্বনিতে সব মুগ্ধ গোপিগণ। 
কৃষ্ণ দরশন আশে করিল গমন ॥ 
যমুনার কুলে গোপী হেরি কালা্টাদে। 
বাঁধিল মনের রাজে নিজ কান ফাদে ॥ 
পূরাতে কামনা সবে করিলেন রাস। 
শরতের পূর্ণচন্দ্রে নিকুঞ্জেতে বাস ॥ 
যতেক গোপিনী রত কৃষ্ণের সেবনে । 
ছেনকালে শঙ্খচুড় আসি সেই বনে ॥ 
কামোম্মত হয়ে দৈত্য ধরে গোগীগণ। 
শান্তি হেতু তারে রুষ্ণ করেন নিধন ॥ 
আর যত দুষ্ট বীর রুক্স শিশুপাল। 
বধেন সকলে কৃষ্ণ বুঝি কালাকাল ॥ 
মহাকুরক্ষেত্র রণ হ'লে সঙ্ঘটন। 
মৎস্য কুরু সঞ্জয়াদি মরণ সাধন ॥ 
পাণগুব রূপেতে হরি করিয়৷ রমণ। 
করিলেন: পাপীগণে সবীর্য্ে নিধন ॥ 
বধিয়া! সকলে করি দুষ্টের দমন ৷ 
বৈকুষ্টে সবারে হরি করেন প্রেরণ ॥ 


ভ্রীমন্ভীগব্ত। 


[দ্বিতীয় গ্ধ 
| অপূর্ব হরির লীলা! বরন না যায়। 

ৰ আধ্যাত্মে বুঝহ খাষি কৃষ্ণের মায়ায় ॥ 
কালে কালে যবে জীব জল্লাু হইবে 
; আগম নিগম ধর্ম কিছু না বুবিবে ॥ 

 ুঝিবারে বেদ ধর্ম মায়াময় হরি। 

। করিবেন সুবিভাগ বেদ ধর্ম চারি ॥ 
! সত্যবর্তী গর্ভে তিনি লইয়া! জনম । 

। ব্যাস নামে আসিবেন তারিতে ভুবন ॥ 
। ভ্রয়োবিংশ অবতার ব্যাস নাম তার। 
। আগম, নিগম, বেদ হবে ভিন্নাকার ॥ 
: বেদ ধর্মাধারীগণ হইলে বিনাশ । 

; যবে ধর্ম্মহীনজন হইবে প্রকাশ ॥ 

৷ ুর্বধদদ্ধ করিধা! নাশ করি শুদ্ধমতি। 
| উপধর্ম বুঝাবেন ধর্মে দিতে রীতি ॥ 
! চত্ুবিবংশ অবতার বুদ্ধ তার নাম। 

, পাষণ্ড বেশেতে হুরি লবেন বিরাম ॥ 
1 কলিনুগে হরিনাম হইলে বিনাশ। 
পাষণ্ড সমান দ্বিজ হইলে প্রকাশ ॥ 
 স্বাহা স্থধা বট্কার আদি বাণী হত। 
। উচ্চরিত না হইয়া হইবেক হত ॥ 

| মকলেই পাপে রত বাড়ায়ে ভূভার। 
হইবেন তবে হরি কক্ষি অবতার ॥ 
ধরিয়া কন্থির রূপ নাশি দুষ্টগণে। 
সত্যবুগ পুনঃ আনিবেন এ ভুবনে ॥ 
পঞ্চবিংশ অবতার মহাকন্থি নাম। 
বৈকু্ট পৃথিবী তবে হবে এক ধাম ॥ 
বুঝহ নারদ দিয়া আপনার মন | 
হেনমতে বিশ্বে ব্যাপ্ত সেই নারায়ণ ॥ 
৷ পঞ্চবিংশ অবতার করিনু প্রকাশ । 

| অক্টদিকে প্রকাশিত হইল উল্লাস ॥ 
1 উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ সার। 
| হরি মাত্র এক তরি তরিতে সংসার ॥ 
1. ইতি তরন্ধা কর্তৃক অবতারগণ বর্ণন সমাপ্ত। 





্বিতীয়স্বন্ধ) শ্রীমন্তাগবত। ১০৯ 





নব প্রজাপতি, সৃষ্টি অধিপতি, 
বঙ্গ! কুক ভাগবত মাহাজ্মা কথন। সবে হবে তপোধন । 
সৃত কহে সপ্থোধিয়! বত মুনিজন। 1 আমার সহিত, ম্ুজনে বিহিত, 
কি কহেন পরে ব্রহ্ম! অপূর্বব বর্ন ॥ | নিযুক্ত সবার মন ॥ 
নারদে সন্থোধি ব্রহ্ম! কহেন তখন। ["মোবার বলে, মায়ার কৌশলে, 
অবতার লীলা বস করিলে শ্রবণ ॥ [ রচিত হেন ভবন। 
“যে শাস্ত্র কহিন্ু তোম। ভাগবত নাম। | নকলি কৃপায়, ব্রহ্মার মায়ায়, 
শুনিলে পবিত্র হয় মহালোক ধাম ॥ বহে সদা সর্বক্ষণ ॥ 
সে শান্তর মাহাআ্ম্য এবে করিব বর্ণন। বিষ্ণু ধর্ম মনু, আর দেব অনু, 
অবহিত হ'য়ে তবে করহ শ্রাবণ ॥ যতেক অমরগণ। 
হেন কথা বলি শুক তুলিয়া বদন । করিতে পালন, ২ সদ সর্ববক্ষণ, 
পরীক্ষিতে কহিলেন সুমিষ্ট বচন ॥ পাইয়া ব্রহ্মার মন ॥ 
ব্রহ্মার বচন যাহা করিম বর্ণন | অধর্থা সম্থরে, সর্প বিষধর, 
অবহিত হ'য়ে রাজ| করহ শ্রবণ ॥ . নিরত সংহার কাজে। 
ভাগবত শাস্ত্র ইহা! সর্বব শাস্ত্র সার। ৷ ব্রচ্মের কপার, .. মোহিত সবায়, 
ইহাতে ব্রক্মের কথা করিলে বিচার ॥ হইয়া সবে বিরাজে ॥ 
নারদে মাহাত্ম্য তার করিতে বর্ণন। তাহা হ'তে গণি, যত দেবমুনি, 
ইচ্ছিলেন মনে মনে ব্রহ্মা ভগবান ॥ এই বিশ্বে যাহা রয়। 
সেই কথ! শুন রাজ! অবহিত চিতে। ধর্ম্মাধন্্ম যত, কুদ্রসর্প মত, 
অমূল্য সে হরিকথা বুঝিলে বিছিতে ॥ সকলি ব্রন্মেতে লয় ॥ 
ভ্রিপী। তাহার অঙ্গেতে, বুঝিলে মনেতে 
সকলি শোভিত রয়। 
শুন দেব খষি, জ্ঞানযোগ নিশি, ; সে জন ব্যতীত, নহেত কিঞ্চিত, 
ভাগবত কথ! সার । | এই বিশ্বে প্রকাশয় ॥ 
ব্রহ্মা নিরূপণ, বির বচন, | আপন প্রভাষ, শোভিত সভা, 
অন্তরে রহয়ে যীর ॥ ] সতত রহে যে জন। 
মাহাক্কয বর্ণন, করিব এখন, | এই ত্রিভুবন, যা হেরি নয়ন, 
করি অবতার শেব। ] ব্যাপিয়। ত্বার চরণ॥ 
বৃদ্ধি জ্ঞানবলে, কহিও সকলে, | তপঃ সত্যলোক, পুণ্যের গোলোক, 
যথায় পাইবে দেশ ॥ ] সকলি তাহাতে রয়। 
ব্রহ্মার আজ্ঞায়, তাহার মায়ায়, ! কার হেন মন, সে ব্রহ্ম গণন, 
মজিয়া বিষ তৃপে। ৃ করিতে সক্ষম হয় ॥ 
: কারণ, হইয়া! তখন) ! বত ধুলিচুর্ণ, হেরিছে নয়ন, 


বুঝিনু সে জনে জপে ॥ | ঘদিও গণিতে পারে। 


১৯০ 
্রহ্ষের মায়ায়, নাহি গণ! যায়, 
অভাব মন বিচারে ॥ 
বুঝ পুণ্যবান, লাগাইয়া জ্ঞান, 
সেই ব্রহ্ম নিরূপণ 
অপূর্ব সে কথা, কহিলে সর্ববা, 
নহে স্পঞ্টেতে লক্ষণ ॥ 

যত মুনিগণ, জানিতে ক্রাহ্ধণ, 
জন্মিল তোমার আগে। 

স্জন কারণ, আমিও স্জন, 
না জানিন্ু কোন আগে ॥ 

অন্তর উদয়, অন্তরে বিলয়, 
বিদ্যুৎ চমকে যথা। 

তিনিই অনন্ত, তাহার যে অন্ত, 
মোদের জানা অযথা ॥ 

অসীম বুঝিতে, . সে জনে জানিতে, 
কভু না কেহই পারে। 

জ্ঞানের দর্পণে, হৃদয় আসনে, 
দেখা যায় সে আকারে ॥ 

গুণের কথন, না যায় বর্ণন, 
কহিতে বাক্যের ভাবে। 

সহ আনন, পাইয়া সে জন, 
নারে প্রকাশিত ভবে ॥ 

অনস্ত হুইয়া, অন্ত না পাইয়া, 
মায়ায় মোহিত সদা । 

আর কার কথা, কহিব সর্ববথা, 
বুঝিবে সে জনে কদা ॥ 

অনন্ত সে জন, কৃপা বরিষণ, 
করেন জীবের পরে। 

যে জন তাহার, করে সদাচার, 
সেই পায় কৃপাবরে ॥ 

ধাছার.কৃপায়, ভয় নাহি পায়, 
বিস্তৃত মবার মনে । 

যে জন জাগয়, - সেই তারে পায়, 
ভাবিয়া অমূল্য ধনে ॥ 


সীমস্তাগবত। 


" মমতা ত্যজন, 


ঠা ৃ | সবিতীয বন্ধ 

! কৃপায় গ্রহণ, করয়ে ষে জন, 
বুঝায়ে সে তীর মায়া । 

ত্যজি মায়া ছায়া, মিথ্যা ভাব কায়া, 

আত্মীয় স্বজন জায় ॥ 

করিবে তখন, 

ধরিবে ব্রহ্ম-চরণ। 
দূরে যায় তাপ, দূরে যার পাপ, 
অতি কলুষিত মন ॥ 


পয়ার | 


এ ভবে সে জন মায়া জানে ঘত জন। 
কয়েক জনের নাম করিব বর্ণন ॥ 
শুনহ নারদ বাপু করি স্থির মন। 
তাদের শিয়মে পায় ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥ 
তোমরা বতেক খধষি আর আশুতোষ । 
দৈত্যেন্্র প্রহলাদ আর মনু মহীতোব ॥ 
শতরূপ মনুপত্বী তাহার সম্তভান। 
বছি, খু» অঙ্গ, গ্রুব, বংশের বিধান ॥ 
আর আমি তিন লোক করিয়৷ স্থজন | 
ব্রহ্মযোগমায়। জানি শুন তপোধন ॥ 
ইস্কাকু ও মুচকুন্দ, পৃথু রঘুবীর | 
বিদেহ ও গাধি, গয় অন্বরীষ ধীর ॥ 
সগর, নহুষ আর মান্ধাত! সুজন । 
অলর্ক ও রস্তিদেব সে বলি রাজন ॥ 
অজ ও দিলীপ আর সৌভরি রাজন। 
উত্তঙ্গ শিবি আর পিপলাদগণ ॥ 
দেবল উদ্ধব,আর দেব পরাশর | 
ভূরিষেণ বিভীষণ শুক ঘোগীবর | 
হনুমান পার্থ আর বিছুর স্বজন । 
শ্রচতদেব অষ্িসেন আদি মহাজন ॥ 

এ সকলে মহামায়! জানিয়া অন্তরে । 
ব্রন্মেতে সঁপিয়া আত্ম! পায় মুক্কিবরে ॥ 


দ্বিতীয় স্বন্ধ-] 
হেন ভাগবত মায়া সংসার মাঝারে । 

যে বুঝে পবিত্র হয় মুক্তি পারাবারে ॥ 
সেই মায়। বাক্য আমি করিল বর্ণন। 
শুনহ নারদ বাছ। দিয়া নিজ মন ॥ 
নারী শুড্র হন আর ঘতেক শবর ৷ 
পাপবোনি প্রাপ্ত ঘত তির্য্যক প্রবর ॥ 
যেইজন ভাগবতে দেয় মন প্রাণ | 

সেই পায় বুঝিবারে ব্রহ্ষের নিদান ॥ 
এই ভাগবত শিক্ষা বেই জন করে। 
ব্রহ্ম জানি মুক্তিলাভ পায় সেই নরে ॥ 
অজ্ঞানের জ্ঞানপথ ভাগবত সার । 
করিনু নারদে তোম৷ বতনে প্রচার ॥ 
সদ! তিনি স্থখময় সদ। শান্তিময়। 
বুদ্ধির আগার তিনি নাহি তাহে ভয় ॥ 
সদা শুদ্ধময় তিনি সদা সত্যপর। 
আত্মতন্ব রূপ মাত্র হন সর্ববোপর ॥ 
শব্দ কথ। ক্রিয়াযুক্ত না হয় কখন। 
মায়। বথ! লজ্জাভরে করে পলায়ন ॥ 
সেইজনে ত্রহ্মরূপ করিয়া! কল্পন। 
শান্তির আগার কহে ঘত বুধগণ ॥ 
হৃদয়ে জানিল তীহে যত্বশীল জন। 

ন! করিবে কর্মজ্ঞান মোক্ষের নাধন ॥ 
বারি আসে যে দরিদ্র লয়ে অস্ত্র বলে। 
ভুবনে খোদযে কূপ করিয়। কৌশলে ॥ 
বারি লভি তথা! সেই ত্যজে অস্ত্রবলে। 
্রহ্মজ্ঞানে কর্ম ত্যাগ সে হেন কৌশলে 
মঙ্গলের দাত যিনি ব্যাপিরা ভুবন। 
বুঝিলে সে জনে কর্ম কিসের কারণ ॥ 
দেহের প্রলব্ধ কর্ম মায়ার কারণ। 
আত্মা বিন! দেহ নাশ জানিলে যেজন ॥ 
আত্মার বিনাশ তাই ব্রন্গের স্বরূপ। 
দেহ ত্যজি মন দিবে আত্মার অনুপ ॥ 
তাহাতে পাইবে জীবে মহা আত্মজ্ঞান। 
তাহাতেই মহামুক্তি ভ্রদ্মেতে নির্ববাণ ॥ 


: স্্রীমন্ভাগবত। ১৯১ 


ভাগবত ভাব কিছু করিব বর্ণন। 
সংক্ষেপে তোমার কাছে মহাতপোধন ॥ 
; ঘা দেখিছ এ জগতে হরির স্বরূপ । 
হরি বিনা ত্রিভুবনে নাহি অন্তরূপ ॥ 
ত্রঙ্গার বিভূতি মাত্র কর সংখোজন। 
| ভাগবত নামে শাস্ত্র হ'ল প্রণয়ন ॥ 
| অন্তরে উদিয়া ব্রহ্ম দেন উপদেশ। 
সংক্ষেপেতে এই কথা করিলাম শেষ ॥ 
| মহাবুদ্ধিমান তুমি বলিন্ু তোমায়। 
৷ যে প্রশ্ন করহ তুমি পৃর্বেেতে আমায় ॥ 
। এই হেন সার কথা ভাগবত সার। 
। সংসারে যাইয়া ধষি করহ প্রচার ॥ 
বিস্তার করিয়া সবে করিও বর্ণন | 
৷ হরি প্রতি ঘাছে ভক্তি দেব নরগণ ॥ 
| মহাফল ইথে আছে শুন তপোধন। - 
| ঈশ্বর আজ্ঞায় যেবা মায়ার বর্ণন ॥ 
করয়ে সর্ধবত্র পদা ব্যাপী ত্রিভুবন। 
মায়ায় মোহিত কভু নহে সেই জন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
বুঝিলে পবিত্র হবে এ তিন সংসার ॥ 
ইতি ভাগবত মাহাস্থ্য সমাপ্ত । 





শুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন । 

সৃত কহে শৌনিকেরে শুন দিয়া মন। 
এত শুনি কি করেন পাগুব-নন্দন ॥ 
নারদে বিদায় দিয়া জ্ঞানের সংহতি । 
বসিলেন পদ্মাসনে ব্রহ্মা মহামতি ॥ 
এরূপে কহিয়া শুক আধ্যাত্ম বচন। 
উত্তরেন যথ৷ প্রশ্ন করেন রাজন ॥ 
উত্তর করিয়৷ ক্রমে শুক সমাপন । 
নিস্তব্ধ হইয়া রন আপন আসন ॥ 
আধ্যাস্ম কীর্তন শুনি রাজ। পরীক্ষিত । 
ক্ষণেক আশ্চর্য্য হন হ'য়ে অবহিত ॥ 


৯১২ 

পুনশ্চ বন্দিয়া শুকে কহেন রাজন । 
ধ্য ঘ্ তব জ্ঞান ওহে তপোধন ॥ 
আলোক প্রকাশে যথা অন্ধকার নাশ। 
তেমতি হৃদয়ে হয় জ্ঞানের প্রকাশ ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে জ্ঞান লভিয়া নারদ । 
পূর্ণ করিলেন নিজ জ্ঞানময় হ্রদ ॥ 
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা ল'য়ে সেই তপোধন। 
হরিগুণ কথ। তবে করেন বর্ণন ॥ 
যাহারে ঘে রূপে সেই মহ। তপোধন | 
হরি তত্ব কহিলেন নিগুণ বর্ণন ॥ 
কোন ব| সে সব শ্রোতা কোন তত্বজ্ঞান। 
কর তন্ববিদ্‌ তাহ! আমারে প্রদান ॥ 
কৃষ্ণকথ| হেনভাবে কর খাষি দান। 
যাহাতে পবিত্র মোর হর মনপ্রাণ ॥ 
যাহাতে স্থখেতে আমি ত্যজি কলেবর। 
সেই পদ-প্রান্তে ঘাই প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
ভাগবত কথা যেব! করয়ে শ্রবণ । 
ভক্তিভাবে যেবা তাহে দেয় নিজ মন ॥ 
বিশ্বাস তাহার হুৃদে করষে প্রবেশ । 
তাহাতেই ভগবান হয়েন আবেশ ॥ 
্রহ্মরন্ধ, দিয়া হরি হৃদয়ে বাইয়া। 
বিশ্বাসী পাপীর পাপ দেন ভাপাইয় ॥ 
শরতের বারি থ। সরসী উপরে । 
পতিত হ্যা মলিনত। দূর করে ॥ 
মাধায় মণ্ডিত হৃদে হরি আগমনে । 
পাপ নাশ তথ! হয় পুণ্যের মিলনে ॥ 
যথায় প্রবামী আসি নিজ বাসস্থান । 
নাহি আশ পুনঃ করে প্রবাস প্রয়াণ ॥ 
বালস্থান প্রিয় তার সর্ববাপেক্ষা হুয়। 
অন্তর লাগায়ে তাহে জুখেতে রহয় ॥ 
তেমতি হরিরে লভি আপন অন্তরে । 
সে চরণ কভু নাহি ছাড়ে কোন নরে ॥ 
সর্ববরেশ ঘুচে তার হরি সন্দর্শনে । 
কেমনে ছাড়িবে বল সে হেন চরণে ॥ 


[দ্বিতীর স্তধ, 


| কর দ্র হেন কথ। কৃপায় বর্ণন। 

| সার্থক হউক মোর নম্বর জীবন ॥ 

। আর এক প্রশ্ন দেব জিজ্ঞাসি তোমায় । 
: উচিত কহিতা ভ্রম নাশিবে আমায় ॥ 

: এই যে আত্মার দেহ এই কলেবর। 

। ভূতের সংযোগে স্থষ্টি অন্তর উপর ॥ 

: অলৌকিক এই কার্য্যে লাগে সম মনে । 

৷ আর কি কারণ আছে কহ মুঢুজনে ॥ 
অথবা স্বভাবে জন্ম স্বভাবে মরণ। 

| কহ দেব কৃপা! করি সেই বিবরণ ॥ 

ূ আত্মজ্ঞানে পূর্ণ তুমি জ্ঞাত সর্বববাণী। 
প্রকাশিলষা স্থস্থ কর মম মুডপ্রাণী ॥ 

| আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায। 
করিয়া ভ্রান্তির নাশ করিব! আমায় ॥ 
ঈশ্বরের গর্ভ হ'তে লৌকিক কমল। 
প্রাহুভতি হয় পূর্বের এ বিশ্বে কেবল ॥ 

| তাহাতে জন্মিল বিশ্ব বিশ্ববীজ জীব। 
অত্যন্ত অপূর্ব কথা বিস্ময় অতীব ॥ 

। অবয়ব মতে জীবে জীবের প্রকাশ। 
ঈশ্বর সেইরূপে করে অবয়বে বাস ॥ 

! সর্বব জীবময় তিনি মহাবিশ্ব রূপ। 

| সর্ব অবসমব তাহে অতীব অনুপ ॥ 

| এইরূপে বদি হয় ঈশ্বর জন | 

| জীব আখ্যা কেহ ত্বারে ন। দিবে কখন ॥ 
| জীবে পরমেশে তবে ভেদ কিব। হয়। 
সেই কথ! রুহ দেব হয়ে কৃপাময় ॥ 

বার নাভি পন্মে জম্ম তৃতাতাবরহ্মমূ। 

| ভূত ল'য়ে-এই বিশ্ব করেন স্থজন ॥ 

সেই ব্রহ্মধ। সে উপায়ে তাহারে নেহারি। 
আধ্যাক্মেতে প্রকাশেন মুকুন্দ মুরারি ॥ 
কহ দেব সেই কথা সর্বব সারাৎসার ৷ 


- | শুনিলে পাইবে মুক্তি সকল সংসার ॥ 


কেমনে সে মায়াময় সবার হদয়ে। 
মায়ায় রাখিয়া দৃষ্ট রহেন উদয়ে ॥ 


সেই মাধাবলে কিসে বিশ্বের হজন | ' মানব বিশেষ কর্থ আর সাধারণ। 
কিসে ব! বিলয় তাহ। কিসে বা পালন ॥ তাহার বৃত্ান্ত দেব করহ বর্ণন ॥ 


সেই কথা কহ দেব মহ। আত্মজ্ঞান। 
কুপা করি কর দেব আমারে প্রদান ॥ 
ইতিপূর্বে তব মুখে করিনু শ্রবণ। 
ঈশ্বর অঙ্গেতে রছে এই ত্রিস্ববন ॥ 
দিকপাল বত আছে ল"য়ে দিকৃগণ। 
সকলি তাহার অঙ্গে সতত শোভন ॥ 
কেমনে সে কথা হয় বিশেষ প্রমাণ । 
কহ দেব কপ! করি হেন জ্ঞানদান ॥ 
কল্প বা কল্লাম্ত কিসে হয় অনুমান! 
অভূত অতীত আর কাল বর্তমান ॥ 
স্থল দেহ কতদিন আয়ু পায় দান। 
পিতৃ বা দেবাদি আয়ু কিসে পরিমাণ ॥ 
কেমন কালের গতি সুন্ষম বা বৃহ । 
কহ দেব মোর প্রতি হ'য়ে কপাবৎ ॥ 
কর্মগতি কোনরূপ কত তার কাল। 
কোন পরিমাণে গুণ সংসারে বাহাল ॥ 
পাপ পুণ্য কোন বস্ত কিসে উপজয় | 
বুঝিব কেমন তাহ। অন্তরে উদয় ॥ 
ত্রিভূবন, ব্যোম, গ্রহ আর তারাগণ। 
সরিত, সমুদ্র, দ্বীপ কিসে উৎপাদন ॥ 
কোথা কোন জীবগণ করে সুখে বাস। 
ঈশ্বর নির্দেশে কিবা নামের প্রকাশ ॥ 
এই যে ব্রহ্মাগুকোধ এর পরিমাণ। 
অন্তর ইহার কিবা! বাহ কিসে জ্ঞান ॥ 
জন্মিল ভুবনে দেব বত মহাশয় । 
করহ প্রকাশ দেব সর্বব কীতিচয় ॥ 
বর্ণ ও আশ্রম কিব। ধর্দের প্রচার | 
কাহাতে উচিত কিন্বা কোন বা প্রকার ॥ 
কোন ভাবে হরি হন ভূমে অবতার । 
প্রত্যেক মাহাত্ম্য কহ করিয়া বিচার ॥ 
কাহারে কহয় যুগ বুগের গণন। 
কোন যুগে কোন কর্ণ করহ বর্ণন ॥ 


বাণিজ্যে কর্তব্য কিবা রাজধি আচার 
বিপদে পতিত জীবে ধন্ম কি প্রকার ॥ 
এই যে প্রকৃতি হেরি মনেহর ছায়!। 
কহু দেব তার তত্ব ত্যজি মহামায়। ॥' 

| প্রকৃতির হেতু কিবা কোন বা লক্ষণ । 
কোন বা নিয়মে ঈশে হয আরাধন ॥ 
আধ্যাত্মিক মহাবোগ তাহার কারণ। 
কহ দেব কৃপা করি সেই বিবরণ ॥ 
কিবা লাভে বোগিগণ যোগে দেয় মন। 
যোগের মাঝারে বল কি আছে রতন ॥ 
কেমনে যোনীর হয় আত্মা তিরোভাব। 
কহ দেব কৃপা করি তাহার প্রভাব ॥ 
বেদ উপবেদ শাস্ত্র আর ইতিহাস । 
পুরাণ কাহারে কয় কিসে বা প্রকাশ ॥ 
অনন্তর সে প্রলয় ভূত সকলের । 
ভূত স্থিতি কারে কয় বুঝিবারে ফের ॥ 
মহাপ্রলয় যেরূপ ইষ্ট পূর্ণকাম। 
কিরূপে ত্রিলোক স্প্টি কহ গুণধাম ॥ 
বিলয় হইর! জীব কি ভাবে উপজে। 
বদ্ধ মোক্ষ কিসে জীব মায়াবশে মজে ॥ . 

স্বরূপ জীবের কিবা কিসে অবস্থান । 

! পাষণ্ড না হয কিসে করহ প্রমাণ ॥ 

: ঈশ্বর স্বতন্ত্র ইহ। জ্ঞানীর বচন। 

। কিরূপে আত্মার রূপে মায়াতে মগন ॥ 
প্রলর ত্যজিয়! মায়! সেই গুণমণি। 
কিসে সর্ব সাক্ষীরূপে শোভেন আপনি ॥ 
মহাবিশ্ব তত্ব ইহা ইথে মারা ভ্রম । 
ইথে মহাব্যথ! মোর পাইল মরম ॥ 
সর্ববশীস্ত্রবিদ্‌ বেদ বিঝুট সহচর । 

এ বিপদে কৃপ। করি ত্বরাও সত্বর ॥ 
যে প্রশ্ন করিনু দেব তোমার সকাশ। 


| জানিবারে সদ! মোর অন্তরে প্রকাশ ॥ 


৯১৪ জ্রীমন্ভাগধত। 


উত্তর করহু দেব করি কৃপাদান। 
নুষ্থির হউক মোর ক্ষণিকের প্রাণ ॥ 
আত্মতু ব্রহ্মন্‌ যথ! জানেন মকল। 
তার সম মহাজন জ্ঞাত সে কৌশল ॥ 
সেই হেতু তব কাছে করিনু প্রকাশ। 
মিটাও মনের ব্যথ। মহাত্রহ্দ আশ ॥ 
কি বলিব হে ব্রঙ্ধন্! হরিকথা শুনি। 
অনশনে দ্বিজশাপে নাহি ক্লেশ গণি ॥ 
সৃত কহে সন্বোধিয়া যত খষিজন। 
পরীক্ষিত প্রশ্নে শুক আনন্দিত মন ॥ 
আনন্দে কহেন শুক মহাজ্ঞান বাণী। 
শুনিলে স্ুস্থির হয় পাপীগণ প্রাণী ॥ 
কল্পের আদিতে ব্রহ্ম আদি ভগবান। 
ব্রহ্মারে দিলেন যথা ব্রহ্মজ্ঞান দান ॥ 
সেই ভাগবত কথ শুক 'তপোধন। 
পরীক্ষিত সম্মুখেতে কয়েন বর্ণন ॥ 
যথ! পরীক্ষিত প্রশ্ন জ্ঞানের ভারতী । 
শুকদেব উত্তরেন তীহারে তেমতি ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
ভাগবত পদ্যছন্দে তারিত সংদার ॥ 
ইতি পরীখ্িতের ভু হীর প্রশ্ন সমাগ্। 


বরঙ্গ। ও ঈশ্বর সংবাদ । 

দূত কহে সন্থোধিয়। বত খষিগণ। 
শুকদেব কথামত অস্ত 'নিঃস্বন ॥ 
যথা জিজ্ঞমেন তারে রাজ। পরীক্ষিত । 
উত্তরেন তথা শুক হ'য়ে! অবহিত ॥ 
কহিলেন শুক তবে সম্ঘোধি রাজার । 
শুন রাজ। প্রম্মোত্তর আধ্যাত্ম বিদ্যায় ॥ 
ঈশ্বর স্বরূপ কিছু কহিব রাজন। 

মহা ত্রহ্ধজ্ঞান তাহা শুন দিয়া মন ॥ 
প্রকৃতি হইতে পর হন সেইজন। 
অনুভবে হয় সাত্র তাঁর দরশন ॥ 


দ্বিতীয় দ্ধ 


। এই বিশ্ব তর মায়া জগতে প্রকাশ। 
মায়ায় পতিত জনে না হয় বিকাশ ॥ 

| নিদ্রিত যেমন হেরে নিদ্রায় স্বপন। 
মায়াময় তথ! হেরে সেই নিরঞ্জন ॥ 
মায়া না ত্যজিলে নাহি হয় অনুভব । 
অনুভবে হেরে জ্ঞানী সেই আত্মভব ॥ 
নিজ মায় প্রকাশিয়! সেই জগদীশ । 
বহুরূপে প্রকাশিত ব্যাপি সর্ববদিশ ॥ 
গুণেতে আসক্ত হ'য়ে সেই ভগবান । 
আত্মারূপে আমি তুমি হেন অভিগান ॥ 
অতএব নৃপ শুন আমার বচন। 
যদি চাও করিবারে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥ 
“আমি তুমি” অহঙ্কার কর পরিহার । 
মায়ারে করহ জ্ঞানে মহ” ব্যবহার ॥ 
হেনরূপে কর রাজ! আগে অবস্থান । 
তবে পাবে ব্রহ্মপথ যাহে আত্মজ্ঞান ॥ 
কি কব তোমার কথ! শুন নরপতি । 
হেনমতে পান ক্রন্গ ব্রহ্মা মহামতি ॥ 
পৃর্ব্বেতে করেন তপ অতীব দারুণ । 
তেহ বিষণ তাঁর প্রতি হইয়া! করুণ ॥ 
আন্মজ্ঞান তত্বুকথা করেন প্রদান । 
তাহাতেই বিধি পান সৃষ্টির বিধান ॥ 
সে পদ ভজনা৷ বিন! নাহি কিছু হয়। 
হরিপদ ভজ রাজ| সদ। শান্তিময় ॥ 
কেমনে লভেন ত্রহ্ম। মহা আস্মজ্ঞান। 
শুন রাজ। বলি তোম! অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
জগতের আদি'গুরু নেই লেকপতি। 
বিমোহিত হন চাহি এই স্ষ্টিপতি ॥ 
পন্মোপরর বসি ব্রহ্ম। করি আলোচন। 
সৃষ্টি করিবারে তার হল দৃঢ়পণ ॥ 
এমতে ভাবেন ত্রন্ম। করি স্থির মন। 
কেমনে পাবেন তিনি সৃষ্টির কারণ ॥ 
এই ভাবে পদ্মামনে বসি পদ্মানন। 
ভাবেন একান্ত মনে সৃষ্টির কারণ ॥ 


স্বছু মুছু বহে তথ! মৃদুল সমীর ॥ 
সলিলে সরোজ শোভে কিবা শোভা তায 
নীল লাল শ্বেত গীত রচিত মায়ায় ॥ 
কত জলচর তথ করিছে বিহার । 
ভগবান-মায়। যেন তথায় প্রচার ॥ 

হেন স্থানে পল্মাসন করি স্থির ধন। 
আছেন হৃদয়ে চাহি নিমীলি নয়ন ॥ 
হেনকালে স্পর্শ বর্ণ বিখ্যাত ব্যঞ্জনে। 
যোড়শ একুশ তথা নাধিল সঘনে ॥ 
বারিতে হইলে হেন অদ্ভুত নিনাদ | 
আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্ম! ঘুচায়ে প্রমাদ ॥ 
আশ্চর্ধ্য নিনাদ ইহ। ভক্তজন ধন। 
বারি মাঝে থাকি যেব! করে উচ্চারণ ॥ 
চারিদিকে চান বিজু দেখিতে না পান। 
বারিমাঝে “তপ?” শব্দ হইল উত্থান ॥ 
শ্রীবিষ্ণুর কথ! ভাবি ব্রহ্মা ভগবান । 
তপশ্ত। করিতে তিনি করেন প্রস্থান ॥ 
সে অবধি সহজ বর্ধ করিয়া! তপন। 
জিতাস্া ইন্দ্রিয় যিনি হন জিতিমন ॥ 
আত্মজ্ঞান লভি সেই দেবলোকপতি। 
পায়েন সজন জ্ঞান স্থবিশুদ্ধ মতি ॥ 
তপঃ পরাণ হেরি তাহে ভগবান । 
যথা জরা মৃত্যু নাই সে স্থান দেখান ॥ 
যথায় আনন্দ সদ! করিছে বিরাজ। 
শুভদৃষ্টে পদে পদে ধরে নানা সাজ ॥ 
হেন পরলোক হরি দেখান ব্রন্ধায়। 
তপস্তায় তুক্ট হ'য়ে আপন কৃপায় ॥ 
কি আশ্চধ্য পরলোক শুন নরপতি। 
কাঁরব বর্ণনা কিছু যথ! মম মতি ॥ 
তমে। নাহি রজঃ নাহি নাহি সব্বগুণ। 
শুদ্ধ সত্ত্ব সদা! তথা বিরাজে নিগুণ ॥ 
কাল তথ। নাহি পারে করিতে গমন। 
হান্তমুখে সবে তথা করে বিচরণ ॥ 


_._জ্রীমস্তাগবত। ৯১৫ 
| মায়ামোহ নাহি তথ| নাহি রাগ দ্বেষ। . 


নাহিক দুঃখের কথা কিন্ব। কোম রেশ ॥ 
বিরাজে মুরারী তথা ধরি নিজরূপ। 
পার্থেতে দেবধি আদি অতীব অনুপ ॥ 
পরলোকে কোন ভাবে রহেন শ্রীহরি। 
শুনহ সে কথ। রাজা ভবনদী-তরি ॥ 
নবীন শ্যামলকাস্তি শ্বেত জ্যোতি তায়। 
সরসিজ সম আখি তাহে শোভা পায় ॥ 
পরিধানে গীতান্বর চারি হস্ত ধর। 

শঙ্ব চক্র গদাপন্স হস্ত শোভাকর ॥ 
বিচিত্র মণির তাহে শোভে অলঙ্কার। 
বৈছ্্য কিরীট শিরে অতি চগৎকার ॥ 
কর্ণেতে কুগুল শোভে গলে বনমালা। 
মেঘদাম শোভে যেন বিদ্যুতের মাল! ॥ 
নবীন অরুণ সম অঙ্গের কিরণ। 
শোভে তথা পরলোক তন্বুকারীগণ ॥ 
কি কব চরণ শোভা শুন নৃপমণি। 
মহালন্ণী সদা তাহ! সেবেন আপনি ॥ 
কি কব লক্ম্মীর রূপ যেন পদ্মবন। 
মুখ-পন্ম, হস্ত পল্ম পন্মের গঠন ॥ 
প্রকৃত কমল জানি পদে কর বাপ। 
ভ্রমরে মধুর আশে না হয় নৈরাশ ॥ 
ভ্রমর ঝঙ্কারে হয় হরিলীলা! গান । 
তাহ! ভাবি মহালক্ষ্মী দেন তাহে স্থান ॥ 
হেনরূপ পরলোক শোভে নিরন্তর | 
যে জন তথায় যায় ধন্য সেই নর ॥ 
এইরূপ হেরি ব্রহ্মা আনন্দে মগন। 
হেন শোভ। পরলোকে সদাই শোভন ॥ 
সনন্দ নন্দ আদি যত ভক্তগণ। 

সর্ববদ! হরিরে করি রয়েছে বেষ্টন ॥ 
ভক্তগণ-পতি হয়ে সেই নারায়ণ । 

অর্থ -বজ্ঞ জগতের হইয়া কারণ ॥ 
বসিয়। রহেন তথ। শোভি পরকাল । 
যজ্ঞাদি সকল যেন পন্মের ম্বণাল ॥ 


১১৬... ভ্ীমন্ভাগবত। [ দতী- 
কর্ম জ্ঞানময় বিশ্ব বেড়িয়া মাধব। 
শোভা করি তথ। রহে দেব ও বাদব ॥ যোগধলে বর্গার নারারণের সহিত কথোঁপকথন। 
চারি বাহু তুলি কৃষ্ণ তক্তের কারণ। সৃত বলে শৌনকেরে মুনির নন্দন | 
আশীর্বাদ মুহুমূু করেন বর্ষণ ॥ যোগবলে পরলোকে হেরে নারায়ণ ॥ 
যে জন নেহারে সেই মধুর লোচন। হেন কথ বলি শুক পরীক্ষিত পাশ। 
সেই হেরে মহানন্দ তাহে বিশোভন ॥ মিটান রাজার ঘত হরিপদে আশ ॥ 
প্রসন্ন আনন আর সরোজ নম্বন। শুকদেব বলে শুন পা নরপতি। 
কিরীট শোভিছে শিরে কুস্তল মোহন ॥ কম্মযোগে পরলোক বুঝ শুদ্ধমতি ॥ 
চারি বাহু সদ! মত্ত লয়ে প্রেমভার। যোগবলে ব্রহ্ম। তথ! হেরি নারায়ণ । 
পরিধানে গীতাম্বর লক্ষী বক্ষাধার ॥ সাথীঙ্গে প্রণাম করে ধরিয়া চরণ ॥ 
মনোহর সিংহাসন হীরকে খচিত। ভকতিতে বাধ হরি জগত মাঝারে । 
তাহাতে রহেন হরি হয়ে অবস্থিত ॥ সম্তষ্ট হলেন হরি ব্রহ্মা ব্যবহারে ॥ 
জ্ঞান-চক্ষে যেইজন দেখয়ে তীহারে। ছুই হস্ত ধরি তীর প্রভু নারায়ণ। 
শুন রাজা কোনরূপে সেজন নেহারে ॥ চারিহাতে আশীর্বাদ করেন তখন ॥ 
চারি, পঞ্চাত্মক আর যোল শক্তিগণ। আশীর্ববাদ করি হরি কহেন বচন। 
রহিছেন সেই হুরি করিয়া বেন ॥ ধন্য ধন্য তুমি বিধি স্থৃতক্ত স্বজন ॥ 
নিত্য মহৈশ্ব্ধ্য ভার শোভে চারিভিতে। তব ভক্তিমতে আমি হ'লেম প্রসন্ন । 
নিজধামে সেই হরি রন একচিতে ॥ সন্তুষ্ট হ'লেম এবে না হও বিষ ॥ 
তপেতে করিয়া ব্রহ্মা! এরূপ দর্শন | জীবের মঙ্গল তরে করিতে স্জন। 
আনন্দিত হ'য়ে রূপ হেরে অনুক্ষণ ॥ ইচ্ছা! তব হুইয়াছে হে চতুরানন ॥ 
জ্ঞানমার্গে সেইরূপ হেরি লোকপতি। বত তুষ্ট নহি আমি যোগীর সাধনে । 
শ্রীহরির পাদপদ্মে করেন প্রণতি ॥ ততোধিক তুষ্ট আমি তোমার তপনে ॥ 
তক্তিতে হইয়া গ্রীত সেই ভগবান । বরদাতা আমি ব্রহ্ম দিব তোমা বর। 
ট্রি কার্ধ্য উপযুক্ত করিলেন জ্ঞান ॥ পরিপূর্ণ হোক তব সাধন অন্তর ॥ 
অতঃপর প্রীতিভরে ধরি বিধিকর। বা ইচ্ছা করেছ তুমি হউক পূরণ। 
ঈষৎ হাসিয়া তার মোহেন অন্তর ॥ করহ মনের সুখে বিশ্বের স্থজন ॥ 
হরির হাসিতে মুগ্ধ প্রড়ু লোকপতি। যেবা বত যোগী ভোগী করয়ে সাধন। 
ভক্তিতে বাধেন বিধি গোলোকের পতি ॥ সকলের শ্রেষ্ঠ আশ! মোরে দরশন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত পরলোক সার। যে আশ! পৃরাতে লোকে করে প্রাণপণ। 
শুনহ সংসারবাসী শ্রীহরি বিচার ॥ পৃরেছে সে আশা৷ মোর পেয়েছ দর্শন ॥ 
রঙ্গা ও ঈশ্বর সংবাদ সমাপ্ত । যোগনেত্রে যেইজন হেরয়ে আমায় । 
আর সে পাধিব ভোগ কিছুই না চায় ॥ 


কি আর বাসন!-তব বল পল্মালন। 
যত আশা-তব ছদে হইবে পূরণ ॥ 


নির্দিত আমার মায়! করিতে প্রকাশ ॥ 
আসিবারে এই লোকে তপোমাত্্র পথ। 
না আছে উপায় অন্য নাহি অন্য পথ ॥ 
নির্জন সরসী তীরে করেছ তপন । 
সেই হেতু পরলোক পেলে দরশন ॥ 
জলেতে সে “তপ' বাক্য হ'ল উচ্চারিত 
আমার আদেশ তাহ! জানিবে বিহিত ॥ 
একমনে মোর ধ্যানে ছিল বিমোছিত। 
ছুটাবারে সেই মোহ করিনু বিহিত ॥ 
যে জন আমায় ভাবে আপন অন্তারে । 
কত শত পথ ধ্যানে দরশন করে ॥ 
সাক্ষাৎ হৃদয় মোর যোগীর তপন। 
সেই তপোবলে হয় এ বিশ্ব সথজন ॥ 
সেই তপোবলে হয় ইহার বিনাশ। 
স্থপণ্ডিত সেই যেই তপে রাখে আশ ॥ 
তপন্তাই মম শক্তি জানিবে ব্রচ্মন্‌। 
ভক্তজনে যেন করে তপ আচরণ ॥ 
এতেক শুনিয়া ব্রহ্ম! করি যোড়পাণি। 
শ্রীহরি সমীপে কহে গদগদ বাণী ॥ 
সকল জীবের কর্তা তুমি নারারণ। 
সকল হৃদয়ে তুমি করহে রমণ ॥ 
সকলের মনোরৃতি তোমাধ বিদিত। 
মনোবাঞ্া পূর নাথ! হে ভুবন-হিত ॥ 
ছাদয়ে যে ভাব দেব হ'ষেছে উদয় । 
পূর্ণ কর সেই আশা! ওহে দয়াময় ॥ 
এই আশা বড় মনে হেরি তব রূপ। 
জ্ঞানযোগে জগদীশ দেখাও স্বরূপ ॥ 
স্কুল সুষ্ষম ছুই মৃত্তি কিন্তু নাহি রূপ। 
এ কেমন লীলা হেরি ত্রিভূবন ভূপ ॥ 
স্থূল সুক্ষম রূপ তব সাধনের সার। 
কার বা ক্ষমত। তাহা করিতে বিচার ॥ 
ভক্তিতে হগ্তপি হরি হয়েছ বন্ধন ৷ 
দাও ছেন শক্তি যাছে পাই দরশন ॥ 
৯ 


_.প্ীমন্ভাগবত।..... 
| আর এক আশ! হৃদে আছে নারায়ণ। 


নিজ মায়াবলে তুমি বনুধা দর্শন ॥ 
বুধ হুইয়। তুমি রচিলে ভূবন। 

সেই হেতু ভিন্ন রূপে বিশ্ব দরশন ॥ 
বহুধা করিয়া রচি এ বিশ্ব সংসার । 
বসেছ তাহার মাঝে মায়ার আকার ॥ 
বিশ্ব রচি বিশ্ব মাঝে র'য়েছ বদ্ধন। 
বুঝাও আমারে হরি এ ক্রীড়া কেমন ॥ 
উর্ণনাভ যথ। নিজ জাল বিনাইয়া। 
আপনি আবদ্ধ তার মাঝে প্রবেশিয়া। ॥ 
| আপনি গড়িছ জাল আপনি ভাঙ্গিছ। 
আপনি তাহার মাঝে আবদ্ধ রয়েছ ॥ 
এইরূপে হে মাধব ! এ বিশ্ব মাঝারে। 
আবদ্ধ রয়েছে কেন এ হেন আকারে ॥ 
কেমনে সে লীল| তব বুঝাও আমায় । 
তুমি হরি দয়াময় অপার কৃপায় ॥ 
তোমার নিকটে লতি সথজনের জ্ঞানু। 
ভুবনের হিত লাগি হবে অনুষ্ঠান ॥ 
ন! করিব অভিমান শিখিয়। কৌশল। 
দাও হরি কৃপ! করি সৃষ্টি বুদ্ধিবল ॥ 
বন্ধুর সহিত বথ। বন্ধু আচরণ। 
আমারে করিলে হরি বন্ধুত্বে বন্ধন ॥ 
সেই হেতু এ ভুবনে হ'ল মম মান। 
কৃপা করি স্থষ্ি বুদ্ধি কর মোরে দান ॥ 
| স্থজিব ভূবন তব করিতে সেবন। 

তব সেবা বিশ্বহিত এই আকিঞ্চন ॥ 
ব্রহ্মার প্ররাস শুনি সেই চিন্ত/মণি। 
পূরাতে তাহার আশা কহেন আপনি ॥ 
যে কথ! বলিব বংস শাস্ত্র অনুভব । 
হেরিতে নারিবে কেহ মিলি তিন ভব ॥ 
। জীবের জ্ঞানের সীমা যতদুর হয়। 
আখি দৃষ্টি কিশ্ব৷ আমু ততদুর নয় ॥ 

| গোপনীয় জ্ঞনশান্ত্র কহিব তোমান্ব। 
| বুঝিবে সকল তুমি তপের প্রভায় ॥ 





৯৯৭ 


১০৮ শ্রীমন্তাগৰত।...... .._.._ তীয় 
কোনরূপে সত্বা আমি কোন মু্ভিমান। | অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা করি সমাপন। 
কিবা গুণ কর্ম মম বুঝহ সন্ধান ॥ ভাগবত বিধি শুক করেন বরণন ॥ 
মহাতত্ব জ্ঞান ইহা তপন্যার সার। গন রাজা সাবধানে হ'য়ে একচিত। 
মুখপক্ষে হুর্জের নাস্তিক বিচার ॥ | কহিতেছি যাহে হয় জগতের হিত॥ 
এই যে হেরিছ স্ষ্টি নাহি কিছু রয়। রক্ষারে বুঝায়ে হরি হন অন্তর্ধান। 
একমাত্র মম সত্বা! পুরুষেতে হয় ॥ হরিরে না হেরি ব্রহ্ম! হারালেন জ্ঞান ॥ 
তখনই স্থূল সৃক্ষম আমি মুভ্ভিমান। কোথ| সে শ্ঠামলমুদ্তি কমল লোচন। 
যেরূপ করেন মাত্র প্রকৃতি প্রমাণ ॥ গীতবাস চতুর গরুড় বাহন ॥ 
মম হ'তে ভিন্ন সথষ্টি হেরিছ নয়নে | বনমালা কোথা গেল কিরীটভূষণ। 
আমাতেই লয় হের জ্ঞান দরণনে ॥ কোথা বা কৌস্তৃতমণি শ্রীনিবাস ধন ॥ 
য। দেখিছ সব আমি আম! ভিন্ন নয়। হরি হৈল অন্তর্ধান তবে প্রজাপতি । 
সকলি আমাতে রবে হইলে প্রলয় ॥ হরির বিরহে হন বিমোহিত মতি ॥ 
ভ্রমে চন্দ্রে হেরে ছুই যেমন নয়ন । হৃদয়ে প্রণমি ত্রচ্ম। হরির চরণে । 
তেমতি আমাতে ভ্রথ জীবের ব্রহ্ষন্‌॥ শিক্ষামতে এই সৃষ্টি হ্জেন যতনে ॥ 
মণ্ডলে থাকযে রাহু লোকে মিথ্যাজ্ঞান। প্রজার করিতে হিত সেই প্রজাপতি । 
তেমতি আত্মাতে ভ্রম জীবগণ জান ॥ স্জেন নিয়ম যম যোগাঙ্গ হমতি ॥ 
আমাতে জীবেতে ভেদ বৃদ্ধিববিড়ম্বনে।  হেনকালে আসি তথা নারদ স্থুমতি। 
বুঝিলেই ভ্রম দূর হয় জীবগণে ॥ দশাধি গুণেতে তবে তুমি প্রজাপতি ॥ 
প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ভূত সর্ববস্থানে রয়। কহ বিস্ময় মোরে করিয়া ব্যাখ্যান। 
সেইমত মম গতি সর্ব জীবে হয় ॥ নারদের প্রার্থনায় ব্রহ্ম! ভগবান ॥ 
কার্ধ্য ও কারণ ছাড়ি ঘা হয় নৃতন। সংক্ষেপে বিষ্ণুর মায় নারদে শিখান। 
আজ্ঞ! বলি সেই বস্ত করিবে গণন ॥ আপনার প্রশ্ন তাহে হুইবে পুরাণ ॥ 
এই মত ভাবনায় শুদ্ধ রহে জ্ঞান । নারদ জিজ্ঞাসে যাহা প্রজাপতি পাশ। 
অহঙ্কার নাশ হয় নাশে অভিমান ॥ সেইমত জানিবার তব রাজ! আশ ॥ 
এত বলি অন্তর্ধান হলেন শ্রীহরি। শুন সেই ভাগবত করিব বর্ণন। 
উপেন্দ্র গাইল গীত সেই পদ স্মরি ॥ পূর্ণ হবে অভিলাষ লি হরিধন ॥ 
ইতি যোগবলে তরন্গার নারারণের সহিত দশটি লক্ষণ হয় ভাগবত সার। 
কথোপকথন সমাপ্ত । শ্রীহরি ব্রহ্মারে যাহ! করেন প্রচার ॥ 
_ অতীব সংক্ষিপ্ত তাহা বুদ্ধি অগোচর। 
শুকদেব কর্তৃক ভাগবত বিচার। ব্রহ্ম তাহ! বিরচেন যোগের অন্তর ॥ 
এতেক বলিয়া তবে সূত মুনিবর। নারদ তুষিলে সেই পিতা' প্রজাপতি । 
শৌনক কহেন তবে প্রকাশি অন্তর ॥ তাছে ভাগবত দেন ব্রহ্মা মহামতি ॥ 
অধ্যাত্ম শুনিলে খধি ব্রহ্মার বচন। বিধাতা কহেন তীহে করিতে প্রচার । 
ভাগবত বিধি শুন শুকের কখন ॥ সেই হেতু ত্রিভূবনে খষির বিহার ॥ 


দ্বিতীয় স্বনধ] 

একদা ছিলেন পিতা সরস্বতী তীরে। 
হরিপদে রাখি চিত মগ্ন প্রেম নীরে ॥ 
নারদ হেরিয়া তারে আসি তার পাশ। 
করিলেন ভাগবত মধুর প্রকাশ ॥ 
নারদের মুখে শুনি ব্যাস তপোধন। 

এই ভাগবত রাজা করেন রচন ॥ 
মহাজ্জান ভাব ইহা সর্বশাস্ত্র সার। 
হরিলীলা! পূর্ণ ইহা বিজ্ঞান আধার ॥ 

যে প্রশ্ন করিলে রাজ! করিতে উত্তর। 
পাইবে উপমা তার ইহাতে বিস্তর ॥ 
বিরাট পুরুষে কিসে বিশ্বের স্থজন। 

এই প্রন্জ করিয়াছ তুমি হে রাজন ॥ 
ইহাতেই সে প্রশ্নের মীমাংস! হইবে । 
ভাগবত শুনি রাজা আনন্দে ভাসিবে ॥ 
আর যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি নৃুপবর | 
একে একে ক্রমে দিব তাহার উত্তর ॥ 
ভাগবত মাঝে আছে দশটি লক্ষণ । 
সর্বাগ্রে তাহাই রাজা করিব বর্ণন ॥ 
সর্ববাগ্রে রহয় (সর্গ)-( বিসর্গ ) তৎপরে। 
তৃতীয়েতে (স্থান) হয়-_(পোষান) অন্তরে । 
( উতি আর মন্বম্তর ) (জগদীশ বাণী )। 
(নিরোধ) ও (মহামুক্তি) ঘাহে ুম্থ প্রাণী। 
দশমে (আশ্রয় ) হয় অতি মনোহর । 
দশ অঙ্গে বিরচেন ব্যাস মুনিবর ॥ 

দশম “আশ্রয় _লাগি উন্মভ জগৎ । 
সর্পাদিরে সেই হেতু জ্ঞানী অভিমত ॥ 
যেখানে হরির স্তুতি তথায় আশ্রয় । 
বণিলেন মম পিতা হয়ে সদাশধু ॥ 
যেখানে স্বভাব--তীর সর্গাদি তথায় । 
বুঝ- পাুপুক্র যাহা বলিব কথায় ॥ 

তিন গুণময় ব্রহ্ম বেদের বচন। 

গুণের বৈষম্য-_-হেতু বিভিন্ন দর্শন ॥ 
গুণের বৈষম্যে ব্রহ্ম হইলে বন্ধন । 

বিরাট রূপেতে তারে করয়ে বর্ণন ॥ 


জ্ীমস্তাগবত । 


১৯৯, 


| দেইরূপে জগতের স্থজন বিধান। 
ক্রমেতে করিব রাজ। তাহার আখ্যান ॥ 
সেইরূপে মহাভূত হয় পঞ্চ নাম। 
তন্মাত্র মিলায় তাহে কারণের ধাম ॥ 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি তাহে ক্রমেতে প্রকাশ । 
এইরূপে এই বিশ্ব জগতে বিকাশ ॥ 
বিরাট রূপেতে হয় এই সর্গ নাম। 

| সকলের সর্গ যাহা বিসর্গ সে ধাম ॥ 

! বৈৰুষ্ঠ পাইলে হয স্থিতির বিধান। 

তার অনুগ্রহে কর পোষনের জ্ঞান ॥ 

কর্মের বাসনা যত তারে উতি কয়। 

| তর গর প্রজা হিত হয় 
। ্রীহরির লীলা যাহে হইবে বর্ণন। 

| তাহাই বলিব আমি ওহে তপোধন। 

1 ঈশ কথা বলি তারে কয় জ্ঞানীজন। 

। শুন রাজ। পরীক্ষিত স্থির কর মন ॥ 

। জীবাস্মা লইয়া হরি করিলে শয়ন। 

৷ জীবগণ যবে হেরে প্রকৃত শমন ॥ 


: তাহাকেই জ্ঞানীজনে কহেন প্রলয় । 


বুঝ রাজ। পরীক্ষিত তুমি জ্ঞানময় ॥ 
যে যে রূপে জীব নামে জগতে প্রকাশ। 
স্বরূপে থাকিলে করি সেরূপ বিনাশ ॥ 
তাহারেই মুক্তি কয় ব্রহ্মার বচন। 
জ্ঞানীজন হৃদয়ের আরাধ্য রতন ॥ 

: ধাহ। হ'তে সৃষ্টি স্থিতি ঘটিছে প্রলয়। 

| তারি রূপ এ জগতে সবার আশ্রয় ॥ 
৷ পরত্রদ্ধ পরমাস্মা তাহার আখ্যান। 
; বুঝিলে কি নৃপ তুমি বিধির বিধান ॥ 
! যেরূপ বণিব আমি আধ্যাত্মিক হয়। 

: । আধিদৈবিকের রূপ জীবদেহে রয় ॥ 

। এ মতে উভয় রূপে বিভিন্ন বুঝিলে। 

| আধিভৌতিকের রূপ মনেতে জানিলে ॥ 
একের অভাব জ্ঞানে তিনের বিনাশ। 
মহাত্রম জ্ঞান তাছে এ বিশ্বে প্রকাশ ॥ 


৯২০ 
তিন রূপ একে যেবা করে আলোচন। 
সেই জন পরমত্রহ্ম পায় দরশন ॥ 
আপন আশ্রয়ে হরি লয়েন আশ্রয়। 
আশ্রিত সে প্রজাপতি শ্রীহরির হয় ॥ 
এই যে শ্রীহরি-কথ! করিনু বর্ণন। 
কেমনে হইল শুন জগতে স্থজন ॥ 
অগুরূপী এই বিশ্ব মহাশৃন্তাময় | 
অগুভেদ করি ব্রহ্ম! দেখেন আলম ॥ 
প্রথমে করেন তিনি জলের প্রকাশ। 
পুরুষ (তেজ) রূপে তাহে করেন নিবাস ॥ 
পুরুষের নাম নর তাহে জন্মে বারি। 
তাহাতেই জল হয় নর নামধারী ॥ 
মায়াতে অয়ন করি সেই সে ব্রহ্মন্। 
অয়ন করেন তাহে দেব নারায়ণ ॥ 
দ্রব্য-কর্ম-কাল আর স্বভাব জীবন। 
ধাহার দয়ায় শোভে এ তিন ভূন ॥ 
উপেক্ষা করিলে ষবে যেই মহাজন। 
মিথ্যাভূত এ সংসারে হইলে মরণ ॥ 
একমাত্র যোগ-শধ্যাশাধ়ী জনার্দন। 
যোগ শধ্য। ত্যজি হরি মেলিল নয়ন ॥ 
বহুরূপ মম হোক করি অভিলাষ। 
হিরগ্য-বীর্্য তাহে ত্রিধায় প্রকাশ ॥ 
অধিভূত অধিদৈব অধাত্থ্য সে রূপ। 
আত্মারূপে আত্মারাম এ বিশ্বের ভূপ ॥ 
এইরূপে নিজ-বীর্ধ্য করেন বিভাগ । 
শুন রাজা পরীক্ষিত হ'ল তিন ভাগ ॥ 
যোগশঘ্যা ত্যজি হরি হ'য়ে আত্মারাম। 
জীবরূপে এক অংশে করেন বিরাম ॥ 
পৌরুষ বীর্ধ্যই তাহা ব্রচ্মার বচন। 
তিন রূপে সেই হরি করে বিচরণ ॥ 
জীবদেহ ধরি হরি হইলে প্রকাশ। 
জীবদেহে অগ্রে লক্ষ্য হইবে আকাশ ॥ 
আকাশ হুইতে তিন সুন্ষমাংশ সুজন । 
ওজঃ সহঃ বল এই তিন উৎপাদন ॥ 


স্রীমস্ভাগবত। 


[ দিতীয় স্ব 
1 তিনের মিলনে হয় প্রাণের প্রকাশ। 
তেজরূপে হরি জীবে এ ভাব বিকাশ ॥ 
রাজার অধীন যথ। হয় দাপগণ। 
প্রাণের অধীন তথা ইক্ডরিয় স্বগণ ॥ 
প্রাণের হইলে চেষ্ট। জীবদেহ মাঝে । 
তবেতো৷ ইন্দট্রিঘরগণ চলে নান। সাজে ॥ 
কখন ঘগ্যপি হয প্রাণ তেজোহীন। 
ইন্ড্রিয়ও তার সহ. হয় অতি ক্ষীণ ॥ 
চঞ্চল হইলে প্রাণ ক্ষুধ। তৃষ্ণা যাধ। 
মহাতেজ হ'তে প্রাণ দেহকে জীয়ায় ॥ 
প্রাণ প্রভুরূপ হয় দেহেতে গণন। 
পানাহার করে সেই হইলে মনন ॥ 
তবে দেহে মুখ নামে অঙ্গ স্প্রকাশ। 
মুখের ভিতরৈ তবে তালুর বিকাশ ॥ 
তদ্দগ্ডেতে ছয় রস হয় উংপাদন। 
জিহ্বার মাঝারে তাঁর হয় আগমন ॥ 
পুরুষের ঘবে হয় বাণী অভিলাষ । 

মুখ হ'তে অগ্নি বাক্য তবে স্তুপ্রকাশ ॥ 

জলশঘ্য! কালে রুদ্ধ ইন্ড্রির আছিলি। 

তাই জলে অভিলাষ তাহার জন্মিল ॥ 
প্রাণবায়ু ববে হর দেহেতে চঞ্চল। 
উভধ নাসিকা তবে প্রকাশে কেবল ॥ 
স্গন্ধ গ্রহণ ববে হয় অভিলাষ । 
স্রাণেক্দ্িয় বায়ুদেব তবে হ্প্রকাশ ॥ 
দেহ হেরিবারে যবে ইচ্ছিবে জীবন। 
আখিরূপে খ্যাতি তবে হবে প্রকাশন ॥ 
আখিতে গোলোকরূপে মিহির তপন । 
এইমত দৃষ্টিযুক্ত-আখি উৎপাদন ॥ 
বেদ বাক্য শুনি জ্ঞান করিতে উদয়। 
শরবণের অভিলষি কর্ণ বিকাশয় ॥ 

! তাহাতে নির্ণয় দিক শব্দের শ্রবণ । 
শ্রোত্রেক্ড্িয় কছে রাজ। শুন দিয়া মন ॥ 
মু, গুরু লঘু, উষ্ণ শত অনুভব । 
করিবারে জীবনের ত্বকের উদ্তব ॥ 


. দ্বিতীয় স্বনধ] 
তাহাতে জন্মায়ে রোম শরীরের দ্বার । 
ত্বকের সর্বত্র বায় করিছে প্রচার ॥ 
ত্বকে স্পর্শগুণ পায় আপনি পবন। 
অবহিত হয়ে শুন পাণ্গুর নন্দন ॥ 
জীবের হইলে ইচ্ছা কর্ম করিবারে। 
হস্ত হয় অভিব্যক্ত দেহের মাঝারে ॥ 
হাস্তের সমান বল ইন্ড্রিয়েতে নাই । 
আপনি বসিয়া ইন্দ্র অধিষ্ঠান তাই ॥ 
ইন্দ্ররূপে দুইহস্ত দেহের মাঝারে । 
আদান প্রদান বজ্ঞ করিছে প্রকারে ॥ 
আদান প্রদান বজ্ঞজ করিতে গমন । 
দেহ মূলে অভিব্যক্ত যুগল চরণ ॥ 
সর্ধবত্র গমন বোগ্য ইন্দ্রিয় প্রমাণ । 
বিষ্ণু তাহে অধিষ্ঠাতা দেবতা খিধুাান ॥ 
চরণে বসিলে বিষণ ইন্জ্িয় সকল। 
একে একে নিজ নিজ কর্্মেতে সবল ॥ 
বিষ্ণুর বজ্ঞের ফল কারণে গমন | 
কম্মরূপী যজ্ঞ বস্তু তাহে আহরণ ॥ 
অপত্য কারণ শিশ্ম দেহেতে প্রকাশ । 
স্ত্রীসস্তোগ মহানন্দ তাহে শ্লবিকাশ ॥ 
তাহাতে ইন্ডরিয় মধ্যে উপস্থ গণন। 
প্রজাপতি তথ! বসি করেন স্জন ॥ 
ভূক্তের অসার অংশ হইতে বাহির । 
গুহাদেশ নিন্নভাগে ধরয়ে শরীর ॥ 
তাহাকে ইন্দ্রিয় মধ্যে শান্ত্রেতে গণন । 
মিত্র তথ। দেবরূপ যজ্ঞ স্থুশোভন ॥ 
দেহ ত্যজি দেহান্তরে যাইতে জীবন। 
নাভির প্রকাশ দেহে শাস্ত্রের বচন ॥ 
মৃত্যুই দেবত! তার সতত শোভিত। 
নাভিতে সমান বায়ু মরণ নিশ্চিত ॥ 
অপান নামেতে বায়ু গুহ্থেতে শোভন । 
তাহার ব্যাঘাতে হয় জীবের মরণ ॥ 
পানীয় আহার তরে প্রকাশ উদর । 
অন্ত্রনাড়ী অভিব্যক্ত রসের আকার ॥ 


স্্রীভাগবত । ৯২১ 


নাড়ীতে সমুদ্র বসে অন্ত্রে নদীগণ। 
পুষ্টি লাগি অন্ন পান প্রয়োজন ॥ 
জীবন করিতে নিজ মায়ায় চিন্তন । 
হৃদয়ে নামেতে দেহে স্থান উৎপাদন ॥ 
হৃদয় মানস নামে ইন্দ্রিয় জনন। 
চন্দ্রদেব তদুপরি অধিষ্ঠাতা হন ॥ 
কামনাই কার্ধ্য তার এহেন সংসারে । 
বুঝ রাজ! পরীক্ষিত বৃদ্ধির বিচারে ॥ 
ত্বক, চর্ম মাংস আর মজ্জা ও রুধির। 
অস্থি মেদ সপ্ত ধাতু জীবের শরীর ॥ 
এই সপ্ত ভূমি জল আর তেজোময়। 
শ্রীহরির মায়া মাত্র প্রকৃতি নিশ্চয় ॥ 
সর্ববদেহে তিন রূপে শোভিত জীবন। 
শুন্য জল বায়ুময় বেদের বচন ॥ 
ইন্ড্রিয় বলিয়া পরে করিনু আখ্যান। 
গুণাত্মক সবে তার! বুঝ বুদ্ধিমান ॥ 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিগ্যমান | 
কর্থ ত্বক আখি জিহবা নাসার কারণ ॥ 
ওই পঞ্চ গুণ ধরে পঞ্চ মহাভূত। 
মহাভূতময় সব শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
জ্ঞানেক্দ্িয় মধ্যে মন শখ ছুঃখ রূপ । 
বুদ্ধি তাহে শোভিছেন বিজ্ঞানের ভূপ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
বুঝিল ভক্তের মুক্তি সংসার প্রচার ॥ 
ইতি শুকদেখ কতৃক ভাগবত বিচার সমাপ্ত । 


শুক কতৃক শ্রীহরির স্বরূপ ও কুষ্টযাদি বীর্তন। 


সুত কহে সন্োধিয়া বত মুনিজন। 
কহিলাম জীব কৃষ্টি শুকের বচন ॥ 
আর যাহা কহে শুক পাতুবংশধরে | 
শুনহ শৌনক খধষি স্বস্থির অন্তরে ॥ 


৯২২ জমস্তীগবত। 


শুক কহে পরীক্ষিতে করি সন্থোধন। 


শ্রীহরির স্থুলরূপ করিনু কীর্তন ॥ 
দেহ মাত্রে স্থুলরগী শ্রীমধুসুদন। 
সেই স্থুল রূপে রহে অষ্ট আবরণ ॥ 
পঞ্চভূত মহাতত্ব আর অহঙ্কার । 
প্রকৃতি লইয়া অষ্ট দেহের বিচার ॥ 
স্থুলরূপে দেহভাব হরি বিদ্যমান । 
স্থলতম রূপ আছে বেদের প্রমাণ ॥ 
পূর্বেবেতে কহিন্ু যাহ! অষ্$ট আবরণ । 
সুন্ববরূপ হয় রাজ! তাহার কারণ ॥ 
নাহি তার বর্ণাকার নাহি স্থিতি লয়। 
বাক্য মন অগোচর সদা নিত্যমধ ॥ 
এই যে উত্তর রূপ করিনু বর্ণন। 
মায়াস্থষ্টি বলি করে পণ্ডিতে গণন ॥ 
অনুভব মাত্রে হরি এইরূপ হন। 
বুদ্ধিতে বৃঝিলে ঘুচে সংসার বন্ধন ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে ভগবান । 
নিক্কিয় হইয়া হন সর্বব ক্রিয়াবান ॥ 
ক্রিয়াগ্ুণে নাম মাত্র যাচক বিধান। 
বীজরূপে নানারূপ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
স্ষ্টিতেই সর্বব ক্রিয়া বলিয়৷ স্বজন । 
জ্ঞানেতেই সেই হি হেন বিবেচন ॥ 
হরিরে এহেন ভাবি লতি আত্মজ্ঞন। 
ভব চিন্তা দূর কর বেদের প্রমাণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশ! করি । 
ভক্তজনে বল মুখে শ্রীহরি শ্রীহরি ॥ 
ইতি স্ব্যা্ি কীর্ভন সমাপ্ত । 


প্রারির বিভূতি ও কল্লাি বীর্ডন। 


সুত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। 
শ্রীহরি বিভূতি কথা অতি নিরমল ॥ 


| দ্বিতীয় বদ্ধ 
পরীক্ষিত প্রশ্ন কথা তাহার উত্তর । 
কহিলেন শুকদেব স্ুস্থির অন্তর ॥ 
শুক কহে শুন রাজ। পাুবংশধর। 
আপন প্রশ্নের কিছু শুনহ উত্তর॥ 
| ষতেক দেবতা, মনু, আর প্রজাপতি । 
! সকলি বিভূতি তার শুন নরপতি ॥ 
: যত ধষি, পিতৃ, সিদ্ধ গন্ধরব্ চারণ। 
। অগ্নর, গুহথক আর বিদ্যাধরগণ ॥ 
৷ কিন্নর অপ্র আর নাগ ফশিকুল। 
. রাক্ষম, পিশাচ, ভূত, বেতাল সংকুল ॥ 
৷ কুম্কা গু, উন্মাদ আর ঘত যাতুধান। 
' পক্ষী, মুগ, গ্রহ, পশু, বৃক্ষেতে প্রমাণ ॥ 
, জীব, কীট, যত কিছু করিনু কীর্তন । 
; জলে, স্থলে আছে যত আর জীবগণ ॥ 
স্থাবর জঙ্গমরূপী জীব আর ফত। 
জরায়ু অণ্ডজ আর উদ্তিজ সম্মত ॥ 
এ নকলে সেই হরি করিয়। সজন । 
শোভিলেন এ জগৎ বিভূতি মোহন ॥ 
আর কি বলিব রাজ। শুন দিয়া মন। 
উত্তম মধ্যম আর অধম গণন ॥ 
সকলি তীহার কৃত শুন নৃপমণি। 
কণ্্ম ফলাফল মাত্র উচ্চ নীচ গণি ॥ 
উত্তম করিলে কার্য সত্তগুণময়। 
দেবত। বলিয়! মবে তাহাদেরে কয় ॥ 
মধ্যম কর্মের ফলে রজোগুণ পায় । 
জ্ঞানীজনে ডাকে তাহে মানব আখ্যায় ॥ 
অধম কর্মের ফলে তমোগুণী হয়। 
নরক তাহারে কয় তির্ধ্যগে জন্মায় ॥ 
আর এক আশ্চধ্য কথ! শুনহ রাজন । 
কর্মফল সেইরূপে করিনু বর্ণন ॥ 
উত্তমে মধ্যম আর অধম আছয়। 
মধ্যমে উত্তম আর অধম শোভয় ॥ 
অধমে উত্তম আর মধ্যম গণন। 
এইমত ফলাফল কর্মের কীর্তন ॥ 


দিয় দ্ধ] জ্রীমত্তাগবত। ৯২৬ 





জগত বিধান কর্তা সেই নারারণ। [ এত কহি সৃত তবে ভাগবত বাণী। 
করিছেন স্থর, নর, তির্ধ্যগ স্জন ॥ নীরব হয়েন তিনি শাস্তিবারে প্রাণী ॥ 
এ বিশ্ব প্রস্তুত করি শোভিবার তরে। দূতেরে নীরব হেরি শৌনিক তখন। 
স্থাবর জঙ্গম রূপ তাহাতে বিতরে ॥ কহেন বিনযে সুতে মধুর বচন ॥ 
আয়ু মাত্র চিগ্ুরাশি করিয়া পালন। বে কথ কহিলে মৃত অতি মনোহর । 
কাল প্রাপ্তে জগতের করেন হরণ ॥ | শুনিয়া সবার মন স্থস্থির অন্তর ॥ 
বায়ু যথা মেঘমাল! করয়ে বিচ্ছেদ । এক কথা জিজ্ঞাসি হে সুত মহীশয়। 
হরি তথ। জগতের করেন বিভেদ ॥ উত্তরিবে সেই কথা হ'য়ে কৃপাময় ॥ 
কর্তারূপে প্রমাণিত হন নারায়ণ। ! পূর্বেবেতে বলিলে তুমি বিছ্ুর স্থজন। 
জ্ঞানীতে সে ভাবে, ভারে না ভাবে কখন | বন্ধু ত্যজি নানাতীর্ঘ করি পর্য্যটন ॥ 
সকলের কর্ত। তিনি প্রকৃতি প্রমাণ। পুনশ্চ আসিয়া তিনি অন্ধের সদন । 
কলি হ'তেছে এই নিয়মে জন ॥ ! বলিলেন ধৃতরাষ্ট্রে জ্ঞানের কথন ॥ 
বুঝাতে সহজে তারে ওহে নৃপসণি। তীর্ঘেতে ভ্রমিতে সেই বিছুর সুজন । 
নারায়ণে কর্তারূপে প্রথমেতে গণি ॥ মৈত্রেয়ের পান দেখা করিলে কীর্তন ॥ 
বস্ততই কর্তা তিনি নিয় কারণ। অধ্যাত্মের বাক্যালাপ তাহার সহিত। 
নিয়মে বিলয় স্থষ্টি আর সে পালন ॥ কোন স্থানে হয় সুত বহুশাস্ত্রবিত ॥ 
কর্তা হয়ে অকর্তাই শ্রীমধুসুদন। মৈত্রেয় ঝ তারে দেন কিবা উপদেশ। 
পূর্ববভাবে বুঝিলেই হবে বিমোচন ॥ বর্ণন করহ সুত তাহ সবিশেষ ॥ 
মায়াতে হেরিলে হরি হয় পূর্ববরূপ । বন্ধুত্যাগ সে বিছুর করেন কিমতে। 
মায়াকে নাশিতে রাজ! সেরূপ অনুপ ॥ কিবা অনুষ্ঠানে রত কোন মহাত্রতে ॥ 
শ্রীহরি বিভূতি রাজ.করিনু কীর্তন । পুনশ্চ সংসারে তিনি করি আগমন। 
কল্পাদির কথ| রাজ শুন দিয়া মন ॥ কি ভাবেতে করিলেন কালের যাপন ॥ 
ছুই কল্প সংসারেতে আছয়ে প্রকাশ । একে একে সেই কথ। কহ মহামতি । 
্রহ্ধ কল্প অবান্তর কল্পের বিকাশ ॥ সবার হউক তাহে হরিপদে মতি ॥ 
মহতত্ব অহঙ্কার আর ভূতগণ। এত শুনি সুত তবে কহেন বচন। 

যে কল্পে হইল স্থষ্তি সবার কারণ ॥ সম্যোধিয়া শৌনকেরে মহধি হবজন ॥ 


যাহা জিজ্ঞাসিলে খষি সে সব কথন। 
শুকদেব সেই প্রশ্ন করেন রাঁজন ॥ 


তাহাকেই মহাকল্প, ব্রহ্ম কল্প কয়। 
অতি অপরূপ ভাব প্রকাশিতে হব ॥ 


উহার বিকারে হৈল স্থাবর সথজন | একে একে প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন | 
অবাস্তর কল্প তারে কহে জ্ঞানীজন ॥ সেই কথা শুন খধি সে সব কথন ॥ 
ক্রমেতে বলিব রাজ! কাল পরিণাম ।. হরির বিভূতি মাত্র সকলে কীর্তন। 
মহাকল্প অবাস্তর প্রস্থৃতি বিধান ॥ যজ্জন্থলে শুন বাক্য মহধি সুজন ॥ 
পন্ম-কল্পে প্রথমেতে করি আরস্তন। বিশ্বামিত্র কুলে জাত কায়ন্থ সম্ভান। 


তাহা শুনি হবে স্ুস্থ নৃপতির মন ॥ পিতৃকুল খ্যাতি মিত্র স্মৃতির বিধান ॥ 


[দ্ধিতীর গ্ধ 


৯৪ ... শ্ীমন্ভাগবতী।, 

তাহাতে জম্মিল দাস, উমেশ নন্দন। | দ্বিতীয়-হ্কন্ধের কথা হ'ল পরিশেষ। 

কালীদাস তার পিতা স্বগাঁয় স্বজন ॥ ৷ অধ্যাত্ম দর্শন কথ| শুক উপদেশ ॥ 

তাঁহার পিতার নাম চণ্ীর চরণ | | হরি-মাত্র-সার-বন্তু ভুবন মাঝার । 

ভাগবত সেই পুণ্যে করিন্ু কীর্তন ॥ , সার কর এই নাম সকল সংসার ॥ 
ইতি কল্পার্গি কী্ন সমাপ্ত। 


ভ্িতীস্পজ্ক্ষ মাও । 





ভ্ীসভাগন্বত 
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নারায়ণং নমস্কতা নরঞ্চেব নরোত্তমং। 
দেবীং সরস্বতীধ্ধেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


বিছরের কৌরব গু ভাগ । 
সূত কহে সন্োধিয়া শৌনক সজনে । 

বে প্রশ্ন করিল মুনি শুন একমনে ॥ 
শুকদেব কন তবে পা নরবরে। 
বিছুরের গৃহত্যাগ কহি অতঃপরে ॥ 

কালে কুরুগুহ পরিহরি। 
পাগুবের গৃহে ঘবে প্রবেশেন হরি ॥ 
সেই দিন মহামতি বিছুর স্থধার। 
কৌরবের গৃহ ত্যাগ করিলেন স্থির ॥ 
যথায় না রহে কৃষ্ণ অধর্্ম প্রবল। 
হেন স্থানে জ্ঞানীজন সতত চঞ্চল ॥ 
ত্জি গৃহ ধন সু বিছুর সুমতি। 
পাগুবের দুঃখে দুঃখী হইলেন অতি ॥ 
একে একে ত্যজি গ্রাম নগর প্রান্তর ৷ 
জমে বনে প্রবেশেন হ'য়ে সকাতর ॥ 
নান। স্থান ভ্রমি গির! মৈত্রেয়ের পাশ। 
তব প্রশ্থ সম প্রশ্ন করেন জিড্ঞান ॥ 
শুক-মুখে হেন কথা শুনিয়া রাজন। 
আনন্দ সাগরে তবে হন নিমগন ॥ 


করযোড় করি তবে কন মুনি প্রতি । 
কি বলিব তোম! খাষি নারায়ণ গতি ॥ 
বল সেই কথ প্রভু করুণ! করিয়া। 
যাহে জুড়াইবে চিত আমার শুনিয়া ॥ 
কোন স্থানে কোনকালে বিছ্বুর সুজন । 
খামিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়ের পান দরখন ॥ 

কি কথ! হইল উভে কহ সেই বাণী। 
শুনিয়া জুড়াক মোর ব্যাকুলিত প্রাণী ॥ 
উভয়েই মহাজ্ঞানী কি প্রশ্ন হইল। 
কিবা সত্য তার মাঝে প্রকাশ পাইল ॥ 
বিদুর মৈত্রেষ কথা পরম পাবন। 

পুণ্য বাণী বলি সবে করেন পৃজন ॥ 
রাজার আরতি শুনি শুক তপোধন। 
প্রকাশেন সেই সত্য অধ্যাত্ম গোপন ॥ 
শুক কন শুন শুন পা্ডু মহাবীর। 
বিছুরের গৃহত্যাগ হইয়। সুস্থির ॥ 

তব বংশ পূর্ব কথ। শুনহ রাজন। 
ইহাতে পাইবে জ্ঞান অধ্যাজ্ম কথন ॥ 
অধর্থ জিয়া রাজ। ধৃতরাষ্ট্র বীর । 
অধর্থে প্রশ্রয় দিয়া! হইল! শুস্থির ॥ 


১২৬ শ্ীমন্ভাগবত। .. . . তীর 
ছু পুক্রগণ ই করিতে সাধন। ' বয়সেতে হও জ্যেষ্ঠ তুমি কুরুপতি। 
ইচ্ছিলেন যবে মনে ল'য়ে ছূর্য্যোধন্‌ ॥ | কি বলিব তোম! দেব আমি মুটমতি ॥ 
পিতৃহীন পাগুবেরে করিতে দহন। | এই মাত্র হিত ভাবে কহিব বচন। 
জতুগনহে প্রেরিলেন করি নির্বাসন ॥ পিতৃধন পাগুবেরে কর প্রত্যর্পণ ॥ 
যখন দ্রৌপদী কেশ ধরি ছুঃশাসন। । তুমি বিজ্ঞবান বট বুঝ মহাবীর। 
সভামধ্যে কামিনীর হরিল বসন ॥ । কিবা দোব করিল সে পাণগুব সুধীর ॥ 
দ্রৌপদী নয়ন জলে ভাসে বন্ষস্থল। ৷ ছুই ভাই তুমি রাজ। কুরু পাণডু নাম। 
কুস্কুম ধুইয়া তাহে ভিজে ভূমিতল ॥ ' আমার অগ্রজ তুমি চরণে প্রণম ॥ 


এতেক ছুর্দশ! দেখি কুরু মহাবীর । 

না করি নিষেধ তাহে রহিলেন স্থির ॥ 
অধর্্ম পাশার ঘবে হারি ধম্মপতি। 
দ্বাদশ বরষ বনে করিয়। বলতি ॥ 
পুনশ্চ মাগেন যবে ধৃতরাষ্্র পাশ । 
পৃর্বব প্রতিজ্ঞার মতে দিতে রাজ্য বাল ॥ 
অহঙ্কারে মাতি তবে অন্ধ নরবর | 

ন| দিবেন পিতৃরাজ্য পাগুব গোচর ॥ 
যখন বাঁধিল র্ণ কুরুক্ষেত্র নাম। 
দূতবেশে কৃষ্ণ গিয়া সেই কুরু-ধাম ॥ 
পাণুব কৌরব যাহে হয় স্থমিলন। 
হেন বাণী যছুপতি করি প্রকাশন ॥ 
নানামতে ধৃতরাষ্ট্রে বুঝান বিস্তর । 
যাহাতে না হয় রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
কৃষ্ণের সে বাণী শুনি কুরু নরবর। 
উপহাস করিলেন অধরা অন্তর ॥ 
হেনকালে মহামতি বিছ্ুর স্থুজন। 
ত্যজিয়! কৌরব গৃহ করেন গমন ॥ 
আর যেব! ভাব ছিল ত্যজিবারে বাদ। 
শুন রাজ। পরীক্ষিত প্রকাশিয়া আশ ॥ 
ঘবে কুরুক্ষেত্রে রণ হবে সংঘটন। 
বিছারে ডাকিয়া অন্ধ করেন মন্ত্রণ ॥ 
পাগুর অহিত আশা! ধৃতরাষ্ট্র বীর। 
পাণুব মঙ্গল আশা বিছুর সুধীর ॥ 
অন্ধের মন্ত্রণ। শুনি কহেন বচন। 
শুন কুরুরাজ এবে মম স্ুমন্ত্রণ ॥ 


1 ছই ভাগে এই রাজ্য করহ ভাজন। 

৷ পাণুব লউক আধ- মধ দূর্য্যোধন ॥ 

! বংশের মঙ্গল হোক্‌ কিবা কাজ রণে। 

: অধর্মের জয়ে জ্ঞানী জর নাহি গণে ॥ 

| কত দোষ করিয়াছ তুমি মহাবীর ৷ 

। পাণগুব মহিমা সব এখন স্থস্থির ॥ 

| বৃকোদর সর্প সম করিছে গর্জন | 

1 পূর্ববাপর যত দোষ করিয়া স্মরণ ॥ 

: সামান্য সে বীর নয় তুমি কর ভয় । 

| রুূষিলে সে জন রাজ! ভীষণ সংশয় ॥ 

| ভাবিয়। দেখুন রাজ' শ্রীকৃঞ্ণ সতত। 

1 রাখিতে ধর্মের মান আছেন নিয়ত ॥ 

| ব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ কহে জ্ঞার্নীজন। 
সদা! যার.সহবাপ বাঞ্ছে দেবগণ ॥ . 

সেই যছ্ুবংশ মণি। 

এখন নগরে তব রহেন আপনি ॥ 
পাণগুবের প্রতি রাজ। ঈশ্বর সহায়। 

| দাও তার পিত্রাজ্য ডাকিয়া তাহায়॥ 
কুলের মঙ্গল হোক্‌ ধর্মের রফণ। 
বুঝ রাজ] ময় বাক্য স্থির করি মন ॥ 
যাহারে সন্তান ভাবি করিছ আদর । 
অধর্ধম-প্রতিম| সেই পাপের আঁকর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী সেই জ্ঞাত সর্বজন | 
ন। হয় প্রয়োগ তাছে অপত্য বচন ॥ 
জন্মিলে স্থপুত্র পায় নরকে উদ্ধার । 
কৃষণ-ঘ্েধী পুত্র বৃদ্ধি পায় পাপভব ॥ 


তৃতীয় স্বনধ ] 

কুলের মঙ্গল যদি চাও হে রাজন। 
হেন অমঙ্গল পুত্র করহ বর্জন ॥ 
হেন কথ। শুনি অন্ধ করে অনুতাপ 
কথঞ্চিত বিদ্ুরের টুটে মনস্তাপ॥ 
হেথ! লোক মুখে শুনি রাজ। ছুর্যোধন | 
অন্ধরাজ, বিদুরের অপূর্ব কথন ॥ 
ক্রোধেতে অধীর আর কম্পিত অধর । 
কর্ণ ছুঃশাসনে ডাকি কহেন বিস্তর ॥ 
শকুনির সহ গিলি সেই ছুষ্টমতি। 
তিরস্কার করি কহে বিছুরের প্রতি ॥ 
কে আনিল দাসী পু্রে পিতার সদন। 
অন্তর কুটিল এর নীচ-জন্ম জন ॥ 
ঘাহার অন্নেতে ছু আজন্ম পালন। 
তার অমঙ্গল কার্ধ্য করিছে সাধন ॥ 
নির্বাসিত কর এরে না বধি জীবন। 
হেন জনে দেখিবারে না চাহে নয়ন ॥ 
হেন কথ! শুনি ক্ষভা! মন্মে ব্যথ। পান। 
মনোছুখে মনে রাখি অন্ধ প্রতি চান ॥ 
অংশ্ম প্রবল হেরি সেই মহাজন। 
প্রাসাদের পুরদ্বারে রাখি শরাসন ॥ 
নির্গত হয়েন ত্যজি হস্তিনা নগর । 
যথ। চাহে ছুনয়ন চলেন সত্বর ॥ 
সঞ্চিত যতেক পুণ্য কুরুবংশে ছিল। 
সে সরল বিছুরের দেহে প্রবেশিল ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
তৃতীয়স্কদ্ধের কথ! করিয়া বিচার ॥ 

ইতি বিছরের গৃহত্যাগ সমাপ্ত। 


বিছর ও উদ্ধব সংবাদ । 
সুত কহে শুন শুন মহামুনিগণ | 
বিদুর উদ্ধব কথ। অতি অতুলন ॥ 
শুকদেব কহে ডাকি পা নরবরে। 
উদ্ধব সংবাদ কথ। শুন অতঃপরে ॥ 


স্ত্ীনষ্ত।গবত। ১২৭ 


| গৃহ ত্যজ গিয়া সেই বিছুর স্বজন | 
। অরণ্য, নগর, তীর্ঘে করেন ভ্রমণ ॥ 
: যত তীর্ঘ আছে সেই শ্রীহুরি সেবন। 
| একে একে সর্বত্রই করেন গমন ॥ 
। যান তিনি যথ| রহে স্থরম্যনগর | 
| হুরি মায়াবলে বাহ! অতি শোভাকর ॥ 
; কোথ। উপবন মাঝে করেন গমন। 
| কোথা মহ! মহা! গিরি করেন দর্শন ॥ 
| কোথাও নির্মীলতোয়! তটিনীর জল। 
. কোথাও সরসী তীরে ভূষিত কমল ॥ 
| । হরির পরম মুক্তি যথায় বিহরে। 
ূ বিছুর তথায় যান চিত্ত শুদ্ধিতরে ॥ 
৷ সপ্ত-্বীপ এই ধরা করিযা ভ্রমণ। 
! বিছুর করেন শেষে ব্রতাবলম্বন ॥ 
 স্থলবু আহার আর তীর্ঘ-জলে স্নান। 
৷ বন্ধল বদন আর ভূমিতে শয়ান ॥ 

! সাংসারিক যত সুখ ক্রমে ভূলিলেন। 
| আত্মীয় স্বজন চিন্তা সব ত্যজিলেন ॥ 
! ভারত ভ্রমিতে ক্রমে বিছুর স্বজন 
প্রভাস তীর্ঘেতে আসি উপস্থিত হন ॥ 

একচক্রা একচ্ছত্র! রাজা যুধিষ্ঠির | 
করিছেন রাজ্য তবে পাপণ্ুব স্থধীর ॥ 
মহাগর্বেব কুরু-কুল হয়েছে সংহার | 
দাবানলে যথা সব হয় ছারখার ॥ 
আপন আত্মীয় বধ করিয়া শ্রবণ । 
অনুতাপ করিলেন করিয়া স্মরণ ॥ 
প্রভাস তেয়াগি যান সরস্বতী তীর । 
পুণ্য হেতু সদ! শুভ্র রহে ঘার নীর ॥ 
তটেতে উশনা, অত্রি, মনু গো অনিল। 
অপ্লিত, সুদান গুহ, অগ্নি অনাবিল ॥ 
স্থপবিত্রপৃথু বানু শ্রাদ্ধ দেব আর। 
সরম্বতী-একশদশ তীর্থ ব্যবহার ॥ 
আছিল যতেক তথ মহাখধিগণ। 
হরিগৃহ ঘত জন করিল। স্থাপন ॥ 


১২৮ প্রীমস্ভাগবত। তীয় সব 
একে একে সেই সবে করি দরশন | | যে ব্রতে অন্থিকা পান কাণ্তিকেয় বীর । 
হুরিচক্র হেরি শান্ত করেন নয়ন ॥ | সেই ব্রতে জাম্বুবতী পান হেন ধীর ॥ 
ঘখায় হেরেন হরি মুক্তি বিরাজিত। ; বলহ উদ্ধব তার বলহ কুশল। 
পূজেন বিছুর তাহা করি স্থির চিত ॥ ৷ হউক স্থুস্থির মম চিত শ্থুবিমল ॥ 
সরম্বতী তীর এড়ি যান যমুনায় |  অর্ছনর শয় নেই াতাকি মন । 
শ্রীকঞ্ের মহাতীর্থ এই বন্থধায ॥ ; শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যোগ শিখেন যে জন ॥ 
ভ্রীহরির মহাভক্ত উদ্ধব সেক্ষণ। : মহাযোগী শ্রেষ্ঠ সেই মহাবছুবীর | 
নানাতীর্ঘ ত্যজি তথা উপস্থিত হন ॥ বলহ কুশল তার বলহ সুধীর ॥ 
বৃহস্পতি শিষ্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব ।  ; আসি যমুনার কুলে হয় মম মনে । 
বিছুরে হেরিয়। সুখী সুধীর উদ্ধব ॥ : খষিজন পৃজ্য সেই অক্রুর চরণে ॥ 
উভয়ে হেরিয়। উভে প্রেমে আনন্দিত।  : শ্রীকৃষ্ণ চরণ রেণু হেরিয়। নয়নে। 


আলিঙ্গন করি ক্ষত্ত। হন পুলকিত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাল্য যাদব কৌরবে। 
উভঘ় কুলের কথা স্থুধান উদ্ধবে ॥ 
উদ্ধবের কর ধরি কহেন বিছুর। 
কর ভাগ্যবান মোর মনোছুঃখ দুর ॥ 
কেমন আছেন ছুই পুরাণ পুরুষ । 
ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে হইয়া! পুরুষ ॥ 
রাম কৃষ্ণ নাম ধরি আসিয়া ভুবন। 
করিলেন পৃথিবীর মঙ্গল সাধন ॥ 
ধন্য সেই বানডদেব অপার বিভব। 
কুশল সংবাদ তার বলহ উদ্ধব ॥ 
পূর্বব জন্মে নাম কাম প্রহ্যন্স সুজন । 
রুক্বিণী করেন তারে স্বগর্ভে ধারণ ॥ 
অতি মহাবীর সেই ভূবন মাঝারে । 
কি ভাবে আছেন তিনি কেমন প্রকারে ॥ 
ভোজ বৃষ্চি, সাত্যকের উগ্রদেন পতি । 
অচলা৷ ভকতি ধার শ্রীকষ্ের প্রতি ॥ 
যছ্ুপতি ভয়ে যিনি ত্যজি পিংহাসন। 
করিয়াছিলেন পূর্বের বনে পলায়ন ॥ 
শ্রীকৃ্ অভ লভি আমেন নগর। 
কেমন আছেন বল সেই গুণধর ॥ 
কি কব শান্বের কথ। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভান। 
রখিশ্রেষ্ঠ যেইজন সকল প্রধান ॥ 


। যে জন ভূমেতে রহে প্রেমমগ্ন মনে ॥ 

. অতীব নিষ্পাগী সেই অক্রুর হৃজন। 

৷ বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন ॥ 

| যজ্ঞভাব অর্থ গর্ভে করিয়া ধারণ। 

: বেদ যথ। পৃত করে এ তিন ভুবন ॥ 

! অদ্দিতি যেমন ধরে গর্ভে দেবগণ। 

। তেমতি মানবী বিষণ করেন ধারণ ॥ 

ূ ভোজকন্যা৷ দেবকী সে জ্ঞাত সর্বজন । 
। বিস্তর জননী তিনি আছেন কেমন ॥ 

ৃ শ্রীকৃষ্ণের উপাসন। করে যেইজন। 

। অনিরুদ্ধ দেন সখ ফল বিতরণ ॥ 
চারিভাগে এ অন্তর রহে বিরাজিত। 
চতুর্থ ই অনিরুদ্ধ বেদেতে বিদিত ॥ 
শব্দের উৎপত্তি তিনি শ্রীহরি বচন। 
বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন ॥ 
চারুদেঞ্চ আদি যত পৃণ্যাক্মা বাদব। 

ূ শ্রীকৃষ্ণকে আল্মারূপে ভাবিতেন সব ॥ 

কেমন হ্থখেতে তারা যাপিলেন কাল। 
বলিয়া উদ্ধব নাশ মনের জঞ্জাল ॥ 
| আর এক কথা জ্ঞানী জিজ্ঞাসি তোমায় । 
পাণুব কুশল বার্ত। বলহ আমায় ॥ 
নেহারি সান্রাজ্যলক্ষমী রাজ। ছুর্য্যোধন। 
হুইয়াছিলেন পূর্বে সন্ত পিত মন ॥ 


তৃতীর স্বন্ধ ] 
সেই হেতু কপট ছ্যুত ক্রীড়ার প্রকাশ। 
তাহাতেই পাগুবের হয় বনবাস ॥ 
শ্রীহরি অর্জন বলে সেই যুধিষ্ঠির। 
পুনশ্চ লভেন রাজ্য ধর্ম্মবলে বীর ॥ 
এখন পালিরা ধ্ম ধর্মের নন্দন ॥ 
ধর্মের মর্ধ্যাদ। তিনি করেন রক্ষণ ॥ 
কি কব ভীমের কথা যেন কাল ফণি। 
রণে গদা চক্রে দক্ষ বীর চুড়ামণি ॥ 
কৌরবের অপরাধে সন্তাপিত চিত। 
নাশিয়া কৌরবে তার করেন বিহিত ॥ 
বোধ হয় স্থস্থ মন হইয়াছে তার। 

ধার ক্রোধে কুরু-কুল হইল সংহার ॥ 
গাশ্ীব-ধন্বার কথ! কি কব উদ্ধব। 
রথী শ্রেষ্ঠ সেই বীর পাু-কুলোস্তব ॥ 
বার অস্ত্রবলে তুষ্ট সেই পশুপতি। 
কিরাত রূপেতে যুঝে ভয়ানক অতি ॥ 
শ্রীকঞ্ণই সখা ধার বিপদ সময়। 

বলহ মঙ্গল তার কি প্রকার হয় ॥ 
নকুল আর সহদেব বীর অতুলন। 
অশ্বিশী-কুমার সম যমজ নন্দন ॥ 

যদিও মাত্রার পুত্র উভয় কুমার । 
কুন্তী'পুন্র ভ্রাতৃন্নেহে নাহি ভাবে আর ॥ 
বিমাতার পুত্র বলি না করে মনন । 
বলহ উদ্ধব তারা আছেন কেমন ॥ 
ইন্দ্র হ'তে যথা স্ধা গরুড় হরিল। 
মাত্রীস্থুত কুরুরাজ্য তথ৷ কাড়ি নিল ॥ 
কি কব কুন্তীর কথ। সতীশ্রেষ্ঠ হন। 
পুন্রলাগি পতি দেবে হন বিস্মরণ ॥ 
পতির বিরহ যবে অন্তরে উদয়। 
পুত্রমুখ চাহি তিনি বুঝান হৃদয় ॥ 

কি কর উদ্ধব তোম! হৃদয় বিদরে । 
অন্ধরাজ লাগি মোর যে দুঃখ অন্তরে ॥ 
পাু প্রতি করি হিংসা পুত্রের কারণ। 
নগর হইতে মোরে করে নির্বাসন ॥ 


জ্মন্তাগৰত। ৯২৯ 


; পাগুবের হস্তে ভার বংশের বিনাশ। 

শত পুক্র শোকে তীর বহিছে নিশ্বাস ॥ 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন মম গুরুর সমান। 

; ভার কাছে নাহি মোর মান অভিমান ॥ 

৷ তথাপি স্মরিয়া তার শোকের কারণ। 

| কুরুরাজ দুঃখে মোর দহিছে জীবন ॥ 

! হেরি অবিচার তার ত্যজিন্নু সংসার । 

: হরিক্ষেত্রে হরি লাগি করিনু বিহার ॥ 

কি কব হরির মাথা অনন্ত অপার। 

মহিমাধ মুগ্ধ হায়ে ভ্রমি এ সংসার ॥ 

মানব রূপেতে হরি লীল। করিলেন। 

ক্রমেতে সংহারি সবে বৈকুষ্ঠে গেলেন ॥ 

মহা মহা রাজ। মরে অভিমান ভরে । 

| কেহ বিদ্যা, কেহ ধন, কৌলিন্ত আচারে ॥ 

| অসংখ্য লইয়া সেন! কুরুক্ষেত্রে যান। 
ইচ্ছা, ছুঃখী পাগুবের লন ধন মান ॥ 
বিপদ কাণ্ডারী হরি সহায় জানিধ!। 
মাতিল অগণ্য রাজ। ধরমে ভুলিয়া ॥ 
ছিল বলি সেই হরি পাগুব সহায়। 
একাদশ অক্ষৌহিণী রণে মারা ঘায় ॥ 

| কোথ। গেল কুরুকুল কোথ| রাজগ্রণ। 

| ধার্মিক পাগুব মাত্র হইল রক্ষণ ॥ 

: নাহিক হরির জন্ম কর্ণৃন্য হন। 

! ছুরাক্্া বিনাশে তাঁর শরীর গ্রহণ ॥ 

বিপদের সেই হরি যছুবংশ ধন। 

কর সখে ভার কীর্তি শুখেতে বর্ণন ॥ 

এত বলি হন তবে বিদুর স্থস্থির | 

একে একে উত্তরেন উদ্ধব স্থধীর ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ! সার। 

সংসারের পুণ্যতরি শ্রীহরি আধার ॥ 


ইন্তি উদ্ধব ৪ বিচ সংবাদ সমাপু। 





| 
1 
। 


১৩০ জ্রীমন্ভাগবত। 


উদ্ধব সংবাদ । 

সৃত কহে শুন শুন শৌনক স্থুবীর। 
শুনিলে উদ্ধব কথ! মন হবে স্থির ॥ 
কছিলেন শুক তবে পার্ডুবংশধরে । 
উদ্ধব উত্তর শুন রাজা অতঃপরে ॥ 
বিছুরের কথা শুনি উদ্ধব তখন। 
করেন আপন মনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তার হুইল উদয়। 
নিম্তন্ধে রহেন তিনি হইয়া! বিস্ময় ॥ 
উদ্ধবের কৃষ্ণভক্তি কে বণিতে পারে। 
বাল্যাবধি তার জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারে ॥ 
উদ্ধব হইল যবে পঞ্চম বরষ। 
ক্রীড়াবশে কৃষ্ণে পৃজি পাইত হরয ॥ 
মাটিতে গঠিয়৷ কৃষ্ণ দিত বনফুল। 
ক্ষুধায় আহার বিন! আনন্দে আকুল ॥ 
জননী ডাঁকিত যবে করিতে ভোজন । 
কৃষ্ণপূজা বিন! নাহি খাইত কখন ॥ 
কৃষ্ণ প্রেম ভ্ধা রসে নিম অন্তর । 
সেই হেতু প্রথমেতে না দেন উত্তর ॥ 
স্রীকষঞ্চ ভাবন! হৃদে চক্ষে বহে নীর। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলি হ'লেন অধীর ॥ 
এই ভাব হেরি তবে বিছুর স্বজন 
কৃতার্থ উদ্ধব ভাব হরির চরণ ॥ 
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার পাধিব চেতন। 
নয়নের নীর মুছে খোলেন নয়ন ॥ 
বিছুরের প্রতি চাহি কহিলেন বাণী। 
কৃষ্ণ মোর ত্যজিয়াছে মানবীয় প্রাণী ॥ 
গোকুলের দিনমণি গেছে অস্তাচলে। 
এসেছে তামসী কাল গেকুলেতে বলে ॥ 
আর য৷ কুশল নব কি বলিব আর। 
যছ্ুকুল একেবারে হ'য়েছে সংহার ॥ 
মন্দভাগ্য যছুকুলে কৃষ্ণে না জানিল। 
একত্র থাকিয়। তারে চিনিতে নারিল ॥ 


[ তৃতীয় স্বন্ 


সরোবরে চন্দ্রমার বিশ্বের পতন। 
মীনে কি নেহারে কভু মেলিয়ে নয়ন ॥ 
যদছ্ুকুল মহার্ণবে কৃষ্ণ শশধর। 

যাদব তাহাতে মীন ন! দিল অন্তর ॥ 
ভাবিত তাহারা মাত্র যছুকুল মণি। 
না ভাবিত সেই কৃষ্ণ জগতের মণি ॥ 
শিশুপাল আদি কত করিতে হিংসন। 
দ্বেষবশে নিন্দা বাক্য করি উচ্চারণ ॥ 
বহুত তপস্য! বলে মহামুনিগণ। 
পাইত মানসে দেখ। শ্রীহরি চরণ ॥ 
কিন্তু অভিমন্ত্য জন্ম শ্ররীমধুসূদন। 
তপন্| বিহীন জনে দিলেন দর্শন ॥ 
আপনি বুঝিয়া কেহ নিজ বুদ্ধিবলে। 
লভিল মুক্তির পথ ছেদ কণ্মফলে ॥ 
দেখাইয়া নিজ মৃত্তি জগত লোচন। 
করেন ভূলোক ত্যজি গোলোকে গমন ॥ 
কি ভাবে গঠন তার করিব বর্ণন। 
নিজ যোগ মায়াবলে নিজের স্জন ॥ 
কি দিব ভূষণ তাহে সবার ভূষণ। 
মৌভগ্যের শ্রেষ্ঠপদ পরমার্থ ধন ॥ 
নিজের বিস্ময় লাগি মানব শরীর | 
ধরিয়াছিলেন সাত্র বোধ হয় ধীর ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজসূয হুলে সম্পাদন । 
আনন্দ মুভ্তিতে হরি করেন গমন ॥ 
শ্রীরুষ্ণের মৃত্তি হেরি যত সভাজন। 
বিধাত্‌ নৈপুণ্য খ্যাতি করয়ে কীর্তন ॥ 
থষ্টির কৌশল যত জানে বিধিবর। 
একমাত্র কৃষ্ণ দেহে দেখায় বিস্তর ॥ 
অভিমান ভরে ব্রজবালা প্রত্যাখ্যান । 
করিলে শ্রীহরি যবে করেন প্রস্থান ॥ 
স্মরি সে মোহিনীমুস্তি বিমুগ্ধ অন্তরে । 


| কেহ মনে কেহ বনে হেরেন ঈশ্বরে ॥ 


অশান্ত ও শাস্তমুত্তি সেই তগবান। 
সংসারে যতেক আছে তাহাতে বিধান ॥ 


হী] ......:2:7১%৯ 
শাস্তির বিনাশ হেতু অশান্তি যখন। 
ভীষণ প্রবলভাবে করয়ে গীড়ন ॥ 
অজ হ'য়ে হরি ভবে হন জায়মান। 
মহাতৃত অগ্নি যথা কাষ্ঠেতে প্রমাণ ॥ 
বেমন আছয় বিধি হইতে স্থজন | 
মহত্ত্ব কা্্যযোগে শরীর গ্রহণ ॥ 
দেবকী ও বন্্ুদেব বন্ধনে কাতর। 
কংস-কারাগারে ঘবে রোদনে তৎপর ॥ 
সেইকালে কৃষ্ণ হন গর্ভেতে উদয়। 
মানব শিশুর রূপে প্রকাশিত হয় ॥ 
অজ হ'য়ে জন্ম লন একি চম্কার। 
কংস-ভযে ব্রজে বাম বিস্ময় আকার ॥ 
কালঘবনের ভয়ে ত্যজিয়া নগর । 
ইতস্তত; পলায়ন সবিম্মঘকর ॥ 
শুনিলে এ সব কথা অন্তে ভাবে আন। 
আমাদের বৃদ্ধিনাশ ভ্রমের প্রমাণ ॥ 
সবার জনক হ'য়ে সেই কৃষ্ণ রাম। 
বন্থদেব দেবকীরে করেন প্রণাম ॥ 
কখন পুত্রের ন্যায় বলেন বচন। 
ক্ষমা কর কংস ভয়ে ভুলেছি সেবন ॥ 
সামান্য মানব সম তাহার করম। 
হেরিয়া প্রেমেতে মগ্ন জ্ঞানীর মরম ॥ 
কৃষ্ণের প্রভাব কথ হইলে ম্মরণ। 
কোন্‌ ব্যক্তি নাহি সেবে তাহার চরণ ॥ 
কটাক্ষ মাত্রেতে ধার আপনি শমন। 
সভয়ে কীপিতে থাকে যখন তখন ॥ 
যে সিদ্ধি কামন! করি যোগী যোগে রত। 
কিরূপে সাধিলে তারে পায় অবিরত ॥ 
কুষ্ণঘ্বেষী শিশুপাল রাজনুয় করি। 
যক্-মাঝে দরশন পাইলেন হরি ॥ 
এমন কৃপালু যিনি নাহি অন্যপর। 
কেবঝ। নাহি প্রণমিবে বলি বিশ্বেশ্বর ॥ 
আরো মনে করে দেখ তুমি হে কৌরব। 
কুরুক্ষেত্রে রণ কথা ষ| ঘটিল সব॥ 


জ্রীমন্ভাগধত। 


ূ 


রে রা রা 
যবে অর্জনের বাণে নরবীরগণ। 
হারায়ে সমর-ক্ষেত্রে আপন জীবন ॥ 
অস্তিমে হেরিয়ে রথে গ্রীহরি চরণ। 
পাইল বৈকুষ্ঠধাম তাহার সদন ॥ 

তিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ সর্বগুণপতি। 
ভ্রিলোকের অধিপতি যেই যছ্ুপতি ॥ 
লোকপাঁলগণ সবে চরণে তাহার । 
সমপিয়। চরিতার্থ পূজ! উপহার ॥ 

কি কব হরির লীলা কৃষ্ণ অবতারে । 
উগ্রসেন সত্য তিনি হয়েন প্রকারে ॥ 
পুতনা যাইল তারে করিবারে নাশ। 
দয়াগুণে কৃষ্ণ দিল বৈকুণ্ে নিবাস ॥ 
ধাত্রীর সমান ভাবি সেই রাক্ষপীরে। 
প্রাণসহ করিলেন পান স্তন ক্ষীরে ॥ 
অতীব দয়ালু তিনি ইহাতে প্রমাণ। 
যে ভাবে ভজহ তাঁরে পাবে তথা ত্রাণ ॥ 
গরুড় আসনে কৃষ্ণে হেরি দৈত্যগণ। 
মহাভাগ্যবান তার! পার মুক্তিধন ॥ 
হেন ধন সেই হরি বিছুর কি কব। 
ত্যজিরা আমারে চলি গেলেন কেশব ॥ 
একদা ভারেতে ভীত। পৃথিবী রমণী। 
ব্রহ্মপুরে যান খুলি কবরী বন্ধনী ॥ 
জানাতে আপন ছুঃখ অসহন ভার। 
ঘাহে মহাব্রহ্গ করে তাহাতে নিস্তার ॥ 
পৃথিবী কারণ ব্রহ্ম! স্মরেন স্্রীহরি | 
তারিবারে ধরাভার নররূপ ধরি ॥ 
বান্ুদেব ও দেবকী কংস কারাগারে। 
যাতনাধ হরি বলি ডাকিল তাহারে ॥ 
ব্রহ্মারে করিতে তুষ্ট সেই নারায়ণ। 
দেবকী-গর্ভেতে জম্ম করেন গ্রহণ ॥ 
কংস ভয়ে পিত। তার বস্থদেব ধীর । 
পুক্র-মুখ হেরি হন অতীব অস্থির ॥ 
গোপনে লইয়! তারে যান ব্রজবাম। 
তথায় মিলেন হরি রূপে বলরাম ॥ 


সই... . এ... ভ্ীমস্তাগবত। : .. .. ... [ততীর দ্ধ 
ণয়ে আপন তেজ স্্রীমধুসুদন। . বংশীরবে মুগ্ধ করি ব্রজের রমণী। 

গদশ বর্ষ ব্রজে করেন যাপন ॥ । করিতেন কত লীলা! নট চুড়ামণি ॥ 

গার কুলে কেলি কিবা শোভা হয়!  ! শুনহ বিছুর আর শ্রীকৃষ্ণ কথন। 

1 গোপালগণ গাভী বৎস তায় ॥ : কংপের নিধন বার্তা অতি অতুলন ॥ 


। বিদায় লইয়া রামকৃঞ্চ দুইজন । 
| নাশিতে করেন গতি কংসের ভবন ॥ 
৷ কৃষ্ণের হস্তেতে কংস হইয়া! নিধন। 


বনে গিয়া কেলি রাখাল সহিত । 
ব হয়েন রাজ। বালক চরিত ॥ 
বকীদেন কভু মুখ ভার হামি। 


জনে মোহিতেন মধুর সম্ভাষি ॥ পাইলেন মহামুক্তি পরম রতন ॥ 
রীতিক্রমে তিনি গোধন চরান। কারাগার হ'তে পিত। মাতার উদ্ধার। 
।ইবারে ব্রজ-জনে বেণুর বাদন ॥ করিলেন রামকৃষ্ণ অতি চমৎকার ॥ 
নংবাদ লভি ঘবে কংস মহাবীর । মথুরার লীলা কথা অতীব অদ্ভুত । 
টায় বাক্ষসে প্রাণ লইতে হরির ॥ কি বণিব সেই ভাব শ্রীকৃষ্ণ সম্ভৃত ॥ 
দীর পুতুল সম সেই কালে হরি। পরে কৃষ্ণ করিলেন বিগ্যার অভ্যাস। 
ড্াবশে রাক্ষসের লন প্রাণ হরি ॥ সান্দিপনী সহবাসে শাস্ত্রের আভাষ ॥ 
লীয় নামেতে নাগ থাকি যমুনায় । ষড়ঙ্গ সহিত বেদ পড়ি ছুই ভাই। 
খাক্ত করিয়া জল দিল সমুদ্বায়॥ মৃতপুত্র দক্ষিণ দিলেন মুনি ঠাই ॥ 
বঞ্জল পাঁন করি যত গোপগণ । লক্ষীর সমান ছিল ভীত্মক নন্দিনী । 
ষে জর্জরিত হ'য়ে ত্যজিল জীবন ॥ রূপে গুণে অতুলন! নামেতে রুক্সিণী ॥ 
ই ভাব হেরি তবে শ্রীমধুসুদন। শ্রীকৃষ্ণে বরিতে ইচ্ছ। নিতান্ত তাহার । 
বহেলে করিলেন কালীয় দমন ॥ করিলেন কৃষ্ণ বিভা গন্ধর্ব আচার ॥ 


।ধ-শৃন্য জল করি দেন ঘমুনার | 
'জ-জনে তাহা দেখি লাগে চমৎকার 
শুযজ্ঞ নিষেধিযা নন্দের কুমার । 
'বরাজ গর্ব খর্বব অষ্ুত প্রকার ॥ 
গাবজ্ঞ নামেতে যঙ্ করেন হরষে। 
ব্রের আহুতি নাহি কৃষ্ণ আজ্ঞাবশে 
গহাতে রুষিয়! ইন্দ্র করেন বর্ষণ । 
রির আ্রোতেতে ব্রজ প্রায় নিযগন। 
জবানী প্রাণী সহ সেই নারাধণ। 

'ত্র সম গোবদ্ধন করেন ধারণ ॥ 
শহাতে নারিল ইন্দ্র খর্ব হ'ল মান। 
বার গর্বের নাশ হুরির বিধান ॥ 
গারদ নিশায় ষবে উদয় শশীর। 
হরিয়া করয়ে হরি বাদন বংশীর ॥ 


বিবাহে ঘটিল তথ! ভীষণ সমর । 

সবে পরাজয় করে সেই যছুবর ॥ 
অবিদ্ধ নাসিক সপ্ত বৃষতে দমন | 
করি লম়জিতী পাণি করেন গ্রহণ ॥ 
অতীব মানিনী প্রিরা সত্যভাম! রাণী। 
স্বাধীন হইঘা হরি হন স্ত্ৈণ প্রাণী ॥ 
প্রিয়ার তোষণে রুঘি সহ শচীপতি । 
পারিজাত লুগি রণ ভরানক অতি ॥ 
ধরিত্রীর পুত্র হন নরক অন্থুর | 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণ করেন সংহার ॥ 
পৃথিবী করিল তার বিবিধ স্তবন। 
তার পুত্র ভগদত্তে দেন রাজ্যধন ॥ 
নরকের পুরে ছিল ঘত রাজকম্য। | 
শ্রীক্ণে হেরিযা। সবে পাসরে আপনা ॥ 


তৃতীয় সবদ্ধ শ্রীমস্তাগবত। ১৩৩ 
মনোভাব পূরি হরি করি পরিণয়। 1 এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসি দ্বারকানগরে । 
প্রত্যেকেরে দশ পুজ্র দেন যছুরায় ॥ অনাসক্ত স্তখভোগ করেন সাদরে ॥ 
মাগধ যাদব শাল্ব আদি দৈত্যগণ | । কিছুতেই আসক্ত না হ'য়ে কদাচন। 
অবরোধ করে সেই দ্বারকাভবন ॥ । করিলেন নিজ চিতে বিবেক ধারণ ॥ 
আপনি শ্রীকুষ্চ করি সবে পরাজয় । 1 অবশেষে করিবারে যাদব সংহার। 
নিবিবস্ম করেন পুরী কৃষ্ণ মহাশয় ॥ ; বারুণী মদিরা-বলে অজ্ঞান প্রচার ॥ 
শন্বর, দ্বিবিদ,_-বাণ অপর অন্থুর | : নিজ মায়া ভাবি কৃষ্ণ হয়ে মুগ্ধ মন। 
বধিলেন বলরাম মুকুল হুর ॥ : সরস্বতী জল তিনি করেন স্পর্শন ॥ 
কুরুক্ষেত্রে যবে রণ হ'ল সংঘটন। ! সরম্বতী জল মাথি বৃক্ষমূলে বসি। 
কৌরব পাগুব তথা একত্রিত হন ॥ . দেখেন গগনে কত গ্রহ তার! শশী ॥ 
অঞ্জন সারথি হয়ে শ্রীমধুসুদন। | খন হুইল সর্বব যাদব সংহার। 
করিলেন একে একে কুরু বিনাশন ॥ ; আমারে কহেন কৃষ্ণ এই কথ দার ॥ 
শকুনি ও কর্ণ আর ছুষ্ট ছুঃশাসন। ৷ যাওরে উদ্ধব তুমি বদরী মাঝার। 
কুজন মন্ত্রণাবলে হত ছূর্য্যোধন ॥ মনে রেখো মম নামে পাইবে নিস্তার ॥ 
ভাঙ্গেন তাহার উরু ভীম বীরমণি। আমারে কহিযা! কৃষ্ণ এ হেন বচন। 
গরুড় যেমতি গিলে ধরি কালফণী ॥ : অস্ত্রে চলিয়া বান শ্রীমধুসূদন ॥ 
পরমায়ু ধন সহ আত্মীয় স্বজন। পাইলাম দেখ! তার করি অন্বেষণ । 
ত্যজিলেন প্রাণ সেই রাজা ছূর্য্যোধন ॥ শ্যামরূপ চতুভজ অরুণলোচন ॥ 
ইহাতে শ্রীরুষ্ণ নাহি হইয়া সন্তোষ । পীতবাস পুনঃ আসি সরম্বতী তীর। 
পরিহরি এ সংসার রন তথা ধীর ॥ 


পৃথিবীর ভার লাগি মনে অসম্ভোষ ॥ 
কুরুক্ষেত্র অহ্টাদশ আক্ষৌহিণী-পাত। 
এখানে যাদবগণ করিয়া উৎপাত ॥ 
ঘছ্ুকুলে বিসম্বাদ হ'লো৷ আরম্তন। 
তাহাতে সকলে নব্ট হইল তখন ॥ 


অবশেষে যুধিঠঠিরে অভিবেক করি। 


ভাসান মানব হদে আনন্দের তরি ॥ 
গর্ভেতে করিতে দগ্ধ উত্তরানন্দন। 
অশ্বথামা ব্রহ্ম-অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ করেন রক্ষা পাওুবংশধর। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন তুমি বিজ্ঞবর ॥ 
কৃষ্ণের সাহায্যে তবে ধর্মের নন্দন । 
তিনবার অশ্বমেধ করেন পূরণ ॥ 
অবশেষে ভ্রাতা-সহ পৃথিবী পালন। 
করেন পাগুব সবে কৃষ্ে দিয়া মন ॥ 
১০ 





তুলিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া বামদেশে। 
1 অশ্বত্থের মূলে রন বসি বিষু্বেশে ॥ 
1 কি কব সে কথা সব করিয়া বর্ণন। 
; এখনো আমার জাদে রয়েছে অঙ্কন ॥ 
! ব্যাসের বান্ধব মুনি মৈত্রেয স্থধীর 
1 আসিলেন ভ্রমি তীর্থ সর্বতী তীর ॥ 
৷ তথায় ্রীকৃষ্ণ খাষি করি দরশন। 
. করিলেন শ্রীরুষ্ণের নিকটে গমন ॥ 
| আমি ও মৈত্রেয় উভে রহিনু তথায়। 
১5: কথায় ॥ 
: বুঝেছি উদ্ধব আমি হেরিয়া তোমায় । 
| কইসাধ্য সেই মুক্তি পাইবে হেলায় ॥ 
পূর্বব জন্মে বহুরূপে যঙ্জ করি ধীর । 
সিদ্ধি লাগি যে কামন। ক'রেছিলে স্থির ॥ 


ঙ 


১ 


চরম জনম এই পুণ্যের সাগর ॥ 

আর না হইবে জন্ম বৈকুষ্ঠ ভূবন। 
পাবে তথা গিয়া তূমি মোর দরশন ॥ 
পদ্ম কল্প পম্মাসন হেরিয়! বিধিরে । 
যে জ্ঞান কহিন্ু আমি জ্ঞাত যত ধীরে ॥ 
তাহাতেই সর্ববতত্ব হবে অবগত। 
বুঝহু উদ্ধব তার নাম ভাগবত ॥ 
শুনিয়া এ সব বাণী হইন্তু বিস্ময। 
অতি অপরূপ কথ। মনে বোধ হয় ॥ 
আনন্দে পুরিল অঙ্গ চক্ষে বহে নীর । 
রোমোদগম হ'য়ে কীপে আমার শরীর ॥ 
তখন কহিন্ুু আমি শ্রীকৃষ্ণ বচন। 
তুমি ঈশ, তুমি নাথ, তুমিই শরণ ॥ 
যে তব চরণপন্ম করয়ে ভজনা । 

কি ছুল্লতি তাহাদের জগত কামন ॥ 
নাহিক বামন! মোর অনিত্য বিষয়। 
এই ইচ্ছা! যেন তক্তি ও চরণে রয় ॥ 
নিরীহ হইয়া কার্য্য কর তুমি হরি। 
অজ হ'য়ে জন্ম লও সেই ভেবে মরি ॥ 
কালাত্মা হইয়া কর অরিজনে ভয়। 
আত্মরতি হ'য়ে কেন নারী পরিণয় ॥ 
এ সকল বুঝিবারে মানি পরিহার । 
পণ্ডিত বিস্ময় মানে বুঝিতে আচার ॥ 
সদাত্মা কালাদি দ্বার! না হয় খণ্ডিত। 
তাহে নাথ তব শক্তি সংশয় রহিত ॥ 
বুঝিয়া এ সব কার্য্য হ'ল মুগ্ধ মন। 
কেমনে সে ভাব দেব হব বিস্মরণ ॥ 
যে জ্ঞান ব্রহ্মারে করিয়াছ উপদেশ । 
কৃপা করি দাও মোরে সে জ্ঞানের লেশ 
উপযুক্ত হই যদি লভিতে সে জ্ঞান। 
নাশিতে সংসার দুঃখ কর মোরে দান ॥ 
এ হেন কামন! শুনি সেই ভগবান। 
স্বকীয় পরম৷ স্থিতি আমারে বুঝান ॥ . 





০০৬৬ 
ভগবানে গুরু করি লভি আত্মজ্ঞান। 
বিদায় হইয়। তবে করিনু প্রস্থান ॥ 
নান! তীর্থ ভ্রমি শেষে এসেছি হেথাধু। 
হেথায় আসিয়া সখ! হেরিন্থু তোমায় ॥ 
যেমন আনন্দে ছিনু কৃষ্ণ দরশনে । 
তেমতি আমার ছুঃখ তাহার বিহনে ॥ 
বদরী আশ্রমে এবে করিব গমন । 
তথায় তপন্যা করে নরনারায়ণ ॥ 
শুকদেব এত বলি কহেন রাজন। 
অবহিতে এ সংবাদ করহ শ্রবণ ॥ 


| বিছুর শুনিল যবে কৌরব সংহার। 


বহিল তখনি উভ নয়নের ধার ॥ 
কহেন উদ্ধবে তবে বিদুর বচন । 

কহ কিবা জ্ঞান কৃষ্ণ করেন জ্ঞাপন ॥ 
কহেন বিদুরে তবে হরষে উদ্ধব। 

সেই জ্ঞান দিবে তোম। মুনি মিত্রোন্তব ॥ 
অদূরে মৈত্রেয় খষি করিছেন বাস। 


: যাও হে বিছ্ুর তথা পুরাইতে আশ ॥ 


স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভারে করেন আদেশ । 
বলিতে তোমারে সেই নিজ উপদেশ ॥ 
অতএব কর তুমি তথায় গমন। 


: যাইব বদরী করি রজনী যাপন ॥ 

; ঘমুনার কূলে লভি উদ্ধব সংবাদ । 

: বিছুর অন্তরে পূণ করেন বিষাদ ॥ 

. অস্তুমিত হ'লে শশী প্রভাতে ছু'জন | 


অভিপ্রেত স্থানে উতে করেন গমন ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত উদ্ধব সংবাদ । 

মিটাতে যতেক এই সংসার বিবাদ ॥ 
ইতি উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত । 


তৃতীয় স্দ্ধ] _.. স্রীমস্তাগবত।, ৯৩৫ 
| উদ্ধব থাকিয়া! এই সংসার মাঝার। 
; করুক আমার জ্ঞান সর্বত্র প্রচার ॥ 
মৈত্রেয়ের প্রতি বিছুরের প্রশ্ন । সেই হেতু রহে মাত্র উদ্ধব জীবন। 
মহামুক্তি বাক্য ইহা ব্যাসের বচন ॥ 
সুত কহে সম্োধিয়। যত মুনিজন। | উদ্ধব হরির পাশে ল'য়ে উপদেশ । 
উদ্ধব-সংবাদ হল এবে সমাপন ॥ । তপন্তার্ঘে যাইলেন বদরি প্রদেশ ॥ 
বিভুর সম্বাদ এবে করহ শ্রবণ । যোগবলে তথা করি হরিরে অর্চন। 
মৈত্রেয় উপরে প্রশ্ন শুকের বচন ॥ সিদ্ধবলে বিষ্ু্পাশে করেন গমন ॥ 
এত বলি নিবপ্তিল শুক তপোধন। কি কব কৃষ্ণের কথা পাগুবংশধর | 
করেন জিজ্ঞাস! তারে পাণুব রাজন ॥ জ্রীড়াবশে নান! জম্ম লভেন ঈশ্বর ॥ 


উদ্ধব-সন্বাদ খষি অতি মনোহর | 
কিন্তু এক কথা মম বিস্ময় গোচর ॥ 
যত ছিল অতিরথ ধর! অধিপতি । 
ঘাইলেন একে একে ঘথ। ধার গতি ॥ 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৃষ ভোজে ঘটিল মরণ। 
হরির হইল ক্রমে লীলা সম্বরণ ॥ 
সামান্য তপন্বী মাত্র উদ্ধব গ্রবীণ। 
কেন নাহি হন তিনি মৃত্যুর অধীন ॥ 
আর এক কথ। খধি করিব জ্ঞাপন । 
ব্রহ্মণাপে যছ্ুকুল হয় বিনাশন ॥ 
তাহাতে কেমনে রক্ষা পাইল উদ্ধব। 
অতি অপরূপ কথা বিস্ময় সম্ভব ॥ 
হাঁসি কহে শুনি শুক রাজার বচন। 
ব্রদ্মশাপ ছল মাত্র জানহ রাজন ॥ 
লইয়া! সম্বদ্ধ বংশ ত্যজিতে শরীর । 
হেন ছল 'করিলেন সেই হরি স্থির ॥ 
দেহ পরিত্যাগ হরি করেন যখন। 
মনে মনে বিবেচনা! করেন তখন ॥ 
এখনে। অনেকে মোর না পাইল জ্ঞান । 
কেবা হেন জন আছে করিবে সে দান ॥ 
তাহা মনে করি হরি স্থির করি মন। 
উদ্ধবে সক্ষম ভাবি রাখেন জীবন ॥ 
উদ্ধবের তন্বজ্ঞ।ন আছে বিলক্ষণ। 
সতত করেন তিনি আত্মারে দমন ॥ 


সাধিয়া জগত হিত করেন প্রস্থান । 
ইহাই বিজুর লীল। বেদের প্রমাণ ॥ 
উদ্ধবের মুখে শুনি মৈত্রেয় নিবাস। 
প্রভাতে বিছ্ুর করে গমনের আশ ॥ 
ত্যজিয়া কালিন্দীকুল দুঃখিত কৌরব। 
ভাগীরথী তীরে যান স্মরিয়া কেশব ॥ 
ভাগীরথী তীরে গিয়া কুরুর নন্দন। 
হেরেন মৈত্রের খমি মেলিয়ে নয়ন ॥ 
অগাধ বিজ্ঞান আোত মহামুত্তিধর | 
করুণ দর্শন আর সুশীল অস্তর ॥ 
শিরে শোভে জটাদাম ধুলায় ধূসর | 
সাক্ষাৎ প্রসন মুক্তি যেন দিগন্বর ॥ 
বিছ্ুর সম্মুখে তবে করিয়া গমন। 
প্রণমি করেন নিজ প্রণ্ন আরম্ভ ॥ 
সখ লাগি লোকে করে কন্ম আরম্তন। 
শেষে হয় ছুঃখজোতে ক্রমে নিমগন ॥ 
. শান্তির না পায় দেখ। দুখে মাত্র সার। 

| বল খধি কিসে স্তথ দেখা যায় আর ॥ 

। পূর্ব জন্ম কর্ম ফলে শ্রীকৃঝ দ্বেষণ। 

| অধর্দে মিরা সদা করে সেই জন ॥ 

। সতত ছুঃখেতে সেই হয় নিমগন। 

| নাহি তার কোনকালে হুখের স্বপন ॥ 

। তারিতে সে জন দেব জ্ঞানীর প্রকাশ। 

! জনার্দন ভক্ত নাম ভুবনে বিকাশ ॥ 





১৩৬... আীমস্ভাগবত। তীর, 
তুমি সে মঙ্গলপথে কর বিচরণ। যে সকল ব্যাসমুখে করেছি শ্রবণ । 
কর কৃপাবলে দেব প্রশ্নের পূরণ ॥ নাহি তাহা শুনিবারে আর প্রয়োজন ॥ 
আর নানা প্রশ্ন খষি করিব তোমায় । ব্যাসমুখে কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রুবণ। 
যাহাতে নাশিতে পারি ছুঃশীল! মায়ায় ॥ | এখনও পরিতৃপ্ত না হলো! জীবন ॥ 
কোন ভাবে সেই কৃষ্ণ করি আরাধন। যত শুনি তত বাড়ে অন্তরের আশ। 
আত্মারূপে সেই জনে পাই দরশন ॥ কহ দেব ষাহে উক্ত সেই শ্রীনিবাস ॥ 
বেদের প্রমাণে ইহা করহ নির্দেশ। রী নাসের কিবা রব কি 
পুনরায় বলি তার করিয়া বিশেষ ॥ । দেহ-রতি নাশ হয় করিলে শ্রবণ ॥ 
যে জন ত্রিগুণা মায়া করেন দমন। | হরিগুণ বর্ধিবারে রচিত ভারত। 
স্বাধীন তাহার কেন শরীর গ্রহণ ॥ ভারতের হরিপদে ক্ষীণ বৃদ্ধি রত ॥ 
নাহি তার কোন আশা কহে জ্ঞানীজন। . আপনার সখা সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। 
তবে কেন এই বিশ্ব করেন সৃজন ॥ | রচিলেন হেন স্্ধা করি বিবেচন ॥ 
কেন ব! জীবিকা দিয়া করেন পালন। অনুরাগ বাড়ে হরি চরিত্র শ্রবণে। 
কেমনে নিশ্েষ্ট হয়ে করেন শয়ন ॥ দুরে ঘায় সংসারের যত আশা! মনে ॥ 
আপন হৃদয়ে বিশ্ব করিয়। স্থাপন। না পারে বুঝিতে হায় ভারত যে জন। 
যোগ নিদ্রা! বলে মুনি উভয় নয়ন ॥ , বুঝিয়াও হরিপদে নাহি দেয় মন ॥ 
একমাত্র যোগেশ্বর বেদের বচন। | তাহাদের সম দুঃখো নাহিক ভুবনে । 
বিশ্বে আসি নানা হন শাস্ত্র নিদর্শন ॥ ! সর্ববদাই দুঃখ শোক তাদের জীবনে ॥ 
ক্রীড়ারূপে জন্ম লয়ে আসিয়া ভুবনে ।  ; নিতান্ত কাতর আমি তাদের কারণ। 
সবার মঙ্গল দেব সাধেন কেমনে ॥ | তাহাদের বুথ! জন্ম দেহের ধারণ ॥ 
শুনিলে ধাঁদের কীতি সার্থক জীবন। 1 নিরর্থক কাল হেরে তাদের জীবন । 
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তাহাদের নিত্য নিরঞ্জন ॥ পরমানু বৃথা, বৃথ। শরীর ধারণ ॥ 
শুনিতে চরিত তার বাড়ে প্রেস ক্ষুব|। হরিকথ। সম সার নাহি কিছু আর। 
নাহি মিটে আশ! যেন পিয়ে মহা শতধ। ॥ . কহ দেব হেন কথ! অতি চমৎকার ॥ 
কত কত লোকপাল নেহারি নধনে। তুমি কৌরবের মাত্র অন্তরে বান্ধব। 
কত লোক উপত্যকা রহে স্থশোভনে ॥ ভ্রমর যেমন হরে পুষ্পের আসব ॥. 
সর্বত্র প্রসঙ্গ মনে প্রাণীর নিবাস। তেমতি সংগ্রহ করি হরিকথ। সার । 
কেমনে করেন হেন স্ষ্ি শ্রীনিবাস ॥ করহ কীর্তন মোরে করিতে উদ্ধার ॥ 
সৃষ্টি করি নানা বস্তু বিভিন্ন স্বভাব। কেমনে স্থজিয়া বিশ্ব করেন পালন। 
রূপ নাম কর্ম ভাব না দেখি অভাব ॥ সংহার করেন শেষে কিসে নারায়ণ ॥ 
করহ বিপ্রধি মোরে সে কথা বর্ণন | আপন শক্তির বলে লইয়া জনম। 
শুনিয়! জুড়ীক মোর তাপিত জীবন ॥ কোন কার্ধ্য করিলেন করহু বর্ণন ॥ 
কেমন বর্ণের ভাব উত্তম অধম। এত বলি সে বিছ্ুর হইলেন স্থির। 
কর্্মানুসারেতে হয় হে খষি সত্বম ॥ হরিপ্রেমে বহে তার নয়নেতে নীর ॥ 





| ভতীরন্ধ] শ্রীমস্ভাগবত। ১৩৭ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার । ইহাই তাহার লীলা জ্ঞানীজন জ্ঞান। 
বুঝিলে পবিভ্রভাবে নষ্ট তব-ভার ॥ সার তত্ব চিন্তা এই কর অনুমান ॥ 

ইতি বিদুর কণ্ঠক মৈত্রেরের প্রতি প্রশ্ন সমাপ্র। (দ্রব্য, গুণ, কার্য যদি হয় অনুমান । 

ততক্ষণ কর্তৃপক্ষ না হয় প্রমাণ ॥ 
[ অতি মহাজ্ঞান বাক্য শ্রীকৃষ্ণ বচন। 
মৈত্রেয সংবাদ । | একমনে হে বিছুর করহ শ্রবণ ॥ 

সৃত কহে শুন শুন মহষি সুজন । | শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোরে তোমার কারণে । 
মৈত্রেয় মুনির কথ৷ অধ্যাত্ম কথন ॥ । প্রচারিতে এই কথা নিখিল ভুবনে ॥ 
এতেক কহিয়! শুক কহেন রাজায়। মহাপুণ্যবান্‌ তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ । 

শুন রাজা এ সংবাদ মিটাতে আশায় ॥ সেই হেতু ভগবান দেন এই জ্ঞান ॥ 
মৈত্রেয়ের এ উত্তর অতি মনোহর । একে একে তব প্রশ্ন করিব উত্তর । 
হরি বিরাজিত রন বাক্যের ভিতর ॥ শুনহ বিছুর হু'যে স্স্থির অস্তর ॥ 
বিছুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় স্বজন ।  স্থষ্টির পূর্বে্তে রন একা৷ ভগবান । 
সন্তুষ্ট হয়েন হৃদে পুলকিত মন ॥ ৷ তাহার রচনা এই সংসার বিধান ॥ 
আনন্দে বসায়ে তারে আপনার পাশ । : এক্ষণে কহিব আমি জীবের বিচার । 
করেন উত্তর করি করুণা! প্রকাশ ॥ শুন তাহা! একমনে হয় কি প্রকার ॥ 
যে প্রশ্ন করিলে সাধু আমার উপর । | সংসার স্বরূপ যদি এক ভগবান । 

অতি জ্ঞান-তত্ব ইহা! অতি মনোহর ॥ 1 জীবের স্বরূপ তিনি তাহাতে প্রমাণ ॥ 
হরিপদে মন তব তুমি সাধুজন। : ভগবান হ'তে যদি সবার উদ্ভব। 

সেই হেতু হরি প্রশ্ন কর আরম্ভন॥ ' বিশ্ব সৃষ্টি পূর্বে তবে তাহাতে সম্ভব ॥ 
ধন্য হে বিছুর তুমি ব্যাসের নন্দন । ৷ সকলের প্রভু তুমি বেদের প্রমাণ। 
সেই পুণ্যে হরিপদে রত তব মন॥ তিনি ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি হয় জ্ঞান ॥ 
কৃতান্ত আছিল! তুমি পুরব জনমে । । নাহি দ্রষটা নাহি দৃশ্ঠ হরিরূপময়। 
মাগুব্যের অভিশীপে এবে ধরা ভূমে। । আপনি আপন রূপ কে কোথা ভাবয় ॥ 
বিভিত্রবীর্্ের ক্ষেত্রে দাসী জানি মনে । | এই যে হেরিছ স্প্টি এ বিশ্ব ভূবন। 
জন্ম দেন তোমা ব্যাস ধর্মের চিন্তুনে ॥ অব্যক্ত ভাবেতে রয় নামেতে কারণ ॥ 
ধর্মরূপী তুমি যম নররূপ ধরি। কারণ নহিলে নহে কার্য্যের প্রকাশ। 
বিছুর লইলে নাম সদ! সেবি হরি ॥ সেই হেতু দৃশ্যবস্ত না হয় বিকাশ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত তুমি একজন । আকারে গঠিত নাহি হইলে কারণ । 
একে একে প্রশ্নোত্তর করহ শ্রবণ ॥ কে দেখিবে কে দেখাবে নাহি বিবেচন ॥ 
যখন ত্যজেন হরি এই ভূমিতল। | আপনি হইয়। অধ্টা তবে ভগবান। 
তোমা উপদেশ দিতে কহেন সকল ॥ | আপনি কারণ রূপে না দেখিতে পান ॥ 
তাহার আদেশ মতে করিব উত্তর। | একমাত্র তিনি ভবে ছিলেন প্রকাশ। 
কেমনে রহেন বিশ্ব মায়ার ভিতর ॥ একমাত্র নট নাম হয় অবভাস ॥. 


মায়া নাম ধরে সেই ব্রন্মের আভা ॥ 
মায়া নাম সেই শক্তি করিলে ধারণ। 
তাহাতেই এই বিশ্ব হয় উৎপাদন ॥ 
আর এক শক্তি আছে সেই ভগবানে । 
কাল নাম হয় তার বেদের প্রমাণে ॥ 
কাল দ্বার মায় শক্তি করিয়া ক্ষভিত। 
চিন্ময় পূরুষ তাহে হয় অবস্থিত ॥ 
কাল মায়া মাঝে হরি কিবা! চমৎকার । 
অব্যক্ত প্রকৃতি তাহে হয় আবিষ্কার ॥ 
প্রকৃতিতে মহত্ত্ব হয় উৎপাদন । 
অতীব আশ্চর্ধ্য তাহা হরির গঠন ॥ 
প্রকৃতিতে স্থিত বিশ্ব করিয়৷ ধারণ। 
নানারূপে ব্যক্ত তাহে হন নারায়ণ ॥ 
মায়ার প্রেরক হ'য়ে সেই ভগবান। 
আনন্দ লভেন নিজ হেরিয়া বিজ্ঞ/ন ॥ 
নিজ চিংশক্তি সবে করিয়া বিধান। 
আপনি রছেন হ'য়ে পুরুষ প্রধান ॥ 
সে চিতেরে পরমাত্ম। কহে জ্ঞানীজন। 
ঈশ্বরের ছাধ। মাত্র জ্ঞানীর বচন ॥ 
ছায়াতে যেমন রে বস্তর আকার। 
চিগমাঝে এশীশক্তি তেমন প্রকার ॥ 


১৬৮...  শ্রীমস্ভীগবত। . .. [তীর 
দ্রষটা দৃশ্ঠ সবে যবে আছিল কারণে। ঈশ্বরের চৈতন্যকে অংশ নাম কয়। 
আত্ম! বিগ্কমান তবে কোন প্রয়োজনে । যাহাতে বিশ্বিত অংশ গুণময় হয় ॥ 
ঈশ্বরের দৃষ্টি তেজ নাম সে আত্মার । চৈতন্য ও বিদ্বাধার একত্র মিলনে । 
দেখিবার কিছু নাহি দৃষ্টি কি প্রকার ॥ . আত্মার কারণ হয় বেদের বচনে ॥ 
আত্মা সথষ্টি বিনা তবে চিৎ বিগ্যমান। আম্মার কারণ-রূপী সেই যে চৈতন্য । 
সেই শক্তিবলে স্থপ্তি বেদের বিধান ॥ | আত্মা নামে সহাশক্তি বিশ্বমাঝে গণ্য ॥ 
চিৎ বিন! অচৈতন্ত সকল কারণ । 1 যাহার আশ্রয়ে আত্মা৷ হয় হুলক্ষণ। 
অচেতন সচেতন করে উৎপাদন ॥ । তাহারেই বিশ্বাধার কহে জ্ঞানীজন ॥ 
শুনহ বিছুর তবে দিয়া নিজ মন। । আম্মার শক্তিতে থাকি সেই বিশ্বাধার। 
যেমন হইল বিশ্ব ক্রমেতে স্জন ॥ | স্ষট ক্রিযাধুক্ত হয় করিলে বিচার ॥ 
পৃর্বেেতে করিনু যাহা চিন্নামে বর্ন।  : যাহার বলেতে তার কার্যে হয় রতি। 
তাহাতে উদ্ভবে ক্রমে কার্য ও কারণ ॥ : তাহাকেই কাল কহে জগতের গতি ॥ 
কার্য ও কারণে হ'লে চিতের প্রকাশ । অংশ গুণ আর কাল বখ। বিবেচন। 


পরমাক্স। তিনাধীন মায়ার ধারণ ॥ 
এরপে সৃষ্টির ক্রিয়া হল আরম্ভন। 
শুনহ হরির লীল। বিদ্ুর সুজন ॥ 
সেই আত্মা লয়ে ক্রমে অংশ গুণ কাল। 
রূপান্তরে মহত্তন্ত্ব নামেতে বিশাল ॥ 
মহতত্ব হ'তে হয় বিশ্বের বিকাশ। 
শুন জ্ঞানী এবে কহি তাহার প্রকাশ ॥ 
মহতত্বে অহং তন্তু হয় উৎপাদন । 
কাধ্য ও কারণ কর্তা যে করে ধারণ ॥ 
অহঙ্কারে ভ্রমে হয় ভ্রিবিধ ভাজন । 
বিকার তৈজন আর তামস বচন ॥ 
বিকার হইতে জন্মে নাম তার মন। 
বিকারের আর কার্য্য করিব বর্ণন ॥ 
যাহা হ'তে শব্দ অর্থ হয় বিবেচন। 

| বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ ॥ 
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেহের জনম। 
বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ ॥ 
ক্রমেতে কহিব আমি তাহার প্রমাণ। 
তৈজসের ভাব শুনি কর প্রণিধান ॥ 
জ্ঞান-কম্মাময় যত ইন্দ্রিয় গণন। 
তৈজসীয় অহংতত্বে বার জনম ॥ 


তৃতীয় স্বন্ধ] 


জীবাত্মারে বুঝাবারে শব্দাদি কারণ। 
পঞ্চমহাভূত ক্রিয়! এ দেহ যেমন ॥ 
তাহায় বুঝিতে যেই শক্তি প্রয়োজন । 
তামসিক মহত্ত্ব তাহার বচন ॥ 
পূর্ব্বেতে ন। ছিল দ্র কিনা দৃঘ্টস্থল। 
দৃশ্য বস্ত প্রকাশিত ক্রমে অবিকল ॥ 
প্রক্কৃতি মাঝারে কার চৈতন্য প্রেরণ । 
সেই বলে এতদুর হইল গঠন ॥ 
মায়াবলে শব্দ বে আত্মায় শ্রবণ । 
দ্র$টারূপে আন্না শুন্য করেন দর্শন ॥ 
আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র উদ্ভব। 
স্পর্শ-দ্বার! ক্রমে হয় বায়ুর সম্ভব ॥ 

, আকাশ হইতে শব্দ বায়ুর মাঝারে । 
বেষ্টিত হইয়া! লন বেষ্টনী আকারে ॥ 
শব্দম্পর্শ গুণ লয়ে আপনি পবন। 
তন্মাত্র নামেতে রূপ করেন স্থজন ॥ 
রূপ করি আপনার রূপের অন্তর । 
স্থজিলেন মহাভূত তেজ নাম ধর ॥ 
তেজ ও চৈতন্য বলে করেন স্জন। 
তম্মাত্র নামেতে রস জলের কারণ ॥ 
রসেতে করিল সৃষ্টি মহাভৃত জল। 
জল হ'তে গন্ধম প্রকাশিত স্থল ॥ 
সকলেই শ্রীহরির চৈতন্য প্রকাশ। 
দৃশ্যরূপে প্রকাশিত শ্রীহরি সকাশ ॥ 
প্রতি ভূত পূর্বব ভূত লয়ে ক্রিয়াগুণ। 
উৎপাদন নব ভূত চৈতন্যে নিপুণ ॥ 
এমন হরির লীলা এ বিশ্ব গঠন । 
কেমনে প্রকাশ্যে রূপ করিব বর্ণন ॥ 
কাল, মায়া চৈতন্ভেতে এ পঞ্চভৃত। 
দেবতা হয়েন হয়ে বিষ সমুদ্ভুত ॥ 
এক্ষণে বিদছুর শুন শ্হির করি মন। 
যে ভাবে হইল এই বিশ্বের গঠন ॥ 
অহংতত্ব বেই ভাবে হৈল উৎপাদন । 
পূর্বেবেতে করিন্ু আমি তাহার বম ॥ 


১৩৯ 


৮, পাশপাশি ১ শীট শি শীপাশাশি 


ভূতের প্রমাণ হেতু যথ। অহঙ্কার। 

, বিরাজেন এই বিশ্বে করিনু বিচার ॥ 
প্রকৃতি বশেতে জম্মি ভূত দেবগণ। 
৷ কি করেন অতঃপর শুন বিবরণ ॥ 
ভূতগণ জন্ম লতি হ'য়ে ক্রিয়াবান। 
1 না পারে করিতে কোন কার্য্ের সাধন ॥ 
| আকাশেতে শব্দ রহে পবনে স্পর্শন। 
৷ রূপেতে রহেন তেজ সলিলে রসন ॥ 
সকলের ক্রিয়া-শক্তি একত্র মিলনে । 
প্রকাশিবে এই বিশ্ব বেদের বচনে ॥ 

' ঈশ্বরাংশে জন্ম লভি ভূত দেবগণ। 

। ভাবিলে ক্রিয়ার্থ হয় শক্তি প্রয়োজন ॥ 
. চৈতন্ত হইতে হৈল চৈতন্ত নির্মাণ । 

। পঞ্চভূত নামে দেব পঞ্, ক্রিয়াবান ॥ 
৷ পঞ্চভৃতে বেই বস্তু হইবে প্রস্তুত। 

৷ তাহাতেই স্বচৈতন্ জীব সমুন্ভূত ॥ 

' পঞ্চ ভূতে মিলি তবে শক্তির কারণ । 
| করে নিজ নিজ মনে শক্তি আরাধন ॥ 
! উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ! সার। 

1 ভাগবত-গীত কথ! পুণ্যের আধার ॥ 


| 
1 ইতি মৈত্রের সংবাদ সমাপ্ত । 





স্থ্ট দেবতাগণের ঈশ্বর স্তত্ঠি। 
সৃত কহে বিচারিয়া শৌনক মজন। 
বুঝ ধাষি ভাগবত শুকের বচন ॥ 
শুকদেব কহিলেন পাও মহারাজ । 
অপূর্ব স্থির কথ| ভূতেতে বিরাজ ॥ 
মহাতত্ব ভূত আদি যত দেবগণ। 
ঈশ্বর চৈতন্যে ক্রমে হুইয়া সৃজন ॥ 
কি কর্ম করেন রাজ। শুন অতঃপরে। 
ক্রিয়াহীন হয়ে স্তুতি করেন ঈশ্বরে ॥ 
হে দেব অখিলপতি মহা! নারায়ণ । 
শোকে তাপে তুমি জীর্ণ নহ কদাচন ॥ 


১৪০ স্ত্রীমস্ভীগবত। [ তীর স্ন্ধ 


নমি সেই পাদপদ্ধে ফুল্ল কোকনদ ॥ 
দে পদ মহিমা আমি বর্ণিব কেমনে । 
যতিগণ মেবে যাহ! পরম যতনে ॥ 
মেই পাদপন্স গন্ধে ছুঃখ করি দূর। 
যতিগণ প্রবেশেন কৈবল্যের পুর ॥ 
তুমি হে বিধাতঃ আর তুমি হে মহেশ । 
জীবের ত্রিতাপ নাশ দিয়া দয়! লেশ ॥ 
সংসার গীড়ীয় জীব হয়ে হতজ্ঞান। 
তোমার স্বরূপানন্দ না করে সন্ধান ॥ 
যাহাতে লভয়ে জীব তোমার প্রকাশ। 
ভগবন্‌ সেই মাত্র আমাদের আশ ॥ 
যে পদ প্রসাদে গঙ্গ হয় উৎপাদন। 
তিনলৌক একা ভ্রমে করেন পালন ॥ 
পদের মহিমা যার বণিবার নয়। 
মুখের মাহাত্ব্য তার কে করে নির্ণয় ॥ 
তব মুখ নীড় বেদ তাহে বিহঙ্গম। 
খষি হৃদে বিস্তারয় লুখ অনুপম ॥ 
ধাহারে .করযে তাঁরা যোগে অন্বেষণ । 
তুমি সেইজন প্রভু লইনু শরণ ॥ 
বিষয়ে আপক্ত নর কঠিন হৃদয় | 
অধিকারী নহে তব চরণ আশ্রয় ॥ 
যদি তার হুদে কভু জন্মে শ্রদ্ধাতক্তি। 
বৈরাগ্য জনমে তাহে, তাহে লভে মুক্তি 
এমন তোমার পদ ধীর জনে কয়। 
নিলাম সে পাদপম্মে আমরা আশ্রয় ॥ 
হে ঈশ্বর ! তুমি বিশ্ব করিলে স্থজন। 
তুমি তাহে পালি পুনঃ করিবে হরণ ॥ 
এ নকল কাধ্য লাগি তব অবতার । 
ধ্যানেতে অভয় প্রাপ্তি জগতে প্রচার ॥ 
যে পদ করিয়া ধ্যান মানস মোহন । 
তোমার নিকটে করে অভয় গ্রহণ ॥ 
আমরাও সবে মিলি একত্রে এখন | 
সে অভয় পদে দেব লইনু স্মরণ ॥ 


এ 


| ইন্জ্রির চালিত দেহ অতি রূপবান। 
বিনশ্বর হইলেও যাহা বর্তমান ॥ 
যে মোহে জীবেতে ভাবে আমার তোমার । 
তাহার মাঝারে তৃমি আত্মার আকার ॥ 
মায়াবশে জীবে তোমা নাহি করি মন। 
নানা তীর্ঘে আছ বলি করয়ে গমন ॥ 
এন মাযার মাঝে তুমি অবতার । 
তব পাদপদ্যে দেখ প্রমাণ সবার ॥ 
বহুজন করে স্তব তুমি স্তত জন। 
কেমনে পাইবে তব সকলে চরণ ॥ 
ইন্দ্রিয় বলেতে হ'য়ে চালিত অন্তর । 
দুরে অভিনয় করে মোহ মনোহর ॥ 
তব প্রেম প্রেমিক সে বুঝিতে না পারে। 
কেমনে স্বরূপ তব বুঝিব প্রকারে ॥ 
একমাত্র ভক্তি হয় সহজ কারণ। 
৷ তাহাতে সহজে মিলে তোমার চরণ ॥ 
। তব কথাম্বত করি ভক্তিযোগ পান। 
' বাসন! বিনাশে ভক্ত লভে মহাজ্ঞান ॥ 
, বৈরাগ্য সাহায্যে করে বৈকুণ্ গমন । 
; যোশীজন সেইমত ন। পারে কখন ॥ 
আত্মভূত সমাধিতে রি যোগীজন। 
: প্রক্কৃতি বিচারে করে তোমা অন্বেষণ ॥ 
. তবে ত' সাঘুজ্য লাভ হইবে তাহার । 
: প্রেমভক্তি তাহাপেক্ষা সহজ আকার ॥ 
। তোমার স্বরূপ লাভ করিলে সেবায়। 
1 ভক্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন্য সে ধরায় ॥ 
[ প্রেমডোরে তোম৷ বাধা লঘু অতিশয় । 
৷ তাহাতেই মহাসিদ্ধি হয় প্রেমময় ॥ 
| এমন রতন তুমি, তুমি দয়াময় । 
| লইলাম মোর! সবে চরণে আশ্রয় ॥ 
ত্রিলোক স্থজিয়৷ দেব স্জি তিন গুণ। 
স্থজিলে মোদের তাহে গঠনে নিপুণ ॥ 
| কিন্তু মোরা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বতাব। 
মিলিতে নারিনু মোর! হ'য়ে এক ভাব ॥ 


তীর ্ব্ধ] ূ স্্রীমস্ভাগবত। ১৪৯ 
বিচ্ছেদে সকলে রহি নাহয় মিলন। | 

নাহিক মিলিলে সবে না হবে স্জন ॥ মৈত্রেয কর্তৃক পুনরায় সৃষ্টি ব্যাখ্যা । 
যাহা লাগি আমাদের হইল জনম। _ মুত কহে শৌনকেরে করিয়া আহ্বান। 
সে কার্ধ্য নারিনু এবে করিতে সাধন ॥ | শুনিলে কি তত্ব স্তৃতি তুমি জ্ঞানবান ॥ 
্রহ্মাণ্ড নির্ট্মিতে অজ স্থজিলে সবায়। কহিলেন শুক তবে পাণডু নরবরে । 
কার্য্য উপযোগী সবে করহ কৃপায় ॥ মৈত্রেয়ের ব্যাখ্যা রাজা শুন অতঃপরে ॥ 
যেমত শ্থজিব কালে সম্ভোগ সম্তার। | মৈত্রেয় কহেন তথে কিছুর সজনে । 

তব পদতলে দিব এই ইচ্ছা সার ॥ ৷ বুঝিলে কি তুমি বৎস দেবের স্তবনে ॥ 
কোথায় যাইব মোরা অন্যরূপ হুব। . জগতের বীজরূপী হয় সে আধার। 

স্জি দাও সেই স্থান অন্যের বৈভব ॥  : বেদমাঝে দেব আখ্যা বিখ্যাত তাহার ॥ 
স্থজিলে বিভিন্ন জীব ইক্জরিয় সহিত। : ঈশ্বর শক্তিতে জন্মি পূর্বে দেবগণ। 
স্থান দাও কোথা তারা হবে অবস্থিত ॥ | করিল ঈশ্বরে পূর্বে প্রকারে স্তবন ॥ 
আর কি বলিব তোমা পুরুষ প্রধান।  ! পূরাইতে মনোরথ বিভু করি আশ। 


মবার কারণ রূপে তুমি বিদ্যমান ॥ 
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা তুমি নিরঞ্জন । 

অজ হ'য়ে কর তুমি সগুণ ধারণ ॥ 

এই যে হ'তেছে রেত জন্মের কারণ। 
পরিণামী মহত্ত্ব ইহাই বর্ণন ॥ 

নিজ অজ শক্তিবলে রেতের আধান। 
তাহাতেই জীব জন্ম তত্র প্রমাণ ॥ 
সেইরূপ মহত্ত্ব আর মোরা সব। 
স্জিত হইনু সবে লইয়া বৈভব ॥ 

কি কর্ম করিতে হবে দাও সেই জ্ঞান। 
সম্পাদন করি তাহ। শক্তির প্রমাণ ॥ . 
দাও দেব জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়াশক্তি আর। 
তাহাতেই বিরচিত সজীব সংসার ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত তত্বগণ স্ততি। 
শুনিলে বাড়য়ে ঘত বৈকুষ্ঠ বিভূতি ॥ 


ইতি দেবগণের স্তৃতি সমাপ্ত । 


| করিলেন ভিন্ন ভাবে প্রভাব প্রকাশ ॥ 

। কাল নামে মহাশক্তি প্রকৃতি প্রধান। 

' সর্বত্রই ব্যাপ্ত তারা ঈশ্বর প্রমাণ ॥ 
ত্রয়োবিংশ তন্তরূপী পূর্ব দেবগণে । 

| প্রবেশেন কাল সহ সবার মিলনে ॥ 

' অন্তূধ্যামী রূপে তাহা রহেন শ্রীহরি। 

; সেই তেজে তত্ব মিলে ভেদ পরিহরি ॥ 

! তত্বের মিলনে আর কালশক্তি বশে। 
লাগিল অদৃষ্ট যত জীবকর্মমাবশে ॥ 

! ভ্রয়োবিংশ তত্বরূপী সেই দেবগণ। 

ক্রিয়া শক্তিমান রহে লতি নারায়ণ ॥ 

1 কালবশে দেবগণে করিয়া বর্ধন 

! সাজায়ে বিরাট দেহ অপূর্ব দর্শন ॥ 

| তত্বের মিলন ক্রমে ব্রহ্মার নির্মাণ । 

1 তাহাতেই চরাচর ত্রহ্ম-বাস স্থান | 
নিজ জ্ঞানবলে বুঝ হে বিছুর ধীর । 

. হুরিলীল! এইমত বেদাদিতে স্থির ॥ 

| অগণ্য সত্র-বর্ষ সেই নারারণ। 
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের করেন স্যজন ॥ 
আমার স্বরূপে ল'য়ে পুনশ্চ গঠন। 
অতীব আশ্চর্য্য কথা আশ্চর্ধ্য কীর্তন ॥ 


১৪২ ৃ 

অতঃপর অনুভব কহিবে অপরে। 

শুনহে বিদুর ধীর স্ুস্থির অন্তরে ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। 

হরি মাত্র সার বস্তু সংসার মাঝার ॥ 
ইতি মৈত্রেয কর্তৃক পুনঃ সৃষ্টির ব্যাখ্যা! সমাপ্ত 


বিরাট পুরুষের ক্রিয়া বর্ণন। 


সৃত কহে শৌনকেরে গুনহ স্থজন। 
শুক মুখাম্ৃত-বৃষ্টি কর আম্বাদন ॥ 
পাগুবে কহেন শুক সহাম্তবদনে । 
মৈত্রেয় সংবাদ রাজ। শুন স্থির মনে ॥ 
যে জন নির্িল বিশ্ব পূর্বের কারণে। 
বিরাট রূপেতে তিনি রহেন ভুবনে ॥ 
কিরূপেতে এই দেহে রহেন সে জন। 
শুনহে বিছুর তোম! করিব বর্ণন ॥ 
মহাশক্তি জ্ঞানশক্তি তার এক হয়। 
চৈতন্ত নামেতে হৃদে তাহার আশ্রয় ॥ 
আর এর শক্তি আছে ক্রিয়া নাম তার। 
দশভাগে বিভাগিত দেহের মাঝার ॥ 
সমান, উদান, ব্যান প্রাণ ও অপান। 
এই পঞ্চ প্রাণ কথে ক্রিয়া-শক্তিনান ॥ 
নাগ কুন্ম নামে পঞ্চ আর আছে প্রাণ । 
এইরূপে ক্রিগ্রাশক্তি দশেতে বিধান ॥ 
আর এক শক্তি তার ভোগ তারে কয়। 
অধিভূত, অধিদৈব অধ্যাত্ম নিচয় ॥ 
এইরূপে সর্ববদেহে বিরাট রতন। 
বিভিন্ন শক্তিতে একা করেন যাপন ॥ 
ইহারেই আত্ম! কয় নিয়ন্ত। কথন! 
হরির স্বরূপ রূপে হয়েন মগন ॥ 
স্ীহরি চৈতন্য ল'য়ে যাহার কানন। 
(ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণে করেন স্থজন ॥ 
সর্বাগ্রে চৈতন্ত ইতি আদ্য অবতার 
ইনিই স্থজেন এই ভ্রিলোক সংসার ॥ 


্ী্নভ্ভাগব। 





! তৃতীয় সবদ্ধ 
ত্রিধায় আত্মায় যবে করেন ভাজন। 
করেন স্বধ্যাক্স আদি ভোগ সংলাধন ॥ 


| অধ্যাস্েতে ইন্জ্িয়ের সহিত সম্ভোগ । 


অধিদৈবে তাহাদের দেবতা সংযোগ ॥ 
অধিভূত ইন্দ্রিয়ের গোলোক মিলন । 
ব্রহ্ম হ'তে মায়া ইথে তার সম্তভোগণ ॥ 
আত্মার দশমভাগে হয় দশ প্রাণ । 
একতা হইলে আত্মা চৈতন্য নির্মাণ ॥ 
বিছুর শুনিলে এবে বিরাট স্থাপন। 
ঈশ্বর সন্ধদ্ধ দেহে হইলে আসন ॥ 

এবে শুন কেমনেতে দেহের প্রকাশ। 
কেমনে পুরাণ বিভু দেবগণ আশ ॥ 
মহতত্বে আদি দেব হ'য়ে উদ্ভাবন । 
পুরববরূপে সে ঈশ্বরে করিলা স্তবন ॥ 
তাদের প্রার্ঘন। বিভু করিয়া ম্মরণ। 
ইচ্ছিলেন তাহাদের সাকারে গণন ॥ 
মহত্ত্ব বলে যাহ! হু'ল প্রকটন। 
ব্রন্ষমের শরীর তাহ! বেদের বচন ॥ 
আপনি স্বরূপ দেহে সেই চিন্তামণি। 
অন্তর্ধ্যামীরূপে তাহে গেলেন আপনি ॥ 
প্রবেশিয়া আয়তন করিতে বর্ধন । 
করিলেন সেই ক্রিয়া ত্যজে আলোচন ॥ 
ইহাতেই ব্রহ্ম তপঃ কহে জ্ঞানীজন। 
ইহাতেই শরীরের এমন বদ্ধন ॥ 

তার তেজঃ লতি যত মহত্ত্ব স্থর। 
বিচিত্র নিয়মে অঙ্গ বাড়ায় প্রচুর ॥ 
কোন ভাবে কোন অঙ্গ হইল প্রকাশ। 
বলিব বিছুর তব তআশ॥ 

ঈশ্বর করিলে ইচ্ছ! কহিতে বচন। 

সেই তে্জঃ প্রকাশিল আপনি বদন ॥ 
বাগিক্দ্িয়ে দেব অগ্নি বসিল তথায় । 
ল'য়ে নিজ তেজ অংশ প্রকাশে কথায় ॥ 
সেই বলে জীব কছে মনোমত বাণী। 
বাকৃশক্তি এইরূপে লভে যত প্রাণী ॥ 


য় ্্ধ] : স্ত্ীসপ্তাগবত। ৯ 
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা রস আম্বাদন। 1 পুরীষ ত্যজিতে ইচ্ছ। করিলে দে জন। 
আপনি তাহাতে তালু হন প্রকাশন ॥ | অপান প্রল্দশে তাহে হয় প্রকাশন ॥ 
বরুণ তাহার দেব উদয় তথায়। ! ইন্দ্রিয় নানেতে বায়ু মিত্র দেববর। 
ঈন্দিয় যে জিহ্বানাম রসেতে মাথায় ॥ 1 বাহিরে পুরীষ জীবে হইতে অন্তর ॥ 
জিন্ববায় এমতে হয় রস আম্বাদন। কিস 
জীবের ইহাতে হয় সুমিষ্ট বচন ॥ : হস্তদ্বয় আবিভূতি অমনি তখন ॥ 

যখন ইচ্ছেন বিষু হইতে আত্মাণ। স্থরপতি ইন্দ্র তাহে হন দেবরাজ । ঈ 
উভয় নাসিকা তবে পায় স্থবিধান ॥ বৃত্তিকারী হস্তেব্্িয় তাহাতে বিরাজ ॥ 
অশ্থিনীকুমার তাহে দেব নির্ববাচন। ইহাতে জীবের হয় জীবিকা উপায়। 
সার বলে জীব করে আত্তাণ গ্রহণ ॥ ৷ সেই হেতু শ্রেষ্ঠ ইহাকে জানায় ॥ 
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছ! করিতে দর্শন। । গমন করিলে ইচ্ছা ্ীমস্দন। 
তখনি প্রকাশ হয় উভয় নয়ন ॥ । পদদ্ব় আবিভূ্তি হইল তখন ॥ 
তাহাতে দেবতা তুষ্ট অংশের সহিত। ূ | লোকপাল বিষ তাহে দেব হইলেন। 
প্রত্যক্ষ ক্ষমতা জীৰে ইহাতে বিহিত ॥ ৷ গমন ইন্দ্ির তাহে স্বখে প্রবেশেন ॥ 
যখন স্পর্শনে ইচ্ছা করে ভগবান। ৷ ইহাতেই নান! স্থানে জীবের ভ্রমণ। 
তখনি অঙ্গেতে হয় চর্মের বিধান ॥ কারে জননীর জা রন। 
তাহাতে আপনি দেব রহেন পবন। । মনন করিলে ইচ্ছ! সেই তগবান। 
ইহাতেই জীব পারে করিতে স্পর্শন ॥ ৷ অন্তরে হৃদয় নামে স্থানের প্রমাণ ॥ 
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছ। করিতে শ্রবণ । ! লোকপাল চন্দ্র তায় করে অধিষ্ঠান। 
করণদ্বয় আবির্ভূত হইল তখন ॥ | মানস ইজি অংগ করেন বিধান ॥ 
লোকপাল রি দেব তাহে অধিষ্ঠান। : কল্প বিকল্প ক্রিয়া জীবের ইহাতে | 
ইহাতেই শুনে জীব শাস্ত্রের বিধান ॥ ভাল মন্দ বিকেন!| বররে যাহাতে 
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছ। অঙ্গ কণুযন। ৷ ঘবে বিষ করিলেন ইচ্ছা অভিমান। 
চন্মোপরি ত্বগিক্জিয় হয় প্রকাশন ॥ | অহঙ্কার আবিভূতি মানসে প্রমাণ ॥ 
ওষধি দেবত। যত তাহে অধিষ্ঠান। রুদ্র তাহে দেব হন অহং অংশ তার। 
রোম নামে তার ক্রিয়া অঙ্গেতে প্রমাণ ॥ | প্রবেশিল কুদ্রসহ মানস মাঝার ॥ 
এই রোমে হয ত্বকে কণুয়ন জ্ঞান। | কর্তা কার্ধের জীবে ইথে অনুষ্ঠান। 
আর ইহা হতে জন্মে স্পর্শ অনুমান ॥ | নহে কিছু মিথ্যা ইহা বেদের প্রমাণ ॥ 
রমণে করিলে ইচ্ছা সেই ভগ্বান। নিশ্চয় করিতে ইচ্ছ। করিল ঈশ্বর । 
উপস্থ প্রকাশ হয় দেহেতে প্রমাণ ॥ বুদ্ধি তাহে আবিভূত মানদ উপর ॥ 
প্রঙ্গাপতি তাছে দেব করয়ে নিবাস। লোকপাল ত্রন্ধা তাহে হয়েন বিরাজ। 
ইন্ড্রিয় ও রেতপাতী নামেতে প্রকাশ ॥ বুদধিন্্িয় তার অংশ ধরে সেই সাজ ॥ 
সন্তোগের সুখ জাবে ইহাতেই পায়। কর্তৃব্যাকর্তব্য জীব সেই বলে করে। 


অতীব আনন্দ কথ মগ্ডিত মায়ায় ॥ 


ও 


জ্ঞানের প্রধান দ্বার মনের ভিতরে ॥ 


১৪৩. 


১৪৪... . .. ই্ীম্ভাগবত। .. ... .... [ছৃতীর 
এমতে হইলে এই দেহের গঠন । কেহ কিছু কম নহে প্রীহরি সকাশ। 
ঈশ্বর করেন তিনলোকের স্জন ॥ সকলেই পূজে তারে পৃরাইতে আশ ॥ 
মস্তকে ছ্যুলোক রয় পদেতে ভূলোক। বিছুর ছুঃখের কথা কি বলিব আর। 
নাভিতেই প্রকাশিত অন্তনীক্ষে লোক।  যোগমায়া মুগ্ধ সবে না করে বিচার ॥ 
তিনলোক সত্ব রজঃ তমোগুণে রয়। । শুনিলে অজ্ের শ্রদ্ধা কভু নাহি হয়। 
সখ দুখ মোহ তাহে অনুষ্ভূত হয় ॥ ' কালকম্ম শক্তিমান হরি তেজময় ॥ 
তিনলোক স্রান্তর করযে নিবাস। শ্রদ্ধ।' না হইলে ভক্তি কোথ! পাবে বল। 
স্্রান্থুর ইন্ডরিয় ও রিপুতে প্রকাশ ॥ নিরূপণ হবে কিসে চিত্ত বে চঞ্চল ॥ 
ঈশ্বর সত্থায় রহে দেবতা সকলে । তথাপি যেমন মতি বিশ্বাসের ভরে। 
এ কারণে স্বর্গলোকে নিবসয় বলে ॥ , বলিন্ু যেমন কৃষ্ণ শিখান অন্তরে ॥ 
তামসের মহাস্থষট্ি পশুর জনম। অপবিত্র দেহী আমি তদ্রপ বচন। 
মনুষ্যের ব্যবহার্য বস্তুর স্বজন ॥ ৷ করিনু পবিত্র করি ্রীহরি ভজন ॥ 
ভূলোকে করয়ে বাদ যত পশুগণ। ইহাতে আমার লাভ আছে মহাশয় । 
তাহাদের উর্ধ দৃষ্টি নহে কদাচন ॥ জ্ঞানদানে জ্ঞানবৃদ্ধি গুণীগণে কয ॥ 
ভূত ও পিশাচ যত কুদ্র অনুচর। বিশেষত ভক্তিভরে যদি কোন জন। 
অন্তরীক্ষ লোক বাস করে নিরস্তর ॥ করেন হরির গু শ্রবণ কীর্ভন ॥ 
বিভুর হইল এবে ক্রিয়া সমাপন। তাহাতে সে পায় পুণ্য অনন্ত অক্ষয়। 
প্রজাবর্গ ক্রমে তবে হইল স্থজন ॥ অবহেলে কৃষ্ণলোক পায় নিঃসংশয় ॥ 
মুখেতে ব্রাহ্মণ গ্রে লইল জনম । বিশ্বাসে যে শুনে সেই শ্রীহরি কথন। 
বর্ণের প্রথম গুরু সে হেতু গণন ॥ বিষ্্লোকে তার অন্তে নিশ্চয় গমন ॥ 
ক্ষত্রিয় বিভুর হয় হস্তে উৎপাদন। কি বলিব হে বিদুর অনন্ত মহিমা। 
্রাহ্মণের আজ্জাকারী হয় সেইজন ॥ . চারিবেদে ধার নাহি পায় কোন সীম! ॥ 
বাহুবলে নান! রাজ্য করিতে রক্ষণ । যোগেতে বিপক বুদ্ধি আপনি সে বিথি। 
করিলেন বিড়ু আজ্ঞ। বেদের বচন ॥ বুঝিতে নারেন মায়া আর সেই নিধি ॥ 
্রাক্মণে রাখিল ধর্ম ক্ষতিয়ে রক্ষণ । শ্রীহরি রচিত মায়া আশ্চর্য আকার। 
উরুতে করেন তিনি বৈশ্য উপাদন ॥ ঈশ্বরে বুঝিলে বম তাহে বুঝা ভার ॥ 
বাণিজ্য ও কৃষিকার্ধ্য করিবে সে জন। মায় করে নিজবলে শ্রীহরি মোহন। 
যাহাতে পালিত হয় অপর বরণ ॥ তার রূপে তিনি মুগ্ধ অন্ুত কথন ॥ 
ভগবান পদে শুদ্র পরে জন্ম লয়। আপনার গড়া চিতে আপনি মোহিত। 
সকলের সেব৷ কর্ম তাহার নিশ্চর ॥ অপরের কিবা সাধ্য বুঝিতে নিশ্চিত ॥ 
গুজব! লাগিরা! হরি তাহার উপর। হউন ছুক্ঞেয় হরি প্রেম কর তায়। 
পূর্বে স্থঙ্টে আছিলেন সন্তোষ অন্তর ॥ উদ্দেশে প্রশাম কৈনু সেই রাঙ্গ। পায় ॥ 
বিভু হতে সকলের হইল উৎপত্তি । আর দেখ হে বিছুর বুঝিয়া আপন। 


রক্ষণ করেন তিনি সর্ব্ব ধর্ম মৃত্তি ॥ 


এ দেহে ক্ষমত। কত ধরে সেই মন ॥ 


তৃতীয় বন্ধ] 
যার বলে বাক্যচয় অর্থেতে প্রচার। 
তাহারি ক্ষমত! কত সর্ব সারাৎসার ॥ 
বাক্য মন ধারে মম নারিল ধরিতে | 
অগোচর সেই বস্তু আমার বুদ্ধিতে ॥ 
এস সবে সেইজনে করি নমস্কার । 
যোগে ও বিশ্বাসে তার পাইব আকার। 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ। সার । 
অন্তরে ভাবহ হরি ভব মায়া পার ॥ 
ইতি বিরাটপুরুষের বর্ণন সমাপ্ত । 


বিছুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন । 
মৃত বলে শৌনকেরে শুন মহামতি । 
শুক মুখাম্ৃত বাক্য বিদ্ুর আরতি ॥ 
কহিলেন শুক তবে পাগুব-নন্দনে। 
বুঝ রাজ৷ পরীক্ষিত আপনার মনে ॥ 
এমতে মৈত্রেয় খষি করিলে উত্তর ৷ 
হৃষ্টান্ত বিছুর হন স্তস্থির অন্তর ॥ 
পুনরায় হৃদয়েতে উঠিল উচ্ছ্বাস। 
সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সকাশ ॥ 
মহরি মৈত্রেয় তুমি মহা জ্ঞানবান। 
কুষণ শিষ্য তুমি দেব জ্ঞানের নিদান ॥ 
পূর্বে যে তত্বের কথ। কহিলে আমায় । 
সমস্তে বিশ্বাস মোর নাহি রাখা যায় ॥ 
হয়েছে বিশ্বাস মোর কতক উপরে । 
বুঝাইয়৷ দেহ মোরে করুণ অন্তরে ॥ 
নিগুণ বেদাদি মতে সেই ভ্গবান। 
চিন্মাত্র স্বরূপ তীর বিশেষ প্রমাণ ॥ 
আমাদের সম তার নাহিক বিকার। 
গুণ ক্রিয়। সম্ভাষণ! কেমনে তাহার ॥ 
যদি খধি কহ তার লীলার সম্ভব । 
নিগুণ বিকার হীনে লীলা অসম্ভব ॥ 
বালকের শুদ্ধ জ্ঞান লীলা কেন করে। 
দুইটি উদ্দেশ ক্রমে সাধিবার তরে ॥ 


স্্ীমত্তাগব্ত ।. 


১৪৫ 

| খেলায় পূরায় শিশু নিজ অভিলাষ । 
দ্বিতীয়ে মনের 'ৃতি বিস্তারে বিকাশ ॥ 
ঈশ্বর ত শিশু নন নাহি অভিলাষ । 
আত্ম তৃপ্ত পূর্ণ তিনি স্বরূপে প্রকাশ ॥ 
অসঙ্গ লিপ্নতা তাহে সম্ভব না হয়। 
সঙ্গহীন সেইজন এক! একে রয় ॥ 
নিজগুণে ভগবান স্থজিলেন মায়া । 
যাহাতে হজিত হয় এই বিশ্ব কায়া ॥ 
সেই মায়াবলে সৃষ্টি রক্ষা আর লয়। 
পরিতৃপ্ত মন ইথে নহে মহাশয় ॥ 
জীবের স্বরূপ মাত্র সেই ভগবান । 
দেশ কাল অবস্থায় ন! হয় প্রমাণ ॥ 
অবিলুপ্ত বোধ শক্তি হয় সেই জন। 
অবিগ্যার সহ তার কিরূপে মিলন ॥ 
আপনিই জ্ঞাতমাযা জ্ঞানীর বচন। 
কোন বর্ণে বিভিন্নেতে তীহার মিলন ॥ 
অদ্বিতীয় যিনি হন এক ভগবান। 
চিৎরূপে জীব দেহে তার অবস্থান ॥ 
জীবের আনন্দ ভ্রংশ হয কেন তবে। 
কম্ম্মাী জন্য ম্েহ তার কিরূপে সম্ভবৈ ॥ 
মুগ্ধ হয়ে আছি বিভে। তোমার বচনে। 
বুঝাইয়। দাও মোরে প্রণমি চরণে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ। সার। 
বিদুরের প্রশ্ন কথা অতি চমৎকার ॥ 

ইতি বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত । 


মৈত্রেগের দ্বিতীগবার উত্তর । 
মৃত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন । 
বিদুরের প্রশ্ন কথ। করিলে শ্রবণ ॥ 
শুক মুখাম্ৃত সার ভাগবত কথ | 
উত্তর শুনহ তার পবিভ্র সর্ববথ। ॥ 
শুকদেব কহে সেই পাশুব রাজনে। 
মৈত্রেয় উত্তর শুন অবহিত মনে ॥ 


৯৪৬, 


বিশ্মিত সে মহামুনি শ্রবণে হয়েন ॥ 
আশ্চর্য্য প্রশ্নের ভাব বিছ্ুরে প্রকাশ। 
অবশ্য উত্তর এর দিবার প্রযাস ॥ 
কিছু পরে করি খাষি বিশ্ময় বর্ধন । 
উত্তরার্থে কহিলেন পরের বচন॥ 

হে পাগুব জিজ্ঞাসিলে সর্ববতত্ব সার । 
এই কথ! মনে মনে করিয়া বিচার ॥ 
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি সদামুক্ত রন। 
হীনত। তাহার কিসে কিসে বা! বদ্ধন ॥ 
শুন বুদ একমনে তাহার উত্তর | 
আত্মযুক্তি বলে তব বুঝাব বিস্তর ॥ 
অবিদ্যা সম্বন্ধে হয় দুঃখ ও বন্ধন । 
'বিচার করিলে তার হবে নির্ধারণ ॥ 
স্বপ্রকাশ সেই ঈশ মায়া ও প্রকাশ । 
মায়! স্বীয়বলে করে তাহে অপ্রকাশ ॥ 
প্রকাশ বিরোধী তার সেই মায়া হয়। 
ব্রহ্মার সম্বন্ধ কিসে মায়াতে নিশ্চয় ॥ 
কহিব সে কথা পরে তর্ক ত্যাগ করি । 
তর্কে নান! দোষ আসে যুক্তি বলে হরি ॥ 
ব্রহ্মা শক্তি নামে মায়! বেদেতে প্রকাশ । 
তাহাতেই স্বরূপ তীর জ্ঞানীর আভাষ ॥ 
আশ্চর্য মারার ভাব কে বলিতে পারে। 
না মরিয়া মৃত্যু ভাব পুরঃষে নেহারে ॥ 
স্বপনে যেমন নিজে কাটে নিজ শির। 
মায়াবলে সত্য মিথ্যা মিথ্যা সত্য স্থির ॥ 
জলেতে চন্দ্রের বিশ্ব হইলে পতিত । 
জলকম্পে বিদ্ব মাত্র হয় স্বকম্পিত ॥ 
আকাশের চন্দ্র বংস আছে সদা স্থির। 
কিন্তু তার বিদ্ব দেখ সতত অস্থির ॥ 
আত্ম! ও তত্রপ হয় ঈশ্বরের ছায়া । 
দেহে বিশ্বরূপ পড়ে নাম. তার মায়া ॥ 
অনিত্যই মাধ ধশ্ঝ শাস্ত্রে নির্ধারণ। 
সর্বদাই ছুঃখে স্বখে রয়েছে বন্ধন ॥ 


_ জ্বীমন্ভাগন্যত। । 


টগন্থং তৃতীয় স্ব 


| তাহার পড়িয়া! আত্ম! তদ্রপ দেখায়। 
মায়াতেই ছুঃখ বন্ধ নাহিক আত্মায় ॥ 
অতএব মায়! ত্যজি দেখিলে ঈশ্বর । 
জ্ঞানী পাষ আত্মজ্ঞান ভাবিলে অন্তর ॥ 
নিরৃততি ধশ্মেতে যেই হয় হৃনিরত। 
ভগ্বানে ভক্তিযোগে হয় যেই রত ॥ 
বাস্থদেব করে তার উপর করুণ! । 
'নাস্স্য ভাবন! তায় বায় ক্রমে হানা ॥ 
অনাস্থ্য মায়াতে করি তাহা হ'তে দূর । 
ভক্তেতে সাক্ষাৎ করে সে বৈকুষ্ঠ পুর ॥ 
ইক্জ্রিয় ত্যজিলে ক্রমে বাসনা করম । 
তবে ক্লেদ দুর হয় তার সহ ভ্রম 
ভ্রম দূরে দেখ ঘায় আত্মা তেজবান। 
কেমন রহেন তিনি হরিতে শয়ান ॥ 
মুরারীর ছেন গুণ যে করে শ্রবণ । 
বিশেষ রূপেতে ক্লেশ হয় নিবারণ ॥ 
শ্রবণ কীর্তন ঘদি নাহি করে নর। 

| হরিপদে অন্রাগ করে নিরস্তর ॥ 

| কত ফল তার লাভ বলা নাহি যায়। 

| ছি হেন বন বিশ্বে যাহা নাহি তায়। 
| উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ! সার। 
! শুনিলে সংসারবাসী হইবে উদ্ধার ॥ 

| ইতি মৈত্রেয়ের দ্বিতীরবার উত্তর সমাপ্ত 





বিভরের মৈত্রেয স্ততি ও তৃতীয় প্রশ্ন। 
সৃত কহে শুম ধষি শৌনিক শ্থজন। 
কি বলেন সেই শুক অপূর্ব কথন ॥ 
পাণগুব রাজনে শুক করি সন্বোধন। 
কহিলেন শুন রাজ। স্থির করি মন ॥ 
বিদুর করিয়। ঘোড় আপনার কর। 
কহ বিভে। ! তব চিত শ্রীকৃঞ্চে নির্ভর ॥ 
তব বাণী অসি বলে ছেদিনু সংশয় । 
বুঝিলাম বদ্ধ মোক্ষ এবে কারে কয ॥ 
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সে হেতু কাতর অতি আমার অন্তর | 
বদ্ধ ত্যজি কিসে হুব মোক্ষ পথচর ॥ 
বুঝিলাম এই ভাবে করহু শ্রবণ । 
বলিলেও স্থির হৃদি শান্তি পায় মন ॥ 
অবস্ততে বস্ত জ্ঞান স্বপ্নে যথা হয়। 
আপনার শির বথ। আপনি কাটয় ॥ 
এই খেলা স্বপনের জাগ্রতের নয়। 
জাগ্রতে স্বপ্নের দৃশ্ঠ কিছু নাহি রয় ॥ 
অজ্ঞ।নের কার্য তাহ৷ স্বপ্নে সুপ্রকাশ। 
হরিতে বন্ধন ছুঃখ তেমনি আভাদ ॥ 
জাবেরে ভুলাতে হরি রচিলেন মায়া । 
সেই পাগয়ী করে গোপন সে ছায়া! ॥ 
অঘটন ঘটাইতে অত্যন্ত প্রথর। 
তাহাতেই বদ্ধ দৈম্ হয় হরিপর ॥ 

এই বিশ্ব মূল সেই নামেতে অজ্ঞান । 
অজ্ঞান মণ্ডিত মুল মায়া রূপবান ॥ 
যে জন এমন মাঝা বুঝয়ে আপনে । 
সেই জন স্বপ্প সম এই বিশ্বে গণে ॥ 
যেহ উপদেশ দেব করিলে প্রদান। 
অতীন উদ্জ্বল উহা! ইথে হয় জ্ঞান ॥ 
ইহাতেই দুর হ'ল আমার সংশয়। 
সংশয়ে পাড়িয়! পূর্বে কত কষ্ট হয় ॥ 
অল্পজ্ঞ হইলে হয় উদয় সংশয় । 
তাহাতেই মহা কষ্ট দেয় মহাশয় ॥ 
একেবারে অন্ঞ যেই সুখী সেই জন। 
আর সেই স্থখী যার ঈশ্বর মিলন ॥ 
আর যেই কহে মূর্খ ন। জানে ঈশ্বর। 
সংশয়ই করে দগ্ধ তাহার অন্তর ॥ 
অনাত্স প্রপঞ্চ এই নেহারি নয়নে । 
সত্য বস্তু বলি বোধ হয় মনে মনে ॥ 
কিন্তু সেবি হে মৈত্রেয় তোমার চরণ। 
অনিত্য যে এই বিশ্ব করিনু ধারণ ॥ 
মনে হয় এ জগত প্রপঞ্চ অজ্ঞন। 
দূরে হ'লে অল্পে তাহা করি অনুমান ॥ 


শ্রীমস্তাগবত। ১৪৭. 


। আপনার উপদেশ মন মধুকর। 

হরি পাদপদ্মে গিয়া বসিবে সত্বর ॥ 

সংসারের মায়া বুঝি হ'ল মোর দুর । 

প্রেম মধুপানে বুঝি পাই হরিপুর ॥ 

অতি শুভাদৃষ্ট মোর বুঝিলাম মনে । 

। অতি অল্প স্তবে তুষ্ট করিনু আপনে ॥ 

। সামান্য কথায় তব হয় আক্মজ্ঞান। 

এ হেন পুরুষ কভু না করে সন্ধান ॥ 

বিষুলোক পথ রূপ তুমি মহাজন । 

| ভবাদৃশ জন সদ! সেবে নরগণ ॥ 

| এমন স্থানেতে যদি হয় কারো বাস। 

| হরিকথ। শুনি তার মোহ হয় নাশ ॥ 

। মোহ নাশে প্রেমে হয় আত্ম সন্দর্শন। 

৷ এমন সুখের স্থান না মিলে কখন ॥ 

! আর এক কথ! দেব জিজ্ঞ।সি তোমায় । 

: বুঝিযা৷ উত্তর দিবে ত্বরিতে আমায় ॥ 

' কহিলেন পূর্বে মোরে যে ভাবে কথন। 

: তাহাতে করিন্ু আমি এই বিবেচন ॥ 

. মহদাদি তত্ব আগে করিয়া স্থজন। 
তাহাতে ইন্দ্রিয় বিভু করেন মিলন ॥ 

' অনন্তর সেই বিভু মহত্তত্ব ল'য়ে। 

। ব্রহ্মাণ্ড জেন তার মাঝারেতে র'য়ে ॥ 

, বিরাট শরীর সেই ব্রহ্ধাণ্ডে কহয়। 

। ব্রহ্ম সে বিরাট মাঝে প্রবেশ করয় ॥ 

. বিরাট দেহেতে গিয়। ব্রহ্ম মহাজন । 

1 বৈরাজ- পুরুষ নামে স্থবিখ্যাত হন ॥ 

। বেদেতে তাহার কথ। অনেক আছয়। 

৷ অনন্ত তাহার হস্ত পদ উরুদ্য়॥ 

| সর্ববাঙ্গে রয়েছে লিপ্ত এ চৌদ্দ ভূবন। 

| ইন্দ্রিয়, ইন্ড্রিয়দেব তাহাতে গণন ॥ 

৷ দশ প্রাণ তিন ভোগ ভাহাতে আছয়। 

। কহিলেন এই সব পূর্বে মহাশয় ॥ 

৷ এক্ষণে বিডূতি তার করহ বর্ণন। 

। কোন কোন ভাবে তারে করিব চিন্তন ॥ 





ররর ররর 
তাহাতে জন্মিল থা যত প্রজাগণ। 
কেবা তারা ঘাহে ব্যাপ্ত সকল ভূবন ॥ 
কেমন স্থজিত সর্গ অনুসর্গ আর। 

মনু আর মন্বস্তরা! করহ বিস্তার ॥ 

আর তার বশ আর বংশোদ্ভব জন। 
সবার চরিত ধষি করহ বর্ণন ॥ 

ভূমির অধেতে উর্ধে আছে যত স্থান। 
বল দেব তাহ! কিছু সছ পরিমাণ ॥ 
দেবতা মনুষ্য আর পশু বিহঙ্গম। 

জন্মের কারণ বলি ঘুচাও মরম ॥ 

জরায়ুজ গর্ভাগুজ স্বেদজ সকল। 
উদ্ভিজ্জের কথ! দেব বল মোরে বল ॥ 

. কি ভাবে এ সবে দেব করিলে স্জন। 
প্রকাশ করিয়া বল আমারে জুজন ॥ 
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। 
হরি যদি সৃষ্টি স্থিতি গরলয় করয় ॥ 
অবশ্ঠ আশ্রয় শেষে করেন সৃজন । 
কোথায় কেমন তাহা করহ কীর্তন ॥ 

রূপ শল স্বভাবেতে বর্ণ বিভাজন । 
আশ্রম ধন্মের কথ। করহ বর্ণন ॥ 
ধাধিগণ জন্ম কণ্ধ বেদ কথ। সার। 

করহ বর্ণন বিভে! ! যজ্ঞের বিস্তার ॥ 
ভগবান যেই জ্ঞান করান বর্ণন | 

তার সহ সা্যযোগ করহ কীর্তন ॥ 
আরো প্রশ্ন আছে মোর জিজ্ঞাসিতোমায়। 
পাষণ্ড প্রবৃভি বল বৈষম্য মায়ায় ॥ 
কোথায় সঙ্কর জাতি কোথা তার স্থান। 
জীবগণের কিবা গতি করহ বর্ণন ॥ 

কোন জীবে কোন গুণ কিবা কর্মে গতি । ! 
কিনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় রতি ॥ 
কৃষি বাণিজ্যাদি নীতি দণ্ড আদি সার। 
যে থে কার্যে যে ঘে বিধি শাস্ত্রের বিচার ॥ 
তির বিধান দেব করহু গাকাশ। 
আদ্ধ বিধি পিভৃর্গ কর স্প্রকাশ ॥ 


স্রীস্তাগবত। 
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1 কাল চক্রে যথ৷ গ্রহ নক্ষত্র সংস্থান। 
তপস্য! ও ইফ্টাদি যাগ ফলের বিধান ॥ 

। বানপ্রস্থ ধন্মের কি আছয়ে কখন। 

1 বিপন কালে পুরুষের কিবা অনুষ্ঠান ॥ 

| কহ দেব হেন কথ| করিব শ্রবণ। 

। জগত হিতার্ণে কর কৃপা বরিষণ ॥ 
কোন পথে গেলে তুষ্ট সেই জনার্দন । 
জীবের মুক্তির তরে করহ বর্ণন ॥ 
দুইটি ধর্মের কথা জগতে গ্রচার। 
বল দেব সুস্থ হোক পরাণ আমার ॥ 
যে গুরু ছুঃখীর প্রতি হন কৃপাবান। 
অনুগত শিষ্য পুরে দেন জ্ঞান দান ॥ 

: আমি অনুগত তব তৃমি মহাজন। 

: করহ প্রাশ্মের ভাব উত্তরে বর্ণন ॥ 

৷ আর কথ! আছে মোর শুন মহাশয় । 

' কত রূপে হয় বল তত্বের প্রলয় ॥ 

৷ প্রলয়ে শুইলে সেই কর্তা ভগবান। 

' তার সহ কয় জন করেন শয়ান ॥ 

রি 
ঈশ্বর স্বরূপ কহি পৃরাও প্রয়াস ॥ 
উপনিষদের মতে জ্ঞান কিবা হয়। 
গুরু শিষ্টে প্রয়োজন কিবা মহাশয় ॥ 
জ্ঞানীগন বলে হেন সে জ্ঞান সাধন । 
তন্ব উপদেশ মোরে কর প্রকাশন ॥ 
নিম্পাপী আপনি দেব করুণা-সাগর । 

1 ইথে তব পুণ্য লাভ আগার উপর ॥ 

। জ্ঞান যদি না হইল তক্তি কিসে হয়। 

: ভক্তি ন। হইলে কোথ। বৈরাগ্য নিশ্চর ॥ 
। আপন। আপনি কভু না হইতে পারে। 

| কভু কেহ পারে নাই এ তিন সংসারে ॥ 
। আমি মহা মোহে অন্ধ থাকি অন্ধকারে । 
নয়ন থাকিতে দৃশ্য ন! পাই প্রকারে ॥ 

তুমি সূর্ধযরূপে দেখা দাও ধাধিবর। 

দুর হোক অন্ধকার শুনিয়া উত্তর ॥ 


. সতীয স্্ধ] 2 
অবতার কর্্দ যাহা করেন শ্রীহরি। 
সেই তত্ব জানিবারে অভিলাষ করি ॥ 
সেই হেতু এই প্রশ্ন করিনু আপনে । 
উত্তর করুন দেব স্বরূপ বর্ণনে ॥ 
অঙ্গ সহ চারি বেদ পাঠ যজ্ঞ দান। 
বথাবিধি তপ্ত! ও ব্রত অনুষ্ঠান ॥ 
এ সকল একাংশের তুল্য নাহি হয়। 
তত্ব উপদেশ জীবে দেয় যে অভয় ॥ 
তত্ব উপদেশে মহা জীবের অভয়। 
গুরু ন! সহায় হ'লে বৃথ! সমুদয় ॥ 
এতেক বলিয়। তবে বিছুর স্মতি | 
স্থির হ'য়ে বফিলেন করিয়া! প্রণতি ॥ 
এ হেন পুরাণ বাক্য বিছুর স্থজন। 
মৈত্রেয় উপর প্রশ্ন করেন বর্ষণ ॥ 
পৌরাণিক কথা বলি ফল তাহে হয়। 
হুরিকথা পদে পদে তাহাতে রহয় ॥ 
অতএব মহারাজ শুন পরীক্ষিত। 
মৈত্রেয়ের সে উত্তর হ'য়ে অবহিত ॥ 
বিছুরের কথা শুনি মৈত্রেয় সুজন । 
হুইল আনন্দ হুদে প্রফুল্ল বদন ॥ 
প্রফুল্ল বদনে চাহি বিছ্বরের পানে। 
মৈত্রেয় উত্তর দেন শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
শুনিলে ঘুচিবে ভবে মোহ অন্ধকার ॥ 
ইতি বিদবরের তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত । 


মৈত্রেয়ের তৃতীয়বার উত্তর । 
সৃত কহে হে শৌনক আর খিগণ। 
শুক মুখাম্বত বাক্য করহ শ্রবণ ॥ 
মৈত্রেয় কছেন তবে বিছুর সজনে । 
ধন্য তুমি হে বিদুর হরি আরাধনে ॥ 


৯১ 


জ্্রীমন্ডভাগবত। ১৪৯ 


পুরুবংশে ধর্ম রূপে জনম গ্রহণ। 

সেই হেতু মান্ত করে তোম! সাধুজন ॥ 

তোমাতেই বিরাজিত হেরি নারায়ণ । 

তাই তব হৃদে জাগে প্রেম অনুক্ষণ ॥ 

যে প্রশ্ন করিলে তুমি সর্বদা নৃতন। 

অজিতের কীণ্ডি পুষ্প হতেছে বর্ষণ ॥ 
সামান্য বিষয় মুখে করিয়া প্রয়াস। 
মহাদুঃখে নারায়ণ করে হা হুতাশ ॥ 
করিবারে তাহাদের ছুঃখ নিবারণ । 
ধাধিগণে ভগবান ( বিষ ) বলেন যেমন ॥ 
ভাগবত যে পুরাণ মহা উপদেশ। 

: বলিব তাহাই তোমা করিয়া বিশেষ ॥ 

| অতএব স্থির মনে করহ শ্রবণ । 

ভাগবত-কথা আমি করিব কীর্তন ॥ 

1 একদ। পূর্বেেতে দেব মহা! সন্কর্ষণ। 
প্রদীপ্ত জ্ঞানেতে মাখা তাহার কিরণ ॥ 
উপবিষ্ট হন যবে পাতালের তলে। 
কিবা সেই মহাপুরী রয় মায়াবলে ॥ 
সনৎকুমার আদি যত খধিজন। 
তাহার নিকটে সবে করিয়া! গমন ॥ 
এই ভাগবত কথ! জিজ্ঞাসেন তায় । 
বাস্থদেব তত্ব ঘাহে পাতায় পাতায় ॥ 

৷ পাতালে বাইয়া সেই মহাখধিগণ। 

৷ আপন আশ্রয়ে স্থিত হেরে নারায়ণ ॥ 

। তাহারেই বাস্তদেব যোগীজনে কয়। 

| অপূর্ব সে মতি তার মানস মোহ ॥ 

! পদ্মের সমান আঁখি ছিল নিমীলন। 

| মুনিগণ আগমনে হ'ল উন্মীলন ॥ 

| গঙ্গ! মধ্য দিয়া তাঁরা সত্য লোক হ'তে। 
শুনিতে ভাগবত কথা বান পাতালেতে ॥ 
শ্রীপতি কামুকী বত নাগরাজ সুতা । 
প্রেমভরে পাদপদ্ম পূজে ভক্তিঘুতা ॥ 
কাহার এলায়ে বেণী ছুলিছে কবরী। 
অঙ্গের কুস্কুম কার মুছে গেছে মরি ॥ 








কাহার মুছিষা গেছে নয়ন অঞ্জন। উপেন্্র রচিল গীত হরি কথা সার । 
কেহ বা! ভুলিয়া! গেছে তিলোক রঞ্জন ॥ বুঝিলেই তরে সবে অসার সংসার ॥ 
কেহ ব! উলঙ্গ কেহ হাসে নাচে গায়। ইতি মৈত্রেযের উত্তর সমাপ্ত । 
ভক্তি পুষ্পে কেহ মগ্ন চরণ পৃজায় ॥ 

চরণ সরোজ শোতা৷ নেহারি নয়নে । 

মুগ্ধচিত্ত মুনিগণ হয়েন আপনে ॥ মৈত্রেয়ের তৃতীয় উত্তরে জগত প্রকাশ বর্পন ৷ 
হাতে সব জটাভার করিয়া ধারণ । একমনে শুন বৎস বিদ্ুর সজন। 
গঙ্গাজলে সিক্ত ছিল স্নানের কারণ ॥ হরিকথা ভাগবত করিব বর্ণন ॥ 

হরি পাদপন্ম স্পর্শ করিয়া! জটায়। একার্ণবে মগ্ন ছিল আগে ত্রিসংসার। 
করযোড়ে বিজু প্রতি সবে মিলে চায় ॥ সর্ববভূত মহত্ত্ব জলে একাকার ॥ 
নয়নে শ্রীহরি হেরি গুণগান করি। চিৎশক্তি ল'য়ে সেই প্রভু নারায়ণ। 
অনুরাগে ভ্রম বাক্য ফেলিল উচ্চারি ॥ পাতিয়া অনন্ত শধ্যা করেন শয়ন ॥ 
শিরেতে মুকুট তার মণিতে মণ্ডিত। কিব। অপরূপ রূপ করেন ধারণ । 
করেন অনন্ত তাহে ফণা সংযোজিত ॥ কল্পনাও নারে তাহ! করিতে চিন্তন ॥ 
এমন শোভিত হরি হেরি মুনিগণ। প্রফুল্ল কমল ঘথ! ভাসে সরোবরে। 
জিজ্ঞাসিল ভাগবত বিধান কেমন ॥ নিদ্রা নিমীলিত আখি বদন উপরে ॥ 
এতেক আরতি শুনি দেব সন্কর্ষণ। হাসি হাসি মুখখানি আনন্দেতে মাথা । 
কহিলেন তাহাদের অপূর্বব বচন ॥ শারদ আকাশে যেন প্রকাশিত রাক। ॥ 
নিবৃততি ধর্মেতে থা সকলে নিয়ত। নাহি চেষ্টা নাহি ক্রিয়া স্থিরেতে বিরাজ । 
সেই মত শাস্ত্র হরি কন ভাগবত ॥ মায়ার বিলাদ নাহি অদ্বিতীয় সাজ ॥ 
যেই ভাগবত শুনি সনৎকুমার। এমন ভাবেতে হরি করিল শযন। 
স্বীয় শিষ্য সাংখ্যায়নে দিলেন আবার ॥ শব্দ স্পর্শ রূপ রস করেন ধারণ ॥ 
পরমহংসের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি। মহাভূত সুক্ষ হ'য়ে জীবাজ্মাতে লীন। 
মহাযজ্ঞ পরায়ণ গুরু মুখে শুনি ॥ লিঙ্গ দেহ ল'য়ে তার স্ব অঙ্গে শোভন ॥ 
সেই ভাগবত খষি করিয়া আখ্যান। এমন করিয়। শেষে ল'য়ে শক্তি কাল। 
স্বীয় শিষ্য পরাশরে করিলেন দান ॥ জগতে যাহার বল অতীব বিশাল ॥ 
বৃহস্পতি আজ্ঞামতে সেই পরাশর। কহিলেন তাহে হরি করিতে প্রবেশ। 
পুলস্ত্য নিকটে লভি বক্তৃতার বর ॥ আজ্ঞামতে তাঁর অঙ্গে প্রবেশিল শেষ ॥ 
উপদেশ দেন মোরে সে মহাপুরাণ। অগ্নি ধুম রহে যথা কাষ্টের ভিতরে । 
সেই বস্তু আজি তোম! করিব আখ্যান সব শক্তি ল'য়ে হরি রন জলোপরে ॥ 
অন্ুব্রত বট তূষি শ্রদ্ধালু অতীব। চতুর্মাগ সহত্র বংনর পরিমাণ । 

এই ভাগবত বলে উদ্ধারয় জীব ॥ জ্ঞান শক্তি সর্বব হরি যোগনিদ্র। যান ॥ 
এই ভাগবত হয় সর্বব শান্তর লার। যোগ নিদ্রা কালে স্বীর দেহে নারায়ণ । 
নিলে সংসারচ্ছেদ হইবে তোমার ॥ নীলবর্ণ সর্ববলোক করেন দর্শন ॥ 


তীর সদ), 
যোগনিদ্র! ভাঙ্গি হরি হয়ে জাগরিত। 
ইচ্ছেন পুনশ্চ যাহে জগত স্জিত ॥ 
তাহাতে বিলীন আত্ম! লাগি জাগরণ । 
কালাখ্য শক্তিরে অগ্রে করেন পীড়ন ॥ 
অনস্তর কাল শক্তি হয় জাগরিত। 
করেন সকলে তারে দৃষ্টি প্রণোদিত ॥ 
অনন্তর সেই সুক্ষ তম্মাত্র নিশ্চয়। 
শ্রীহরি ইচ্ছায় কর্মে জীব স্থষ্টি হয় ॥ 
কালবশে হরি যবে করেন ঈক্ষণ। 
সকলে তাহাতে পায় চৈতন্য জীবন ॥ 
সকলে প্রবুদ্ধ হেরি সেই নারায়ণ । 
রজোগুণী কালে নাভি করেন ভেদন ॥ 
কাল দ্বারা জীবগণে কর্ম বোধ হয়। 
এমন যে কাল ল'য়ে হরি মহাশয় ॥ 
আপনার গর্ভ হ'তে করেন প্রকাশ। 
এক মহা! পদ্ম কোষ অতীব সুবাস ॥ 
জলরাশি আলো! করি প্রদীপ্ত কিরণে। 
সেই কোমে হরি রন আপনার মনে ॥ 
এই হেতু আত্ম যোনি হরি সবে কয়। 
আপন৷ সম্তৃত বলে শুন মহাশয় ॥ 
সেই পদ্মে শোভা করে এই তিন লোক। 
আপনি তাহার মাঝে লইয়া গোলোক ॥ 
হরি রূপ ত্যজি হরি হইলে বাহির। 
বেদময় বিধাতা সে করে তবে স্থির ॥ 
ইন্ডি মৈত্রের উত্তর সমাপ্ত । 


বরঙ্ধার চতুদ্সথ ধারণ ও শ্রী সন্দশন | 
সুত কহে শৌনকেরে করি লন্োধন। 
শুন খঘি এক মনে শুকের বচন ॥ 
সন্থোধিয়া কহে শুক পাণুবংশধরে। 
: মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে ॥ 
বিছুরে বুঝাতে তবে মৈত্রেয় হুজন। 
কছিলেন বিধাতার জন্মের কথন ॥ 


ণ স্্ীমস্তাগবত । 


| এক্ষণে কহেন তিনি যে নব সংবাদ। 
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: মৈত্রেয় কহেন তবে বিছুর সজনে । 

| বিধাতার জন্ম ক্রিয়া শুন এক মনে ॥ 

[ কমলে আপনি জন্মি সেই নারায়ণ । 

| ধরিলেন নিজ নাম ব্রহ্ম! পল্মাসন ॥ 
পদ্মেতে বসিয়া বিধি হেরেন নয়নে । 
জলে পদ্মবকোষ রহে কেমন বিধানে ॥ 
সম্মুখে না দেখি কিছু দেখেন অপরে। 
উভয় নয়ন তার নানা স্থানে ফিরে ॥ 

| শূন্ত স্থলে শ্রীবাদেশ করি সঞ্চালন। 
প্রতিদ্িকে একবার ফিরান নয়ন ॥ 
চারিদিকে হেরিলেন বসি পল্মাসন। 
লভিলেন আঁপনার চারিটি আনন ॥ 
মরি কি মোহন শোভ। হইল তাহার । 
রক্তিম কোরক যেন জলে শোভ। পায় ॥ 
চারি মুখে অষ্টডুরু আটটি নয়ন। 

! অর্ধ শশাঙ্কের সম কপাল ভূষণ ॥ 

1 শিরে জটা শোভে যেন গাঙ্গিনীর নীর। 

| আ্োত-বেগে বহি যায় পর্ববত প্রাচীর ॥ 

। অপরূপ রূপ সেই ধরি নারায়ণ। 

। চারি মুখে চারিদিকে করেন দর্শন ॥ 

: প্রলয়ের বায়ু বেগে কম্পিত সাগর । 

: ভীষণ তরঙ্গ তাহে উঠে তর তর ॥ 

: অতি ঘোর অন্ধকার বিহনে মিহির । 
প্রলয় পয়োধি শব্দে সতত অস্থির ॥ 

: প্রবল মেদিনী গ্রাসি তরঙ্গ নিচয়। 

' স্সমেরুর চূড়া মেন ভ্রমণ করয় ॥ 

" এ ভীষণ জলোপ'রি কমল আমন । 
তদুপরি এক ব্র্ধ। রহেন শোভন ॥ 

 নাভাঙ্গে পদ্মের নাল তরঙ্গ তাড়নে। 

' না কাপে কিঞ্িৎ পন্ম প্রচণ্ড পবনে ॥ 

' ভুবনের কোৰ পন্ম জলোপরি রয়। 

' চারি মুখে তাহে ব্রদ্ধা একাই শোভত় ॥ 


১৫২  শ্ীমন্তাগবত। [তৃতীয় সন 
এ ভীষণ কাল আর এ ভীষণ স্থানে | যত জীব আমু সেই করয়ে হরণ । 
নাহিক বুঝেন তিনি কিছু অনুমানে ॥ মহাকাল নাম তার ভবের বচন ॥ 
সমুদ্রে তাসিছে পদ্ম অতি অসম্তব। ুনিলে ধাহাঁর নাম জীবে পায় ভয়। 
কোথা হ'তে হ'ল এই পদ্মের সম্ভব ॥ সে জন ব্রহ্ধার আমু করে দিল কয় ॥ 
এ সব দেখিয়া! ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে। এক বৎসর গত হ'ল লাগি অন্বেষণ । 
কোথা আমি মোর সৃষ্টি হল কি কারণে তথাপি না পান ব্রহ্মা! হেরিতে কারণ ॥ 
কোথা হ'তে এই পদ্ম হয় অধিষ্ঠান। পদ্মনাল হ'তে তবে হ'য়ে নিঃসরণ । 
কেমনে পাইন আমি ইহোপরি স্থান ॥ প্রকাশ হয়েন তিনি আপন আসন ॥ 
বিষ্ুুর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পল্মাসন। পুনশ্চ আসনে আসি বিধাতা আপনি। 
কেব! নিজে কিবা পদ্ম করেন চিন্তন ॥ পল্মাসনে বসি যোগ করে নৃপমণি ॥ 
সমুদ্রে ফুটিল পদ্ম অতি অপরূপ | সন্তত্ুখী বৃত্ভিবলে হ'ল শ্বাস জয়। 
জলেতে শিকড় রহে অতীব অনুপ ॥ চিত্তের সংঘমে করি সমাধি আশ্রয় ॥ 
অবশ্যই আছে কোন অধিষ্ঠান স্থান। এক বর্ষ ছুই বর্ষ ক্রমে শত গত। 

নচেৎ কিরূপে জন্ম লভিল বিধান ॥ করিলেন মহাযোগ হয়ে অবহিত ॥ 

সৎ বস্তু না থাকিলে স্থির কিসে রয়। শত বগসরের পরে বোধের প্রকাশ। 
আশ্চর্য্য বিষয় ইহা। ভাবিতে নিশ্চয় ॥ মহা জ্ঞানবীজ লভি পূর্ণ হৈল আশ ॥ 
নিন্সেতে পদ্মের হেরি সেই পন্মাসন। অন্বেষণে পূর্বের ধার না পান সন্ধান । 
জলজের নাল এক করেন দর্শন ॥ এবে বোধোদয়ে চিত্তে দেখিবারে পান ॥ 


অতি স্থদর্শন নাল কণ্টকে আবৃত। 
মাঝারে তাহার এক স্বল্প ছিদ্র স্থিত ॥ 
কোথা হ'তে সেই নাল হইল উদ্ভব । 
দেখিতে করিয়! ইচ্ছ৷ সেই পদ্মভব ॥ 
ছিদ্র মধ্যে করিলেন প্রবেশ তখন। 
করিবারে অধিষ্ঠান স্থান অন্বেষণ ॥ 
আপনিই নারায়ণ ব্রহ্মরূপে রন। 
নারেন এ জ্ঞান ব্রন্ধা করিতে ধারণ ॥ 
আপনা বিস্ৃতি ব্রহ্ম! সেই মায়াবলে। 
কোন জীব নাহি ভুলে সে মায়ার ছলে ॥ 
পন্মনালে প্রবেশিয়। সেই পগ্মাসন | 
খু'জিবারে রহিলেন আপন কারণ ॥ 
এ দিকে আপনি কাল স্বীয় কর্ম্মবশে। 
শতবর্ষ পরমায়ু ব্রহ্মার নিঃশেষে ॥ 
হে বিছুর আশ্চর্য্য সে কালের ক্ষমত!। 
বিধাতার স্থষ্ট হয়ে বিনাশে বিধাতা ॥ 


কিবা সে রূপের কথ করিব প্রকাশ। 
পদ্মের সদৃশ বর্ণ তাহাতে আভাস ॥ 
গৌর-রূপ গৌর-তেজ তাহে বিস্ফুরণ। 
একত্রে যেন মহাপদ্ম বন ॥ 
অথবা রাখিলে একে সহত্র কমল । 
সে বর্ণের কিছুমাত্র উপমার স্থল ॥ 
হেন অপরূপ সেই পুরুষ মহান | 
নাগরাজ দেহপ'রি আছেন শয়ান ॥ 
মরি কি অপূর্বব শোভ। ধরে ফণিরাজ। 
আদিম পুরুষ ঘাহে করেন বিরাজ ॥ 
বিশাল সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া । 
ছত্রাকারে শিরোপরি আছেন ধরিয়া ॥ 
দশ শত মণি শোভে সহত্র ফণায়। 
কিরীটের মণি প্রভা উজলিছে তায় ॥ 
উভ মণি তেজ মিশি রূপের প্রভায়। 
করিল প্রলয় কাল মহা আলোময় ॥ 


তীয়]... 
নির্মল গ্রভাতে যেন উদিত তপন। 
অথব! শরতে পূর্ণ শশীর শোভন ॥ 
কিবা সে মোহন রূপ বর্ণনে না যায়। 
মরকতে বেড়া গিরি যেন শোভ। পায় ॥ 
কোথা মরকত জ্যোতিঃ লাগিবে তথায়। 
অপমানে মণি গিয়া খনিতে লুকায় ॥ 
মরকত গিরি সম বিরাজে শ্রীহরি। 
নীবিতটে পীতাখর অতুল মাধুরী ॥ 
কোথা লাগে গিরিশূঙ্গে সান্ধ্য মেঘ শোভা! 
তদপেক্ষা পীতাম্বর অতি মনোলোভা ॥ 
শৈলের যগ্ভপি হয় স্থবর্ণ শিখর | 

অগণ্য সে গণনায় অতি শোভাকর ॥ 
হরির মুকুট কাছে নহে সে তুলিত। 
কিরীটের শোভ! তারে করে পরাজিত ॥ 
একে মরকত গিরি তাহে রত্ব শোভা । 
সোনার সরিৎ ঝরে অতি মনোলোভা ॥ 
কত সে ওষধি শোভে তরুলতা ফুল। 
বনমালা কণ্ঠে দোলে আনন্দে আকুল ॥ 
এ শোভার কাছে সেই মানে পরাভব। 
এ রূপের সর্ববথা তুলন! অসম্ভব ॥ 

যদি বেনু পর্ববতের হয় কর শ্রেণী। 
বৃক্ষ হয় পদচয় নদী তার বেণী ॥ 
তথাপি হরির হস্ত ন! হয় তুলন। 
অপরূপ পদ তার মুক্তিতে শোতন ॥ : 
কিবা পরিমাণ দিব হরির শরীর। 

তিন লোকে তাহা ব্যাপ্ত বুঝ যত বীর ॥ 
অঙ্গেতে শোভিত রহে নানা আভরণ। 
অপূর্ব অংশুক্‌ বস্ত্র তাহাতে শোভন ॥ 
আপনি আপনে হরি আছেন শোভিত। 
বাহশোভ৷ তার অঙ্গে রহে বিশোভিত ॥ 
কত বা কিরীট ভার কুগুল বলয়। 

কত শত নীলমণি পদ্মরাগ রয় ॥ 

কি কব নখের শোভ! না যায় কথন | 
চন্দ্রসম নখদাম চিন্ময় কিরণ ॥ 


১৪৬. 


কি 


1 
1 সে কিরণে মাথা তাঁর বিচিত্র আঙ্গুল। 


আঙ্কুলের শোভা লয়ে চরণ আকুল ॥ 
হেন শোভাযুক্ত ভার চরণ কমল। 
ভক্ত বাঞ্ছ। কল্পতরু দেন মুক্তিফল ॥ 
শর্মতিমতে যেইজন পৃজ। করে তার । 
তিনি পান এই হরি চরণ প্রসার ॥ 
কি কব বদন কথ! কিবা শোভা তায়। 
সর্ব-ছুঃখ-হর হাসি সদা দেখা যায় ॥ 
রক্ত উৎপলের ন্যায় রাঙ্গ। বিম্বাধর | 
প্রদীপ্ত কুগুল দোলে কর্ণের উপর ॥ 

| কোথা লাগে খগচঞচু সে নাস! সকাশ। 
ভুরু হেরি কামধেনু লাজে অপ্রকাশ ॥ 
হেরিলে সে মুখ হয় সর্বব ছুঃখ নাশ। 
মুক্তি তার করতলে হয় স্থপ্রকাশ ॥ 
যে জন ভক্তিতে পৃজে তাঁহার চরণ । 
সেই পায় চরণের স্বরূপ দর্শন ॥ 
চরণ সেবিলে মুক্তি লভি সেইজন। 
হরির সমীপে গিয়া উপস্থিত হন॥ 

, হুরি তারে ভক্ত বলি করি আলিঙ্গন । 

: অভিমত ফল দেন শ্রীমধুসূদন ॥ 

! হে বিছুর শুন শুন স্থির করি মন। 

| পুনরায় হৃদে তারে কর দরশন ॥ 

1 কদম্ব ও কেশর যথা স্থুনীত বরণ। 

। ততোধিক পীতবর্ণ হরির বসন ॥ 

৷ যেখল! নিতম্বে তাঁর শোভার আধার | 
 শ্্রীবতুসের চিহ্ন অঙ্গে বনমাল। হার ॥ 

1 কত কত শোতে তাহে রত্ব অলঙ্কার । 
1 রক্ত নীল পীতমণি বিবিধ প্রকার ॥ 

1 ভক্তের ধারণাযোগ্য রূপ হয় তাঁর। 

| যেবা যেই ভাবে হেরে পায় দেখা তীর ॥ 
! মরকত বৃক্ষ বদি হয় শাখাবান। 

1 কেমুরের সম যদি ফুলের প্রমাণ ॥ 

| সে কভু না হয় শো! শ্রীহরির করে। 
তাহার অধিক শোভ! কে়ুর নিকরে॥ 


১৫৪... জীমৃভীগবতি।............ তৃতীয়, 
চন্দনের মূল যথা নাহি দেখা যায়। | হাতে শোভে সুদর্শন অতীব দুর্ধর্ষ । 
তদ্রপ হরির মূল কেহ নাহি পায় ॥ বণিতে না পারি হরি যেন সে বিমর্ষ ॥ 
অব্যক্ত মূলের নাম প্রকৃতি কহয়। অনন্ত গ্রভাবী হরি তাহার মহিমা । 
যেবা যেইভাবে ভাবে তাহাতে মিলায় ॥ বধিবারে বিদুর কি পারে তার সীমা ॥ 
চন্দনের স্কান্ধে ঘা! রছে নানা ফণী। অনন্তর যোগবলে হেরি নাত্য়ণ। 
কার অজীগর নাম কার শিরে মণি ॥ আপনি কৃতার্থ হন সে চতুরানন, 1 
হরির মন্তকোপরি অনন্তের ফণ]। তখন মেলিয়ে ব্রহ্মা আপন নয়ন । 
মণির আলোতে যেন প্রকাশে জোছন। চাহিলেন চতুদ্দিক করিতে দর্শন ॥ 
যদি চাও পৃথিবীতে হরির দমান। একমাত্র সেই নাথ আর মহাবামু ৷ 
উপমায় একমাত্র চন্দন প্রমাণ ॥ মহাকাল দেখিলেন আর নিজ আয়ু॥ 
কেহ বা পর্ববত সম বাখানে তীহারে। নারায়ণ সহ পঞ্চ হইল গণন। 

প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর বিবিধ প্রকারে ॥ এই পঞ্চ ব্রহ্ম নেত্রে হয় নিরীক্ষণ ॥ 
পর্ববতে নিবসে যত জীব চরাচর। এত বলি কহিলেন মৈত্রেয় স্থধীর । 
হরির দেহেতে তথা জীবের আকর ॥ শুন হে বিছুর বাছ। করি মন স্থির ॥ 
অহীন্দ্র-বান্ধব হন পর্বত আপনি । রজোগুণে ব্রহ্ম! জন্মি ইচ্ছিলেন স্থষ্টি। 
কত কত অজাগর নানামতে গণি ॥ ূর্ববাপেক্ষা ভিম কার নাহি অস্থ দৃষ্টি ॥ 
সেইরূপ ভগবান দেব নারায়ণ। পঞ্চই অদৃষ্ট বীজ সকল প্রকার । 
নাগরাজ তার কাছে বন্ধুরূপে রন ॥ তাহ। ভাবি করিলেন স্তব ব্যবহার ॥ 
মৈনাকাদি গিরি ঘথ! সাগরে মগন। উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
প্রলয়ের বারি মাঝে শ্রীহরি তেমন ॥ বিছুর মৈত্রেয় কথ! কলুষ নিস্তার ॥ 
মেরুর মন্তকে যথা স্বর্ণের শির। ইতি ব্রঙ্গার চতুক্মুণ ধারণ ও শ্রীহরির দর্শন সমাপ্ত । 
হুরির মন্তকে তথা কিরীট প্রবীর ॥ 

পর্ববতের অঙ্গে রত্ব কত শোভা পায়। 

হরির বক্ষেতে তথা কৌস্তভ শোভয় ॥ ধা র্তক প্রীহরির স্তব। 

ভাবি দেখ হে বিদ্বুর তুমি মতিমান। সৃত কহে শৌনিকেরে করি সম্বোধন । 
পর্ববতের সহ হরি কি রূপে সমান ॥ মৈত্রেয় সংবাদ খষি করহ শ্রবণ ॥ 
কণ্ঠ বিলম্বিত কীতিময় বনমালা। শুকদেব পাতুরাজে কহিলেন বাণী। 
বেদরূপ অলিসহ প্রকাশয়ে আলা ॥ শুন রাজা ব্রহ্মস্তৃতি অপূর্বব বাখানি ॥ 
কি কব মহিমা তাঁর ন| হয় বর্ণন। পঞ্চ বস্তু প্রলয়েতে হরি পন্মাসন। 
সূর্য চ্্র অগনি বায়ু নারে নিরূপণ ॥ জীবের অদৃষ্ট তার! করেন গণন ॥ 
ূর্ধ্য বায়ু অগ্নি আদি ত্রিলোক ভিতর। সে কারণে আরম্ভেন আপনি স্তবন। 
প্রকাশে ক্ষমতা কত অতি স্থবিস্তর ॥ করযোড়ে উদ্ধনেত্রে স্থির করি মন ॥ 
ভাহারাই ভগবান রক্ষণে রক্ষিত। কি কব মহিম! তব তুমি নারায়ণ । 
কেমনে প্রত্ুরে করে তাহার! নির্ণীত ॥ এতদিনে জানিলাম করি উপাসন ॥ 


মায়ার মাঝারে গিয়া হও প্রবেশন ॥ 
মায়াবলে বন্থরূপী জীবেতে প্রমাণ । 
কেব! আছে লীলাবান তোমার সমান ॥ 
প্রতি জীবে তুমি রহ কিন্তু এক রূপ। 
মায়াবশে ঘটে ঘটে হেরি ভিম্নরূপ ॥ 
তব দয়া বলে হয় চিত্তের শোধন। 
শুদ্ধ চিন্তে অজ্ঞানের হয় নিবারণ ॥ 
অজ্ঞান বিনাশে জীব করি উপাসন। 
চিত্তে তোম। হেরে পূর্ববরূপে নারায়ণ ॥ 
অনন্তের দেহে তুমি করহ শয়ন। 
অনন্তের শির হয় ছত্রের শোভন ॥ 
প্রলয়ের বারিধারা শোভে চারি ধারে। 
হেন রূপ ধ্যানযোগে মিলয়ে তোমারে ॥ 
সে রূপের নাভিপদ্মে জনমিল দাস। 
করিতে নিতান্ত ইচ্ছা! জগত প্রকাশ ॥ 
পরম পুরুষ তুমি তুমি আত্মবান। 
অনারৃত তুমি হও প্রকাশ সমান ॥ 
আনন্দ আকর তুমি অবিকল্প রূপ। 
বুঝিলেই দেখা যায় তোমার স্বরূপ ॥ 
পূর্ব্ধে তব রূপ কথা করিনু প্রকাশ। 
সেইরূপ অনাবৃত আমার সকাশ ॥ 
সেই রূপে আরাধিয়া তোম৷ নারায়ণ। 
একাকার এই বিশ্ব করিনু দর্শন ॥ 


. যদি কিছু জানিবার থাকে রত্বধন। | বিশ্বত্রষ্টা তুমি হরি বিশ্বের অতীত । 
একমাত্র জ্ঞাত বস্তু তুমি নারায়ণ ॥ ৷ ভূত ও ইক্জ্িয়গণ তোমারি গঠিত ॥ 
সংসারে পড়িয়া দেহী না ভাবে তোমায়। | এ বিশ্ব হইতে ভিন বুধালে আপনে । 
কেমনে ভাবিবে তাহা আর্ত মায়ায় ॥ আমরাই স্থষ্ট দেহে নিশ্মিত কারণে ॥ 
একমাত্র সত্য তুমি জগত মাঝার | রর 
সত্যতেই অর্ধ অঙ্গ সত্যের আধার ॥ অজ্ঞানীরা নাহি বুঝে স্বরূপ তোমার ॥ 
তোম। ছাড়া যাহ! কিছু দেখা যায় হরি। যাহারা ধ্যানের বলে পৃঞ্জয়ে চরণ। 
অনিত্য প্রপঞ্চ যাহা জ্ঞানে মনে করি ॥ তারা তোমা মন প্রীণ করে সমর্পণ ॥ 
কি কহিব তব লীলা তুমি মায়াতীত। নাস্তিকের! নাহি বুঝি করে নিন্দাবাদ। 
মায়াবলে মিথ্যা বস্তু সত্যেতে প্রতীত ॥ যোগীগণ করে তোম! কত গুণ নাদ ॥ 
কালাখ্য শক্তিরে লয়ে নিজে নারায়ণ ।  যোগীর হৃদয়ে দেখা দাও আত্মারাম। 


কি বলিব তব গুণ চরণে প্রণাম ॥ 
ছয়টি এশ্বধ্য তব মঙ্গল আকার। 

তাই ভাবি ও চরণে করি নমস্কার ॥ 
কি কব মহিম। তব হে মঙ্গলময় | 
ভাবিলে আশ্চর্ধ্য ভাব হৃদয়ে উদয় ॥ 
যেঙ্গন স্মরণ লয় তোমার চরণে । 

সদা ভক্তি তোম! সেই করে কায়মনে ॥ 
. তাহার হৃদয়ে তুমি সদা কর বাস। 

য! চাষ সেজন তার মিটাও প্রয়াস ॥ 
তব চরণের মাঝে। প্রফুল্ল কমল। 
তাহার মাঝারে রয় মুক্তি পরিমল ॥ 
শ্রতি বায়ু সাহায্যে সে সদা করে ভ্রাণ। 
সে হয় বান্ধব তব ভক্তের প্রধান ॥ 
তাহার হৃদয়ে তুমি সদ! কর বাস। 

যা চায় বে জন তার মিটাও প্রয়াস ॥ 
কি কব মহিমা! তব ওহে জনার্দন | 
সর্বব তাপ হরে তব শ্রবণ কীর্তন ॥ 
এই যে সুন্দর দেহ 'মাত্মার বান্ধব। 
মায়! মোহে মাখ। বথা রহিয়াছে সব ॥ 
দেহ লাগি অহঙ্কার আমার তোমার । 
আত্মীয়ের লাগি মায়া অতি চমৎকার ॥ 
তাহাতেই ছুঃখ শোক আর লোভ কাম। 
ভাতে ভবে যাতায়াত হয় অবিরাম ॥ 


১৬ 
অনিত্য নকলি ভাবে জীবেতে তখন। 
যখন দেখিতে পায় তোমার চরণ ॥ 
এত যে যত্তের দেহ আত্মীয় স্বজন। 
দুরে যায় সেই ভাব হেরিলে চরণ ॥ 
কি কব মহিমা দেব বর্ণনে না যায়। 
অতি সুখকর তাহা ত্যজিলে মায়ায় ॥ 
যত ছুষ্টমতি নর স্যজিয়া মায়ায়। 
রিপু বশীভূত হয়ে কাম্যহ্খ চায় ॥ 
রিপুবশে সারা জন্ম করে মন্দ কাজ। 
লোভে মোহে সদা মুগ্ধ ছুঃখেতে বিরাজ ॥ 
যাহাতে না হবে মুক্ত যে কাজে নিরত। 
পাপে মজি এ সংসারে ভ্রমে অবিরত ॥ 
সে যদি করয়ে তব গুণের কীর্তন । 
মালিন্ত ত্যজিয়া তার শুদ্ধ হয় মন॥ 
যত ছুঃখ ল'য়ে ছিল কর্থ্মে সেইজন। 
সব ভুলে যায় হেরি তোমার চরণ ॥ 
ক্রমে রিপু জয়ে হয় ইন্দ্রিয় দমন | 
মহাযোগ মহামুক্তি পায় মোক্ষ ধন ॥ 
অতি শীঘ্র হয় তার বৈকৃষ্টে গমন । 
একমাত্র তব পদ করিয়া! সেবন ॥ 
তুমি বিভু কৃপাময় কর মোরে দয়া । 
দাও সেই জ্ঞান যাহে নষ্ট হয় মায়! ॥ 
জনমি মানব লতি মায়ার আশ্রয়। 
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মনেরে করয় ॥ 
তাহাতেই মহাছুঃখ সবে করে ভোগ। 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যায় পিত্ত স্লেক্সার সম্ভোগ ॥ 
কখন পাইবে শীত, কতু উষ্ণ ভাব। 
কখন বায়ুর বঞ্ধা গ্রীক্ম আবির্ভাব ॥ 
ছুঃদহ কামাগি কভু দহে তার মন। 
কভু বা! প্রচণ্ড ক্রোধে নাশয়ে জীবন ॥ 
এক নয় বার বার এ ভাবে গীড়ন। 
সর্বদা মায়ার বশ হয় প্রজাগণ ॥ 

হেন ভাবে নিপীড়িত হেরি লোকগণ। 
বড় দুঃখ মম মনে হয় সর্বক্ষণ ॥ 


স্রীমস্তাগঘত। তৃতীয় স্ব 


এই যে সংসার দেষ ক'রেছ রচন। 
মায়াবশে জীবে পায় ছুঃখ অনুক্ষণ ॥ 
ক্রিয়াবশে ফল পায় কম্মাধীন জ্ঞান । 
কোথা পাবে জুড়াইতে নিজ নিজ প্রাণ ॥ 
মায়ার যতেক ক্রিয়। সর্বব ছুঃখময় | 
কন্ম হেতু মানবের সহিবারে হয় ॥ 
যাবৎ তাহার! নাহি ত্যজে মায়ামোহ। 
তাবৎ বুঝিবে নাহি সংসার প্ররোহ ॥ 
মায়ার সম্বন্ধ হের অতীব কঠিন। 
ত্জিতে পারিলে তারে হুয় সমীচীন ॥ 
তবেতো৷ পাইবে তোম| হেরিতে নয়নে । 
তবেতো! মায়ার খেলা! বুঝিবেক মনে ॥ 
তবেতো হইবে তার সব ছুঃখ দুর । 
তবেতো! পাইবে স্থখ সে জন প্রচুর ॥ 
অনিত্য এ দেহ ভার মায়ার কৌশল। 
তবেতো! বুঝিবে জীব পেয়ে জ্ঞানবল ॥ 
তোমা হ'তে ভিন্ন দেহ মায়ার গঠন । 
বৃথা তার জন্ম স্নেহ মায়! বিরচন ॥ 
আত্মারাম হয় আত্ম! সেবা! করি তার। 
পাইবে হরির দেখা মুক্তি চমৎকার ॥ 
এমত মোহন জ্ঞান ত্যজিলে যে মায়া । 
তবেতো ভাবিবে সেই অনিত্য এ কায়া ॥ 
ত্যজিয়া করম মায়! ইন্দ্রিয় নিচয় | 
তবেতো করিবে ছুঃখ দুর সমুদয় ॥. 
কোথা পাবে সেই জ্ঞ।ন মায়াতে আরুত। 
সেই হেতু জীবে সদ। দুঃখে নিমজ্জিত ॥ 
৷ মুঢ় জনে কি জানিবে তোমার মহিম! | 
মায়াতে সে বশীভূত আপন গরিম! ॥ 
নাহি করে তোম। ভক্তি মুক্তি নাহি পায়। 
সর্ববদ! বামন! মতে সংসারে জন্মায় ॥ 
প্রতি জন্মে কত দুঃখে করে সেই ভোগ । 
1 সেইজন মায়াবশে লভে কর্মে যোগ ॥ 
কি কব মহিম! তব তুমি জনার্দন। 

কে পারে বধিতে তব কমল চরণ ॥ 





তীর বধ] ০. এেকীমন্াগত। ১৫৭ 
যদি করে কোন থষি ইন্ড্রিয়েরে বশ। | আপনার বৃদ্ধিবলে করি তোমা ধ্যান। 
রিপুগণে নাশ করি পায় সে হরষ ॥ যে মৃক্তিত্ত'তোম! পূজি পাই তব জ্ঞান ॥ 
তথাপি তাহার যদি তক্তি নাহি 'রয়। যে মুক্তিতে পূজা! করি পাই তব নাস। 
কখনই ভবে তার মুক্তি নাহি হয় ॥ তাহাতেই আবিভূতি হও জগন্ধাম ॥ 
লভে সেইজন ভবে পুনশ্চ জনম। ভক্তের পূরাতে জ্বালা কত দয়! কর। 
ভক্তিহীন জনে মুক্তি নহে কদাচন ॥ কেমনে বলিব তাহ! করিয়া বিস্তার ॥ 
এত যে করিল তপঃ দমিতে ইন্জিয়। সর্বব জীবে সম দৃষ্টি তব ভগবান । 
মকল বিফল তার সকলি অপ্রিয় ॥ । সকলেরে কর দয়া সমান সমান ॥ 
পুনর্ববার এ সংসারে জন্মি সেইজন | | সকলের বন্ধু তুমি বিপদেতে রও । 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সদ! হয় নিমগন ॥ ' সকলের প্রাণ তুমি অন্তর্য্যামী হও ॥ 
দিবাভাগ কর্মে রত ক্লান্তেতে তখন। এক হয়ে প্রতি জীবে কর তুমি বাস। 
রাত্রিযোগে ছুঃখ ভোগে করিয়ে শয়ন ॥ সকলে করয়ে তোমা দেখিবারে আশ ॥ 
শয়নেতে সুখ তার ন৷ হয় উদয়। কিন্তু দেব ভক্ত প্রতি কর বহু দয়া। 
স্বপনে অস্থির বুদ্ধি তার সদ হয় ॥ নিষ্কাম যেজন হয় ত্যজে মোহমায়া ॥ 
ক্ষণে নিদ্রা বায় সেই ক্ষণে জাগি রয়। দেবতা যগ্পি তব করে আরাধন। 
কখন স্বপ্নের বলে ভীত মন হয় ॥ নান! উপচারে যজ্ঞ করি আয়োজন ॥ 
আহারে বিহারে সখ নাহি কদাচন। তারে ফল তুমি দাও কান! যেমন। 
ভক্তিহীন জীবে ছুঃখ পায় সর্বক্ষণ ॥ সকাম দেবতা তব না হয় আপন ॥ 
অদৃষ্টের বশে রয় কাম্য কর্মে রত। শাস্ত্রমতে যত যজ্ঞ আর যত জ্ঞান। 
দৈবেতে করয়ে নাশ কন্মফল যত॥ যত কাম্য কার্ধ্য আছে জ্ঞানের বিধান ॥ 
কভু হাসি কানা! করি পায় অল্প স্থখ। তব আরাধনা! মাত্র সকলের সার। 
কু স্নেহ কভু শোক কড়ু সহাছুঃখ ॥ সকলের মাঝে তাহ! কর স্থবিস্তার ॥ 
কি কব মহিম! তব তুমি নারায়ণ। তুমি ভিন্ন ধর্মে নাহি কিছু লাভ হয়। 
যে জন হৃদয়ে ভক্তি করয়ে স্থাপন ॥ তোমায় অপিলে ধর্ম মুক্তি লাভ হয় ॥ 
তাহারি হৃদয়ে দেব কর অবস্থান । তোমার সমান দেব কেব! কোথ! রয়। 
পরিশুদ্ধ ভক্তি নরে মুক্তি কর দান ॥ তোম। ন। করিলে ভক্তি জন্ম মিথ্য। হয় ॥ 
যে জন ন! পড়ে শাস্ত্র যাহে ভক্তি হয়। অতএব নমি দেব তোমার চরণে । 
স্বাভাবিক ভক্তিবলে সদা মুগ্ধ রয় ॥ দাও আত্মজ্ঞান দেব পূজি তব মনে ॥ 
আপনার জ্ঞানমতে করে তব ধ্যান। উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
আগনার বৃদ্ধিমতে করে তোমা জ্ঞান ॥ পাঠ কর যদি চাও মুক্তির আধার ॥ 
দীনবন্ধু তুমি তারে কর কৃপা দান। ইতি ব্্ধ কর্তৃক প্রীহরির স্তব সমাপ্ত। : 
কর তুমি তার প্রতি করুণ! বিধান ॥ 

মুর্খ আমি নাহি জানি শাস্ত্রের চন। 


মানা মতে তব মুর্তি করি বিরচন ॥ 


২৫ 


অগ ক্রঙগ। কর্তৃক সৃষ্টি লীলা বিষয়ে ঈশ্বরের স্তব। 
সৃত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন | 
অতঃপর শুক-বাণী শুন খষিগণ ॥ 
কহিলেন শুক তবে পাুবংশধরে। 
বিছুর মৈত্রেয় কথ! শুন রাজা পরে ॥ 
কহেন মৈত্রেয় তবে বিছুরে ফুকারি। 
্র্ম। স্তব শুন বস মনেতে বিচারি ॥ 
জীবদেহ ল+য়ে যথা ব্রহ্ম সনাতন। 
প্রকৃতি বুঝায়ে তার করেন স্তবন ॥ 
কহি শুন সেই কথ স্থির করি মন। 
ইহাতে জ্ঞানের আ্রোত রহে অনুক্ষণ ॥ 
বিচারিয়৷ কহিলেন কমল আসন। 
ধন্য ধন্য তুমি দেব স্রীমধুসুদন ॥ 

কি কব মহিমা তব বণিব কেমনে । 
তথাপি বড়ই আশ! আলোচিতে মনে ॥ 
আপন চৈতন্যে রহ হে চৈতন্তময়। 
চৈতন্য নহিলে তব সাক্ষাৎ না হয় ॥ 
মায়াবলে ভেদ দৃষ্টি যোজিত মানব। 
তোমা হ'তে আত্মা ভিন্ন করে অনুভব ॥ 
তাহাতেই এত রতি এত মায়! সাজ। 
সদাই পাপেতে রত অধরা সমাজ ॥ 
যগ্যপি চৈতন্ত পায় সেইরূপ নরে। 
ভে দৃষ্টি দূরে যায় চৈতন্যের জোরে ॥ 
তোমাতেই সেইজন রহে বিশোভন । 
মায়। ত্যজি চৈতন্যের করয়ে বোধন ॥ 
তখন সেজন হেরে জ্ঞানের নয়নে । 
আপনিই বুঝে সেই শ্থনিত্য রতনে ॥ 
আপনিই বিদ্যারূপী বিদ্যার আধার । 
আপন! হইতে বিশ্ব সুজন সংহার ॥ 
স্থজন পালন লয় তুমি লীলাময়। 
সকলেই লইয়াছে তোমার আশ্রয় ॥ 
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দেব তুমিই ঈশ্বর । 
নমিলাম ও চরণে সমপি অন্তর ॥ 


| ছে জি যবে জীব করিবে গমন। 


তখন তোমাতে যদি সঁপে প্রাণ মন ॥ 
যত তব লীলা! প্রভু অবতার রূপ। 
যত কণ্ধ তব লীলা করিব অনুপ ॥ 
অবতার সম্বন্ধীয় নামের স্মরণ । 
করিলে জীবের হয় পাঁপ বিমোচন ॥ 
পাপের বিনাশে হয় পুণ্যের লাধন। 
তাহাতেই লাত হয় ব্রহ্মপদ ধন ॥ 
জম্ম মৃত্যু হীন তুমি ওহে ভগবান । 
দিলাম তোমার পদে সঁপি আমি প্রাণ ॥ 
কি কব মহিম! দেব জ্ঞান বুদ্ধি বলে। 
যথা দেখে এ নয়ন তুমি সর্ববস্থলে ॥ 
একমাত্র হও তুমি আত্মময় জন। 
আত্মারূপে এ জগতে রহ সর্বক্ষণ ॥ 
তাহাতেই আর ছুই হইল গণন। 
স্জন সংহার ক্রিয়া করিতে সাধন ॥ 
পালনে আপনি রত বিষণ নাম ধর। 
স্জন কারণ মোরে দিলে মোরে বর ॥ 
সে অবধি প্রজাপতি নাম মোর হয়। 
আপনার এক অংশে আমি মহাশয় ॥ 
হরণের লাগি নাম লইয়াছ হর । 
স্বৈশ্ব্যময় নিজে তবু দিগন্বর ॥ 
এইরূপে তিন মুত্তি হইলে প্রকাশ। 
ত্রিধা ভিন্ন কিন্ত পূর্ণ জ্ঞানীর সকাশ ॥ 
প্রকৃতিতে স্ষ্টি হয় ল'য়ে তব মায়া । : 
কালরূপে মহারুদ্র সংহারেন মায়া ॥ 
এই তিন হ'তে ক্রমে বুধ! গণন। 
| ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রশাখা অগণন ॥ 
ভূমি হও রৃক্ষরূপ এ হেন ভুবনে । 
প্িক্রিয়া তব শাখা নমি ও চরণে ॥ 
কি কব মহিমা তব ওহে ভগবান। 
অতীব আশ্চর্য্য লীল৷ জ্ঞানের প্রমাণ ॥ 
কালনামে মহাশক্তি-আছয়ে তোমায়। 
সর্ববদাই সর্বনাশ করিছে মায়ায় ॥ 


কহিতে চমক লাগে তপস্তার কাল। 
যেই তপোবলে পাই তোমারে দয়াল ॥ 
দশ কোটি গণি হয় অর্ববুদ প্রমাণ । 
দ্বিপঞ্চ অর্ববূদে একবৃন্দ পরিমাণ ॥ 
দিপঞ্চ বৃন্দেতে হয় এক খ্বব গণি । 
দশ খর্ব হয় এক নিখবর্ব বাখানি ॥ 
দ্বিপঞ্চ নিখর্ধে হয় এক শঙ্থ গণ | 
দশ শঙ্ঘে এক পদ্ম হয় হগণন ॥ 
দ্বিপঞ্চ পন্মেতে এক সাগর প্রমাণ। 
দ্বিপঞ্চ সাগরে এক অঙ্কের বাখান ॥ 
দশ অঙ্কে এক মধ্য গণিত বচন। 
দ্িপঞ্চ মধ্যেতে এক পরাদ্ধ গণন ॥ 
একে একে ক্রমে ছুই পরাদ্ধ গণিলে। 
যতেক' বসর হয় গণিতে বুঝিলে ॥ 
তত দিন করি তপ তোমার কারণ। 
এক স্থানে বসি দেব করয়ে আনন ॥ 
কর্মের অধ্যক্ষ তুমি জগত কারণ। 
কত কষ্টে হেরে তোম। জ্ঞানের নয়ন ॥ 


কেহ নাহি আঁটে তায় অতি বলবান। | সর্্রেষ্ঠ তুমি দেব সর্ব সারাৎসার | 
সর্বদাই আয়ু ক্ষয়ে আছে বিদ্যমান ॥ তোমার চনে কোটি প্রণাম আমার ॥ 
পাপে মগ্ন জীবে সেই রছে অনুক্ষণ | . । কি কব মহিমা দেব বণিব কেমনে । 
এদিকে কালেতে করে আয়ুর হরণ ॥ ৷ বিরত বিষয় স্খে তুমি মনে মনে ॥ 
না হুইবে তার মুক্তি মায়ার প্রভাবে । দেহী নও আত্ম! রূপে কর বিচরণ। 
ছুখযোনি তার লাগি রয় নান! ভাবে। সামান্য জীবের সম নও হে কখন ॥ 
একমাত্র শুভগতি তোমার পৃজন। নহ কারো! বশীভূত আসক্ত কাহায়। 
তব নাম স্থখে করি হৃদয়ে কীর্তন ॥ আপনিই সদা রত আপন মায়ায় ॥ 
ত্জিয়! বিরুদ্ধ কর্ম যে সেবে তোমায় ধর্ম রক্ষা হেতু দেব কেবল ভুবনে । 
হরুক কালেতে আয়ু শুতগতি পায় ॥ ধর নানা রূপ তুমি স্বীয় মনে মনে ॥ 
কালেতেই জন্মকাল অস্ভিম উপায়। কখন মানব রূপে কু বা তির্ধ্যক | 
সেই কাল-রূপী তুমি প্রণাম তোমায় ॥ কারী সেটমারানীরারক। 
কি কব মহিম। দেব করিয়া বর্ণন। কখন শুকর হও কখন ব মীন । 
যে ফল পাইন তব করিয়া পূজন ॥ কখন স্তরীকৃষ্ণ রাম অতি সমীচীন ॥ 
দেখিতে স্বরূপ তব ওহে ভগবান। কে বুঝিবে তব লীল! নও দেহধারী। 
সহিলাম কত কষ্ট লইয়া এ প্রাণ। দেহ ধরি কর লীলা প্রমাণ আমারি ॥ 
কি কব মহিম! দেব করিয়া প্রকাশ। 


অতীব আশ্চর্য্য গুণ জগতে প্রকাশ ॥ 
প্রলয়ে মায়ার শক্তি বিদ্যাবিষ্ঠা নাম । 
সকলেই তব গর্ভে লয়েন বিশ্রাম ॥ 

সে অবিদ্তা! বলে দেব জীবে দয়াময় | 
অজ্ঞনে আরৃত থাকি হয় ভেদময় ॥ 

সে অবিষ্ভা তব গর্ভে করিলে প্রবেশ। 
নাহি হও তুমি তার শক্তিতে আবেশ ॥ 
অবিদ্ভা না পারে তোমা মোহিতে কখন। 
আশ্চধ্য তোমার শক্তি হে শ্রীমধুসুদন ॥ 
অবিষ্ধা প্রকৃতি ধরে পঞ্চ মহামতি । 
একেতে অবিদ্ধা নিজে ছুয়ে ক্রোধ রতি ॥ 
তিনেতে সম্মিতা গুণ মোহ যারে কয়। 
চতুর্ঘে বণিত দ্বেষ হিংসা যাহে হয় ॥ 
পঞ্চমে অভিনিবেশ অতীব প্রধান। 

এই পঞ্চ প্রকৃতিতে অবিদ্ধা প্রমাণ ॥ 
প্রলয়েতে এই পঞ্চ তোমাতে মগন। 
কিন্তু নারে তোম৷ মুগ্ধ করিতে কখন ॥ 


১৬৬... .. শ্ীমন্াগবত। . . .. ... [ক্তীয 
প্রলয় পয়োধি মগ হেরিয়! ধরায়। | এই ভিক্ষা তব পদে শ্রীমধুসূদন। 
লর্বব জীবশক্তি ল+য়ে ভাস তুমি তায় ॥ চিত্ত ঘেন নাহি ভুলে তোমার চরণ ॥ 
নাগ শয্যাপরে কভু স্থখেতে শয়ন। বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে যেন সে বিবয়ে। 
যেন বিশ্রামের তরে নিদ্রায় মগন ॥ মজিয়া ন! করি পাপ মায়ার আশ্রয়ে ॥ 
সেইকালে তব নাভি-পন্সমের উপর এই বর কর প্রভু এ অধীনে দান। 
প্রকাশ আমায় দেব হে মঙ্গলকর ॥ সঁপিলাম ও চরণে কাধ মন প্রাণ ॥ 
ত্রিভুবন ত্রষ্টারূপে নিম্মীণ আমার । কিরূপে হেরিনু তোমা ওহে বিশ্বপতি। 
তখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল উদরে তোমার ॥ একার্ণবে শুয়ে আছ অবিশ্রান্ত মতি ॥ 
তুমি বিশ্বপতি দেব সর্ববমূলাধার ৷ নাগ-শয্যা তব লাগি রহে বিশোভন। 
সর্ববপৃজ্য তুমি হও করি নমস্কার ॥ যে অনন্ত শক্তিপরে তোমার শয়ন ॥ 
হেরিতেছি সেইরূপ এক্ষণে নয়নে । এমন রূপের মাঝে নাভির কমল। 
মায়। নিদ্রা ভাঙ্গ তুমি প্রফুল্প আননে ॥ উদ্ভুত হয়েছি তাহে হয়ে ব্বল্পবল ॥ 
পন্নচক্ষু পদ্মগাত্র পদ্মের আকার, । এইরূপে তুমি দেব গোলোক-ঈশ্বর | 
করঘোড়ে তব পদে করি নমস্কার ॥ বেদবাক্যে তব স্তব করিনু বিস্তর ॥ 
তুমি দেব অদ্ধিতীয় ভূমি অন্তর্ধ্যামী ৷ বা কহ্িনু তব কৃপ! সর্বব সারাৎসার। 
সবার স্হ্ৃদ তুমি তুমি সর্বন্থামী ॥ বিলোপ না হয় যেন এ ভিক্ষা আমার ॥ 
প্রণত জনেতে তুমি আশ্রয় মহান্‌। এই বাক্য বুঝি নরে পাবে তব জ্ঞান । 
সত্তগুণে তুমি সুখী কর সর্বব প্রাণ ॥ পাপ তাপ্‌ দূরে যাবে হবে পুণ্যবান ॥ 
পূর্বে পূর্ব প্রলয়েতে করেছ যেমন। যত ছিল জ্ঞান মম করিনু স্তবন। 
স্থজেছ আমারে প্রভু স্ৃপ্ির কারণ ॥ গাত্রোথান ভগবান করহ এখন ॥ 
সেইরূপ এবারেতে করি তব স্তব। ত্যজহু অনস্ত-শষ্য! মিলহ নয়ন । 
দাও মোরে পৃর্ববমত স্জন বৈভব ॥ হাসি'মাখ। মুখখানি করিব দর্শন ॥ 
দাও মোরে সৃষ্টি জ্ঞান ওহে ভগবান। কত স্বেহ তব হৃদে দেখি একবার । 
যথা বলে করিলাম তব অনুমান ॥ করুণা সাগর তুমি ভুবন আধার ॥ 

ও চরণে এই ভিক্ষা ওহে ভগবান। যে স্বরেতে মাখ! মধু ভুলাতে ভূবন। 
মায়াতে যেন ন! মজি পেয়ে সৃপ্টিজ্ঞান ॥ কর দেব সেই স্বরে মোরে সম্ভাষণ ॥ 
ভক্তজনে তুমি দেব কর বরদান। শুনিয়া মধুর বাণী জুড়াক হৃদয়। 
ভক্তিযোগে তোম! প্রাণ করিনু প্রদান ॥ দুরে যাক্‌ যত কিছু কালগত ভয় ॥ 
কত কার্য কর তুমি হ'য়ে অবতার। তপস্তা ও বিগ্ভাবলে বৈরাগ্য আশ্রয়ে। 
কিছুতে আসক্ত নও সদ! নিব্বিকার ॥ স্তবিলেন-পিতামহ পিত৷ মহাশয়ে ॥ 
রতিশক্তি বলে লীল! কর অনুষ্ঠান । ঘা কহেন পিতা তীর শ্রীমধুলূদন | 
মায়াতে 'আসিয়। তাই হও মায়াবান ॥ শুনিয়ে করেন প্রেমে মৌনাবলম্বন ॥ 
তোমারি বিজ্ঞানবলে ল'য়ে মায়াবল। প্রজাপতি মুখে শুনি হেন আরাধন। 
করিনু সৃজন পূর্বের ভুবন সকল ॥ জাগিলেন বিশ্বপতি প্র নারায়ণ ॥ 


কী] 7. আীমন্তাগবত। ... ৯৬৯ 
মৌন হেরি পিতামহ বুঝিলেন মনে 1 | স্থজনের কর চেষ্টা হইবে সফল। 


ভীত হয়েছেন ত্রন্ধ। প্রলয় দর্শনে ॥ রাখিয়াছি সাধনাতে তার ফলাফল ॥ 
স্্ির বিজ্ঞান লাগি বিষাদিত মতি । পুনর্ববার কর তপ আপন মানসে ।* 
তুষিতে পুন্রেরে বিভু করেন আরতি ॥ মম তত্ব লাভ তবে হইবে হরষে %, 
হাসিমুখে গন্ভীরেতে কহেন বচন। তপে সিদ্ধ হ'লে বহু পাবে তত্বজ্ঞান। 
শান্তিপূর্ণ করিলেন বিষাদিত মন ॥ তত্বজ্ঞান লাভ হ'লে পাবে কৃষ্টিজ্ঞান ॥ 
সাদরে ডাকিয়া ব্রন্ষে প্রভূ নারায়ণ । এই যে যতেক লোক আছয়ে কল্লিত। 
কহিলেন একে একে বিজ্ঞান বচন ॥ মোহারত সর্বত্রই জানিও বিহিত ॥ 
উপেন্দ্র রচিত গীত ভাগবত সার ॥ সকলি আপন দেহে দেহ ছাড়! নয়। 
বেদার্থ সঙ্গত ভাব পুণ্যের আধার ॥ দেহ ছাড়া কোন বস্তু জগতে না রয় ॥ 
ইতি সৃষ্টি বিষয়ক স্তব সমান্তী। আত্মজ্ঞান যবে তুমি করিবে ধারণ। 
তখনি পাইবে এই তত্বের লক্ষণ ॥ 
আপনার অঙ্গে পাবে দেখিতে ভূবন। 
রন্থার প্রতি ভগবানের উপদেশ । হৃদয় আধারে বৎস সর্বব হুশোভন ॥ 
সৃত কহে শুন শুন শৌনক সৃজন । ভক্তিযোগে এক মনে কর দরশন। 
ভগবান উপদেশ করহু শ্রাবণ ॥ ভুবন ব্যাপিয়া আছে আমাতে ভূবন ॥ 
যেই ভাবে শুকদেব পার্জুবংশধরে। আমা ছাড়া কোন স্থানে কোন প্রাণী নাই। 
কহেন জ্ঞানের কথ! গল্পের ভিতরে ॥ সমাহিত চিতে ব্রহ্ম! দেখিবে গৌসাই ॥ 
কতক্ষণে শুকদেব কহেন রাজনে। হেন শক্তি যবে ব্রহ্ম! হইবে তোমার । 
ব্রহ্ম উপদেশ রাষ্তা শুন এক মনে ॥ দেখিবে ভূবন ধত ভিতরে তোমার ॥ 
মৈত্রেয় বিছুরে কন আনন্দিত মতি। একটি উপায় শুন কমল আসন। 
ভগবান উপদেশ বিধাতার প্রতি ॥ যাহাতে জগত ভ্রম হবে নিবারণ ॥ 
ব্রহ্মার স্তবন শুনি সেই হৃধীকেশ। ! শুক্ক কাষ্ঠে য। অগ্নি রহে স্বপ্রকাশ। 
আনন্দিত অন্তরেতে কহেন বিশেষ ॥ | সর্ববসূতে সেইরূপ আমার প্রকাশ ॥ 
হ'লেম সন্তুষ্ট স্তবে কমল আসন । | এই ভাবে যেইজন ভাবিবে আমায়। 
শুন এবে বাহ! বলি স্থির করি মন ॥ | অজ্ঞান সম্ভূত মোহ তাহে দুরে বায় ॥ 
কি ভয় তোমার বৎম স্তব্ধ কি কারণ। | বাসনা ইন্দরিযগ্তণে ভূতের সংযোগ । 
পিতার সমীপে পুক্র বিষণ বদন ॥ তাহাতেই ত্বং শব্দ হয় উপভোগ ॥ 
ভয় দূর কর বৎস শাস্তি লও মনে । তাহারে জীবাত্মা কন শুনরে বাছনি । 
মম পাশে আসি ভব কিসের কারণে ॥' তৎনামে তায় শ্রেষ্ঠ আত্মা! নাম গণি ॥ 
দূর কর মনোভয় সহাস্য বদনে। কর্তা মন ত্বং লয়ে তত্তেরে মিলায়। 
হাস দেখি, দেখ দেখি প্রকুল্প নয়নে ॥ অভেদ আমার সহ জ্ঞানেতে বুঝায় ॥ 
ঘে আশ করেছ মনে পূর্ণ হবে আশ। সেইজন মম জ্ঞান পাষ পন্মাসন। 


কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মিটাতে প্রয়াস ॥ সদা মুক্ত হয় ব্রহ্ম! সেই সাধুজন ॥ 


হে ব্রহ্মা বুঝহ মনে আপন বিচারে। 
হেন প্রজা সৃষ্টি তুমি কর কি প্রকারে ॥ 
ভীষণ ব্যাপার ইহা! নাহি তবু ভয়। 
মম অনুগ্রহ তব হুসাধ্য নিশ্চয় ॥ 

সে কারণে এই কার্ষ্যে নহে সকাতর। 
সপ্টির কারণে ব্যাপ্ত থাক নিরন্তর ॥ 
সকলের আগে তুমি হ'লে ধাষিজন। 
রজোগুণে নছে তব বিচলিত মন ॥ 
যে বাসন! তব মনে হয়েছে উদয় । 
প্রজার সৃজন লাগি কাতর হৃদয় ॥ 
সেই হেতু পাপ পথে নহে তব গতি। 
নিরুদ্ধ রছিবে তব মন মোর প্রতি ॥ 
যে ভাবেতে তুমি ব্রহ্মা হও অধিষ্ঠান। 
ভেদ বুদ্ধি তব হৃদে ন৷ পাইবে স্থান ॥ 
ইন্দ্রিয় ভূতাদি সহ আমার সংযোগ । 
নাই ইহা জানিয়াছ সাধি জ্ঞানযোগ ॥ 
রজোগুণে বদ্ধ যারা জেনো স্থনিশ্চয়। 
তাহাদের আত্মজ্ঞান নাহি উপজদ্ব ॥ 
হেন ভাবে তুমি স্থির বুঝিলাম মনে । 
এক্ষণে আমারে বুঝ জ্ঞান প্রণিধানে ॥ 
পূর্বে তুমি একার্ণবে হইলে উন্তব। 
চতুদ্দিকে শৃন্যময় কর অনুভব ॥ 

পরে পদ্মনালে হেরি ছিদ্রের আকার । 
হেরিতে আমারে যাও তাহার মাঝার ॥ 
সেই পদ্মমূলে গিয়া লভি অধিষ্ঠান। 
হুইল তোমার মনে সংশয়ের স্থান ॥ 
কোথ। হ'তে এই পদ্ম এ হেন সংশয় । 
অকম্মাৎ তব সনে হইল উদয় ॥ 
দূরিবারে সে সংশয় কমল.আসন। 
হেনরূপে আমি তোম! দিনু দরখন ॥ 
যেরূপ করিলে স্তব হে চতুরানন। 
তাহাই স্বরূপ মোর জ্ঞান নিরূপণ ॥ 
যে ভাবে করিলে স্তব জ্ঞানের প্রভাবে। 
যে ভাবে রাখিলে মন তপের প্রভাবে ॥ 


স্রীমন্ভাগবত। 


[তৃতীয় স্ন্ধ 
| মম অনুগ্রহ সব জেনো তুমি মনে । 

| হৃদয়ে তোমার আমি দিনু দরশনে ॥ 
| হে বিধাতা কহি তোম! আর সে বচন। 
| নিগুণ প্রথমে মোরে করি নির্ববাচন ॥ 
ভবনের সা লাগি তাবিলে সগ্ণ। 

। ইহাতেই বুঝিলাম তুমি যে নিপুণ ॥ 
ধন্য তব জ্ঞান আমি হইনু সম্তোষ। 
মঙ্গল হউক তব হও পরিতোষ ॥ 

এই ভাবে অনুঙ্গণ যেই মহাজন । 

তব কৃত স্তোত্রে মোর করে আরাধন ॥ 
উপাসন! সিদ্ধি তার হইবে নিশ্চয়। 
আমার'প্রলাদে তিনি হবেন নির্ভঘ ॥ 
হেন স্তবে যেই ফল চাহিবে যে জন। 
সর্ব বর দিব তারে যাহা তার মন ॥ 
তব যজ্ঞ ব্রত আর সমাধি নিচয়। 
মানব নিষ্কাম সিদ্ধি যাহে লাভ হয় ॥ 
প্রিয়কর সমুদয় জেনো! হে ব্রহ্মন। 
বেদে বা বিধানে গায় তন্তুবিদ্গণ ॥ 
যত আত্মাময় জীব জগতে প্রকাশ। 
সকলেরি আত্মা আমি বুঝাও আভাস ॥ 
সকলেরি যত প্রিয় আছে যত্রধন। 
সকলেরি প্রিয় আমি করিবে মনন ॥ 
সর্বাপেক্ষা প্রেম মোরে করিও ব্রন্মন্‌। 
সর্ববসিদ্ধি লাভ তব হবে সেইক্ষণ ॥ 
সর্বব বেদ্ময় তুমি আম্মযোনি হও। 
সর্বাগ্রে প্রকাশ তব মনে বুঝে লও ॥ 
প্রলয়ের পূর্বে যথ! ছিল এ সংসার। 
সেইরূপ প্রজাগণ কর্মের বিচার ॥ 
বিধান করহ সব করহ স্জন। 

মম আজ্ঞামতে দেব কমল আসন ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন ভগবান । 

যোগ মগ্ন হয়ে ব্রহ্ম! মুদেন নয়ন ॥ 
এতক্ষণে মৈত্রেয়ের সমাপ্ত বচন। 
বিছুর আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রবণ ॥ 


তীর সব] জ্্ীমস্তাগবত। ১৬৩ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। পরমাত্মায় মিলাইয়। আপন জীবন । 
ভগবান অনুভব বচন ব্রহ্মার ॥ শতবর্ষ তপে মগ্ন কমল আসন ॥ 
ইতি ভগবানের উপদেশ লমাপ্ত। দেবমানে শত বর্ধ মানবের নয় । 
: এত দিন তপ ব্রহ্মা। করেন নিশ্চয় ॥ 
| ভীষণ প্রলয় বায়ু ঘোর ঘুণ্যমান। 
মৈত্রের বিএ সংবাদ । প্রলয় তরঙ্গ তাহে শ্মেরু সমান ॥ 
সুত কহে শৌনকেরে করিয়া বিনয়। চতুদ্দিকে অন্ধকার বিরূপ আকার । 
মৈত্রেয় মীমাংসা শুন মুনি মহাশয় ॥' মৃত্যুকালে দেখে জীব হেরে অন্ধকার ॥ 
শুনি উপদেশ তীর ব্রহ্ম নিরূপণ । | এমন প্রলযার্ণবে ভাসিছে কমল । 
যে ভাবে করেন ত্রহ্গ! তাহার চিন্তন ॥ : তাহাতে বসিয়া বিধি তপেন কেবল ॥ 
বিদুর কহেন তবে মৈত্রেয়ের প্রতি । তপের শেষেতে যবে মেলেন নয়ন । 
শুন খমিবর এবে বাহা হয় মতি ॥ হেরেন আকাশ ব্যাপি আপন আসন ॥ 
শুনিযাছি পুরাকালে গুরুজন মুখে। এমন অদ্ভুত হেরি চতুর আনন ।, 
স্বৃতিপথে আছে তাহা বিগ্তাবিধি স্থুখে ॥ 1 ভাবিলেন এই মাত্র স্থান নিরূপণ ॥ 
ব্রহ্মারে সুজন আজ্ঞ। দিয়া ভগবান । | একে তপস্তায় বলি অতীব বিজ্ঞানী । 
অন্তহিত হইলেন সাধিতে কল্যাণ ॥ | বিশ মার হাতে আপনি ॥ 
লভিয়া সুজন শক্তি বিধি গুণমণি। 55555 
স্থজেন বিবিধ প্রাণী নানামতে গণি ॥ 1 চেষ্টা করিলেন আগে স্থির করি মনে ॥ 
অবশেষে স্থজিলেন মানবীর দল। মনে মনে অনুমানি সেই প্রজাপতি । 
কিবা শোভা জগতের না জানি কৌশল ॥ বিজ্ঞানের বলে দৃঢ় করি মিজ মতি ॥ 
এ সকল কথা দেব শুনেছি শ্রবণে। উদ্ধির সহ পান করেন পবন | 
কোন প্রজ। বহুবিধ নাহি জানি মনে ॥ উদধি বিলয়ে বায়ু কাপে অনুক্ষণ ॥ 
দয়া করি হে মৈত্রেয় বলহ আমায়। উদধি শুকায়ে গেল বায়ু হ'ল স্থির। 
শুনিলে সংশয় মোর ছিন্ন হয়ে ঘায় ॥ একমাত্র পদম্মোপরি রহে বিধি ধীর ॥ 
এত শুনি সে মৈত্রেয় হরষিত মন। পদ্মেরে হেরিয়া ব্রহ্মা ভাবেন আপনে । 
উত্তর করেন শুন প্রশ্নের বচন ॥ পন্ম নয় ইহা! রয় বিলীন ভূবনে ॥ 
এক এক প্রশ্ন ভাব ভাবিয়া হৃদয়ে । বিলীন ভুবন তিন এই পদ্মে হয়। 
কহেন মৈত্রেয় ক্রমে মানন্দিত হ'য়ে ॥ ইহা হ'তে উহাদের স্থজন নিশ্চয় ॥ 
শুনহে বিছুর বস কহিব তোমায়। এত ভাবি বিধি তবে করি মন স্থির । 
অতি অপরূপ কথা৷ স্প্্ি হয় যায় ॥ মধ্যনালে ঢুকালেন আপন শরীর ॥ 
অন্তদ্ধান কালে সেই বিভভু ভগবান। নিজ দেহ মধ্যনালে করায়ে প্রবেশ। 
ব্রহ্মা পাইলেন আজ্ঞা! বিষু সঙ্গিধান ॥ তিন খণ্ডে বিভাজিত করি অবশেষ ॥ 
মহাবিষু পরমাক্মা পরম রতন। তিন খণ্ডে ত্রিভূবন গঠিলেন ধাতা। 
জীবাত্মা তাহাতে দেব কমল আদন ॥ ত্রিভূবন চতুর্দশ রাখেন নির্ষিতা ॥ 





১৬৪ শ্রীমন্তাগবত। রর 


এমন বৃহৎ পদ্ম না দেখি কখন। | মহিমা বিশেষরূপ কালের বাছনি । 
এক পদ্মে তিনলোক দ্বিদণ্ড ভূবন ॥ নহি তার পরিণাম বুঝ গুপমণি ॥ 
প্রত্যেক ভুবনে রয় অসংখ্যক লোক। অমর পুরুষ সেই রম্য ক্রিয়াবান। 
অনন্ত গণিতে তাহা রহে পদ্মলোক ॥ শ্রীহরির একরূপ ইহার বিধান ॥ 
এত শুনি কহিলেন মৈত্রেয় স্ম্থির। লইয়! আপন আত্মা সেই ভগবান । 
শুনিলে বিছুর এবে লোক কৃষ্টি ধীর ॥ কালের অধীন তারে করেন প্রদান ॥ 
কি লাগি অগ্রেতে লোক স্থজিত হইল। অপরূপ লীলা ইহা কালের কারণ । 
না জান কারণ তার এই স্থির হ'ল॥ সে অবধি আত্মা হন কালেতে শাসন ॥ 
তিন লোক নাম মাত্র হয় ভোগ স্থান। বৈষম্য মায়াতে বিশ্ব হইল সংহার। 
এই স্থানে জনমিয়া লভিবেক ত্রাণ॥ রহিল অব্যক্ত ভাবে বিশ্বের আকার ॥ 
কার্য্য-কর্ধ ক্ষেত্ররূপী এই ত্রিভূবন। তম্মাত্র তাহার নাম কারণেতে লয় । 
নিষ্ষাম কর্মের ফল প্তীমধূসূদন ॥ নিরুপাধিরূপ তাহ! দৃষ্ট নাহি হয় ॥ 
কার্য্য-কর্ম্ম ভাল মন্দ যত ফল হুবে। কালেই অব্যক্ত ভাব করযে প্রকাশ। 
নিয়মেতে ত্রিভুবন জীবে স্থান পাবে ॥ আবার তাহাতে লয় জ্ঞানের আভাস ॥ 
সকাম কর্ট্ের ফল শ্্ীমধুসুদন। এই যে ছেরিছ বিশ্ব র'য়েছে যেমন । 
দেন জীবে ব্বর্গভোগ যেমন সাধন ॥ পূর্বেবেও অব্যক্ত ভাবে আছিল তেমন ॥ 
এত শুনি বিছুরের হয় হৃষউমন। ভবিষ্যতে এই ভাবে থাকি এ ভুবন। 
সন্তষ্ট হয়েন শুনি সৃষ্টি বিবরণ ॥ . অব্যক্ত ও অভিব্যক্ত বিভিন্ন দর্শন ॥ 
আর এক কথা জিজ্ঞাসেন লোকহিত। ছুই ভাবে এই স্থষ্টি হ'তেছে স্জন। 
মৈত্রেয় শুনেন তাহ হ'য়ে অবহিত ॥ প্রকৃতি বিকৃতি ভাব জেনো বিচক্ষণ ॥ 
বিছ্ুর কহেন নমি মৈত্রেয় চরণে। প্রকৃতি বিকৃতি ভেদে নববিধ হয়। 
আর এক প্রশ্ন বিভু আছে মম মনে ॥ প্রকৃতির ভেদ হয় ছগুণ নিশ্চয় ॥ 
পূর্ব্বেতে যে ভাবে প্রভু কহিলে আখ্যান। বিকৃতির স্থষ্টি ভেদ হয় তিন গুণ। 
কালাখ্য শক্তিরে তাহা দিলেন বিধান ॥ এই নববিধ স্থষ্টি মন দিয়া শুন ॥ 
অনন্ত স্বরূপ হরি রন বিদ্যমান | আর তিনগুণ রহে সৃষ্টির মাবার | 
কাল একরূপ তার জ্ঞানের প্রমাণ ॥ প্রলয় প্রথম হয় পরে কালাধার ॥ 
কিরূপে সে কাল হয় কিবা কার্য তার। তৃতীয়েতে হয় স্ষ্টি গুণের অধীন। 
কেমনে বুঝিব তাহা! কিব! চমৎকার ॥ অনুরূপ বুঝ বৎস বিছ্ুর প্রবীণ ॥ 

এ প্রশ্ন শুনিয়া হষ্উ মৈত্রেয় স্থজন। প্রকৃত সে হয় স্থষ্টি কহিনু পূরবে। 
উত্তর করেন তিনি হরষিত মন ॥ একে একে ভেদ তার কহি অনুভবে ॥ 
কারণাদি যবে ধরে মহত্তব্ব নাম! যে ক্ষমতারূপে হয় এই অনুভব। 
ভূতাদির সমবায়ে এই পরিণাম ॥ আত্ম! হ'তে হরি ভিন্ন বৈষম্য বিভব ॥ 
যে শক্তি উহারে ল'য়ে রচেন ভুবন । গুণের অধীন তাহ! ভুবনে প্রকাশ। 
তাহারই নাম কাল জানহ সুজন ॥ সেই বস্ত প্রথমেতে আবাস॥ 


তৃতীয় স্ব? স্রীগন্তাগব্ত। 

যাহা হ'তে অনুক্ষণ জ্ঞান দেখা, যায়। মনুষ্ের সম নহে চৈতস্থ প্রকাশ। 
যাহার প্রভাবে হয় ক্রিয়ার উদয় ॥ অন্তরে চৈতন্য রহে বৃঝহ আভাস ॥ 
অহংতত্ব কছে তারে জানে জ্ঞানীজন। অন্তরেতে স্পর্শশক্তি রহে বিদ্বমান। 
তাহাই দ্বিতীয় সৃপ্্ি বিছুর সুজন ॥ বাহ্থে কু ইহাদের নাহি কোন জ্ঞান ॥ 
আকাশাদি পঞ্চভূত তন্মাত্র তাহার । নাহি কোন পরিমাণ রহে একরূপ। 
শব্দ স্পর্শ নামে খ্যাত ভুবন মাঝার ॥ সেই হেতু স্থাবরেতে হয় নানা রূপ ॥ 
ইহারাই ভূতগণে করয়ে প্রকাশ। তির্ধ্যক যোনিতে জন্ম লভি জীবগণ। 
তৃতীয় সৃষ্টির এই দিলাম আভাস ॥ তির্য্যক্‌ লইয়। নাস অ্টমে গণন ॥ 
জ্ঞান পঞ্চভাগ রূপে হয়েন প্রকাশ । অঈমে তি্ঘ্যক্‌ শক্তি আটাশ প্রকার। 
ইন্দ্রিয় যাহার তেজে হয় স্থপ্রকাশ ॥ হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিভিন্ন আকার ॥ 
হেন সুষ্ষমতম স্থৃষ্টি করিলে বিচার। সততই আহারেতে উন্মত্ত সকলে । 
চতুর্থ ্থষ্টির তত্ব হয় স্থপ্রচার ॥ আহারে হইলে তুষ্ট রহে স্তকৌশলে ॥ 
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ঘত দেবগণ। একমাত্র স্রাণেন্িয় এদের প্রবল। 
আর যাহে সৃষ্ট হন সর্বব কর্তা.মন ॥ তাহার সাহায্যে খাগ্ লয় অবিকল ॥ 
বিচার করিলে মনে ভাবি সারাৎদার। নাহি হেন কোন বুদ্ধি করিতে উদ্দেশ । 
পঞ্চম স্থজন ইহা! বৃদ্ধির বিচার ॥ নাহিক কাহার প্রতি কোনও সন্দেশ ॥ 


যত রূপ অবতার ভুবনে আছয়। 
যত ভাবে অবিদ্া এ জগতেতে রয় ॥ 
সকলি অক্টম স্থষ্টি জেনো! হে স্থজন। 
এইত প্রারুত স্থষ্টি করিনু বর্ণন ॥ 
প্রাকৃত সৃষ্টির কথা বিদুর হ্থমতি। 
শুনিলে তে! একে একে হয়ে হৃষ্উমতি ॥ 
বৈকৃত স্থষ্টির কিছু কর অবধান। 
মহনতত্ব বিকারেতে বাহার বিধান ॥ 
ইহাই বৈকৃত সৃষ্টি এই বিধি লীল!। 
অধোক্ষজে রাখি মন রচিলেন খেলা ॥ 
স্থাবর নামেতে বস্তু প্রকাশ ভুবনে । 
ছয় ভাগে বিরাজিত জ্ঞাত সর্ববজনে ॥ 
বনম্পতি এক হয় ওষধি দ্বিতীয় । 
চতুর্থেতে ত্বকসার লতাতে তৃতীয় ॥ 
বীরুধ পঞ্চম হয় দ্রুস রূপে ছয়। 
ইহাই স্থাবর স্থষ্টি জানহ নিশ্চয় ॥ 
উর্বআোতঃ নাম লয় যতেক স্থাবর । 
তাহার উর্ধেতে ল”য়ে রাখে কলেবর,॥ 
১২ 


এ শ্রেণী গরু হয় আর ছাগ মেষ। 
মহিষ ও অজ। আর মৃগাদি বিশেষ ॥ 
কেহ খর কেহ অশ্ব কেহ অশ্বতর। 
কেহ বা শরভ আর কেহ বা চামর ॥ 
উহাদের মধ্যে কার” রহে এক ক্ষুর। 
কত নামে কত প্রাণী কহিতে প্রচুর ॥ 
কোন পঞ্চ নথ ক্রমে মধ্যেতে গণন। 
বিদুর তোমারে বলি করহ শ্রবণ ॥ 
কুকুর শৃগাল ৰৃক ব্যাত্র ও মার্জজার। 
শশক শজারু সিংহ বানর আকার ॥ 
হস্তী কুম্ম গাধা আর ঘতেক মকর। 
কঙ্ক গৃপ্র বক শ্ঠেন কুকুট প্রথর ॥ 
ময়ূর সারস হু যত চক্রবাক। 
উনুকাদি ঘত পাখা আর ধত কাক ॥ 
এইতো তির্্যকৃস্থষ্টি করিনু প্রকাশ। 
অক্টম গণনে স্থষ্টি বুঝিও আভাস ॥ 
ইচ্ছাধত বেই প্রাণী করয়ে আহার। 
মনুষ্য তাহার নীম নবম প্রকার ॥ 


১৬৬ _... স্রীমতাগবত।.. 
 বষ্ঠে ভূত প্রেত আর পিশাচ চারণ । 


নবম বিকারে কৃষ্টি হইল মানব। 
অতীব আশ্চর্য্য কথা শাস্ত্রেতে উদ্ভব ॥ 
একবিধ সৃষ্টি যদি হুইল মানব। 

গুণ ভেদে ছুই ভাগে রজঃ তমোস্ব ॥ 
যেমন জন্ময়ে ল'যে রজোগুশীধিক। 
তাহাতে ভূতাংখ মিলি থাকে সমধিক ॥ 
নিয়তই কর্ম্পর হয় সেই জন। 
ক্ষণমাত্র কর্মহীন নহেতে! কখন ॥ 
যে জন জন্মায় ল'য়ে তমে৷ গুণাধিক। 
তাহাতে ভূতাংশ মিলি থাকে সমধিক ॥ 
দুঃখ হৃখ জ্ঞান তার সর্বদাই হয়। 
অহ্র নামেতে খ্যাত সে জন নিশ্চয় ॥ 
এই তিন মাত্র হয় স্ষ্টির বিকার । 
বৈকৃতেই দেব সর্গ জানিলে প্রকার ॥ 
প্রকৃতি স্থষ্তিতে আছে বন্গু দেবগণ। 
তাহাদেরও স্বর্গ বলি করিবে গণন ॥ 
ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা সেই দেবগণ। 
সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠণালী তাদের গণন ॥ 
সেই হেতু প্রাকৃতেতে তাহার রহয়। 
বৈকৃতে অপর দেব সর্গ আদি হয়॥ 
আর যে স্থান্ভ এক রহে বিদ্যমান 
সনকাদি মহাস্থষ্টি বলে জ্ঞানবান ॥ 
প্রাকৃত বৈরুত মিশ্র হয় এই সব। 
সেই হেতু উ্দৃষ্টি তাহাতে উদ্ভব ॥ 
সনকুমার আদি ভাই চারিজন। 
পরিচিত হুন ভূমে ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
নরত্ব দেবত্ব উভ ইহাদের রয়। 

ছুই ধর্মযুক্ত এর! শাস্ত্রে প্রকাশয় ॥ 
অষ্টবিধ দেব স্থপ্টি বিকারে প্রকাশ। 
শুনহ বিছুর তার কিঞ্চিৎ আভাপ ॥ 
বিবুর অস্থর পিতৃ গন্ধবর্ব অপ্নর। 
ইহারাই চারি বেদ গণনে প্রখর ॥ 
পঞ্চমে রাক্ষল যক্ গণনার সার। 
বুঝহ আপনে বাছা! করিয়া! বিচার ॥ 


সিদ্ধ আর বিগ্যাধর সপ্তম গণন ॥ 

| অশ্বমুখ কিল্পুরুষ অ্টম বিধান । 

এই আটজনে দেব কর অনুমান ॥ 
আর ছুই দেব সৃষ্টি পূর্বে প্রকাশিনু। 
সনৎকুমার নাম যাহারে কহিনু ॥ 
ইন্দ্রিধাদি অধিষ্ঠাতা৷ পূর্বে পরিচয়। 
| একত্রেতে দশবিধ দেবের নিশ্চয় ॥ 
কহিনু স্থষ্ট্ির কথা করিয়া মীগাংস!। 
শুনি ইহ! সনে করি মিটিবেক আশা ॥ 
অতঃপর কহি বাছা বংশ মন্বস্তর | 
একচিত্তে শুন বস লাগায়ে অন্তর ॥ 
| এইরূপে সেই হরি প্রলয় শেষেতে। 
গুণমাঝে গিয়া কষ্ট রন প্রকাশিতে ॥ 
, আপনে আপন দিয়! রচেন ভুবন। 

। অপরূপ হরিলীল! করহ শ্রবণ ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা! সার । 

| অপরূপ লীল। কথ! পবিত্র আধার ॥ 


] ইতি মৈত্রের মীমাৎস! সমাপ্ত । 





| কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ। 

| দূত কহে শৌনকেরে শুনহ স্থজন। 
৷ কাল পরিমাণ কথ। করি বিবরণ ॥ 

: অতীব আশ্চর্ধ্য কথ! কাল পরিমাণ। 
| যেমতে কহেন শুক নৃপ বিদ্যমান ॥ 

ূ শুক পরীক্ষিতে কহে শুন মতিমান। 
! কালের বিভাগ কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ 
। যেমতে মৈত্রেয় কয় বিদুর সকাশ। 
জিরার 
[ মৈত্রের কহেন তবে বিছুর সজনে । 

| শুন বৎস কাল নাম অবহিত মনে ॥ 

ূ অতি অপরূপ কথ! কাল পরিমাণ । 
যাহাতে হ'তেছে সৃষ্টি প্রলয় বিধান ॥ 


তীর বদ). . ্ীমন্ভাগবত।.. ৯৬৭ 
একে একে সেই কাল করিব গোচর | চরম অবস্থা তার পরমাণু নাম। 

শুন বস এক মনে যেমত উত্তর ॥ | হেন অবস্থায় তাহ! অদৃশ্য অনাম ॥ 
এতেক মৈত্রেয় বলি করি সম্তাষণ। | ঘবে পরমাণু হয় বহুতে মিলিত। 
একে একে কহিলেন কাল বিভাজন ॥ অবস্থা অন্তর তার হয় বিদিত ॥ 
করহ বিছ্ুর মম বাক্য অবধান। স্বকার্য্য অবস্থা তার পরম মহান্‌। 
অবস্থা হইতে কাল বিশেষ বিজ্ঞান ॥ সত্বস্ত এই ভাবে ভেদ বিদ্যমান ॥ 
এই যে হেরিছ স্থষ্টি কর এরে ভোগ । পরমাণু হ'তে হয় পরম মহান্‌। 

যত বুদ্ধি তুমি ধর যত অনুরাগ ॥ নাহি তায় কোন ভাব ঈশ্বর বিধান ॥ 
করিতে করিতে ভাগ হেন সক্ষম হয়।  , এ প্রপঞ্চ হ'তে হয় পরম মহান্‌। 
যাহার বিভাগ আর হইবার নয় ॥ ৷ সুন্ষভাবে তাহাকেই পরমাণু জান ॥ 
চরম পদার্থ তাহা জানিবে কারণ। । এই কথা এই স্থানে শুন সাধুবর | 
নাহি তার চিভবোধ নাহিক বেষ্টন॥ : ইহাকে বুঝিলে হবে কালের গ্োচর ॥ 
অভিজাত বস্ত তাহা সবার কারণ। | বস্তুর অবস্থা হ'তে কালের বিচার। 
না পায় দেখিতে তাহা! মানব নয়ন ॥ : সুক্ষমকাল পরমাণু নাম হয় তার ॥ 
কাহার সহিত তার নাহিক মিশ্রণ ।  : স্থুলভেদে বথা নাম পরম মহান্‌। 
নাহি তাহে কোন কার্ধ্য হয় প্রকাশন ॥ : কালের তাহাই নাম বুঝ জ্ঞানবান ॥ 
সকলের রহে বস! অবস্থা অন্তর। ৷ পূর্বোক্ত উভয় বস্তু অব্যক্ত আছয়। 
সকলের কার্ধ্য রহে মায়ায় নির্ভর ॥ । উহাতে থাকিয়া কাল অব্যক্ত বৃঝায় ॥ 
বস্ত মাত্র এ বিজ্ঞানে হয় সাহিত।  স্থুল সৃক্ষ। কালভেদ নামের কারণ। 
তাহাই অনিত্য বস্ বিজ্ঞানে বিদিত॥ | কহিলাম তব পক্ষে ওহে সাধুজন ॥ 
তাহাতে না হয় কোন অবস্থা আভাস। | আর এক তন্বকথ৷ শুনহ বিছুর। 
তাহাতে ন! হয় কোন কাধ্যের প্রকাশ ॥ : উহাতে সম্শয় তব হইবেক দুর ॥ 
স্থজন প্রলয়ে যাহ! সমান রহয়। | শুনেছ অনেক শাঙ্তে শ্রীহরি দর্শন। 
সদা নিত্য রহে তাহা নিত্যের সহায় ॥ : অব্যক্ত ভাবেতে যথা রহেন সে জন ॥ 
তাহারেই নিত্য বস্তু জ্ঞানীজনে কয়।  : কেমন অব্যক্ত ভাব করিব প্রকাশ। 
পরমাণু নাম তার জ্ঞানে বিচারয় ॥ : শুনিয়া মিটাও তব হৃদয়ের আশ ॥ 
পরমাণু সমষ্ভিতে জগত স্থজয়। : অব্যক্তই পরমাণু শাস্ত্রে প্রকাশ । 
কারণ রূপেতে তাহা সর্বত্র আছয় ॥ । তাহাতেই সেই বিজু হয়েন প্রকাশ ॥ 
যোগ না করিলে বুঝে হেন সাধ্য কার। : অব্যক্ত প্রকাশ হ'লে ব্যক্তেতে গণন। 
কত জীবে কত দেহ তাহার প্রচার ॥ ৷ সে হেতু অব্যক্ত স্থিতি কহে জ্ঞানীজন। 
যবে পরমাণু হয় কাধ্যেতে প্রকাশ। ৷ অব্যক্ত বখন ব্যক্ত সংসার মাঝারে । 
কার সাধ্য সে এঁক্যের বুঝিবে আভাস ॥ ! তার সহ সেই বিকু প্রকাশ্য সংসারে ॥ 
দেই সতবস্ত রহে বিজ্ঞান নিদান। | এইরূপ লীলা তাঁর মহালীলাময়। 


যাহার বিকার নাই সদ। বিদ্মান ॥ 


অতীব আশ্চর্য্য কথ। বিচারেতে হয় ॥ 


১৬৮ শ্রীমন্তাগবত। তীয় 
পরমাণু তাঁর নাম পরম মহান্‌।  পাত্রটি পূরাতে কাল হবে যতক্ষণ । 
পাইলেন আগে কাল অবস্থা বিধান ॥ | নাঁড়িকা তাহারে বলে বিছ্ুর সুজন ॥ 
পরমাণু যবে ছুই একত্র মিলয়। | নাড়িকার আর নাম দণ্ড বলি শুনি। 
এক অগু এই নামে প্রকাশিত হয় ॥ তাহীও আপন মনে বুঝিও বাছনি ॥ 
ভ্রসরেণু হয় তিন অণুর মিলনে । যাহারে প্রহর কয় যাম তারে কয়। 
দেখা যায় এ বস্তু মানব নয়নে ॥ অষ্ট প্রহরেতে দিবা রাত্রি স্থনিশ্চয় ॥ 
অতিশয় লঘু ইহা উড়য়ে পবনে। চারি প্রহরেতে দিবা চারিতে রজনী । 
দেখা যায় ছিদ্র মধ্যে সুর্ধ্যের কিরণে ॥ মর্ত্যবাসী নরপক্ষে কাল হেন গণি ॥ 
এই ত্রসরেণু বোধ যেই কালে করে। দিবারাত্রি মিলি হয় এক অহোরাত্র। 
তিন গুণ হলে ক্রুটি নাম তাহা ধরে ॥ দিবস ব! দিন তাহে কহয় অস্থত্র ॥ 
শতেক ক্রুটিতে কাল বেধ নাম পায়। পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষের বিচার । 
তিন বেধে এক লব কাল গণ! যায় ॥ ছুই পক্ষ শুরু কৃষ্ণ আছয়ে বিস্তার ॥ 
তিন লবে গণা হয় একই নিমেষ। ছুই পক্ষে এক মাস কালের গণনে । 
নিমেষ ত্রয়েতে ক্ষণ বিচারি বিশেষ ॥ পিতৃপক্ষে একদিন কহে সুধীজনে ॥ 
পঞ্চক্ষণে এক কাণ্ঠ! কালের বিচার । ছুই মাসে এক খু মানবের হয়। 
পনের কাষ্ঠায় এক লঘু ব্যবহার ॥ জ্যোতিষের কথ ইহ! সিদ্ধ স্থুনিশ্চয় ॥ 
পঞ্চদশ লঘু ক্রমে একত্রেতে গণি । ছয় মাসে হয় বস একটি অযন। 
একই নাড়িকা হবে বুঝরে বাছনি ॥ দক্ষিণ উত্তর য়ে তাহার গণন ॥ 
যখন নাড়িকা ছয় হইবে মিলন। অযন ছুয়েতে হয় ছয় ছয় মাস। 
মুহুর্ত তাহার নাম জ্যোতিষ বচন ॥ গণিয়। মানব পায় যৌগে বারমাস ॥ 
সপ্ত নাড়িকার যবে হইবে মিলন। | দেবপক্ষে দিবারাত্র দুইটি অয়নে । 
মানুষের প্রহরেক কহে জ্ঞানীজন ॥ উত্তর দিবস রাত্রি দক্ষিণ অধনে ॥ 
অপর হিমাব এক শুনহ বিদুর। এই বারমান নর বংসর গণয়। 
নাড়িক! সংশয় তাহে হুইবেক দুর ॥ উহাতেই পরমায়ু ক্রমে স্থির হয় ॥ 
লয়ে ছয় পল তাস্র গঠিলে আকার । বে ভাবে কহিন্কু আমি বসর বর্ণন। 
যে পাত্র হইবে শুন তাহার বিচার ॥ শতেক বগুসর তার মানব জীবন ॥ 
চারি মাষ৷ স্বর্ণে গঠি শলাকা স্থন্দর | এমতে কহিনু বংস কালের দন্ধান। 
প্রবেশিতে পারে হেন ছিদ্র পাত্রে কর ॥ বুঝহ আপন মনে ইহার প্রমাণ। 
শলাকা দীর্ঘেতে হবে অঙ্গুল চতুর । আছে এক চক্র বৎস কালচক্র নাম। 
তাহার সৃষ্ষম ব্যাস ছিদ্র মধ্যে পুর ॥ তাহারে জ্যোতিষে কয় মহাঘোর ধাম ॥ 
ছ'পলে গঠিয়! পাত্র হেন ছিদ্রে কর। চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহ্চয়। - 
এক প্রস্ত জল ধরে তাহার ভিতর ॥ অশ্বিম্যাদি নক্ষত্র আর গ্রুবতারাচয় ॥ 
নিম্ষেতে করিয়। ছিদ্রে বসায়ে বারিতে। সকলেই কালচক্রে করিছে ভ্রমণ। 
দেখিবে বসিয়া বারি তাহাতে পূরিতে ॥ সকল উপরে হুন কাল স্থশোতন ॥ 


১৬৯. 


দীর্ধ] ..... শ্রীসতাগবত। ৯২ 
পরমাণু হ'তে ক্রমে স্ুল স্থুলতর | | তাহা হ'তে কালভেদে গণিত বৎসর । 
কালচক্রে যত গ্রহ করিনু বিস্তার ॥' সেই পরাৎপর দেবে নমস্কার কর ॥ 
ইহারে জগত বলি জ্ঞানীর গণন। সকলে তাহার পূজা কর বিধিমতে। 
বৎসরে বৎসরে কাল করেন ভ্রমণ ॥ হেন উপদেশ গ্রান্থ করহ হ্থুমতে ॥ 
ইহাতেই জানা যায় বংসর বিশেষ । মৈত্রেয় বচন হেন শুনি ক্ষত্রমণি। 
তাহাতেই কাল জ্ঞান হয় সবিশেষ ॥ কহেন বিছুর জ্ঞানী বিচারী আপনি ॥ 
পাচ ভাগে এ জগতে বিভক্ত বৎসর । ধন্য ধন্য হে মৈত্রেয় জ্ঞানের আধার। 
একে একে হে বিছুর অবধান কর ॥ কালের মীমাংসা কিছু বুঝিলাম সার ॥ 
বৎসর একের নাম আর সমন্বৎসর। মহাভাগ্যবান বলি হেন গুরু পাই। 
অপরের নাম হয় সে পরিবৎসর ॥ উত্তম উত্তম লতি হৃদয় জুড়াই ॥ 
ইদা অধু নামে হয় দুইটি বদর । যেরূপ কহিলে দেব পৃর্বেতে বর্ণন। 
এইরূপে পঞ্চভেদ কহি সবিস্তার ॥ তাহাতে বুঝিনু মাত্র এরূপ বচন ॥ 
এই যে হেরিছ সূর্য্য আপন নয়নে । পিতৃলোক পরমাম়ু দেব ও মানব । 
তেজোরূপী মহাভূত জ্ঞানীর গণনে ॥ যাহার যেমন আয়ু কালেতে সম্ভব ॥ 
সবার প্রকাশ কর্তা আপনি তপন । এক প্রশ্ন এই স্থানে হইল উদয়। 
সবার মনের ভ্রম করেন হরণ ॥ উত্তর করিয়। গুরো পূরাও সংশয় ॥ 
শ্রমদূর করি তিনি সাক্ষীরূপী হ'য়ে। পিতৃদেব সর্ববাপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়। 
জীবের মঙ্গল দেন অন্তরীক্ষে রয়ে ॥ ভূতুব স্বঃ লোকেতে সবে নিবদয় ॥ 
তেজোবলে পরমায়ু করি তিনি হ্াঁন। এ তিন লোকের পরলোক মহঃজন। 
জীবের বিষয়াসক্তি করেন নিরাশ ॥ তথায় করেন বাস যত শ্রেষ্ঠজন ॥ 
বিষয় আসক্তি নামে শক্তি অনুভব । এই কথ সর্বদাই শাস্ত্র মাত্রে শুনি । 
অপরূপ গুণ তার মহা তেজোভব ॥ সম্যক বুঝিতে নারি কহ মহামুনি ॥ 
নিবৃতি পক্ষের কর্তা কহিমনু তপন। কেমনে সে সব লোকে জ্ঞানীর গমন। 
সকাম পুরু পক্ষে বুঝিও সজন ॥ কহ মম সমীপেতে তাহার প্রমাণ ॥ 
যত যজ্ঞ যত কর্্ম করে জীবগণ । অনন্ত জ্ঞানের ধাম তুমি ভগবান । 
গুণময় স্বর্গ দেন তাহারে তপন ॥ বোগধুক্ত অন্তশ্চক্ষু তোমাতে বিধান ॥ 
তিনিই স্বর্গের ফল করেন বিস্তার। ঘোগবলে অন্তরেতে মকলি দেখিছু। 
তিনিই সংসারিগণে করেন নিস্তার ॥ কালাত্মক ভগবানে তুমিই বুঝিছ ॥ 
তীহ। হ'তে মহাশক্তি কালে নাশ পায়। কর প্রভু আমার এ প্রশ্নের উত্তর । 
কালই তাহার বলে জীবেরে খাটায় ॥ ভগবান কাল ঘাহে হয়েন গোচর ॥ 
আপন তেজেতে সেই কালাস্তা তপন। বিছুরের কথ। শুনি সে মৈত্রেয় মুনি। 
কার্য্য বীজ অঙ্কুরিত করে জীব্গণ ॥ হরধিত অন্তরেতে কহেন আপনি ॥ 
নানামনে নানা বন্ত কার্ধ্যাস্বিত করি। তুষিয়া বিদছুরে তবে সুমিষ্ট বচনে। 


অন্তরীক্ষে রহিছেন আপনি বিহারি ॥ 


উত্তর করেন তবে প্রসন্ম আননে ॥ 


অতঃপর দেব সখখ্য। শুন প্রাজ্ঞ বর ॥ 
মানবের চারিযুগ দ্বাদশ গণনে। 
সহজ গুণিত করি বুঝ মনে মনে ॥ 
যত গুণ হয় কাল গুণন বিধান। 

দেব মানে এক বুগ তাহে কর জ্ঞান ॥ 
প্রত্যেক যুগের বিধি ছুই ছুই রহে। 
মানব দেবের গণ। ভিন্ন ভিন্ন কহে ॥ 
দ্বাদশ সহত্র বর্ষ দেবমানে হয় । , 
মানুষের বত কাল আছে স্ুনিশ্চয় ॥ 
হাজার গণিতে চারি খত কাল হয়। 
সতা যুগ পরিমাণ মানবে নিশ্চয় ॥ 
সন্ধ্য| ও সন্ধ্যাংশ নামে ছুই বিধি রয়। 
তিনযুগে আগ্ছে অস্তে প্রকাশিত হয় ॥ 
শতেরে গণিলে চারি হয় চারি শত। 
কৃতের একৈক সন্ধ্য। জ্যোতিষের মত ॥ 
চারি দিয়া শতেরে গুণিলে চারি শত। 
কৃতেরে সন্ধ্যাংশ হয় জ্যোতিষ সম্মত ॥ 
ত্রেতায় সহত্র তিন বংসর গণন। 
ভ্রিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥ 
দ্বিসহত্র বৎসরেতে দ্বাপর গণন। 
দ্বিশত সন্ধ্যাংণ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥ 
সহত্রেক পরিমাণ কলিযুগে হয়। 
শতেক সন্ধযাংশ আর সন্ধ্য। স্ুনিশ্চর ॥ 


১৭৬ ক স্্রীমন্তাগবত। [তীয় বদ্ধ 
শুনহ বিছুর বৎস হয়ে অবহিত। [ ননধ্যা ও সনধ্যাংগ মধ্যে যত কাল রয়। 
যেমনেতে মন্বস্তর হয় সমাহিত ॥ জ্ঞানিগণে সেই কালে মহাঘুগ্ন কয় ॥ 
তাহাতে জানিতে পারে পূর্বেবের কখন। এ কাল মধ্যে যত ধর্ম করম স্থির । 
কেমনে করেন স্থিতি জ্ঞানী মহাজন ॥ ক'রেছেন স্মৃতিমত যতেক স্থুধীর ॥ 
চারিযুগে এ সংসারে আছয়ে বিস্তার । একঘুগে চতুষ্পাদ ধন্ম স্প্রকাশ। 
সত্য ত্রেত দ্বাপর ও কলি নাম তার ॥ মানবে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের প্রকাশ ॥ 
নর মাঝে স্থগণিত বুগ চতুষট়। বুগ ভেদে এক পাদ ধর্ম ক্ষয় পায় । 
ইথে কাল পরিমাণ জ্ঞানাতে বুঝয় ॥ ইহাতেই ধণ্ম ন্যুন হয় পায় পায় ॥ 
সত্য ত্রেত৷ দ্বাপর ও কলির গণন। বিদুর এতেক কথ। করিলে শ্রবণ। 
এই চারিবুগ হয় ভুবনে শোভন ॥ ইহাতে মানব দেব কাল বিজ্ঞাপন ॥ 
মানবের পক্ষে বিধি এই মত ধর। ব্রহ্মলোক কাল অংশ আাছয়ে প্রকাশ। 


শুন ক্ষত্রমণি তার দিতেছি আভাদ ॥ 
তিন লোকে হেন বিধি রহে বিদ্/মান। 
মনেতে বিচারি বুঝ বিছুর ধীমান ॥ 
ত্রিলোক বাহিরে বংস আছে এক লোক। 

. জ্ঞানিগণ কহে তারে মহা মহল্লেক ॥ 

| ততুত্ধে ক্রমেতে দেখা ঘায় ব্রহ্মালোক । 
. এইরূপে পূর্ণ হয় বতেক গোলোক ॥ 

1 মহঃজন তপঃ সত্য আর ব্রহ্মলোক। 

| কালের বিচারে ছেন হয় এক ভোগ ॥ 

৷ ভুবনের চারিবুগে যত কাল হয়। 

ৃ তাহারেই এক থুগ দেবলোকে কয় ॥ 

1 তেমন সহজ বুগে এক ক্র্ষ দিন। 

1 এইরূপ রজনীমান বৃঝহ প্রবীণ ॥ 

| এইরূপে প্রাজাপত্য কালের বিধান। 

1 যথ। দিবা তথ! রাত্রি কর অনুমান ॥ 
যখন ব্রঙ্মার দিন স্থজন তখন । 
যখন রজনী তার সৃষ্টির নিধন ॥ 
নিশায় আপনি ব্রহ্মা করেন শয়ন। 
নিদ্র। ভঙ্গে স্থষ্তি কাধ্যে দেন তিনি মন ॥ 
যখন তাহার নিশা হয় অবসান। 
তখনি আস্ত স্পট ব্রহ্মার বিধান ॥ 
ক্রমেতে যতই হুয় দিবার প্রকাশ । 
ততই স্প্টির ক্রিয়া হয় হ্থপ্রকাশ ॥ 


সতীয সব] ৃ সীমন্তাগব্র্ভ। 
দিবাভাগে প্রজাপতি করেন পালন। | শুন সেই কথ! রাজ। অতি চমৎকার । 
চতুর্দশসখখ্য মনু ভুবনে রাজন ॥ | শ্রীহরির গুণ কথা অতি পুণ্যাধার ॥ 
ভুবনে যতেক কালে এক যুগ হয়। মৈত্রেয় আহ্বানি তবে বিদুর সথধীরে। 
চারিযুগে এক যুগ মন্ুর নিশ্চয় ॥ কহিলেন মিষ্টভাষে আনন্দের ভরে ॥ 
তথ। একাত্তর যুগে এক মন্বস্তর শুনহ বিছুর বৎস ব্রন্গস্থষ্টি কথা। 
এক মনু রাজ| রন পৃথিবা ভিতর ॥ শুনিলে ঘুচিবে তব সংসারের ব্যথা ॥ 
এইরূপে এক গিয়। পুনঃ আর হয়। যেমতে কহিনু ব্রহ্ম দিবস রজনী । 
তীহার কালের সংখ্যা পূর্ববমত রয় ॥ এ কালে যেই স্ৃষ্টি হরে বাছনি ॥ 
তাহার নিধনে পুনঃ নবমনুু হয়। সকলেই ত্রঙ্গস্থষ্টি জ্ঞানীজনে কয়। 
তাহার রাজ্যের কাল পৃর্বেের নিময় ॥ জগতে প্রজার স্থষ্টি এই কালে হয় ॥ 
এই ভাবে চতুর্দশ মনু অধিপতি । কি তির্ধ্যক্‌ কি মনুষ্য দেব পিতৃগণ | 
ভুবনে হয়েন রাজ৷ ব্রহ্মার সম্ততি ॥ সেই কালে কর্মমতে হয়েন সজন ॥ 
চতুর্দশ মন্বস্তর সর্ববশান্ত্রে কর । পূর্বব কন্মে যার ঘত হয় কম্মফল। 
তাহাই ব্রহ্মার দিন শুন মহাশয় ॥ সেইমত ইহলোকে জন্মীয় সকল ॥ 
আর এক কথা বলি শুনহ বিছ্ুর। বেদের বিধান ইহ ব্রহ্মার বচন। 
প্রতি মন্বন্তরে জন্মে কত খাষি সুর ॥ কভু নহে মিথ্যা কর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
কত বা সুরেশ আর গন্ধরর্ব গণন। এ যে ত্রক্ধার স্থষ্টি কহিনু তোমায়। 
কত প্রজা কত রাজ| না যায় কথন ॥ ইহাতেই ভগ্গবান আবিভূত হয় ॥ 
মন্বস্তর সহ সব আপনি বিলীন। সেই স্থষ্টি করিবারে পালন রক্ষণ। 
এইতে। শাস্ত্রের কথ! শুনহ প্রবীণ ॥ মন্থাদি রূপেতে হরি হন প্রকাশন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। মায়াময় রূপে হরি ভূমে অবতরি । 
মন্বম্তর কাল ব্যাখ্য। অমৃত আধার ॥ পালেন ব্রহ্মার প্রজ। দিব! বিভাবরী ॥ 
ইতি কাল ও মগবপ্তর ক! সমাপ্ত। ইহাকেই অবতার শাস্ত্র মাঝে কয়। 
ভ্রীহরির সন্তগুণ মন্বাদিতে রয় ॥ 
তাহাতেই তাহাদের পুরুষ আকার। 
প্রকাশিত হ'য়ে রাখে এ বিশ্ব সংসার ॥ 
এইতো ব্রহ্ধার স্থষ্টি করিনু ব্যাখ্যান। 


অঙ্গার স্থষ্টির সংক্ষেণ বিবরণ । 
সুত কন শৌনকেরে শুন মুনিবর। 
পুণ্য ভাগবত কথা কহিব বিস্তর ॥ 
আহ্বানি কহেন শুক পার্ডুবংশধরে। 
শুন রাজ পরীক্ষিত যাহ! কহি পরে ॥ 
এত বলি বিছুরে মৈত্রেয় খধিবর । 
্রহ্্থষ্টি কথ! কিছু করেন গোচর ॥ 


ভগবান তাহে সদা রন বিগ্বমান ॥ 
আপনিই সেই ব্র্ধ। করেন হরণ। 
নিশায় নিশ্চেক্ট হয়ে করিলে শয়ন ॥ 
নিশা অবসান যবে হেরেন সম্মুখে । 
তমোময় প্রজাপতি নিদ্রা বান স্থখে ॥ 
তমোগুণে স্ব বিক্রম করি প্রত্যানৃত। 
আপনাতে আত্মবল করেন রক্ষিত ॥ 


৯৭৯- 


১৭২ শ্্রীমস্তাগধত। [তীয় সব 
এ সময় ত্রিলোকের জীব সমুদয় । | তেজের প্রখর তাপে মহল্লোকবাসী । 
কাল বশে তাঁর দেহে প্রবেশ করয় ॥ । ভৃগু আদি যত খাষি সদা ছুঃখে ভাসি ॥ 
একে একে সর্বব বিশ্ব করিয়া হরণ। | মহল্লেণক ত্যজি জনলোকে সবে যান। 


নিজ দেছে রাখি ব্রহ্ম! করেন শয়ন ॥ 
ক্রমে বত ব্রহ্মনিশা হয় সমাগত । 
নিদ্রাঘোরে ব্রহ্মা স্থির শান্ত হসম্মত ॥ 
আসিয়া রাক্ষপী নিশ! গাঢ় তমোময়। 
গ্রাস করে ত্রিলোকের জ্যোতি সমুদয় ॥ 
ঘোর অট্রহাসে যেন বিশ্ব করি গ্রাস। 
প্রলয় আইসে সর্বব জীব পায় জ্রাস॥ 
চন্দ্র হয় জ্যোতিহীন নক্ষত্রের সহ। 
চির অমাবস্তা! নাহি গ্রহ উপগ্রহ ॥ 
সুধ্য হয় তেজহীন নিশা আক্রমণে । 
ভীষণ মেঘের ডাক সমুদ্র গর্জনে ॥ 
সব একাকার হয় শূন্য তিনলোক । 
একার্ণবে মগ্ন হয় সমুদ্র ত্রিলোক ॥ 
ভীষণ রাক্ষসী নিশা! করি হেন কাজ । 
ব্রহ্মারে সুষুণ্ত করি ধরেন হুসাজ ॥ 
হেরিয়া ভীষণ রূপ ব্রহ্ম। গুণমণি। 
সৃষ্টি কণ্ম বিস্মরণ হয়েন আপনি ॥ 
হেরিয়া প্রলয় কাল দেব নারায়ণ । 
ধরেন আপন রূপ নামে সন্বর্ষণ ॥ 
ভীষণ সে রূপ হয় অগ্রিজীলময় | 
কোটী কোটী রবি যেন অঙ্গেতে শোভয় ॥ 
মুখেতে শোভন যেন অর্ববুদর তপন 
ভীষণ কিরণজাল তাহে প্রকাশন ॥ 
প্রচণ্ড দাবাগ্নি যেন হইয়া প্রকাশ। 
অবহেলে করে সর্বব কানন গরাস ॥ 
লোমে লোমে কত সূর্য্য কত তেজ তার। 
চগ্ড তেজে বিশ্ব দগ্ধ এ হেন বিচার ॥ 
এমন প্রলয় মুস্তি দেব সন্কর্ষণ। 
মুখাগ্ির দ্বার! বিশ্ব করেন দহন ॥ 
এইরূপে সেই অগ্নি দহিলে ভুবন। 
আর তিনলোক প্রজ। স্থাবর জঙ্গম ॥ 


| বৈহষ্ঠের সমিহিত পবিত্র সে স্থান ॥ 
, প্রলয়ে সে স্থান কু না হয় বিনাশ 
শ্রীহরির অনুচর তথায় নিবাস ॥ 
' সনকর্ষণ মুখাগ্নিতে দগ্ধ বিশ্বভার। 
! ভ্রমেতে সকলি হয় আপনি অনার ॥ 
' পরে সব জলে ব্যাপ্ত হয় দিগ্দেশ। 
1 ঘোর অন্ধকারে ব্যাণ্ড নাহি তার শেষ ॥ 
! ক্রমেতে কল্লান্ত যেন করি মহাকোপ। 
! জলে ডুবাইয়! বিশ্ব করয়ে বিলোপ ॥ 
; প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু করয়ে বিহার । 
! অতি বেগবান ভা! অতীব দ্বার ॥ 
: বায়ু সম্তাড়নে কিন্ব! সাগরের জল । 
: স্থমেরু সমান ঢেউ গ্রাসে সর্বব স্থল ॥ 
' তাহাতেই ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হয়। 
' কারণ তাহার নাম খষিগণ কয় ॥ 
। সেই কালে জলধি সলিলে নারায়ণ। 
| অনন্ত শয্যায় স্থখে করেন শয়ন ॥ 
1 কিবা সে বিশ্রান্ত মৃত্তি বলিব কেমনে । 
। নিখিলিত নেত্র নিদ্রা সমাগমে ॥ 
! সুন্দর বদনে যেন আখি ছুটি পাখা। 
ূ ছুটি মধুকর যেন পন্মোপরি রাখা ॥ 
অনন্ত সহজ্র ফণা তাহাতে শয়ন । 
সহত্র মাথিক তাহে হয় স্থশোভন ॥ 
শত শত চন্দ্রসম মণি দীপ্তিমান। 
অপূর্বব আলোক মাঝে শ্রীহরি শয়ান ॥ 
অতি অপরূপ শোভ। ভাবহ বিহ্ুর। 
হৃদয়ে চিন্তিলে ছুঃখ হয় সদা দূর ॥ 
প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু প্রবাহে আকুল। 
উত্তাল তরঙ্গ মাল! গঞ্জিছে বিপুল ॥ 
তাছে ঘোর অন্ধকার প্রলয় সময়। 
প্রলয় গর্জন তাহে ক্ষণে ক্ষণে হয় ॥ 


তীর] । 
যেন ক্রোধে সঙ্থর্ষণ করেন চীৎকার । 
সেই ভয়ে যেন বিশ্ব হতেছে সংহার ॥ 
শত শত উদ্ধাপাত বিদ্যুতের স্বালা। 
শত শত বজ্নাদ হুঙ্কারের মাল। ॥ 
শত শত গ্রহপিণ্ড খক অগ্রণন। 
সন্কর্ষণ মুখাগ্রিতে হ'তেছে দহন ॥ 
তাহার শব্দেতে ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণ । 
বাস্থকী তাহাতে ভীত বিষাদ-আনন ॥ 
এ হেন সময়ে হরি নিজ মায়! হরি । 
বিশ্রামের লাগি ঘান অন্তর উপরি ॥ 
অনন্ত স্বদেহ-রূপ শখ্যা বিরচিয়! 
প্রীহরিরে তছুপরে রাখে শোয়াইয়া ॥ 
কিবা পুণ্যবান সেই নাগ অধিপতি। 
আপনার অঙ্গে হরি রাখে দ্রিবা রাতি ॥ 
সন্দরী নাগের বধু রূপে অতুলন। 
শোভিত মন্তকে চারু কবরী বন্ধন ॥ 
কমল বরুণ আর কমল ভূষণ 
হস্তেতে সকলে করি চামর গ্রহণ ॥ 
রুনু ঝুনু রবে সবে করিছে ব্যজন। 
কেহব শ্রীহরি-পদ সেবে অনুক্ষণ ॥ 
ধন্য ধন্য নাগবধূ ধন্য সে জীবন। 

ধন্য সে নাগের জন্ম সর্ব শ্রেষ্ঠ জন ॥ 
তা না হ'লে হরি পদ সেবিবারে পায়। 
ধরিয়। নশ্বর জন্ম বেষ্টিত মায়ায় ॥ 
হেন ভাবে হরি তবে করিলে শয়ান। 
জনলোকে ভৃগু আদি করেন প্রস্থান ॥ 
সন্কর্ষণ তেজে তার! হত বিশ্ব হরি। 
ইচ্ছেন সকলে যেতে যথায় প্রীহরি ॥ 
অনন্ত শয্যায় যবে শ্রীহরি-শয়ান। 
জন লোকে থাকি ভৃগু আদি খষিগণ ॥ 
কৃতাঞ্জলি পুটে তারা-অনন্য অন্তরে | 
নাগশয্যাশায়ী নারায়ণে স্তব করে ॥ 
এই যে কহিনু বস প্রলয় বিজ্ঞান । 
ইহাতেই ব্রদ্ধদিব! নিশি বিদ্যমান ॥ 


স্রীমস্তাগৰত। 


১৭৩ 
' হেন দিবা নিশি মতে শতবর্ষ কাল। 
্রদ্মার আঘ্ুর সং্য! গণে মহাবল ॥ 
এ আয়ু ছুই ভাগে হয় বিভাজন । 
পরাদ্ধ উনয় নাম কহে বিজ্ঞগণ ॥ 
একই পরার্ধ অস্তে হয় হ্থগ্রলয়। 
প্রথম পরার্ধ তাহে জ্ঞানীজনে কয় ॥ 
দ্বিতীয় পরার্ধে পুনঃ স্থষ্টি বিরচন। 
এইরূপে জগতের ধ্বংস ও গঠন ॥ 
প্রথম পরাদ্ধ ধরে ব্রহ্ষকল্প নাম। 
মহাকল্প এই কাল সর্বব শিরোধাম ॥ 
ইহাতে প্রকাশ ব্রন্ধা নামে শব্দময় | 
জ্ঞানীজন বাক্য ইহা বুঝিও নিশ্চয় ॥ 
এই কল্প অবশেষে পদ্মকল্প হয়। 
পদ্মকল্পে প্রজাপতি রূপে প্রকাশয় ॥ 
সেইকালে নারায়ণ নাভি সরোবরে। 
ভ্রিলোক সমান পদ্ম আপনি বিহরে ॥ 
তাহাতেই প্রকাশিত হন পদ্মামন। 
পন্মকল্পে তাহে ব্রন্গা নাম পল্মামন ॥ 
দ্বিতীয় পরার্ধ মহা-কল্প আরম্ভন | 
বরাহ তাহার নাম বেদে প্রকাশন ॥ 
এই কল্পে সেই হরি হইয়া শুকর। 
উদ্ধার করেন মহী অতি স্থখকর ॥ 
এই যে ত্রহ্ষার স্থষ্টি অতি স্থশোভন | 
প্রথম পরাদ্ধ তারে কহে মহাজন ॥ 
সেই কালে স্থষ্টি হয় প্রলয়ে বিলয়। 
তাহারেই দ্বিপরাদ্ধ জ্ঞানীজনে কয় ॥ 
এত সংখ্যা কাল নারায়ণের নিমেষ। 
বুঝিতে এ ছেন মায়া কার সাধ্য শেষ ॥ 
তাই বলি ঈশ্বরের কে বুঝে মহিম!। 
কতকাল কোন ভাবে সে বিশ্বের সীমা ॥ 
এই বিশ্ব সুষ্টি আর লযরূপী কাল। 
শুনিলে ৰারিত হয় মায়ার জঞ্জাল ॥ 
অণু হ'তে একে একে ছিপরার্ধ গণি। 
কত বল ধরে কাল নহে অনুমানি ॥ 


১৭৪ শ্রীসম্তাগৰত। 


এমন প্রলয় কাল ব্রহ্মাগ্ড গরাসে। 
ঘিপরার্ধ নামে জীবে কীপয়ে তরাসে ॥ 
সেইকাল শ্রীহরিরে করিতে ধারণ। 
কার সাধ্য বশীভূত করে নারায়ণ ॥ 
কালের মাহীক্ত্য কত বণিব কেমনে । 
অতি বলবানে বাধে মাযার বন্ধনে ॥ 
এমন হুন্দর বিশ্ব ব্রন্মসথষ্টি হয়। 
ইহাদের হরে সেই কাল মহাশয় ॥ 

এক বুক্তি আছে মাত্র হরিকথ। সার । 
হরিরে না পারে কাল করিতে সংহার ॥ 
যেই জীব হরি ত্যজি করে অভিমান । 
আপনার দেহ গৃহ স্বজনের জ্ঞান ॥ 
মায় তার জ্ঞান্চক্ষু করে আবরণ। 
কালে তার আয়ুক্রমে করয়ে হরণ ॥ 
হরির যেমত বল কিবা পরিমাণ । 
কেমনে বিচার তার হইবে বিধান ॥ 
যোগবলে যাহা সিদ্ধ বেদের বিহিত। 
তাহাই বিছ্বুর শুন ইহার নিশ্চিত ॥ 
পঞ্চভৃত, মহত্তত্ব আর অহঙ্কার । 
ইহাতেহ ত্রিভুবনে দেখিতে বিকার ॥ 
যোজন পঞ্চাশ কোটি উরে বিস্তার । 
তাহাতেই অগুকোষ ব্রহ্মাণ্ড আকার ॥ 
পৃথিবী হইতে গণি তত্ব অহঙ্কার । 
সাত আবরণে কোষ রহে অণ্াকার ॥ 
ইহার বিস্তার হয় পূর্বের্বাক্ত যোজন । 
ষোড়শ বিকার ইথে জীবের কারণ ॥ 
আর এক আবরণ অসীম আছয়। 
প্রকৃতি তাহার নাম অক্টম যা হয় ॥ 
প্রকৃতি সহিত ল'য়ে সপ্ত আবরণ। 
গণিতে গণিতে হবে ষত্তেক যোজন ॥ 
তাহারে ব্রহ্মাণ্ড কয় বেদাদির মত। 
শ্রীহরির, লোমকুপে সে বস্তু শোভিত ॥ 
এ হেন ত্রহ্মাণ্ড রহে পরমাণুরূপে। 
কোটী কোটা গণনায় সেই বিশ্ব ভূপে ॥ 


কোথায় সে কাল লাগে হরির নিকট । 
হরির নিকটে নাহি কিছুই সঙ্কট ॥ 
হেন ভাবে অনুমানি পণ্ডিত সুজন । 
। হরিরে কহেন সর্ব করণ কারণ ॥ 
! সর্ব বৃহত্তম তাই নাম সে ঈশ্বর । 
[ সকলের শ্রেষ্ঠ বলি নাম ত্রহ্মবর ॥ 
, অতএব হে বিদ্ুর ভাব সেইজনে। 
, কালই মহিমা তার জ্ঞানীর বচনে ॥ 
্রহ্গস্থপ্ি সহ কাল ক'রেছি আখ্যান। 
বুঝ বাছা! মনে মনে ইহার বিধান ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ। সার। 
বিছুর মৈত্রেয় কথ। করিয়া বিস্তার ॥ 
ইতি বন্স্ষ্টির সংক্ষেপ বিবরণ সমাপ্ত 


অথ প্রজান্ষ্টির বিবরণ। 

সৃত কহে শুন শুন শৌনিক নুজন। 
পথ্য ভাগবত-কথ! করহ শ্রবণ ॥ . 
যে শুনিবে একমনে ভাগবত বাণী। 
স্থম্থির হইবে তার মারাময় প্রাণী ॥ 
শুক মুখাম্বত সার অমৃত উপায়। 
শুনিলে এ হেন শাস্ত্র জীবে মোক্ষ পায় ॥ 
এত কহি বিছ্বুরেরে মৈত্রেয় হথজন। 
তুষিয়া কহেন পরে প্রজা বিবরণ ॥ 
কেমনে হইল প্রজা বিশ্বে মায়াময় । 
সেই কথ! শুন এবে খাষি মহাশয় ॥ 
সেই কথা শুকদেব কহেন সাদরে । 
সম্ভাধিয়া পরীক্ষিতে পাওুবংশধরে ॥ 
শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। 
প্রজা স্থপ্তি কথা সার শৈত্রেয় বচন ॥ 
মৈত্রেয় কহেন ডাকি বিছুর ম্তুধীরে |. 
শুন বাছ। প্রজা স্ষ্টি কছি অতঃপরে ॥ 


উতীয ক]... প্ 
কালের মহিমা! তোমা করিন্ু কীর্তন। 
কেমনে হুইল প্রজ। করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
প্রজাপতি লীলা-কথ! অতি সুমধুর । 
শুনিলে বৈরাগ্য বাড়ে পাপ হয় দুর ॥ 
স্থজেন ইচ্ছায় ব্রহ্মা নিজে ভগবান । 
পাঁচটি প্রধান সৃষ্টি বেদের বিধান ॥ 
তামিজ্্ অন্ধতামিত্র মহামোহ আর। 
তম মোহ সহ পাঁচ করিয়া বিচার ॥ 
অবিষ্য। স্গ্টিহ এরে কহে বুধগণ। 
মায়ার বন্ধন ইথে সংসার পীড়ন ॥ 

অতি পাপীরসী সৃষ্টি এই কয় হয়। 
হেরিয়। স্যষ্টিরে ব্রহ্মা দুঃখিত নিশ্চয় ॥ 
ত্যজি পাগীয়সী সৃষ্টি মায়ার উপর | 
ভাবিলেন পন্মামন সর্ব পরাৎপর ॥ 
বসিয। আপন মনে স্থির করি চিত। 
কিসে পুনঃ সথষ্টি হবে ভাবেন বিহিত ॥ 
হেন মনে পৃতভাবে ভাবি ভগবান । 
সথজেন পবিভ্র প্রজা পবিত্র বিধান ॥ 
চারি পুক্র তাহে পান কমল-আনন। 
উদ্ধেরেতা মহামুনি যেন নারায়ণ ॥ 
সনক সনন্দ আর খষি সনাতন। 
সনৎকুমার ভাই এই চারি জন ॥ 
স্থজন করেন সবে ব্রহ্ম সনাতন । 
স্যজিয়া স্ধান সবে করি সন্বোধন ॥ 
শুন শুন বাছ। সব পবিত্র তনয়। 
তোমাদের পিতা হই জানিহ নিশ্চর ॥ 
স্জিলাম তোম! সবে প্রজার কারণ। 
তোমর। করহ সবে প্রজার বন্ধন ॥ 

লহ মনোমত নারী যত ইচ্ছা হয়। 
পুত্র লাগি কর যত্ব একাগ্র হৃদয় ॥ 
তাহ'লে বাড়িবে স্থষ্টি শোভিবে জগত। 
অতি মনোরম ক্রিয়া ঈশ্বরের মত ॥ 
পিতৃমুখে হেন বাণী শুনি পুভ্রগণ। 
আশ্চর্য হইয়। মনে কছেন বচন ॥ 


সীমন্ভীগত ্ ূ ১৭৫ 
' কেন হেন আজ্ঞা পিতা করহু বিধান। 


আমরা সকল 'খষি নারায়ণে জ্ঞান ॥ 
নারায়ণ বিনা কিছু নাহি মনে আর । 
কেমনে পালিব আজ্ঞ। পিতাগে। তোমার ॥ 
সংসার কাহাকে বলে মায়া বলে কারে। 
জগৎ কাহাকে বলে নাহি জানি তারে ॥ 
একমাত্র হরি জানি জীবনের সার। 
তার পদ ত্যজি নারী সেবিব কি ছার ॥ 
তাই বলি হেন আজ্ঞ। না কর জনক । 
নারায়ণ বিনা বিশ্বে কে আছে রক্ষক ॥ 
নারায়ণ ছাড়ি মন কিসে দিব আর। 
কাহার লাগিয। গ্রজ। করিব বিস্তার ॥ 
নারিনু পালিতে আজ্ঞ। প্রণাম চরণে । 
চলিলাম সেবিবারে সেই নারায়ণে ॥ 
এত বলি চারি পুক্র প্রণথমি পিতায়। 
নারায়ণ নারায়ণ মুখে বলি ধায় ॥ 
অসীম সুন্দর চারি প্রফুল্প নয়ন । 
পুণ্যজ্যোতিঃ সর্ব অঙ্গে পরম শোভন ॥ 
সর্ববদ। সহাস্ত মুখ প্রসন্ন অন্তর 

হরি হরি মুখে বলে চারিটি সোদর ॥ 
পুজগণ মুখে শুনি এ হেন বচন। 
কাতর হয়েন ত্রজ্মা করেন স্থজন ॥ 
স্থজনের লাগি ব্রহ্মা করেন সন্তান । 
স্রীহরি স্মরণকালে তাই এ বিধান ॥ 
শ্রীহরি ম্মরিয়া জন্ম দেন তবে সুত। 
তেই ব্রহ্ম! পান হেন কুমার অদ্ভুত ॥ 
জন্ম মাত্রে হরি ভজি হরিকথা সার। 
আপনি শ্রীহরি হন চারি অবতার ॥ 
পুজে উদাসীন হেরি চারি পল্মাসন। 
ক্রোধেতে দহেন যেন দাবানলে বন ॥ 
বত ইচ্ছা ক্রোধে দেব করেন সান্তবন। 
তথাপি না হু শান্ত হন ক্রুদ্ধ মন ॥ 
বুদ্ধির বলেতে ব্রহ্ধ। ক্লোধ শান্তি তরে। 
করিলেন নান। চেষ্ট। বিবিধ প্রকারে ॥ 


১৯৬ 
কোনমতে সেই ক্রোধ না৷ হ'য়ে সাস্তবন। 
ভূরু হ'তে পুন্ত্রবূপে হয প্রকাশন ॥ 
অতি তেজোময় রূপ জনমে কুমার । 
সুনীল বরণ মরি গগন আকার ॥ 
ক্রমে ক্রমে তেজে হন লোহিত বরণ। 
সে নীল লোহিত তেই কহে সর্বজন ॥ 
মকলের পৃর্বেবে জম্মি এ হেন কুমার । 
ভব নামে অভিহিত জগত মাঝার॥ 
জনমিয়! উন্দীলিত করিয়া! নয়ন। 
শৃন্যসয় হেরিলেন এ বিশ্ব ভূবন ॥ 
কুমার এ দৃশ্য হেরি করেন রোদন। 
অতীব ভীষণ রূপ না যায় কথন ॥ 
কাদিয়। কুমার কন পিত৷ সম্ভাষিয়া | 
কহ পিতঃ ! কি করিব কোথায় থাকিয়! 
কি নাম ধরিব আমি কহ পন্মাসন। 
কোথায় থাকিব আমি কর নিরূপণ ॥ 
কুমারের ক্রন্দনেতে মনে ব্যথ! পাই। 
তুষিলেন ব্রহ্ম স্তারে নিকটেতে যাই ॥ 
শুনিয়া পুত্রের বাক্য কমল আসন। 
ক্রোড়ে করি করিলেন মিষ্ট সম্ভাষণ ॥ 
না কাদ না কাদ বাছা কি ভয় তোমার। 
দিব তব নাম ধাম জগত মাঝার ॥ 
স্থর্রষ্ঠ তুমি বস জন্ম লয়ে আগে। 
উদ্বিগ্ন বালক সম কাদিতেছ রাগে ॥ 
সেই হেতু রুদ্রে নাম হইল তোমার । 
মহারুদ্র নামে হ'লে জগতে প্রচার ॥ 
সেবিবে সকলে তোমা মহাজন জানি। 
বণিতে নারিবে গুণ ভবে কোন প্রাণী ॥ 
স্থির হও তুমি বাছা! শুন মোর বাণী। 
যেরূপেতে তব স্থান মনে অনুমানি ॥ 
দুরশ্রেক্-তূমি হ'লে পাবে শ্রেষ্ঠ স্থান। 
শ্রেষ্ঠ স্থঈন দিয়া তব রাখিব সম্মান ॥ 
শুন তবে বৎস শ্রেষ্ঠ আমার আশ্রম । 
তদুপরি তব রাজ্য অনুমিত মম ॥ 


স্্ীমস্ভাগবত।, 
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৷ ইন্জিয় হায় আর আকাশ পবন। 
অগ্নিজন'পৃর্থী আর চন্দ্রম! তপন ॥ 
এই দশ তপ সহ একাদশ হয়। 
হে রুদ্র তোমার রাজ্য করিনু নির্ণয় ॥ 
তুমি অধিপতি এই একারশ স্থানে । 
দিলাম জগংমাঝে এ হেন বিধানে ॥ 
এক্ষণে শুনহ তবে নামের বিচার | 
জন্মিয়। ক্রন্দন কর লাগিয়া! ধাহার ॥ 
মরু মনু, মহিনস্‌ শিব এই চারি। 
ভব কাল ধতুধ্বজ মহান বিচারি ॥ 
বামদেব ধৃতব্রত উগ্ররেত। আর । 
একাদশ নাম তব ধরার মাঝার ॥ 
একাদশ অংশে তুমি একাদশ স্থানে । 
করহ বিরাজ দেব সৃষ্টি বিদ্ধমানে ॥ 
একাদশ নামে শক্তি তোমাদের নারী। 
তাদের মিলনে প্রজ। স্থঞজহ বিচারি ॥ 
যেব! শক্তিনয় তব ভার্ধ্যা। রূপা হবে। 
একে একে শুন মব নাম করি এবে ॥ 
দ্বতি অিলোম। সর্পি ইর। ও কুদ্রাণী। 
স্বধা দীক্ষ। অশ্থিক! ধী আর সে ভদ্রাণী ॥ 
নিষুৎ নামেতে শক্তি মিলে একাদশ। 
এমতে থাকহ রুদ্রে শক্তি রাজ্যে বশ ॥ 
একে একে একাদশে করিয়। বরণ। 
সস্ত্রীক হইয়! স্থষ্টি কর প্রকাশন ॥ 
সন্ত্রীক হইয়। নাম করিয়া! গ্রহণ । 
বহতর প্রজ। বংদ করহ স্থজন ॥ 
এত বলি পদ্মানন হইলেন স্থির । 
ক্রন্দন খামিয়! রুদ্র হয়েন স্ুস্থির | 
নাম নারী রাজ্য লতি রুদ্র ভগবান । 
পদ্মাদন হ'তে লভি সৃষ্টির বিধান ॥ 
চলিলেন নিজ স্থানে প্র স্থষ্টি তরে। 
সত্বাকৃতি ভাবনাতে আপন আকারে ॥ 
একে একে লয়ে শক্তি একাদশ স্থানে । 
সত্ত্বেতে স্থজেন প্র সত্বগুণ দানে ॥ 
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রুদ্র হতে নাম লভি যত রুদ্রগণ। 
ভীষণ তেজেতে বিশ্বে হন প্রকাশন ॥ . 
রুদ্র তেজ কারে! অঙ্গ অগ্নিসম স্বলে। 
কাহারে নয়নজ্যোতিঃ দহিল সকল ॥ 
অসংখ্য অসখখ্য রুদ্র স্থষ্টি ভগবান । 
রুদ্র প্রজা জগতেতে করেন বিধান ॥ 
প্রত্যেকের তেজে বিশ্ব হয় ভম্লীভূত ৷ 
রুদ্র প্রজা হেরি বিশ্ব অতীব অদ্ভুত ॥ 
সকলের তেজে যেন প্রলয় ভূবন। 
প্রত্যেকের অঙ্গ বেন নবীন তপন ॥ 
হেন রুদ্র প্রজ। হেরি সেই প্রজাপতি । 
শশঙ্কিত নেহারেন বিম্ময় যুরতি ॥ 

কি ভীষণ স্থষ্ট হ'ল রুদ্র প্রজাগণ। 
ভীষণ অঙ্গের তেজে দহিছে ভূবন ॥ 

এ হেন বিপদ হেরি কমল আসন । 
কুদ্রদেবে করিলেন তখনি ম্মরণ ॥ 
স্মরণ মাত্রেতে রুদ্র গেলেন ত্বর্িত। 
যথায় আছেন ব্রহ্মা কমলেতে স্থিত ॥ 
জিজ্ঞাসেন গ্রণমিয়! পিতার চরণ। 

কি লাগি করেন পিত। মোরে আবাহন ॥ 
কুদ্রেরে সমীপে হেরি তবে প্রজাপতি। 
আশীর্বাদ করি পুত্রে কহেন ভারতী ॥ 
তুমি স্থরোভ্ম বাছা শুনহ বচন। 

এ কি তেজবান প্রজ। করিলে হুজন ॥ 
প্রত্যেকের অঙ্গে তব রুদদ্রতে্ত রয়। 
একজন এক এক তপন নিশ্চর ॥ 
তাহাদের তেজে বিশ্ব হতেছে দাহন। 
সে প্রজায় কিসে হবে মঙ্গল সাধন ॥ 
কাহারে চক্ষের জ্যোতি জ্বলিছে সতত। 
কাহারে! অঙ্গের জ্যোতি জ্বলে অবিরত ॥ 
জ্বলন্ত প্রজা মোর নাহি প্রয়োজন । 
কর বাছা! এই প্রজ। তুমি সংহরণ ॥ 
হউক মঙ্গল তব আশীর্বাদ করি। 

ভাল প্রজ। স্থষ্তি কর মনেতে বিচারি ॥ 
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যে উপায়ে রুদ্র প্রজ। করিলে স্থজন। 
সেরূপ তপস্থা। কর হ'য়ে এক মন ॥ 
সর্ববডূতে হখাবহ তপ তুমি কর। 
তবেতো উত্তম প্রজ। পাবে রুদ্রেরর ॥ 
পূর্ববকালে যথা বিশ্বে ছিল প্রজাজন। 
হেন স্থখী প্রজ। রুদ্র করহ স্জন ॥ 
তপন্তায় নাহি লাভ হেন বস্তু নাই। 
তপস্তায় ভগবান সকলেতে পাই ॥ 
তাই বলি তপস্ঠায় হইয়া নিরত। 
বাঙ্গদেব ভক্তি কর হ'য়ে একচিত ॥ 
তাহার কৃপায় তব হবে স্বপ্িজ্ঞান | 
পাইবে উত্তম প্রজা কজন বিধান ॥ 
সে বিধান বলে প্রজ। করহ স্থজন। 
এ বিধান মম পুল্র করিও স্মরণ ॥ 
এত বলি প্রজাপতি হইলেন স্থির । 
প্রণমি পিতার পদে যান কুদ্রবীর ॥ 
পিতারে করিধা রুদ্র সুখে প্রদক্ষিণ। 
যে আজ্ঞা বলিয়া যান ভক্তেতে প্রবীণ ॥ 
পিতৃ অনুমতি মতে সেই রুদ্রবীর। 
প্রবেশেন মহাবনে করি মন স্থির ॥ 


: তপশ্তার লাগি বনে করিয়া আসন। 


; ভাবেন আপন মনে স্রীমধুদৃদন ॥ 
: পুজেরে বিদায় দিয়া তপে দিয়! মতি। 
. অন্ত চেষ্টা করিলেন তবে প্রজাপতি ॥ 
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এ দিকেতে পিতামহ স্থষ্টির কারণ । 
পুনর্ববার সৃষ্টি ইচ্ছা করেন মনন ॥ 
মানদ করিয়া স্ষ্টি ভাবি নারায়ণ । 
করিলেন দশ পুত্র অঙ্গে উদ্ভাবন ॥ 
দশাঙ্গ হইতে দশ জন্মার সন্তান । 
হু হইলেন ধাত। হেরি তেজবান ॥ 
মহাখফি কয়জনে শ্রীবিষু নিশ্চয় । 
পিতার সম্মুখে, যোড়করে সবে রয় ॥ 
মীরিচ অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ। 
ক্রতু ভূণ্ড ও বশিষ্ঠ দক্ষ যোগাবহ॥ 


১৭৮... ্ীমন্ত/গবত। ৪ 
নারদ লয়েন নাম অপর সন্তান । . । ছায়া হ'তে জন্ম লন করম প্রজাপতি । 
এইরূপ দশবিধ সন্তান বিধান ॥ | তিনিই হলেন পরে দেবুতি পতি॥ 
প্রজাপতি দশ অঙ্গে দ্বিপঞ্চ কুমার । ৷ এইরূপে হৃষ্টকর্ত। করিয়া সৃজন | 
কেমনে সথজেন তাহা করহ বিচার ॥ | ্রজাস্প্তি লাগি বিধি করেন যতন ॥ 
এ কথ শুনিলে জ্ঞান হয় বিলক্ষণ। হেনরূপে হে বিছুর সেই পদ্মাসন | 
গুনহ বিছুর বংস আমার বচন ॥ স্থজেন বিপুল বিশ্ব হ'তে দেহ মন ॥ 
এত বলি পরীক্ষিতে করি দন্বোধন। | দেহ ও মানস হতে জন্মায় সম্তান। 
শুক কন বন্ধ! বট সৃত বিবরণ ॥ তীহাদের দেন ত্রঙ্গ সষ্টির বিধান ॥ 
্রদ্মার উরুতে তবে জন্মেন নারদ । তাহাদের ক্রিয়ামতে বিশ্ব প্রজাসয়। 
ভগবান পরায়ণ ভক্তি বিশারদ ॥ সর্ববকর্তা প্রজাপতি এই স্ুনিশ্চয় ॥ 
অন্ুষ্ঠ হইতে জন্মে দক্ষ প্রজাপতি । শুনিলে এতেক বাছ। স্থষ্টির বিধান। 
অতি বলবান হন সৃষ্টি তরে মতি ॥ প্রজাপতি মতি শুন করি সপ্রমাণ ॥ 
প্রাণ হ'তে জন্ম লন বণিষ্ঠ প্রধান। কামন! মনেতে বিশ্ব করি বিরচন। 
ত্বক হ'তে ভৃগু খধি অতি জ্ঞানবান ॥ সকাম হইয়া ব্রহ্ম। করেন রমণ ॥ 
হস্ত হ'তে জম্মিলেন ক্রতু মহামতি । কামন। মনেতে ব্রহ্ম! জন্মান কামিনী । 
নাভি হ'তে জন্ম লন পুলহ সম্ভতি ॥ সরন্বতী নাম তাঁর রূপে সৌদামিনী ॥ 
কর্ণ ছিদ্র হ'তে জন্মে পুলস্ত্য-নন্দন। অতুল অতীব রূপ এ তিন ভুবনে। 
অঙ্গির। লয়েন জন্ম হইতে বদন ॥ হেন রূপ হেরি ব্রহ্মা মুগ্ধ মনে মনে ॥ 


আখিঘ্বয় হতে জন্মে অত্রি তপোধন। 
মরীচি উৎপন্ন হন হ'তে ব্রহ্মা মন ॥ 
হইতে দক্ষিণ স্তন ধর্ম মহামতি । 
অধর্থে পূর্ব জন্ম জ্ঞানীর ভারতী ॥ 
নারায়ণ আসি ধর্মে হন অবস্থিত । 
সেই তেজে হয় এই সৃষ্টি প্রকাশিত ॥ 
অধর শৃত্যু জন্ম করেন গ্রহণ | 

তাহা হতে হৃষ্টি ঘত কালেতে নিধন ॥ 
ব্রহ্মার হৃদয় হ'তে জম্মাইল। কাম। 
জগৎ-মোহন রূপ বিশ্বমোহী নাম ॥ 
হইতে বুগল ভুরু জন্মিলেন ক্রোধ । 
অতি তেজীয়ান্‌ পুত্র নাহি অবরোধ ॥ 
অধরোষ্ঠ হ'তে লোত মুখ হাতে বাণী। 
মেটুদেশ হ'তে দিদ্ধু ভরাকুল প্রাণী ॥ 
পায়ুদেশ হ'তে সব জন্মিল রাক্ষদ। 
বিরূপ দর্শন সব অতীব অবশ ॥ 


সকাম হইলে মন বিধাত। অস্থির | 
কন্তা কিন্ত সকামন! হ'য়ে রহে ধীর ॥ 
অতীব সুন্দরী কন্ঠ! হেরি পদ্মাসন। 
হরিবারে তীরে ব্রহ্মা করেন মনন ॥ 
অতীব অধম তাঁর এই অভিলাষ। 
হেরিয়। ভূবন ত্রয়ে লাগিল তরাস ॥ 
হে বিছুর হেন কথা করেছি শ্রবণ। 
পরেতে করিব তার যথার্থ বর্ণন ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা নার । 
শুনিলে জীবের হয় মুক্তি পারাবার ॥ 


ইন্ডি প্রানি বিবরণ সমাপ্প। & 


[ তৃতীর সবন্ধ 


তৃতীয় সবদ্ধ 


র্ধার কন্তা সন্ধ্যার পরিণাম । 
দূত কহে শৌনকেরে করি লন্বোধন। 
শুন ভাগবত বাণী মুনির নন্দন ॥ 
অতি অপরূপ কথা সন্ধ্যার মিলন। 
যাহাতে ব্রহ্মার মোহ হয় নিরাসন ॥ 
শুক ঘথা কহিলেন পাণ্ড নরবরে। 
মৈত্রেয় বিঢুর যখ। কথা পরে পরে ॥ 
অতি জ্ঞানগর্ভ বাণী করি বিবেচন। 
শুনহ শৌনক আদি যত মুনিজন ॥ 
বিছুরে মৈত্রেয় কন হরধিত মতি। 
এক মনে শুন বৎস সন্ধ্যার ভারতী ॥ 
সন্ধ্যা পরিচয় আমি দিয়াছি অগ্রেতে। 
যেমতে হুইল সন্ধ্যা এ হেন জগতে ॥ 
ব্রহ্মার নন্দিনী সন্ধ্যা রূপের আকর। 
চন্দ্রানন চন্্র-অঙ্গ চন্দ্র ওষ্ঠাধর ॥ 
সকাম হইয়া ব্রহ্মা পড়ি কাম ফাদে । 
আধৈর্ধ্য হইয়! হেরে কন্ঠ! রূপষটাদে ॥ 
ব্রহ্মারে কামের বাণ অধৈর্য করিল। 
কন্যা] পুক্র ভেদাভেদ জ্ঞান হীন হৈল ॥ 
কামেতে মাতিয়। ব্রহ্ম! উন্মত্ত নয়নে । 
ইচ্ছিলেন স্বীয় কন্া। সন্ধ্যার হরণে ॥ 
মদনে মাতিয়া ব্রহ্ধ। কীপে থর থর। 
চারিভিতে সপ্ত পুক্র দেখিয়া কাতর ॥ 
মরীচি অঙ্গিরা আদি সপ্ত পুক্র চয়। 
পিতৃ আচরণ হেরি অত্যাশ্চরধ্য হয় ॥ 
সকলে দীড়ায়ে রয় নাহি সরে বাণী । 
এহেন অধর হেরি সকাতর প্রাণী ॥ 
বিষণ বদন সবে আঙ্গে বহে ঘন্মা। 
সন্ধ্যার মলিন মুখ হেরি পিতৃকণ্ম ॥ 
চিত্রের পুতুল সম সবে খাড়৷ রয়। 
কেহ ব! নীরবে রয় হইয়া সভয় ॥ 
কাহারো হৃদয়ে দ্বণা তথা উপজয়। 
কাহার ছুঃখ্জত মুখ অতি শুফ হয় ॥ 


জীন্ভাগব।.. তি 


। নির্ববাক হুইয়া কেহ পদ নখে চাষ । 
লাজে ক্ষোভে অতিশয় অবদনন কায়॥ 
ত্রদ্মার এ হেন দশ! হেরিয়া সকলে। 
ঘণায় নীরবে রহে সবে সেই স্থলে ॥ 
হেথা সন্ধ্যা আহা মরি প্রথম যৌবন। 
প্রফুল্ল সরোজ কান্তি ফুল্প সে বদন ॥ 
বাল-চন্দরূর্ধ্য আভ। অঙ্গেতে নিকলে | 
এক চন্দ্র এক নখে রছে কুতুছলে ॥ 
শিরেতে কুম্তল শোভে নিতম্ব চশ্িত। 
স্থমেরু শিখর যেন মেঘেতে মণ্ডিত ॥ 
পিতৃ অভিলাষ বুঝি লাজে জড়সড়। 
অন্তরে অন্তরে ভাবে এ বিপদ বড় ॥ 
যাহা হেরি লাজে সিংহ বনে প্রবেশিল। 
লাজে সেই কটা তার ভাঙ্গিথা পড়িল ॥ 
এক হাতে ঢাকে সন্ধ্যা পীন-পয়োধর | 
অপর হাতেতে ঢাকে ত্রিবলি মাঝার ॥ 
বিলুণ্ত-বদন কান্তি স্থবিষম ভ্রাসে। 
শারদ পৃণেন্দু হায় যেন রাহু গ্রাসে ॥ 
থর থরে কাঁপে সন্ধ্যা বাণী নাহি সরে। 
সকাতরে ভ্রাতৃগণে চাহে রক্ষা তরে ॥ 
সন্ধ্যার নিগ্রহ হেরি ভাই সাতজন । 
লজ্জ। ত্যজি পিতৃপদে করে নিবেদন ॥ 
শুন পিত। কোন কথ! কহিব তোমায় । 
হেন মন্দ কাম্মে মতি কেন তব হয় ॥ 
নাহি হেরি নাহি শুনি হেন কর্ম আর। 
আপন দুহিতা প্রতি হেন ব্যবহীর ॥ 
অতীত ন! হ'ল হেন বর্তমানে নয়। 

| তবিষ্যাতে না ঘটিবে এ কার্ধ্য নিশ্চয় ॥ 
অধন্মেতে কেন পিতা বল তব মতি। 
দূর কর হেন মতি হে জগৎপতি ॥ 

হে পিতঃ! কি বলি তোম। দিব উপদেশ। 
এ তিন ভুবনে শ্রেষ্ঠ তুমিহে সর্ব্বেশ ॥ 
সর্বব তেজীয়ান তুমি হও সর্ববসার | 
শ্রেষ্উজন যোগ্য নহে হেন ব্যবহার ॥ 


১৮০... স্্রীমন্তাগবত। . 1 দ্ৃতীর সব 
মহতে করিলে কার্য নীচে তাহা করে। | উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ| সার । 
এ হেন নিয়ম পিতা আছে চরাচরে ॥ | মন্ধ্যা পরিণাম বাণী পুণ্যের আধার ॥ 


সেই সে শ্রেষ্ঠ জনে সংকার্ধ্য বিছিত। 
তবে নীচে ন। করিবে মন্দ কদাচিত ॥ 
ধরামাঝে যিনি ধর্ম করেন রক্ষণ । 
তিনিই মুকুন্দ হন তিনি নারাম্মণ ॥ 
তিনি আত্ম জ্যোতি বলে আত্মন্থ হুইয়া। 
প্রকাশ করেন বিশ্ব জ্ঞান বিস্তারিয়। ॥ 
তিনি রক্ষা! করিবেন বিশ্বে জানি সার। 
মোর! ভক্তিভরে তারে করি নমস্কার ॥ 
মহাশক্তিমান তুমি এ হেন বিকার । 
দূর কর চিত হতে ভাবি সারাৎসার ॥ 
পুনশ্চ করহ বেদ বিধির প্রকাশ। 
যাহে হিত এ জগতে হয় স্ুপ্রকাশ ॥ 
এত বলি পুভ্রগণ তুষীন্ভূত হন। 
পিতার শ্রীমুখ চাহি বিষ বদন ॥ 
পুন্রগণ মুখে শুনি এহেন ভারতী । 
আশ্চর্ধ্য হয়েন ব্রহ্ধ। সচকল মতি ॥ 
আশ্চর্ধ্য হয়েন ব্রহ্ম। পূর্ব ক্রিয়া স্মরি। 
অধোমুখে অবস্থান আত্মীরে সম্বরি ॥ 
লজ্জাবশে পূর্বব কাম হ'ল তার দূর । 
কন্। প্রতি অনুরাগ নাশিলেন স্থর ॥ 
ব্রহ্মারে নিরস্ত হেরি সে নন্ধ্যা রমণী। 
ভয়ে চারিভিতে চান খঞ্জন নয়নী ॥ 
স্বণায় তাহার অঙ্গ হইল মলিন। 
লজ্জায় হু'লেন যেন বিশুক্ক নলিন ॥ 
যেন শরতের চাদে ঢাকে জলধর। 
অথবা! বিশু পদ্ম ভাসে সরোবর ॥ 
সে অবধি ভার অঙ্গ হ'ল অন্ধকার 
সন্ধ্যা নামে ভ্রিলোকেতে খ্যাতি হ'ল তার ॥ 


ত্রিলোকে তাহারে কেহ দেখিতে না পায়। | 


তদবধি সন্ধ্যা সতী আধারে সিশায় ॥- 
হেনমতে ত্যজি ত্রহ্ধ। ভাবি নারারণ। 
পুনশ্চ স্থষ্টিতে মতি করে নিয়োজন ॥ 


ইতি সন্ধ্যার পরিণাম সমাপ্ত ।৫ 


অগ বেদাদি প্রকাশ । 


মৃত কহে শৌনকেরে সুমি বচনে। 

শুন ভাগরত কথ! সবে স্থির মনে ॥ 
যেমত শিখিন্ব আমি শুকদেব পাশ। 
তেমতি কহিব সব খধির সকাশ ॥ 
বেদাদি করিতে সৃষ্টি ধাতা করি মন। 
নির্জনে একান্ত মনে ভাবে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ ধ্যান করি করেন প্রকাশ। 
চারি মুখে চারি বেদ জগত সকাশ ॥ 

, প্রলয় পূরবে যথ| ছিল প্রজাগণ। 

| কর্মেতে নিযুক্ত হবে পূর্বেরবর মতন ॥ 

: সেই মত ব্যবহার করিতে প্রকাশ। 

। পুনশ্চ হৃদয়ে ব্রহ্ম! করেন আয়াস ॥ 

1 বেদ মতে বিষ্ণু যেন হ'ল নিরূপণ 

। কিরূপে মায়ার কর্ম করে সম্পাদন ॥ 

1 এই ভাবি ধ্যানে ব্রহ্ম! আকুলিত প্রাণী। 

। প্রকীশিত। হেনকালে মুখে তার বাণী ॥ 

৷ তাহাতেই কশ্মশান্ত্র কহে জ্ঞানীজন। 

1 উপদেব রূপে তাহ। হয় স্থগনন ॥ 

' সেই বাণী হ'তে ধন পান চারিপদ | 

তাহাতে সংসারী জনে পাইল সম্পদ ॥ 

তাহাতে আশ্রয় ধর্ম হইল প্রকাশ। 

1 সে নিয়মে চলিতে সবার অভিলাষ ॥ 

এত কথ। শুনি তবে বিছুর ধীমান্‌। 

| কহেন মৈত্রেয়বরে এ হেন বিধান ॥ 

! যে কথ। কহিলে গুরু মতি চমৎকার। 

! যেমতে হইল দেব কর্মের প্রচার ॥ 


1 
] 
1 
। 
] 








ভূতীয় স্বন্ধ ] স্রীমস্ভীগবত। 

এক প্রশ্ন করি দেব আপন নিকট । । পশ্চিম মুখেতে বেদ গন্ধরর্ব বিধান । 
বুঝায়ে ঘুচাও মোর সংশয় সঙ্কট ॥ স্থাপত্য নামেতে বেদ উত্তরে প্রমাণ ॥ 
প্রজাপতি ভাবি সেই দেব নারায়ণ। এই কয় উপবেদ নিয়মের সার। 
স্থজিলেন চারিবেদ হইতে আনন ॥ বুঝহ বিছুর তবে করিয়া! বিচার ॥ 
অতীব আশ্চর্য্য কথ! করিতে বিচার । আর এক সন্দর্ড বংস করহ শ্রবণ । 
চারি মুখে চারিবেদ হইল প্রচার ॥ কেমনেতে পঞ্চবেদ হুইল হ্জন ॥ 
বল দেব কোন মুখে কোন বেদ হয। | বেদ উপবেদ স্থজি সেই পদ্মাসন। 
কাহার কেমন নাম করিয়। নিশ্চয় ॥ ৷ ভাবেন কমলযোনি পুরাণ কারণ ॥ 
এত কথা শুনি তবে মৈত্র তপোধন। 1 একদ। ভাবিয়া ব্রহ্মা করি স্থির মন। 
কহিলেন শুন হে বিছ্ুর মহাজন ॥ একত্র করিয়া নিজ চারিটি আনন ॥ 
উত্তম প্রশ্নই ইহা করিলে আমায়। এরূপে স্থজেন ইতিহাস ও পুরাণ। 
কহি বেদ বিবরণ সংক্ষেপে তোমায় ॥ ৷ তেই সে পঞ্চম বেদ কহে জ্ঞানবান ॥ 
পূর্বব ও উত্তর আর পশ্চিম দক্ষিণ । পুরাণ প্রচারী ব্রহ্মা যজ্ঞের কারণ । 
চারিটি ব্রহ্মার মুখ বুঝিও প্রবীণ ॥ নিয়ম মন্ত্রের ভাব করে আরম্ভন ॥ 
পূর্ব মুখ হ'তে খক্‌ বেদের স্থজন । ষোড়শী উক্থ নামে শ্রেষ্ঠ যাগ হয়। 
আছে মাত্র তাহে নারায়ণের স্তবন ॥ পূর্বব মুখ হ'তে ব্রহ্মা তাদের স্ৃজয় ॥ 
দক্ষিণ বদন হ'তে যজুর্ব্দ হয় । পুরিষী ও অগিষ্টৌম আর যাগ ছুই। 
পশ্চিম মুখেতে সাম বেদ প্রকাশয় ॥ দক্ষিণ মুখেতে স্থজে একাসনে রই ॥ 
অথর্বববেদ হয় উত্তর মুখেতে। আক্োর্যাম অতিরাত্র আর ছুই যাগ । 
এইরূপে চারিবেদ হ'ল বদনেতে ॥ | পশ্চিম আনন হ'তে স্থজে মহাভাগ ॥ 
একমাত্র বেদ হয় শুন গুণসণি। | বাজপের ও গোমেধ দুই যাগ আর। 
অংশভেদে চারি নাম শুনরে বাছনি ॥ উত্তর আনন হ'তে স্থজেন তাহার ॥ 
ছন্দে বন্ধ মন্্যুক্ত পদ যত ছিল। এইরূপে অষ্ট যজ্ঞ চারিমুখ সার। 
খথেদ তাহার নাস প্রাজ্জজনে দিল ॥ সজনে ব্যাপিল বিশ্ব কানন কর্মের ॥ 
গীতবুক্ত যত মন্ত্র বেদ মাঝে রয়। | কন বিষ্ঞ। নিরূপিয়া ব্রহ্মা গুণমণি। 
তাহাকেই পামবেদ কহে জ্ঞানীচয় ॥ ! ধর্মের প্রচার ভাব ভাবেন আপনি ॥ 
যজ্ঞাদির যত মন্ত্র যজুর্বেবেদে হয়। | প্রলয়েতে চারি পদ বন্ধন হীন হয়। 
প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র সেই অথর্বব নিচয় ॥ | গতি হীন হয়ে ধর্ম কাননেতে রয়॥ 
হেন ভাবে বেদ ব্রহ্ম! করিয়া স্তন । ৷ ধর্মাবরে গতিযৃক্ত করিতে ত্রহ্মন্‌। 


উপবেদ কয়খানি করে প্রকাশন ॥ 
পূর্ব মুখে আয়ুর্বেদ করে নিরূপণ । 
ভেবজ তাহার যত হয় প্রয়োজন ॥ 
ধনুর্ধ্েদ প্রকাশিল দক্ষিণ আনন। 
সমর কৌশলে তাছে জ্ঞাত সর্বজন ॥ 


১৩ 


আপন হৃদয়ে হেন করেন মনন ॥ 
। বিষ্তা দান তপ শৌচ এই চারি পদ। 
1 যে যে ধন্মগতিমুক্জ সহিত সম্পদ ॥ 
1 স্থজেন সে চারি পদ ত্রন্ম। গুণমণি। 
| গন্িযুক্ত ধর্ম হন তাহাতে আপনি ॥ 


১৮১ 


১৮২ শ্্রীমস্তাগবত। 

গতিযুক্ত হয়ে ধর্ম নাহি পান স্থান । | ফল পুষ্পচ্ছেদ নাহি করে কদাচন। 
বিস্মিত হইয়া ধর্ম চারিদিকে চান ॥ 1 সমান ভাবয়ে সর্বব জীবের জীবন ॥ 
ধর্টের চারিটি গৃহ নামেতে আশ্রম। সুপক পতিত ফল করিয়া তক্ষণ। 
চারিপদে একে একে ধর্মের সংক্রম ॥ জীবন ধরিয়া করে হরির সেবন ॥ 

ধর্ম সংক্রম হেরি বুঝি পল্মাসন। অতি বুদ্ধিমান হয় এ খাষি হজন। 
চারি মুখে চারি আশ্রম করেন স্জন ॥ কেন ব! এদের নাস কহে জ্ঞানীজন ॥ 
ধর্ম লয়ে নিজ বৃত্তি হেরি আধিস্থান | আর এক শ্রেণী খষি বানপ্রস্থী হয়। 
চারি পদে চারি স্থানে ধীরে ধীরে যান॥ কুটারে সতত থাকি শ্্রীহরি চিন্তয় ॥ 
চারিটি আশ্রাম মাঝে বানপ্রস্থ এক। বিশ্বাসে জীবন রাখে খাদ্য চেষ্টা নাই। 
সমুদ্ধে রত্বের গ্যায় ইহাতে বিবেক ॥ নাহি কোন অভিলাষ নিষ্ঠ। সে সদাই ॥ 
নানাবিধ বৈরাগীর নিবাস ইহায়। অতীব বিশ্বাস সদা ঈশ্বরেতে হয়। 
বিভিন্ন বৃত্ভিতে সবে জীবন কাটায় ॥ জীবন তাহারে সঁপি শরীর রাখয় ॥ 
ঈশ্বর ভাবন! মূল তাদের হৃদয়। অনায়াদে লভ্য যাহা করয়ে আহার। 
অতীব তপন্থী তারা তপে রত হয়॥ কুটীচক নাম এর জ্ঞানীর বিচার ॥ 
শুনহ বিছুর কিছু ইতিহাস তার। আর এক শ্রেণী খাষি বানপ্রস্থী হয়। 
সংক্ষেপে কহিব তাহা করিয়া বিচার ॥ কর্ম্মত্যাগ করি সবে জ্ঞানেতে মজয় ॥ 
ফল মূল আহারেতে যে বৈরাগী হয়। শুদ্ধ ফলাহারে করে জ্ঞানের অভ্যাস। 
বহুকাল এই ভাবে জীবন যাপয় ॥ বহবাদ ইহার নাম শ্রেণীতে সন্গ্যাস॥ 
হৃদয়ে ঈশ্বর নাম জপে সর্বক্ষণ । আর এক শ্রেণী খষি বানপ্রন্থী হয়। 
বৈখানস্‌ যোগী তারে কহে জ্ঞানীজন ॥ সর্বব কণ্ম বিলোপিয়। জ্ঞানেতে রহয় ॥ 
আর এক শ্রেণী ধষি না! করে সঞ্চয়। পূর্ণানন্দে এ জগতে করয়ে বিহার । 
প্রত্যহ নৃতন অন্নে অতি তুষ্ট রয় ॥ নাহি জ্ঞান ভেদাভেদ নাহিক বিচার ॥ 
বিনা যত্ধে যাহ! পায় করিয়া ভক্ষণ। ঈশ্বর স্বরূপ হ'য়ে প্রেমে মগ্ন মন। 
সম্তোষেতে জগদীশে করয়ে চিন্তন ॥ হস নাম ইহাদের জ্ঞানীর বচন ॥ 
নাহি চিন্ত! বিষয়ের তপস্তা। নিরত। আর এক শ্রেণী খষি বানপ্রস্থী হয়। 
বালখিল্য কহে তারে জ্ঞানীজন যত ॥ শুনহ বিছুর বাছা! করিয়া নিশ্চয় ॥ 
আর এক শ্রেণী ধষি বানপ্রস্থী হয়। অতীব উৎকৃষ্ট ধাষি জ্ঞানের আধার। 
প্রভাতে যে দিক হেরে সেই দিকে যায় ॥ সর্ববতন্ব অবগত অন্তর ইহার ॥ 

তথা যাহা পায় তাহ। করি আহরণ। বাহ্থজ্ঞান বিরহিত সর্বব কর্ম হীন। 
সন্তোষে করয়ে তাহে জীবন ধারণ ॥ পরতন্বে পরবস্ত হেরে সম্মুখীন ॥ 
হৃদয়ে সতত জাগে কেবল শ্রীহরি। বিষ লীল! বুঝি তেজ সর্বব বাহ্জ্ঞান। 
গুড়ম্বর কহে তারে জ্ঞানীতে 'বিচারি ॥ নিক্কিয় এদের নাম কছে জ্ঞানবান ॥ 
আর এক শ্রেণী ধাষি বানপ্রস্থী হয়। বানপ্রন্থ আশ্রমের দিলাম আভাস । 


অহিংস সর্ববদা ভাবে সদয হৃদয় ॥ 


শুনিয়। জ্ঞানীর বাড়ে হৃদয়ে উল্লাদ ॥ 


[তৃতীয় স্ন্ধ 


তীর গন্ধ] 

আর তিন আশ্রমের কথ! যত রয়। 
জানহ বিছুর তুমি আপনি নিশ্চয় ॥ 
পূর্ব্বোক্ত গণন মতে আশ্রম সে চার। 
চারি পদে তাহে ধর্ম করেন বিহার ॥ 
আর যত ধর্ধশীস্ত্র সেই পন্মাসন। 
স্থজেন হইতে নিজ চারিটি আনন ॥ 
আশ্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতি আর। 
ম্যায় নামে আর শাস্ত্র করিয়া! বিচার ॥ 
চারিমুখ হ'তে ব্রহ্মা করেন হজন। 
অতি অপরূপ কথ৷ বিদুর সুজন ॥ 

ভূঃ আদি ব্যান্ৃতি সহ স্জিয়া ওঁকার। 
প্রণব তাহার নাম দেন জ্ঞানাধার | 
মহাব্রহ্ম বীজ ইহা সর্ব মন্ত্রাধার। 
হৃদয় হইতে ব্রহ্মা করেন উদ্ধার ॥ 
শুনহ বিদুর এবে বেদাঙ্গ নির্ণয় | 
ছন্দাদিরে যেই ভাবে বেদে প্রকাশয় ॥ 
লোমেতে উষ্চিক ছন্দ করিয়। সজন। 
ত্বকেতে গাযুত্রী হজে কমল আসন ॥ 
মাংসেতে ত্রি্ট,প ছন্দ জ্ঞানীর বিধান। 
স্নায়ু হাতে অনুষ্টপ ছন্দের প্রমাণ ॥ 
অস্থিতে জগতী ছন্দ স্থজি পদ্মাসন | 
মজ্জ। হ'তে পংক্তি ছন্দ করয়ে নিম্মাণ ॥ 
বৃহতী স্যজেন ব্রহ্ম! হ'তে নিজ প্রাণ। 
এইরূপে ছন্দ স্থষ্টি বেদের বিধান ॥ 
অপরে বিছুর শুন বর্ণের বিধান । 
কেমনেতে সেই ব্রহ্মা! করেন নিম্মাণ ॥ 
লইয়া জীবন নিজ বর্গ গুণমণি। 
স্পর্শ বর্ণ স্থজিলেন হৃদয়ে বাখানি ॥ 
লইয়। আপন দেহ করিয়া নিশ্চয়। 
স্বরবর্ণ গঠিলেন করিয়। নির্ণয় ॥ 

লইয়া ইন্দ্ির নিজ কমল আসন । 
উক্মবর্ণ শ্ছজিলেন করি স্থির মন ॥ 
ল”য়ে নিজ বল ত্রঙ্ধা মনেতে বিচারি। 
স্থজেন:অন্তঃস্থ বর্ণ য, র, ল, ব, চারি'॥ 


জ্্ীমন্ভীগবত। ১৮৩ 


সপ্তগ্রামে সপ্তম্বর ঘড়জ ইত্যাদি। 
স্কজিলেন নিজে ক্রীড়া হতে জগদাদি ॥ 
আপনি সকলে ব্রহ্ম! করিয়। প্রবেশ। 
হৃজিলেন সুক্ষম বিশ্ব করিয়া বিশেষ ॥ 
নাম তার শব্দ ব্রহ্ম রূপেতে প্রণব | 
তাহারি ক্ষমতা পূর্ণ সর্ব সুন্ষমতাব ॥ 
হেন শব্দ ব্রহ্ম হন সর্বব প্রজাপতি । 
তাহারি হৃদর জাগে গরোলেকের পতি ॥ 
পরত্রহ্ম নাম তার মুক্তির কাণ্ডারী। 
সর্ব পুণ্যাধার তিনি সর্ববন্র বিহারী ॥ 
সেই গোলোকেশ রন সতত প্রকাশ। 
তাহাতেই এই বিশ্ব রহে স্প্রকাশ ॥ 
ব্রহ্মা হ'তে এই বিশ্ব ব্রহ্ম। হ'তে হরি। 
সর্ববজীবে মুক্তি পায় সেই জন ল্মরি ॥ 
হে বিছ্বুর এই বিশ্ব সেইজন খেলা। 
বরণিব আভাসে তাহ নাহি করি হেলা ॥ 
অতঃপর শুন বাছা স্ুলসথস্টি বাণী। 
শুনিলে সন্তুষ্ট হবে নিখিলের প্রাণী ॥ 
কহিব সে সব কথ! করিয়। বিচার । 
হরিকথা এক মনে শুন জ্ঞানাধার ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
বুঝিলে হইবে নষ্ট মায়ার আধার ॥ 
ইতি বেধাদি প্রকাশ সমাপ্ত । 


অথ ত্রন্ধার স্থলসথষ্টি বিবরণ । 
সৃত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন। 
শুন মুনি সুলশ্ষ্টি শুকের বচন ॥ 
অতি পুণ্যময় হয় ভাগব্ত-বাণী। 
শুনিলে কলুষ নাশে স্থির হয় প্রাণী ॥ 
শুকদেব কহে তবে পাণুর রাজনে | 
স্থুল্ষ্টি বিবরণ শুন এক মনে ॥ 


রিট 37202254254 
কেমনে সাকারে সৃষ্তি হুইল প্রকাশ। 
শুন বাছা! সেই বাণী মৈত্রেয় আভাস 
যেমতে কহেন মৈত্র বিছ্ুর নিকট। 
কহিব সে সব কথ! অতি অকপট ॥ 
সমাপিয়া! পূর্ব কথ! মৈত্রেয় স্থজন। 
বিছ্বরে করেন তিনি মিষ্ট সম্ভাষণ ॥ 
হে বিছ্বুর এতক্ষণ কহিলাম সার। 
সক্ষরূপে ব্ন্স্থষ্টি করিয়া বিচার ॥ . 
তাহাতে বুঝিলে হরি কিবা! লীলাময়। 
এক্ষণেতে শুন বিশ্ব কিসে প্রকাশয় ॥ 
এই যে সজীব বিশ্ব সজীব সংসার । 
পূর্ধ্বেতে বলেছি আমি কারণ ইহার ॥ 
কেমনে হুইল সব দেখিতে সাকার । 
বলিব সে তত্ব কথ| করিয়। বিচার ॥ 
পূর্বেধাক্ত স্যজিল স্প্ি সথষ্টি উপাদান। 
হেরেন কেমন বিশ্ব হয় শোভামান ॥ 
মেলিয়া নয়ন তবে কমল আদন। 
সর্বত্র অপূর্ণ ভাব করেন দর্শন ॥ 
পুস্রগণ হতে সৃষ্টি সুক্ষ নেহারি। 
দুঃখিত হয়েন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি ॥ 
জ্ঞান কণ্ম ধর্ম আদি যতেক বিধান। 
প্রজ! লাগি একে একে করিয়া নির্মাণ ॥ 
প্রজা নাহি কেবা তাহা করে উপভোগ । 
কেহ নাহি তাহ! ল'য়ে করনে সম্ভোগ ॥ 
আগ্রেতে রহিছে ধন্ম ব্যাপি ত্রিহবন। 
কারণ রহিছে শুন্যে করিতে সৃজন ॥ 
সর্বত্রেই সৃক্ষভাবে হয়েছে প্রকাশ। 
শন্ময় তেই ব্রহ্ম! হেরেন আভাস ॥ 
সাকারে স্থজিতে জীব করিয়া মনন। 
সাকার ভাবেতে ব্রহ্ম হথেন স্থজন ॥ 
আপন আপন রূপ কল্লিয়া অন্তরে । 
স্থজেন আপন দেহ বিভিন্ন আকারে ॥ 
সাকার হুইয়৷ ব্রহ্ম ন। হেরি সাকার 
আশ্চর্য হইয়া ভাবে সেই নিরাকার ॥ 


শ্রীমস্তাগবত। 


... ভৃতীর 
' এই কথ| মনে মনে করেন চিন্তন । 

কেন নাহি সাকারেতে হুইল স্থজন ॥ 

' এত করি স্থষ্টি লাগি লুন্ধ মম মতি। 

: পুরুষ আমারে হজে গোলোকের পতি ॥ 
: কি করিব কি ভাবির নাহি পাই কুল। 
বোধ হয় দৈব বুঝি সৃষ্টি প্রতিকূল ॥ 

: বিষ মনেতে ব্রহ্ম! করেন চিন্তন । 
: কেমনে সাকার স্থষ্ট করেন গঠন ॥ 
। ভাবিতে ভাবিতে শক্তি আবিভূ্ত হন। 
. দৈব বলি ভাবিলেন তারে পদ্মাসন ॥ 
তাহার সাহায্যে তবে করিলেন স্থির | 
। দৈববলে নিজ দেহ হৈল ছুই চির ॥ 
: ছুই খানি দেহ হ'ল বাম ও দক্ষিণ । 
. তাহারে কহয় কায় ঘতেক প্রবীণ ॥ 
. দ্বিধাভূত দেহ ক্রমে এক যুগ্ম হয়। 
পুরুষ প্রথম অংশে আগ্রে প্রকাশয় ॥ 
। দ্বিতীয় অংশেতে নারী পরেতে হইল। 
! অতি অপরূপ ব্রহ্ম সাকারে মিলিল ॥ 
! এই যে পুরুষরগী ব্রহ্মা অংশ হয়। 
| মনুনামে অভিহিত শান্ত্রেতে নিশ্চয় ॥ 
; এ থে নারীর মৃত্তি হইল শজন। 
1 শতরূপা নামে তার জ্ঞানীর বচন ॥ 
! বস্তু বলিয়া মনু স্থায়স্তুব নাম। 
' ভাহ। হ'তে জন্মিল সাকার ভূতগ্রাম ॥ 
। তিনি রাজ! হইলেন ধরার মাঝার। 
| শতরূপ। সেই হেতু মহিষী তাহার ॥ 
1 উভয় সংযোগে প্রজা হইল বিস্তর । 
। প্রঙ্গাবৃদ্ধি.তাহাতেই হৈল বহুতর ॥ 
; শুনহ বিছুর বাছা কিঞ্ি আভাদ। 
! মনুর পুত্রের লীলা করিব প্রকাশ ॥ 
! শতবূপা জন্ম দেন মনুর গরদে। 
৷ পাঁচটি সম্ভতি আগে অতীব হরষে ॥ 
| ছুইটি পুরুষরগী পুন্র নামধর। 
; তিনটি কামিনীরূপে অতি শোভাকর ॥ 


ভৃতীয স্বন্ধ 1 


শরিয়ত্রত নামে পুত্র সর্ব জ্যেষ্ঠ হয়। 


কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বুঝিও নিশ্চয় ॥ 
তিন কন্তা মাঝে এক নামেতে আকুতি । 
প্রসূতি নামেতে এক আর দেবন্ুতি ॥ 
পূর্ব্বেতে বলেছি আমি বিছ্ুর হুজন। 
যেই ভাবে দক্ষাদির হয় প্রকাশন ॥ 
দক্ষ রুচি ও কর্দম তিন প্রজাপতি । 
আগ্রেতে হয়েন তার! ব্রহ্ধারসন্ততি ॥ 
মনুরূপে ব্রহ্মা লভি কামিনী ত্রিতয়। 
ইচ্ছিলেন বিয়ে দিতে তাদের নিশ্চয় ॥ 
আকুতি ও রুচিরে দেন মনু মহীপতি। 
কর্দমেরে সঁপিলেন কন্যা দেবছুতি ॥ 
দক্ষেবে প্রসূতি কন্ত! করেন প্রদান। 
তাদের ওরসে প্রজ! সাকার বিধান ॥ 
এইরূপে স্থুল সৃষ্টি মানব স্থজন | 
করিলেন বিশ্বমাঝে কমল আমন ॥ 
তাহাদের বশ ক্রমে হইয়া বিস্তার । 
মানব নামেতে পূর্ণ এ বিশ্ব ভাগার ॥ 
অতি অপরূপ কথ! বুঝিও বিদ্রর 
শুনিলে সংশয় তব হইবেক দুর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
অতি পুণ্যতর কথ। জ্ৰীনের আধার ॥% 
ইতি গুল স্ষ্টি বিবরণ সমাপ্ত । 


মন্ুর উপাসন। বৃততাস্ত কথন। 


সুত কহে শুন শুন মুনির নন্দন । 
ভাগবত কথাম্বত শুকের বচন ॥ 
শুক কছে সম্যোধিযা পা নৃপমণি। 
শুন রাজ! এক মনে মৈত্রেয় কাহিনী ॥ 
পূর্বব কথ! শুনি তবে বিছুর স্বজন । 
বাস্থদেব বলে তাঁর উল্লাদিত মন ॥ 


. প্ীসজাগঘ। . . .. ..... 
| উল্লাসিত হয়ে তবে ক্ষত্ত। মহামতি। 


মৈত্রেয়ে করেন প্রশ্ন অপূর্বব ভারতী ॥ 
সন্বোধি মুনিরে ক্ষত্ত। কহেন বচন। 
কহ মুনি করি কৃপা প্রশ্ন বিবরণ ॥ 
হরি লীলাময় কথা অতি সুমধুর | 
শুনিতে আপন মুখে আনন্দ প্রচুর ॥ 
কহ প্রভু কপ করি জিজ্ঞাসি বচন। 
কি করেন অতঃপর মনু মহাজন ॥ 
্য়স্তু হইতে জন্মি লতি নিজ নারী। 
কি করেন আদিনাথ কহত বিচারি ॥ 
1 আদি রাজা তিনি হন রাজধি প্রধান। 
৷ নাহি কেহ তার সম ভূমে বিদ্যমান ॥ 
1 অস্ুত লীলার সম তার আচরণ । 

| অতি পণ্যতম কথা করাও শ্রবণ ॥ 

' শুনিতে সে কথ মম হইয়াছে আশ | 
হর ডিনারে বাণী মিটায় পিপাসা ॥ 

চিরকাল হরিনাম শুনে বেই জন। 

৷ অস্তে সেই জন করে বৈরুষঠে গমন ॥ 
1 যে জন হুরিরে ভাবে হৃদে অনুক্ষণ | 
সর্ববলোক হিত তরে তাহার জীবন ॥ 
অতএব মনু কথা করহ আখ্যান । 

| যেমতে মনুর বংশ সবে বিছ্বামান ॥ 
এতেক কহিয়! তবে প্রশ্নের আভাস। 
রাজ। প্রতি শুকদেব করেন প্রকাশ ॥ 
ূ শুন পাও্ডুবংশধর হয়ে অবহিত। 

; মনু-জম্ম কর্ম কথা মৈত্রেয় বিহিত ॥ 

| বিছুর বিজুর নাম জপে নিরন্তর । 
| বিষ্ুর চরণে মম উহার অন্তর ॥ 

: তার মুখ-নিঃস্থত এ প্রশ্নাবলী শুনি। 
রোমাঞ্চিত হইলেন মৈত্রী মহামুনি ॥ 
একে বিষুপদে মন সতত তাহার । 
বিষু কথাময় প্রশ্ন তাহে পুনর্ববার ॥ 
হেন প্রশ্ন শুনি তবে মৈত্রেয় স্বজন । 
কহিলেন মৃছুভাষে মনু বিবরণ ॥ 


উঃ 


৯৮৬ 


শুন বাছা হরিকথ। স্থির করি মতি ॥ 
জন্ম লয়ে মনু হ'তে কমল আপন। 
তাহা হৈতে পান ভার্ধযা ইচ্ছায় আপন ॥ 
ভাষ্য সহ মন্ু তবে হয়ে এক মন। 
প্রণত উভয়ে হয়ে করে উপাপন ॥ 
কৃতাঞ্জলি পুটে তক্তি নসর কলেবর | 
ব্রহ্মার স্তবন করে আদি নরবর ॥ 
মন্থ কন ভগবান কি কহিব আর । 
সর্ববনৃত জন্মদাত৷ তুমি সারাৎদার ॥ 
ভূতগণ ক্রিয়া যত তোমার ভিতর। 
তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ সর্ধধত্র গোচর ॥ 
আমরা তোমার প্রজা তুমি প্রভু হও। 
কেমনে সেবিব তোমা উপদেশ দাও ॥ 
তুমি স্তবনীয় ধন তুমি নমস্কার। 

তুমি ছাড়া কর্ন নাই করিলে বিচার ॥ 
হেন সাধ্য কার আছে ত্যজি তোমা ধন। 
করিতে আপনে কোন কার্ষ্যে আরম্ভন। 
নাহি হয় তাতে যশ নাহি অপমান । 
তাহাতে মদগতি নাই শুভ সংযোজন ॥ 
অতএব তুমি সার জগত মাঝার। 

উভে করি তব পদে সদা নমস্কার ॥ 
এতেক স্তবন শুনি ব্রহ্মা গুণমণি। 
সন্তোধিতে মন্ুবরে কহিলেন বাণী ॥ 
তুমি ক্ষিতিশ্বর পুত্র আমার হইলে । 
মহিধী সহিত উভে আমারে তোষিলে ॥ 
অতীব হইনু প্রীত তোমার স্তবনে। 
চিরম্থখী হও দ্লৌহে কহি স্থির মনে ॥ 
যে ভাবে স্তবিলে মোরে হ'য়ে অকপট। 
আত্ম সমর্পণ যথ৷ আমার নিকট ॥ 
তাহাতে সন্তোষ আমি হইলাম অতি। 
যাহা অভিলাষ সিদ্ধ হইবেক তথি ॥ 
এই আশীর্বাদ করি বুগলে তোমায় । 
চিরনুখখী হও উতে মঙ্গল সহায় ॥ 


শ্রীমস্ভীগধতি। 


'ছায়ে হরষিত। 


ন্ধোধি ফিরে তবে কহেন ভারতী |. | পুনরায় কন বর্গ 
৷ একে একে মিউভাষে তাদের সহিত ॥ 


! অপ্রমত্ত পুজ্জ মোর হও.মুনিবর | 

। নাহিক মাৎসর্ধ্য কিছু অন্তর ভিতর ॥ 
' সেই হেতু এই কথা বলি বার বার। 

' পাল মধ আজ্ঞ। সাধু হ'য়ে অবিকার ॥ 
এইমাত্র আজ্ঞ। মম শুনহ সম্ভান। 

যথাশক্তি রাগ্রিবে যে গুরুজন মান ॥ 

: গুরুরে করিবে পূজা এক মন হায়ে। 
 স্বখী হবে স্থখে রবে মহানন্দময়ে ॥ 
যেই জন স্থজে বিশ্ব নামে ভগবান । 

' তাহাতে তোমার স্বষ্টি বুঝ জ্ঞানবান ॥ 
' তাহার স্বরূপ তুমি, তুমি ভগবান্‌। 

' কর্তবা তোমার এই করিব বিধান ॥ 
 শতরূপা নামে পরী হ'য়েছে তোমার । 
' তব গুণ যোগে পুক্র হইবে উহার ॥ 

। আপন ওরস বলি আত্মারূপ ধরি। 
অপত্য জন্মাও সাধু মহিষী বিহরি ॥ 
ধর্মেরে করিয়। সাক্ষী পালহ ভুবন । 

' মহ্ষীর সহ কর প্রজ! উৎপাদন ॥ 

করিয়া বিবিধ যজ্ঞ ভগবান তরে। 

: একান্তে করিবে তুষ্ট সেই যজ্েশ্বরে ॥ 

. আর এক কথ। বাছা দিব উপদেশ। 

যদি মোর সেবা ইচ্ছা থাকে সবিশেষ ॥ 

: পালহ আমার আঞ্ঞ! প্রজ! রক্ষা করি। 

| তাহে মম সেবা অন্য ইচ্ছা নাহি করি ॥ 

। যে জন আমার আজ্ঞ। পালে এক মনে। 

৷ সেবক সে জন মম জ্ঞানী বিবেচনে॥ রর 

1 প্রজার পালক হও এই কাধ্য কর। 

1 সন্তুষ্ট তোমার প্রতি হবেন ঈশ্বর ॥ 
| আর এক কথ৷ বাছা দিব উপদেশ। 
শুন অবহিত চিত্তে করিয়া বিশেষ ॥ 
ঘে জন না করে তুষ্ট আদি ভগবান। 
| যজ্ঞ সিদ্ধ জনার্দন সকলের প্রাণ ॥ 


_ ছতীর স্বন্ধ] জীমস্তাগবত। ৯৮৭ 
সকলি তাহার ব্যর্থ মলিন অন্তর |... ! 
যেহেতু নাজানে তার! আত্মার আদর ॥ বরাহ অবতার ঘাহান্ম্য। 
আত্মা কলুষিত হ'লে অধম নিশ্চয়। সৃত কহে শুন শুন শৌনক সুজন। 
উন্নতি না হয় তার অধোগতি হয় ॥ শুন ভাগবত বার্তা মধুর বচন ॥ 
এত উপদেশ দিয়া ব্রহ্ম মহামতি । । কহিলেন তবে শুক পা নরবরে। 
নিস্তব্ধ হয়েন তিনি হেরিয়া সম্ভতি ॥ | শুন রাজা উপদেশ একান্ত অন্তরে ॥ 
প্রফুল্ল কমল মুখ সহসা মুদিল। যেমতে হুইল এই মেদিনী প্রকাশ। 
স্থচারু নয়ন মরি আনন্দে ভামিল ॥ | হইতে কারণবারি তাহার আভাস ॥ 
কণ্ঠস্বর বিরামেতে বীণা! যেন স্থির । বরাহ রূপেতে যথা সেই ভগবান। 
প্রশান্ত মুক্তিতে যেন অচঞ্চল নীর ॥ উদ্ধারেন মেদিনীরে শুন জ্ঞানবান ॥ 
হেন ভাব হেরি তবে মনু সাধুবর। হেন উপদেশ সেই মৈত্রেয় সুজন । 
কহিলেন কৃরযোড়ে কথ! স্থবিস্তর ॥ বিছুরে সম্ভাষি আগে করি আরম্ভন ॥ 
কি কব তোমায় পিতা! পাপের নাশন। কহেন মৈত্রেয় তবে বিছুরের প্রতি। 
করিব জীবন মতে আজ্ঞার পালন ॥ বরাহ্‌ মাহাত্ম্য বাছা শুন শুদ্ধমতি ॥ 
এই ভিক্ষা চাই আমি আপনার পাশ । যেরূপেতে ভগবান বরাহ আকার । 
কোথায় জন্মাই প্রজ। কোথায় নিবাস ॥ . যে কার্য করেন তাহে কহিব বিস্তার ॥ 
হেন স্থান নির্দেশ করহ ব্রহ্মন্। রি 
করিব বহুল প্রজ। তাহে উৎপাদন ॥ হইলেন প্রজাপতি বিল্ময়ে মগন ॥ 
আছিল মেদিনী সর্বব ভূত বাস স্থান। রিবন রেরিন। 
এবে ইন্দ্রজালে যেন আছে মুহ্মান ॥ ৷ অদীম অনন্ত যায় কারণ সুল ॥ 
প্রলয় দানব মুখে হ'য়ে কবলিত। ৷ কোথায় যেদিনী রয় উদ্ধারি কেমনে । 
এখনও সংসার তলে আছে অবস্থিত ॥ । সমস্ত দিবস ব্র্। ভাবে মনে মনে ॥ 
হেন তেজ নাহি মম উদ্ধারিতে তীয়। ব্রহ্মা ভাবিলেন একা একান্ত অন্তর।. 
মেদিনী উদ্ধারে পিতা করহু উপায় ॥ সৃষ্টি হেতু স্থষ্তি তার করেন ঈশ্বর ॥ 
পাইলে মেদিনী আমি হ'য়ে অধিপতি । জলের সাহায্য লয়ে সেই বিশ্বরূপ। 
স্থজিব অসংখ্য প্রজ। যথ! মম মতি ॥ করেন বিশ্বের স্থপতি লয়ে সৎরূপ ॥ 
এত কহি মনু রন যোড়হাত করি। ৷ ঈশ্বরের এই আজ্ঞা এই নিয়োজন। 
ভাবিতে থাকেন ত্রহ্ষা মনেতে বিচারি ॥ | সৎ হতে বিন টি বিশ্বের গঠন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। তত বিনা কোন বন্ত প্রকাশ না হয়। 
মনু স্থষ্টি যার যোগে হুইবে প্রচার ॥ | মেদিনা মাঝারে ভূত নিবাস নিশ্চয় ॥ 
ইতি মনুর উপাসনা বৃত্ত সমাপ্ত । সে মেদিনী কারণের মাঝারে মগন। 
রসাতলে গত তেঁই প্রলয় কারণ ॥ 
কেমনে করিব হায় তাহার উদ্ধার । 


কেমনে মনুর বংশ হইবে বিস্তার ॥ . 


২৮৮ স্্ীমস্তাগবত ] ও তৃতীযর বধ 
এত ভাবি প্রজাপতি সংশয় বিচারি। 1 অনুষ্ঠ প্রমাণ আসি সাগর মাঝার। 
কহিলেন আপনাতে যুক্তি স্থির করি ॥ | প্রকাশিত এই মাত্র পর্বত আকার ॥ 
থে ঈশ্বর স্থজিলেন তোমারে নিশ্চর | | অদ্ভুত এ কর্ম মরি অদ্ভুত গঠন। 
মধিয়া চৈতন্য সহ নিজের ছাদয়॥ । যজ্েশ্বর না হইলে আর কোনজন ॥ 
ইহার উপায় তিনি দিবেন বিধান । : প্রকৃত মূর্ভিরে করি গোপন নিশ্চয় । 
করিবেন পূর্ণ আশা সর্ব শক্তিমান ॥ | এইরূপে প্রকাশেন আপন কৃপায় ॥ 

. শুনহ বিছুর তবে নিষ্পাপ অন্তরে । | তাহার কৃপার কথ| কে করে বর্ণন। 


চিন্ত। অবসানে কিবা ঘটে অতঃপরে ॥ 
পুর্বে চিন্তা করি তবে বরন্ধা গুণমণি। 
উপায় মনন করে হৃদয়ে আপনি ॥ 
আশ্চর্ধ্য ক্রিয়। এ তবে হইল প্রকাশ। 
মরি মরি কি মাধুরী ইহাতে আভাস ॥ 
একটি বরাহ শিশু অঙগুষঠ প্রমাণ। 
নাসাছিদ্রে আবিভূতি সর্বব বিদ্যমান ॥ 
হে ভারত ভূমি হও সর্বব সুপগ্ডিত। 
অতঃপর কি ঘটিল শুন অবহিত ॥ 
অতীব কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রকায়। 
বরাহ বূপেতে হেরি ত্রহ্ম। মহাশয় ॥ 
আশ্চর্য হয়েন মনে তবে প্রজাপতি । 
নয়ন মেলিয়া রন বরাহের প্রতি ॥ 
দেখিতে দেখিতে শিশু অতি বলবান। 
বাড়িল সে আয়তন রাবণ সমান ॥ 

ক্ষণ মধ্যে হেন বৃদ্ধি পরক্ষণে আর । 
আকাশ ভেদিয়া ব্যাপ্ত স্তনীর্ঘ আকার ॥ 
এ হেন অদ্ভুত হেরি স্বয়ন্তুনন্দন। 
মরীচি প্রস্ভৃতি বত আর বিপ্রগণ ॥ 
আশ্চর্য্য বরাহ রূপ নেহারি নরনে। 
কত তর্ক করিলেন নিজ মনে মনে ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়া! তবে করি ঘুক্তি স্থির। 
বরাহ রূপেতে ভাব করেন বাহির ॥ 
শুকর রূপেতে সেই সর্বব শক্তিমান । 
আবিভূতি হইলেন সর্বব বিদ্যমান ॥ 
কি আশ্কর্ধ্য হেন কান্তি আশ্চর্ধ্ই হয়। 
ভগবান না হইলে সম্ভব তে। নয় ॥ 


! কোন ইচ্ছা তার তাহ| জানে কোন জন ॥ 

। ব্রহ্মা ল'য়ে পুক্রগণ বিচারেন মনে | 

৷ অদ্ভুত বরাহ-মু্ভি নেহারি নয়নে ॥ 

: দেখিতে দেখিতে মৃত্তি পর্ববত প্রমাণ । 

; ভীষণ গর্জনে তার সবে কম্পমান ॥ 

1 গর্জনে কাপিল বিশ্ব থর থর করি। 

! প্রলয় তরঙ্গ উঠে সমুদ্র উপরি ॥ 

| চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল তখন । 

[ যেন রে আনন্দ পুনঃ হবে আগমন ॥ 

| সে গর্জন শ্রবণেতে স্ব সর্ববজন। 

| আনন্দিত মন্গ আর দ্বিজো ভ্রমগণ ॥ 

| তপলোক সত্যলোক বত জন রয়। 
বরাহ গঞ্জনে সবে আনন্দিত হয় ॥ 
মায়াময় মূর্তি তাহ। শুকরের রূপ। 
সংশয় নাশক নাদ শ্রবণে অনুপ ॥ 
সংশয় নাশক রব করিয়া শ্রবণ | 
সাম, খাক্‌, জু. মন্ত্রে করিল পৃজন ॥ 
বরাহে করিলে স্তব বেদের বিধান। 
সন্তুষ্ট হয়েন তবে সেই ভগবান্‌ ॥ 
বেদ প্রতিপাগ্ভ সেই বরাহ মুরতি। 
বেদ শাস্ত্র শুনি হন হরষিত অতি ॥ 
দেবগণ স্তবে তুষ্ট হ”য়ে নারায়ণ । 
সম্ভাষিতে তাহাদের রুরেন গর্জন ॥ 
আনন্দে গর্ছন করি উৎফুল্ল অন্তর । 
যেন গগনেতে শোভে নব জলধর ॥ 
আনন্দের ভাব সেই দেহেতে প্রকাএ। 
ঘেন শত চন্দ্র সূর্ধ্য জ্যোতির আভাস ॥ 


 সতীয খ্ধ] 


সকল হুইল রোম ত্বকের উপরে ॥ 
খুরোপরে মেঘ যেন হইল ঘধণ। 

এত দীর্ঘ সে শরীর ন! হয় বর্ণন ॥ 
স্কন্ধেতে কেশর রাশি লাগিল ছুলিতে। 
শুভ্র দস্তদ্বয় যেন লাগিল জুলিতে ॥ 
চন্দ্র সম জ্যোতি; তার অঙ্গে প্রকাশিল। 
প্রলয়ের অন্ধকার তাহাতে নাশিল ॥ 
ত্রিভূবন ব্যাপ্ত মৃততি সেই ভগবান। 
গগনে গগনে ব্যাপ্ত বিবিধ কল্যাণ ॥ 
জ্রাণশক্তি বলে জানি মেদিনী নিবাঁস। 
উদ্ধারিতে তীরে মনে করি অভিলাষ ॥ 
লক্ষ ত্যাগ করি তবে উঠিয়। গগন । 
ভীষণ প্রলয় নীরে হন নিমগন ॥ 
ডুবিবার আগ্রে উর্ধে করি দৃষ্টিপাত । 
দেখিলেন মনু আদি বিহারে সাক্ষাৎ ॥ 
ভীষণ তরঙ্গে পূর্ণ অকুল সাগর । 
হেরিয়া বরাহমুন্তি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 

ভয়ে কাপি থরে থরে করেন চীৎকার । 
বলে কর বজ্েশ্বর আমায় নিস্তার ॥ 
ডুবিল বরাহ অঙ্গ সমুদ্রে রাজন । 

তার প'র পড়ে ভারে শত মেরু যেন ॥ 
বুঝি পীড়। লাগি বাহু তরঙ্গ তুলিয়া । 
ক্ষম! চাহে জলনিধি ব্যাকুল হইয়া ॥ 
অগাম অপার রাজ্য ছিল জলেশ্বর ৷ 
এবে আসে ঈশ্বরের সীমার ভিতর ॥ 
খুরবলে আলোড়িরা সাগরের জল। 
বিদীর্ণ করিয়া! হেরে নিন্সে রসাতল ॥ 
রসাতলে মেদিনী যে হেরেন নয়নে । 
ছুঃখিনী কামিনী যেন বিহীন ভূষণে ॥ 
বস্থন্ধরা দেবীকে চিশিয়া নারায়ণ । 
বলিলেন পূর্ববকথা করিয়া স্মরণ ॥. 
মেদিনী তোমার নাম স্নেহের সন্তভুতি। 
র্বব জীবাধারভূতা তুমি বন্ুমতী ॥ 


ভ্রীমন্তাগবত। 
পুচ উর্ধে ক্ষিপ্ত হল আনন্দের ভরে । 


| যখন প্রলয় জলে বিশ্বের ইরণ। 
| করেছিনু তোমা বাছা আমিই গ্রহণ ॥ 
অনম্ত-শধ্যায় ঘবে করেছি শয়ন। 
. জরে যতনে তোম| করিনু গ্রহণ ॥ 
| জাগিন্ এখন আনি না দেখি তোমায়। 
৷ উদ্ধারিতে তেঁই বাছা এসেছি হেথায় ॥ 
1 এই যে উভয় দত্ত দেখিছ আমার। 
1 বস বাছা যত্ন করি উপরে উহার ॥ 
। লায়ে শুন্যোপরে যাব প্রকাশ কারণ। 
ভূতযোনি তুমি বস জীবের শরণ ॥ 
. কে করিল নাহি পাই তার দেখা আর। 
| নিশ্চয় সাধিব আমি নিধন তাহার ॥ 
৷ তোমারে হারারে জীব রহিবে কেমনে ।' 
সেই হেতু নাশিব গে সেই ছুরাত্মনে ॥ 
| এতবলি ভগবান্‌ লইয়া! মেদিনী। 
রসাতলে হ'তে শৃন্তে আসেন আপনি ॥ 
দস্তেতে শোভিল মহী সর্বব জীবাধার | 
ূ ত্রিভুবন ব্যাপ্ত ঙ্গ বরাহ আকার ॥ 
| মরি মরি কি মাধুরী হইল 'বিকাশ। 
ী ! আনন্দ লহরী বেন তাহাতে প্রকাশ ॥ 
| মেদিনা উদ্ধার হ'ল হুট দেবগণ | 
: ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ বীর রক্তিম নয়ন ॥ 
: অতি বলবান দৈত্য দেখিতে ভীষণ । 
_স্বায় বলে পূর্বে ধর! করিল হরণ ॥ 
হাতে করি অনায়াসে রসাতল মাঝ। 
' আনিয়া বিহার করে তাহে দৈত্যরাজ ॥ 
1 সে ধন হরিল হেরি নিজে নারায়ণ। 
| হল প্রলয় দৈত্য ক্রোধপরায়ণ ॥ 
। করেতে ভাষণ গদ। করিয়া ধারণ। 
| ইচ্ছিল বরাহ সহ করিবারে রণ ॥ 
৷ না জানি ধরাইরূপে আমি কোনজন। 
| তাহার লাধের মহী করিল হরণ ॥ 
1 রোষেতে নয়ন স্বলে প্রদীপ্ত তপন। 
| কিম্বা শত উদ্কা দেন ভাতিল গগন ॥ 





৯৯০ 
নিশ্বাসের বেগ যেন প্রলয় পবন। 
ক্ষণে ক্ষণে বহিতেছে কীপয়ে সঘন ॥ 
শিরোপরে শিরসিজ যেন কাল ঘন। 
স্থবিশাল দেহ তার স্থমের সমান ॥ 
ভীষণ দর্শন সেই দৈত্য মহাবীর । 
হরিরে না চিনি ক্রোধে হইয়। অস্থির ॥ 
ধেয়ে গিয়া বরাহের সহ করে রণ। 
বরাহ করিল তাহে ভীষণ গঞ্জন ॥ 
গর্জজনে কাঁপিল দৈত্য বল হয় শেষ। 
থাকিল হাতের গদা হাতেতে বিশেষ ॥ 
ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ হেরি দেব নারায়ণ । 
দন্তে ধরি মেদিনীরে করি আকর্ষণ ॥ 
খুরাগ্রে আঘাত দৈত্যে করেন বিস্তর ৷ 
পঞ্চত্ব পাইল দৈত্য অতি ক্রোধপর ॥ 
আঘাতে দৈতের অঙ্গে বহিল শোণিত। 
যেন বরিষার আোত পর্ববতে বহিত ॥ 
পড়িল রণেতে দৈত্য হ'য়ে অচেতন। 
স্থমেরুর চূড়া ভাঙ্গে বের পতন ॥ 
বধিয়া বিষম দৈত্য আদি নারায়ণ । 
বরাহ রূপেতে রক্ত মাখেন তখন ॥ 
দৈত্যের শোণিতে অঙ্গ করিয়। রঞ্জন । 
গৈরিক ভূষিত বথা সিংহ আন্ফালন ॥ 
দৈত্য বধি হরি তবে লইয়। মেদিনী। 
প্রকাশেন যেন মেঘ স্থির সৌদামিনী ॥ 
তমাল সদৃশ নীলকান্তি নারায়ণ । 
ধরেন দন্তেতে ধর! রূপেতে কাঞ্চন ॥ 
এ হেন রূপেতে হুরি পৃথিবী উদ্ধারে । 
কীর্তন করেন ব্রহ্ম! বরাহাবতারে ॥ 
বিরিধ্যাদি যত খষি হয়ে কুতৃহলী। 
করেন হরির স্তব হয়ে কৃতাঞ্জলী ॥ 
বেদযুক্ত অনুসারে করিয়া স্তবন। 
বরাহ মুদ্তির সবে করে আরাধন ॥ 

€কি বলিয়া! ব্রক্ম! আদি করেন স্তবন। 
শুনহ বিদুর কি করিয়। স্মরণ ॥ 


1 উপেন্্রু রচিল গীত পরলোক দার। 


_._.[ভিভীর নধ, 
শুনিলের্খবিনষ্ট হবে মায়ার আধার ॥ 


ইতি বরাহ অবতার মাহাম্্য সমাপ্ত । 


ৃ অথ রদ্ধাদি কর্ঠক বরাহ মুস্তির স্তব। 

' সুত কহে শৌনকেরে কর অবধান। 

: শুক মুখে ভাগবত বেদের প্রমাণ ॥ 

: যেমতে কহিলা শুক পাও নরবরে। 

 কহিব তেমতি সবে সন্তোষ অন্তরে ॥ 

? কহিলেন শুক তবে সন্বোধি রাজন। 

। শুন নূপ এইবার বরাহ স্তবন ॥ 

| বিছুরের কাছে সেই মৈত্র খষিবর। 

| কহেন বরাহ স্তুতি অতি স্ববিস্তার ॥ 

! সেই কথ! শুন রাজ! হ'য়ে একমন। 

| বুঝিবে মংসার মাত্র মায়ার বন্ধন ॥ 

 ক্ষত্তার উদ্দেশে কয় মৈত্র খষিবর | 

| শুনহ বরাহ স্তব বেদের গোচর ॥ 

1 পৃথিবী উদ্ধার হ'লে ব্রদ্ধা! গুণমণি। 

। মনুসহ স্তব তারে করেন তখনি ॥ 

1 বরাহ রূপেতে করি মেদিনী উদ্ধার । 

' রাখিলেন পুনঃ তিনি এ বিশ্ব সংসার ॥ 

: অদ্ভুত এ লীল। দেব বরাহ আকার । 

৷ ইন্দ্রজাল যেন বোধ হুয় সবাকার ॥ 

: বরাহু না হুয় উহা! বেদের প্রমাণ । 

৷ অনন্ত স্বরূপ তাহা জ্ঞানীর বাখান ॥ 

| অজিত তোমার নাম যজ্ঞের ভাবন। 

| নমক্কার করি তোম! তুমি নারায়ণ ॥ 
সকলি তোমার দেহ হোক তব জয়। 
এ বিশ্ব তোমার রূপ তুমি বিশ্বময় ॥ 
শুকর রূপেতে অঙ্গ শোতে রোমরাড্জি। 
তাহার গর্ভেতে রহে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজি , 
তব লোমকুপে লীন সাগর অপার । 

| লোম সঞ্চালন মাত্রে ধরার উদ্ধার ॥ 


সেহেতু শুকররূগী ব কহ্য় সংসার 
হরি তোম! কোটি কোটি করি নমস্কার ॥ 
যে জনের আত্মা হর পাপে কলুষিত । 
সেজন ন৷ পায় তব সাক্ষাৎ নিশ্চিত ॥ 
যঙ্ঞাজ্মক এই রূপ সুদুদ্ধম হর । 

কেবল বিজ্ঞান যোগে ছেরে খষিচয় ॥ 
কিবা পরিচয় তার দিব হীন মতি। 
বেদরূপে তুমি দেব বরাহ মুরতি ॥ 
ত্বক্‌ নয় উহা! ছন্দ গায়ত্রী প্রমাণ। 
রোম নয় বজ্কভূমে জ্ঞানীর বিধান ॥ 
চক্ষু নয হরি উহা হোমেতে উনয়। 
চারিপদে চাতুহো ত্র কর্ন পরিচয় ॥ 
মুখাগ্রে তোমার জ্রুব শ্রব নালা হয়। 
ঈড়াই উদয় কমা চমশ নিশ্চয় ॥ 
প্রাশিত্র তোমার মুখ জ্ঞানীর বিধান । 
মুখমধ্যে সোমপাত্র সর্বব বিভ্যমান ॥ 
চর্ববণে প্রকাশ অগ্নি বজ্জের কারণ । 
তব অভিব্যক্তি হয় দীক্ষার প্রধান ॥ 
উপসৎ নামে ইষ্টি গ্রীবা তব হয়। 
প্রায়ণীয়। উদ্নযনীরা যেন দন্তৰয় ॥ 
প্রবর্্য তোমার জিহ্বা বেদেতে প্রমাণ । 
সত্য আবদধ্য অগ্নি শিরেতে বিধান ॥ 
ইষ্টকাচয়ন নামে তব পঞ্চ প্রাণ । 
মোমযজ্ঞ রেতঃ তব সর্বব বিগ্ভমান ॥ - 
তিনটি সবন হয় অবস্থা! ব্রিতয়। 
অগ্নিষ্টৌম আদি সপ্ত সপ্ত ধাতু হয় ॥ 
ছ্বাদশাহ নামে যজ্ঞ দেহ সন্ধি তব। 
যজ্জরূপে তুনি হরি করি অনুভব ॥ 
ইন্টিই বন্ধন তব ক্রুতুর স্বরূপ । 

তুমিই সকল মন্ত্র দেব বিশ্বরূপ ॥ 

তুমি মন্ত্র তৃমি বেদ তুমি দ্রুব্যচয়। 
তুমি বজ্ঞ মহাকর্থম জ্ঞানেতে নিশ্চয় ॥ 
যজ্ঞ কন্মে মন্ত্র বলে সত্ববোধ হুয়। 
সন্ববোধে মহাভক্তি তাহে উপজয় ॥ 


যি 


1 ৯৯১, 


শি শশী শশী শশী পপি শীশিশি শীত 


ভক্তি হ'তে আত্মজয় হয় স্ুপ্রকাশ। 
তাহাতে চিদ্ের ধৈর্য্য নামেতে বিশ্বাস ॥ 


। বিশ্বাসের অনুভবে জ্ঞানের উদর 1 


সেই জ্ঞনীরূপী তুমি বেদেতে কহয় ॥ 
তুমি জ্ঞানময় হরি তুমি গুরুভার । 


, অতীব আশ্চর্য্য লীলা! তোমা নমস্কার ॥ 


কি মাধুরী ভগবান ধ'রেছ এবার | 
ভাবিলেই পুলকিত হৃদয় আগার ॥ 
সপত্র পদ্মিনী দন্তে করিয়া ধারণ। 


_ জল হতে বিনিজ্্রান্ত গজেন্ছ্র যেমন ॥ 


। তেমনি দ্তাগ্রে ধর! করিয়। ধারণ । 


কি রূপ ধ'রেছ মরি বিশ্ব বিমোহন ॥ 
বেদময় মৃক্তি এই বরাহ আকার । 
তদুপরে ভূমগ্ুল শোভার আধার ॥ 
যেন স্থুমেরুর শৃঙ্গ শুভ্রমেঘ দল। 
তেমতি পৃথিবী সহ তুমি শোভাস্থল ॥ 
জননী রূপিনী ধরা সর্বব জীবে হ্য়। 
পিতা রূপে তুমি দেব হইলে নিশ্চয় ॥ 
জলের উপরে তবে রাখহ মেদিনী। 
সর্বলোক রক্ষা তাহে হইবে আপনি ॥ 
যাজ্জিকেরা যেইরূপে মন্ত্রপূত করি। 
অবনীতে অগ্নি ধ্যান করঝে শ্রীহরি ॥ 
তথ। তব তেজ ইথে হইলে নিহিত। 
তাহাই ধারণাশক্তি জ্ঞানীর বিদিত ॥ 


. সেই শক্তি বলে ধর! ধরে ভূতগণে। 
, ব্যাপৃত রহে সে সদা পোষণ রক্ষণে ॥ 





তুমি স্বামী এবে ধর! তোমার কামিনী । 


| সেবিব আমর! উভে দিবস যামিনী ॥ 


কি বলিব তোম! দেব তুমি নারায়ণ । 
তোম। বিন। হেন কাধ্য করে কোনজন ॥ 
অতীব আশ্চপ্ঘ্য লীলা পৃথিবী উদ্ধার । 


[ তোমা ৰিনা এ আশ্চর্ব্য কার্ধা সাধ্যকার ॥ 
: কি আশ্চর্য আছে দেব নিকটে তোমার । 


' কিব। মায়াবলে গঠ জগত সংসার ॥ 


১৯২ প্ীরত্তাগবত । [তীয় নধ 
জন তপ সত্যলোকে করি মোরা বাদ। | কিবা ছার আশীর্বাদ করুণার কাছে। 
বেদমর দেহ হরি পৃরালাম আশ ॥ সর্বশাস্তি বিরাজিত যার মাঝে আছে ॥ 
বেদময় দেহ তাছে জলবিন্দু ভরে । যেই জন কায়মনে ভয়ে তাহায়। 
পবিত্র হয়েছি সবে আনন্দ অন্তরে ॥ নিজ-গতি হরি তারে স্বয়ং দেখায় ॥ 
কি ভিক্ষা! চীছিব দেব তোমার সকাশ। এমন করুণাময় হরি গুণগান । 
না পারি বুঝিতে লীল। ঘ। হয় প্রকাশ ॥ ভববিষনাশী হরি কথাম্বত পান ॥ 


মৃঢ় বৃদ্ধি সেই হয় বেই করে আণ। 
অপার কর্নার কর্ন করিতে প্রকাশ ॥ 
সর্বব্যাপী তুমি তবু ন! হেরে তোমায়। 
তাই মূঢ় জীবগণ এত ছুঃখ পান্ধ ॥ 
যোগমায়। জাতগুণে সকলে মোহিত । 
নেই হেতু তুমি নহ সর্বব প্রকাশিত ॥ 
করহ মঙ্গল তবে হে মঙ্গলময়। 

দাও হেন শক্তি যাহে তোম। জানা বায় ॥ 
তব শক্তি বুঝি করে তোম। উপাসন। 
হেন জ্ঞানশক্তি জীবে করহু অপণি ॥ 
এতেক বণিয়া তবে মৈত্রেধ স্বীর । 
কহেন বিছ্বরে তবে হইয়া স্শ্থির ॥ 
এতেক স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ। 
জলোপরে মেদিনীরে করেন স্থাপন ॥ 
স্থাপন করিয়া ধর! সর্ধব জীবাধার। 
অন্তহিত হইলেন অন্তরে তাহার ॥ 
কেমনে বণিব সেই হরির করুণা । 
দিবা নিশি নহে তৃপ্ত আম্বাদি রপনা ॥ 
এই মারামর় রূপে শ্রীহরি কথন। 
অবতার ভাবে যাহ। হ'ল প্রকাশন ॥ 
অতি জ্ঞানমর ইহ! করিলে শ্রবণ। 
সংসার জনিত ছুঃথ হয় বিমোচন ॥ 
ভক্তি সহ বেই শুনে করায় শ্রবণ । 
নিত্য নিত্য তার হদে আসে জনার্দন ॥ 
সর্বৰ শাস্ত সেই ভক্ত সর্ববক্ষণে পায়। 
বেদ প্রতিপাদ্য বাণী হরির কৃপায় ॥ 
নকলের প্রতু হরি প্রসন্ন হইলে । 
ভুবনে ছুল্লভি কিব। নিমিমে না মিলে ॥ 


পশু বিন! অন্ত কেবা করিবে হেলন। 
ভক্ত বিন! হেন সাধ কে করে গ্রহণ ॥ 
এত বলি মৈত্র খষি হয়েন হুস্থির | 
হরিনাম পানে ক্ষত্তা হ'লেন অস্থির ॥ 
সৃত কহে শৌনকেরে করি সম্গোধন। 
হিরণ্যাক্ষান্থর কথ করহ শ্রবণ ॥ 
যাহ! শুক কহিলেন পাগুবংশধরে । 
তেমতি কহিব সবে কথ। অতঃপরে ॥ 
মৈত্রেয বণিত বানী শুনিরা বিছুর। 
আনন্দে ভাসিয়। শান্তি পাষেন প্রচুর ॥ 
সকল কারণ মেই আত্ম গুণময় | 
বরাহ রূপেতে হরি বথ। প্রকাশয় ॥ 
সে কীর্তন অবগত হ'য়ে ক্ষত্রবর । 
পুনশ্চ করেন প্রশ্ন যুড়ি ছুই কর॥ 
ভক্তজন লীলা শুনি স্থির নাহি হর। 
সে হেতু“বিহ্র পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞীসয ॥ 
কহেন বিছ্ুর তবে কহ মুনিবর | 
জিজ্ঞালিব একবাণী কহ অতঃপর ॥ 
যজ্ঞ মুর্তি ভগবান হ'য়ে প্রকাশন । 
হিরণ্যাক্ষ বধিলেন করিনু শ্রবণ ॥ 
দন্ত দ্বারা উদ্ধারিলে স্থন্দর ভুবন। 
দৈত্য সহ প্রীহরির কেন হয় রণ ॥ 
কহ খাষি মেই কথা করুণ! করিয়া । 
ভক্ত আমি তৃপ্ত হব সে বাণী শুনিয়া ॥ 
কেমনে জন্মিল সেই আদি দৈত্যরাজ। 
কেমনে হুরিল মহী জীবের সমাজ ॥ 
কেমনে হইল রণ সহ নারায়ণ । 
বিস্তারিয়া কু দেব তাহার কারণ ॥ 


তৃতীয় স্বন্ধ ] 
এতেক শুনিয়। তবে মৈত্র খাষিবর। 
কহিলেন একে একে কথা অতঃপর ॥ 
অতি সাধু হও তুমি তুমি মহাবীর | 
মৃত্যু নাশি হরিকথা জিজ্ঞাসিলে ধীর ॥ 
অবতার কথ! যেই করয়ে শ্রবণ । 
মৃত্যু পাশ হ'তে তার হয় বিমোচন ॥ 
অতি পুরাকালে হয় এ হেন আখ্যান । 
নারদ কহেন ইহা! এব বিগ্ঠমান ॥ 
নামেতে উত্তানপাদ ছিল ধরাপতি। 
শিশু গ্রুব নামে ছিল তীহার সম্ভতি ॥ 
হেন কথা শুনি শিশু নারদের পাশ । 
হয়েছিল তাঁর দে জ্ঞানের প্রকাশ ॥ 
সেই জ্ঞানবলে শিশু বিষ দেখা পায়। 
সোপানে উঠিয়া পরে বিষুপুরে যায় ॥ 
অতি অপরূপ হয় এই ইতিহাস। 
শুন বাছা অতঃপর করিব প্রকাশ ॥ 
যেমন দৈত্যের বংশ হইবে প্রকাণ। 
দেবগণ শুনিলেন ব্রহ্মার সকাশ ॥ 
সেই বিবরণ বাছা করহ শ্রবণ। 
তাহে হিরণ্যাক্ষ জম্ম হবে বিবেচন ॥ 
একদ| মিলিয়া যত স্থরশ্রেষ্ঠগণ | 
শুনিবারে দৈত্যবংশ জন্ম বিবরণ ॥ 
প্রজাপতি নিকটেতে করিল গমন । 
'জিজ্ঞাসেন সেই কথা ব্রক্ষার সদন ॥ 
সে কথায় প্রজাপতি হ'য়ে হরষিত। 
কহিলেন দেব্গণে দৈত্যবংশ রীত ॥ 
শুনিন্ সে বাণী আমি জ্ঞানীর নিকট । 
কহিব সে কথা তোমা এবারে প্রকট ॥ 
অবহিত হ'য়ে বাছা! করহ শ্রবণ। 
হরি লীলাময় কথ! সুধা বরিষণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা! করি। 
হরিনামে ভবসিদ্ধু মাঝে বাই তরি ॥ 
ঈঠি হিবণ্যাক্ষ সংবাদ সমাপ্ত। 


জ্ীম্তীগ্ষত।.._ 


অগ কগ্তপ ও ধিতি সং্খাদ । 


সৃত কহে শৌনকেরে করি সন্দোধন। 
হিরণ্যাক্ষ জন্ম মুনি করহ শ্রবণ ॥ 


' শুক মুখাম্বত এই ভক্তি শাস্ত্র সার । 


বিজ্জান মণ্ডিত ইহ! জ্ঞানের আধার ॥ 


' মৈত্রেয় বিহরে করি তবে সন্বোধন। 


কহিতে লাগিল ইহা অম্বত বচন ॥ 
মৈত্রেয় বি্বুরে কন সম্বোধন করি। 
শুন বাছা দৈত্যবংশ নাশে যথ! হরি ॥ 
পূর্বেব বণিলাম বন করহ স্মরণ। 
মরীচি দক্ষাদি সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
দক্ষ প্রজাপতি হন সৃষ্টির কারণ। 
স্থজেন অনেক পুত্র কন্যা অগণন ॥ 
পুরাণে বিস্তর তার হয় যে বর্ণন। 
সংক্ষেপে কহিব কিছু তার বিবরণ ॥ 
দিতি নামে যেই কন্যা দক্ষের জন্মিল। 
কশ্যপ মরীচি-পুল্রে তাহা সমপিল ॥ 
আর আর বহ্‌ কন্তা কশ্ঠপ স্থমতি | 
বিবাহ করেন স্ত্রথে দক্ষের সন্ততি ॥ 
সকলের সহ খাষি করেন বিহার। 
কামিনীগণের মনে আনন্দ অপার ॥ 
একদা রমণী দিতি সৌন্দর্য আকর। 
প্রফুল্ল যৌবন বেন পুর্ণ শশধর ॥ 

অতি মনোলোভ! রূপ মনোহর বেশ। 
যৌবনে হইল তাঁর অনন্ত আবেশ ॥ 
পতি সঙ্গ ইচ্ছা সদা পতি নাহি পায়। 
আর আর ভগ্ী প্রেমে পতি মস্ত রয় ॥ 
একেত অবলা জাতি পূর্ণ লঙ্জ! ভয়। 
ভগ্নীতে হিংসন তাহে উচিত ন। হয় ॥ 
দেই ভাবি স্থির হ'য়ে থাকে কিছুদিন । 
অনঙ্গ দহনে তনু. সদ] হয ক্ষীণ ॥ 
একদা সুন্দরী দিতি সন্ধ্যার সময়। 
তাপিত তপন সবে অস্তুমিত হয় ॥ 


১৯৩ 


১৯৪ জ্রীমস্তাগৰত। [তৃতীর স্ব 
রজনী আগত মাত্র ধরা প্রায় স্থির! সর্ববগুণী শ্রেষ্ঠ তুমি মহা মুনিবর। 

মনে ভয় নাহি তরু হইল বাহির ॥ অতুল জগতে যার সৌন্দর্য আকর ॥ 
অপরূপ ধরি বাম! মনোহর বেশ। হইয়া তোমার নারী করিব ্রন্দন। 
তান্ুলে রঞ্জিলা মুখ বিনাইয়। কেশ ॥ বে যাতন! দেয় সেই কাম শরাসন ॥ 
হন্দর পরিল সাড়ি অঙ্গেতে ভূষণ। কনলীর দল যথা অবহেলে করী। 
নানা গন্ধ দ্রব্য অঙ্গে করিলা লেপন ॥ : পদশুণু দিয়া করে ছি ভিন্ন করি ॥ 
অতি পরিপাটি হ'য়ে আনন্দে অস্থির।  : তেমতি মদন মোরে ভাবি হীনবল। 
হেনকালে পঞ্চশর আঘাতে অধীর ॥ মন প্রাণ ধৈরধ্য নাথ হরিল সরুল ॥ 
সাজায়ে সুন্দর বেশী দেখিল! দর্পণে। তোমা বিন। এ বিপদে কে করে উদ্ধার। 
রতি ইচ্ছা হৃদয়েতে ইচ্ছিলা সেক্ষণে ॥ : কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু উপরে আমার ॥ 
রতি লাগি পতি প্রতি হ'ল তার মন। : তেবে দেখ গুণমণি আপন অন্তরে । 
সেইক্ষণে পতিপাশে করিল গমন ॥ ! কত ছুঃখ সহে দাসী যৌবনের ভরে ॥ 
একে খধিপতি তার সন্ধ্যার সময়। 1 যতেক সপত্বী সহ কর তুমি বাস। 
সন্ধ্যাকুতে পতি ভার ছিলেন নিশ্চয় ॥ 1 ইচ্ায় বিহার কর হাস্ত পরিহাস ॥ 
নাহি কোন বাধা মানি অনঙ্গ গীড়নে। | তোমারে করিয়া লাভ সপতীর দল। 
গৃহ হ'তে বান তিনি পতির সদনে ॥ ৷ যৌবন আনন্দে রহে সতত বিহ্বল ॥ 
তপস্তার আশ্রমেতে পতি রন তার। 1 ভুলেও আমারে নাথ নাহি কর মনে । 
ঈশ্বরে নিমগ্ন চিত্ত আছিল ততাঙ্থার ॥ ৰ যৌবনের ভরে আমি থাকিব কেমনে ॥ 

। 


হেনকালে কামে মাতি সে দিতি সুন্দরী । 
পতির সম্মুখে যার অতি ত্বর! করি ॥ 
তপস্তায় পতি রত হেরিয়। নয়নে 
কহিলেন দিতি তীরে স্থমিষ্ট বচনে ॥ 
একেত ললন। শ্রে্ঠ কমনীয়। অতি। 
আরম্ভিল! তাহে মিষ্ট মধুর ভারতী ॥ 
কহিল! হ্ন্দরী তবে যুড়ি ছুই কর। 
আশ্রমের কাছে থাকি কামে জর জর ॥ 
শুন ওহে শুণমণি আগার বচন। 

লঙ্জ। খেয়ে কহি তোমা সব বিবরণ ॥ 
বিজ্ঞতম তুমি নাথ সর্ব জ্ঞানাধার। 

তেই দিলা মোরে তোমা জনক আমার.॥ 
কছিতে লক্জ।র কথ। কহিতে ন! পারি। 
আর যে যাতনা আমি সহিবারে নারি ॥ 
সার্থক আনার জন্ম হৈল মহাশয় । 

ঠেঁই তব সম পতি মম লাভ হয় ॥ 


সবে হ'ল ধন-পুক্র-রত্ব-ভাগ্যমযী | 
থাকিতে স্বামিন আমি রহি ছুঃখময়ী ॥ 
একে কামশর মোরে করে জর জর 
সপত্ৰী সমৃদ্ধি শেল তাহার উপর ॥ 
এতই যাতন! আমি সহিতে ন। পারি। 


, একেত অবল! জাতি তাহে কুলনারী ॥ 


কি ন| জান তুমি স্বামী করহ ম্মরণ। 
ঘারে ভালবাসে স্বানী শ্রে্ঠ সেই জন ॥ 
যশ তার চারিদিকে রয় প্রকাশিত। 
সার্থক রমণী জন্ম তাহাতে বিদদিত ॥ 
পুত্র ভিন্ন কিসে স্ত্খী রমণী জনম। 
তুমি পতি হয়ে. কেন এত দুঃখ মন ॥ 
পূর্ব কথ। কর দেব এক্ষণে স্মরণ । 

' যবে তুমি মোরে নাথ করহ গ্রহণ ॥ 

। দক্ষ প্রজাপতি পিত। করুণ হৃদয়ে । 

। জিজ্ঞাসিল যত কন্যা একত্রেতে লয়ে ॥ 


তী্ 
কহ কহ কণ্যাগণ যাহ। মনে লয় । 
কাহার গৃহিনী হ'তে অভিলাষ হয় ॥ 
যতেক ভগিনী মোর প্রকাশিল আশ। 
প্রকাশিল যার প্রতি যাহার প্রয়াস ॥ 
মোরা ভ্রযোদশ ভমী বরিনু তোমায় '। 
গুণমণি ভাবি তোমা নুখের আশায় ॥ 
সেই হেতু ত্রযোদশে তোম! হেন বরে। 
সঁপিল জনক দক্ষ আনন্দ অন্তরে ॥ 
ত্রয়োদশে এক রূপে এক মন প্রাণ । 
করিলাম একবারে একত্রেতে দান ॥ 
সমান সবারে তবে ভাবিতে উচিত। 
একভাবে রাখ! সবে তোমার বিহিত ॥ 
একভাবে প্রাণনাথ ভালবাস সবে। 
স্থখেতে বিহার কর আনন্দ বৈভবে ॥ 
কেন আমি ছুঃখিনী এ হই তব দাসী। 
নাহি মিষ্ট কথা কও মুখে ভালবাসি ॥ 
ছি ছি নাথ এই ভাব উচিত না হয়। 
কেন ছুঃখী হই আমি যৌবন সময় ॥ 
এ স্থানে আমার আশা করহ শ্রবণ। 
পুরাঁও প্রার্থনা মম কমল লোচন ॥ 
কামশরে নিগীড়িত। অবল! কামিনী | 
ভজিন্ু তোমায় নাথ হইতে সৃখিনী ॥ 
তুমি মহোত্তম জন বিদিত ভুবনে । 
বিফল না হবে আশা এই লয় মনে ॥ 
বিলম্ব ন। কর দেব কহ কহ বাণী। 
শুনিয়। জুড়াক মম এ অস্থির প্রাণী ॥ 
এতেক কহিয়া দিতি মধুর সম্ভাষে। 
ঈাড়াইয়। রহিলেন প্রত্যুত্তর আশে ॥ 
এত শুনি নারী মুখে মরীচি সম্ততি |. 
কহি শুন সেই বাণী ক্ষত তব প্রতি ॥ 
অনঙ্গের শরে বিদ্ধ মধুর বচন। 

দিতি মুখে শুনি তবে মরীচি-নন্দন ॥ 
আনন্দে সম্তাধি তারে কহেন হরষে 1 
আপনার মনোভাবে মজি প্রেমবশে ॥ 


সী মন্তাগত্ত । ৯৯৫ 


! শুনগে। ললনে তোম। করি নিবেদন। 
. কেন হেন রোষ বাক্য করহ যোজন ॥ 
| দোষ দাও মোর প্রতি উচিত ন| হয়। 


1 কি দোষ করিনু তোম! কহত নিশ্চয় ॥ 


। তব পিতা বিভা দিল ত্রয়োদশ কন্যা! | 
। আমারে পাইয়। সবে হইয়াছ ধন্যা ॥ 
| সবার যৌবনে আমি ক'রেছি বিহার । 
সবার জন্মিবে পুত্র গরসে আমার ॥ 
আমি কি তোমার নয় ভাব দেখি মনে । 
বিমুখ হয়েছ কভু আমার ভবনে ॥ 
সুমি মম প্রিয় পত্থী স্বামী আমি হই। 
অবশ্য কামনা তব পূরাব সদাই ॥ , 
তুমি যার পত্রী হও শ্রেষ্ঠ সেই পতি। 
অযত্ব্ তে! অসম্ভব মোর তোমা প্রতি ॥ 
পত্রী প্রিয় সাধনের পুরুষে উচিত। 

1 তাহে ধন অর্থ কাম ত্রিবর্গ বিহিত ॥ 

| হেন শাস্ত্র মাঝে পর্তী শ্রেষ্ঠ জন রয়। 

। অবহেলে যে পত্থীরে পাষণ্ড নিশ্চয় ॥ 
; আরও অনেক যুক্তি শুন প্রাণেশ্বরা । 
। গৃহস্থ হইয়া যেই বিভ। করে নারী ॥ 
৷ প্রকৃত গৃহস্থ মেষ শান্ত্রেতে বিচারি। 

1 মায়াজাত সুখে নহে সে জন ভিখারী ॥ 

| গৃহস্থের মহাধর্্ম পত্থীরে পালন। 

' সেই ধন্ধম সংসারের পারেতে গমন ॥ 

; নৌকা বিন| নাহি যথা সাগরের পার। 

! গৃহিনী বিহনে নাই সংসারে নিস্তার ॥ 

1 অতীব পণ্ডিত তুমি কি কব তোমায়। 

| শরীরের অর্ধভাগে পর্রী গঠা বায় ॥ 
বেদমাঝে প্রকাশিত আছে হেন বাণী। 

দেই হেড তোমা সবে শ্রেষ্ঠ বলে মানি ॥ 

ূ আর এক কথ! প্রিয় ভাবহ আপনে । 
৷ অত্র করিব আমি তোমা কি কারণে ॥ 
 ছুর্গপতি যথ। দুর্গে করিয়। আশ্রয়। 

| বিবিধ কৌশলে শক্ত করে জুগে জয় ॥ 


৯৯৬ ক্্রীমস্ভাগবত। [তৃতীয় হব 
ইক্জিয় সমান শত্রু নাক ছুর্জয় । ' তিন নেত্র ভূতনাথ জানতে! নিশ্চয় । 
সংসারেতে মানবের ভাবিলে নিশ্চয় ॥  * অগ্রি চন্দ সূর্য তার নামান্তর হয়॥ 
আর সেই তিনাশ্রম শান্ত্রেতে প্রকাশ।  : এই কালে ভূতনাথ হেরে ত্রিনয়নে। 
তাদের কৌশলে হয় ইন্দ্রিয় বিনাশ ॥ কোন ভাবে কে জগতে র'য়েছে কেমনে ॥ 
আশ্রয় বিহনে কোথ। শত্রু যায় মারা । সম্পর্ক দেবর তব ভূতনাথ হয়। 
আশ্রয় উত্দ্িন নামে এক মাত্র দারা . লঙ্জ। কর! তারে প্রিয়ে উচিত নিশ্চয় ॥ 
যাহার আশ্রয়ে করি ইন্দ্রিয়ের জয। . সে হেতু কহিনু তোম। বিলম্বের তরে । 
স্ব্গবাস করে সুখে প্রশান্ত হৃদয় ॥ ক্ষণকাল তিষ্ঠ সতী নিজ জ্ঞানভরে ॥ 
সে ছেন রমণী খণ শোধিবারে পারে ।  ' অপার মিম! সেই ভূতনাথে হয়। 
কোটি জন্ম সেবা! করি শুধিবারে নারে ॥ জগতে আপন পর যার ভের নয় ॥ 
ললনার উপকার এক প্রতিশোধ। ' আদরের নহে কিছু অনাদর নাই। 
পাওয়া যায় মনে ভাবি আপন প্রবোধ ॥ | সকলে সমান দৃষ্টি ধাহার সদাই । 
পুত্র উৎপাদন মাত্র সেই উপকার। । মাথাই কিস্করী আর ব্রহ্ধাদি কিন্কর। 
তাহাতে ললনা! তুষ্ট ধর্ম তুষ্ট আর ॥ ' ধীহার কারণে বিশ্ব িনিই ঈশ্বর ॥ 
করিব সে আশা তব অবশ্য পূরণ। 1 তার ছেন পৈশাচিক কেন আচরণ। 
কিন্তু কার্য করিবারে আগে বিবেচন ॥ ; অতর্ক এ কথ। প্রি ! ন। হয় কখন ॥ 
যে কর্টেতে নিন্দা হয় নিকটে সবার।  ! তাই বলি ক্ষণকাল বিলম্ব সে কর। 
বিহিত সে কার্ধ্য নয় জ্ঞানীর আচার ॥ ; মিটাইব কামন। তব আমিই স্বর ॥ 
তাই বলি হে হন্দরী ভাবহ আপনে । : এই কথা শুনি দিতি নাহি ভাবে আন। 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর নাশিব মদনে ॥ : অগ্রপরি স্বাণী পাশে ত্বরা করি যান ॥ 
সবে এই সন্ধ্যা মাত্র রহে দেবগণ। পূর্ববকৃত উপদেশ করিয়া হেলন। 
এই জন্য এরে কয় সথঘোর দর্শন ॥ . অনঙ্গে বিকল! প্রার উদ্মাদিনী যেন ॥ 
ঘোর দর্শন কালে ভূত প্রেতগণ। বারনারী সম হ'য়ে লজ্জ। বিসর্জিরা। 
ভীষণ মুর্ভিতে করে সদ! বিচরণ ॥ . ্রহ্মধির বস্ত্র তী ধরেন টানিয়া ॥ 

এ ঘোর দর্শন কালে আপনি ভূতেশ। পত্রী হেন আচরণ করি নিরীক্ষণ । 
বৃষক্কন্ধে পর্যটন করে নান। দেশ ॥ আশ্চর্য্য হইয়া খষি ভাবে মনে মন ॥ 
সঙ্গে তার অনুচর পিশাচের দল। . ভার্্যারে করিতে তুৰ্ট মনে করি আশ। 
ভীষণ অকৃতি সব সকলে চঞ্চল ॥ একান্ত ঘাষেন তার মিটাতে প্রয়াস ॥ 
সন্ধ্যাকালে ভূতনাথ ভাবণ মূরতি। ঈশ্বরের নামে করি দেব নমক্ষার। 
শ্াশানের বায়ূসম জটাজুট অতি ॥ সমাপন করিলেন রতির প্রকার ॥ 
দেখিতে অতীব ধুম ধুলায় ধূসর । ' রতি সমাপিরা ধধি করিলেন স্নান । 
সে হেন জটার ব্ণ তাহে দিগন্বর ॥ প্রাণায়ামে শুদ্ধচিতে করি ব্রন্ম ধান ॥ 
ূ্্য চন্দ্র অগ্নি তিনে এবে সন্ধি হয়। মিটায়ে,কামের আশা! সে দিতি হন্দরী। 


সেই হেতু সন্ধ্য। এই কালের়ে কহয় ॥ 


. জ্ঞানের উদয়ে লঙ্জ। রছেন 'আবরি ॥ 


তৃতীয় স্বন্ধ ] 
লঙ্জবশে অধোমুখ খধির সকাশ। " 
মধু সম্ভাষণে পুনঃ প্রকাশেন আশ ॥ 
দিতি কন শুন নাথ মম নিবেদন। 
বিহিত এ কার্ষা সত্য হ'ল সধ্ঘটন ॥ 
ভূতপতি রুদ্রাদির সমীপে তাহার । 
করিলাম বটে আমি মন্দ ব্যবহার ॥ 
মবার রক্ষক সেই মহেশ শঙ্কর | 
এই বর মাগ তার নিকটে সত্বর ॥ 
মম গর্ভ তিনি যেন ন। করেন নাশ। 
থাকিলে এ গর্ভ স্বামী মিটিবে গ্রয়াদ ॥ 
একে তো! অবলা তীয় করি নমক্ষার। 
বিশ্বদেব মহারুদ্রে চরণে তাহার ॥ 
সকামের ফলদাত। নিষ্কামে মঙ্গল। 
সংহার করেন যিনি লয়ে নিজ বল॥ 
সেই ঈশ্বরের পদে করি নমস্কার ৷ 
যেন ন| বিনব্ট হয় এ গর্ভ আমার ॥ 
ক্রিয়াতে ন! বধে হেরি সম্মুখে কামিনী । 
হেন জাতি মোর! হই সবার অধিনী ॥ 
আশুতোধ তাঁর নাম দয়ার আকর। 
প্রসন্ন হউক তিনি আমার উপর ॥ 
সতীর স্তবেতে খাষি ক্ষুব্ধচিন্ত হন। 
একে একে প্রজাপতি কহেন বচন ॥ 
শুন সতী দিতি তোম! কহি সবিশেষ । 
গর্ভ রক্ষা হবে তার ন! কর সন্দেশ ॥ 
চারি দোষ তব গর্ভে হঈল উদয় । 
ভাবিয়া দেখিনু আমি কহিন্ু নিশ্চর ॥ 
তব নহে তুষ্ট মন রতির সময়। 

ঘোর বেলাজাত দৌম তাহাতে উদর ॥ 
মন আজ্ঞা ন। শুনিলে এই দোষ তিন। 
কুদ্রদেবে অবহেল! দোষ চারি ভিন ॥ 
এত দোষে গর্ভ তব হইল উদয়। 
ছুই পুজ্র তব গর্ভে জন্মিবে নিশ্চধ ॥ 
জন্মিয়া তোমার গর্ভে তোমার সম্ভতি। 
ত্রিলোকেতে দিবে পীড়৷ হইয়া ছুর্্মাতি ॥ 


স্্ীমস্ভাগবত। 


। নির্দোধীর প্রতিকূল হইবে ছুর্জন | 


৷ নিপীড়িত হবে বত দেবন। ব্রাহ্মণ ॥ 


সেইকালে ভগবান হয়ে অবতার । 
বধিবেন ভাখে তব ছুজ্জ় কুমার ॥ 


' ইন্দ্র ঘথ। বঞ্জে ভাঙ্গে উচ্চ গিরিবর | 
 তেমতি তোমার পুজ্রে বধিবে ঈশ্বর ॥ 
: দিতি কন বোড়হাতে কি কহ গৌসাই। 


তব কথ! শনি আমি কত দুখে পাই ॥ 
জানিনু ছুর্য় পুত্র হইবে নিশ্চয়। 
ভগবান বধিবেন নাহি তাহে ভয় ॥ 
ব্রহ্মকোপে যেন তার! নাহি নষ্ট হয়। 
সেই বড় ভর মে|র হৃদয়ে উদয় ॥ 
ব্রাহ্মণের কোপানলে হয় যে দহন। 
সর্ববভূতে ভয়ঙ্কর হয় সেই জন ॥ 
যে যোনীতে সেই দুষ্ট জন্মে বার বার। 
কভু না মঙ্গল তার ঘটে পুনর্ববার ॥ 
তাই বলি হেন বিধি কর মোরে দান। 
ব্রহ্মকোপানলে যাতে ন! মরে সন্তান ॥ 
হেন ভিক্ষা করি দিতি করঘোড়ে রয়। 
কণ্যপ কহেন তারে উচিত ঘ! হর ॥ 
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদ্রের গ্রতি। 
হরি কৃপ! শুন পরে দিতি নারী-গ্রতি ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। 
শুনিলে ঘুচিবে মোহ পাইবে নিস্তার ॥ 
ইতি পিস্ডি ৪ কগ্তপ সংবাদ সমাথু। 


আগ দিঠির 'গ্রতি কঠপের অভয় প্রধান । 


শুক কহে শুন শুন মুনির নন্দন। 
দিতির অভঘ কথ অম্বত বর্ণন ॥ 
শুকদেব কহিলেন পা নরবরে। 

শুন রাজ। মৈত্র ধমি কি কছেন পরে ॥ 


৯৪৭ 


১৯৮ _ জ্রীমন্তাগবত।. .......... [ততীর 
মৈর্রেয় কছেন তবে খিএরের প্রতি । | সর্ববলোক তার খ্যাতি করিবেক গান। 
দিতির অভয় কথা শুন মহামতি ॥ তার গুণ সর্ববলোকে দিবেক প্রমাণ ॥ 
প্রিয়ারে দুঃখিত দেখি অনুতাপময় । মলিন স্বর্ণ যথ! অগ্নি ম্থমিলনে। 
শ্রীহরির মান্য দিতি করে অতিশয় ॥ দগ্ধ হয়ে মুক্ত হয় উজ্জল বরণে ॥ 
স্বামীপদে তক্তি দেখি দিতির তখন । হেন গুণ তব পৌন্র করিবে ধারণ। 
ধীরে ধীরে সতী প্রতি কহেন বচন ॥ . শুদ্ধ হবে তাহে লোক করিয়া স্মরণ ॥ 
কশ্ঠপ কহেন শুন প্রেয়পী আমার । 1 এতদূর ভক্তি সেই ধরিবে কুমার | 

না কাদ না কীদ পরিয়ে মুছ অশ্রধার ॥ বাধিবে ভক্তির বলে যিনি বিশ্বতার ॥ 
তুমি সতী পুণ্যবতী ভূবনের মাঝ । ' প্রসন্ন হবেন তিনি কুমারের প্রতি । 
ক্রন্দন না হয় তব উপযুক্ত কাজ ॥ 1 অতি মহীভাগবত হইবে সম্ততি ॥ 
অকালে ধরিলে গর্ভ হইয়া কৃমতি। 1 যত গুণ ধরে হৃদে সাধু মহাজন | 
তেঁই তব গর্ভে হবে ছুর্জন সম্তভতি ॥ ৷ তদপেক্ষা বেশী গুণ করিবে ধারণ ॥ 
অলঙ্ঘ্য বিদির ধর্ম লঙ্ঘন না হয়। ; হৃদয়ে করিবে হরি আনন্দে স্থাপন। 
অবশ্য জম্মিবে পুজ্র ছুর্জন নিশ্চয় ॥ : চিত্তের কলুষ নাশি হবে শুদ্ধ মন ॥ 
বিষুঃ বধিবেন সবে দৌরাত্ম্য নাশিতে। : স্থুশীল হইবে সেই অনাসক্ত মতি। 
ইহাও নিশ্চয় কথা কহি তব হিতে ॥  : অতীব সুন্দর হবে শুন শুন সতী ॥ 
যেই জন অপরাধে অনুতাপ করে। : সর্ববদ। আনন্দে মগ্ন হইবে কুমার । 
উচিত বিচার বোধ সেই করে পরে ॥ : পর দুঃখে কষ্ট হবে হৃদয়ে তাহার ॥ 
পাপীকে দণ্ডিয়! বিধি স্থখ দেন পরে। ৷ শত্রুহীন হ'য়ে সেই মহারাজ হবে। 
এই বেদ-বিধি পরিয়ে কহিনু তোমারে ॥  স্বখ্যাতি পূরিবে ধরা অভ্ুল বৈভবে ॥ 
এত যে করিলে তুমি অনুতাপ মনে । শ্রীক্ষের উত্তাপ যথা চন্দ্র করে নাশ। 
অনুতাপে শুদ্ধ হ'ল কর্ম আচরণে ॥ জগতের ছুখে তথ। করিবে বিনাশ ॥ 
সেই অন্ুতাপে দগ্ধ হইলে আপনি । শুন সতী হেন পৌত্র জন্মিবে তোগার। 
করিয়াছ তুষ্ট দেবে মনে অনুমানি ॥ তার পুণ্যে সবংশেতে হইবে উদ্ধার ॥ 
শুদ্ধ মনে হরিপদ ক'রেছ স্মরণ। ছেন গুণবান পৌন্দ্র মহাভাগ্যবান। 
গুরুজনে ভজ প্রিয়ে কর অনুক্ষণ ॥ সুন্দর দেখিতে অতি মহাগুণবান ॥ 

এই পুণ্য হেতু তোমা স্থফল ফলিবে। কমল সমান আখি ন্বন্দর বয়ান। 
তাহাতেই বংশ তব উদ্ধার হইবে ॥ ললন৷ সান মুক্তি সর্বব পৃজ্যমান ॥ 
পুত্র মধ্যে এক পুত্রে জন্মিবে কুমার। হেন মস্তি সেই পৌন্রে হেরিবে নয়নে । 
সেই পুত্র উদ্ধারিবে সবংশ তোমার ॥ কুমতির পাপ তবে ঘুচিবে সেক্গণে ॥ 
অতি ভাগ্যবান পৌন্র হবে সাধুজন। এতেক কহিল মৈত্র বিছুরের প্রতি । 
তারে কৃপা করি দেখ! দিবে নারায়ণ ॥ শুনি হরধিত দিতি কশ্যুপ ভারতী ॥ 
তাহার পুণ্যেতে বংশ হইবে উদ্ধার। নাথের বদনে শুনি পুত্রের নিধন । 
সুখ্যাতি তাহার হবে জগতে প্রচার ॥ বিষ হান্তে স্বত্যু শুনি আনন্দিত মন ॥ 


ক তীয় সনধ] ম রি 
স্বামীরে প্রণাম করি চলে অন্তঃপুরে। 
অনুতাপ করে দিতি আপন অন্তরে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি লীলা সার। 
দিতির অভয় কথা পুণ্যের আধার ॥ 


ইতি দিতির প্রতি কশ্াপের অভয়দান সমাপ্ত । 


দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণের শঙ্ক1 ও বরঙ্ধার স্তব। 


সৃত কহে শুন শুন মুনীন্্র নন্দন। 
দিতির পুণ্যের কথা শেষ বিবরণ ॥ 
শুক কহিলেন তবে পাণড বংশধরে। 
মৈত্রেয় সংবাদ রাজ। শুন অতঃপরে ॥ 
মৈত্র কন বিছুরেরে করি সন্বোধন। 
শুন বাছা! দিতি গর্ভ মুর কথন ॥ 
কশ্যপ-অভয় লভি সেই দিতি সতী । 
করিলেন নিজালযে হর্ষ শোকে গতি ॥ 
একে যৌবনের ভরে অতীব স্থুন্দরী | 
অনুতাপে বিষাদিত আহা মরি মরি ॥ 
শরতের টাদ বেন গ্রাসিল রাহুতে। 
আনন্দ করিনী যেন পড়িল মাহুতে ॥ 
প্রভাতে ঘেরিল যেন তমোময় ঘন। 
হেনমতে দিতি রন হর্ষ ছুঃখ মন ॥ 
স্বামীর অয় স্মরি সতী একবার । 
হর্ষ পুলকিত হন পুণ্যের আধার ॥ 
আবার ন্মরিয়া নিজ কুমতির রীতি । 
অন্তরে চঞ্চল হন পান কত ভীতি ॥ 
এইরূপে কত দিন হইল বিগত। 
গর্ভের সম্ভান বাড়ে কালের সম্মত ॥ 
গর্ভের সঞ্চার যেন পৃ্ণিমার শশী। 
কিবা! পদ্মে যেন শোতে সুন্দর সরসী ॥ 
গর্ভের ক্রমেতে পূর্ণ হেরিয়৷ আপন। 
অমঙ্গল চিন্তা দিতি করে অনুক্ষণ ॥ 


স্্রীমন্ভাগৰত। রর ৯৯৪ 


1 যতই বাড়িল গর্ভ তত স্েহ হয়। 
পুভ্রের মমতা তত হৃদয়ে উদয় ॥ 
জন্মিলে'কুপুত্র হবে সবার গীড়ন। 
অবহেলে বিষণ তারে করিব নিধন ॥ 
| মা হয়ে কেমনে দিতি হেরিবে নয়নে । 
' বিষ্ণু আসি পুক্রগণে বধিবে যখনে ॥ 
, সেই ছুঃখে মায়াবশে দিতি মহাসতী | 
1 শতবর্ষ গর্ভ মাঝে ধরেন সম্তভতি ॥ 
৷ বাজ ভয়ে পক্ষ মাঝে কুুটা যেমন। 
| শাবকে গোপন ভাবে করয়ে রক্ষণ ॥ 
| সেইমত দিতি গর্ভ প্রসূৃত না হয়। 
| প্রাজাপত্য তেজ এক শতবর্ষ রয় ॥ 
সেই গর্ভতেজ ত্রমে এতই বাড়িল। 
তেজে সূর্য্য অধিকার ক্রমেতে যাইল ॥ 
ূর্ধ্য হ'লো৷ তমোময় বিশ্ব অন্ধকার । 
| দেখি দেবগণ মনে লাগে চমৎকার ॥ 
কি ভীষণ গর্ভ দিতি করিল ধারণ। 
যাবৎ শতেক বর্ষ নহে প্রসবন ॥ 
গর্ভতেজে সৃষ্্যলোকে হ'ল অন্ধকার। 
না! জানি পরেতে ক্রমে কি ঘটিবে আর ॥ 
এত ভাবি দেবগণ চিন্তিত অন্তরে | 
ব্রহ্গলোকে একে একে আগমন করে ॥ 
ধ্যানে মগ্নচিত্ত রন কমল আনন। 
সে কারণে দেবগণ করেন স্তবন ॥ 
সম্মুখে ঈাড়ায়ে সবে যোড়হাত করি। 
প্রশান্ত নযনে হুদে ব্রহ্ষাদেব স্মরি ॥ 
করিতে লাগিল সবে মধুর স্তবন। 
শত চন্দ্র ব্রহ্মলেক দিল দরশন ॥ 
1 মিল মিল আঁখি তবে কমললোচন। 
! মো৷ সবার দুঃখ দেব কর দরশন ॥ 
1 কিবা দৈত্য হৈল এ বিশ্বেতে প্রকাশ। 
ক অন্ধকার আলো! হয় নাশ ॥ 
সি 
| এসেছি আমর! সবে আপন সদন ॥ 








কহ দেব কেন ব'লে! হেন অন্ধকার ॥ 
রজোগুণময় তুমি প্রপঞ্চ কারণ। 
জীবের জনক তুমি তোমাতে ভূবন 
ভুমি না থাকিলে বিশ্ব হয় অচেতন । 
নাহি হর কোন কার্ধ্য বিহনে আপন ॥ 
কাধ্য কারণের কর্তা তুমি মাত্র সার। 
এই বিশ্ব হয় মাত্র তোমার আধার ॥ 
মায়াতীত তৃতীয়েতে কর অবস্থান । 
জ্ঞানীজন করে সদ। তোমাকেই ধ্যান ॥ 
যোগী যাগে তোম। দেব লতি অন্তরে । 
জিতেন্দিয় জিতশ্বাস হয় যোগভরে ॥ 
তব বলে যোগীগণ সর্ববজঘী হয়। 
স্বাধীন হইয়! বিশ্বে সুখে বিহরয় ॥ 
কি কব তোমার মারা ন। যায় বর্ণন। 
বুঝিতে মোহিত হয় বত জ্ঞানীজন ॥ 
গলে বাদ্ধিলেই রসি ঘথ। বদ্ধ হয়। 

যা শিখাও তাই শিখে | বল করয় ॥ 
সেইমত জগতের যত জীবগণ। 
পরাধীন হয় দেখি মায়ার বন্ধন ॥ 
মায়াবাক্যে বন্ধ হ'য়ে যত জীবচয়। 
ক্ষুধা তৃষ্ণ। বলে মত সর্ববদাই রয় ॥ 


২০০ এ _ জ্ীমভাগবত। রা [তৃতীয় ক্ষ 
মায়াতে জবি মোরা না বুঝিতে নারি । ! মনোজ্ঞ রূপেতে তুমি আছহ সবার | 
জ্ঞানাধার তুমি দেব জ্ঞানেতে সঞ্চারি ॥ | বস রহম ভুমি তোমা নমস্কার ॥ 

কার সাধ্য তব জ্ঞান করে বিলোপন। | যাহে জগতের হয় মঙ্গল সাধন। 
সর্বজ্ঞ তূমি হে দেব ব্রহ্ম সনাতন ॥ : দয়া করি কর দেব তাহারে স্মরণ ॥ 
তুমি জগতের দেব জগত বিধাতা! । । তীষণ যে তমোবলে কর্্মলোপ হুম । 
লোকনাথ চূড়া তুমি সকলের পিতা ॥  ' সেইমত তমে! দিতি গর্ভেতে উদয় ॥ 
পর ও অপর নামে যত ভূত হয়। 1 সেই তম বলে সূর্য্য হয় অন্ধকার । 
সবার হৃদয় ভাব তোমাতে নিশ্চয় ॥ . তাহাতেই কণ্ম জ্ঞান বিনষ্ট সবার ॥ 
বিজ্ঞানের জ্ঞান হও বিজ্ঞান শকতি।  শুদ্ধপত্ব জ্যোতিঃ দেব করহ প্রদান। 
সবে করিলা তব পদান্থুজে নতি ॥ : সুস্থ হোক তাহা দেখি আমাদের প্রাণ ॥ 
মায়ার আধারে লতি ত্রহ্মময় কায়!। ; অস্তরধ্যামী তুমি দেব জানহ সকল। 
ছাড়িয়। দিয়াছ দেব দুক্কৃতি যে মায়া । : স্মরণার্থ কহি কিছু যথ। রহে বল ॥ 
বরক্মময় হেতু সেই তোমা নমস্কার । 1 দিতির গর্ভেতে আসি কশ্যপ ওরস। 


: হেন অন্ধকার দেব করে সর্বনাশ ॥ 


তৃণ পুঞ্জে যথ। অগ্নি দাবানলময় । 


: প্রবল হইয়া সেই জগতে দহয় ॥ 

: তেমতি কশ্যপ বীর্ধ্যে দিতি গর্ভ হয়। 
৷ গর্ভতেজ অন্ধকারে ঘেরে সমুদয় ॥ 

, এতেক শুনিয়। তবে ঘত দেবগণ | 


করযোড়ে চাহি আছে ব্রহ্মার সদন ॥ 
এতেক কহিযা! তবে ব্রন্ধ। গুণমণি। 
কহেন মধুর ভাবে বুঝিয়া আপনি ॥ 


; বুঝিনু বচন তব ওহে দেবগণ। 


কি কারণে অন্ধকার হয় উদ্ভাবন ॥ 
শুনহ রহস্ত তার করিব বর্ণন। 
অতি মনোহর কথা করিতে শ্রবণ ॥ 
মৈত্র কন বিছ্রেরে শুন মহামতি । 
দিতি গর্ত বিবরণ ব্রহ্মার ভারতী ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ। সার । 
শুনিলে অজ্ঞান যাবে হবে জ্ঞানাধার ॥ 
ইতি দিতির গঞ্ভতেজ দর্শনে দেবগন কর্মুক 
ব্রঙ্ধার স্তব সমাপ্ট। 


_কতীর বধ] 


অগ দিতির গর্ভ বৃত্তান্তোপলক্ষে ব্রহ্মা কর্তৃক 
বিষ্চুলোক বর্ণন। 
লঘু-ত্রিপদী । 

তবে কহে সূত, হয়ে হ্ষুত, 
শুন শৌনক সবজন। 

শুকদেব বাণী, 
শুন তার বিবরণ ॥ 

পা নৃপবরে, অতি হ্ষভরে, 
কহে ব্যালের নন্দন । 

মৈত্রেয় যেমন, বিদুর সদন, 
কহে শাস্ত্র বিবরণ ॥ 

বিদ্ুরে সন্বোধি, 
কহিছে মধুর ভাম। 

শুনরে বাছনি, ভাগবত বাণী, 
কৈল যেমতে প্রকাশ ॥ 

দেবের আরতি, ব্রহ্মা মহামতি, 
বুঝি আপন অন্তরে । 

দিতি গর্ভকথা, 
কহিলেন অতঃপরে ॥ 

শুন দেবগণ, কহেন ব্রহ্মন্, 
দিতি গর্ভের আখ্যান। 

দিতি মতি বশে, কশ্যপ ওরসে, 
হ'লো গর্ভের বিধান ॥ 

পাপমতি বশে, আলোকেরে নাশে, 
গর্ভতেজে অন্ধকার | 

অতি মনোহর, কহিতে বিস্তর, 
উপাখ্যান যে তাহার ॥ 

করি স্থির মন, শুন সর্বজন, 
বথ! গর্ভের সঞ্চার । 

অতি পুশ্যকথ। মনোজ সর্ববথ। 
সথপবিত্র জ্ঞানাধার ॥ 

হ'ত মম মন, অগ্রেতে যখন, 
স্থজিনু কুমার চারি। 


মৈত্র নিরবধি) । 


বিশেষ সর্ববথ। | 


সত্রীস্ভাগবত। 


অম্বত বাখানি, ৃ সেই কয়জন, 


৷ অতি উগ্রথষি, 


রঃ ০ রং &. ২০১ রঃ 

মায়ার বিধানে, স্থজন কারণে, 
মোহিতে তাদের নারী ॥ 

হ'য়ে কামনাশী, 
থাকে চারিটি সোদর। 

সনকাি নাম, জ্ঞাত জগছ্জন, 
সদ! শ্রীহরি অন্তর ॥ 

করিয়া মিলন, 
সদা করে পধ্যটন। 

গগন উপর, ভূধর কন্দর, 

বেড়িয়! চৌদ্দ ভুবন 


| একদা সকলে, হরি দৃষ্রিচ্ছলে, 


! 





করেন বৈকুষ্ঠে গমন | 

অতি মনোহর, বৈকুষ্ঠ নগর, 
সর্ধবলোকের রঞ্জন ॥ 

নাহি ছুঃখ জরা» নাহি শোক মরা, 
নাহি রিপুর তাড়ন।' 

নাহি পাপ লেশ, সদ। শুদ্ধ বেশ, 
সদা আনন্দে শোভন ॥ 

শুদ্ধ জ্যোতির্ময়, সবার হৃদয়, 
বয়ে তথ। বে জন। 

বিষ্ণুর সমান, সবে মৃর্ভিমান, 
চারি হস্ত ব্রিনয়ন ॥ 

নাহিক বাসন, নাহিক কামনা, 
জাঁনে গোবিন্দ রলনা। 

আনন্দের গান, নাহি অভিমান, 
তার নাহিক তুলনা ॥ 

কোথা ইন্দ্রলোক, কোথা চন্দ্রলোক, 
কোথ। সূর্যযলোক হয়। 

অনন্ত অমেয়, অপীম অজ্ঞেয়, 
সদ! শুদ্ধ সত্বময় ॥ 

কিবা শোভা তার, কহিতে অপার, 
নিজে নিজের উপমা । 

নাহি হেন স্থান, শুন্য অভিমান, 
শোভে শাস্তি মনোরম। ॥ 


হী ২০২ ৮ ্ৈ 
পুরুষ পরম, শোভ। নিরূপম, 
সদা করেন বসতি । 
তিনি ধর্ম সার, জীব জীবাধার, 
জীবের পরম গতি ॥ 
বৈকুষ্ঠে যে বসে, প্রলয়ে না নাশে, 
সহায় সে ভগবান। 
শুদ্ধ-ুক্তি ধরি, বৈকুষ্ঠের হরি, 
সর্ববদ! বিরাজমান ॥ 
হেন বিষ্্লোক, সর্বলোকালোক, 
নিষ্কাম যে সেই পায়। 
বর্ণনা তাহার, করিব বিস্তার, 
শুনহ সকলে তা ॥ 
দিতি গর্ত কথা, প্রকাশিব হেখ 
শুনিলে বৈকুষ্টে বাণী। 
বিষু্টর কৃপায়, জগত মায়ায়, 
শাস্তি সবার পরাণী ॥ 


দীর্ঘত্রিপদী। 

শুন শুন দেবগন, বৈকুষ্ঠের বিবরণ, 
অতি অপরূপ সে কাহিনী । 

চৌদিকে বেড়িয়। যার, সর্ব পুণ্য জ্ঞানাধার, 
বহে স্বৃছ দেবী মন্দাকিনী ॥ 

ত্রিলোক পবিত্র নাম, পবিত্রিলা জগদ্ধাম, 
জন্ম ল'য়ে হরির বচনে। 

পরশূসি মাখি গায়, আনন্দে নাচিয়া ধাঝ, 
পবিভ্রেতে ভ্রিলোকের জনে ॥ 

এ ছেন মহিম। যার, 

" - বিবেচিয়৷ কত দয়াবান। 

যথায় বসতি ঠার,। অতুলন শোভা তার, 
নাহি পার করি অনুমান ॥ 

ছয় খতু বর্তমান, বৃঙ্গলত। শোভামান, 
নিমিষে নৃতন শোভ। হয়। 

নাহি বর্ধ। নাহি শীত, সেই স্থান '্বদ্বাতীত, 
ক্ষণে ক্ষণে নূতন উদয় ॥ 


স্্ীমন্তাগবত। রন এ 
৷ ক্ষণমাত্র বর্ষ। হ'ল, গ্রীক্ষ শোভ। শুকাইল, 


স্রীহরির কৃপায় পার, 


[তৃতীর স্ন্ধ 


ধরিল বৈকুষ্ঠে নব বেশ। 

নীল মেঘ ডাকে ঘন, নাচিল ময়ুরগণ, 
প্রেমভরে সারসী আবেশ ॥ 

আনন্দে মরাল কুল, ফুটিল কহলার ফুল, 
শ্বেতকণ্ঠ। শ্বেতবর্ণময়। 

বজের গর্জন ঘন, সৌদামিন। প্রকাশন, 
রাজহংস গঙ্গাতে শোভয় ॥ 

বর্ধার হইল শেষ, সব শোভা! পরিশেষ, 
শরতের হুইল উদয় । 

আমি লক্ষমী পদতলে, কমল সুনীল জলে, 
নব ফলে তরু পূর্ণ হয় ॥ 

সনা সবে পূর্ণশী,  গগনের তলে বসি, 
বৈকৃষ্ঠেতে করে আলোময়। 

গর্ব তার খর্ববমান, বৈকুষ্টে আলোক দান, 
শ্রীহরি নখর শোভাময় ॥ 

বৈকুণ্ঠে প্রত্যেক দেহ, আলোময় সর্ববগেহ, 
প্রত্যেক শরীরে শত চাদ। 

জোনাকীর শোভ। সম, রূপ হেরি নিরূপম, 
বৈকুষ্ঠেতে শরতের টান ॥ 

শরত হইল গত, হেমন্ত জুসমাগত, 
মরি মরি কি মাধুরী ধরে। 

নীলাম্বর বস্ত্র যেন, গৌর অঙ্গ বিভৃষণ, 
পদ্ম যায় জলের ভিতরে ॥ 

ূর্ধ্যক্ষীণ প্রভামর, জ্যোতিঃ কম তাহে নয়, 
কৌস্তুতেতে প্রকাশে কিরণ । 

উন্মস্ত সে শোভ। হেরি,মরি মরি কি মাধুরী, 
আনন্দে বৈকুষ্ঠে সর্বজন ॥ 

ক্ষণে শীত সমুদয়, তুবারে তৃষ্বারময়, 
ক্ষণে শ্বেত শোভার সঞ্চার । 


. যত শোভ। পূর্বে ছিল, সবে শীত হ'রে নিল, 


হবে বলি নব সংস্কার ॥ 


সূর্য্য হয় ক্ষীণপ্রার, চত্্র বিলোপিয়। যায়, 


সর্বজন ভাসিছে হরষে। 


বিষুপুরে যাহা শোভে, সাধকের মনলোভে, 
বসে তথ। নিত্য নিরঞ্ীন ॥ 

বর্ণনা নাহিক তার, লক্ষী বথ!। শোভাধার, 
জ্যোতির্মধী কহে ভক্তজন। 

চারি হস্ত চক্রসয়, ব্যাপ্ত এ ভূবন ত্র, 
লক্ষ্মী সেবে সেই নারায়ণ ॥ 

বৈকৃষ্ঠে সৌন্দধ্যকথ| বর্ণন না যাঘ হেথা, 
ভক্তি ভিন্ন নহে অন্ত গতি। 


যে করে কামাদি মন, নাহি তার প্রবেশন, 


ধায় সেই নরকের প্রতি ॥ 


ভক্তিসহ যুক্ত প্রেম, রত্ববোগে যথা! হেম, 


যেই পায় সেই তথা বায়। 
সাধু তার নাম হয়, 
দেবগণ শ্রেষ্ঠ পদ পায় ॥ 


হরিপ্রেমে পৃর্ণময়, 


চারিটি সন্তান মম, যোগে হ'য়ে অনুপম, ' 


যোগেতে আনন্দময় হয়ে। 


হেন বৈকুষ্ঠ নগরে, শাস্তি স্থধীর অন্তরে, . 


প্রবেশেন হরিনাম লয়ে ॥ 

সদ! হরিময় সবে, নীরব শান্তির ভাবে, 
বিষ্ময় রূপ সবাকার। 

শুন তবে দেবগণ, 
বর্ণনে অতীব চমৎকার ॥ 


। 
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বৈকুষ্টের লীল| হেন, কে করিবে বর্ণন, উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথ! স্বললিত, 
অনুভবে হেরে প্রেম বশে ॥ সনকাদি বৈকুষ্ঠ গ্রবেশ। 

শ্ীহরি সেবন আশ্ে/সূ্ধ্য শীত শোভ। নাশে, হরিপদে মতি যার, যমে নাহি ভয় তার, 
হ'ল বসন্তের আগমন। পরীক্ষিত সাক্ষী তার শেষ ॥ 

কমল ফুটিল জলে, পঞ্চমে কোকিল ব'লে, ইতি বৈহুষ্ঠ বরন সমাপ্ত । 
হরিলীল! গায় সুরগণ ॥ 

যতেক বৈকুষ্ঠবাসী, হয়ে আনন্দে উদানী, 
হরিময় দেখে সর্বক্ষণ । 

সরোজ চরণে রাখি, কমল মুরতি আখি, অথ সনকাদির বৈকু্ঠ দশন ও দ্বারীদ্বর গ্রতি 
লক্ষ্মী সেবে বিষ্ুর চরণ ॥ অভিশাপ 

জগতের ঘত শোভা, নহে কিছু মনোলোভা, সুত কহে শুন শুন, মুনিগণ হুরিগুণ, 
ভক্তজন হৃদয় রঞ্জন। যে ভাবে কহিল শুকরায়। 


যার উপদেশে রতি, পরীক্ষিত মহামতি, 
বৈকুষ্ঠেতে স্থান পরে পায় ॥ 

কহিলেন পরীক্ষিতে, শুকদেব ধীর চিতে, 
শুন রাজ। হয়ে অবহিত। 

মৈত্রেয় বিছুর বাণী, অতি পুণ্যমর জানি, 
ব্রহ্মার রসন। সমুখিত ॥ 

মৈত্রেয় বিছুরে কন, শুন সাধুর নন্দন, 
ব্রহ্মা মুখে বৈকুষ্টঠের বাণী। 

শুনি যাহ! দেবগণ, স্থখেতে আকুল মন, 
সনকাদি প্রকাশে বাখানি ॥ 

্রহ্ম। কহে দেবগণে,  বৈকুষ্টের বিবরণে, 
সনকাদি বাহ! বিবরিল। 

অবহিতে দেবগণ স্থখে করেন শ্রবণ, 
ব্রহ্মা আদি যাহা বিরচিল ॥ 

ভীষণ বিস্তীর্ণ পুর, সদানন্দ স্থ প্রচুর, 
শান্তি সদা করে দামীপন!। 

গোপুর প্রাচীর পরি, উপম! নাঁহিক তারি, 
দীর্ঘ প্রস্থ না হয় বর্ণনা ॥ 

নব রত এক ঠাই, জগতে মিলয়ে নাই, 
এই কথ। কহে সর্ববক্ষণে। 


বিষ্চুলোক বিবরণ, | বে বৈকুণ্ঠ দেখে নাই, সেইজন বলে তাই, 


হেথা রত্ব অঙ্গনে প্রাঙ্গণে ॥ 


৯৮৪ 
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একন্থানে নরমণি, কাঞ্চন খচিত গণি, | শুনিলে মনের গতি, দিব তার অনুমতি, 


নবরাগে প্রকাশে কিরণ। 
নবছ্যুতি বাহিরায নবশোভা দেখা যায়, 
নীল গীত লোহিত বরণ ॥ 
কোথ। রামধনু রয়, চন্দ্ররেখা কোথ| রয়, 
কিবা শোভা মগ্ডলে তপন। 
কোথা! স্থিরসৌদ[মিনী,কোথ। অনন্তের মণি 
নহে কভু বৈকুষ্ঠে শোভন ॥ 
হেন শোভাময় পুর, কক্ষ প্রাঙ্গণ গোপুর, 
দূর হ'তে রত্বের স্থমের। 
. সদা নব জ্যোতির্য়। দিবানিশি বোধ হয়, 
কত শোভে স্ব্লতা তরু ॥ 
গোপুর প্রাচীর কক্ষ, আছে তথ! ভিন্ন রক্ষ, 
নাহি বাধে কাহার প্রবেশ। 
ছয়টি ত্যজিয়৷ যবে, সপ্তমে প্রবিষ্ট হবে, 
দুই দ্বারী তথ। ভীমবেশ ॥ 
অপাধিব শোভাময, _ হয় তারা বিষয়, 
কিরীটী কুগুলী চারিজন। 
বদ্ধ বেণীতে কুগুল,  স্বকুটিল ভ্রুযুগল, 
পীতান্বর রক্তিম নয়ন ॥ 
স্বর্ণের কপাট দ্বারে, দ্বারী রহে ঢুইধারে, 
নাহি দেয় করিতে প্রবেশ। 
আগে পরিচয় 'লয,। পরে ঘদি মতি হয়, 
অনুমতি দেয় যেতে শেষ ॥ 
সনকাদি খািগণ্ পুর করি উত্তরণ, 
সবে যান সপ্তমের দ্বারে। 
হ'য়ে যোগেতে অভয়, অন্তরে না করি ভয়, 
দেখিলেন ছুই রক্ষ বরে ॥ 
হরিনাম মুখে ম্মরি, দ্বারীকে সম্তোষ করি, 
_প্রবেশেন ভাই চারিজন। 
না চিনিয়া চারিজনে, অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মনে, 
দ্বারী সবে করিল বারণ ॥ 
দ্বারী আসি পরে কধ, কিবা আশা মহাশয়, 
দাও আগে নিজ পরিচয়। 


যেতে পাবে বৈকুষ্টে নিশ্চয় ॥ 
দেখালে স্থনীত বড়, খাষিগর্বব হয় ঘড়, 
উভে নাহি কর সম্ভাষণ। 
ধৃষ্টত| উচিত নর, অনুমতি নাছি হয়, 
বিষু দ্বারে নাহি প্রবেশন ॥ 
দ্বারীর বচন শুনি, সেই চারি. গুণমণি, 
| স্তম্তিত রহেন সেইক্ষণ। 
, ভগবান পদে আশ, দ্বারী করে তারে নাশ, 
ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন ॥ 
| কহেন দ্বারীর প্রতি, শুন ওরে মুঢ়মতি, 
॥ নাহি জান আমা চারিজনে | 
: বিষুসেবা পুণ্যফলে, হেন পদ পাও বলে, 
ভিন্ন বোধ কেন রাখ মনে ॥ 
বৈকুষঠ যাত্রীর প্রতি, কেন রাখ ভিন্ন মতি, 
কেন সবে নিবার প্রবেশ 1 
কিবা কম্্র পরিচয়ে, ভিন্ন অনুমতি লয়ে, 
কেন ধর বিসদৃশ বেশ ॥ 
, কেহ যায় কেহ ফিরে, বৈকুণ্টে প্রবেশ করে, 
হেনমতে করে দ্বারীপন | 
. ধূর্ততায় বুঝিবারে, রহ এই দ্বার ধারে, 
দিবানিশি করহ রক্ষণ! ॥ 
, বিশ্বপতি যেথ| রয়, ধূর্তগতি সেথ! নয়, 
ৃ ভক্ত বিন! কে পারে আসিতে । 
৷ ঈশ্বর প্রশান্ত মন, ভক্তের নির্ভয় ধন, 
ৃ নাহি ভয় তায় দেখা দিতে ॥ 
: দ্বৈতভয় যার রয়। ঈশ্বরে না দেখা হয়, 
ৰ সেই হেথ। প্রবেশ না করে। 
জ্ঞান ভক্তি এক হয, ঈশ্বর উভয়ে রয়, 
| জ্ঞানী মহাকাশ ভক্তিভরে ॥ 
৷ নিজে ভক্ত ঘটাকাশ, হরি হয় মহাকাশ, 
ৃ উভয়ে অভিন্ন বোধ করে। 
৷ জীবন পাইয়া! ভক্ত, হ'য়ে ঈশ্বরে আসক্ত, 
ঈশ্বর মাঝারে নিজে হেরে ॥ 


সতী]. জীসস্ভাগব। . ২০৫. 
কতু সতী দাদী হয়, কভু পিতা পুভ্ময়, যে যোনিতে জন্ম লই, হরি না বিশ্বৃত হই, 
ইচ্ছে রি আদ দর্শন | করকৃপা এই শেষ লোভ ॥ 
জ্বানশক্তি একতাই, ভিন্ন ভাব কারো নাই, দ্বারীর কাতর বাণী, সস্তোধিল খষি প্রাণী, 
তবে কেন প্রবেশ বারণ ॥ উভবে দিলেন বরদান। 
সামান্য রাজত্ব নয় বথ|হরি রজোময়, তোমরা হরির দাস, হরি মিটাবেন আশ, 
যাহে নয় দৈত্য শত্রু ভয়।. চিত্তে সদ। থাকি বিদ্যমান ॥ 
অনীম অনন্ত মান, হন সেই ভগবান, ক্রোধ করি সম্বরণ, সুস্থ হ'য়ে চারিজন, 
ভয় তার নাহিক নিশ্চয় ॥ হরিপদ করেন চিন্তন । 
কেন তবেদ্বারে রও, নাহি সবে যেতে দাও, উপেন্দ্র রচিল গীত, হরি কথ। সুললিত, 
চাতুরী তোদের মাত্র হয়। সনকাদির বৈকুষ্ট দর্শন ॥ 
বৈকুষ্টে থাকিয়া ছুট, বাক্যালাপে হও তুষ্ট, ইতি সনকাদির বৈকুষ্ঠ দর্শন ও দ্ধারীদ্বর 
দিব আজি দণ্ড সুনিশ্চর ॥ প্রতি অভিশাপ সমাপ্রু। 

যে পাঁপ করিলে ছুয়ে, দণ্ডেতাহা পাঁবে ছুষে, 
হেথা হতে হইবে পতন। 


কামক্রোধ লোভ নামে, জন্ম নিবে মত্তযধামে, 


এই দণ্ড পাঁপের মোচন ॥ 

চারি ভাই শাপবাণী, দ্বারার কাপিল প্রাণী, 
অস্থির হইল ছ্বারিগণ। 

যেন হয় বস্রপাত,। বিষু্লোকে অকম্মাণ 
করে হেন সবে অনুমান ॥ 

শাপ শুনি হান গতি, দ্বারী হয়ে ছুঃখমতি, 
আচস্বিতে পড়িল চরণে । 

যেন বৈশাখের ঝড়ে, কদলীর বৃক্ষ পড়ে, 
কিন্বা গিরিচুড়! ভূকম্পনে ॥ 

পতনে বৈকুষ্ঠ কীপে, খাষির উগ্র প্রতাপে, 
হরি মনে হন ভীতময় । 

ভক্তি বল এত হয়, বিশ্বেশ্বর তয় পায়, 
দ্বারী করে চিত স্ুনিশ্চয়ু ॥ 

চেতনান্তে দ্বারী কয়, শুন খাষি মহাশয়, 
পাপমতে পাইনু সাজন। 

এবে ভিক্ষা ও চরণে, পৃরাবে প্রদন্ন মনে, 
চির পাপে ন। হব দহন ॥ 

বে কহিলে তোম। সবে, নীচকুলে জন্ম হবে, 
পাপ দণ্ডে নাহি কোন ক্ষোভ। 


যনকাপি সম্মুখে শ্রীহরির আবিভাব। 
. শৌনকে কহেন দূত, শুন খাষি অন্ভুত, 
| শুকদেব ভাগবত বাণী। 
1 পরীক্ষিত শুনি যায়, সগ্ভ মুক্তি হস্তে পাষ, 
| প্রেমেতে জুড়ায় ওপ্ত প্রাণী ॥ 


. শুক কহিলেন হাসি, একমনে শুন আসি, 


হরিকথা পাঙুর নন্দন | 

মৈত্রেয় বিছুরে কন, অতি মধুর বচন, 
হরি প্রেম যাহাতে রচন ॥ 

বৈকুষ্ঠের দ্বার ভাগে, বিছ্র কছেন আগে, 
যেমতে ঘটিল দ্বারী শাপ। 

ত্রহ্ম। কন দেবগণে, শুন অপর ঘটনে, 
দ্বারী পরে পায় মনস্ত/প ॥ 

সনকাদি সনাতন, দ্বারীরে কছেন বচন, 
শুনি আগে দ্বারীর স্তবন। 

দ্বারীর বিনয় শুনি, হষ্ট খষি শিরোমণি, 
অনুতাপ.করেন তখন ॥ 

বিযুঃলোকে এ ঘটন, ক্রমে হ'ল স্থঘটন, 
অস্তর্ধ্যামী জানি নারায়ণ । 


ভক্তের প্রভাব হেরি,আনন্দেতে কাপে হরি, 
কাপে লক্ষ্মী কমল চরণ ॥ 

ত্যজিয়। স্যর্টিক পন্ম, ল'য়ে-শঙ্থ-গদা-পদ্ম, 
চতুর্বজ রূপে নারায়ণ। 


ভক্ত পরিতোষে আশ, চলিলেন গীতবাস, সেই সত্য নিরঞ্জন, 


যথায় মনক সনাতন ॥ 


জ্ীমন্তাগর ত। 


[ভৃতীর স্ধ 

কি আছে উপম! তার, ত্রিভূবন শিল্প যার, 
আপনিই উপমা! আপন। 

সর্ব সৌন্দর্য্যের সার, সর্বশক্তি মূলাধার, 
হেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ 

ভক্তের হরিতে মন, 

হেনরূপে হৃদয় প্রকাশ। 


ধারে ভাবি যোগীজন, নিবেশি আপন মন, ভক্তের আপন আশে, সাজার দে গীতবাসে, 


ধ্যানে হেরে কমল চরণ। 
নাভিতে কমল ধার, 
তাহে শোভে কমল আসন ॥ 


তাহে ভূবনের সার, : হেনরূপে তমবান, 


ভ্রিলোকের মহাশক্তি, ধার নামে হয় মুক্তি, 


সে লক্ষ্মী সেবে ছু চরণ। 

ভক্তে দিতে দরশন, ইথে আনন্দিত মন, 
চতুভূজি হন নারারণ ॥ 

অগণ্য সেবক সবে, পশ্চাতে আসে নীরবে, 
কেহ ছত্র কিরীট কুগুল। 

হ'য়ে সবে থরে থরে, হরি পরে গতি করে, 
হরি হন সাধনের ফল॥ 

কিব। ছত্র কিবা চামর, হীরামুক্ত।শোভাকর, 
কিবা সেই সুন্দর ভূষণ। 

শঙ্খ-চক্র-গদাধর, চলিলেন প্রেমান্তর, 
হেথ| রহে ভাই চারিজন ॥ 

কোটি তারা শশধর, কোটি কোটি দিনকর, 
একত্রেতে যেন রেনউদয়। 

কিরীটে শোভিছে চাদ, হস্ত পদ নখে চাদ, 
অঙ্গে আভা বালসুধ্য প্রায় ॥ 

কণ্ঠে বনমাল। রয়, কৌস্তভ তাহাতে রয়, 
তাছে শোভে ভূগুর চরণ। 

বচনে প্রেমের হাস, পরিধানে গীতবাদ, 
মেখল বলয় সথৃকম্কণ ॥ 

তিলফু্ল সম নাসা, মধুমাথা প্রেমভাষা, 
সৌদামিনী কর্ণের কুগুল। 

নীল লাল শ্বেত গীত, উজ্জ্বল আর হুরিত, 
কিরীটে শোভয় মণিদল ॥ 


অনন্ত ও মোক্ষ তার পাশ ॥ 

আবিভূতি সেই স্থান, 
যথ! রহে ভাই চারিজন। 

আনন্দ অন্তরে রয়, এক দৃষটে স্থির হয়, 
নাহি সরে কাহারো বচন ॥ 

মনোপ্রাণ আখি ভরি, সোদর হেরিয়া চারি, 
আনন্দে হইল প্রেমময় | 

অচল হ্ুমের সম, বিশ্বাসে ঘুচিল ভ্রম, 
একে একে প্রণাম করর ॥ 

প্রণামে ন। ইচ্ছ। হয, একদৃষ্টে আখি রয়, 
পাছে হরি হয় অন্তর্ধান। 

কোথা আর হেনরূপ, জিনি ত্রিভুবন ভূপ, 
যাহে শৌভে হরি ভগবান ॥ 

করি হরি দরশন,।  হৃষ্উ ভাই চারিজন, 
ব্রহ্ধানন্দ পায় সেইক্ষণ। 

স্থগন্ধে ভরিল দেশ, তাহে মনোহর বেশ, 
জগতে শোভিল যে চরণ ॥ 

চরণে কল দল, তাহে তুলমীর দল, 
তাছে বহে মলয় পবন। 

ব্রহ্মানন্দ থেই চা, হেন গন্ধ সেই পা, 
ইথে পুলকিত তার মন ॥ 

ব্রহ্মানন্দে আঁখি ভরি, হেনরূপ হেরি হরি, 
নাসায় প্রবেশে হেন স্বাণ। 

প্রেমানন্দে তাহার, কু হাসে নাচে গায়, 
কণ্টকিত অঙ্গ তৃপ্ত প্রাণ ॥ 

নীলদরসিজ রাজে, তাহে কুন্দরেখা সাজে, 
হাম্থযুক্ত স্থন্দর আনন। 


তীয় খা] 0. আীমস্তাগবত। . . .. ২৪৭, 
চারি ভাই আখি ভরি, হেনরূপে হেরি হরি, | আমাদের হৃদে দেব হও স্ুপ্রকাশ। 
আত্মহারা হয় সেইক্ষণ ॥ মায়া ন! আঞ্চরে যেন মোদের সকাশ ॥ 
রূপের আকর হরি,কি সাধ্য যে আধখিভরি, এত দিন যেই আশ! করেছিনু মনে। 
পূর্ণ রূপ হেরিবে নয়নে । . আজ পূর্ণ হৈল হরি তোম! দরশনে ॥ 
সে কারণে যোগীজন, মিলাইয়। প্রাণ মন, শুনি হুরি পিতা হন তোমার সম্ভান। 
হেরে সেই যুগল চরণে ॥ তব তত্ব তার কাছে পাইলাম দান ॥ 
ছেন সাধনের ধন, সর্ব সত্য নারায়ণ, সেই তত্ব কর্ণ দিয়া আসিয়া অন্তরে । 
মন সাধে হেরি বনমালী। | এতদূর আনিয়াছে মহাযোগ ভরে ॥ 
করযোড়ে চারি ভাই, হরি স্তব মুখে গাই, যত তপ যত যোগ তোমার কারণ। 
নিল তরি হৃদয়ের ভালি॥ আজ হ'ল পূর্ণ তোম। পেয়ে দরশন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথ| হ্থললিত, | চারি ভায়ে পিতা দিলা এই উপদেশ। 
নাশিবারে ভব পাপ ভয়। যথা অনুভব তাহে হুইল বিশেষ ॥ 
সনাতন মহামতি, যথ। স্তব হরি প্রতি, প্রত্যক্ষ হেরিনু আজ অনুভব বলে। 
শ্রবণে আনন্দ স্থনিশ্চর ॥ পূর্ণ হ'লে তুমি হরি হৃদয়ের স্থলে ॥ 
ইতি শ্ীগরির আবিঙাব অমাপ্ত। পরমা তত্ব তুমি সত্ব মুতিময়। 
ভক্তের চরম প্রেম হৃদয়ে উদয় ॥ 
, নাহি রাগ অহঙ্কার হেন মুনিজন | 
| অনুভবে জানি করে ভক্তির জন ॥ 
সনকাদি কতক, শ্রীরির স্তব। [ ভক্তিযোগে মহাযোগ তত্বের স্বরূপ । 
1 তুমি দয়া করে দাও দয়ার অনুপ ॥ 
ব্রহ্ম। কন শুন শুন প্রিয় দেবগন। । ভক্তিযোগে সেই হরি জানে তোমাধন। 


যথা স্তব করিলেন ভাই চারিজন ॥ 
বিষুরে সম্মুখে দেখি চারিটি কুমার । 
প্রেষের সাগর হেরে অদীম অপার ॥ 
তার মাঝে হরি ছেরি করিল স্তবন। 
অতি অপরূপ কথ। মোক্ষের কারণ ॥ 
কহেন কুমারগণ ওহে ভগবান । 
অন্দীম অনন্ত তুমি সর্বব গুণবান ॥ 

' সর্ব প্রাণী হৃদয়েতে কর মধিষ্ঠান। 
কিবা ছুষউ কিবা পুণ্য নাহিক বিধান ॥ 
কিন্তু এক মায়! তব অত্যাশ্চর্ধ্য হয়। 
ছুফটের অন্তরে তাহা সদ। প্রকাশর ॥ 
মায়াবলে তার! তোম৷ না করে দর্শন। 
অন্ধ তেই হয় দুষ্ট থাকিতে নয়ন ॥ 


! ইচ্ছ। করি সদা! করে গুণের কীর্তন ॥ 


ন! চায় তাহার! মুক্তি নাহি কামভার | 
সদা ইচ্ছা! তব পদ বুগল সেবার ॥ 


. কি ছার ইন্দ্রের রাজ্যে বৈকু্ঠ কি ছার। 
: ভক্তের হৃদয়ে তব পদবুগ সার ॥ 


হেন ভক্তিময় হরি তুমি নারায়ণ । 
দর। করি চারিজ্নে দিলে দরশন ॥ 


' বড় পাপ করিয়াছি হরি তব ঠাই। 


। ইতিপূর্বে পাপ কারে বলে জানি নাই ॥ 
- আছিল ফ্টোমার ভৃত্য ঘবারের রক্ষণ । 


প্রবেশিতে নাহি দিলা বৈকুষ্ঠ ভবনে ॥ 
তেই রোধভরে সবে দিনু উভে শাপ। 


. বোধ হয় সেই তাপে পাই 'অনুতাপ ॥ 


২৪৮ শ্ীমন্তাগবত।. [তৃতীর খন্ধ 
প্রায়শ্চিত্ত করি হরি করিয়। বিচার। ' না কয় না কর রোষ চারিটি সোদর। 
দণ্ডে যেম হরি নাম নাহি ভুলি আর ॥ জ্ঞান প্রেম সর্ধব হৃদে ভাসে নিরন্তর ॥ 
যদি হ'য়ে থাকি পাপী ভাই চারিজন। ৷ যে করিল অপমান তোম৷ সবাকার। 

দণ্ড তার দাও হরি চাই এইক্ষণ ॥ 


যে যোনিতে-জন্ম হ'ক নাহি তাহে ভয়। 


তব পানপদ্ম হরি বেন মনে রয় ॥ 
ভ্রমর যেমন পদ্দে করয়ে ভ্রমণ | 
তথ! যেন তব পদে রহে সদা মন ॥ 
চরণে তুলসী থা হয় হুশোভন । 
তথ| শোভা পাঁয় যেন মোদের কীর্তন ॥ 
কর্ণে যেন সদা তব গুণের কীর্তন । 
দিবারাতি অবহেলে হয় প্রবেশন ॥ 
এই মাত্র ইচ্ছা! হরি করহ উপায়। 
দাও দণ্ড যাহা ইচ্ছা তব মনে হয় ॥ 
এই ঘে হেরিনু মুক্তি মেলিয়ে নয়ন। 
ইহাই হইল কিন্তু মোক্ষের কারণ ॥ 
চারি ভাই তোম। ধনে করি নমস্কার । 
তুমি মুক্তিনাত! দেব জগত আধার ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা দার। 
সনকের স্তব ইহ। ভক্তির আধার ॥ 
ইতি সনকাপির স্তব সমাপ্ত । 


বিঃ কর্তৃক সনকা পির প্রতি অভয় প্রধান। 


বিষুঃ$ কন শুন শুন দর্বব দেবগণ। 
প্রীহরি অভয় কথ। পরম শোভন ॥ 
সমাপিল৷ স্তব ঘবে চারিটি কুমার । 
প্রসন্ন হ'লেন হরি হেরি ব্যবহার ॥ 
হাসিয়া তোষেন সবে হরি সর্ববময়। 
সম্মানে যাহার সহ উচিৎ ব! হয় ॥ 
সম্মানে তুষিয়া সবে কহিলেন হরি। 
শুন তোম! চারি ভাই একমন করি ॥ 


তুচ্ছজ্ঞান সেই জ্ঞান করিল আমার ॥ 
| মম পারিষদ হয় এই ছুই দ্বারী। 
ূ জয় ও ব্জিয় নাম বৈকু্“-বিহারী ॥ 
| সাধুজনে যেই হেলে সেই হেলে মম। 
1 সাধুজন মন ভক্ত হয় প্রাণ সম ॥ 
| ৷ তোম! সবে হেরি এই ছুই প্রতিহারী। 
৷ হইল বৈকুষ্ঠে থাকি পাপের আচারী ॥ 
[ অভিশাপ দিল! তাহে উচিত সে হয়। 
| তাহে তোম! সবে দোষ ন! হয় নিশ্চয় ॥ 
' দোষী বটে এই ছুই প্রতিহারী হয়। 
| দণ্ডিতে উভয়ে মোর সম্মতি আছ ॥ 
৷ উচিত করিল! কাজ দিল। অভিশাপ। 
' তোমা যবে পুণ্যবান নাহি তাহে পাপ॥ 
। দ্বারী যদি অতিথিরে করে অপমান । 
; গৃহী তাহে দোষী হয় কহে জ্ঞানবান॥ 
। সেই হেতু আমি দোবী কাছে সবাকার। 
| ক্ষম মম অপরাধ প্রার্থন৷ আমার ॥ 
৷ অপরাধে কীন্তিনাশ শান্কের বিধান। 
1 শ্বেতকুষ্ঠ হয় তার দেহেতে প্রমাণ ॥ 
' এই অপরাধে মম হবে কীত্তিনাশ। 
| এই হেতু ক্ষম সবে দোষের প্রকাশ ॥ 
: আচগ্াল পৃত হয় যার নাম শুনি। 
: পবিভ্র হুইয়। মুক্তি পায় গুণে গুণী ॥ 
! সেই ভগবান আমি জগত ঈশ্বর । 
. সে সব কীত্তি হয় ব্রাহ্মণ গোচর ॥ 
; ব্রাহ্মণের মুখে মোরে করিয়া শ্রবণ । 
। পবিত্র হইয়া! উঠে যত পাপীজন ॥ 
: সেই হেতু ব্রাহ্মণের গুণে কীন্তিমান। 
| হইলাম আমি বস্ত জগতে প্রমাণ ॥ 
| বর্গ শ্রেষ্ঠ আপনারা ধষি চারিজন। 
. তোমরা জগতে মোরে কর প্রচারণ ॥ 


_. তৃতীয় ্চ] 


তাহাতেই জানে মোরে যত পাপীজন । 
পবিত্র হুইয়! হস্তে পায় মুক্তিধন ॥ 
তোমাদের সম প্রিয় কেবা আছে আর। 
যেব! করে তোমাদের প্রতিকুলাচার ॥ 
তাপরাবী সেই জন আসার নিকট। 
পাপদণ্ড পাবে সেই অতীব বিকট ॥ 

তব পিঠা ব্রহ্মা ঘদি দোষে তোম। সবে। 
তাহার আমার কাছে ক্ষমা নাহি হবে ॥ 
তোমাদের সেবাবশে জগতের জন। 
জানিল পবিত্র বলি আমার চরণ ॥ 
তাহাতে ভক্তির বল হইল প্রকাশ। 
তাই পদধূলা প্রতি সকলের আশ ॥ 

মম পদধুলি সর্বব পাপ করে নাশ। 
তোম! সবে জগতেতে করিল! প্রকাশ ॥ 
ব্রহ্ম স্তত-লক্ষমী নাহি ত্যজে যে চরণ। 
সে পদ সেবিয়! পাপী পবিত্রিল মন ॥ 

এ হেন উপায় সবে প্রকাশে ব্রাহ্মণ । 
হেন পূজ্য তোমা সবে হেলে দ্বারিগণ ॥ 
তুষ্ট হও চারি ভাই প্রার্থনা আমার । 
মোরে দোষী করে ভৃত্য করি তিরক্কার ॥ 
ব্রাহ্ষণ আনন মোর রসের আকর। 
ব্রাহ্মণের গ্রাসে তুষ্ট আমার অন্তর ॥ 
কান্তি স্তুতি ভালবাসি নিষ্ষাম কারণ। 
নাহি প্রি তার কাছে যজ্ঞ আচরণ ॥ 
ব্রাহ্মণের মুখে মন সম্ভোষ আহার । ৮ 
বজ্ঞ অগ্নিমুখে তত নহে গো. আমার ॥ 
অখণ্ড বিভূতি মম অনিবার্য সার। 

কার সাধ্য পীমাবদ্ধ বজ্ছে করে তার ॥ 
আর কি বিভ্ভৃতি মম করাব্‌ শ্রবণ । 
পাদোদকে পবিভ্রিল এ চৌদ্দভুবন ॥ 
যেন অবহিত হ'য়ে করি মন স্থির। 
ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাতি লই শির ॥ 
হেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে যে অপমান করে। 
উচিত কঠিন দণ্ড বিধান তাহারে ॥ 


' গো্রাঙ্গণে স্থান মম ভেষ্ঠ গণা বায়। 


জ্রীমস্তাগবত। ২০৯ 


যে করে পীড়ন এরে সে হেলে মানায় ॥ 
সে মুঢ় জনেরে যম করেন দণগুন। 
যমদুত অঙ্গে তার করয়ে পীড়ন ॥ ্ 
ভূগুমুনি প্রতি আমি বা করি আচার। 
ক্রোধী বিপ্র প্রতি যেই করে ব্যবহার ॥ 
আমার সমান যেই নেহারে ব্রাহ্মণ । 
জ্রীত মনে স্তব স্তুতি করে যেই জন ॥ 
সর্বব সুখী হয় সেই কৃপায় আমার । 
বশীভূত তার প্রতি মম দয়! ভার ॥ 
আমারে না জানে এই ছুই প্রতিকার । 
বৈকৃণ্ঠে থাকিয়া! তোম! করে তিরস্কার ॥ 
সেই পাপে লভ্য দণ্ড হউক উহার । 
পাপনাশে পাবে পুনঃ সামপ্য আমার ॥ 
অতএব এর দণ্ড কর সম্পাদন। 
ঘ! হয় উচিত সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
এত বলি হরি তবে হইলেন স্থির । 
আশ্চর্য হইয়া! রন তবে চারি ধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত অভয় বচন। 
শুনিলে শুনালে পুণ্য হবে বিচক্ষণ ॥ 4 
ইচি শ্রীহরির অভয় প্রণান সমাপু। 


অগ শ্রীহরির প্রতি সনকাপ্র বিনর এবং গয় ও 
বিজয়ের প্রতি হরির শাঁপ বিধান। 
ব্রহ্ম। কন শুন শুন যত দেবগণ | 
প্রীহরির লীল! কথ। স্থধা-প্রঅবণ ॥ 
শ্রীহরির অনুনয় করিয়া শ্রবণ । 
সনকাদি কন তারে বিনয় বচন ॥ 
তুমি সর্ববাধ্যক্ষ দেব তুমিই ঈশ্বর । 
নান! গুণ ধর তুমি দয়ালু অন্তর ॥ 
দয়াল ন হ'লে নাথ জীব কোথ। যায়। 
কতদিন পীড়া পাবে জন্িয়া মায়ায় ॥ 


২৯০ জ্্রীস্তাগবত। 


হীনতা দেখালে সাধু মান বৃদ্ধি পায়। 
হীনতা দেখাও তাই মনেতে বুঝায় ॥ 
মোদের নিকট দোষী হ'লো তব দাদ । 
ক্ষমা চাও তুমি প্রভু মোদের সকাশ ॥ 
তাই সে দয়াল বলি ডাকে জগজ্জন। 
তব দয়! গুণে রক্ষা এই ত্রিভুবধন ॥ 
্রাহ্গণের তুমি আম্ম। ছবিজ-তেজ তব। 
ব্রাহ্মণ প্রকাশে তব অতুল বৈভব ॥ 
যুগে যুগে রাখ তুমি ব্রাহ্মণের মান । 
নান! অবতার ভাবে জগত বিধান ॥ 
সর্ব ধর্ম ফল তুমি রূপে নিব্বিকার | 
সে হেতু বিনীত রহ কাছে সবাকার ॥ 
এ হেন সংসার ছায়া বেষ্টিত মায়ায়। 
দেখিলে তোমার মুর্তি দুরে মায়৷ যায় ॥ 
বৈরাগ্য উদয়ে করে যোগ আচরণ । 
যাহে ত্যজে মৃত্যুতয দুর্দান্ত শমন ॥ 
মৃত্যুতয় নাশ করে যাহার চরণ। 
ছলনা বিনয় মাত্র তাহার বচ ॥ 
আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবে যে চরণ। 
সে রেণু শিরেতে জীবে করিতে ধারণ ॥ 
সকল তুলদী ল'র়ে অপিছে বীহায়। 
যাগ যজ্ঞ শোভাযুক্ত ধাহার কৃপায় ॥ 
ভক্তের হুদয়বাপী পরম রতন । 

বৈকুষ্ঠ ত্যজিয়া ভক্ত করহ রক্ষণ ॥ 
প্রেমের আধার তুমি প্রেমিক রতন। 
তুমি সর্বব গুণাশ্রয় সর্ববারাধ্য ধন ॥ 
তপ শৌচ দয়! নামে ত্রিপাদ তোমার । 
ধর্ম মাঝে এ জগতে র'য়েছে বিস্তার ॥ 
সেই ধর এ জগতে করিছ রক্ষণ। 
তাহাতেই আবির্ভূত ভ্রীমধুদূদন ॥ 
আমাদের মানে তব রক্ষা হয় মান। 
অপমানে হবে নাথ তব অপমান ॥ 
আমাদের নাশে বেদ ধর্ম হবে নাশ। 
যথেচ্ছ হইবে লোক অধর্মে বিনাশ ॥ 


সেই জন্য ব্রাহ্মণের রাখিবারে মান। 
| সগুপদ চিহ্ন হুদে কর হে ধারণ ॥ 
। তাহাতে তোমার নাম জগতে প্রচার । 
সর্ববংসহ নামে তাহে হ'তেছে বিস্তার ॥ 
এইজন্য আপন ভূত্য জয় ও বিজয় । 
যদিও সামান্য দৌষে অপরাধী হয় ॥ 
না বুঝে দিয়াছি শাপ হেরি ব্যভিচার। 
এক্ষণে না ধরি দোষ কিছুই উহার ॥ 
ইচ্ছ। হয় দণ্ডে খণ্ডি তুমি নারায়ণ । 
স্বেচ্ছামত কর উতে বৈকুষ্ঠে রক্ষণ ॥ 
না দণ্ডিব পুনর্ববার উভয়ে আমরা । 
অভিশাপ মিথ্যা হোক এই ইচ্ছি মোর! ॥ 
তোমায় হেরিতে বিষ্ণু এসেছি সবাই। 
যোগবলে একত্রেতে মোরা চারি ভাই ॥ 
ঘোগীর হৃদয়রত্ব ত্রিলোকের সার। 
হেরিলাম তোম! ধনে নয়নে সবার ॥ 
পূর্ণ হ'লো আশা এবে হেরি বিষ্ুরময়। 
রিপুদ্ল আর নাহি আমাদের রয় ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ডের পতি। 
আপ। পূর্ণ হ'ল নাথ তোমায় প্রণতি ॥ 
'তেক কহিয়! স্থির হয় চারি ভাই। 
ছুই দ্বারী মহাভয়ে কাপিছে সদাই ॥ 
বিনয় শুনিয়া বিষ হয়ে চমৎকার । 
চতুর্ববা তুলি কন প্রসাদ তাহার ॥ 
বৃথ| অনুতাপ কর ত্রহ্মার নন্দন | 
অব্যর্থ হইবে এই শাপের বচন ॥ 
ধন্য মম অংশ জাত ব্রহ্ম প্রজাপতি । 
ধরিল মানসে হেন স্থুভক্ত সম্ভতি ॥ 
চারি ভাই ব্রহ্মতেজে হযেছে ত্রাঙ্গণ | 
নাহি কভু মিথ্যা হবে সবার বচন ॥ 
অবশ্য ফলিবে শাপ উভয়ের ,পরে। 
রিপুভাবে দ্বারে রহে শুদ্ধযোগভরে ॥ 
শাপে যোগ নাশ হ'লে! আজি উভয়ের । 
বৈকুণ্েতে স্থান আর না হবে এদের ॥ 


ভৃতীর ্] . শ্রীমন্ডাগৰত। . . . . ২১৯ 
মন্ত্যলোকে এই দণ্ডে হইবে পতন। | দেবমৃত্তি ক্রমে ক্রমে হইল বিনাশ। 
অন্থুর যোনিতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ মতে নিপাতন হেরি ভীষণ তরাদ ॥ 
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ ইথে নাহি আন। | ভীষণ পাপের বায়ু বৈশাখের ঝড়। 
ব্রাহ্মণের মান্ত রক্ষা আমার বিধান ॥ উড়াইরে ফেলে দূরে হয়ে বড় ঝড় ॥ 
অন্থর যোনিতে জন্ম এই ছ্বারীদ্ধয়। সেই কঞ্টে কাদে উচ্চে জয় ও বিজয় । 
মুক্তি পথ অচিরাৎ পাইবে উভয় ॥ ্বর্গবাসী তাহা দেখি ছুঃখযুক্ত হয় ॥ 
পুনরায় বৈকুষ্ঠেতে হবে আগমন। সেই ছুই পাপে ক্রমে আসিয়া ভূবন। 
এহেন বিধানে আজি কহিনু বচন ॥ অনুর নারীর গর্ভ করে অন্বেষণ ॥ 
হেন বাণী শুনি তবে স্থুথী চারি ভাই। অকালে ধরিল গর্ভ দিতি মহাসতী | 
বৈকুষ্ঠের শোভা হেরি আনন্দিত তাই ॥ তার গর্ভে প্রবেশিল ছুইটি সম্তভতি ॥ 
আনন্দে ভ্রমিঘা হরি বৈকুষ্ঠ জীবন। সেই হেতু দিতি গর্ভ ধরে তেজ হেন। 
প্রদক্ষিণ করি বিষ করি প্রণমন ॥ ূর্ধ্য আচ্ছাদনে তম উদদিয়াছে যেন ॥ 
বথেচ্ছা চলেন ত্যজি বৈকু্ঠ ভবন। যসজ অন্থুর ছুই জম্মিল উদরে। 
পুলকে পূণিত মম পুত্র চারিজন ॥ তাই হেন অলক্ষণ ভূবন ভিতরে ॥ 
সকলে বিদায় দিয়া বি মহামতি । আমি যাহা কহিলাম বথার্থ বচন। 
বিষুণলোক সিংহাসনে করিলেন গতি ॥ নাহি ভয় স্থির হও সর্বব দেবগণ ॥ 
সম্মুখে রহিয়া কাপে জয় ও বিজয়। বিষণ আসি করিবেন এর প্রতিকার । 


কাদিতে থাকিল উভে হুইয়া নভর় ॥ 
সুমিষ্ট বচনে বিষণ কহেন উভয়ে। 
ব্রহ্ম কাছে অপরাধী হুইয়্াছ ছুয়ে ॥ 
সেই পাপে বিষ্ণলোকে নাহি পাবে বাদ। 
মন্তালোক কিছুকাল করহু নিবাস ॥ 
অন্গর ঘোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ । 
ভবিষ্যতে লাশ হবে আমার ভবন ॥ 
ব্রহ্মশাপ মহাপাপ খণ্ডন না যায়। 
আছে মাত্র খণ্ডিবার একটি উপায় ॥ 
ভক্তিযোগ নাম তার বেদের বিধান। 
ভক্তিযোগ একমাত্র কল্যাণ বিধান ॥ 
জন্মিয়া অন্থরকুলে কিছুকাল পরে। 
ভক্তিযোগ পথে এসো বৈকুষ্ঠনগরে ॥ 
হেন কথা কাঁহি বিষুঃ হইলেন স্থির । 
ভাবি নিজ কর্্দ উভে হইল অধীর ॥ 
শাপে মজি ছুই ভাই কাদে উভরায়। 
মহাপাপ আসি গ্রাসে রক্ষ। নাহি তায় ॥ 


নাহি কোন ভাবনার প্রয়োজন আর ॥ 
যেমন বিশ্বের স্থষ্ট্ি বিনাশ কারণ । 
যোগীরাও যোগে ধার না পায় দর্শন ॥ 
আদিভূত সর্ববাধার সত্য সনাতন । 
ভ্রিলোক অধীন ধার সত্যনারায়ণ ॥ 
ভূবন তাহার বস্তু মঙ্গল আধার। 
ইছারে বধিবে তিনি করিয়া বিচার ॥ 
ত্যজি চিন্ত। ভয় ছুঃখ সব দেবগণ। 
সকলে ভাবহ সেই আদি নারায়ণ ॥ 
অমঙ্গল ঘত হয় ভুবনে প্রচার । 

সেই বিষণ সকলেই করেন নিস্তার ॥ 
এত কহি ব্রহ্ম। স্থির হযেন খন। 
হাসিয়। চলিল স্বর্গে বত দেবগন ॥ 
এতেক কহিলে রাজন্‌! মৈত্র ধধষিবর। 
বিছ্ুর কহেন কথা! শুন অতঃপর ॥ 
তুমি পাণ্ডু শিরোমণি শুনহ বচন। 
দিতি গর্ভে অস্ুরের জনম গ্রহণ ॥ 


২১২... .......... জরীমন্তাগবত। _. তৃতীয় 
উপেন্্ রচিল গীত হরি কথা সার। 1 ঘন ঘন ভূ-কম্পন হুইল উদয় 
শুনিলে বিন হয় মায়ার সংসার ॥ | দাবানলে দহে সদ! দিক্‌ সমুদয় ॥ 
ইতি অয় ও বিশের শাপপ্রাপ্ি সমাগ্থ। | ভীষণ গরজে বাজ উদ্ধা পড়ে ঘন। . 
7 কোটি কোটি ধূমকেতু দেয় দরশন ॥ 


অগ দিতির গড লক্ষনে ও অন্ননের জন্মে 
চতুদ্দিকে অলঙ্গন প্রকাশ । 


সৃত কহে শুন শুন শৌনক সুজন । 
শুকদেব ব্যক্ত বাণী অতি সুবচন ॥ 
এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয ম্থধীর। 
বিছুরে কহেন পুনঃ হইয়া স্থির ॥ 

এই কথা শুকদেব পার্জুবংশধরে। 
কহিলেন শুন যথ। সব খষিবরে ॥ 
সমাপিয়া পূর্বব কথা মৈত্র কন হাসি। 
সুমিষ্ট বচন যোগে মধুর সম্ভাষি ॥ 
যেমতে দিতির গর্ত হইল সঞ্চার । 
পূর্বে প্রকাশিনু তাহ করিয়া! বিচার ॥ 
এবে শুন সে গর্ভের কিবা পরিণাম । 
ঘে গর্ভ লাগির। কাপে স্বর্গ ধরাধাম ॥ 
দিতি-গর্ভে প্রবেশিল জঘ ও বিজর | 
বিষ্-শাপে যেই ভাবে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
সে কথ। না! জানে দিতি গরভ সময় । 
শুনেছিল জনমিবে ছুর্জয় তনয় ॥ 

সেই কথ শুনি দিতি পেষে মনে ভয়। 
শতবর্ষ গর্ভ ধরে ভাবি স্তরনিশ্চর ॥ 
স্বামীর আদেশে সতী শতেক বরষ। 
ধরিল ভীষণ গর্ভ হইয়া হরঘ ॥ 

সেই গর্ভ হ'তে জন্মে বর্ষ শতপর। 
যমজ সন্তান ছুই অতি ভযস্কর ॥ 

যখন জন্মিল ছুই মমজ কুমার । 
ভ্রিলোকের লোকগণ করে হাহাকার ॥ 
চারিদিকে অলক্ষণ হুইল প্রকাশ। 
স্বর্গ ম্ভ্য রসাতল যেন হবে নাশ ॥ 


 ছুর্গন্ধে ভরিল বায়ু গন্ধ তাহে রয়। 

৷ বেগ তার ঝড় সম সদা ধুলাময় ॥ 

' বেগেতে উপাড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গে গ্রাম ঘর। 

: মেঘেতে বিদ্যুৎ হানে অতি ঘোরতর ॥ 

: ঘেরিল প্রলয় মেঘ ঢাকিল তপন। 

! চতুদ্দিকে অন্ধকার নিস্তেজ কিরণ ॥ 

! অন্ধকারে কেহ কারে দেখিতে ন। পায়। 


বায়ুতেজ ভূকম্পনে সমুদ্র উজায় ॥ 
ভীষণ ভীষণ তিমি মকর নিকর। 
অবহেলে ভেসে যায় তরঙ্গ উপর ॥ 


' তরঙ্গ প্রবল হ'য়ে করে হৃছুস্কার। 


যেন প্রলয়ের ধ্বনি করয়ে চীৎকার ॥ 
চন্দ্র সূর্ধ্য মুহূমূহু করে রাহু গ্রাস। 
বিন! মেঘে বজ্রাঘাত সতত প্রকাশ ॥ 
চীৎকারে সঘনে শিবা অনল নয়নে । 
পেঁচা ডাকে দিবানিশি বসি একমনে ॥ 
গ্রামেতে কুকুর কু হাসে কান্দে গায়। 
শুনি লোক চমৎকার বিপন জানায় ॥ 
জীব জন্ত ভয়াকুল হয় সশস্কিত। 

প্রাণ ভয়ে কোলাহল করে আচম্ঘিত ॥ 
কলরব শুনি পাখী নীড় ত্যজি যায়। 


ইতস্ততঃ ঘোরে কিন্তু শান্তি নাহি পায় ॥ 


স্তনে পয়োহীন গাভী ছুগ্ধ রক্তময়। 
পাষাণ প্রতিমা নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ 
বিন! বাতে গাছ উড়ে সকলে চঞ্চল। 
থর থর কাপিতেছে আদিত/-মগ্ডল ॥ 
লোক সব প্রাণ ভয়ে হেরি অমঙ্গল । 
উভরায় কাদে সবে দেখি এ সকল ॥ 
জয় ও বিজয় জন্মে হেন অমঙ্গল । 
কেহ ন! জানিল হেন জন্ম ফলাফল ॥ 


তৃতীর স্বন্ধ] 
দিতি গর্ভে জন্ম লয়ে জয় ও বিজয়। 
আদি দৈত্যরূপে ক্রনে ছুয়ে প্রকাশয় ॥ 
পর্ববত সমান ক্রমে বাড়িল শরীর । 
যেন গগনেতে ঠেকে স্থমেরুর শির ॥ 
কিরীট হইল দিক প্রকৃতি ভূষণ। 
প্রতি পদক্ষেপে কাপে ছুঃখিত ভূবন ॥ 
অঙ্গেতে নিকলে তেজ ঢাকিয়া তপন । 
কার সাধ্য দুই ভাথে করে দরশন ॥ 
বমজ সন্তানে হেরি কশ্ঠুপ সুধীর । 
ভাগ্য ফলাফল ক্রমে করিলেন স্থির ॥ 
পরে রাখিলেন নাম বিচারি স্থমতি ৷ 
হিরণ্যকশিপু নাম প্রথম সন্তভতি ॥ 
হিরণ্য।ক্ষ শেষ পুত্র জানে প্রজ্ঞাজন। 
উভয়েই সম বলি সম দরশন ॥ 
হিরণ্যকশিপু করি তপ আচরণ । 
ব্রঙ্মারে তুষিয়া বর করিল গ্রহণ ॥ 
অমর হইয়। তেই হইল নির্ভয়। 
বাহুবলে তিনলোক করিলেক জয় ॥ 
অনুজ পূর্ববজ দম হয় ব্লবান। 
ঘুদ্ধেতে নিপুণ বড় ভীষণ বয়ান ॥ 
গদ। হস্তে পরাভবে স্বর্গ রলাতল। 
কার সাধ্য পরাভবে দু-জনার বল ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরি কথ সার । 
অস্ুরের জন্ম কথ ছুঃখের গ্রচার ॥ 
ইতি অগ্ররের জন্ম সমাপু। 


অণ হিযিণযাঞ্ কর্তক ত্রিণোক বিজয়ের 
সংশ্ক্ষপ বর্ণন। 
সৃত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন। 
ভাগবত কথাম্বত শুকের বচন ॥ 
রাজারে কহেন শুক মৈত্রেয় সংবাদ । 
মৈত্রেয় মিটান ঘথ। বিছুর বিষাদ ॥ 


৯৫ 


শ্ীমভ্ভাগবত। ২১৩ 


৮৯ ০প৯সিশপপস আশ শসপিসপাট 


| মৈত্রেয় কহেন তবে শুনহ বিছুর | 
হিরণ্যাঙ্ষ বীর্ধ্য কথা শুনহ প্রচুর ॥ 

দিতির সন্তান দৈত্য হয় ছুই ভাই। 

ব্রিভুবন নিপীড়ন করে সর্ধবদাই ॥ 

ত্রহ্মবরে স্বত্যুহীন হিরণ্যকশিপু। 

একাকার করে সবে নাহি রাখে রিপু ॥ 

বাহুবলে জয় করে ক্রমে ত্রিভুবন। 

ভয়ে দেবগণ কাপে সদা অনুক্ষণ ॥ 

ভাতার সমান তেজ হিরণ্যাক্ষ বার। 

| দেব সহ ঘুদ্ধে তার পুলক শরীর ॥ 

গদা হস্তে স্বর্গমাঝে যুঝিবারে যায়। 

বুদ্ধ লাগি দেব বারে খুজিয়া বেড়ায় ॥ 

একেত ভীষণ বীর নুপুর চরণে । 

যেন শত ঘণ্টানাদ একত্র শবণে ॥ 

কণ্ঠে বৈজযন্তী মালা অভিবেক তার । 

হিমালয় বক্ষে ঘেন বছে আোতধার ॥ 

স্কন্ধোপরি ভীম গদ। রহে লুশোভন । 

শ্রমেরুর চূড়। যেন ভেদিছে গগন ॥ 

৷ ব্রহ্মবরে সৃত্যুহীন তাহে মহাবল। 

৷ বিনা আস্তে বুদ্ধ করে অপূর্ধব কৌশল ॥ 

। এ হেন ভীষণ দৈত্য হেরি দেবগণ। 

। নাহি বুঝি একেবারে করে পলায়ন ॥ 

গরুড় হেরিলে নথ। দুরে যায় সাপ। 

তথ। দেবগণ ঘাঁয় পেয়ে মনস্তাপ ॥ 

৷ স্বর্গেতে ন। হেরি কোন দেব বোদ্ধ। বীর । 

1 সমরের লাগি তথা হুইল অস্থির ॥ 

। ঘুদ্ধ লাগি আসি নাহি পায় যোধগণ। 

! ক্রোধতরে ভামনাদে করিল গর্জন ॥ 

: নাহি গুঝে হেরি কেহ ভীষণ মূরতি। 

দেবে তিরক্কার করে দৈত্য মুঢ়মতি ॥ 

: স্বর্গেতে না পেথ ঘোদ্ধ। করিয়। গর্জন । 

1 সমুদ্র আলোড়ি তাহে করে প্রবেশন ॥ 

। যেন মত্ত এরাবত গতি মদতরে । 

' শাস্তির লাগিয়। যায় সমুদ্র অন্তরে ॥ 








২১৪. 
ষন্ত সৈম্ত ছিল সেই সমুদ্র ভিতর | 
সবে পরাজিল দৈত্য করিয়া সমর ॥ 
বরুণের সেনা হারি করে পলায়ন। 
সবারে প্রয়োগে দৈত্য গধিবত বচন ॥ 
অবশেষে বারি সহ করিল সমর । 
গদাঘাতে তরঙ্গেরে করিল কাতর ॥ 
তরঙ্গ ভেদিয়া' যায় বরুণ নগর। 
'বিভাবরী নাম তার অতীব সুন্দর ॥ 
বাদশ্রেষ্ঠ জলাধিপ বসেন তথায়। 
নানারত্ব সিংহাসন মণ্ডিত শোভায় ॥ 
বরুণ সন্মুখে গিয়া দৈত্য মুটুমতি। 
বাক্য কহে বরুণের প্রতি ॥ 
ভ্রিলোকেতে বীরপণ। তোমার শুনিনু । 
তেই তোমা সহ আজি যুঝিতে আইনু ॥ 
উঠ উঠ জলপতি করহ সমর । 
পরাভব মান নহে দেখ যমঘর ॥ 
ত্রিভূবনে দৈত্য জয় করি মহাশয় । 
লভিয়াছি এই রাজ্য সর্বজনে কয় ॥ 
বলহীনে পরাভবি রাজসুয় কর। 
এসে! দেখি জলপতি কত বল ধর ॥ 
নিজ্জীঁবে জিনিয়া যজ্ঞ করি সমাপন। 
আরাধিয়! ভগবানে পাও রাজ্যধন ॥ 
দাও যুদ্ধ দেখি তুমি ধর কত বল। 
বুদ্ধ লাগি উপস্থিত তোমাকার স্থল ॥ 
এত শুনি জলপতি কহেন বচন। 
ক্রোধহীন মিষ্উভাষে অম্বত নিঃন্বন ॥ 
শুন দৈত্য যুঝিবারে নাহি মম আশ। 
বহুকাল মিটায়েছি যুদ্ধের প্রয়াস ॥ 
বয়স হয়েছে বনু না চলে চরণ। 
এবে করিয়াছি মনে শাস্তিরে স্থাপন ॥ 
অদ্বিতীয় যোদ্ধা! বট এবে তুমি বীর। 
যথা ইচ্ছা গিয়া কর যুদ্ধ পাত্র স্থির ॥ 
একমাত্র ভগবান আদি নারায়ণ । 
জয়লাভ কর তার সহ করি রণ॥ 


স্ীমস্ভাগৰত। তীয় খ্ধ, 


| ভীষণ মাহাত্ম্য তার অতি বলবান। 
পরম পুরুষ হরি নামে তগবান ॥ 
অস্থর পূজিত বলি অন্থরে পূজয়। 
তব সহ বুদ্ধ তার সম্ভব নিশ্চয় ॥ 

| ছুষ্টের দমন লাগি সেই নারায়ণ। 
ভূমগুলে অবতার হবেন ধখন ॥ 
হুইবে তীহার সহ তব পরিচয়। 

তার সহ রণে তুমি হবে পরাজয় ॥ 
রণজয়ে তব প্রাণ হইবে বিগত। 
খাইবে তোমার দেহ শৃগালাদি যত ॥ 
অতএব কর দৈত্য অন্থাত্র প্রস্থান। 
নাহি ইচ্ছ! যুঝি তোম৷ তুমি বলবান ॥ 
বরুণের কথ| শুনি তবে দৈত্যেশ্বর | 
প্রস্থান করিল তথা হতে দ্রুততর ॥ 
নারদের মুখে পরে শুনি হরিনাম। 
গর্বেবতে হরিল পৃর্থী সর্বজন ধাম ॥ 
পৃর্থী হরি রসাতলে করিল গমন। 
ইহাতে হইল জয় আর ত্রিস্ুবন ॥ . 
ভীষণ গর্বেবেতে বীর রসাতলে রয়। 
মৃত্যুহীন ব্রহ্মবরে নাহি অন্য ভয় ॥ 

| এত কছি মৈত্র কন শুনহ বিছুর | 

1 নারায়ণ-রণ কথ। অপার প্রচুর ॥ 

1 উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
তিনলোক যথা দৈত্য করে অধিকার ॥ 

ইতি হিরণ্যাঙ্গের ভ্রিলোক্যধিকার সমাপ্ত । 


'অগ হিরণ্যাঞ্ষ হইতে পুগিবী উদ্ধার । 

সৃত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন। 
পৃথিবী উদ্ধার কথা শুকের বচন ॥ 

| পৃথিবী লইয়া দৈত্য পাতালেতে রয়। 
প্রচণ্ড রুদ্রের সম নাহি স্বত্যুভয় ॥ 

মনু মুখে শুনি ধরা করিতে উদ্ধার । 

মনে করি যান হুরি দৈত্যের আগার ॥ 


একেত বরাহু বেশ ভীষণ চরণ। 
স্থমেরুর শৃঙ্গ সম উদয় দশন ॥ 
হেথায় নারদ খষি শ্রেষ্ঠ তপোধন। 
ঘটিছে পৃথিবী লাগি দেখি বিড়ম্বন ॥ 
বীণাধন্ত্র হস্তে করি মুখে হরিনাম । 
নির্ভয়ে গেলেন সেই হিরণ্যাক্্র ধাম ॥ 
ধাষিরে হেরিয়! দৈত্য করিলেক মান। 
নানামতে গর্ববভরে করে সমাধান ॥ 
আপনার বীর্ধ্যকথা খাষিরে কহিল। 
ত্রিলোক বিজয় দর্প ক্রমেতে বর্ণিল ॥ 
দৈত্য দর্প শুনি খাষি কহিলেন বাণী। 
শুন দৈত্য মম কথ। যদি চাও প্রাণী ॥ 
ভূবনের হিত লাগি মম অবতার । 
প্রতি গুহে যাই আমি করিতে নিস্তার 
ভুমি মম পিতৃ প্রিয় আসিলাম তাই। 
সম্পর্কেতে পিত! তব হয় মম ভাই ॥ 
অতএব আমি তব মাননীয় হুই। 

তব হিত কথ। এক স্থির হও কই ॥ 
অতি সাধুপনা৷ করি লতিয়াছ বর। 
তাই পুণ্যবলে নাই দেখ যম ঘর ॥ 
দেবতা গন্ধর্বব আদি করি পরাজয় । 
ত্রিলোক মাঝেতে ঘম কেহ তব নয় ॥ 
ভাল তব বীর্ধ্য পুন্র ভাল সব হয়। 
রসাতল ধরা রাখা! অসম্ভবময় ॥ 
ধরাতে জন্মায়ে জীব বিষ্্লীলা তরে। 
সে ধরারে লোপ কর কেমন বিচারে ॥ 
জ্ঞানী হও তুমি ওহে মহাবীধ্যবান। 
প্রাণ দিয়। সেবা কর সেই ভগবান ॥ 
ভগবানে মন দিলে বীর্ধ্য বৃদ্ধি হয়। 
স্বর্গ মত্ত্য রসাতল হয় চিরজয় ॥ 

ভাল যদি চাও পুত্র ফিরাও ধরণী। 
একমনে জনার্দনে কর শিরোমণি ॥ 
ব্রদ্ম বরে যত বীর্য্য ধর দৈত্যবর । 
পাবে ভুমি তিন গুণ পেলে বিজু বর ॥ 


_. শ্রীমন্তাগবত ] ২১৫ 


1 ফিরে দাও ধরণীরে ভজ জনার্দন। 
ত্রিলোক অতীতলোক পাবে এইক্ষণ ॥ 
অন্যায় আচার তব হেরি নারায়ণ । 

' নাহি মরে ধর! হেরি হ'য়ে কুদ্ধমন ॥ 

| নাশিতে তোমারে হন বরাহ আকার । 
অচিরাৎ আসিবেন তোমার আগার ॥ 
বার বলে ব্রন্ম! বলী জগতের পতি। 
যুঝিবে তোমার সহ সেই মহামতি ॥ 
তারে তব হিংসা করি নাহিক নিস্তার । 
অবশ্য হারিবে যুদ্ধে করি হাহাকার ॥ 
তাই বলি শুন মম এই স্বচন | 
ফিরে দিয়! ধর! ধর বিষ্লুর চরণ ॥ 
অবশ্য রহিবে মান রবে তব প্রাণ। 
অহিংসা তাহার ধর্ম অতি ক্ষমাবান ॥ 
এতেক বচন শুনি দৈত্য মহামতি । 
রোষভরে কহিলেন নারদের প্রতি ॥ 
ক্ষীণ বুদ্ধি খষি তুমি কোথ। তব বল। 
তাই তুমি সে বিষুণরে কহ মহাবল ॥ 
ত্রিলোক বিজয়ী আমি মহা বীর্য্যবল। 
ভ্রাতা সম সর্বেবজ্েয় ধরি মহাবল ॥ 
ছুই ভাই স্বর্গভূমি করি অধিকার 
কল্য লব বিষ্ুলোক মুক্তির আগার ॥ 
কেবা বিষুট কোথ| থাকে দেবতা সবার । 

(কোথ। ছিল ঘবে জিনি দেবের আগার ॥ 
মান্য তুমি তাই এত কহিনু বচন। 
দুর হও বদি চাও হরির চরণ ॥ 
কি বল কি বল খাষি বুঝিতে না পারি । 
স্বর্গ মত্্য পাতালেতে মোর! অধিকারী ॥ 
কোথ| থাকে সেই বিষুত কোথা তার ঘর। 
কেমনে হুইল সেই সর্বৰ অধীশ্বর ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র পবনেরা, করিল সমর । 
ভ্রিলোকেতে কভু বিষণ ন| হয় গোচর ॥ 
নাম রাখি যেই জন গোপনেতে রয়। 
সেই জন সর্ববাধিপ বেদমাঝে কয় ॥ 


২১৬. শ্বীমস্ভাগবত। 0 ভৃতীয় হ 
 দেখিব বিষ্ণুর আমি বরাহ আকার। | মহাগর্বের দৈত্যবর ধাইয়া আিল। 
পশু সম খেদাইব আসিলে আগার ॥ । পশুর আকার হেরি অগ্রেতে ভৎ'িল ॥ 
এত বলি দৈত্যবর নিস্তব্ধ হইল । । একে জলময় দেশ সবর্ব অগোচর। 

বিষ নিন্দা শুনি খাষি প্রস্থান করিল ॥ হেন বনবাদী পণ্ড একি চমৎকার ॥ 
হেথা হরি পৃথিবীকে করিতে উদ্ধার। পশু হয়ে হরে ধর! মহাদর্প হেরি। 
জলপুরী ভেদী যান দৈত্যের আগার ॥ অসাধ্য যে এই কাজ না পাই ক্চারি ॥ 
অদুরেতে দেখি হরি যথ! রদাতল। মনে মনে হেন তর্ক করি দৈত্যপতি। 
অপবিত্র স্থান সেই হীন কর্ম ফল ॥ কহিতে থাকেন তারে বথা নিজমতি ॥ 
নাহি তথ। দেয় সূর্য আপনি কিরণ। অন্জ তুমি নাহি জান ইহার বিধান। 
নাহি চন্দ্র দেখা দেন করিতে শোভন ॥ ব্রহ্মা দেন এই ধরা আমাদের দান ॥ 
পৃতিগন্ধময় দেশ দুঃখের আগার আমাদের বস্তু ইহ| তুমি কেন লও। 
রিপুগণ নাচে গায় করয়ে চীৎকার ॥ ভাল যদি চাও তবে ফিরাইয়! দাও ॥ 
হেথায় ধরণী সতী হয়ে ছুঃখমতি | | সুরাধম তুমি হও জানি সবিশ্রেষ। 

বিষ বদনে রন বিজ্ঞ পদে রতি ॥ মায়াবলে ধরিয়াছ শুকরের বেশ ॥ 
দৈত্য আসি ঘেরে রয় করে হুহুস্কার। থাকিতে জীবন আমি সম্মুখে তোমার | 


ভয়ে বিষণ বলি সতী করে হাহাকার ॥ 
শরতের চাদ যেন মেঘে ঢাক! রয়। 
ক্ষণেক বরিষে জল ক্ষণে শোভাময় ॥ 
তেমতি দুঃখিনী ধরা বিষ্ক বদনে। 
কভু কাদে কভু শাস্ত হয় নিজ মনে ॥ 
হুরিণী ধরিয়। রাখি যথা পশুরাজ। 
ভীষণ চীৎকার করে ভয়ানক সাজ ॥ 
তেমতি ধরাকে পেয়ে হিরণ্যাক্ষ বীর । 
ভীষণ তাড়ন! করি করিল অস্থির ॥ 
ধরা হেরি হরি তবে বরাহ আকার । 
ধাইয়া চলেন তারে করিতে উদ্ধার ॥ 
মদমত হিরণ্যাক্ষ গর্বে না৷ দেখিল। 
গোপনেতে গিয়! হরি ধর! হরে মিল ॥ 
দন্তের উপর ধরি বিশাল ধরণী। 
উদ্ধেতে তোলেন হরি বলেতে আপনি ॥ 
স্থির সৌদামিনী যেন স্থমেরুর 'পরে। 
হেন শোভা হয় সেই দন্তের উপরে ॥ 
চমকিত হয় তবে সেই দৈত্যবর | 
যরে ধর! উর্ধে রয় দত্তের উপর ॥ 





কোনমতে পশুরূপে নাহিক নিস্তার ॥ 
সম্মুখে ন। কর রণ মারাবল ধর। 
অলক্ষ্যে অস্থরগণে সমরেতে মার ॥ 
তাই বুঝি ধরিয়াছ বরাহ আকার । 
মম হাতে আজি তর নাহিক নিস্তার ॥ 
মায়বলে নাশ মোর আত্মীয় স্বজন । 
ভ্রাতা পুত্র লাগি সবে করিছে রোদন ॥ 
তোর জন্য মনঃগীড়। মকলেতে পায়। 
তোরে মারি ঘুচাইব সবার ব্যথায় ॥ 
পদাঘাতে চুর্ণ তব মস্তক করিব। 
তব নাশে যজ্ঞ পূজা সকলি হরিব ॥ 
এতেক ভর দির। তবে দৈত্য ভ্রুরমতি। 
করেতে করিয়া গদ। ধায় শীপ্রগতি ॥ 
ক্রোধেতে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়। 

৷ ক্রোধ বাক্য কহিবারে অতিশয় দড় ॥ 

| ভীষণ তোমর হাতে করি উত্তোলন। 
বরাহু অঙ্গেতে দৈত্য করে প্রহারণ ॥ 
রণবেশ হেরি ধরা ভয়ে কম্পমান। 

| হেরি হরি ধরণীর বিষ বয়ান ॥ 


ঠীর বধ]  ্ীমন্তাগবত। ৯৯৭ 
সমরের আশা ত্যজি করেন গমন। পশ্চাতে ছেরেন হরি ফিরায়ে নয়ন। 
দন্তেতে করিয়া ধরা স্থদূট ধারণ ॥ ভীমগদ। হস্তে আসি দিতির নন্দন ॥ 
অঙ্গে বাহিরায় কত ক্লা্ধরের ধার। ভীষণ ক্রোথেতে তার জুলিছে নয়ন । 
সমুদ্রে মিশিল নদী রুধির আকার ॥ প্রলয়ের বন্ধি যেন হয় প্রকাশন ॥ 
ধরারে সভীতা৷ হেরি নাহি করি রণ। নিদাঘের রবি বেন স্বলিয়।৷ গগনে । 
দন্তে ধরি ধরা হন জলে নিমগন ॥ জগতের জীবগণে দহিছে সঘনে ॥ 
দৈত্য ধায় ক্রোধভরে পশ্চাতে তাহার | ছুই কর গিরিবর সুমেরুর শির । 
ত্যাগ করে চোক। চোক নানা অস্ত্র ভার ॥ উদয় ও অস্তাচল যেন সে রবির ॥ 
কিছুতেই ব্যথিত নন সেই নারাধণ। তদুপরি গদা ধনু সহিত ভূষণ । 
সমুদ্র উপরে ধর! করেন স্থাপন ॥ শোভে যেন শৃঙ্গোপরি সরলের বন ॥ 
বীর্ধ্য হেরি হিরণ্যাক্ষে লাগে চমৎকার ।  বহিছে সঘনে শ্বাস প্রলয় পবন। 
বিধাত! করেন স্তব বিবিধ প্রকার ॥ কৃষ্ণবর্ণ রূপ তার ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥ 
সর্বব জীবাধার ধর। সাগর উপরে । দন্ত কড়মড় করি ঘুরায় নয়ন। 
ভাসিতে লাগিল সেই মহামায়া-ভরে ॥ কালমেঘে যেন উদ্ধা হয় প্রকাশন ॥ 
আধার শকতি দিয়ে সেই ভগবান । অঙ্গ আন্ফালন করি করে হুহুস্কার। 
সমুদ্র উপরি ধর! করেন স্থাপন ॥ অকালেতে বজাঘাত ভীষণ আকার ॥ 
ক্রোধে দৈত্য এড়ে অস্ত্র বিবিধ প্রকার। পশ্চাতে আন্বরী সেন! কে পারে গণিতে । 
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ভারে ভার ॥ কেহ কাট কেহ মার বলিছে গর্বেধতে ॥ 
খধিগণ স্তব করে বলি নারায়ণ । শত শত আসে ঝাঁকে করি বীরপণ| | 
ধর! স্চ্থ হয় ধরি হরির চরণ ॥ বিষুগ্ররে বধিতে আসে নির্ব্বোধ সে সেনা ॥ 


এতেক বলিয়া তবে মৈত্র ধষিবর। 

হিরণ্যাক্ষ বধ কথ। কম অতঃপর ॥ 

শুকদেব মুখে শুনে পাগুব রাজন। 

বরাহের লীল! কথ। আশ্চর্য্য বর্ণন ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত পৃথিবী উদ্ধার। 

যে শুনিবে বে শুনাবে পাইবে নিস্তার ॥ 
ইতি পৃথিবী উদ্ধার সমাপ্ু। 


অথ হিরণ্যাক্ষ বদ। 
মৈত্র কন শুন শুন বিছুর স্ধীর। 
হিরণ্যাক্ষ বধ কথ। করি মন স্থির ॥ 
পৃথিবী স্থাপিত করি জলের উপর । 
হেরিলেন চারিদিকে অতি শোভাকর ॥ 


ভীষণ রণের বেশ হেরি নারায়ণ । 
বরাহের রূপ ধরে আবিভূর্তি হন ॥ 
বধিবারে হিরণ্যাক্ষে করি দৃঢ়পণ। 
আরন্তেন হুহুস্কারে স্থভীষণ রণ ॥ 
গর্ববভরে দৈত্যপতি গদ। হাতে করি। 
ধাইয়া আইল যথ। দড়।ইয়। হরি ॥ 
বরাহ আকার দৈত্য পাইয়! সন্মুখে। 
অহঙ্কার করি গদা মারিলেক মুখে ॥ 
মুখোপরি দন্ত ছিল পর্বতের সম। 
ভাঙ্গিল তাহার গদা দৈত্যে লাগে ভ্রম ॥ 
অমর সমর দেখি বরাহ তখন। 
ক্রোধভরে রণাঙ্গনে হন আগ্তয়ান ॥ 
দস্তে লয়ে এক গদ। ধাইলেন হরি । 
চমকিত দৈত্য সেন। পরাক্রম হেরি ॥ 





২১৮... শ্বীমভাগ্ত। ......... [দৃতীর খ্ধ, 
দৈত্যোপরি গদ! হরি করিলা ক্ষেপণ। . | সবারে করয়ে দৈত্য সর্ববদা গীড়ন | 
অতি বলবান দৈত্য করিল দমন ॥ সকলের সুখ ধন করয়ে হরণ ॥ 

ছেনমতে স্থুরান্থরে ভীষণ সমর । তপ করি হেন বীর্ধ্য করেছে ধারণ। 
ক্রমেতে হইল যেন অতীব প্রখর ॥ তাই তুচ্ছ করি যুঝে সহ নারায়ণ ॥ 

আর বত অস্ত্র ছিল করিল প্রহার । ত্রিলোকের পতি তুমি বরাহ মূরতি। 
হরি তাহে ক্ষুব্ধ হ'য়ে করেন বিহার ॥ বাল্যক্রীড়া সম রণ কর মহামতি ॥ 


যত “দৈত্য সেন। সব হারিযা পলায়। 
প্রাণ-ভয়ে আর কেহ সমরে না যায় ॥ 
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি না যায় খণ্ডন । 
হিরণ্যাক্ষ রণে নাহি করে পলায়ন ॥ 
দৈত্য-সহ হরি রণ করেন ভীষণ । 
মহাবীর হিরণ্যাক্ করিল গর্জন ॥ 
সহজে নারেন হরি বধিতে তাহারে । 
হিরণ্যাক্ষ নাহি পারে হরি বধিবারে ॥ 
দৈত্য লেন! রণে ভঙ্গ দেখিয়ে পলায়। 
বরাহের ঈ্াতে কত জীবন হারায় ॥ 
মাতা পিতা বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন | 
রক্তআ্োত কারে অঙ্গে হয় গ্রবাহন ॥ 
কেহ ভগ্ন উরু হস্ত কেহ চক্ষু ক্ষত। 
কেহ আঘাতের ঘোরে হইয়াছে হত॥ 
একা হরি রূপে হয়ে বরাহ আকার। 
করেন অদ্ভুত রণ অতি চমৎকার ॥ 
ত্রিলোক কীপিল যুদ্ধে মত্ত নারায়ণ । 
আসিলেন প্রজাপতি হেরিবারে রণ ॥ 
সঙ্গে তার ধধিগণ বত দেবগণ। 
হিরণ্যাক্ষ ধাহাদের করিত গীড়ন ॥ 
সমরেতে ক্লান্ত বীর দিতির সন্তান । 
পরাভব ভবে অতি ভীত ক্রোধমন ॥ 
যুঝিছে হরির সহ বিচিত্র কৌশলে । 
কছ়ু শেল শূল আদি কভু বাহুবলে । 
নারায়ণ সহ রণ হেরি প্রজাপতি । 
প্রণমি চরণে করে তবে মহাস্ততি ॥ 
তুমি দেব সর্বশ্রেষ্ঠ সকলি তোমার । 
আছয়ে বতেক দেব স্বর্গের আগার ॥ 


ফণী পুচ্ছ যবে ধরে বালক হুজন। 
ফণ। ধরি ফণী কত করে আস্ফালন ॥ 
তেমতি দৈত্যের সহ কর তুমি রণ। 

| নিমিষে দৈত্যেরে তুমি করহ দলন ॥ 
আন্তুরী বেলাতে যত অঙ্গুরের দল। 
ধরে দৈত্যগণ সবে অতি মহাবল ॥ 
সেই ঘোর বেলা যেন সমাগত প্রায়। 
শীঘ্র বধ কর দুক্টে পরিয়ে উহা ॥ 
এইতো মব্যাঙ্চ যোগ সর্বব সময় । 
এই কালে হোক্‌ নাথ দেবকুল জয় ॥ 
নাশ হোক দুষ্ট দৈত্য শান্তির কারণ। 
পুলকে পুরুক ধরা আর ত্রিভূবন ॥ 
পতঙ্গ দাপের তেজ হেরিয়! নয়নে । 
মুগ্ধ হ'য়ে নাশে দেব আপন জীবনে ॥ 
তে্গতি ভীষণ দৈত্য মৃত্যু করি আশ। 
তব সহ রণস্থলে হয়েছে প্রকাশ ॥ 
এত শুনি নারায়ণ হ'লেন সত্বর। 
ক্রোধভরে দিতি-স্ুত ধরিল তোমর ॥ 
গদা ও তোমর পেয়ে কশ্টপ সম্ত।ন। 
ধাইয়া আইল নিতে বরাহের প্রাণ ॥ 
বরাহ ধাইয়া করে স্ভীষণ রণ। 
যত অস্ত্র কাটিলেন দৈত্যের ক্ষেপণ ॥ 
অস্ত্র কাট! গেল হরি দৈত্য চমৎকার 
নান। মতে করে রণ অতীব দুর্বার ॥ 
হরি নিজ হস্ত বলে করিয়া ধারণ। 
চক্রাঘাতে সব অস্ত্র করেন ধারণ ॥ 
তাহাতে হারিয়! দৈত্য লইল ত্রিশুল। 
রবিপম ভাতি তার বিপদ সম্কুল ॥ 


হেথা সুদর্শন করে যত মারা দূর । 
দৈত্য তত মায়৷ খেলে অতীব প্রচুর ॥ 
অবশেষে মায়! নাশে ন! হেরি উপায়। 
প্রাণ ভয়ে দৈত্যবর গর্জে উভরায় ॥ 
গজ্জিয়। গ্রাসিতে হরি করে আকিঞ্চন। 
মাযাবলে ক্রমে তা করিল গমন ॥ 
ইন্দ্র যথা বৃত্র বধ করেন কৌশলে । 
তেমতি বধিল! দৈত্যে নারায়ণ ছলে ॥ 
দৈত্য কর্ণমূলে হরি করিলা প্রহার। 
ঘুরিযা পড়িল দৈত্য করি হাহাকার ॥ 
বাহিরিল ছুই আঁখি চূর্ণ পদ কর। 
ভীষণ গর্জনে বিশ্ব কীপে থর থর ॥ 
হুত বল হয়ে দৈত্য ভূতলেতে পড়ে। 
রামরস্ত! তাঙ্গে যথা বৈশাখের ঝড়ে ॥ 


দীরক্ধ]া ..........ভ্রীমভাগবত। ..... . ... . ২৯৯. 
ত্রিশুল লইয়! দৈত্য করিল প্রহার । | দৈত্যেরে বিনাশ করি তবে নারায়ণ। 
সর্পের বিক্রম ঘা গরুড়ে প্রচার ॥ ত্যজিলেন রণ সঙ্জ। তুষ্ট দেবগণ ॥ 
ত্রিশুল খগুনে দৈত্য হরে ক্রোবমন। খষিদের সহ আসি তবে প্রজাপতি । 
মল্লবুদ্ধ তরে আসি দীড়ায় তখন ॥ করিলেন স্তবে তুষ্ট গোলোকের পতি ॥ 
তাহাতেও হারি দৈত্য ধরে নিজ মায়া। হিরণ্যাক্ষ প্রশংসিল সবে বিধিমতে | 
মায়াবলে ঢাকিল মে আপনার কাঁয়া ॥ হরির হস্তেতে মৃত্যু হইল যেমতে ॥ 
কখন বহিল বায়ু কু বিষণ! ধার নামে মুক্তি পা মহাপাপীজন। 
কখন হইল ঘন মেঘের গর্জন ॥ সমরে নাশিল দৈত্যে সেই নারায়ণ ॥ 
অস্থি বিষ্ঠ! স্বেদ রক্ত বরিষয়ে ঘন। মুক্তি তার সম্মুখেতে করি আগমন । 
মায়! হেরি চমকার হন নারায়ণ ॥ দৈত্যপতি ল'য়ে করে বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
মার মার কাট কাট করে রক্ষগণ। পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যত দেবগণ | 
রাক্ষসের হুড়াহুড়ি অতীব তীষণ ॥ নিজমুত্তি ধরিলেন তবে নারায়ণ ॥ 

এ হেন বিপদ হেরি তবে নারায়ণ । চারিদিকে ব্রহ্ম! আদি খষি দেবচয়। 
বধিবারে দৈত্যবরে লন নুদর্শন ॥ সম্মুখে নিহত দৈত্য ধরা "পরি রয় ॥ 
অব্যর্থ সন্ধান হেরি কীপে দেবগণ। হেন স্থানে নিজমুর্তি ধরি নারায়ণ। 
জননী দিতির প্রাণ কীপিলেক ঘন ॥ বৈকুষ্টপুরীতে হরি করেন গমন ॥ 
কীপিল দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন। এত কহি মৈত্র তবে বিছুরের প্রতি । 
রক্ত বাহিরিল আসি হ'তে যুগ স্তন ॥ নিস্তব্ধ হুইয়! রন তবে মহামতি ॥ 
স্বামীর বারত। সতী করিল স্মরণ । হরি প্রেমে সকাতরে বিছুর অন্তর | 
পুত্র অমঙ্গল দিতি করিল চিন্তন ॥ কাদিলেন প্রেমভরে আনন্দ অপার ॥ 


উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে সাযূজ্য লাভ পাইবে নিস্তার ॥ 
ইতি হিরণ্য/ক্ষ বধ সমাপ্ু | 


অথ লোক সৃষ্টি বর্ণন। 


হিরণ্যাক্ষ বধ কথা করিয়! শ্রবণ । 
শৌনক কহেন সূতে আনন্দিত মন ॥ 
কহ সুত কহ কিবা অপূর্বব সংবাদ । 
শুনিলে মিটিবে ঘাহে মনের বিষাদ ॥ 
পৃথিবী পাইয়া মনু হরিষ অন্তরে । 
প্রজা স্থষ্টি মন স্থুখে কত তাহে করে ॥ 


২২5 স্রীমস্ভাগবন্। 


আর এক কথা সূৃত স্থধাই তোমায়। 
হরিঘ্েষী হেরি জ্যেষ্ঠে যেই ত্যজি ঘায়। 
দ্বৈপায়নে জন্ম যার হরিপরারণ। 
বিশুদ্ধ অন্তরে করে তীর্ঘ পর্য্যটন ॥ 
সেইজন মৈত্র পেয়ে কুশীবর্ত পরে । 
জিজ্ঞাীসেন হরিকথ। কহু অতঃপরে ॥ 
বিছুর মৈত্রেয় উতে হরি পরারণ। 
শুনিলে তাদের কথ! পাপ বিমোচন ॥ 
অতএব কহ সৃত আনন্দের ভরে । 
মৈত্রেয় বিছুর বাণী মোদের গোচরে ॥ 
এত শুনি সুত তবে কহেন হরষে। 
নৈমিষ অয়ন শুন হরি প্রেমরসে ॥ 

যে প্রশ্ন করিল। খাষি মনু বিবরণ । 
বিছুর জিজ্ঞাসে তাহা মৈত্রের সদন ॥ 
দে কথা কহিব তবে শুন খাধিগণ | 
স্থপবিত্র হয় সেই মৈত্রেয় বচন ॥ 
পৃথিবী উদ্ধার আর হিরণ্যাক্ষ নাশ। 
বিছ্ুর প্রত্যেকে শুনে হরির আভাস ॥ 
মৈত্রের কহেন তবে আনন্দের ভরে । 
কহ খধি অতঃপর যাহ! হয় পরে ॥ 
কি নাজান তুমি খাবি সর্ববজ্ঞ ভুজন। 
প্রজাপতি স্থজি ব্রহ্মা কি করে সৃজন ॥ 
মর।চি প্রভৃতি বত খাষি প্রজাপতি । 
্বায়ন্তুব নামে মন্থু নকলের পতি ॥ 
কেমনেতে ইহাদের করেন স্থজন । 
সেই কথ! কহ খষি শুনিবারে মন ॥ 
এত শুনি মৈত্র তবে কহেন ভারতে। 
শুন বাছা যাহ! পারি কহিব সেমতে ॥ 
জীবের অদৃষ্ট যাহ। দৈব নাম ধরে। 
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ সে পরে ॥ 
তাহাতে মিলিত কাল ঈশরে বিলীন। 
প্রধানেতে দেয় ক্ষোভ স্থর্ভি সসীচিন ॥ 
প্রধানে ভ্রিগুণ সত্ব রজো তমো রয়। 
পূর্ব তিন মিলনেতে মহত্ত্ব হয় ॥ 
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| রজোগুণ প্রধানেতে মহতত্ব হ'লে। 
জীবের অদৃষটক্রমে তাহাতে মিলিলে ॥ 
অহং তত্ব নামে তাহা! ত্রিলিঙ্গস্ব পায়। 
তাহাতেই জীব ভ্রমি সর্বব প্রকাশয় ॥ 
শুন বিজ্ঞ ত্রিলিঙ্গের করিয়া বিচার । 
আকাশাদি পঞ্চভূত একলিঙ্গ তার ॥ 
শব্দাদি তন্মাত্রা হয় ত্রিলিঙ্গ নিশ্চয়। 
দেবপহ ইন্দ্রিযেতে তিন পূর্ণ হয় ॥ 
তিন এক রূপে থাকে কন্মীপর নয়। 
হৈন অন্তরূপে দৈব সবে প্রকাশয় ॥ 
প্রলয়ের জলোপরে সেই অণ্ড ভাদে। 
জীবশুন্য পদার্থ সে সর্বত্র প্রকাশে ॥ 
তদন্তে ঈশ্বর তাহে করি প্রবেশন | 
মহত বরষ সুখে করেন যাপন ॥ 
সর্বব জীবাশ্রয স্থান করিতে প্রকাশ । 
ঈশ্বর নাভিতে হয় পদ্বোর বিকাশ ॥ 
লোক পদ্ম তারে কহে ত্রিভুবনমগ | 
পন্মযোনি তদুপরি আবিভূতি হয় ॥ 
প্রারস্ত জীবের বুঝি সেই পদ্মাসন। 
করেন সকল সৃষ্টি আপন স্থজন ॥ 
আপনার ছারা হেরি অগ্রে পম্মাসন। 
পঞ্চপর্বব! অবিদ্যায় করেন স্থজন ॥ 
তম মোহ, মহামোহ, তিন স্থনিশ্চর | 
তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র এই পঞ্চ হয় ॥ 
তমে। হৈতে আত্ম দেহ করেন স্থজন | 
রাত্রি নামে খ্যাত তাহ। কহে জ্ঞানীজন ॥ 
ক্ষুবা ভৃষ্ণাতুক্ত তাহা! অতি তমোময়। 
ঘক্ষ রাক্ষসেতে অতি আনন্দিত হয় ॥ 
রাত্রিরে পাইয়া বক্ষ রক্ষবোনিময় | 
ক্ষুধায় তৃষ্ণা অতি ব্যাকুলিত হয় ॥ 
ব্যাকুল হইয়া মনে উন্মন্ত অন্তরে । 
ব্রহ্মারেই ভক্ষিবারে পরে আশা করে ॥ 
বিপদ হেরিয়৷ ব্রহ্ম! ফাঁপরে পড়িল। 
কতমত তাহাদের সুশান্ত করিল ॥ 


তীয় স্ন্ধ] ্ীমন্ভাগৰভ। 00৯৯ 
হইতে ব্রহ্মার প্রভা বিদ্যার প্রকাশ। | কে বলে কেন তুমি হেয় ললনে। 
মহাশক্তি জ্ঞানময় সর্বত্র আভাস ॥ ৷ রূপেতে দহিছে সব কামের পড়নে ॥ 
তাহাতেই স্থষ্ট হন ঘত দেবগণ। 1 আর জন বলে ধন্যা তু'মহে রূপদী। 
দিবাই তাহার নাম কহে জ্ঞানীজন ॥ ' নকলের চিন্ত হরি ক্রাড়া কর বসি ॥ 

জঘন হইতে ব্রহ্মা স্থজেন অস্থুর | ৷ এইরূপে মুগ্ধ ভাবে কহিয়৷ বচন। 
কামাশক্ত হয় তারা মৈথুনে প্রচুর ॥ ৷ নারীভাবে অগ্তরের! করিল গ্রহণ ॥ 

অস্থুর হইলে স্ৰ্ট অতি কামময়। | তাহাতে হইল মুগ্ধ অন্ুরের দল। 

মৈথুনের লাগি ব্রন্ষে ধরিবারে ধায় ॥ ' সন্ধ্যার লোভেতে ভুলি হয় হত বল॥ 


ভীমণ বিপদ হেরি কমল আপন । 

স্্রীহরি সমীপে ত্বরা করেন গগন ॥ 

কর বুড়ি হরি পাশে কহেন বচন। 

রক্ষ। কর হরি ঘোরে বিপর ভগ্জন ॥ 
স্কজিলাম গ্রজ। প্রহ তোমার আজ্ঞায়। 
পাপময় প্রজ। জশ্মি বিনাশে আমায় ॥ 
অতি কামাতুর হয়ে মৈথুন প্রয়াসে । 
উপায় না হেরি মোরে আক্রমিতে আসে 
কর দয়! প্রভু মোরে রাখিতে আমার । 
দাও আনি সেই বস্ত্র যাহ! সবে চায় ॥ 
কামপূর্ণ হয় বাহে এমন শরীর 

বা হয় করহ গ্রভু আপনিই স্থির ॥ 

হেন কথা শুনি তবে শ্রীমধুসুদন | 
কহিলেন এক নারী করহ হৃজন ॥ 
গঠিলেন ব্রহ্মা এক নারী সুগঠনে । 
কামোন্মন্তা শচঞ্চল উভয় লোচনে ॥ 
চুল ঢুদু আখি যার কটাক্ষ ক্ষেপণ। 
সৃন্ষ কটী নিতম্বেতে কাক্ধী স্থুশোভন ॥ 
উন্নত ঘুগল স্তন চরণ সুন্দর | 

মুক্তা জিনিয়া দন্ত বাক্য মনোহর ॥ 
নীল মেঘ সম শোভা সে অঙ্গের জ্যোতি । 
অন্থুরে নেহারি রূপ উঠিলেক মাতি ॥ 
সন্ধ্যা তার নাম হয় সর্বব মনোহর । 
অন্থর হইল মুগ্ধ কম্পিত অস্তর ॥ 

কেহ বলে হে স্থন্দরী ! কিবা পরিচয় । 
কার নারী কিবা আশ! কহুত নিশ্চয় ॥ 


: সৌন্দধ্য হইতে ব্রহ্ম। করেন স্জন। 
 ঘতেক গন্ধবর্ব আর অপ্দরারগণ ॥ 

: কান্তি হ'তে স্থজিলেন জ্যোতন্সা বারে কয়। 
। নারীরূপে গন্ধবেরবরা তাহারেই পায় ॥ 


ব্রহ্মার আলন্য হতে হইল স্থজন | 


' উলঙ্গ সে পিশাচাদি আর ভূতগণ ॥ 


ভাষণ সুতেরে হেরি তবে পন্মাসন | 


ভীতমনে করিলেন নেত্র নিমীলন ॥ 
হেনকাঁলে সেইরপ ব্রদ্ধাতে হইল। 
জুম্তন! নামেতে নারী তাহে প্রকাশিল ॥ 
জুন্তনাকে পিণাচাদি করিল গ্রহণ । 
ভূম্তনাথ সহ মিলি যত ভূতগণ ॥ 

ইন্ছরিয় বিরেদ হ'লে অবপাদ হয়। 

তাই তে জগতে তারে সবে নিদ্রা কয় ॥ 
ইন্দ্িয বিক্লেদ হেতু উচ্ছিষ্ট শরীর। 
ভ্রান্তি ও মন্ততা তায় কহে বত বার ॥ 
নিদ্রা, জ্ভ্তা, ভ্রান্তি ও মন্তত। এই চারি। 
ভূত ও পিশাচগণ লইল বিচারি ॥ 
সমধিক বলে হরি তবে পন্মাসন | 
অদৃশ্য রূপেতে প্রজ। করেন স্থজন ॥ 
লেইরূপে নার।গণ আর পিতৃগণ | 

একে একে ব্রঙ্ম। তবে করেন সৃজন ॥ 
দানের কারণ হয় নিমিত্ত শরীর | 
অদৃশ্য থাকেন আর সাধ্য পিতৃ ধীর ॥ 
হেতু ভূত দেহ সাধ্য আর পিতৃগণ | 


| করিলেন ব্রহ্মার সে অদৃশ্যে গ্রহণ ॥ 


২২২ 
ধার আছে ধর্মজ্ঞান সেই পূজে সবে। 
হব্য কর্য দিয়া যজ্জে শ্রান্ধাদি বৈভবে ॥ 
পুনশ্চ অদৃশ্য ব্রহ্মা করেন স্জন | 
যত বিদ্ভাধর আর যত সিদ্ধগণ ॥ 
অন্তদ্ধান নামে দেহ করেন প্রদান। 
তাহে তুষ্ট হযে সবে হয় তিরোধান ॥ 
প্রতিবিম্ব মধ্যে দিয়া আত্মা! আপনার । 
কিন্নর ও কিংপুরুষ করেন প্রচার ॥ 
স্থট হ'য়ে তবে সেই কিন্নরের দল। 
গ্রহণ করিল বিদ্ধ ব্রহ্মার সকল ॥ 
প্রাতে হরিলীল! হেরি হরষ অন্তরে । 
গাহিয়া বেড়ায় সবে আনন্দের ভরে ॥ 
এত সৃষ্টি করি ব্রন্ধ। হ'য়ে প্রসারণ । 
পদাদি সকল ব্যাপি করেন শরন ॥ 
যেমতে হইল স্থ্্ি রহিল তেমন। 
কোনমতে কোন স্থষ্টি ন। হয় বর্ধন ॥ 
স্ষ্টি নাহি বৃদ্ধি হেরি কমল আসন । 
একান্তে বসিয়া করে ভীষণ চিন্তন ॥ 
ভোগবুক্ত দেহ তাহে হইল স্থজন। 
ক্রোধনাম হয় তার রিপুর কারণ ॥ 
ক্রোধরূপী দেহ হ'তে ক্লেদ হ'লো চ্যুত। 
তাহাতে জন্মিল সর্প অত।ব অদ্ভুত ॥ 
এই সর্প অতি জ্রুর নান! নাম ধরে। 
সর্প নামপদাদির আকুঞ্ণন তরে ॥ 
খলমতি বলি জ্রুর কহে তাহে সবে। 
অতি বেগ হেতু নাগ নাম তার ভবে ॥ 
ভোগধুক্ত বলি তারে সবে ভোগী কয়। 
বিস্তীর্ণ কন্ধর শিরে ফণ। ঘবে হয় ॥ 
হেনমতে নান। স্থষ্টি করি পল্মানন। 
কৃতকাধ্য আপনারে করেন মনন ॥ 
মন'হতে লোকাত।ত মনুর জন । 
তাহে ব্রহ্ম! নিজ দেহ করেন অর্পণ ॥ 
ব্রহ্ম দেহ হ্য় মনু পুরুষ আকার । 
দেব্গণ ইহা! দেখি মানে চমৎকার ॥ 


ীমস্তাগবত। 


[তৃতীয় ৮ 


পুরুষ হইলে স্থষ্ি ক্রিয়া হবে ভবে। 
হবি পাব সকলেতে বজ্র বৈভবে ॥ 
স্যজিয়া প্রথমে মনু কমল-আসন। 
তপ বিস্তা সমাধিতে হন নিমগন ॥ 
তপোবলে করি ব্রহ্মা' আপনার মত। 
স্থজিলেন সপ্ত খষি বিজ্ঞান মণ্ডিত ॥ 
যোগ আদি সপ্ত অঙ্গ ছিল আপনার । 
দিলেন খধিরে ব্রহ্মা করিতে আকার ॥ 
এইরূপে জগতের হুইল প্রকাশ । 
শুনহ বিদুর বৎস বেদের আভান ॥ 
সুত মুখে এত শুনি শৌনক সৃজন । 
হরি প্রতি আপনার সার করে মন ॥ 
এক মনে যেই শুনে স্থষ্টি বিবরণ । 
সহজে বিনাশ তার হয় পাঁপগণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত এই ভাগবত । 
আম্বাদন কর সাধু নিজ সাধ্যমত ॥ 

ইতি লোক সমষ্টি বর্ণন। সমাপ্ত । 


অথ প্রজাপতি কর্দমের প্রতি বিঝুর বর দান। 

সৃত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন । 
অপূর্ব শুকের বাণী মুক্তি পরায়ণ ॥ 
কহিছেন শুক আগে পা নরবর | 
মৈত্রেয় বিছুর বাণী অতি জ্ঞানকর ॥ 
সেই কথ! শুন সবে হয়ে একমন। 
শুনিয়। পাইবে জ্ঞান তাহে মুক্তিধন ॥ 
পূর্ববকথ। শুনি তবে কহেন বিছুর। 
শুনিলাম খষিবর স্ষ্টির প্রচুর ॥ 
আর এক কথা খধি জিজ্ঞাপি তোমায় । 
যেমতে প্রজার বৃদ্ধি কহু মহাশয় ॥ 
মৈথুনেতে প্রজা বৃদ্ধি মন্বন্তরে হয়। 
সেই মন্ুবংশ কথ। যেমতে রচয় ॥ 
কহ কহ সেই বানী জ্ঞানী ভগবান । 
শুনিলে হুম্থির হবে এ তাপিত প্রাণ ॥ 


_ছটীর সন) 
্বায়ন্তুব নামে মনু শুনেছি শ্রবণে। 
সপ্তদ্বীপা বন্ু রক্ষা করে নিজগুণে ॥ 
প্রিযব্রত উত্তানপাদ দুইটি তনয়। 
দেবছুতি নামে কন্। যার ক্রমে হয় ॥ 
যেমতে করিল রাজ্য পুজ্র ছুইজন। 
কর একে একে খষি সে কথা বর্ণন ॥ 
প্রজাপতি কর্দমেরে করে কন্যাদান। 
আগে কহ সেই কথ! মোরে ভগবান ॥ 
অতি যোগী সে কর্দম লইয়া কামিনী । 
কতবিধ পুত্র কন্যা! উৎপাদেন মুনি ॥ 
দক্ষ, কুচি নামে আর ব্রহ্ধাপুত্র রয়। 
মানবী কামিনী তার! লন মহাশয় ॥ 
কামিনী লইয়! ভূত স্থজেন কিমতে। 
কহ খষি সে সংবাদ হরধিত চিতে ॥ 
এই কথা শুনি মৈত্র হৃষ্ট হয়ে মনে। 
আরম্ভেন পূর্ববকথ। মিষ্ট সম্ভাষণে ॥ 
শুনহ বিছুর আগে কর্দমের কথা । 
শুনিলে ঘুচিবে তব সংশয় সর্ববথ। ॥ 
আগেতে বলেছি বাছা করহ ম্মরণ। 
পুক্রগণে চতুণ্নুখ কহে যে বচন ॥ 
কর্দমাদি পুভ্রে ডাকি কমল-লোচন। 
কহিলেন সবে কর প্রজার স্জন ॥ 
ব্রহ্মামুখে হেন বাণী কর্দম শুনিয়া। 
সরস্বতী তীরে যান সত্বরে ধাইয়। ॥ 
কামনা করিয়া মনে প্রজার কারণ। 
অযুত বদর তপ করে তপোধন ॥ 
ক্রমে তপস্তাতে তার ভক্তি হলে স্থির। 
বরদাত! হরিলাভ করিলেন ধীর ॥ 
তপন্ত। সংযোগে হরি লাত করি মুনি। 
আনন্দে উন্মত্ত হন ব্রহ্মপদ শুনি ॥ 
দেইকালে সত্যবুগ হইল উদয়। 

প্রসন্ন হ'লেন তারে হরি সে সময় ॥ 
শব্দ, বেদ, ব্রহ্ম মুর্তি করিয়া ধারণ। 
যান হরি মুনি পাশ দিতে দরশন ॥ 


, জ্ীমভীগৰত। ২২৩ 
| মুনির সমীপে হরি হইয়া প্রকাশ। 


দেখালেন'আপনার বিচিত্র আভাদ ॥ 
কিবা তেজোময় তনু যেমত তপন। 
শ্বেতোৎপল পদ্মমালা কণ্ঠেতে শোভন ॥ 
কুঞ্চিত কুম্তল ঘোর ব্দনের পাশে। 
মব্ঘন যেন'ধীর শশী স্্ধা আশে ॥ 
মন্তকে কিরীট শোভে নবরত্বময়। 
কর্ণেতে কুগুল হস্তে শঙ্খ চতুষটয় ॥ 
কটাক্ষে জীবে হাসি কৌস্তত প্রচার । 
বক্ষেতে সম্পদ লক্ষী কিবা শোভাগার ॥ 
উভয় চরণযুগ গরুড় উপর। 

হেনরূপে সে কর্দম করেন গোচর ॥ 
হরিরে নেহারে মনে কর্দম সুজন | 
করঘোড়ে করে স্তব স্থমিষউ বচন ॥ 
প্রনমিন্থ নারায়ণ চরণে তোমার । 

কে পারে বণিতে তব গুণের আধার ॥ 
জন্ম জন্ম যোগীগণ যে চরণ আশে । 
মহাযোগে তপন্তাতে শরীর বিনাশে ॥ 
যে চরণ কূপাভরে আসি নারায়ণ । 
দেখালেন স্বপ্ং হরি পবিত্র বদন ॥ 
পাগী বদি ও চরণ করিয়। সেবন। 
কম্মফলে করে যদি নরক দর্শন ॥ 
নরকান্তে হয় তার লাভ বুগ্মপন। 
কল্পবৃক্ষ তুমি হরি বিপদ সম্পদ ॥ 
এমন যে কালচন্র ব্রহ্মরূপ রথে। 
সংবহসর চক্র ফেরে সদা নিজপথে ॥ 
অবাধে করিছে সর্বব আয়ুর হরণ। 

তব ভক্তজন আয়ু ন। করে গ্রহণ ॥ 
তব সম ধন হরি কোথার আছয়। 
অমূল্য রতন তুমি সব বিশ্বময় ॥ 
তোমাতে হইলে জ্ঞান কর্ম হয় দূর। 
জন্ম মৃত্য. আর নহে জীবের প্রচুর ॥ 
যেইজন ভক্তিভাবে উপাসে চরণ । 
পূর্ণ করে আশ। তার হরি সেইক্ষণ ॥ 


২২৪ ৮ ূ 
ঢুরাশা ক'রেছি এক হরি নিজ মনে । 
সেই হেতু মগ্ন আছি এই তপাদনে ॥ 
পিতা আজ্ঞা দিলা দেব আমার উপর। 
প্রজা স্ষ্টি কর পুণ্র হ'য়ে ক্রিয়াপর ॥ 
ভা্য। বিন। কিসে প্রজ। হইবে স্জন । 
সেই হেতু করিয়াছি পরিণয়ে মন ॥ 
ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ যে হয়। 
হেন গুণ যে নারীতে আছে সমুদয় ॥ 
তাহারে করিব বিভ1 করিষাছি মন। 
সেই বর দাও প্রভু এই আকিঞ্চন ॥ 
তপন্যায় ষেই হেরে তোমার চরণ। 
অলভ্য সংসারে তার কিবা নারারণ ॥ 
পূরাও কামন। মম নারী কর দান। 
পিতৃ আজ্ঞ। রক্ষ। হোক্‌ এই অনুমান ॥ 
এ হেন কামন। করি করি নমস্কার । 
পূর্ণ কর মগ আশা সর্বববিশ্বাধার ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। 
কহিলেন হাসি হাসি চাহি তপোধন ॥ 
যে জন করিলে তপ লভিতে আমায়। 
পূর্ণ হবে মনক্কাম কহিম্ন তোমার ॥ 
এক মনে ঘেইজন মোরে পূজ| করে। 
নিচ্ধল কামন। তার ন। হয় সংসারে ॥ 
প্রজীগণ অধিপতি মম পরায়ম। 
ব্রহ্মবর্ত রাজধানী সে মনু রাজন ॥ 
সপ্তদ্বীপা বন্থমতী করেন শাসন। 
তার এক কন্যা! আছে অতি হ্থশোভন ॥ 
তিন গুণে গুণবতী বয়সে ঘুবতী। 
উপবুক্ত পাত্রে পিত। দিবেন সন্ভতি ॥ 
শতরূপ| নামে হয মহিবী তাহার । 
রূপে অনুপম! তুলন! নাহিক তার ॥ 
পরশ্ব যে রাণী সহ হেথায় রাজন। 
কন্তা সহ তার খষি হবে আগমন ॥ 
দেবছুতি নামে কন্ঠ। সর্বব গুণবতী। 
দেখিয়া তোমায় তার উপযুক্ত পতি ॥ 


্রীমস্ভাগবত।.. 





ঠা... [তৃতীয় 
অচিরাৎ সেই কম্। করিয়া অর্পণ | 
কৃতার্থ স্কইবে রাজ৷ সত্য বিবরণ ॥ 

নয়টি সম্ভান হবে তোমার গরসে। 

সপ্তধি করিবে বিভা তাদের হরষে ॥ 


; করিয়া সম্যাস ত্যাগ গৃহে হও রতি। 


কর্মফল মোরে খাঘি দিবে দিন রাতি ॥ 
অবশেষে তুমি আমি সহিত জগত । 
এই তিন হয় এক ভাবিবে এমত ॥ 
এমনে হুইলে শুদ্ধ তোমার অন্তর । 
তব পত্বী গর্ভে আমি লব জন্মীস্তর ॥ 
অংশেতে জন্মিয়। হব তোমার সন্তান। 


, তন্থ শাস্ত্র এ জগতে করিব বিধান ॥ 

' হেন আঙ্ঞ। করি হরি গেলেন স্বন্থানে। 
' স্থির নেত্রে খষি রন চাহি প্থপানে ॥ 
সরস্বতী নদী তীরে বিষ সরোবর ৷ 

: প্রজাপতি হরি তথা হথেন গোচর ॥ 


ঈশ্বর গমন পরে সেই প্রজাপতি । 

নারী লাগি উৎকপ্ঠিত হইলেন অতি ॥ 
হরির আজ্ঞায় তবে ছুই দিন রয়। 

যে দিন আসিবে রাজ। মন্ত মহাশর ॥ 
এতেক কহিল। বদি মৈত্রেয় স্তমতি | 
শুনিয়। বির হন হরবিত অতি ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে পাগীর নষ্ট হত পাপ ভার ॥ 

ইতি প্রঙ্গাপতি কর্দমে্ন প্রতি বিক্লুর বরদান সমাপ্ত। 


স্বথ ক্দমের সহিত দেবস্ুতির বিবাহ। 
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিছুরের প্রতি । 
কর্দমের বিভ। কথ। শুন মহামতি ॥ 
হ'লে। ক্রমে ক্রমে ছুইদিন অবদান । 
পৃথিবী ভ্রমিতে মনু করেন প্রচ্থান ॥ 
শতরূপ। সঙ্গে তীর কন্যা! দেবস্ৃতি। 
সুবর্ণ রথেতে চাপি উদ্ধীবায়ু গতি ॥ 


তীয় দ্ধ] জ্রীমস্তাগবত। 

ক্রমে উপনীত রাজা সরস্বতী তীর। | মুর মেলিয়ে শিখি করয়ে নর্ভন। 
পুণ্যআোত সঙ্গে যার বছে সদা নীর ॥ । চক্রবাক চক্রবাকী কোথাও খিলন ॥ 
তথা হ'তে যান রাজা বিন্দু সরোবর । সারস সরদ ভাবে সারোবরে রয়। 

কদম আশ্রম যথা অতি মনোহর ॥ । বৎস সহ গাভী শ্রেণী তীরে বিহরয় ॥ 
শুনহ বিছ্ুর এক বাণী মনোহর । ' বুষেতে সিংহেতে খেলে অতি চমৎকার । 
বেমতে হুইল নাম বিন্দু সরোবর ॥ ৷ শার্দুল মেষেতে করে একত্রে আহার ॥ 
অযুত বরম তপে কর্দম সুজন । । নাহি হি নাহি ছেস সদ। শাস্তিয়। 


হরি লাগি করেছিল কষ্ট উপার্জন ॥ 
তপন্ায় পরিতুষ্ট হয়ে দয়াময়। 
আমিলেন হুব্ট মনে খষির আলয় ॥ 
কর্দমের তপ হেরি হন চমণকার। 
কত কষ্ট তার জন্য করে ব্যবহার ॥ 
তপোবলে ভীম-তক্তি করি দরশন। 
অন্তরে ব্যথিত হ'য়ে নিজে নারায়ণ ॥ 
ন্নেহেতে আকুল হন চক্ষে বহে নীর। 
সেই নীরে সরোবর ক্রমে বহে ধীর ॥ 
হরির নযন বিন্দু প্তন কারণ । 

বিন্দু সরোবর নাম কহে মহাজন ॥ 
সরন্ব্তী এক অংশে সেই সরোবর । 
অদ্মত তাহার জল সবার গোচর ॥ 
মুনি খমি দেবগণ সেবা করে তার। 
জীবের পরম বস্ত হয় জল ঘার ॥ 

সেই সরোবর তীরে কর্দম আশ্রয় । 
হেরিলে ঘুচিলে বায় জীবনের ভয় ॥ 
কত শত বৃক্ষলতা কত ম্বগচয়। 
কতবিধ শাখা-দল বর্ণন না হয় ॥ 

ছয় খু বর্তমান ধষির আশ্রমে । 
নিশা দিবা সমভাগে হয় ক্রমে ক্রমে ॥ 
ফলভরে অবনত বৃক্ষলতা-রাশি। 
পুষ্পেতে শোভিত কুঞ্জ সৌরভ প্রকাশি ॥ 
কোকিল কুহরে ডালে আর পাখীগণ। 
প্রকৃতির শোভা পেয়ে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কনক কেতকী ফুটে কভু বা কমল। 
ভ্রমে পড়ি উড়ি যায় ভ্রমরের দল। 


. নাহি গীড়া নাহি দুঃখ সদা ভখোদয় ॥ 
. মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে অবিরত । 
| কুস্থমের পরিমলে সদা স্থরভিত ॥ 
! তেজেতে তপন তনু সহ শতরূপা। 
. সঙ্গে দেবসুতি সদ! লক্ষী অনুরূপা! ॥ 
| প্রবেশেন সে আশ্রমে রাখি দুরে রথ। 
৷ নব-কিশলয়ে মাখা যেন সেই পথ ॥ 
: চামরী আসিয়া করে চামর ব্যজন। 
রাক্তার স্বাগত গান গাহে পাখাগণ ॥ 
: কুস্ত সম হস্ত কুস্ত রহে সারি সারি। 
। তাহা ধরি গজ রহে আনন্দে বিহারি ॥ 
' মলয় বহিয়া মন্দ শ্রম করে দুর। 
বৃক্ষের মুকুল শিরে হয স্তপ্রচুর ॥ 
হেন পথে করি রাজ। কুটারে আবেশ। 
. তাহ। যেন সুব্যচন্্র একত্রে প্রবেশ ॥ 


 কুটারে হেরেন রাজা তপে মুনিবর | 
 ঘেন পৃণিমার চাদ মেঘের ধুসর ॥ 


সমাধিতে বিমুদিত উভয় নয়ন । 
তথাপি ন। হ্রাস হয় রূপের শোভন ॥ 
অতি উগ্রতেজ| খাষি হন প্রজাপতি । 
গ্রজ। লাগি মহাকার্য্যে তপস্তায় ব্রতী ॥ 
অত্যুজ্জবল তনু কান্তি ধুমেতে ধূসর | 
সংস্কার বিহীন মণি হেন হীনকর ॥ 
চীরবাস পরিধান কমল-নয়ন। 

বয়স নবীন কিন্তু জট! বিভূষণ ॥ 
হেনরূপ হেরি রাজ। হ'য়ে বিমোহিত। 
প্রণাম করিতে হন সম্মুখে পতিত ॥ 


টি 
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কন্। পত্ধী সহ রাজ। হইয়া প্রণত। | হেরি তোম। খঘিবর নাশিল সংশয়। 
রুতাঞ্জলি হ'য়ে রন মুনির সাক্ষাত ॥ অদৃষ্ট সবার তুমি দুষ্ট মগ হয় ॥ 
প্রণামে তাঙ্গিল ধ্যান উঠি মুনিবর। বনু পুণ্য করেছিনু বিষ্ুর সকাশ। 
'আঁশীর্ববীদ করিলেন রাজারে বিস্তর ॥ তেই হইলেন প্রভু আমাতে প্রকাশ ॥ 
পড়িল মুনির মনে বিষুর বচন। | বড় আশা করি খধি মম আগমন । 

যে কারণে নৃপতির তথা আগমন ॥ জি বরিভাং 
যখোচিত করি মুনি অতিথি সৎকার  : প্রিষ্্রত তগ্নী হয় আমার দুহিতা। 
কহেন মধুর বাণী অতি চমতকার ॥ ইচ্ছ। বড় তুমি তারে কর বিবাহিতা ॥ 
খধি কন শুন শুন ওহে নরপতি। বয়স যৌবন তার অতি রূপবতী । 
পৃথিবী বিহার তব মাত্র সাধূগতি ॥ শীলে গুণে আচরণে অতি পুণ্যবতী ॥ 
ভ্রমিয়া বেড়াও সাধু রক্ষার কারণ। শুনিয়া নারদ মুখে গুণ আপনার । 
বির পালন-শক্তি তুমি হে রাজন॥ ইচ্ছিয়াছে কণ্ঠে তব দিতে মাল্যভার ॥ 
চন্দ দূ্ধ্যাদির সম করহু পালন। ছিজ শ্রেষ্ঠ তৃমি হও সর্ব জ্ঞানাধার। 
বিষুঃর স্বরূপ তুমি প্রণামি সৃজন ॥ গ্রহণ করহ তায় এ ইচ্ছা আমার ॥ 
ধর্মারক্ষা হেতু হুয় তব নৃপ ভার। শ্রদ্ধা গছ করি আমি তোমা কন্যা দান। 


ধনুর্ববাণ হস্তে তাহ! করহ আচার ॥ 
ঘা হয় উদ্দেশ্ট রাজ। করহ প্রকাশ। 
পূর্ণ হবে মম কাছে আপনার আশ ॥ 
হেন কথ! বলি খষি হইলেন স্থির | 
অতঃপর কহে কথা বচন গভীর ॥ 
শ্রেষ্ঠের উচিত দেখাইতে নিজে হীন । 
সেই হেতু মোরে শ্রেষ্ঠ বলিছ প্রবীণ ॥ 
লইয়া আপন আত্মা কমল আগন। 
করিলেন তোম! সবে আপনি স্থজন ॥ 
বেদ বিদ্যা তপোবুক্ত হও তোমা সবে। 
ব্রাহ্মণ নামেতে হও এই মায়া ভবে ॥ 
ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার অঙ্গ ব্রাহ্মণ হাদয়। 
সেই হেতু তব সেবা উচিত যে হয ॥ 
বদিও ক্ষজ্রিয আমি সেবক আপন। 
বিষ্লুই সবার রক্ষী জানিবে সুজন ॥ 
ষে কর্ম করিয়া! প্রভু কর তপাচার। 
আশ্চর্য্য হইনু হেরি সে হেন ব্যাভার ॥ 
প্রথমে আমারে বিষু যে কহেন ধর্ম । 
সংশয় আছিল কহু বুঝি তার মন্ত্র ॥ 


দোষ থাকে তাহে যদি কর প্রত্যাখ্যান ॥ 
উপস্থিত প্রাপ্ত বস্ত যে করে ছেলন। 

, ছংখ তার ভাগ্যে ঘটে যশ বিনাশন ॥ 
আছে খধি বিবাহেতে ইচ্ছা আপনার । 
তেই আনিরাছি এই ছুহিতা আমার ॥ 

| নিরবধি ব্রহ্মচর্্য নহে আপনার । 

: ব্রত সমপিয়। ভার্ধ্যা কর স্বীকার ॥ 
এত কহি রাজ। তবে হইলেন স্থির । 

, আনন্দে কহেন খাষি বচন গভীর ॥ 

! আপনার আজ্ঞ। রাজ। করিন্ু পালন। 
আদত্ত। এ কন্যা তর করিনু গ্রহণ ॥ 
যে অঙ্গের শোভা হেরি ভূষ| লজ্জ। পায়। 
হেন কান্তি মতি কন্ঠা কেবা! নাহি চায় ॥ 
নৃপুরেতে বিভূষিত শব্দিত চরণ। 
নেহারি যে রূপ হয় মোহিত মদন ॥ 
সে ধনি আপনি আসি করে মাল্যদান। 
তাহারে ন! লয় হৃদে কেবা সে বিদ্বান ॥ 
যে জন ন! সেবে রাজ। তোমার চরণ | 
উত্তানের ভম্নী কি সে পায় দরশন ॥ 


তীয় স্বন্ধ ] টির 
সেই নিধি আনি রাজ। করিতেছ দান। 
কেন না লইব আমি. হইয়া! বিদ্বান ॥ 
এক কথা আছে রাজ! বলিছে তোমায়। 
করিব তোমার কগ্! বিবাহ নিষ্চয় ॥ -. 
আমি খষি জান রাজ। নহি গৃহাচারী। 
সেই হেতু খষিধন্্ম ভুলিতে ন! পারি ॥ 
যে অবধি কন্তা-গর্ভে ন। হবে সম্ভান। 
তদবধি রব তব কন্ত| বি্যামান ॥ 
পরমহংসের ব্রতে পরে যাব বনে। 

এ প্রতিজ্ঞ আছে রাজ। এ অধীন মনে ॥ 
এত কহি খষি করে বিষ্দরে স্মরণ । : 
সাক্ষী হ'তে বিভাস্থলে শীমধুনূদন॥ 
তোমাতে উৎপন্ন বিশ্ব বিশ্বের পালন। 
তুমি সাক্ষী হও দেব এই আকিঞ্চন ॥ 
অন্তরে করেন খধি ব্রহ্মারে চিন্তন ৷ 
জগতের সৃষ্টিকর্তা কমল আসন ॥ 
সমাপিয়া কৃত্য খাষি স্থম্মিত বদনে। 
চাহিলেন মনু-কন্তা৷ দেবহুতি পানে ॥ 
কার্দমে হেরিয়া কন্য। হয়েন বিহ্বল। 
কর্দম কন্যার রূপে হয়েন চঞ্চল ॥ 
উভয়ে বিকার হেরি আপনি রাজন। 
রাণী সহ করিলেন কন্যা সমর্পণ ॥ 

নব দম্পতীরে রাণী দেন বহু ধন। 
যৌতুক স্বরূপ দেয় বিবিধ রতন ॥ 
এমতে হুইল বিভ। ক্রমে সমাপন । 
কন্যাদায় হ'তে রাজ। এবে মুক্ত হন ॥ 
বিদায়ের কালে কন্ঠ! বিরহে কাতর। 
রাজ! রাণী হইলেন ব্যাকুল অন্তর ॥ 
আনন্দ বিষাদভরে অশ্রু প্রবাহ। 
নিবারিল কথঞ্চিত হৃদয়ের দাহ ॥ 
রাণীরে লইয়া! রাজ। মুনিরে সম্ভাষি। 
রথে চাপি উত্তরেন নিজ রাজ্যে আসি ॥ 
রহ্ধাবর্ত নান স্থান হুপবিত্র হয়। 
বরাহ রূপেতে প্রভু বথায় উদয় ॥ 


স্্রীস্ভাগধত। ২২৭ 


অতি পুখ্যবান রাজ। সেই রাজধানী । 
সুখেতে কাটান কাল লয়ে নিজ রাণী ॥ 
হরিপরায়ণ রাজ। মনু মহাশয়। 
নাহি কোন ছুঃখ কত সহিবারে হয় ॥ 
এক মন্বস্তর কাল একাতরে যুগ। 
বাহ্থদেৰ স্মরণেতে করেন সম্ভোগ ॥ 
মানবের বর্ণ ধন্ম মুনিগণ পাশ। 
আপনি করেন মনু কৃপায় প্রকাশ ॥ 
অস্ভুত চরিত্র তার আদি মনুরাজ। 
শুনিলে পবিত্র হয় মানব সমাজ ॥ 
এতেক বণিনু ক্ষত! মনুর চরিত। 
শুনিয়। সন্ত হবে পাবে হৃদে প্রীত ॥ 
এবে শুন কর্দমের কিছু পরিচয় । 
যেমতে কাটান কাল করি পরিণয় ॥ 
দেবস্ুতি গুণবতী মনুর কুমারী । 
শুনহ সমৃদ্ধি তার অতি লাধ্বী নারী ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথ! সার। 
কর্দিমের বিভা আর মনু সমাচার ॥ 
পাপী যদি শুনে তার পাপ হয় ক্ষয়।. 
অতি পুণ্যময় কথ! ভাগবতময় ॥ 
এই কথ! যেই শুনে পাপ হয় নাশ। 
অস্তিমকালেতে হয় তার ব্বর্গবাস ॥ 
ইতি কর্দমের বাহ্‌ বর্ণন সমাপ্ত । 


অথ কর্দামের সহিত দেবহুতির পবিত্র বিহার । 

সৃত কহে শৌনকেরে শুনহ হুজন। 
ভাগবতাম্বত বাণী শুকের বচন ॥ 
সন্বোধি রাজায় তবে ব্যাসের কুমার | 
মৈত্রেয় সংবাদ পুনঃ করেন বিচার ॥ 
পূর্বব বিবরণ কহি মৈত্রেয় স্বজন । 
কছেন বিছুরে পুনঃ মধুর বচন ॥ 
মনু-কম্য। বিত! করি কর্দগ স্থধীর। 
পুলকে পূণিত করি আপন শরীর ॥ 


যৌবনের তেজে প্লান আপনি সবিত। ॥ 
বূপময় রাহু বেন প্রকাশি গমনে। 
পুরুষ সে রি শশী গ্রাসে মনে মনে ॥ 
পতিরত। পতি ব্রত। সর্ব গুণবতী। 
হইলেন প্রেনবদ্ধ নাম লয়ে সতী ॥ 

দন্ত দর্প অভিমান ক্রোধ পর্ুনত। | 
হিংস! দ্বেষ লোভ লঙ্জ। মোহ চপলত। ॥ 
দুর্ববাপন৷ মন আদি বত কু-আাচান্। 
ত্যজিয়। তোমেন সতী পতি আপনার ॥ 
একেতে। তপন্থী পতি 'তপে সদা মন। 
তপস্মবিনী হন সতী পতির মতন ॥ 
যাহাতে হবেন স্থথী পতি আপনার। 
অবিরত তাহা সতী করেন আচার ॥ 
বিভূতি ভূষিত পতি যেন আশুতোন। 
উম! সম সেধি সতী লভিল সম্ভোব ॥ 
কোমল পদ্মের কায়৷ তপে করি কালী। 
তথাপি নহেন ক্লান্ত পদ্মে যেন অলি ॥ 





২২৬, ................ জীমন্তাসবত। ...... [তীর 
রাণী সহ মনুরাজে করিষ় বিদায়। | স্থধাংশুর কান্তি জিনি লাবণ্য তাহার । 
দেবহুতি প্রতি খষি ঘন ঘন চায় ॥ নবনীত জিনি যার কোমলত। সার ॥ 
একেতে। স্ুন্দরী কন্ত। সম্পূর্ন ঘৌবন। সেক অঙ্গ দেবছুতি পতি পদে ঢালি। 
পূর্ণ শশী বেন শৌতে শারদ গগন ॥ জুড়ালেন সব জ্ব(লা প্রেমরসে ভুলি ॥ 
কিবা সে সৌন্দর্য্য ঠান কটাক্ষের হাস। | মনুর ছুহিতা একে নাহি জানে র্লেশ। 
হেরিয়া হরিষ খাষি বদ্ধ প্রেনপাশ ॥ পতি তূষিবারে ধরে তপস্থিনী বেশ ॥ 
চঞ্চল হইয়। তবে ব্রহ্মার কুমার। চীরাম্বর পরিধান ফল জলাহার। 
তুষিবারে প্রিপ-পত্ৰী করে ব্যবহার ॥ ভূণেতে শয়ন আর শিরে জটাভার ॥ 
স্নেহ মায়! সহকারে নানাবিধ প্রেম। তপঃ ক্লেশে নাহি হয ক্ষুব্ধ তার মন। 
অগ্নিতে মিলিল যেন আকরের হোম ॥ স্থখে দেবে মহাযোগী পতির চরণ ॥ 
আখি আখি মিলি গেল মন সহ মন। 1 হেন কষ্টে শশী সগ রূপ হ'ল ক্ষয়। 
ক্রমে প্রাণ দিল উভে আপন আপন ॥ | প্রেরসীরে হেরি তবে ব্রহ্মার তনয় ॥ 
কে কার লইল মন কে কার জীবন । ; করে ধরি খিষ্টভাষে কহেন বচন। 
কিছু নাহি স্থির হয় অন্ধ যে নয়ন ॥ ! ধন্য সতী দেবন্ুতি ভাবিন্ু এখন ॥ 
পত্বী গত গ্রেমাব্রত ধরি খাষিবর | তুমি মোর প্রেমনীরে ফুল্প শতদল। 
এক প্রাণ হইলেন প্রিয়ার গোচর ॥ তপোবস্কি তেজে শ্লান কান্তি নিরমল ॥ 
অতি সাধ্বী গুণবতী মনুর দুহিতা । সত্য সতী এ কঠোর তপ আচরণ । 


কষ্ট হেরি স্থির নহে মম প্রাণ মন ॥ 
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যেই সমাধি বিধান । 
তাহাতে আনন্দ কত আমাতে প্রমাণ ॥ 
সমাধিতে আমি সতী। ঘেই পর পাই। 
পুরত্রন্ধা চিদানন্দ নেহারি স্দাই ॥ 
সেই সমাধির ফল মোরে নেবি ধনী । 
অনায়াদে লাভ তৃমি ক'রেছ আপনি ॥ 
মায়াতে আবৃত। বলি ন। পাও দেখিতে । 
দিব্য-ৃষ্টি দিব আমি তোমায় তুষিতে ॥ 

; বোগানন্দ সব। জিনি করেন সম্ভোগ । 
তৃনজ্ঞন করেন ত্রিদিব রাজ্য ভোগ ॥ 

. পতিব্রত। আচরণে তুধি মম মন। 
অনারামে পেলে সতী সে অমূল্য ধন ॥ 

নাহি হেন রত্ব কন্ু রাজার ভাণ্ারে। 

| জলধি গরভে কিংব| বিশ্বের সংলারে ॥ 

| লমাধি আনন্দ যাহে হয় বিনিময়। 

1 তাই সতী এ জগতে কহিনু নিশ্র ॥ 


৯. 


৯০ 
এডি এসপি ৬ 


মে সমাপন । 
রাজ] এবে মুক্ত হছন। [১২৭ পৃষ্টা 





তৃতীর স্বন্ধ] ৃ জ্রীমভ্ভাগবভ। ২২৯ 
পতিরতা হ'য়ে তপে তৃষিয়াছ মন। ' তুমি মহীধে।গী হও সর্ববশাস্ত্র ্ঞান। 
তেই পুরক্ষার আমি দিব সে রতন ॥ : নাহি তব অগোচর রতির বিধান ॥ 
হেন মিষ্ট কথ! কহি তুধিযা রমণী। ৷ প্রতিজ্ঞা করিলে আগে করি অনুরোধ । 
হৃদাযে আনন্দ লাভ করেন আপনি ॥ . জম্মাও সন্তান মোরে দিয়া রতি বোধ ॥ 
না জানেন রস রঙ্গ কিব। রতি রস। যৌবনে রমণ ইচ্ছা স্বভাবে নারীর । 
সংসারের সার বাহ। জন্মাতে ওরস ॥ ' এই বিধি প্রজাপতি করিলেন স্থির ॥ 
দরশনে প্রিষভাষে তোধেন রমণী। . সেই কাল হ'ল নাথ আমার উদয়। 
নাহি সঙ্গ প্রেমবদ্ধ লয়ে নিজ ধনী ॥  করহ উপায় যাহে পৃত্র লাভ হয় ॥ 
একেতে। পবিত্র তাহে ব্রহ্মার কুমার । : অন্তরে অনঙ্গ ক্রমে হইয়। প্রকাশ। 
কেমনে অভ্যাস হবে সে হেন আচার ॥  ; পীড়ায় যৌবনকাল করে সদা হাস॥ 
বিভাকালে দেবহুতি করেছিল আশ।  : শী শীঘ্র কর নাথ মোরে পরিত্রাণ 
সম্ভান হইবে যাহে স্বামীর সকাশ ॥ ! জম্ম দাও নিজরূপে আমাতে সন্তান ॥ 
এবে অনুরত হেরি মনুর সম্তান। | এ কথা শুনিয়! খষি হন চমকিত। 
করেন স্মরণ সতী পৃর্ব্বের বিধান ॥ ; তপোবশে আছিলেন প্রতিজ্ঞ! বিস্কৃত ॥ 
উপযুক্ত হেরি এই মাত্র অবসর। ্রহ্মার আজ্ঞা বাহ। হয় প্রজাগণ। 

কন ধনী পতিপদ চাহি নিরন্তর ॥ সেই লাগি করিলেন তপ আচরণ ॥ 


ধন্য মোর পিতা ধিনি জন্ম দিল! মোরে। 
পরে সমপিলে এই তোম। হেন বরে ॥ 
বিদ্যায় অতুল তুমি তপে সিদ্ধিবান। 
সুপবিত্র মহাখধি ত্রন্গার সম্ভান ॥ 
স্বামীরূপে সেবি তোম। মফল জনম। 
সফল করহ দেব ! নারীর ধরম ॥ 
করহু স্মরণ নাথ ধর্ম চূড়ামণি। 
বিভাকালে বে প্রতিজ্ঞ। করি,ল আপনি ॥ 
করিবে আগাতে নাথ সন্তান উদ্ভব। 
পরে বৈরাগ্যেতে দিবে আপন বৈভব ॥ 
এতকাল সেবিলাম সন্তানের আশে। 
হের নাথ এ যৌবন ক্রমে কালনাশে ॥ 
নারীর সার্থক জন্ম যে পায় সন্তান । 
উপবুক্ত পতি সঙ্গে শাস্ত্রের বিধান ॥ 
তোম! হেন পতি সেবি আমি স্ভাগিনী | 
কেন সে সম্ভান ধনে হইব বঞ্চিনী ॥ 
জন্মিনু পিতার ঘরে সদ জ্ঞানময় । 
না শিখিনু রতিরঙ্গ রতি প্রকাশয় ॥ 

১৬ 


প্রজা উৎপাদন কাল সমাগত প্রায়। 
হেরি খাধি আনন্দেতে প্রিয় প্রাতি ধায় ॥ 
সন্তানের লাগি খমি করি স্থির মন। 
অপূর্বব বিহার বক্র করেন রচন ॥ 

। তপোবলে সেই বস্তু হল গঠন। 

বিমান তাহার নাম কহে বুধগণ ॥ 
অপূর্বব বিমান সেই অর্তীব বিস্তার । 
শৃন্যপথে অনায়াসে করয়ে বিহার ॥ 
নানারত্ব শোভাময় পতাকা সহিত । 

৷ নানা ফল ফুলে তাহা! হয় স্থশোভিত ॥ 
] গৃহ উপবন আর কুঞ্জ ফুলময়। 

1 নানাজাতি পশুপক্ষী তাহাতে শোতয় ॥ 
গ্রহেতে প্রকোষ্ঠ সারি নানারত্রময় 
মণিদ্বীপে আলোময় হয় সমুদয় ॥ 
সৌরভে আকুল সব হেমকুস্তে বারি। 

! সখী সাথে সরোধরে পক্ষী সারি সারি ॥ 
! সংসারের সুখ স্থান খের আগার । 


! যাহা থাকে মব আছে বিমান মাঝার ॥ 





২৩০ 

অপূর্ব রচনা বলে বায়ূভরে গতি। 
তছুপরি প্রবেশেন ব্রহ্মার সম্ভতি ॥ 
আপনি উঠিয়া তাহে ডাকেন সতীরে। 
উঠি এস প্রিয়া এই বিমান ভিতরে ॥ 
বিষ বিরচিত এই স্থখের বিমান । 
মনুষ্য না পায় এর কিছুই সন্ধান ॥ 
এবে প্রিয়ে এই স্থানে তুষিব তোমায় । 
যেই ভাবে রতি তুমি চাও দিব তায় ॥ 
মায়ার নিম্মিত। সেই মনুর নন্দিনী । 
তমোময় বিমানেরে ন। দেখেন ধনী ॥ 
কোথ| হ'তে পতি তারে করে সম্বোধন 
হেরিতে ন! পান সতী ফিরায় নয়ন ॥ 
বুঝিতে পারিয়৷ তবে ব্রহ্মার কুমার। 
শুদ্ধ করিবারে নারী করেন বিচার ॥ 
উপায় চিত্তিয়া তবে কহেন সতীরে। 
মায়াতে আচ্ছন্ন তুমি না দেখ আমারে ॥ 
তপোবলে স্থজিয়াছি অপূর্ব বিমান। 
তদুপরি করিয়াছি বিহারের স্থান ॥ 
অশুদ্ধা এখনো আছ ন! দেখিতে পাও। 
শীঘ্র করি সরন্ঘতী সরোবরে যাও ॥ 
সরোবরে করি ন্নান দিব্য আখি ধরি। 
এসো প্রিয়ে এ বিমানে স্ুখেতে বিহারি ॥ 
তপেতে কৃশাঙ্গ তাহে সুন্দর গঠন । 
পণিমার শশী যেন ঢাক। নবঘন ॥ 
পতি-সঙ্গ আশে সতী বান সরোবরে। 
জলেতে ডুবান অঙ্গ স্নান করিবারে ॥ 
সরোবর মনোহর বিচিত্র গঠন। 
তাহার মাঝারে রহে গৃহ ও প্রাঙ্গণ ॥ 
অযুত পদ্মিনী কগ্তা৷ তাহে করে বাস। 
যৌবনে সকলে মগ্ন! জন্দর সুহাস ॥ 
দেবছুতি হেরিলেন তাদের সকলে। 
শত শত চন্দ্র যেন সরোবর-তলে ॥ 
তাহার! নেহারি পরে কর্দম ঘরণী। 
করযোড়ে সম্মুখেতে আসিল তখনি ॥ 


স্রীমন্তাগবত ] 
1 পি নমীপেতে আসিয়! সকলে। 


পাির্রাা [তৃতীর স্ব 
বিনয়ে করযোড়ে কহে বাণী ছলে ॥ 

মি 

সেবিব চরণ তব স্থখেতে সদাই ॥ 

আশ্চর্য্য হইয়া তবে দেবহুতি সতী | 

না কহেন কোন বাণী রন মৌনত্রতী ॥ 

কি কহিল কোথা হ'তে হেথা! সমাবেশ। 

না পারে বুঝিতে সতী করিয়! বিশেষ ॥ 

তপস্তার লীল। কিছু বুঝে উঠা দায়। 


শুনহ বিছুর পরে কি ঘটে উহায় ॥ 


এত কহি মৈত্র তবে কিছু হ'য়ে স্থির। 
বিছুরের প্রতি কন বচন গভীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ! সার। 
কর্দমের তমোময় পবিত্র বিহার ॥ 
ইতি কর্দমের পবিত্র বিহার সমাপ্থ। 


অথ কর্দামের পর্ীসহ বিমান বিহার । 
মৈত্র কন গুন শুন কৌরব সন্ততি। 


| কর্দম বিমান-লীল! অস্ত ভারতী ॥ 


সতীরে নীরব হেরি পদ্মিনী সকলে। 
করে তার অঙ্গ সেবা নানাবিধ ছলে ॥ 
কোথা গেল জলময় সেই সরোবর । 
দেখিলেন সতী এক বিচিত্র আগার ॥ 
সথী হ'য়ে সবে তার করিছে সেবন । 
কেহ বা পরায় বেশ কেহ বা! ভূষণ ॥ 
চাঁচর চিকুরে কেহ বিনাইল বেণী। 
বেণী হেরি পলাইল দুরে কালফণী ॥ 
কেহ ব৷ স্থন্দর শিরে বাধিল কবরী । 
কুস্তলে বেষ্টিত সর্প যেন ফণ৷ ধরি ॥ 
ছুই গণ্ডে কেশগুচ্ছ লাগিল ছুলিতে। 
শোভে তাহে অর্ধ শশী কপোল সহিতে ॥ 
গৃধিনী নিন্দিত কর্ণে মণির কুগুল। 
প্রভাতের শুকতার৷ করে ঝলমল ॥ 


এ 


[সসভ্ডাঙ্গিল 
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,কঠ বা পবা বিশ কৃত বা 


তীর ্ব] ২:৮2 3725 শ্রীমস্তাগবত। ২৩১ 
কণ্ঠে দোলে মুকুতার মালা মনোহর । বিমানে শোভিল যেন মিহির তপন। 
হস্তেতে বলয় শোভে দেখিতে হুন্দর ॥ ; সখিগণ শোতে যেন গ্রহ অগণন ॥ 
হৃদি হেরি হিংসা করে কণ্চুকী সুন্দর | এইরূপ বিমানেতে লইয়া রমণী। 
স্তনযুগ আবরিত করে নিরন্তর ॥ ॥ যৌবন বিহার খষি করেন আপনি ॥ 
কি সাধ্য কঞ্চুকী ঢাকে তুঙ্গ পয়োধর |  ' বিমানে সকলি আছে বিহার কারণ। 
তুষারে কি কভু ঢাকে গিরির শিখর ॥ . প্রিয়াসঙ্গে রতিরঙ্গে সদ। মত মন ॥ 
মেখলা সহিতে কা্ধী নিতম্বে ছুলিছে। : বিমান উঠিল গিয়া গগন উপরে । 

ঘন মেঘে সৌদামিনী মেন চমকিছে॥ | যথা ইচ্ছা যান ধষি আনন্দ অন্তরে ॥ 
পদ যুগে মরি মরি ধ্বনিত নূপুর । 1 কভু কুলাচলে যান করিতে বিহার । 
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুপ্জরে মধুর ॥ | মলয় প্রবাহ স্ব থায় বিস্তার ॥ 
মন্তকে পরায়ে দিল মুকুট সুন্দর | । অষ দিকৃপাল হথা ভ্রময়ে সতত। 
প্রভাতের কালে যেন রবি মনে!হর ॥ ৷ দাসরূপে সুখশাস্তি রহে অবিরত ॥ 
আখিযুগে পরালেন সুন্দর অগ্তীন। ৷ কভু হিমালয় শিরে ভাগীরথী তীরে । 
ছুঃখেতে মুদিল আখি হরিণ খঞ্জন ॥ । সিদ্ধগণ যথা রহে আনন্দেতে ধীরে ॥ 
সুগন্ধ আনিয়া অঙ্গে করিল! সেচন। : ম্বর্গেতে যতেক আছে বন উপবন। 
পরে আনি দিল অন্ন স্ুখাগ্য ব্যঞ্জন ॥ ৷ চিত্ররথ বিশ্রস্তক মানস নন্দন ॥ 
আহারান্তে দিল পাত্র ভরিয়া অম্বত।  . ঘত পুরে যত দেব করয়ে নিবাস। 
বিশ্রামার্থে করে নান। প্রেমের সঙ্গীত ॥  : বান খষি সর্বত্রই হইয়া উল্লাস ॥ 
শয়নান্তে ছুইজনে করে আলিঙ্গন। ' কে তার রোধিবে গতি হন যোগবান। 
স্থখেতে শয়ন করে আনন্দিত মন ॥ ' কুবের কিস্কর সবে তুষ্ট ভগবান ॥ 
কেমন সাজালে সবে গুণপনা তরে। ' যোগবলে যত যোগী চড়িব! বিমান। 
মুকুর আনিয়া দিল দেবহুতি করে ॥ ' ভ্রমণ করেন শৃন্ত শাস্ত্রের বিধান ॥ 
মুকুরে হেরিয়া সতী রূপ আপনার । কেহ নাহি কদ্দমেরে পারে জিনিবারে। 
প্রেমবশে পতিপদ চিন্তয়ে আবার ॥  কর্দম সবার আগে সকলে অপরে ॥ 
পতিরে চিন্তন মাত্রে হেরেন নয়নে । . হেনসতে করে ধবি বিমানে বিহার । 
পতি তীর স্থশোভিত রত্ব সিংহাসনে ॥ কুবের কিস্কর করে ল'য়ে ধনতার ॥ 
বামে সতী ডানে পতি হেরেন ত্ুন্দরী। . বর্ষদ্বাপ অগণন গোলোক ভূলোক। 
সম্মুখে প্রেমেতে নৃত্য করে সহচরী ॥ : ষথায় আশ্চর্য্য বত লয়ে গ্রহলোক ॥ 
যোগের প্রভাবে হেরি বিস্মিত ললনা।  প্রেমভরে প্রিয়। ল'য়ে ব্রহ্মার কুমার । 
একি হ'লে! বলে হন আন্চর্য্যে মগন।॥  : যৌবন উদ্মাদে করে বিমান বিহার ॥ 
সতীরে পবিত্র হেরি তবে প্রজাপতি । ভ্রমণ করিয়া রঙ্গে তবে তপোমণি। 
জানালেন প্রেমভরে আপনার মতি ॥ ' স্থুরতের লাগি ধান আশ্রমে আপনি ॥ 
সঘী সহ'রমণীরে করি সন্বোধন। । নবীনা যুবতী নারী করে রতি আশ। 
করেন কর্দম তবে বিমানারোহণ ॥ । যাহাতে না! হয় প্রিয়া তাহাতে নিরাশ ॥ 
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এই ভাবি গৃহে আসি ব্রহ্মার নন্দন । 
শিখান পত্তীরে নানা রতির খেলন। 
রতিরসে পত্বী ববে লয় তার সঙ্গ । 
উথলে উভয় হৃদে আপনি অনঙ্গ ॥ 
অনঙ্গের সহ ক্রমে তবে খবিবর ৷ 
করি ভাগ নবভাগে আপন অন্তর ॥ 
গর্ভেতে দিলেন স্থখে নয়টি নন্দিনী । 
রতি সুখে পরিতৃপ্ত হন হুহাসিনী ॥ 
দেবহুতি রূপ ভারি খষি শিরোমণি । 
রেত ত্যাগ করিলেন যোগ চূড়ামণি ॥ 
শত বৎসরের মধ্যে হইল সন্তান। 
একে একে নয় কন্য। শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
অতি রূপবতী তারা কনক কমল। 
অকলঙ্ক শশী শোতে গগন-মণ্ডল ॥ 
রতিরঙ্গে সুখী হ'য়ে দ্বছুতি সতী । 
পতিপদে স্থাপিলেন আপনার মতি ॥ 
নয় কন্যা! লাভ হ'লে। নহে পুত্রবর । 
এই দুঃখে সদা! দগ্ধ তাহার অন্তর ॥ 
ইহ। ছাড়ি আর দুঃখ হইল উদয়। 
পতির প্রতিজ্ঞা শেষ এইবারে হয় ॥ 
সন্তান লাগিয়া! খামি করে পরিণয়। 
সন্তান হইলে ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥ 
একে একে নয় কন্যা নহিল সম্ভান। 
এইবারে পতি বুঝি করিবে প্রয়াণ ॥ 
এই ভাবি সতী ছুগ্খে অন্তরে কাতর ৷ 
মুখে রাখি মধু হাসি তোষে খাধিবর ॥ 
বিহার হইল সাঙ্গ জন্মিল সম্ভান। 
হেরি খষি আনন্দেতে সুখী করে প্রাণ 
অবশেষে হ'ল তার প্রতিজ্ঞ স্মরণ। 
ইচ্ছা তার ভোগ ত্যজি যোগ প্রতি মন 
চঞ্চল হেরিয়। সতী স্বামীর অন্তর । 
বুঝিলেন যা ঘটিবে ভাগ্যে অতঃপর ॥ 
প্রেমেতে আকুল সতী সরল অন্তর । 
কহিলেন মনোব্যথা পতির গোচর ॥ 


তৃতীয় 
পতি আগে দাপ্ডাইয়! বিনীত আকারে । 
কহিলেন স্থমধূর বাণী এ প্রকারে ॥ 
লজ্জ। বিনীত তার হইল আনন । 
মনোদুঃখে অশ্রু আপি ভিজিল নয়ন ॥ 
জলভার রুদ্ধ কণ্ঠ হইল তাহার । 
গদগদ ভাষে কন এ হেন প্রকার ॥ 
উপযুক্ত ভাবি স্বামী সেবিন্ু চরণ। 
তেঁই দেব দিলা মোরে তনয়া রতন ॥ 
নারী আমি পদাশ্রিতা হই আপনার । 
নাশিতে আমার দুঃখ নহে তব ভার ॥ 
প্রতিজ্ঞ। করিল! পূর্ণ জম্মিল সন্তান । 
ভাগ্যদোষে হ'লে! কন্তা কি হবে বিধান ॥ 
স্বভাবের অনুরোধে যত কন্যাগণ। 
আপনার পতি সবে করে অন্বেষণ ॥ 
সেবিতে পতিরে সবে ত্যজিয়া আমায়। 
পতিপরায়ণ। হবে বিধির লেখায় ॥ 
তুমিও প্রতিজ্ঞ! সারি করিবে পয়ান। 
কি হবে আমার গতি করহ বিধান ॥ 
জ্ঞান বিন! নাহি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার। 
তুমি গেলে কেব। শিক্ষা দিবে জ্ঞানাধার ॥ 
এতদিন রতিরঙ্গে কাটাইনু কাল। 
ন। জানিনু কিবা আত্মা! এ বিশ্ব বিশাল ॥ 
ইন্দ্রিয় স্থখেতে মগ্ন হ'য়ে প্রাণেশ্বর | 
প্রেম-মগ্ন করিয়াহি তোমাতে অন্তর ॥ 
মোহবশে পড়িয়াছি ছুস্তার সংসারে । 
মরণের ভয় এবে পেয়েছে আমারে ॥ 
তুমি মুক্তিদাত। দেব হ'তেছ আমার । 
তোম। ভজি অভাগিনী পাইনু সংসার ॥ 
কামনাতে সঙ্গবোব এর ব্যবহার | 
কামনা বশেতে লেক লভে এ সংসার ॥ 
ধর্ম লাগি যেই কর্ম নহে অনুষ্ঠান। 
তাহে নাহি আবিভূতি হন ভগবান ॥ 
হেন কর্ম নাহি করে লভিধ! জীবন। 
শব তুল্য জীবভাব তার সেইক্ষণ ॥ 


সী] ৃ 

.আমি পাগী সেই কর্ণ করিনু আচার । 

তব সঙ্গে যে পাইনু মুক্তি ব্যবহার ॥ 

তোম! সম স্বামী যেবা লভে এ সংসারে । 

তার সম দুঃখী নাথ কেব। ধরাপরে ॥ 

নিশ্চয় জানিনু মম হইবে পতন । 

করহ উপায় নাথ ধরিনু চরণ ॥ 

এত কহি দেবহুতি হইল কাতর। 

শুনহ বিছুর কিবা ঘটে অতপের ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 

কর্দম বিমান লীলা যৌবন আচার ॥ 
ইতি বিমান বহার সমাপ্ু। 


অথ দেবহৃতির গে খিক্পুর গ্রবেশ এব, তরঙ্গ 
কন্তুক ধপ্পতিকে অভর দান । 
মৈত্র কন শুন শুন বিছুর সুজন । 
করিল। কদ্দিম ঘাহা মহা তপোধন ॥ 
একেত প্রেমিক। নারী এক আম্মা হয়। 
মনোছুঃখে নিগীড়িতা হেরি মহাশয় ॥ 
বজদম অনুতাপ লাগিল তীহায়। 
অস্থির কর্দম তাহে দয়ার প্রভায় ॥ 
প্রেয়মীরে অনুতপ্ত হেরি খধিবর | 
করুণা বলেতে হ'য়ে অত্যন্ত কাতর ॥ 
কহেন কামিনী প্রতি অভয় বচন। 
কেন প্রিয়ে হও এত দুঃখেতে মগন ॥ 
আমি যার স্বামী সতী তুমি যার নারী । 
সে কি কভু হয় প্রিয়ে মুক্তির ভিখারী ॥ 
রাজার কুমারী তুমি প্রাণলম। মম। 
ছুর্ভাগ্য হইবে কিসে ন। বুঝি মরম ॥ 
ছুঃখ ত্যাগ কর সত। পূর্ণ আশ।-ভার। 
তব গর্ভে ভগবান পূর্ণ অবতার ॥ 
শ্রদ্ধ। সহকারে কর ঈশ্বরে অর্চন। 
প্রসন্ন হইবে তাছে শ্রীমধূদৃদন ॥ 


্ীমন্তাগৰত।. 


২৩৩. 
প্রস্ন! হুইয়! ধর সদা শুরুবেশ। 
করিবেন তব গর্ভে স্ুখেতে প্রবেশ ॥ 
| তব গর্ভে ক্রমে বিভূ হইয়া প্রকাশ। 
ব্রহ্ম উপদেশে তব পূরাবেন আশ ॥ 
এত কহি খষি তবে হয়েন স্তুস্থির | 

| আনন্দে হয়েন সতী তখন অধীর ॥ 
স্বামীর আদেশে সতী করে তপাচার। 
: সেবেন বিষ্ণরে সদা পৃজ্য ব্যবহার ॥ 
একমনে তপোধন তোষেন কাগিনী। 
নাহি অন্ত দৃষ্টি আশ! বিন! চিন্তামণি ॥ 
| হেন তপস্থায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ । 

| প্রভু ভাবে তার গর্ভে করেন গমন ॥ 
৷ কর্দয রসে তব সতীর উদরে। 

| বিষ্র আবেশ হ'ল অদ্ভুত বিচারে ॥ 
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যথা নহে প্রকাশন । 
দেবন্ুতি গর্ভে তথ! ভীমধুসুদন ॥ 

| সতী গর্ভ মধ্যে যবে প্রবেশেন হরি | 
আসিল দেবত। যত স্বর্গ বিদ্াধরী ॥ 
দুন্দুভি বাজিল ঘন পৃষ্প বরষিল। 
হরি ঘশ গাথ! বত গন্ধবর্ব গাহিল ॥ 
আনন্দে নাচিল ঘত বিদ্যাধরীগণ | 
স্প্রসন্ন চতুন্দিক হইল তখন ॥ 

[ দূর হ'লো অলক্ষণ মঙ্গল প্রকাশ। 

1 আনন্দেতে সুর নর করয়ে উল্লাস ॥ 

! এত জানি মনে মনে কমল আসন । 

| খাষিগণ সহ যান পুভ্রের ভবন ॥ 

| সরম্বতী নর্দীতীরে কর্দম কুটার | 

৷ মনোরম উপবন পুষ্পের প্রাচীর ॥ 
সেই স্থানে প্রজাপতি ল'য়ে খষিগণ। 
নিজ পুত্র কর্দমেরে দিল! দরশন ॥ 
পিতারে হেরিয়া যত মুনীন্দর বেস্টিত। 
অষ্টাঙ্গে কর্দম শির করিল নমিত ॥ 
দেবছুতি দেবগণে নেহারি নয়নে । 
প্রণমেন সকলেরে ভক্তিসহ মনে ॥ 





্ীপ্নভ্ভ।গবত। 


[তৃতীয় 


২৩৪ - 2 র মনোছুঃখ করি পরে নাশ। 
লা সি নারে ইনি হবেন প্রকাশ 
4778 বিধান ধন্য নারী তুমি সতী করি আরাধন। 
১2দিত871 ॥ পাইলে বিজুর নিজ সন্তান মতন ॥ 
মম আজ্ঞা শুন বস করি অঙ্গীকার । , এতেক কহিয়া তবে কমল-আসন । 
দম্পতীরে করিলেন আশীব বচন ॥ 


প্রজা লাগি করিতেহ তপস্তা আচার ॥ 
পিত! আমি পুজ তুমি হয়েছ সুজন | 
করি আমি আশীর্বাদ শরপ্রলন্ন মন ॥ 
কন্তা তব হোক সতী পতিপরায়ণ। 
বিভ| দাও সকলেরে লয়ে খষিগণ ॥ 
খধি সহবাসে হোক বংশের বিস্তার | 
তব পুণ্যবলে হোক সৃষ্টি উপকার ॥ 
আর এক কথ। বস করহ শ্রবগ। 
তোমার ওরসে জন্ম ল'য়ে নারায়ণ ॥ 
তব পত্বী উদরেতে করি প্রবেশন। 
করিছেন মহাবিষ্ু মায়ার সেবন। 
ইনি হন আগ্ভদেব সকলের সার । 
সাখ্যতত্ব কহিবেন করিয়া বিচার ॥ 
আরাধন করি বৎস নিজ তপোবলে। 
লভিলে এ হেন পুত্র ভক্তিরূপ ছলে ॥ 
কর্দমে তুষিয়া ব্রহ্ধ। চাহি দেবহুতি। 
কহিলেন স্থমধুরে মধুর ভারতী ॥ 
মনুর কুমারী তুমি সম্পর্কে নাতিনী। 
ধন্য গর্ভ ধরিয়াছ নারী শিরোমণি ॥ 
পদ্ম ও পলাশ সম ষীর ঢু'নয়ন। 
শঙ্খ চক্র গদা পন্ম অঙ্গেভে শোভন ॥ 
সেই জন হীন হুন মাবারূপ ধরে। 
প্রবেশ করেন সতী তোমার উদরে ॥ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান রূপ হ'তেছে ইহার। 
এই ভাবে ঘুচাবেন যত কর্তার ॥ 
বাসনাতে জীব যত জন্মায় সংশয়। 
তত্বরূপে করিলেন বিনাশ তাহীয় ॥ 
সিদ্ধগণ অধীশ্বর লাংখ্যের দেবত। । 
সরববসিদ্ধ ইনি হন কহিনু বারতা ॥ 


আশ্বাম করিয়া সবে আনন্দিত মন। 
করিলেন প্রজাপতি হংসে আরোহণ ॥ 
সনকাদি ও নারদ সঙ্গেতে ভীহার | 
চলিলেন একে একে স্বর্গের মাঝার ॥ 
এতেক কহিয়! তবে মৈত্রেয় হজন। 
কহিলেন শুভ কথা অপূর্বব কন ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
কপিলের জন্মকথ। মহা জ্ঞানাধার ॥ 
ইতি দেবহৃতির গভে বির প্রবেশ ও বর্থা কর্তৃক 
ধম্পতিকে অভয় দান সমাপৃ । 


অথ কপিলের জন্ম এবং কদিমেগ বনে গমন, 

সৃত কন শুন শুন শৌনক হজন। 
ভাবগতাম্বত বাণী শুকের বচন ॥ 
যা কহেন শুকদেব পরীক্ষিত পাশ। 
শুনিলে বারিত হয় সংদারের আশ ॥ 
পরীক্ষিতে কন তবে শুক যোগীবর। 
বিছুরে মৈত্রেয় কন কথ! মনোহর ॥ 
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিছুরৈর প্রতি । 
শুন কপিলের জন্ম কৌরব সম্ততি ॥ 
কর্দমে বিদায় দিয়া কমল আসন। 
আশ্রমেতে পুনরায় করেন গমন ॥ 
তথ| উপস্থিত ছিল নব খষিবর। 
সর্ববগুণযুত সবে যেন প্রভাকর ॥ 
ব্রহ্মার বচন মনে হইল উদয় । 

কন্য। দান মহধিকে উচিত নিশ্চয় ॥ 


তীয় স্ন্ধ] 
কর্দম করিয়া মনে হেন পণ স্থির । 
কহিলেন খধিগণে বচন গভীর ॥ 
নবধধি সমগুণে হও সর্বশ্রেষ্ঠ । 
নাহি পাই বিচারিয়া কে কাহার জ্যেষ্ঠ ॥ 
স্থজিল কমলযোনি তোম! সবাকার। 
যাহাতে সৃষ্টির হয় হজন বিস্তর ॥ 
নারী নাহি হলে প্রজ। স্থজিবে কেমনে । 
সেই হেতু স্থির আছে প্রজা লাগি মনে ॥ 
কহিলেন ব্রহ্মা মোরে করিয়া নিশ্চয়। 
মম নব কন্যা খষি উপযুক্ত হয় ॥ 
দেখিতে স্থন্দরী সবে নবীন যৌবন । 
কুলে শীলে মম কন্যা পবিত্র তেমন ॥ 
তাঁর আজ্ঞা মতে আমি ইচ্ছিয়াছি মনে । 
দিব নব কন্া দান সবার চরণে ॥ 
হেন কথ! শুনি তবে নব খাষিগ্রণ | 
সাধুবাদ দিয়া তবে কহিলু! বচন ॥ 
সম্মতি পাইয়! সবে ব্রঙ্মার তনয়। 
কন্তাদান করিলেন দেখিয়া সময় ॥ 
কলা নামে শ্রেষ্ঠ কন্যা মরিচীরে দিল! । 
নামে কন্যা অত্রি সে লইলা ॥ 
অঙ্গিরা লইল শ্রদ্ধ। পুলহ সে গতি। 
পুলস্ত্য হবিভূণ লন ভৃগু লন খ্যাতি ॥ 
ক্রতু লন ইচ্ছামতে ক্রিয়া নামে সতী । 
বশিষ্ঠ লইল পরে নারী অরক্ধতী ॥ 
অথর্বেব লইয়! শান্তি আনন্দিত মন। 
নব খাষি প্রতি নর কন্যা! সমর্পণ ॥ 
দার ল'য়ে খধিগণ করিল গমন। 
স্বামী লাভে কন্যাগণ হয় হষ্ মন ॥ 
দেবসুতি পূর্ণ গর্ভ হইলেন ক্রমে | 
সৌভাগ্য চকোরী আসে শশীকলা ভ্রমে ॥ 
নিতম্ব হইল গুরু উদর সহিত। 
সগর্ভ। কদলী বেন বায়ুতে কম্পিত ॥ 
পৃতমনে দেবহুতি করেন ম্মরণ। 
একমাত্র দেবশ্রষ্ঠ বিজুর চরণ ॥ 


স্্ীমস্তাগবত। 


ই৩£ 
একে একে দশ মাস হইল নির্গত। 
কর্দম পত্ীর তুষ্টি সাধনে নিরত ॥ 
পতির ঘতনে সতী ভূলিয়। যাতন।। 
শুভযোগে হ'লে। ক্রমে প্রসব বেদন! ॥ 
উদদিল মঙ্গল গ্রহ ধরা শান্তিময় । 
বহিল মলয় স্ব পুষ্প পরিময় ॥ 
বাজিল ছুন্দুভি বিশ্বে আনন্দ প্রাকাশ। 
ভূমি হলেন হরি ত্যজি গর্ভবাস ॥ 

। সন্তানের রূপে আলো! চারিদিকে হয়। 

[ ধধিগণ করে স্তব সদা শ্ুতিময় ॥ 
সম্তানে নেহারি সতী ভূলিল বাতন।। 

ৰ করিয়া কোলেতে শিশু আনন্দে মগন!। 

৷ ব্রহ্মবাক্য কর্দমের হইল স্মরণ । 

। জননী প্রাণের সম করেন পালন ॥ 

ক্রমে শিশু হৃবদ্ধিত শশীসম হয়। 

শরতের চন্দ্র যেন নব রেখাময় ॥ 

1 রাখিল কর্দম নাম কপিল হৃজন। 

ভক্তিভাবে পুভ্রে পিতা করয়ে পূজন ॥ 

ক্রমেতে হইল শিশু শোভিত যৌবনে। 
হেনকালে ইচ্ছিলেন ধাইতে যে বনে ॥ 
সন্গযাস করিয়া ইচ্ছা আপন হৃদয়ে । 

৷ পুত্রের সদনে বান ভক্তিঘৃত হয়ে ॥ 

। পুত্র ত্রহ্মময় ভাবি করিয়া প্রণতি। 

| হোক মম হে আত্মজ তব পদে মতি ॥ 

! মমাত্মজ তুমি শিশু জনক সবার । 

' কে জানে তোমার মায়া তুমি এ সংসার ॥ 
কে জানে মহিম। তব কিবা সুবিচার | 
পাপীজনে দয়া করি করহ উদ্ধার ॥ 

| পাপীর উদ্ধার জন্য মহিমা! এমন। 

| তব তরে সমাধিতে ময় যোগীজন ॥ 

: হেন ধন তুমি মম হইলে কুমার । 

| ভক্তের সাধিতে র্লা্ধ্য তব অবতার ॥ 

| পবিস্রিলা মম জন্ম আর যোগবল। 
তনয় হইয়া! মন ভুলালে কেবল ॥ 





২৬৬ শ্্ীমপ্তাগৰত। তীর 
তব আগমনে মম শ্রেষ্ঠ হালে! মান। | যে জন মুক্তিরে ইচ্ছা! করে মনে মন। 
জনক জননী উভে হই পরিত্রাণ ॥ ' যাহাতে সবার হয় আত্মার বন্ধান ॥ 

বড় পুণ্যবলে তব দরশন পাই । 1 সেই ছয়কোষী দেহে মম জন্ম হয়। 

ইচ্ছা করে একদপু ছাড়িয়া না বাই ॥  : এই জন্মে মম কাধ্য দেখ মহাশয় ॥ 

কিন্তু দম মনোবাঞ্ শুনহ কুমার । । আমারে ন! দেখি মুনি যত ঘোগীজন। 
করিব সন্যাস এবে প্রতিজ্ঞা আমার ॥ মুগ্ধ হ'য়ে নাহি পায় সে মুক্তি রতন ॥ 
অন্ত্ধযাসী হও তুমি কি বলিব বল। ৷ যাহাতে সে আন্মজ্ঞান হয় স্থনিশ্চর। 


কি না জান তুমি দেব জানহ সকল ॥ 
স্থজন করিয়! পিত। কহিল। আমায়। 
করহ বর্ধন সৃষ্টি স্থজিযা প্রজায় ॥ 
সেই আজ্ঞ। পালিবারে ভজি নারায়ণ। 
পাইলাম মন্ু কম্া! এ নারী রতন ॥ 
বিভাকালে করিলাম মনু কাছে পণ। 
জন্মায়ে সম্ভান পুনঃ প্রবেশিব বন ॥ 
সম্যাম করিব তথা নিঃসঙ্গ হইয়া | 
শ্রীহরির পাদপন্ে হৃদয় সঁপিরা ॥ 
পূর্ণ হ'ল এতকালে সে পণ আমার। 
দাও আজ্ঞ! বাই বনে করি যোগাচার ॥ 
মিটাইলে সাধ মম ভূইয়া কুমার | 
জননীর খেদ ঘত ঘুচালে এবার ॥ 
জানিয়াছি ব্রহ্মমুখে তুমি নারায়ণ। 
বিস্তারিতে জ্ঞানপথ জনম গ্রহণ | 
তোমার লাগিব পুক্র করিব সন্যাস। 
অনুমতি কর মোরে করি বনবাস ॥ 
জননী রহিল ঘরে তোমার পালনে । 
যেই বিধি কর হরি তব ঘাহ। মনে ॥ 
এতেক কহিয়! খষি হইলেন স্থির । 
কপিল কহেন তবে বচন গভীর ॥ 
জানিঘ়াছ সত্য পিত! মম পরিচয় । 
আমি নিত্য নারায়ণ জগতে নিশ্চর ॥ 
বেরূপ করিব আমি জ্ঞানের প্রচার । 
সেই ভাবে লইয়াছি এই দেহ ভার ॥ 
তব জ্ঞান লাগি কিছু দিব পরিচয়। 
মোরে জানি বনে পিত। যাইও নিশ্চর ॥ 


: কহিব সে হেন শাস্ত্র এবে মহাশয় ॥ 
: কালবশে এ জ্ঞান হইয়াছে হত। 

. প্রকাশিতে সেই বস্ত মম মনোমত ॥ 

৭ সেই কাব্য করিবারে জনম আমার। 

। আমারে জানিয়া মুনি কর যোগাচার ॥ 

! আমারে করিবে দান ঘত কশ্মকল। 

! তবে উপ|সন। তব হঈবে সফল ॥ 

: পরমাক্স! আমি হই জগত আশ্রয়। 

' স্বপ্রকাশ রূপ মন হের মহাশয় ॥ 

। সবার আক্মাতে আমি করি স্থির বাস। 

: দেখ মুনি নিজ আত্ম! আমার প্রকাশ ॥ 

। আয্মাতে হেরিলে মোরে যোগ পিদ্ধি হয়। 
যোগীর আনন্দ তাহে সদ উপজয় ॥ 
জননীর বাঞ্চ। বড় লভিবারে জ্ঞান | 
আধ্যাত্মিক বিগ্ভ। তারে করিব হে দান ॥ 
সমাপিয়া নিজ কার্ধ্য এ দেহ ত্যজিব। 
সেই জ্ঞানে ভক্তজনে সদ। দেখ| দিব ॥ 
সেই ভাবে উপদেশ করিলাম দান। 
উপাসন। করো! পিত। করি প্রাণায়াম ॥ 
যাও যথ। ইচ্ছ। তব করহ মন্গ্যাপ। 
পূরাইব মনোরথ মুক্তি অভিলাৰ ॥ 

হেন কথ| শুনি তবে ব্রহ্মার তনয় । 


্রহ্মজ্ঞানে পুত্র স্তব করেন নিভর় ॥ 


| পুভ্রেরে প্রণাম করি আনন্দিত মন। 


সন্ধ্াদ করিতে খধি করেন গমন ॥ 
কপিলের উপদেশে কর যোগাচার। 
বান্ুদেবে দেখি খমি ত্যজেন সংসার ॥ 


তৃতীয় স্বন্ধ] 


্্রীস্তীগ্ত। 


২৩৭ 


কেব! পিতা কেবা পুত্র কে করে বিধান। | এত কথা শুনি মৈত্র হন হরষিত। 


ভক্তি যোগে পান খপি পরম কল্যাণ ॥ 

এতেক কহিয়া তবে মৈত্র খাষিবর | 

বিছুর কহেন কিছু কথ! অতঃপর ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 

কর্দমের মুক্তি কথা সাধখ্যের বিচার ॥ 
ইতি কপ্দমের বনগমন সমাপু | 


অথ কপিণ কণ্ঠুক “ধ্শসুহির উপদেশ লাভ | 

সুত কন শুন শুন শৌনক স্থজন। 
শুকের অগ্নত বাণী মৈত্র বিবরণ ॥ 
যে কথা জিজ্ঞাস মোরে অব্যাক্ম কল । 
মৈত্রেয় বিদ্বরে তাহা কন অবিকল ॥ 
শুন সেই কথা খষি করি এক মন। 
শুনিলে মুক্তির পথ করিবে দর্শন ॥ 
মৈত্র কন বিছ্রুরেরে করিয়া সম্ভাষ। 
শুন বস আধ্যাত্মিক বচন আভাব ॥ 
অজন্মা যে নারায়ণ জন্মেন আপনি । 
বিলাতে অব্যাত্-শাস্ত্র জ্ঞান শিরোমণি ॥ 
বে বে দেহ ধরি হরি আসেন সংসার । 
তার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কপিলাবতার ॥ 
সর্ববযোগী শ্রেষ্ঠ তিনি অতি কীর্তিমান। 
আত্মারূপে প্রত্যক্ষিত হয় ধার জ্ঞান ॥ 
এত কথা শুনি তবে বিছুর হজন। 
কহেন খাষিরে তবে মধুর বচন ॥ 
কহিলেন খাধষিবর অতি চমংকার। 
কপিলের জন্মকথ৷ মুক্তির আধার ॥ 
কত খধি বিরচিল তাহার আখ্যান । 
কপিল যা কন নিঞ্জ মাতা বিগ্যমান ॥ 
অতি বুদ্ধিমতী সেই দেবহুতি সতী । 
কি প্রশ্ন করেন পুজ্রে কহ মহামতি ॥ 
জননীর প্রন্মে তবে কপিল কুমার । 
কোন ব! উত্তর দেন করিয়া! বিগার ॥ 


, বিহ্রে কছেন লাগি জগতের হিত ॥ 

৷ পিতা যবে করিলেন অরণ্য প্রয়াণ। 

৷ রহিল আশ্রমে পৃক্র মাত। বিগ্বমান ॥ 

. বিন্দু পরোবর তীরে কদ্দিম কুটার। 

, সাধেন কুসার প্রি্ধ নিজ জননীর ॥ 
একদা একা গ্রচিন্তে দেবহুতি সর্তী । 

, জিজ্ঞাসেন তত্ব কথ। নিজ পুল্ত প্রতি ॥ 
কুমার রূপেতে তুমি জন্মিলে উদরে ৷ 
জগৎ ত্রহ্মাণ্ড কিন্তু তোমার ভিতরে ॥ 
বিধাতা কহিল মোরে হেন পরিচয় । 
জ্ঞান বিস্তারিতে তব জনম নিশ্চর ॥ 
কেমনে করিব তোম! পুর সম্বোধন । 
গ্রহ তুমি নমি তোনা ধরিয়া চরণ ॥ 
যবে তব পিতা খধি করেন গমন। 
করিলে গ্রতিজ্ঞ। তুমি হয় কি স্মরণ ॥ 
দিবে মোরে উপদেশ তুমি জ্ঞানাধার | 
ঘাহাতে ভুলিব আসি এ ঘোর সংসার ॥ 
বিষরে কাতর মম হ'য়েছে অন্তর | 
সেই হেতু পাই তোমা দেহের ভিতর ॥ 
বড় কষ্টে ধরিয়াছি উনরে তোমায় । 
পাব ব'লে মুক্তি ধন যোগী বাহ চায় ॥ 
শুভাদৃষ্ট বলে মম হইলে কুমার । 
কর শশী-রূপে নাশ জদর আধার ॥ 
তোম। লাভ করি প্রভু লব পরিত্রাণ। 
জন্মান্তরে মুক্তি পাব করি অনুমান ॥ 
কি আছে আমার ভর সংসার ভিতর। 
পুজ্র ঘার ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ 
অজ্ঞান আধারে বাপণ্ত মানদ আমার । 
ূর্ধ্যরূপে কর পুত্র বিনাশ তাহার ॥ 
বে জন শরণ তব লয় ও চরণে। 
সংসার কলুধ তার নাশ দেইক্ষণে ॥ 
ছেন জন তুমি হও আমার কুমার । 
শিখা ও যাহাতে হয় জ্ঞানের সধশর ॥ 


২৩৮ 
কোন ব| পুরুব হব কিব| পরিচয় । 
প্রকৃতি ব! কারে কহ কহ মহাশয় ॥ 
প্রকৃতি পুরুষে কিসে হয় মায়া ভার। 
যাহাতে প্রকাশ হর এ ঘোর সংসার ॥ 
এই প্রশ্ন করি তবে দেবহুতি সতী । 
প্রনন্ন মানসে রন চাহি পুন্র প্রতি ॥ 
জননীর কথ! শুনি কর্দম কুমার । 
আনন্দে প্রদন্ন হন অতি চমৎকার ॥ 
জননীরে সন্বোধিয়। স্থুমধুর স্বরে। 
কহেন বিচার করি আপন অন্তরে ॥ 

যা কহিলে মাতা ভূমি অতি শ্রেষ্ঠ বাণী। 
একবারে না বুঝিবে সে সব এখনি ॥ 
অন্তরের মার! নাশ যে উপায়ে হব্। 
কর আগে তাহা মাত। মনে সুনিশ্চিষ্॥ 
প্রকৃতি পুরুষ বোধ তব হবে পরে। 
ঘুচিবে সংশয় মোরে দেখিলে অন্তরে ॥ 
স্থখ দুঃখরূপে প্রাপ্ত এ হেন সংসার । 
আধ্যাত্মিক ঘোগমতে বিনাশ তাহার ॥ 
সেই যোগে হে জননী পূর্ণ হবে আশ। 
ঘুচে বাবে সংসারের যত অভিলাষ ॥ 
পূর্বব যুগে খধিগণ জিজ্ঞ।সিলে মোরে। 
কহিনু এ হেন শাস্ত্র জ্ঞানের বিচারে ॥ 
সেই যোগ শুন মাত। অবহিত চিত্তে। 
শুনিলে মায়ার নাশ হইবে মনেতে ॥ 
সর্বব জ্ঞানাধার এতে মুক্ত হবে প্রাণী। 
কহিনু জননী সত্য আমার এ বাণী ॥ 
শুনহ জননী এবে জ্ঞানের বিচার। 
আত্মাজ্ঞান ঘাহে হয় সেই জ্ঞানাধার ॥ 
মনের সাধন।-বলে আত্ম! বদ্ধ হুর। 
মনের স্ুক্রির়ামতে আত্মাবুক্ত হয় ॥ 
ইহাই আমার মত শুনহ জননী । 
প্রকারে তাহারে বুঝ ষ| কহিব বাণী ॥ 
মমতা! জগ্মায় মনে দেহে আপনার । 
তাহারেই পণ্ডিতের! কহে অহঙ্কার ॥ 


জ্ীমস্ভাগবত। 


তৃতীয় স্ব 

! অহঙ্কার পরবশে হ'য়ে গুণময় | 

| ভুলে যায় আত্মতত্ব ঘত জীবচর ॥ 
আত্মতত্ব নাশে হর অহং অভিমান । 
আমার তোমার ভাব তাহাতে প্রমাণ ॥ 
আমিও আমার ভাবে মগ্ন হলে মন। 
স্ষচ্ছন্দেই আস্মারাম হয়েন বন্ধন ॥ 
তাহাতেই স্থ ছুঃখ ক্রমে বোধ হয়। 
সংসারের পথে যাহা কষ্ট অতিশয় ॥ 
যখন হইবে জীবে শূন্য অহঙ্কার । 
তখন বিলোপ হবে আমি ও আমার ॥ 
আমিত্ব বিনাশে হবে দুঃখ ক্রমে দূর । 
চিভ-মল নাশে সখ হইবে প্রচুর ॥ 
চিন্ত-মল নাশে পাবে জীব আন্মজ্ঞান। 
প্রকৃতি রহিত তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
সেই জ্ঞামে প্রত্যক্ষিত হবে আত্মধন। 
বৈরাগ্যেতে পরিপূর্ণ হবে ঘবে মন ॥ 
বৈরাগ্য সহিত তাহে ভক্তির উদর । 
হেন ভাবে আত্মদৃষ্তি দেহীগণে হয় ॥ 
অতি সুক্ষ সেই আত্ম হইলে দর্শন | 
আপনি পাইবে দেহী হস্তে মুক্তিধন ॥ 
মাঝ! হবে হুতবীধ্য আত্মা দরশনে। 
হীনবীর্ধ্য রজ্জব যখ! অগ্রির দহনে ॥ 
মনেতেই বদ্ধ মোক্ষ জানিবে জননী । 
তাহার প্রমাণ পূর্বের বলিনু এখনি ॥ 
এই মোক্ষ পথ হয় অতি শুখকর। 
ছুই মোক্ষ পথ তথ কহি সবিস্তার ॥ 
প্রথমের নাম জ্ঞান সর্ববশান্ত্রে কর। 
দ্বিতীয় বৈরাগ্য ভক্তি জানিবে নিশ্চর ॥ 
এই ছুই পথে ঘান যত যোগীগণ। 
সথখেতে করেন তারা ব্রহ্ম দরশন ॥ 
সাধু সহবাসে মাতঃ ! উপজবে জ্ঞান । 
তাহাতেই তক্তি লাভ শাস্ত্রের প্রমান ॥ 
সেই জীব দয়াবান সকল উপরে । 
সর্বব জীবে সমভাব সদা অকাতরে ॥ 


]  স্রীন্তাগবত। 


শক্রহীন সত্তগ্তণী অতি নতউরতম | : 

এ জগতে নাহি আর সাধু তার সম ॥ 
সংসারে অনেক তাপ গীড়ার কারণ। 
ছুঃখভোগ তাহে.করে কর্মে জীবগণ ॥ 
নাশিবারে সেই তাপ ঘত জ্ঞানবান। 
মম স্মৃতি হৃদয়েতে করে বে ধারণ ॥ 
মম লীল। কথা তার! শুনয়ে যতনে। 
মম প্রতি ভক্তি দৃঢ় করে এক মনে ; 
যেই জন মম ভাব জানিবারে চায়। 
উচিত সাধুর সঙ্গ তাদের নিশ্চয় ॥ 

হে জননী তব ইচ্ছ। মোরে জানিবার। 
সাধুসঙ্গ সেই হেতু উচিত তোমার ॥ 
সাধু আলাপনে হবে মম প্রতি জ্ঞান। 
তাহে আত্মানন্দ হবে শান্তর প্রমাণ ॥ 
মম লীলা কথা শুনি শোঁধিবে হৃদয় | 
তাহাতে অবিদ্। নাশ সহজেই হয় ॥ 
অবিদ্ত। হইলে নাশ শ্রদ্ধা! উপজয় | 
শ্রদ্ধাভরে অনুরাগ হইবে নিশ্চয় ॥ 
অনুরাগভরে ভক্তি অবশ্যই হয়। 
এমতে ভক্তির ভাব কহিনু তোমায় ॥ 
ভক্তিযোগে ক্রমে সাধু করি মোরে ধ্যান। 
মম লীল। শুনি স্ম্থ করে নিজ প্রাণ ॥ 
সংসারের সব সুখ দিয়া জলাঞ্জলি। 
মম দেখা পেয়ে সবে হয় কুতুহলী ॥ 
ভক্তিযোগে জীব শুদ্ধ হইয়া তখন। 
যোগ সাধনায় ভ্রমে করে সে যতন ॥ 
যোগেতে আমার চিত্ত হবে যবে স্থির ৷ 
তাহাতে বিনষ্ট গুণ হবে প্রকৃতির ॥ 
প্রকৃতির গুণ নাশে বিশুদ্ধ অন্তর | 
জ্ঞানের নিশ্মল সখ পাবে নিরন্তর ॥ 
বোগবলে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সহকারে । 
এই দেহ জীবরূপে হেরিবে আমারে ॥ 
ছয় কোষে এই দেহ হ'য়েছে নির্ষ্মিত। 
তন্মধ্যে বিরাজ মোর হইবে দিত ॥ 


২৩৯ 


! আত্মা প্রত্যক্ষ মোক্ষ মহাসিদ্ধি হয়। 
ভবন্বালা এইভাবে বিনাশে নিশ্চয় ॥ 
ভক্তি-জ্ঞান ছুই ভাবে মোর দরশন। 
ভক্তিযোগে দেহ শুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ মন ॥ 
মন শুদ্ধ হ'লে দেবী পাবে আত্মজ্ঞান। 
সেই জ্ঞান মাঝে আমি আছি বিদ্ঞমান ॥ 
অতএব বুঝি মাতা কর আচরণ । 
যেমতে করিতে পার মম দরশন ॥ 
এত বলি জননীরে প্রভু হন স্থির । 
জননী কহিল! পরে বচন গভীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে বিনাশ হবে কন্ম পাপভার ॥ 

ইঠি কপিল উপদেশ সমাপ্র। 


অথ কপিল করুক ভক্তি বিষণ সামান্ত উপদেশ । 
মৈত্র কন শুন শুন বিছ্ুর স্থজন। 
কপিল সংবাদ অতি অস্ত বচন ॥ 
পূর্বের বিষয় শুনি দেবহুতি সতী । 
কহেন পুজ্রেরে নিজ মনের ভারতী ॥ 
এবে তুমি উপদেষ্টা পুত্র নহ আর । 
ভগবান বলি তোম! করিব বিচার ॥ 
যা কহিলে বুঝিলাম অপূর্বব বিধান। 
ছুই পথ আছে তব ভক্তি আর জ্ঞান ॥ 
কিব! ভক্তি কারে কয় কোনখানে হয় । 
আমর। অবল! জাতি না! জানি নিশ্চয় ॥ 
ভক্তি পিদ্ধি হ'লে তবে উপজয়ে জ্ঞান। 
তবে তব পদমূলে পাইব নির্বাণ ॥ 
তোমাতে কিরূপ ভক্তি হ'লে পরিত্রাণ । 
কর প্রভু কৃপা করি মোরে শিক্ষাদান ॥ 
একেত অবলা! জাতি সংসারে কাতর। 
কারে বলে ভক্তি, মম ন| জানে অন্তর ॥ 
কর দেব সেই ধন আমার গোচর। 
যাহাতে নির্ববণ পাবে পাপিনী সন্বর ॥ 


২৪০ 


যাহাতে করিব লাভ আত্মজ্ঞান ধন ॥ 
কিবা তার রূপ হয় কোন বা প্রকার। 
বল বল প্রভু মোরে করিয়া বিচার ॥ 
কোন ক্রিয়াবলে যোগ হইবে অভ্যাস। 
কহ ভগ্রবান সেই বিধির প্রকাশ ॥ 
অল্পমতি ও ছুম্মীতি অবলা কামিনী । 
সংসার তাপেতে প্রত বড়ই তাপিনী ॥ 
ভক্তি জ্ঞান যোগ তিন করহ আখ্যান । 
যাহাতে বুঝিতে পারি প্রকৃত বিধান ॥ 
বিধান পাইয়া ববে পাইব নির্ববাণ। 
যাহাতে দেখিতে পাব সে পরম স্থান ॥ 
হেন প্রশ্স করি সত। হইলেন স্থির | 
সন্তুষ্ট কপিল শুনি বাণী জননীর ॥ 
যেবা প্রশ্ন কর মাত। অতি চমৎকার । 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে করিলে বিচার ॥ 
সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে করিতে প্রকাশ। 
আরম্ভ করেন প্রসতু সাংখ্যের আভাম ॥ 
সাংখ্য সহযোগে ভক্তি করেন বিধান। 
শুনিলে শ্ুন্থির হবে জননীর প্রাণ ॥ 
বিচারিয়। মনে প্রভু সন্বোধি মাতায়। 
স্ব্ুভাষে কন তারে বাক্য সমুদায় ॥ 
প্রণম্য হ'তেছ তুমি জননী আমার । 
জন্মিন্ব তোমাতে জ্ঞান করিতে প্রচার ॥ 
শুন মাতা! করি আগে ভক্তির বিচার। 
পরে জ্ঞানপথ ক্রমে হইবে বিস্তার ॥ 
পুরুষের চিন্ত বাহে হয় স্থুনির্মল। 

হীন হয় প্রকৃতির যাহে গু বল ॥ 
যাহার সবোগে হুর যজ্ঞ অনুষ্ঠান। 
অল্প অল্প শুভকর্থ শতির বিধান ॥ 
যার বলে ইন্দরিয়াদি করে রিপুজর। 
ইন্দ্রিয় দেবত| যাহে হরি পদে রয় ॥ 
মনের চাঞ্চল্য যাহে সস্থর বিনাশ | 
নিক্ষাম ভাবেতে যার আয়ে প্রকাশ ॥ 


স্্ীমতাগবত। 


কাহারে বা যোগ বলে কিবা সে রতন। 1 ত হাতে ই প্রথমেতে জীবশুদ্ধ হম । 


: উত্তম ভক্তিই তারে জ্ঞানীজনে কয় ॥ 
, মানসী শরীর হ'তে ক্রিয়ার প্রকাশ। 

! তার শুদ্ধ অগ্রে মাত! করিবে অভ্যাস ॥ 
। সেই শুদ্ধি তক্তিযোগে করিনু বর্ণন। 

| মুক্তি হাতে শ্রেষ্ঠ ইহা সর্বস্ব রতন ॥ 

। ভুক্ত ছব্য থা দহে জর অনলে। 

! এই তক্তিনাশে তথ! অন্তরের মলে ॥ 

! এই ভক্তিবুক্ত জীবে কয় ভক্তজন। 
। শুন মাতা বলি তার কিঞ্চিৎ লঙ্গণ ॥ 
। অনাসক্ত ভাবে সেই করিয়া সাজ। 
: মম লীল৷ প্রসঙ্গেতে করয়ে বিরাজ ॥ 
' নাহি অন্ত মন আর করিতে চিন্তন। 
. সর্বদাই মম কীত্তি করযে শ্রবণ ॥ 
। ভাগবত তার হয় ভক্তের প্রধান। 

। সর্বব কর্মী ফল তারা মোরে করে দান ॥ 
: সর্ববদাই করে তার। আমারে সেবন । 

. তুচ্ছ তারা ভাবে মনে সেই মুক্তি ধন ॥ 
: আনন্দে উন্মন্ত সদা সেই সাপুজন। 

, সর্ববদাই স্থপ্রফুল্প প্রসন্ন বদন ॥ 

। বালার্ক সমান আখি উজ্জল বরণ। 

. সর্বদাই হরিপ্রেমে আছে নিমগন ॥ 

ত্যাগ করি সংসারের বত কাঁ্যভার | 

' মম লীল! শুনি সবে করে বিহার ॥ 

: লীলাতে যেরূপ আমি হইব নির্দেশ । 

৷ দেই ভাব লয় তারা আমার বিশেষ ॥ 
কভু মম অবয়ব হেরে মনোহর । 

: কড়ু মম হাসিমুখ দেখয়ে সুন্দর ॥ 

! মম প্রেমে তীহাদের সহ প্রিয়গণ। 

| সর্বদাই অবহেলে আছে নিমগন ॥ 

' যদি নাহি চায় তারা মম মুক্তিধন। 

! কৈবল্যের তরে করে আমার ভজন ॥ 
| তক্তিতে আকৃষ্ট মুক্তি ভাগবতা গতি। 

অনায়সে পায় যেই মোরে দেয় মতি ॥ 


তৃতীয় সবন্ধ | 
যেই ভক্ত মোরে করে মন সমর্পণ । 
বিফলে ন। ধায় তার মানব জীবন ॥ 
অনন্ত ভোগের পিন্ধু ভাক্তেতে প্রকাশ। 
অমীম আনন্দ তাতে দেখায় আভাস ॥ 
ভক্তের অনেক রীতি কি বলিতে পারি । 
কত বা বুঝিবে তুমি হয়ে মাতা! মারী ॥ 
মোরে কেহ পতি সম করিছে প্রণয় । 
আস্মা ভাবি প্রেম কেহ আমারে করয় ॥ 
পুভ্রসম স্নেহ কেহ করে মোর প্রতি । 
সখা-ভাবে কেহ মোরে দেয় নিজ মতি ॥ 
গুরু-ভাবে কেহ মোর লয় উপদেশ। 
বন্ধু ভাবি কেহ করে আমারে সন্দেশ ॥ 
নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবি করয়ে বিশ্বাস। 
ইঞ্টদেব ভাবি কেহ পুজি পুরে আশ ॥ 
ঘতভাবে ভাবে মোরে যত ভক্তজন। 
কাল তাহাদের আয়ু না করে হরণ ॥ 
এই আজ্ঞ। কাল প্রতি আমার আছয়। 
অনিত্য আনন্দ ভোগ তক্তজনে হয় ॥ 
সেই ত্যজে মম লাগি মমতা আত্মার । 
সন্ভ।ন কলত্র ধন মায়ার সংসার ॥ 

পশু পঙ্গ( গুহে আর বত প্রয়োজন । 
আমারেই সব ত্যজি করহ যতন ॥ 
ভক্তিভাবে বিন। আশে যে করে ভজন। 
আমি করি তার তরে স্বত্যু নিবারণ ॥ 
মৃত্যু হাতে সেই জনে করিয়। উদ্ধার। 
লইয়া তাহারে যাই বৈকু্ণ আগার ॥ 
সকলের অধিষ্ঠাতা আমি ভগবান । 
আস্মারূপে সর্ববভূতে মম অবস্থান ॥ 


আমি বিন কেহ নাহি জীবে উদ্ধারিতে। 


আমি বিন। জীব মুক্তি না পায় মহীতে। 
এই যে হেরিছ বায়ু জননী নয়নে । 
বহিতেছে মম ভয়ে জেনো! স্থির মনে ॥ 
এই যে করিছে সূর্য্য তাপ বরিষণ। 
আমার অনুজ্ঞ! মতে বিতরে কিরণ ॥ 


.. শ্ীন্তাগৰত।, 


২৪৯ 
1 এই যে করিছে মেঘ বৃষ্টি বরিষণ। 
। মম ভয় বিন! মাতা নাহিক কারণ ॥ 
1 ওই যে হেরিছ অগ্নি হল প্রজ্ববলন। 
মম ভয়ে হে জননী করিছে দাহন ॥ 
; এই থে হেরিছ স্বত্যু সংসার মাঝার | 
মম আজ্ঞা-বশে করে মায়াতে বিহার ॥ 
হেন রূপে জানি মোরে ঘত যোগীগণ। 
. মহ! কষ্টে লাভ করে জ্ঞান ভক্তিধন ॥ 
জ্ঞান ভক্তিবলে তীর! শুদ্ধ করি মন। 
লাভ করে অন্তকালে আমার চরণ ॥ 
ভক্তিবোগে কর্মফল ল'য়ে যেইজন | 
স্থির মনে মোর প্রতি করে সমর্পণ ॥ 
তাহাতেই লভে বিশ্ব সার মুক্তিধন। 
আমার অনুজ্ঞ| ইহ] বিশ্বের কারণ ॥ 
এইতে। তক্তির ফল কহিলাম নার । 
বুঝিয়া সন্তুষ্ট হও জননা আমার ॥ 
কপিল এতেক বলি হুইলেন স্থির । 
' দেবহুতি পরে কহে নত করি শির ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ| সার। 
ভক্তিবোগে ফলাফল কপিল বিচার ॥ 
ইতি ভক্তিবিষরক সামান্য উপঞ্শে সমাপ্ত । 


আগ কপিলদেব ক$ক সামাগ্ত জানোপদেশ। 

মৈত্র কন শুন শুন বিছুর ভজন |. 
কপিল মীমাংসা কিছু জ্ঞান বিবরণ ॥ 
ভক্তির লক্ষণ শুন দেবছুতি সতী । 
জিজ্ঞাসেন আনন্দেতে সন্তানের প্রতি ॥ 
ধন্য বাণী তব পুন তুমি ভগবান। 
শুনিয়। ভক্তির কথা জুড়াইল প্রাণ ॥ 
এবে কিছু কহ প্রভু জ্ঞানের লক্ষণ । 
কেবা! সেই বন্ত হয় কিসে উপার্জন ॥ 
একেত অবলজাতি সংসারে কাতর। 
কিসে তব পাব দেখ! সত্য পরাৎপর ॥ 


২৪২ গ্রীমন্ভাগবত। 

জননীর কথা শুনি কপিল তখন। | তাহারে পাইয়া তবে প্রকৃতি স্থন্দরী। 
আরম্তেন একে একে জ্ঞান বিবরণ ॥ আপনার আবরণে টাকিলেন হরি ॥ 
শুনগো জননী মম জ্ঞানের বিধান। ! তমোমঘ় আবরণ নাহি জ্ঞান তায়। 
কিবা সেই জ্ঞান হয় করিব বিধান ॥ হরির আপন জ্ঞান তাছে মিশে যায় ॥ 
প্রকৃতির গুণে জীব আযম বিস্মরণ। [ এমনে জীবের স্পট হইতে ঈশ্বর । 
সেই গুণ হ'তে মুক্ত হয় জীবগণ ॥ | মায়! হেতু নিজ ভাব না হয় গোচর ॥ 


এ হেন বিষয় ঘাছে হইবে প্রমাঁগ'। 
তার নাম বুধগণ দিয়াছেন জ্ঞান ॥ 
গুণ হ'তে মুক্তি তরে যে বিষয় চাই। 
তত্ব তত্ব বলি তারে কহেন সবাই ॥ 
সেই তত্ব জানিলে মা! উপজয়ে জ্ঞান। 
জ্ঞান লভি জীবে আসে মম বিদ্যমান ॥ 
আমার স্বরূপ তাহে স্থখে দেখা যায়। 
সূর্য্যের প্রকাশে যথা আধার পলায় ॥ 
তথা সংসারের ছুঃখ হয় দ্রুত দূর | 
শুনিলে মারার গ্রন্থী ছিন্ন স্থপ্রচুর ॥ 
হে জননী সেই তন্ত্র যাহে হয় জ্ঞান। 
কহিতেছি বিধিমতে এক্ষণে প্রয়াণ ॥ 
অনাদি যে রত্ব হয় নিগুণ আপনি। 
পুরুষ তাহার নাম প্রকৃতির মণি ॥ 
প্রকৃত হইতে শ্রেষ্ট জ্যোত্তির আকর। 
জগৎ ও জীব দেহে সর্ধবত্র বিহার ॥ 
ঈশ্বর প্রভাব তার আম্মা নাম হয়। 
তাহার জ্যোতিতে এই বিশ্ব প্রকাশয় ॥ 
কেন বা! হইল বিশ্ব কোন বা প্রকার। 
আত্মাসহ কোনরূপ সম্বন্ধ উহার ॥ 
শুন মাত! সেই কথ! করিব প্রকাশ। 
শুনিলে সম্পূর্ণ হবে তব হৃদি আশ ॥ 
সর্বব্যাপী সেই আত্মা লীলার কারণ। 
গুণময়ী প্রকৃতিরে করেন গ্রহণ ॥ 
তাহাতেই লীন ছিল মারা শক্তি তার। 
অব্যক্ত ভাবেতে ছিল দৈবের আকার ॥ 
প্রকৃতিরে পেয়ে স্থষ্টি করি অভিলাষ । 


প্রকৃতিরে মাঝারে নিজে হয়েন প্রকাশ। 


লীলাবশে আপনিই প্রকৃতি ভিতর। 
জীবরূপে বদ্ধ হন সবার ঈশ্বর ॥ 

এই লীলাবশে হরি লয়েন সংসার। 
জীবরূপে তছুপরি করেন বিহার ॥ 
আবার জগতরূপে হয়েন প্রকাশ। 
এইরূপে লীলা তার বুঝিবে আভাস ॥ 
ইহাকেই তত্ব কহে মীমাংসা কারণ। 
এ তত্ব বুঝিলে হয় জ্ঞান উপার্জন ॥ 
কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির। 
কহিল! জননী তবে বাণী অতি ধীর ॥ 
য! কহিলে শ্রীহরির লীলার আখ্যান । 
নাহি কিছু বুঝিলাম ইহার বিধান ॥ 
কেমনে স্যজেন হরি এ বিশ্ব সংসার | 
স্থল সুক্ষ কিবা আছে কারণ ইহার ॥ 
কোন ব৷ প্রকৃতি আর পুরুষ কেমন। 
বিস্তারিয়া কহ বাছ। তাহার লক্ষণ ॥ 
জননীর বাশী শুনি তবে ভগবান। 
কহেন তত্বের কিছু বিস্তারি প্রমাণ ॥ 
অব্যক্ত ঈশ্বর তিনি তিনি গুণময়। 
কার্য ও কারণ জন্য নিত্যরূপী হয়॥ 
অবশেষে ভাব ধর নামেতে প্রধান। 
প্রকৃত প্রমাণ তাহে করেন বিদ্বান ॥ 
পাচ ভূত পাচ মাত্র ইন্দ্রিয় ও মন। 
বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত চব্বিশ গণন ॥ 
ইহারাই ব্রহ্মরূগী সগুণ কেবল। 
চতুব্বিশ তত্ব ইহা প্রমাণের স্থল ॥ 
আর এক তত্ব আছে কাল নাম তার। 
ছুই গুণ তার ব্যক্ত জগত মাঝার ॥ 


[তৃতীয় স্ব 


তৃতীয় দ্ধ] শ্রীমস্ভীগবত। ২৪৩ 
এত কাল দ্বারা হৃত জগৎ কারণ। ৷ মহৎ হইতে ভূত সপ্ত আবরণ । 
জ্ঞানীজন কহে তারে নামেতে মরণ ॥ 1? এই আবরণে অণ্ড রহিল স্থাপন ॥ 
দ্বিতীয় অবস্থা তার ক্ষোভ প্রকৃতির । এই অগ্ুমধ্যে স্থারী প্রভু সে শঙ্কর। 
তাহে হয় জগৎ ব্যক্ত বিজ্ঞানেতে স্থির ॥ অনন্ত যাহার নাম ব্যাণ্ড চরাচর ॥ 
কার দ্বারা ক্ষোভ করি প্রকৃতি স্থন্দরী। হইল তাহার ইচ্ছা সৃষ্টির প্রকাশ। 
চিৎশক্তি নামেতে বীর্য দেন তাছে হরি ॥ তজ্জন্ উঠিয়া তিনি করেন প্রয়াস ॥ 
সেই বী্ধ্য লভি তবে প্রকৃতি কামিনী। উপবিষ্ট হয়ে তবে সেই ভগবান। 
বীর্যতেজে হইলেন ভ্রমেতে গভিনী ॥ স্থজিলেন কর্েক্র্িয় বিজ্ঞান বিধান ॥ 
সে গর্ভে এক অগ্ড হইল প্রদব। কর্মের অদৃষ্ট কয় জন্ম হয় তায় । 
তাহাতে রহিল বিশ্ব কারণ বৈভব ॥ ইন্দ্রিয় ূপেতে চিত্র জীবে যাহা পায় ॥ 
ক্রমেতে রূপের তার হইল বর্তন। শুনগে। জননী তার কিছু পরিচয় । 
মহত্তত্ব আখ্যা তার দিল জ্ঞানীজন ॥ যেমতে যাহার জন্ম ব্রহ্ধাণ্ডেতে হয় ॥ 
ভগবান বীর্ধ্য সেই মহত্ত্ব নাম। প্রথমে জন্মিল মুখ বাক্য বহ্ছি হয়। 
তাহাতে প্রকাশ ক্রিয়া জগত বিশ্রাম ॥ ঘাঁণের নাসিকা স্থান বায়ুশক্তি হয় ॥ 
সেই কৃপাবলে হয় অহং স্বপ্রকাশ। চক্ষুর আঁখিই স্থান দেবতা তপন। 
তিনভাগে সেই তত্ব বুঝিবে আভাস ॥ শ্রোত্রেক্দ্রিয় কর্ণ স্থান শক্তি দিক্গণ ॥ 
প্রথম সান্বিক আর তৈজস দ্বিতীয়। উপস্থের শিশ্ন স্থান শক্তি প্রজাপতি । 
শেষ তন্ররূপী হয় তামস তৃতীয় ॥ পায়ূর সে গুহ স্থান ঘম তার পতি ॥ 
সান্তিক অহং হইতে মানের গঠন। হস্তের হ্তই স্থান দেব দেবরাজ 
জ্ঞানরূপী পন্মবর্ণ ভাবে যোগীজন ॥ গমনের পদ স্থান বিষ্ুশক্তি সাজ ॥ 
সর্ববজীব অধিশ্বর হয় এই মন। ! ইন্দ্রিয় হইয়া! হৈল রূপের প্রচার। 
হৃধীকেশ নাম এর জ্ঞানীর বচন ॥ । গঠনের শুন মাতা কিঞ্চিৎ বিচার ॥ 
তৈজন অহং হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিল। । পরে প্রকাশিত নাড়ী শোণিত কারণ । 
বৃদ্ধিতত্ব তারে বলি জ্ঞান বিচারিল ॥ . রূক্তেতে প্রবাহ যাহে বহে অনুক্ষণ ॥ 
তামদ অহং হইতে ভূতের প্রকাশ । ; তাহারাই নদী নামে জগতে বিখ্যাত । 
তন্মাত্রা তাহার সহ জগতে আভাস ॥ । অপরে উরে জন্ম বুঝিবেন মাতঃ ॥ 
ক্ষিতি তপ তেজ শুন্য বায়ু পঞ্চ হয়। . ক্ষুধা ও পিপাসা তাহে হঈল উত্তব। 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মাত্রা রয় : তাহাতে জন্মিল সিন্ধু আবরিয়। ভব ॥ 
এমতে হইলে মাতা ভূতের প্রকাশ । : আপনি হইল পরে হৃদয়ে প্রকাশ। 
তামস অহং হইতে বুঝিবে আভাস ॥ । তাহাতে জন্মিল মন বুঝিল আভাদ॥ 
মাত্রাকেই গুণ কহে সর্ধ্বভৃতে রয়। ' মন হৈতে জন্মিলেন চন্্রমা সুজন | 
প্রম্পরে পরম্পরে গুণাধারী হয় ॥ : ভাল করি বুঝ মাতা করি বিবেচন ॥ 
এইরূপে ভূতরূপী সকল কারণ । ' চন্দ্র হ'তে জন্ম বুদ্ধি জ্ঞানের বিচার। 
অগ্ডমধ্যে রছিলেন হ'য়ে অচেতন ॥ | বুদ্ধি হাতে বাকাপতি উদয় ব্রহ্মার ॥ 


২৪৪ শ্্রীমন্ভাগবত। [ততীয স্বনধ 


ব্রহ্ম! হতে জন্মিলেন সেই অহঙ্কার । 
অহঙ্কার হ'তে রুদ্র বুঝ চমৎকার ॥ অগ কগিল কর্তৃক বন্ধ মীমাধসার উপসং্থার | 
রুদ্ হ'তে চিত স্থির চৈত্য হয় পরে। মৃত কহে শুন শুন শৌনক হুজন। 
চৈতন্তে জানিবে আত্মা শত জ্ঞান ধরে ॥  শুনহ শুকের বাণী অস্ত নিঃস্বন ॥ 
ঈশ্বর হইতে ক্রমে জগ্মিল সকল । সন্বোবি রাজায় শুক কহি পূর্বব বাণী। 
সকলি তাহাতে মগ্ন রহিল কেবল ॥ আরম্তেন অপরূপ মীমাংসা বাখানি ॥ 
কেহ না পারিল তার করিতে উত্থান । ঘে কথ! কহিল! মৈত্র বিদ্ুর সদন | 
মলিলের শব্যাপরি রহেন শয়ান ॥ পন; সেই যোগে স্তধা কর আস্বাদন ॥ 
রূপেতে কারণ বিশ্ব বিরাট নামেতে। চরম জ্ঞানের কথ। পগম মধুর | 
সবার প্রকাশ কর্তী সকল ধামেতে ॥ .  ভক্তিভরে শুনিলে না দেখে বমপুর ॥ 
একে একে ইন্জরিয়ের৷ করিয়া প্রবেশ বিছুরে আগ্রহ হেরি তবে মুনিবর ৷ 
নারিল জাগাতে তাতে বুঝি সবিশেষ ॥ কপিল মীমাংসা বার্তা কন অতঃপর ॥ 
অবশেষে অভিমানে রুদ্র ভয্কর | মৈত্র কন শুন শুন বিছুর হথজন। 
প্রবেশ করিল তাহে জাগাতে সত্বর ॥ ব্রহ্মের মীমাংসা কথ। কপিল বচন ॥ 
তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম বিরাট শরীর। প্রথমে সংসার রীতি বণিয়া কপিল। 
ভগবান স্ুনিট্রিত সলিলে সুচির ॥ এবে কন মোক্ষ রীতি অতি অনাবিল ॥ 
কিছু পরে চৈত্য দেব প্রবেশেন তায় । গুহীর যে ফলাফল বৈরাগীর কথ! । 
ইনিই আপন বলে বিরাট জাগায় ॥ কহেন কপিল এবে প্রকাশি সর্বথ। ॥ 
আম্মার প্রবেশে তবে বিরাট শরীর । সন্বোধি মায়েরে তবে কহেন কপিল । 
ইন্দ্রিয় মনাদি সহ হয়েন অস্থির ॥ শুন শুন মাতা কিছু মীমাংসা জটিল ॥ 
উন্দ্িয় বিশ্বের কর্তা সর্বব মতি গতি । অতি কুট এ মীমাংসা সর্বব সারাৎসার। 
উহারে জানিলে জীব পায় সে মুকতি ॥  বুঝিলেই জীবে যায় ভব পারাবার ॥ 
ইঈহারে করিয়া ভক্তি জানিলে কারণ। এক] ধন্ম হ'তে জন্ম এ হেন সংসার । 
আপনিই ভক্ত পার হস্তে মুক্তিধন ॥ সেই ধর্ীবলে লাভ মুক্তি সর্ববসার ॥ 
অতএব ধর মাতঃ ! হেন উপদেশ। ধর্মী বিনা অন্য পথ নাহিক সংসারে । 
যাহাতে পুরুথ বোধ হয় সবিশেন ॥ কহিলাম সত্য মাতা আপন বিচারে ॥ 
অবধান কর বংস বিছুর স্ুমতি। , গৃহে যেই রহে তারে গৃহস্থ কহয়। 
কপিল এতেক কহি লভিল! বিরতি ॥ : সংসারেই সেইজন মায়াবদ্ধ রয় ॥ 
কহিব অপর বাণী করিয়া বিচার । সংসারেও ধর্মরূগী গাভী বর্তমান । 
হইবে বিহ্র তাছে সংসার নিবার ॥ : কাম অর্ণ ছুদ্ধ ধার কখেন বিদ্বান ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। | গৃহীজনে এই দুগ্ধ করিয়া দোহন। 
শুনিলে বিমুক্ত হবে ভবমায়৷ ভার ॥ ' কামমুক্ত চিত্তে ভুলে পরম রতন ॥ 
ইনি কগিলের সাংখ্যবোধ সমাপ্ত । ৃ কামবশে ভুলি সেই অনাদি নারায়ণ । 


1 মায়াজালে বন্ধ হয় মনের মতন ॥ 


তীর স্ব] শ্রীমস্তাগবত। ২৪৫ 
নিষ্চাম হুইয়ে করে সদা কামাচার। | লয় কালে সব লয় না হয় পতন। 
যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ আদি শাস্ত্র ব্যবহার ॥ সূর্য্য সেই হেতু গতি নিষ্কাম শ্জন ॥ 
সকাম ভাবেতে তার বাসন! মণ্ডিত। ূর্্যই ব্রহ্মার পথ জানিবে নিশ্চয। 
না পায় শ্রীহরি পদ করিতে সেবিত॥ | মুক্তি লাগি সূর্য পথে প্রবেশিতে হয় ॥ 
স্বর্গমাঝে খ্যাত যাহা মহা চন্দ্রলোক। [ অতএব জননী.গো ! ধরহ বচন। 

সেই স্থানে গৃহী যার ত্যজিয়া ভূলোক ॥ নিক্ষাম ভাবেতে দাও ব্রহ্ম প্রতি মন ॥ 
চন্্রলোক স্থায়ী নয় এই হেতু নরে। যেই ভক্তি আশ্রয়েতে ধরে সে চরণ। 
পুনশ্চ আইসে এই সংসার ভিতরে ॥ নিষ্কাম ভক্তিই তারে কহে জ্ঞানীজন ॥ 
যখন হইবে লয় ব্রদ্মাণ্ড সকল। | সেই ভক্তি হে জননী করহ সাধন। 
অনন্ত শয্যায় হরি শয়নে কেবল ॥ পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন ॥ 
ভূমি চন্দ্র দুই তবে হুইবেক লয়। বাস্থদেবে ভক্তি-দান করে যেইজন। 
সেই হেতু চিরন্থথী গৃহস্থ না হয় ॥ জ্ঞান ও বৈরাগ্য তার হয় উৎপাদন ॥ 
সংসারী হইয়া জীবে হইবে সকাম। এই ছুই পথ হয় ব্রন্মের কারণ। 
নাহি পূর্ণ হয় মাতা ! তার মনস্কাম॥  , উহাতেই লাভ হয় ব্রহ্ম দরশন ॥ 

এই তো কহিনু মাতা ! সংসার আচার। : চিত্ত বার অনুরাগী হরির চরণে। 
এক্ষণে কহিব কিছু যোগী ব্যবহার ॥ ' ইন্জরিয় আপনি হ্াস ব্ষয় কাননে ॥ 
জন্মিয়া সংসারে যেই ল'য়ে নিজ মন। ' আপনি নিঃসঙ্গ হয় হরি-প্রেম পানে । 
ধর্ম হাতে কাম অর্থ না করে দোহন ॥ পরম আনন্দ তার উপজয়ে প্রাণে ॥ 
সর্বদা প্রশান্ত হয় শুদ্ধ রাখে মন। । কেব৷ সেই ব্রহ্ম হয় শুনহ জননী | 
সর্ববদ। নিবৃত্ভি মার্গে করে বিচরণ ॥ ! করিব বিচার তার বুঝিয়া এখনি ॥ 
মমতা ত্যজিয়! হন শুন্ত অহঙ্কার । : অগণ্য তাহার নাম জ্ঞানের গোচর। 
বিষয়েতে চিত্ত যার না হয় বিকার ॥ ৷ পরক্রহ্ধ পরমাস্তরা পুরুষ ঈশ্বর ॥ 
সত্তগ্তণ অবিলন্দে যেই শিরোমণি । | জ্ঞানবলে এই নাম করিয়। নির্দেশ। 
চিভ যার স্থনিশ্মীল হরিকথ শুনি ॥ : বুঝিলে পাইবে ত্রহ্ম দর্শন বিশেষ ॥ 
যেই ভগবানে করে কন্ম সমর্পণ । 1 সঙ্গ না ত্যজিলে বোধ নাহি হবে জ্ঞান। 
ূরধ্য দ্বারা হরি স্থানে করে সে গমন ॥ । জান বিন। নাহি পাবে র্গের প্রমাণ ॥ 
মহাশুদ্ধ সূর্য্যলোক নাহি তার লয়। | জ্বানবলে যদি জীব ভাবে অনুষষণ। 
জীবের উৎপত্তি নাশ বার জন্য হয় ॥ ৷ অন্তর ভিতরে ব্রহ্ম করে দরশন ॥ 

সেই সূ্যলোকে যায় নিষ্কাম সাধক। ূ অতীব নিগুঢ় তত্ময় এই বাণী। 

সূর্ধ্য তার ভার ল'য়ে হয়েন বাহক ॥ শুনিয়া স্থির হয় তাপিতের প্রাণী ॥ 
মহাসাধু সেইজন পায় মুক্তিধন। শব্দাদি সকল ব্রহ্ম হ'লে অনুমান । 
নিষ্কাম জীবের ভাগ্যে এ হেন সাধন ॥ রর 
বুঝিয়। করিবে কার্ধ্য জননী আমার। সেইজন শব্দাদিকে ভাবয় স্বভাব। 


নিষ্কাম সকল ভাবে জীবের বিচার ॥ 
৯৭ 


সর্বদাই হৃদে তার যুক্ত ভ্রম ভাব 


২৪৬ স্্রীস্ভাগবত। [তৃতীয় স্বদধ 
ঈশ্বর হইতে জন্ম আপনি প্রধান । 
তাহা হ'তে জন্ম পায় ক্রমেতে মহান্‌ ॥ অগ জননীর প্রতি কপিলের অনুজ্ঞ]। 
মহত্ত্ব হ'তে সৃষ্ট হয় অহঙ্কার। মৈত্র কন শুন শুন বিছ্ুর স্বজন । 
সন্ত রজো, তমে৷ ভেদে ভ্রিবিধ আকার ॥ সাংখ্যের অম্বতধার কপিল বচন ॥ 
সন্ত্বেতে অন্তরে লাভ নাম তার্‌ যম। ভক্তিযোগ সমাপিয়া কপিল সুজন । 
ইন্দ্রিয় দেবতা যত তাহাতে জনম ॥ জননীরে জ্ঞানযোগ করেন বর্ণন ॥ 
রজোভাবে জনমিল ইন্দ্রিয় সকল। দুই যোগে মুক্তি-পথ করিয়া বিচার। 
কর্ম জ্ঞান ভেদাভেদ দেহেতে কেবল ॥ কহিলেন জননীরে সর্বযোগ সার ॥ 
তমোতে জম্মিল ভূত মাত্রা! গুণ ল'য়ে। কিঞ্চিৎ করেন এবে আদেশ বিস্তার । 
জগৎ প্রকাশে তাহে শব্দাদিতে রায়ে ॥ যাহাতে জননী তার পাবেন নিস্তার ॥ 
অতএব শব্দ আদি ব্রহ্ম নিরূপণ । তনয়ের কথা শুনি দেবহুতি সতী । 
তার রূপান্তর সব জগত কারণ ॥ কহেন মধুর কথ কপিলের প্রতি ॥ 
জ্ঞানবলে হেন বোধ সবে অনুমান । বে বাণী কহিলে প্রভু সর্ব অগোচর । 
তবে অর্থ ভাব তার হৃদে বিদ্যমান ॥ সফল হইল জন্ম কহ অতঃপর ॥ 
ইহারেই ব্রহ্মাতত্ব কহে জ্ঞানবান। কোনমতে করি পুত্র আমি যোগাচার | 
ইহারে জানিলে মুক্তি লভে সেইক্ষণ ॥ পাইব সংসার হ'তে হখেতে নিস্তার ॥ 
আপন ফঙ্কল্প জ্ঞানে করিলে প্রদান। উপদেশ কর দান সেইমত করি । 
জ্ঞানে নাশ অহঙ্কার যোগের প্রমাণ ॥ মুক্তিধনে আমি পুন্তর অতীব ভিখারী ॥ 
এই জ্ঞান লাভ লাগি হইয়া সন্ন্যাসী । জননীর কথ! শুনি কপিল স্থজন। 
করিতেছে যোগাচার যত দেবখাষি ॥ কহেন জননী প্রতি মধুর বচন ॥ 
যোগ রত যেই জন হয় কর্মবশে। যে কথ! কহিনু পুর্বেব জননী আমার । 
মুক্ত হয় সেই ব্রহ্ধতত্বের পরশে ॥ ব্রহ্মতত্বরূপে খ্যাত জ্ঞানীর মাঝার ॥ 
সামান্ত জ্ঞানের বোধ করিনু প্রকাশ। যেইজন করে মাত। ! মুক্তি অভিলাষ । 
বুঝিলে জননী পাবে ইহার আভাস ॥ এই যোগ ভিন্ন তার নাহি পূরে আশ ॥ . 
ইহ জানি মাত; ! আগে ভক্তিযোগ কর। তক্তিঘোগ কর মাত; জ্ঞান অনুসারে । 
ভক্জিবলে জ্ঞানভার হৃদয়েতে ধর। তক্তিতে হইবে সিদ্ধ জ্ঞানের বিচারে ॥ 
পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন। প্রকৃতি পুরুষ বোধ জ্ঞানেতে হইবে। 
ইহারেই সাংখ্য কহে ঘত জ্ঞানীজন ॥ তবে মুক্তিধন মাতা আপনি পাইবে ॥ 
এতেক কহিয়া তবে বিরত কপিল। জ্ঞান ভক্তি ছুই এক ত্রন্ষের কারণ। 
দেবহ্ুঁতি মনোভাব পরে নিবেদিল ॥ যেই যাহা পারে তাহ। করে আচরণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । বন গুণযুত যদি এক ফল রয়ণ 
শুনিলে বিনষ্ট হবে ভব পাপভার ॥ রূপ রস গন্ধ আদি নান! গুণময় ॥ 
ইতি বর্গ মীমাংসা সমাপ্ত। ফলের বিচার লাগি ল'য়ে ভিন্ন গুণ। 


বিভিন্ন আন্বাদ করে ইন্দ্রিয় নিপুণ ॥ 


তীর সন্ধা] 
রসনায় লয় রদ গন্ধ নাসিকায়। 
নয়নেতে লয় রূপ যাহে জানা যায় ॥ 
সবার উদ্দেশ্য এক জানিবার ফল। 
ঈশ্বরের তথ। পথ শান্ত্রেতে সফল ॥ 
নানা পথে গতি করি লভ সে ঈশ্বর | 
বুঝিয়া করিবে কন্ধ জ্ঞানের গোচর ॥ 
কাল ভক্তি জ্ঞান বাণী জননী তোমায়। 
কহিনু বিচার ভাবে শ্রেষ্ঠ যে তরায় ॥ 
ঘেমতে ঈশ্বর হন যেমতে সংসার । 
ঘেমতে মায়ার স্থাস্ করিনু বিচার ॥ 
যেমতে জীবের জন্ম অবিদ্যা যেমন। 
একে একে সব মাত করিনু বর্ণন ॥ 
এই উপদেশ মত করি যোগাচার। 
পাইবেন করতলে মুক্তি সারাৎদার ॥ 
অতি গোপনীয় বাণী জননী তোমার । 
কহিলাম একে একে বুঝিয়া স্বাধার ॥ 
অভক্তেরে এই কথা না করো গোচর। 
অহঙ্কারী যে সংসারী অতি দৃঢ়তর ॥ 
যেইজন মোর লাগি হয় সকাতর। 
আমারেই করে প্রিয় হয় ভক্তিপর ॥ 
তাহারেই এই কথা করাবে শ্রবণ। 
ইহাই অনুজ্ঞ। মোর বুঝিবে আপন ॥ 
এই বাণী ঘেইজন শুনে একমনে । 
মুক্তি তার হস্তগত হয় সেইক্ষণে ॥ 
কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির। 
দেবছুতি আনন্দেতে হলেন অধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
কপিলের মুক্তি বাণী সংসার নিস্তার ॥ 
ইন্তি কপিলান্তদ্রা। সমাপ্রু ৷ 


থ ধেবছুতির স্তব এবং কপিলের বনগমন। 
সৃত কহে শুন শুন শৌনক হজন। 
শুক মুখ বিনিযস্থত মৈত্রেয় বচন ॥ 


্রীমন্তাগবত । ২৪৭ 


' কহিলেন শুকদেধ সম্থোধি নৃপতি। | 
শুন রাজ! একমনে মৈত্রেঘ ভারতী ॥ 
অতি অপরূপ বাণী মৈত্রেয় বচন। 
দেবস্ুঁতি কপিলের লীলা! সমাপন ॥ 
সমাপিয় পূর্ববকথা মৈত্র হল স্থির। 
কহেন বিছুর তবে বচন গভার ॥ 
শুনিলাম তব মুখে সাংখ্যের বিচার। 
যেমতে কপিলদেব করেন বিস্তার ॥ 
! ধন্য ধন্য দেবন্থৃতি ধন্ঠ জ্ঞান সার। 
ধন্য সে কপিলদেব ধাহাতে প্রচার ॥. 
কহ দেব বিচারিয়। কিব! ঘটে পরে। 
জ্ঞান শুনি দেবছুতি জননী কি করে ॥ 
জননীরে জ্ঞান দিয়া জগতের হিতে । 
কহিল করেন কিবা আপন বিহিতে ॥ 
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় স্বজন | 
৷ আরম্ভেন একে একে কপিল বচন ॥ 
যেই কথা জিজ্রাসিলে মিউ অতিশয। 
| দেবছুতি পরিণাম শুন মহাশয় ॥ 
! পুক্র মুখে শুনি বাণী জ্ঞানের অধ্যায়। 
আনন্দে মগন! হন ভাবিতে অপার ॥ 
। জ্ঞানবলে ক্রমে তার মোহ হ'লো দূর । 
: দেখেন উপায় আছে মুক্তির প্রচুর ॥ 
: ভাবেন পৃল্রেরে তবে প্র নারায়ণ। 
। জগতের মুক্তি কর্তা জ্ঞানের তপন ॥ 
: মোহনাশে সেই ভাব উপজিল মনে । 
| করঘোড়ে কুমারের তোষেন স্তবনে ॥ 
! জন্ম দিল| পিত। মোরে মহানুণ্যবলে। 
| ভেঁই নারী জন্ম মম মহাতগ্য ফলে ॥ 
: পানু উত্তম স্বামী সাক্ষাৎ ত্রাহ্গণ। 
। জম্মিল। উরসে ভার তুমি নারায়ণ ॥ 
৷ গর্ভেতে ধরিন্ু হরি হুইনু জননী । 
| মম সম ভাগ্যবতী কৌন বা রমণী ॥ 
1 ধন্য প্রভু তব মায়! বুঝিব কেমনে । 
| তুমি সপ্ত কর্তা হ'য়ে জদ্মিলে আপনে ॥ 
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২৪৮ স্ত্রীমন্তাগবত। তীর স্ব 
যেই জন পূজে তোমা ভাবি হৃদি সার। ! প্রলয়ে ধরিলে বিশ্ব আপন উদরে। 
পুত্র হ'য়ে নাশ তার সংসারের ভার ॥ ; সেই তুমি পুত্র হ'লে কোন মায়া-ভরে ॥ 
ভক্তাধীন ভগবান এই জন্য কয়। জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি প্রভু নারায়ণ 
সত্য সেই বাণী এবে হইল নিশ্চয় ॥ কেমনে করিনু তোম। উদরে ধারণ ॥ 
কোন ভাগ্য করেছিনু জন্ম জন্মান্তরে । কেমনে বা তুমি প্র হ'য়ে সৃষ্টিপতি। 
তেঁই তোম৷ হেন পুত্র পাইন উদরে ॥ হইলে কুমার মম লয়ে শিশু মতি ॥ 
জগত কারণ রূপী তোমার শরীর । ছুষ্টের দমন আর জগত পালন। 
বেদমাঝে এই ব্যাখ্য! করে যত ধীর ॥ অবতার রূপে হও প্রন প্রকাশন ॥ 
ত্রিগুণ প্রবাহ তাহে রহে নিরন্তর । জ্ঞান প্রকাশিতে তুমি এই অবতার 
অহঙ্কার জন্ম লয় যাহীর ভিতর ॥ দয়া করি হ'লে প্রভু আমার কুমার ॥ 
ইন্দ্রিয় ও ভূত ঘত জন্মায় যাহাতে । সামান্ত কি তুমি প্রভু তুমি রত্বসার। 
শব্দ আদি সৃক্ষৰ ভাব স্ব্যক্ত মায়াতে ॥  কাঙ্গালে পাইলে তোম। ত্যজে এ সংসার ॥ 
মনোরপে ব্যাপ্ত তাহা জগত মাঝার। চণ্ডাল হুইয়। যদি শুনে তব নাম। 
সেই শক্তি তুমি হও সর্বব সারাৎসার ॥ ভক্তিভাবে যদি করে তোমারে প্রণাম 
কারণ সলিলে তব আছিল শরীর। ধন্য তার জন্ম আর পাপ নাশ হয়। 
তাহে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব কহে যত ধীর ॥ ব্রাহ্মণের সম পৃজ্য সে জন নিশ্চয় ॥ 
তব হ'তে হয় প্রভু ব্রহ্মার জনম। এ হেন মহিমা! যার তুমি সেইজন। 
অজ তুমি কেবা তোম। করে দরশন ॥ কিবা তার ভাগ্য যেই পায় দরশন ॥ 
ব্রহ্মাও ধরিয়া তোমা না দেখে নয়নে । ধন্য সেইজন যেই তব নাম করে। 
হেন অপরূপ তুমি জানিবে কেমনে ॥ কীর্ভনে উন্মস্ত হয় বেই অকাতরে ॥ 
নাভি সরোবর হ'তে বাহিরে কমল। ধন্য সেই তব লাগি হয় যে ভিখারী । 
তাহাতে জন্মায় ব্রহ্মা! হইলে প্রলয় ॥ তব লাগি যেইজন হয় তপচারী ॥ 
ব্রহ্মা তব রূপান্তর নহে অন্ভজন। ধন্য সেই তব জন্য যে করে ভজন। 
তুর্মি বিনা কেব৷ করে স্থ্টির সাধন ॥ ধন্য সেই তব লাগি সঁপি মন প্রাণ ॥ 
কি লীলা কহিব তব হুইয়। রমণী। ধন্য সেই তব লাগি করে অধ্যযন। 
নিষ্কাম হইয়া হও কাম চূড়ামণি ॥ চারিবেদে তারা তব পায় দরশন ॥ 
আপনার শক্তি লয়ে করিলে হেমায়া। আদি তুমি অন্ত তুমি ব্রহ্মা হতে শরেষ্ঠ। 
অনন্ত শকতি তার অপরূপ কাযা ॥ চিত্তিলে না পাই প্রভু তোম৷ বিনা জ্যেষ্ঠ ॥ 
তাহার মাঝার গিয় হ'য়ে কামপতি। তুমি কূপ! করি বেদ করিলে প্রচার । 
স্থজিলে বিবিধ জীব তাহাদের গতি ॥ তুমিই স্থজিলে এ জগত সংসার ॥ 
মায়ারে লইয়া কর স্যষ্টির বিধান। মায়াময় তুমি হও অস্ত কেবা পায়। 
কি কহিব সেই কথা বেদেতে প্রমাণ ॥ বিষণ হয়ে পুভ্ররূপে তারিলে আমায় ॥ 
বুঝিলে তোমায় দেব কি আশ্চর্য্যময়। হইলাম ধন্য আমি তব দরশনে। 
উদরে সে ধন তুমি কর যে প্রলয় ॥ হৃদয় ভরিয়! করি প্রণাম চরণে ॥ 


তীর বন্ধ] উসভাসখত। ২৪৯ 
পুত্র বলি নাম দিন কপিল তোমারে ।  : পূর্ব স্থৃতি কর মনে আশ আপনার । 
পুক্র হয়ে পবিত্রিলে জ্ঞানেতে আমারে ॥ | যে জন্য সন্তান লাভ করিলে এবার ॥ 
ধন্য আমি ধন্য সেই জননী আমার। । হু'ল তব জ্জানলাভ দেহ মা বিদায়। 
ধন্য মম ভাগ্যফল ধন্য এ সংসার ॥ | ত্যজিয়! ন্বাশ্রম মাব তথায় যথায় ॥ 
আর ন! পারিব আমি করিতে স্তবন। হেন বাণী শুনে তবে দেবহুতী সতী । 
মুক্তিদাত। রূপে তব নেহারি বদন ॥ ; আশ্চর্য্য মানেন মনে পুভ্রের ভারতী ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি দেব জগতের সার। ! জ্ঞানবলে মায়া তার না হলে উদয়। 
কোটি কোটি প্রণমিন্গু চরণে তোমার ॥ | কেবা কার জ্ঞানভেদ নাহি পুনঃ হয় ॥ 
এত বলি দেবৃতি হইলেন স্থির । । ভুলিলে সন্তান স্নেহ ব্রহ্ম দরশনে | 
হেরিলেন হরিময় অন্তর বাহির ॥ । কপিলে বিদায় দিলা আনন্দিত মনে ॥ 
শুনহ রহস্ত তার বিছুর স্থজন। ! জননীরে আশ্বাসিয়া কপিল স্থজন। 
কপিল কহেন কিবা মাতারে বচন ॥ . আশ্রম ত্যজিয়া তবে প্রবেশেন বন ॥ 
জননীর কথ! শুনি তবে নারায়ণ । . শুন্য হ'লো কর্দমের আশ্রমের ঘর । 
কহিলেন হরষিত মধুর বচন ॥ ' জননী ত্যজিয়া বনে যান পুক্রবর ॥ 
তব তক্তিপাশে বদ্ধ হইনু জননী । । বন শোভ। মনোলোভ! সব হ'লো দূর । 
একমাত্র তুমি ধন্য জগতে রমণী ॥ ৷ কাদিল অরণ্যে পশু ছুঃখেতে প্রচুর ॥ 
ত্রিলোকের পিতা আমি তব ভক্তি ডোরে | । ধীর জ্ঞান বিধানেতে হরি দরশন | 
্বচ্ছন্দে সন্তানরূপে বাধিলে মা মোরে ॥ | সেইজন করিলেন বনেতে গমন ॥ 
যেবা তব আশ! ছিল ত্যজিতে সংসার । দয়াতে ধাহার বদ্ধ জগতের জন | 
কহিলাম একে একে সেই জ্ঞানাধার ॥ ; অরণ্যের পশুপক্ষী আর লতাগণ ॥ 

এই পথে মুক্তি আছে অভীষ্ট রতন।  কাদিল বৃক্ষের পত্র শিশিরের তরে 
খুঁজিয়া লইও মাতঃ করিয়া যতন ॥ হরিণী কাদিল তৃণশব্যার উপরে ॥ 
অতি স্থখময় ইহা নাহিক সংশয় । সতী জোতে কাছে না৷ পেয়ে চরণ 
অনায়াসে অনুষ্ঠান কর মা নিশ্চয় ॥ পুষ্প কুপ্জ কাদে তার না পেয়ে দর্শন ॥ 
এই পথে যাও তুমি জীবন্মুক্ত হবে। : হা হ'তে এ জগতে মায়ার প্রচার । 
হৃদয় কমলে মোরে আপনি দেখিবে ॥ ! ভুলতে কি পারে মায়! অন্তর তাহার ॥ 
যেই জ্ঞান দিমু তোমা শ্রদ্ধা কর তায়। : অনায়াসে বনবাসে করেন প্রাণ । 
্রহ্ধজ্ঞানী জনে মোরে এইমত পায় ॥ কপিল বলিয়া! কাদে বনচরগণ ॥ 
এইমতে কন্মযোগ কর অনুষ্ঠান | পুত্র গেল জ্ঞান দিয়া মুক্তির কারণ। 
অচিরে আত্মারসহ হুবে দরশন ॥ মাঝ! ত্যজি দেবহুতি করেন সাধন ॥ 
মুর্খজনে ভ্রমবশে ন! পায় সন্ধান । অসাধ্য সাধন তাহ। বর্ণনে ন। যায়। 
ইহাপেক্ষা হুখপথ নাহিক কখন ॥ শুনহ বিদুর তাহা যদি প্রাণ চায় ॥ 
জ্ঞান সেবা ছুই কার্ধ্য কহিন্ু জননী। ৷ অতি স্থুললিত বাণী কপিল কাহিনী । 
কা্ধ্যশেমে ত্যজি যাব কহিনু ধরণী ॥ ৷ শুনিলে জুড়াবে বত তাপিতের প্রাণী ॥ 








২৫৪. ্রীমন্ভাগৰত।_ তৃতীয় 
এত কহি মৈত্র খাষি হইলেন স্থির । | চারিদিকে চায় সতী লবে কাদে বসি। 
বিছুর জিজ্ঞাদে পুনঃ বচন গভীর ॥ . সকলেই হারায়েছে সেই দয়াশশী ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হুরিকথ! সার। : হরিণীর শিশু কাদে হরিণী সহিত। 
কপিলের গৃহত্যাগ জ্ঞানের বিচার ॥ । বহদ সহ গাভী কাদে হয়ে ব্ষাদিত।॥ 
ইতি দেবহৃতির স্তব এবং কপিণের বনগমন সমাপ্ত ! পশু পক্ষী সব কাদে আর কুঞ্জলতা । 
; হেরি দেবৃতি চিত্তে উদ্দিল মমতা ॥ 
: আছিল মমতাহীন চিত্ত অনাবিল। 
অথ দেবহততির সিদ্ধি প্রাপ্তি। ; উভরাধ ডাকে সতী কপিল কপিল ॥ 
মৈত্র কন শুন শুন বিদুর স্বজন । : কখন লোটায় ভূমে কতু বা চীৎকার। 
দেবহুতি সিদ্ধি কথ। অপূর্বৰ বচন ॥ . কপিল কপিল বলি করে হাহাকার ॥ 
আত্ম ত্যজিয়া পৃত্র করিলে গমন | ! জননীর বিলাপ শুনি আশ্রম দেবতা । 
হাহাকার চারিদিকে উঠিল তখন ॥ 1 উভরায় কাদে যেন হ'য়ে জ্ঞানহতা ॥ 
কপিলের দয়াগুণে বনে পণ পাখী । ৷ ক্রমেতে হইল তার জ্ঞানের সঞ্চার | 
লতা গুল্ম মুগ্ধ ছিল আর যত শাখী ॥ ৷ ত্যজিলেন পুত্রন্নেহ করে হাহাকার ॥ 
কপিলে না হেরি সবে হ'লো বিষাদিত। : যেই জ্ঞান দিলা পুত্র করিল! স্মরণ । 
বনের হরিণী কাদে বসি অবিরত ॥ ! জ্ঞানযোগে করে সতী অসাধ্য সাধন ॥ 
ত্যজি নৃত্য শিখি কাদে উচ্চ বৃক্ষোপরে । ; ত্যক্তিলেন সংস'র আর দেহের মমতা । 
পাখি ত্যজি কলধ্বনি স্তব্ধ শাখাপরে ॥ | ত্যজিলেন মায়াতার আশ্রম জনতা ॥ 
স্থগন্ধ মলয় ত্যজে সরস্বতী স্থির। অতি পুণ্যময় সেই সরস্বতী তীর । 
পৃষ্প ছলে লতা কাদে ভাসাইয়া তীর ॥ 1 স্থুপবিত্র হয় তার শ্রোতযুক্ত নীর ॥ 
'হুরিণের শিশু যত করিল চীৎকার । | তাহার মাঝেতে ছিল বিন্দু সরোবর । 
হাম্বীরবে গাভীগণ করে হাহাকার ॥ ৷ তথা যোগাভ্যাসে মতী হয়েন তৎপর ॥ 
সকলের বিষাদিত হয় প্রতিধ্বনি। মায়া করিবারে দূর করিলেন যোগ । 
কোথায় কপিল ভূমি দয়া শিরোমণি ॥ 1 একে একে নাশ হ'ল সংসারের ভোগ ॥ 
স্থখের আশ্রম হলো ক্রমে তমোময়। | কি ছিলেন কি হ'লেন কি পরিবর্তন | 
,জ্ঞানভরে দেবছুতি নাহি মুগ্ধ হর ॥ | আশা তার হৃদে মাত্র হরির চরণ ॥ 
কিন্ত মায়াযোগ্ে দেহ ক্রমেতে তাহার । | সরস্বতী নীরে স্নান করি তিনবার । 
কীদিয় উঠিল প্রাণ করি হাহাকার ॥ | বনফল-মূল স্থখে করেন আহার ॥ 
ব্যাকুল নয়নে সতী চারিদিকে চায়। চীর মাত্র পরিধান ফোগের আপন ।' 
কি যেন হৃদয় মাঝে খুঁজি ন।পায়॥ | ভীষণ বৈরাগ্য যোগ না! যার কহন ॥ 
কিবা ছিল হারাইল কোন শিরোমণি ।  কর্দমের নারী সতী মনুর ছুহিতা। 
খুঁজিয়া না পায় সতী লোটায় ধরণী ॥ 1 কপিল জননী তিনি সবার পৃজিতা ॥ 
জ্ঞানভরে পুক্ধনে করিল! বিদায়। স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যতেক বৈভব। 
ক্ষণেক মায়াতে হয় অচেতন প্রায় ॥ ৷ আছিল তাহার কাছে সকল গৌরব ॥ 


তীর স্ন্ধ ] স্ত্রীস্তাগবভ। ২৪১ 
অট্টালিকা সৌধময় রত্বের পতাকা ।' । কপিল নামেতে হরি হয় বীজমন্ত্র। 
হস্তী দস্ত খটা কত স্বর্ণের হলকা ॥ ' তাহা বিন! আর সতী নাহি জানে তন্ত্র ॥ 
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা স্বর্ণের আসন। ভক্তিযোগে অঙ্গ ধ্যানে লভিলেন ধুতি । 
বর্ণের মগ্ডিত গৃহ ফুল্ল পুঙ্পবন ॥ একে একে পদ বাহু দেহ প্রতিকৃতি ॥ 
স্করিকে নিম্মিত স্তস্ত রত্বের প্রদীপ । ক্রমেতে পর্ববাঙ্গ ধ্যান করিয়া চিন্তন। 
সথীগণ শোভে বেন শত শত দীপ ॥ দেখিলেন দেবহুঁতি হরির বদন ॥ 
অপূর্বব বিশুদ্ধ কান্তি ষট্‌ খাতুময় | স্থকোমল ফুল্প পদ্ম মৃদু ম্বছু হাস। 
কমল কুমুদ শোভ। একত্রেতে হয় ॥ প্রসন্ন বয়ান হরি হুদে স্ুপ্রকাশ ॥ 

কত পাখী শোভি শাখী করে কলরব। এইরূপে ভক্তি যোগে স্থির করি মন। 
মধুকর গুন্গুন্‌ লাগিয়া আসব ॥ পাইলেন দেবস্ুতি জ্ঞান দরশন ॥ 
নন্দনে না হেন শোভ। হইত কখন । জ্ঞানবলে সেই হরি হেরি তত্ব্ময়। 
ত্রিভুবনে কোথা তার হইবে তুলন ॥ হদয় মাঝারে হেরে হরি সর্ববময় ॥ 
কর্দম পত্বীরে দিল! নিজ যোগবলে। ক্রমে চিত্মাঝে হ'লে আত্ম দরশন | 
ভুলাতে পত্রীরে সদা যৌবনের ছলে ॥ মায়ানাশ এইভাবে করে জীবগণ ॥ 

সে ভোগ ত্যজিয়া সতী করি যোগাচার।  মাযানাশে ত্রহ্ষস্থিতি জীবগণে হয়। 
ত্যজিলেন সে বৈভব সকল সংসার ॥ দেবস্ৃতি পক্ষে তাহা ঘটে সমুদয় ॥ 
কোথা স্বাহা স্বধা এচী পুলোম ছুহিতা | বুদ্ধি তার ব্রন্ধে স্থির হয় ক্রমে ক্রমে । 
সাবিত্রী অপেক্ষা মান্য মুনির দুহিতা ॥ মাঘ! আর না রহিল ভৌতিকের ভ্রমে ॥ 
তৃণ ভাবি সে বৈভব পরিত্যাগ করি। ্রহ্ম অবস্থানে তাঁর মায়! হ'ল দুর। 
হইলেন মুক্তি লাগি যোগের ভিখারী ॥ নাহি আর ছুঃখ কিন্ব! দুঃখের প্রচুর ॥ 
শত সখী যেই অঙ্গ করিত সেবন। ইহারে সমাধি কয় ঘতেক বিদ্বান। 
ক্রমে তাহা কালি হ'ল যোগের কারণ ॥ সাধনার ফল সতী অনায়াসে পান ॥ 
বে কেশ হেরিয়া শিখী মরিত মরমে। ক্রমে তাঁর অহঙ্কার হইল বিনাশ। 
জটাবদ্ধ হ'ল তাহে বোগের ধরমে ॥ ছিন্ন হ'ল একেবারে বাসনার ফাস ॥ 
যে মুখে মধুর হাসি আছিল সতত। জীবভাব ক্রমে তার হইল অতীত। 
গন্তীর হইল যোগে ভাবি অবিরত ॥ | ব্রহ্মতাবে রন সতী সদা অবহিত ॥ 

কি কব বিছ্ুর আর করিয়া বিস্তার । জীবম্মুক্তি এই ভাব ঘোগীজনে কয়। 
যেইমতে করে সতী যোগ ব্যবহার ॥ অভেদ যে জীবেশ্বর এই ভাবে হয় ॥ 
যোগেতে ভোগের তন্থু ক্রমে হয় ক্ষয়। পরম অবস্থ। এই শুনহ বিছুর। 
পৃর্শশী যেন ক্ষীণ দিনে দিনে হয় ॥ সাংসারিক শেষ আশ। ইহাতে প্রচুর ॥ 
ধ্যানানন্দ আসি এবে হৃদয়ে উদয়। জীবভাব নাশে শেষে, হইলে সাধন । 
ভোগশুম্ দেহ গ্রাস করে মহাশয় ॥ ক্রমে দৃট়ীভূত হ'ল হরির চিন্তন ॥ 
ক্রমে তার চিত্ত স্থির হইল আসনে । চিন্তানল আশে তার জুড়াইল তাপ। 


তখন হরির রূপ ভাবে সতী মনে ॥ 


ব্রহ্মানন্দ প্রকাশিল আপন প্রতাপ ॥ 
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যে অঙ্গ আছিল কৃশ হ'ল তেজবান। 
আনন্দের ভোগ ইহা! বেদের বিধান ॥ 
যৌবনের শোভা পুনঃ হইল উদয়। 
তন্ম আচ্ছাদিত অগ্নি ষেন প্রভাময় ॥ 
বাহুজ্ঞান একেবারে হইল বিনাশ। 
বান্থদেব রূপে মগ্ন জীবনের আশ ॥ 
কোথা গেল কেশভার কোথা কটিবা। 
নাহি লজ্জা বাহাঙ্ঞান আনন্দ প্রয়াস ॥ 
বালক সমান চিত হইল নিম্ম্ল। 

কেবা তিনি মনে তার নাহি পায় স্থল ॥ 
সর্বদা আনন্দময় আমি ব্রহ্মভাব। 
উজ্জ্বল মুরতি তাহে মায়ার অভাব ॥ 
জীবন্মুক্ত হয়ে সতী রাখিয়া! শরীর | 
জ্ঞানবলে ব্রহ্মভাব করিলেন স্থির ॥ 
মহা সিদ্ধি এই হয় বেদের বিধান। 
সিদ্ধিলাভ করি সতী পায়েন নির্বাণ ॥ 
নিত্য ব্রদ্ধে পরে সতী ক্রমেতে মিলিল। 
সত্য ফলাফল বাহ! কহেন কপিল ॥ 
এত কহি মৈত্র তবে সন্বোধি বিছুরে। 
কহেন অপর বাণী শুন অতঃপরে ॥ 
শুনিলে বিছুর বৎস সতীর নির্ববাণ। 
যেমতে প্রমাণ হ'ল কপিলের জ্ঞান ॥ 
যেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিলেন সতী । 
সিদ্ধিপদ নাম তার ত্রিজগতে খ্যাতি ॥ 
অতীব পবিত্র ক্ষেত্র মহাতী্৫ময় | 
যোগসিদ্ধ সেই স্থানে হইবে নিশ্চয় ॥ 
যেই নদী তীরে তার আশ্রম আছিল। 
পুণ্য নদী সরস্বতী সকলে কহিল ॥ 
সিদ্ধগণ সদা সেবে সেই নদী জল। 
সেবিলে বিমুক্ত হয় অন্তরের মল ॥ 
কপিল আশ্রম ত্যজি করিয়। গমন । 
নিখিল পাখিব লীলা করে সমাপন ॥ 
সকলে তাহারে পৃজ। করে নিরন্তর । 
কিবা যোগী খষি দেব সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥ 


| সাংখ্যবাদীগণ তার করয়ে পূজন। 


গা 


মুক্তি পার যেই করে চরণ স্মরণ ॥ 

| যেই প্রশ্ন কর বাছা অগ্রেতে আমায়। 
, কহিলাম একে একে তাহা সমুদয় ॥ 

; কপিলের গুহাযোগ যে করে সাধন। 
| প্রবেশেন অন্তরেতে আসি নারায়ণ ॥ 
. বথার্থ এ বাণী বৎস করিনু প্রকাশ। 
! অবশ্য মিটিবে এতে তোমার প্রয়াস ॥ 
: মৈত্রেয় এতেক কহি হইলেন স্থির | 
' হরি প্রেমে রোমাঞ্চিত বিছুর শরীর ॥ 
। এবে সম্বোধিয়! শুক কহেন রাজায়। 
1 বিছুর সংবাদ রাজা হ'ল এবে সায় ॥ 

: এই জ্ঞান ভক্তি স্থির করহ রাজন । 

। না পারিবে মৃত্যু আসি করিতে পীড়ন ॥ 
! কেব! সে তক্ষক হয় কিবা ভয় তার। 
: এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে তোমার ॥ 
। অতীব পবিভ্র এই ভাগবত বাণী । 

| শুনিলে তখনি মুক্ত মহাপাগী প্রাণী ॥ 
হে শৌনক আদি মুনি করিলে অবণ। 
, হইল এক্ষণে মম কথ। সমাপন ॥ 

. বুঝহ অন্তরে সবে হরি সর্বব সার। 

; মেই হরি ভাবি কর সাধন বিচার ॥ 

| সকলেই ক্রমে স্থির হইল এখন। 

| স্থখেতে তৃতীয় স্বন্ধ হ'ল সমাপন ॥ 

৷ ভারতে সর্বত্র খ্যাত স্থরধনী তীর। 
কুমার নগর আছে জ্ঞাত বত ধীর ॥ 
বিশ্বামিত্র কুলে জাত পিতৃলোক মোর । 
| হরিপদ সেবে সদা হইয়া বিভোর ॥ 
শুভক্ষণে জন্মে চণ্ডী হরির কৃপায়। 
ভার পুক্র কালিদাস হরিগুণ গায় ॥ 

: তাহার ওরসে জন্ম উমেশ নন্দন । 

' এ দাস জম্মিল তারে করিতে সেবন ॥ 
। হরিনাম করি সার শিখি শাস্ত্রাচার। 
৷ করিলাম ভাগবতে পদ্য ব্যবহার ॥ 








শ্রীমতভীগবত ০৩ ২৫৩. 


. তীর বন্ধ) আম 
মাধব চৈতন্য স্বামী মহাযোগীবর। হরিনাম কর নার এ ভব সাগরে। 
.গুরুপদে দিল! জ্ঞান করি হরিপর ॥ উপেন্দ্রের বাণী মুক্তি পাবে দয়া ভরে ॥ 


সেই জ্ঞানে প্রকাশিনু এই হরি বাণী? তৃতীয়ঙ্ষন্ধ সমাপ্ত করিনু যতনে। 
শুনিলে বিমুক্ত হবে জগতের প্রাণী ॥ প্রদাদে ক্ষমিও দোষ বিজ্ঞ বুধগণে ॥ 


ইতি পরণহতস শ্রীমষ্ত/গবতে তৃতীয়ন্বদ্ধ সমাপ্ত । 


ভুভীন্হ্কক্ষ সমাও। 








ভ্রীমভাগন্বত 
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চ্জ্ডত্ধ তল 
০ 2%০- 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরখৈব নরোত্তমং | 
দেবীং সরন্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 
এক্ষণে শুনহ বাছা আমার বচন। 
অথ মন্ধুর বংশ বিস্তার বর্ণন। * মনুবংশ বিস্তারিয়া করিব বর্ণন ॥ 
সৃত কন সম্োধিয়। শৌনকাদি প্রতি। অতি পুণ্যময় বাণী বংশের বিস্তার । 

মানবী বংশের কথা শুনহ সম্প্রতি ॥ স্মরণেতে নারায়ণ সাক্ষাৎ তাহার ॥ 
পূর্বব কথ। সন্থোধিয়া মনু মহাজন । শতরূপা নামে ছিল মনুর রমণী । 
পরীক্ষিতে সন্বোধিয়! কহেন বচন ॥ মহিম! তাহার ব্যাপ্ত ভরিয়া অবনী ॥ 
শুন রাজ! অবহিতে ভাগবত সার। তিন কন্যা ছুই পুত্র জন্মে তার ঠাই। 
মৈত্রেয় বিছুরে পুনঃ যেমত বিচার ॥ অতুল ব্ূপেতে সবে হীন শ্রেষ্ঠ নাই ॥ 
অতি অপরূপ কথ। পুণ্যের আধার আকুতি ও দেবছুতি প্রসূতি নামেতে। 
মনুবংশ কহ মৈত্র করিয়া বিচার ॥ । তিন কন্যা আছে তার বিখ্যাত জগতে ॥ 
পূর্ব বিবরণ শুনি বিদুর স্তজন | রুচি নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার তনয়। 
হৃদয়ে চিন্তেন মাত্র হরির চরণ ॥ | তার মনে আকৃতির বিবাহ বে হয়॥ 
নাহি মুখে বাক্য সরে প্রেমে পুলকিত । | আকুতি পাইয়া রুচি সপ্টির কারণ। 
হরি হুরি সদ! কহে হ'য়ে আনন্দিত ॥ | নানামতে রতি করি কাটান যৌবন ॥ 
প্রেমে পুলকিত হেরি মৈত্রেয় সুজন। | আকুতি ও কুচি উভে হরি পরাধণ। 
কহেন পুনশ্চ তারে করি সম্বোধন ॥ 1 জন্মিল উভয় পুভ্ররূপে নারাধুণ ॥ 
যথার্থই সাধু তুমি হও এ সংসারে । | লক্ষমীসম কন্তা জন্মে দক্ষিণা নামেতে | 
মায়া তোমা ভুলাইতে কু নাহি পারে ॥ । যজ্ঞ নামে তার পুত্র বিখ্যাত শাস্ত্রেতে ॥ 


চতুর্থ স্বন্ধ ] 

রুচিরে যখন মনু দেন কম্যাদান। 
করিলেক এক আঙ্ছ! প্রতিচ্ঞা সমান ॥ 
জন্মিবে যতেক পুত্র রুচির ওব্রসে। 
তনয়ে লবেন মনু অতীব হরষে ॥ 

সেই পুত্র নিজ পুজ্র হইবে সগান। 
পত্রিকা প্রতিজ্ঞা এরে কহে যত জন ॥ 
সন্তান জন্মিলে রুচি লইয়৷ তাহারে । 
মন্তুরে অর্পণ করে বথ। ব্যবহারে ॥ 
তনয় পাইয়া মনু করে পালন। 
দক্ষিণা পাইয়া! খষি আনন্দিত মন ॥ 
ক্রমে উভয়ের হৈল যৌবন প্রচার । 
বিবাহের আশ। উভে করেন বিস্তার ॥ 
দক্ষিণা করেন বিভ। আপন সোদর । 
ঘজ্ঞ তাহে হৃষ্টমন পুলকে বিভোর ॥ 
দক্ষিণার গর্ভে জন্ম তপঃপরায়ণ। 

জন্ম দিলা ক্রমে ক্রমে দ্বাদণ নন্দন ॥ 
তাহাতে জন্মিল ক্রমে দ্বাদশ কুমার | . 
অতীব হ্বন্দর সবে দেবত। আকার ॥ 
প্রতোষ সন্তোষ তোষ ভদ্র শান্তি কবি। 
ইড়ম্পতি ইয় স্বাহ্ু সবে যেন রবি ॥ 
বিভু ও স্থদেব আদি অন্তিম রোচন। 
এমতে হইল পুত্র দ্বাদশ গণন ॥ 
্বাযস্তব মন্বন্তরে ইহার৷ দ্বাদশ । 
তুষিত নামেতে দেব শোভিত ত্রিদশ ॥ 
মরিচী প্রভৃতি খষি যজ্ঞ হন ইন্দ্র। 
প্রিয়ব্রতোভানপাদ নামেতে নরেন্দ্র ॥ 
এমতে হইল মনু বংশের বিস্তার । 
আকুতি ও রুচি যোগে করিয়া বিহার ॥ 
হে বিছ্ুর পুনঃ শোন আর এক বাণী। 
শুনিলে শ্রস্থির হবে সাধুর জীবনী ॥ 
দেবহুতি সহ বিভ। কার্দম স্রজন | 

সে সব পূর্বেবেতে আমি ক'রেছি বর্ণন ॥ 
সে সকল কথা সাধু করেছ শ্রবণ । 
এক্ষণে শ্রবণ কর অপর কীর্ভন ॥ 


স্ত্রীমন্ভীগবত। 





ূ প্রসূতি নামেতে কন্তা মনুর যে ছিল। 
। ্রহ্ষার তনয় দক্ষে ভারে সমপিল ॥ 
৷ এই কন্তা গর্ভ হ'তে জন্মিযা কুমার | 
ৃ ' হুইল তাহাতে ব্যাপ্ত বংশের বিস্তার ॥ 
ৰ । শুন এবে কহি কিছু পূর্বব বিবরণ। 
কর্দমের কথা সাধু করহ স্মরণ ॥ 
1 নবধষি প্রতি নয় কন্যা করে দান। 
. কর্দমের এই কীর্তি শাস্ত্রের বিধান ॥ 
। তাহাদের বেইরূপ বংশের বিস্তার। 
। শোনহে বিছ্ুর তাহে করিয়৷ বিচার ॥ 
ৃ মরিচীর নারী কল। কার্দম তনয়া। 
' বূপেতে চক্দ্রমা বেন গুণেতে অভয়া! ॥ 
! কন্ার গর্ভেতে জন্ম যুগল তনয়। 
! কশ্ঠপ পূণিম। নাম শুন মহাশয় ॥ 
জি 
তাহাদের কীত্তি কথ! সর্বত্র প্রচার ॥ 
| পুর্িমার ছুই পুল জ্ঞাত সর্বজন 
যা কালার 
দেবকুল্য! নামে কন্ত। হইল তাহার। 
গঙ্গা নামে পরে তিনি জগতে প্রচার ॥ 
কর্দমের আর কন্যা অনদুয়। নামে । 
ব্যাপ্ত ধার গুণকীতি এই ধরাধামে ॥ 
সেই কম্তা অত্রি হস্তে করিল অর্পণ। 
দেখি জ্ঞানবান খষি মহাশ্রেষ্ঠজন ॥ 
উভয়ে জম্মাল তিন বিদ্বান কুমার । 
ভন 
৷ বিষ অংশে জন্মে দত্ত শাস্ত্র মাঝে কয়। 
৷ ছুর্ববাসার রুদ্র অংশে উদ্ভব নিশ্চয় ॥ 
যো হানা কিন 
ব্রহ্মার অংশেতে বাহ। সর্বজনে ক্য় ॥ 
| ঈৈত্রেয মুখেতে শুনি এতেক ভারতী । 
। আশ্চর্য বিছুর কন মৈত্রেয়ের প্রতি ॥ 
যা কছিলে তুমি খষি সব সত্য হয়। 
এক স্থানে যে সন্দেহ আমার আছয় ॥ 


২৫৫ 


২৫৬ শ্রীমন্তাগবত। .. .. .... [চুন 
কি কারণে থাকে বর্ষ বিষ রুদ্র আর। ' বৃযস্দ্ধে ভগবান আপনি মহেশ। 
অবতীর্ণ মহামুনি অত্রির আগার ॥ : হংসের উপরে বিধি অপরূপ বেশ 
কেমনে তাদের অংশে জম্মিল কূমার। : গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি প্রস্থ নারায়ণ । 

কহ ধাষি সেই কথা করিয়া বিস্তার ॥ তিন মুভি যোগে ধষি করে দরশন ॥ 

এই কথ| শুনি মৈত্র কহেন বচন। তিনজনে হেরি খষি মানিয়া সফল। 


করিব সন্দেহ দূর বিছুর এখন ॥ 
পূ্ববাপর স্থা্টি কথ! করহ ম্মরণ। 
কেমনে স্থজেন ব্রহ্ম! খষি সণ্ডজন ॥ 
স্থজিয়! কল ধষি কহে প্রজ/পতি। 
স্ষ্টির লাগিয়া বাছা জন্মাও সন্ভতি ॥ 
সেই আজ্ঞ। পালিবারে অন্রি সে স্থজন। 
সন্তান লাগিয়া করে তপ আচরণ ॥ 
অতীব কঠোর তপ কহেন ন| বায়। 
খক্ষ পর্ববতের শৃঙ্গে নিভৃত গুহায় ॥ 
অতীব হন্দর গিরি ষড় খাতুময় | 
নিবিবন্ধ্যা নামেতে নদী প্রবাহিত হয় ॥ 
প্রীণায়াম করি মুনি সন্তান কারণ। 
ভীষণ তপম্তা। তবে করে আচরণ ॥ 
এক পদে অবস্থান অনিল ভোজন । 
হুৃদয়েতে ব্রহ্ম নাম জপে অনুক্ষণ ॥ 
ক্রমে যোগবলে মুনি পাইলেন সিদ্ধি। 
কে কহিবে মুনি যাহা পাইলেন খদ্ধি ॥ 
যোগের প্রদীপ্ত তেজ হইল প্রকাশ । 
শির ভেদি জ্বালারূপে স্পশিয়া আকাশ ॥ 
যোগাগ্নি প্রকাশি বিশ্ব করিল দাহন। 
তাহাতেই কম্পান্থিত জগতের জন ॥ 
সেই যোগ শান্তি লাগি প্রভু নারায়ণ। 
রুদ্র ব্রহ্মা সহ আসি দেন দরশন ॥ 
তাহাদের আবির্ভাবে গিরি আলোময়। 
প্রফুল্ল হইল শাখী ম্বগ পক্ষীচয় ॥ 

: এক পদে মহীযোগ মুনির আবেখ। 
্রহ্মা (বিষ মহেশ্বর দেখেন বিশেষ ॥ 
ছেরিয়! সবারে মুনি হয়ে পুলকিত। 
যোখ মিদ্ধ মনে ভাবি হয় চমকিত ॥ 


পদতলে পড়ে লুটি চোখে প্রেয জল ॥ 
লইয়। কুম্থম ভার অঞ্জলি ভরিয়া । 
একমনে তিন দেবে পৃজিলা বসিয়া ॥ 
ক্রমে খষি ভক্তি-পৃঁজা করি সমাপন । 
বিনয়েতে সবা প্রতি কহেন বচন ॥ 
করিলাম যোগ আমি লাগি নারায়ণ। 
মনোবাঞ্ছণ তিনি যেন করেন পূরণ ॥ 
বেদেতে তাহীরে কয় জগত ঈশ্বর | 
জীবপক্ষে পরমাত্ম। মুক্তির আকর ॥ 
আশ! মনে তার কাছে মাগিব সম্ভ]ন। 
যাহাতে রাখিতে পারি নিজ পিতৃমান ॥ 
কার নাম নারায়ণ দাও পরিচয়। 
একেরে ডাকিলে কেন তিনের উদয় ॥ 
প্রসন্ন ষগ্ঘপি সবে আমার উপর। 
কৃপা করি কর তবে প্রশ্নের উত্তর ॥ 
এতেক বচন শুনি তবে দেবগণ। 
কহেন অত্রিরে তবে মধুর বচন॥ 
বাহারে ভাবিলে বলি জগহ ঈশ্বর । 
সত্য তিনি এক হুন নহে অন্যপর ॥ 
সেই এক আমরাই হই তিনজন। 
আমরাই বর তোম! করি বিতরণ ॥ 
আমাদের অংশে তব হইবে কুমার । 
তাহার! করিবে তব বংশের বিস্তার ॥ 
এতেক কহিয়! তবে দেব তিনজন 
বাহন লইয়। পরে করেন গমন ॥ 
এই হেতু তিন অংশে তিনটি কুমার। 
পাইলেন অত্রি মুনি জগতে প্রচার ॥ 
কর্দমের আর কন্ঠ নাম শ্রদ্ধা ভার । 
শান্ত্রমতে পত্বী হয় খধি অঙ্গিরার ॥ 


চুষা... জ্রীমস্ভাগবত।.... .. .......২৫৭ 


চারি কন্যা তার হয় ছুইটি কুমার । 
সকলেই সর্ব গুণে হইল প্রচার ॥ 
. কুহু, রাকা, দিনীবালী আর অন্মমতি। 
পুত্র ছু'টি প্রসিদ্ধ উতথ্য বৃহস্পতি ॥ 
উতথ্য গুণেতে হুন যেন নারায়ণ । 
স্বরোচিষ মন্বস্তরে তার প্রকাশন ॥ 
বৃহস্পতি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ দেব পরায়ণ। 
ব্রহ্মভাবে মগ থাকে সদ! তার মন ॥ 
কর্দমের আর কন্যা হবি নামেতে। 
পুলস্ত্য করিল বিভা তারে বিধিমতে ॥ 
তাহার ওরসে জন্মে অগন্ত্য প্রথমে । 
জঠরাগ্রি নামে খ্যাত পূরব জনমে ॥ 
বিশ্বশ্রব৷ নামে তার আর পুত্র হয়। 
ছুই বিভ। করে সেই শুন মহাশয় ॥ 
ইলবিল! জোষ্ঠা পত্রী, কেশিনী কনিষ্ঠ । 
উভয়েই রূপে গুণে অতীব বরিষ্ঠা ॥ 
ইলাবিলা গর্তে জন্মে কুবের সন্তভান। 
কেখিনীর গর্ভে জন্মে রাক্ষস প্রধান ॥ 
কুন্তকর্ণ বিভীষণ রাক্ষস রাবণ 
কেশিনীর ইহারাই পুক্র তিনজন ॥ 
কালেতে এদের হয় বংশের প্রচার ৷ 
ক্রসেতে তাহাতে প্রজ। জগতে বিস্তার ॥ 
কর্দমের আর কন্ত। নাম তার গতি। 
বূপে-গুণে সর্ধমান্তা অতি রূপবতী ॥ 
পুলহ করেন বিভা অতি সযতনে। 
তিন পুত্র জন্মে তাহে বিদিত ভুবনে ॥ 
কন্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান সহিষু সে নাম। 
গতির এ তিন পুত্র খ্যাত ধরাধাম ॥ 
কর্দমের আর কন্যা ক্রিয়া নাম তার। 
ভ্রুতু খষি সনে বিভা হইল তাহার ॥ 
বালখিল্য থষি যষ্তি সহস্র গণন। 
ত্রল্মতেজে সবে জন্ম করিল গ্রহণ ॥ 
কর্দমের আর কন্যা উর নাম হয়। 
বশিষ্ঠ করেন বিভা যতনে তাহায় ॥ 





সপ্তষি সমান মান্য সর্বত্র গণন ॥ 
বশিষ্ঠের আর এক আছিল কামিনী । 
শক্তি আদি সন্তানের সে হয় জননী ॥ 
কর্দমের আর কন্য। চিভতি নাম তার। 
অথর্ধবের মনে বিভা হইল তাহার ॥ 
দবীচি ও অশ্বশির! তাদের সন্তান । 
অতঃপর ভূপগুবংশ করিব ব্যাখ্যান ॥ 


| কর্দমের কন্তা অন্ত খ্যাতি নাম তার। 


হুইল ভূগুর সনে বিবাহ তাহার ॥ 
ধাতা ও বিধাতা নামে জন্মিল সম্ভান। 
শ্রীনামেতে এক কন্যা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
মেরু নামে গিরিবর ছুই কন্যা! তার। 
আয়তি নিয়তি নামে জগতে প্রচার ॥ 
বিধাতা ও ধাত। উভে করেন অপণি। 
তাহে জন্মে ছুই পুক্র অতি বিচক্ষণ ॥ 
ম্বকণ্ড নাধেতে পুন্ত্র হইল ধাতার। 
প্রাণ নামে জনমিল পুত্র বিধাতার ॥ 
স্বকণ্ডের পরে এক হইল সন্তান । 


| মার্কগ্ে নাম ধার শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥ 


বেদশিরা নামে পুন্ত্র পাইলেন প্রাণ । 
এমতে ভূগুর বংশ জগতে প্রধান ॥ 
কবি নামে এক পুত্র ভূগুর জম্মিল। 


1 শুর্রাচার্ধ্য তার পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল ॥ 
| কর্দিম ছুহিতা বংশে পূরিল ভুবন। 

| শুনিলে যথার্থ হয় পাপ বিমোচন ॥ 

| আকুতি ও দেবহুতি মনু রাজকন্যা | 


দিনু পরিচধ তারা জগতের ধন্তা ॥ 
প্রসূতি নামেতে কম্য! মনুর আছিল। 
প্রজাপতি দক্ষে মনু তারে সমপিল ॥ 
কেমনে তাদের বংশ হইল বিস্তার | 
শুনহ বিদুর পরে করিব বিচার ॥ 
এতেক কহিয়৷ তবে মৈত্র খাষিবর। 
বিছ্ুরে বলেন শুন কিছু অতঃপর ॥ 


০ রা 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে ঘুচিবে সত্য ভব মায়া ভার 

ইতি মনু বংশ কথন অমাপ্ত। 


অথ দক্ষ বংশ বিস্তার বর্ণন। 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর স্বজন । 
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ বংশ বিবরণ ॥ 
নামেতে কন্। মন্থর আছিল। 
রূপবতী হেরি তারে দক্ষ বিভা কৈল ॥ 
প্রসূতির গর্ভে হয় ঘোড়শ দুহিতা। 
সবে অতি রূপবতী বহু গুণান্থিতা ॥ 
ধর্ম করিলেন বিভা কন্যা ভ্রয়োদশ। 
সবে রূপবতী আর নবীন বয়স ॥ 
অগ্নি লন এক কন্যা অতি সুলক্ষণ। 
আর এক কন্যা! লন যত পিতৃগণ ॥ 
শেষ কন্তা পাইলেন ভগবান হর। 
বিছুর শুনহ তাঁর কথা মনোহর ॥ 
অন্ধ! মৈত্রী দয়া শাস্তি ক্রিয়া বৃদ্ধি তুষ্ | 
তিতিক্ষা উন্নতি মেবা লজ্জ। মৃত্তি পুষ্টি ॥ 
এই ভ্রয়োদশ কন্যা ল'ষ্ে প্রজাপতি | 
ধর্ম সহ বিভ1 দেন হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥ 
ধর্ম সহযোগে জন্মে সবার সন্তান। 
শুনহ বিছুর তার বিশেষ প্রমাণ ॥ 
শ্রদ্ধাতে জন্মায় সত্য মৈত্রীতে প্রপাদ। 
দয়াতে অভয় জন্মে মিটাতে বিষাদ ॥ 
তুষ্টিতে জন্মায় হর্ষ শাস্তি হ'তে শম। 
পুষ্টিতে জন্মায় গর্বব অতীব বিষম ॥ 
ক্রিয়াতে জন্মায় যোগ দর্প উন্নতিতে । 
মেধাতে জন্মায় স্মৃতি অর্থ সে বুদ্ধিতে ॥ 
লজ্জায় বিনয় জন্মে ক্ষেম তিতিক্ষা। 
মুক্তি হ'তে জন্মি নর নারারণ পায় ॥ 
নারায়ণ অংশীডূত নর নারায়ণ । 
প্রসঙ্গ হইল দিক্‌ জম্মিল যখন ॥ 


প্রীভ্ভাগৰত। . . .. . 
1 মুনিগণ করে স্ব গন্ধবর্ব অগ্লর। 


| চু 


আনন্দেতে নৃত্য করে যতেক কিন্নর ॥ 
পৃথিবীতে মঙ্গল হইল প্রচার । 
পুষ্পবৃষ্ত অবিশ্রান্ত পড়ে ভারে ভার ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন। 
এক মনে পুজে সবে নর নারায়ণ ॥ 
সে হেন পূজায় বিধি শুনহ বিছ্ুর। 
শবণেতে আত্মজ্ঞান উপজে প্রচুর ॥ 
আগে নর নারায়ণ ধন্মের কুমার। 
সম্মুখে ঘতেক দ্বেব কাতারে কাতার ॥ 
করযোড়ে কহে সবে নারায়ণ প্রতি । 
তব মায়া বৃঝে প্রভু কার সে শকতি ॥ 
যে আত্মার রূপ হয় মহামায়া নাম। 
যাহার উদরে রহে এই বিশ্ব ধাম ॥ 
যেই আত্মা করিবারে কার্য্যেতে প্রকাশ। 
ধর্মের গুহেতে জন্ম লন মহেশ্বাস ॥ 
খষিরূপী হ'য়ে এবে আছয়ে ভুবনে | 
ধন্য ধন্য তুমি দেব প্রণাম চরণে ॥ 
সমুদ্র প্রমাণ শাস্ত্র করিলে মন্থন । 
যার তত্ব কিছুই না হয় নিরূপণ ॥ 
1 সেই আত্মারাম তুমি ধর্মের কুমার । 
: কোটা কোটা তব পদে করি নমস্কার ॥ 
. সন্বগুণে যেইজন বাসন। করিয়া । 
. রাখিল অষ্ুত কীন্তি দেবতা! স্থজিরা ॥ 
ধাহাদের পালনেতে এ বিশ্ব সংসার 
! কিছুমাত্র ত্রুটি নাহি হর অবিচার ॥ 
আখি পন্ম ধীর তোষে লক্ষ্মার প্রতিমা । 
কে পারে বণিতে তার বিশেষ মহিম| ॥ 
তুমি দেব সেই জন ধর্মের কুমার । 
কৃপাভরে কর দৃষ্টি সবে একবার ॥ 
1 এইরূপে করি স্তব স্তব্ধ দেবগণ। 
| পরিতুষ্ট হইলেন নর নারায়ণ ॥ 
| বুখ ভাই কৃপাভরে হেরি দেবগণ। 
সানন্দে করিয়। সর্বব পূজার গ্রহণ ॥ 





চতুর্থ স্বন্ধ 

চলিলেন দ্রুতপদে তেম়াগি সংসার । 
সে গন্ধমাদন গিরি জগতের সার ॥ 
পরকালে নররূপে সেই ছুই ভায়ে। 
কুরু বছুকুলে জন্ম লইলেন গিয়ে ॥ 
ছুই কৃষ্ণ দুই,কুলে হন উৎপাদন। 
অর্জুন একের নাম আর কৃষ্ণধন ॥ 
ক্রমেতে হইল ছুয়ে ছুকুলে প্রচার । 
কুরুবংশ সহ বুদ্ধ অপূর্বব বিস্তার ॥ 
দক্ষের অপর কন্যা স্বাহ। নাম তার। 
অগ্নিদেব সহ হয় বিবাহ তাহার ॥ " 
তীর গর্ভে অতি তেজ! তিন পুক্র হয়। 
পবমান পাবক ও শুচি মহাশয় ॥ 

পঞ্চ চত্বারিংশ অগ্নি তিনেতে জন্মিল। 
পিতৃগণ হ'তে চারি অগ্নি উপজিল ॥ 
উন্পঞ্শৎ অগ্নি নাম উচ্চারণে । 
আহ্থতি প্রদানে যজ্ে ব্রহ্ষাবাদিগণে ॥ 
এমতে অগ্নির বংশ হইল প্রচার। 
ইহারাই জগতেতে ক্রমেতে বিস্তার ॥ 
দক্ষের অপর কন্যা স্বধা নাম ধার। 
পিতৃগণ করিলেন বিবাহ তীহার ॥ 

ছুই কন্য। তার জন্মে বন্থুধা-ধারিণী। 
অতি উগ্রতেজ। উভে ঈশ্বর বাদিনী ॥ 
জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে বিহার করয়। 
বিভা নাহি হৈল বলি সন্তান না হয় ॥ 
সতী নামে আর কন্যা দক্ষের আছিল। 
দেব দেব শিব তীহে বিবাহ করিল ॥ 
অতি পতিপরারণ। হয় সেই সতী । 
স্বামী-নিন্দা নাহি শুনে স্বামীতে ভকতি ॥ 
স্বামী-নিন্দ! পিতৃমুখে করিয়া শ্রবণ। 
ত্যজিয়া ছিলেন দেহ যখন যৌবন ॥ 
অপূর্ব কাহিনী এই পরমার্থ সার। 
শুনিলে হইবে নষ্ট যত পাপভার ॥ 
ঘক্ষের বংশের কথ। করিনু কীর্তন। 

কি কহিব বল এবে তুমি দাধুজন ॥ 


শ্মত্তাগবত।  . . ... ই 
৷ উপেন্্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
' যেমন হুইল দক্ষ বংশের বিস্তার ॥ 


ইতি দক্ষবংশ বিস্তার সমাপ্ত । 


অগ দক্ষ কনক শিখ নিন্দা। 

মৃত কহে সম্থোধিয়া বত ধাষিগণ। 
শুনহু শুকের বাণী দক্ষ বিবরণ ॥ 
সতী প্রাণত্যাগ কথ। শুনিয়া বিছুর। 
সংশয় জাপন মনে করেন প্রচুর ॥ 
জানিতে হইল ইচ্ছা বিশেষ কারণ। 
সেই হেতু জিচ্জাসেন মৈত্রেয় সদন ॥ 
কহ খাষি কেন সতী ত্যজিল! জীবন। 
কেন দক্ষ নিন্দা করে দেব ভ্রিলোচন ॥ 
কনিষ্ঠ তনযা সতী মায়ার আধার। 
অতীব স্নেহের ধন আপন পিতার ॥ 
সেই ধন দিয়া করি জামাতা গ্রহণ । 
কেন সর্বব প্রশ্তু শিবে করেন নিন্দন ॥ 
চরাচরে বিশ্ব গুরু শিব আশুতোব। 
নাহি কেহ শক্র তার সর্বদা সন্তোষ ॥ 
পরম দেবত। যিনি অতি শাস্তিময় । 
কলহ কারণ কিব! কহ মহাশয় ॥ 
গ্রাণ হয় প্রিয় বস্ত জগতের সার। 
কেন সতী প্র।ণ ল'য়ে ত্যজে পুনর্ববার ॥ 
বিস্তার করিয়া খধি কহ বিবরণ। 
শুনিতে চঞ্চল মম হইয়াছে মন ॥ 
মৈত্র কন সন্বোধিয়া বিদুর সুজন । 
অতি অপরূপ কথ! করহ শ্রবণ ॥ 
পুরাকালে যজ্ঞ কৈল স্্তিকর্তগণ। 
যজ্ঞস্থলে সকলের হ'ল নিমন্ত্রণ ॥ 
সপ্তধি দেবতা আদি আর মুনিগন। 
অনুচর সহ সবে করেন গমন ॥ 
অপূর্ব যজ্দের ভূমি বণিতে কে পারে। 
অনন্ত সহত্র মুখে বণিবারে নারে ॥. 


২৬০ 
ভ্রিজগতে যেই শোভা দেখিতে হুন্দর | 
সেই শোতা৷ ল'য়ে সভা হয় শোভাকর ॥ 
তথায় বসিল যত নিমন্ত্রিতগণ। 
কোথা খধি কোথা দেব কোথা মুনিগণ ॥ 
কোথা অগ্নি শিব ব্রহ্মা পাইল আমন । 
অঙ্গের তেজেতে লজ্জা পায় সে তপন ॥ 
হেন স্থলে প্রজাপতি দক্ষ মহাজন । 
প্রবেশ করেন যেন দ্বিতীয় তপন ॥ 
দক্ষেরে ছেরিয়া যত দেব ধষিগণ | 
মান্তার্থে উঠিল সবে ত্যজিয়া আসন ॥ 
ব্রহ্মা আদি ধত দেব সকলে উঠিল। 
আসন ছাড়িয়। শিব নাহি দাগডাইল ॥ 
সবার পাইয়া পূজা দক্ষ প্রজাপতি । 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৈসে হয়ে হৃউমতি ॥ 
হেনকালে শিব প্রতি পড়িল নয়ন। 
মান্য নাহি কৈল শিব হইল ম্মরণ ॥ 
বাড়িল তাহাতে ক্রোধ ভাবি অপমান। 
শিবে চাহি কহে তবে ব্রহ্মার. সন্তান ॥ 
শুন শুন এক মনে যত সভাজন। 
বিশেষ কহিব আজি সাধু আচরণ ॥ 
সাধুগণ যাহা করে লোকে তাহা করে। 
সাধুতে হইলে মন্দ মন্দ হয় পরে ॥ 

এই শিবে সাধু বলি কর গুণগান। 
দেখহ সাধুত্ব তার দেখ সর্বজন ॥ 
অতীব নিললজ্জ এই সাধু ঘশ নাশে। 
লোকপাল যশ এই ছুষ্টই গরাসে ॥ 
সম্পর্কে আমার শিষ্/ হয় মহেশ্বর। 
কন্তা মোর বিভ| কৈল সবার গোচর ॥ 
সাবিত্রী সমান কন্তা করিলাম দান। 
শ্বশুর ভাবিয়। মোর না রাখিল মান ॥ 
মর্কট লোচন এই অনাধু ছুর্জন | 

হরিণী নয়ন কন্যা করিলাম দান ॥ 

সেই দুঃখে প্রাণ মোর কাদিছে সতত। 
তথাপি না করে পূজা হয়ে অবনত ॥ 


জীমস্তাগবত। 


। চতুর্থ স্ন্ধ 
' নাহি ছিল ইচ্ছা যোর দিতে কন্যাদান। 
অপান্রে করিয়া কার্ধ্য পাই অপমান ॥ 
অবিধেয় যথা শুদ্রে বেদ করে দান। 
তেমনি করিমু দুষ্টে কন্যা সম্প্রদান ॥ 
অতীব অশুচি এই প্রেত-সহচর | 
শ্বশানে মশানে ফেরে হ'য়ে দিগম্বর ॥ 
কখন রোঘন' করে হাসে বা কখন। 
আলুথালু কেশপাশ উন্ম যেমন ॥ 
চিতাভম্ম মাখে গায় অস্থিমালা গলে। 
শব-অস্থি ভূষারূপে পরে কুতুহলে ॥ 
নামেতে হয়েন শিব অশিব প্রধান । 
উন্মত্ত জর্নের মনে নাহি অপমান ॥ 

| তমোময় প্রমথগণের অধিপতি । 
ভূতনাথ এই দ্বষ্ট অপবিত্র মতি ॥ 
পিতা মোর সর্বশ্রেষ্ঠ কমল-আসন। 
তার আজ্ঞামতে করি কন্যা সমর্পণ ॥ 
অপাত্রে জামাতা করি পাইলাম ফল। 
ইচ্ছা! মোর ভম্ম করি তাহারে কেবল ॥ 
| এত কহি ক্রোধে দক্ষ আরক্ত লোচন। 
ক্রোধহীন সদাশিব না কন বচন ॥ 
ক্রোধমতি প্রজাপতি চাহি শিব প্রতি । 
সবার সম্মুখে পুনঃ কহেন ভারতী ॥ 
পাপিষ্ঠের অপমান সম্থ নাহি হয়। 
শাপিব ইহারে আমি সভ্য মহোদয় ॥ 
এত কহি জল ল'য়ে দক্ষ ক্রোধমতি। 
দুর্ববাক্য কহিয়া শাপ দেন ভব গ্রাতি ॥ 
দেবতা অধম এই হয় মহেশ্বর । 
উপেন্্র ও ইন্দ্র হ'তে অধম বিস্তর ॥ 
সকলের সহ যজ্জে অংশ নাহি পাবে। 
এইমাত্র অভিশাপ দিনু আমি ভবে ॥ 
কোপভরে দিয়! শাপ ব্রহ্মার নন্দন । 
অস্থির হয়েন চিত্ত আরক্ত লোচন ॥ 
অচল অটল রূপে দেব মহেশ্বর | 
শাস্তমতি ভাবে রন না৷ দেন উত্তর ॥ 


কাহার না শুনি বাধ] কম্পিত হয়ে । 
ঘাণাইয় শ্রাপ দেন শিব মহোদয়ে ॥ | ২৬১-_ পৃষ্ঠ] । 





চতুর্থ হন্ধ 1 _. ২ 
তৎপরে বিছুর শোন কি হয় ঘটন। 
অপূর্বব কাছিনী এই দক্ষ বিবরণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
বুঝিলে যাইতে পারে সেই ভবপার ॥ 
পু ইতি শিবনিন্দা সমাপ্ত । 


অথ দক্ষের প্রঠি নন্দীর শাপদান। 

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর স্থজন। 
দক্ষ প্রতি অভিশাপ নন্দীর বচন ॥ 
দক্ষ যবে গালাগালি দিয়। হর প্রতি । 
নারদেরে শাপ দিতে হন কুদ্ধমতি ॥ 
চঞ্চল হইল তবে যত সভাজন। 

সকলে করিল দক্ষে বনু নিবারণ ॥ 
মহাক্রোধে উঠে তবে দক্ষ প্রজাপতি । 
পুনঃ শিব প্রতি কহে কঠোর ভারতী ॥ 
কাহারও না শুনি বাধা কম্পিত হৃদয়ে । 
দাগডাইয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে ॥ 
শাপ দিয়! দেবসভা করিয়! ত্যজন। 
প্রস্থান করেন দক্ষ নিজ নিকেতন ॥ 
হাস্তমুখে আশুতোষ রহেন সভায়। 
নাহি ক্রোধ নাহি দুঃখ সকল কথায় ॥ 
আছিল তাহার পাশে নন্দী অনুচর | 
শিব নিন্দ। শুনি সেই হয় ক্রোধপর ॥ 
দক্ষ যত নিন্দা করে গায়ে নাহি সয়। 
ইচ্ছ। তার দক্ষমুণ্ড হানাইয়। লয় ॥ 
কিন্তু শিব আজ্ঞা বিন! করিতে না পারে। 
ক্রোধহেতু কম্পমান আপন! পারে ॥ . 
যখন উঠিয়া দক্ষ অভিশাপ দিল। 
ক্রোধভরে নন্দী তবে ভ্বলিয়। উঠিল ॥ 
শিবের না লযবে আজ্ঞ! নুদ্দী ভীতমতি। 
'আরক্তনয়নে কহে দেবগণ প্রতি ॥ 
মোর প্রড়ু নিন্দি দক্ষ করিল গমন। 
সচক্ষে হেরিয়া মোর দ্বলে প্রাণ মন ॥ 

১৮ | 


জ্রীমন্তাগবত। 


1 নিশ্বাস প্রলয় বায়ু আখিতে বিছ্যুৎ। 


২৬৯ 


জটা যেন মেঘদাম দেখিতে অদ্ভুত ॥ 
সভাজনে সন্বোধিয়া কহেন তখন । 
শুন শুন মম বাণী সর্বব সভাজন ॥ 
শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী মম নাম। 
শিবের চরণপ্রান্তে কৈলাসেতে ধাম ॥ 
দেবতার শ্রেষ্ঠ শিব তার অপমান। 
না পারি সহিতে আর থাকিতে এ প্রাণ ॥ 
দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ হন উমাপতি। 
অপদন্ত করে দক্ষ হ'য়ে হীনমতি ॥ 
্রহ্ষা বিষ মহেশ্বর অতেদ গণন। 
অভিশাপে দক্ষ তারে করিল পতন ॥ 
থাকিতে জীবিত আমি শিবের কিস্কর। 
মম প্রভূ অপমান হন বহুতর ॥ 

বিশেষ করিয়া তারে দিব অভিশাপ । 
কেন দিবে প্রজাপতি হেনমত শাপ ॥ 
যদি মেব। করে থাকি শিবের চরণ। 
সত্য হবে অভিশাপ কহিনু বচন ॥ 

যা কহিল দক্ষ তারে শুনেছে যাহারা । 
গ্রতিবাদ করে নাই মজিবে তাহার! ॥ 
দক্ষ হয় ভিন্নদর্শী শিবে কি জানিবে। 
পরমার্থ হীন যেব৷ ভবে কি বুঝিবে ॥ 
মায়াবাদী মুঢ় সেই কোথা পাবে জ্ঞান। 
তেই ভগবানে হেন করে অপমান ॥ 
এই দোষে দিব আমি অভিশাপ তারে। 
সফল হইবে তাহা শিব ভক্তি ভরে 
দক্ষের শুনিয়া বাণী যতেক ব্রাহ্ষণ। 
দেব আদি যত কেহ আছে সভাজন ॥ 
শিবেরে করিল দ্বণা না বুঝি কারণ। 
হুইবে তাদের বুদ্ধি সত্য বিনাশন ॥ 
পরমার্থ হবে হারা নাহি পাবে জ্ঞান। 
সংসারে আসক্ত হবে ভুঃখে ঘাবে প্রাণ ॥ 
দেহকেই আত্মা বলি জানে প্রজাপতি । 
পশু সম আত্মহীন সেই মুঢ়মতি ॥ 


২৬২ . শ্রীমত্ভীগবত। . 


০৯ সপ সপ 


যে শুমিবে তার বাদী দেবতা জান্ষণ 
হইবে সে পণ্ড সম আমর বচন ॥ 
নারীতে আসক্ত তার কর্ম্মে হবে মতি । 
ছাগসম মুখ হবে বিষয়েতে রতি ॥ 
এই চারি শাপ হক দক্ষের উপর। 
শিবশক্তি বাণী ইহ! শাস্ত্রের গোচর ॥ 
এ জগতে হুরদ্েষী হইবে যে জন। 
সর্ব পাপী হবে সেই পাপের ভাজন ॥ 
ভিক্ষা মাত্র সার তার হইবে সংসারে । 
বনু ছুঃখ পাবে সেই কর্ন পাপদ্ধারে ॥ 
সত্য হবে এই বাণী আমার আজ্ঞায়। 
শিবের চরণে যদি মতি মম রয় ॥ 
হেনমতে নন্দী দিল! অভিশাপ ঘোর। 
শিবের সম্মুখে রন ক্রোধেতে বিভোর ॥ 
যজ্ঞ পুরোহিত ভূগু দক্ষের বান্ধব । 
সম্পর্কেতে ভ্রাত! তার তপস্তা। গৌরব ॥ 
হেন নন্দী অভিশাপ করিয়া শ্রবণ। 
অন্তরে পাইয়া ব্যথা কহেন বচন ॥ 
দক্ষ মম ভাই হয় ব্রক্মার কুমার। 
দেবগণ প্রিয়পাত্র জগতের সার ॥ . 
তারে দিলে অভিশাপ প্রমথের পতি । 
কেমনে শুনিলে যত দেব সভাপতি ॥ 
না শুনিব কার বাণী অভিশ।প দিব। 
শিবের প্রভুত্ব আমি আপনি নাশিব ॥ 
যা! কহিলে দক্ষপতি সত্য সেই হয়। 
মহা! মুট়জন শিব পাষণ্ড নিশ্চয় ॥ 

যে করিবে তার পূজা হয়ে বুদ্ধিনাশ। 
অনাচারী হবে সেই নরকে নিবাস ॥ 
বেদ বিধি হীন আর মহাপাগী হবে। 
শিব ব্রতধারী কভু না পাবে বিভবে ॥ 
তমোগুণী হয় শিব তামসের পতি । 
তথায় যাইবে পূজে যেই উমাপতি ॥ 
নিশ্চয় পাষণ্ড হবে কহিলাম সার | 
ব্দেমার্গে হীন হুবে সাধুর আচার ॥ 


দেবগণ সহ তৃগু হেন আচরণ । 
হেরিয়। নয়নে শিব হন ছুঃখ মন ॥ 
উত্থান করিল! তবে লয়ে অনুচর। 
প্রস্থান করেন তথা হ'তে মহেশ্বর ॥ 
নন্দীসহ মহেশ্বর করিল প্রস্থান । 
ক্রমেতে হইল সেই যজ্ঞ দমাধান ॥ 
দেব খধিগণে শাপ দিল নন্দীশ্বর ৷ 
শিবভক্তে দিল শাপ ভৃগু খষিবর ॥ 
দক্ষ দিল অভিশাপ প্রভু মহেশ্বরে। 
এই মত শীপু বৃষ্টি সভার ভিতরে ॥ 
শুনিলে সংশয় নাশ হয় হে বিছুর। 
শুন সেই বাণী এবে কহিব প্রচুর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ৷ সার । 
নন্দী অভিশাপ বাণী মুক্তির আধার ॥ 
ইতি নন্দীর শাপদান সমাপ্ত । 


অগ সতীর দক্ষনজ্ঞে গমন । 
মৈত্রেয় কহেন শুন কুরুর কুমার । 
কি ঘটিল অতঃপর শুন সমাচার ॥ 
শিব দক্ষে এ বিবাদ রহে বন্ুকাল। 
তাহাতে ব্বর্গেতে ঘটে বিপদের জাল ॥ 
ক্রমে জগতের স্বামী কমল-আসন। 
দক্ষে আধিপত্য তবে করেন অর্পণ.॥ 
সর্ববাধিপ হ'য়ে দক্ষ অতি গর্ববভরে | 
অগ্রাহ্থ করেন সব যতেক ঈশ্বরে ॥ 
ঈশ্বরে না ডাকি যজ্ঞ করে সম্পাদন । 
বাজপেয় যজ্ঞ করে মঙ্গল কারণ ॥ 
পুনঃ ইচ্ছিলেন দক্ষ যজ্ঞ করিবারে। 
যজ্ঞ নাম বৃহস্পতি জানে চরাচরে ॥ 
এই যজ্ঞ মহাষজ্ঞ সর্ববশান্ত্রে কয় । 
সর্বজনে সন্বোধেন দক্ষ মহাশয় ॥ 


৯০৯ ১৯ল৯প পাপা 


তপস্বী মহধি আর যত পিতৃগণ ॥ 
একে একে দক্ষরাজ করি নিমন্ত্রণ। 
যজ্জস্থানে সমাদরে করে আনয়ন ॥ 
ভূচর খেচর যত আছে ত্রিভূবনে । 
সকলে যজ্ঞের কথ! কহিল স্বজনে ॥ 
এদিকে কৈলাসপুরে, মহেশ রমণী । 
পিতৃ যজ্ঞ স্থুসংবাদ পায়েন আপনি ॥ 
সবে যজ্ঞে গিয়া লাভ করেছে সম্মান। 
নানা অলঙ্কার আর ল"য়ে বহুদান ॥ 
হইল তাহার ইচ্ছা যজ্ঞ দেখিবারে | : 
জনক জননী আর যত সোদরারে ॥ 
হেন আশ! করি যবে ভবের ভবানী । 
পতি পাশে হাসি হাসি কহিলেন বাণী ॥ 
কি কর হে আশুতোষ না জান সংবাদ। 
করিলেন যঞ্জ পিতা! সবার আহ্লাদ ॥ 
আকাশ করহু নাথ আখিতে দর্শন। 
যজ্ঞস্থানে দেবগণ করিছে গমন ॥ 
দেবলোকে ষত ছিল ভগিনী আমার। 
এ দেখ যায় সবে পরি অলঙ্কার ॥ 
নিতান্ত আমার ইচ্ছা যাব বজ্ঞস্থলে। 
দেখিব তথায় যত আত্মীয়ের দলে ॥ 
নেহারি আমীয় যজ্ঞে করিয়া আদর । 
বস্ত্র অলঙ্কার পিতা! দিবে বহুতর ॥ 
অতি বিস্তারিত যজ্ঞ হয় আরম্ভন। 
করিব পিতার কাছে তাহা দরশন ॥ 
অনুমতি দেহ প্রভূ এই আশা করি। 
বড় আশা পিতৃগুহে যাব ত্র! করি ॥ 
স্নেহ মায়া নাই তব কন্ত! নাহি হয়। 
আমারো! নাহিক তাই সর্ববজনে কয ॥ 
স্ত্রীজাতি আমরা হই সদ! পরবশ। 
জনকের গৃছে-যাব ইহাতে হরষ ॥ 
আমি নারী তব তত্ব পাইব কেমনে । 
আচ বিহীন ভুমি বেদের প্রমাণে । 


. নাহি তব মায় মাত্র বিহীন আচার। 
কেমনে বুঝিবে তুমি লোক ব্যবহার ॥ 
অনুগ্রহ কর নাথ দাও অনুমতি । 
যাইব জনক গৃহে উহা মম মতি ॥ 
শুনিয়। সতীর বাণী কন মহেশ্বর। 
কেমনে যাইবে পরিয়ে তুমি পিতৃঘর ॥ 
তব পিত মোরে ঘৃণা করে নিরন্তর | 
নিমন্ত্রণ নাহি করে আমার গোচর ॥ 
এত শুনি সতী কন শুন প্রাণেশ্বর। 
বড় আশা যাব আমি নিজ পিতৃঘর ॥ 
গুরু নাহি নিমন্ত্রিলে দোষ নাহি তায়। 
স্ষচন্দে তাদের গৃহে সুখে যাওয়া যায় ॥ 
অতএব অনু গ্রহে অনুমতি কর । 
জননী হেরিয়া হই সন্তোষ অন্তর ॥ 
এত কহি অধোমুখে সতী হন স্থির। 
উত্তর করেন শিব অতীব গভীর ॥ 
শুন সতী তোমা প্রতি করি এ মিনতি । 
ত্যাগ কর মন আশা পিত্রালয় গতি ॥ 
প্রাণের প্রেষসী তুমি হও সর্ববাধার। 
কেমনে ত্যজিয়া মোরে যাবে পিত্রাগার ॥ 
আমি স্বামী হই তব জীবনের সার । 
মম নিন্দা তুমি কভু সহিতে ন! পার ॥ 
তব পিতা ঘ্বণা করে সদা মোর প্রতি। 
সেই হেতু তব প্রতি নাই স্নেহমতি ॥ 
যাইলে তথায় তুমি না পাবে আদর । 
অভিমানে দগ্ধ হবে ছুঃখে নিরস্তর ॥ 
দেবসভা মাঝে মোরে কহি কুবচন। 
অভিশাপ দিল দক্ষ জান বিলক্ষণ ॥ 
অতীব গর্ববিত সেই দক্ষ মহাবীর । 

মম প্রতি দ্বেধ তার অতিশয় স্থির ॥ 
এ্ব্য্য তপন্থ্যা বিদ্যা দেহ ও যৌবন। 
আর কুল এই ছয় সাধুর লক্ষণ ॥ . 
ছয় গুণে সাধু হয় যতেক সংসারী | - 
উচ্ছারাই পায় নাশ হ'লে অহঙ্কারী ॥ 


২৬৪ 

ছয় গুণ দক্ষে আছে জানে সর্বজন । 
অহঙ্কারে সর্বনাশ হয়েছে এখন ॥. 
নিমন্ত্রণ হীনে পারে করিতে গমন । 
তার ঘরে যেই করে মিউ সম্ভাষণ ॥ 
দক্ষ তব পিতা বটে দপিত অজ্ঞান 
তথা গেলে কিছুমাত্র নাহি পাবে মান ॥ 
নাহি শুনি অনুরোধ করিলে গমন। 
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ঘটন ॥ 

অপমান নাহি লহ অভিমানী জনে । 
অবশ্য মরণ তাছে শাস্ত্রের চনে ॥ 
সেই হেতু হে প্রেয়মি করি যে বারণ। 
দক্ষষজ্জে প্রাণপ্রিয়ে না কর গমন ॥ 
এত কহি স্থির হন প্রভু মহেশ্বর। 
মাতৃন্নেহ সতী মনে ভাবে নিরন্তর ॥ 
অনুস্থা হলেন সতী শুনিয়া বচন। 
যজ্ঞালয়ে যেতে তার উৎকপ্ঠিত মন ॥ 
প্রেম স্েহে দগ্ধ হ'লে সতীর অন্তর ৷ 
নয়ন মাঝারে বারি ঝরে দর দর ॥ 
অভিমান স্বামী প্রতি হইল উদয়। 
ক্রোধের সঞ্চার তাছে তবে প্রকাশয় ॥ 
ক্রোধের আগুন ক্রমে জ্বলিল নয়নে । 
যেন ভস্ম করিবারে দেব ব্রিলোচনে ॥ 
এতেক স্ত্রীজাতি তাহে বাসন! মানসে। 
পিতৃ-গৃহে গিয়া রবে জননীর পাশে॥ 
সেই আশা! ভাবি সতী ত্যজিলেন পতি। 
হিমালয় উদ্দেশেতে করিলেন গতি ॥ 
সতীর গমনে হুর বুঝিলেন মনে । 
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ভুবনে ॥ 

সতী দেহ অপমানে হইবে বিনাশ । . 
অনিবার্ধ্য এই কার্য নাহি তার আশ ॥ 
প্রবোধ মানিয়া মনে আপনি শঙ্কর । 
ম্মরণ করেন নিজ বহু অনুচর ॥ 
আজঙ্ঞ! দেন সবাকারে সাজাইতে সতী । 
শোভিত! হইলে যেন হয় ভার গতি ॥ 


স্্রীমম্চাগবত। 


আজ্ঞা লয়ে নন্দী আদি বনু অনুচর। 
সাজাইয়। বৃষ ল'য়ে ধাইল সন্বর ॥ 
কেহ মাল্য কেহ পুষ্প কেহ অলঙ্কার । 
কেহ ব! বাজায় বাগ্ধ আনন্দ অপার ॥ 
মহা সমারোহে সতী যান পিত্রালয়। 
ক্রমে যান যথ। সেই মহাধজ্ঞ হয় ॥ 
অপূর্ব শোতায় তার উজলিল দেশ। 
স্থচারু চিকণ কাস্তি মনোনীত বেশ ॥ 
যজ্স্থানে ক্রমে সতী করেন প্রবেশ। 
শুনহ বিছুর পরে ঘটন! বিশেষ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
দক্ষষজ্ঞ পুণ্যকথ! ভক্তির আধার ॥ 
ইতি সতীর দৃক্ষালয়ে গমন সমাপ্ত । 


অথ সতীর দেহত্যাগ। 

মৈত্র কন শুন শুন বিছুর সজন। 
যজ্জে সতী প্রাণত্যাগ ভীষণ ঘটন ॥ 
সতীরে বিদায় দিয়! প্রভু মহেশ্বর । 
কৈলাস মাঝারে বসি ভাবে নিরস্তর ॥ 
হেথা সতী প্রবেশেন জনকের পুরী । 
নানা অলঙ্কারে তিনি হইয়া! সুন্দরী ॥ 
ক্রমে সতী আগমন হইল প্রচার । 
লইতে তাহারে কেহ নহে আগুসার ॥ 
তথাপি গেলেন সতী যথ। যক্তস্থান। 
'দেখিলেন পিতা তথ! ল"য়ে দেবগণ ॥ 
| অপুর্ব দেহের কান্তি কহ না যায়। 
| শত চক্দ্র শত সূর্ধ্ট উদয় তথায় ॥ 
| মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র তথ! বমি অগণন। 
মধ্যস্থলে প্রঙ্গাপুতি করেন যজন ॥ 
সতীরে নেহারি পিতা না করে আদর । 
সেই হেতু সভাসদে ভাবে তারে পর ॥ 
কেহ নাহি তার প্রতি মুখ তুলি চায়। 
কেহ নাহি শুভাশুভ কিছুই পুছায় ॥ 
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চতুবত্ধ]] . 

স্বভাবে কোমল৷ সেই জননী তাহার । 
কন্যারে নেহারি কাদে হৃদয় তাহার ॥ 
আর আর কন্া সহ লয়ে অলঙ্কার । 

সতীরে লইতে মাসে হ'য়ে আগুসার ॥ 





কেহ তারে কোলে করে কেহ বা চুন্বন। 


কেহ বা প্রেমেতে কাদে কার মুগ্ধ মন ॥ 
কিছুতেই সতী মনে না পান হরষ। 
পিতৃ অপমানে মনে হ'লেন অবশ ॥ 
নাহি লন অলঙ্কার নাহি আলিঙ্গন। 
সবে তাজি পিতা পাশে করেন গমন ॥ 
যজ্জে ব্রতী প্রজাপতি ছিলেন তখন । 
যত দেব যত খাষি রহে নিমন্ত্রণ ॥ 
মকলেরি যজ্্রভাগ রহে শোভমান। 
কেবল হরের তথ! হয় অপমান ॥ 
নাহি তার যজ্ভাগ নাহি নিমন্ত্রণ। 
পিত। নাহি তার প্রতি করে সম্ভাষণ॥ 
ইহাতে সতীর মনে ক্রোধের উদয় । 
হইল তাহাতে যেন অকালে প্রলয় ॥ 
বদন শারদ শশী হইল তপন । 

নয়নে নিকলে যেন উত্তপ্ত কিরণ ॥ 
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু কটাক্ষ তড়িৎ । 


ক্রমে বেণী ঘন মেঘ তাহাতে শোভিত ॥ 


হুহুস্কার বজ্রনাদ বৃষ্টি বারিধারা । 
সৌন্দর্য্য ত্যজিয়া সতী হয় ভীমাকার! ॥ 
হেনরূপে সবাকারে 'করি সম্ভাষণ । 
বরিষার আোতসম কহেন বচন ॥ 

পতি মম সর্ববপ্রিয় সন্তোষ আধার । 
একমাত্র পিতা দ্বেষ করেন তাহার ॥ 
সর্ব প্রন্থ মহেশ্বর নিখিল কারণ। 
তদুপরি দ্বেষ করা মহা বিড়ম্বন ॥ 
স্বভাব জগতে ব্যাপ্ত তিন ভাগ তার। 
উত্তম মধ্যম আর অধম বিচার ॥ 
আপনার প্রমাণেতে বিচারি যে জন। 
গুধকেই দোষ বলি করয়ে গণন ॥ 


৯৬৫ 


1 অধম স্বভাব তার সংসার মাঝার। 


কহিলাম শাস্ত্রমতে এই বাণী সার ॥ 
পরদোষ শ্রবণেতে যে করে বিচার । 
মধ্যম স্বভাব তারে কহে শাস্ত্রকার ॥ 
সামান্ত পাইলে গুণ যে হয় সন্তোষ । 
যেইজন এ সংসারে নাহি বাছে দৌষ॥ 
এ সংসারে সেইজন সর্বেরবাতম হয়। 
যেইগুণ একমাত্র মহেশ্বরে রয় ॥ 
এমন আমার পতি প্রভু দিগম্বর ৷ 
কেন তারে ঘ্বণা পিতা কর নিরস্তর ॥ 
পতি মম শিব নাম হয় দ্বি-অক্ষর | 
উচ্চারণে পাপনাশ হয় গে সত্বর ॥ 
জগতে মহিম। তার সুপবিত্রময় । 
খ্য শাসন ধার বিশ্বে প্রকাশয় ॥ 
অশিব হইয়া! পিত। শিব নিন্দা কর। 
অসাধুজনের ভাব কেন হৃদে ধর ॥ 
্রহ্মা ধার পদ লাগি করে উপাপন। 
মবে সেবে অনায়াদে শিবের চরণ ॥ 
আমি ধার শ্রেষ্ঠ শক্তি জগৎ মাঝার। 
ধাহারে সেবিয়া কৃপা পাই অনিবার ॥ 
শ্মশানে ধাহার বাস সর্বশ্রেষ্ঠ জন। 
ব্রহ্মা ধার পদরেণু করেন ধারণ ॥ 
সেই শিবে পিতা তুমি বৃথা দঘ্বণা কর। 
শিব নিন্দা সম পাপ না হয় গোচর ॥ 
আরো! শুন দুষ্ট পিত। আমার বচন । 
স্বামী-নিন্দ! শুনি প্রাণ ত্যজে সতী জন ॥ 
স্বামীর শুনিলে নিন্দা সতী যদি হয়। 
নিন্দাকারী প্রাণ নাশ করিবে নিশ্চয় ॥ 
তাহ! যদি নাহি পারে করিবে প্রন্থান। 
অথবা! রসনা তার করিবে ছেদন ॥ 
অশক্ত হইলে নিজে ত্যজিবে পরাণ। 
স্বামী নিন্দ! সতী বুকে দগ্ধে বিষবাণ ॥ 
আপনি আমার পিতা তব এ শরীর । 
নারিব মারিতে তোম। কহিলাম স্থির ॥ 


২৬৬ প্রীমভাগবত। ২ ক 
অতএব নিজ দেহ ত্যজিয়া নিশ্চয়। 1 ছুউমতি প্রজাপত্ঠি পাধাণ নিশ্চয়। 
পরিশুদ্ধ হওয়াই সর্ব্বোচিত হয় ॥ তা না হ'লে প্রাণনমা কম্ত! নাশ হয় ॥ 
শিবের নিন্দুক তুমি জনক আমার। . : এমতে উঠিল গোল আর হ্বাহাকার। 
না ধরিব আর আমি এই দেহ তার ॥  : পুরজনে কম্পান্থিত দক্ষের 'আগার ॥ 
কুজন আপনি পিতা কহিলাম সার।  . পতি নিন্দা দুঃখে দতী ত্যজিলেন প্রাণ । 
সেই হেতু এত-লজ্জা জগতে আমার ॥ প্রজাপতি সম্মুখেতে যথা বঙ্গ স্থান ॥ 
পাপ হ'তে জশ্ম যার পাপেতে নিশ্চয় । . সতীর বিনাশ হেরি শিব অনুচর। 
ধিকৃ এই দেহ ইহা পাপের আলয়॥  : হুড়াহুড়ি করি সবে কাদে নিরন্তর ॥ 
 দক্ষের নন্দিনী ব'লে করিলে আহ্বান । . দক্ষেরে নাশিতে করে অস্ত্র বরিষণ। 
শিব নিন্দা উঠি মনে ফেটে যায় প্রাণ ॥ : কেহ বজ্ঞস্থলে করে ভীষণ গর্জন ॥ 
অতএব এই দেহে নাহি মম কাজ। ! যজ্ঞ বিশ্ব হেরি ভূগড মহা তপোধন। 
অবশ্য ত্যজিব ইহা সবাকার মাঝ ॥ 1 খতু নামে দেবগণ করে উৎপাদন ॥ 
এত বলি ছুঃখে সতী হইয়া অধীর। ৷ শিব অনুচরে নাশ করিতে তখন। 
প্রাণত্যাগ কল্প করি হইলেন স্থির ॥ ৷ অবহেলে দেন আজ্ঞা অতি ভ্ুদ্ধ মন ॥ 
অধোমুখে বসিলেন হয়ে নিরুত্তর ৷ : ব্রহ্মতেজ বলে সেই দেবতা-নিকর । 
বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি যেন মেঘে শশধর ॥ 1 শিব অনুচরে গ্রাস করিতে তৎপর ॥ 
্মরিযা শিবেরে সতী মহাযোগ এ্ররি।  : ভীষণ বিপদ হেরি যত অনুচর। 
আচমন করি মুদে নয়ন চকোরী ॥ 1 ইতস্ততঃ পলায়ন করে অতঃপর ॥ 
আসন প্রথমে ভয় দ্বিতীয়েতে প্রাণ। ; ষন্জ্ন্থলে সতী দেহ বিহীন জীবন। 
আপন নিরোধ দ্বারা করিয়া সমান ॥  : রাহ্গ্রস্থ যেন শশী রহিল পতন ॥ 
ক্রমে সেই নাভি চক্র হইতে উদান।  : চতুদ্দিকে হাহাকার উঠিল চীৎকার। 
বায়ূসহ ক্রমে তুলে হুদয়ে সংস্থান ॥ প্রলয় আকার যেন ঘটিল আবার ॥ 
উদানেরে আনি ভ্রবুগল মধ্যস্থলে। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
কণ্ঠমার্গ দ্বারে প্রাণ লইয়া দ্বিদূলে ॥ সতী দেহ ত্যাগ বাণী সর্ববযোগ সার ॥ 
সেই স্থকোমল দেহ পৃজ্য মহতের। ইতি সতীর দেহত্যাগ সমাপ্ত। 
ধিনি হন সারাৎসার এই জগতের ॥ . 
দক্ষেরে করিয়া ঘ্ণা সেই মনস্থিনী। 
সর্ববাঙ্গ অনিলে রুদ্ধ করেন আপনি ॥ অথ দক্ষষপ্ত ধ্বংস | 
হৃদয়েতে তার মাত্র জাগে মহেশ্বর | মৈত্র কন শুন শুন বিছুর হুজন। 
হেন সমাধিতে .শুদ্ধ হলে! কলেবর ॥ দক্ষষজ্ঞ ধবংদ কথ| অতি সৃবচন ॥ 
পাপশুম্ক দেহ সমাধিস্থ অগ্নিময়ু। সতীরে বিদায় দিয়! প্রভূ মহেশ্বর। 
ভীষণ উঠিল ভ্ব'লে মহা দীপ্ডিময় ॥ অমঙ্গল চি্ত। মনে করেন বিস্তর ॥ 
হেরি,লেই ভাব সবে করে হাহাকার | বিষ বদনে রন ফৈলাদ উপরে । 
গেল গেল স্তী বলি হইল চীৎকার ॥ মণি হারা ফণি যেন শীতার্ত গহ্বরে ॥ 





গং আজ পালি বর কণত জ্ঞাপন? 


কণাল গুল নাছ । করিব খন | ২৩ পষ্ঠা। 


চর ধ] ... শ্ীমভাগন্,। . ২৬৭ 
আলুলিত্‌ জটাতার স্থির ত্রিনয়ন। 1 করযোড়ে আসি পাশে প্রভু মহেশ্বর। 
নাহি হাস্ত পরিহাস বিষাদিত মন॥ ' প্রণাম করিয়া কে বাক্য স্ুবিস্তার ॥ 
তাহারে বিষ হেরে অঙ্গের ভূষণ । : কি আজ্ঞা পালিব রুদ্রে করহ জ্ঞাপন। 
সবে রছে বিষা্দিত মলিন বদন ॥ : অকালে প্রলয় নাথ! করিব এখন ॥ 
তার সম বিষাদিত কৈলাস শিখর । . কহ দেব জন্মাইলে মোরে কি কারণ । 
নাহি নাচে শিখি নাহি ডাকে পিকবর : কি প্রিয় সাধিব তব করহ জ্ঞাপন ॥ 
নির্বর নিস্তব্ধ আর মলয় পবন। . বীরভদ্র বাণী শুনি কহেন শঙ্কর। 
নাহি পুষ্প প্রশ্ফুটিত ছিন্ন উপবন ॥ , মম অংশে জন্ম নিলে তুমি পুক্রবর ॥ 
হেন অমঙ্গল হেরি প্রত মহেশ্বর | ' সাধহ আমার হিত করিতে প্রকাশ। 
অমঙ্গল ভাবনাতে ব্যাকুল অন্তর ॥ 1 সবংশে দক্ষেরে শীঘ্র করহ বিনাশ ॥ 
হেনকালে দেবখাষি নারদ সুজন | 1 অজেয় আমার তেজে হইলে কুমার । 
মহেশ্বর সমীপেতে করেন গমন ॥ ৷ সতী ছুঃখে আমি ছুঃখী শান্তি দাও তার ॥ 
ধাষিরে সম্ভাধি হর দিলেন আসন। : এত শুনি বীরভদ্্র বিক্রমে ছুর্ববার। 
জিজ্ঞাসেন শুভাশুভ যতেক ঘটন ॥ ৷ ক্রোধেতে উন্মভ শুনি দক্ষ ব্যবহার ॥ 
শুনিয়া হরের কথা দেব খষিবর | : প্রথমেতে সেনাপতি হুইয়৷ তখন। 
দক্ষবজ্ঞ বিবরণ কহেন সত্বর ॥ ৷ প্রণামে সে ভক্তিভাবে ভবের চরণ ॥ 
শুনিয়া সে বাণী শিব হইয়া চঞ্চল। ৷ প্রদক্ষিণ করি তারে লয়ে সেনাদল। 
সতী হীর! দশদিক দেখেন কেবল ॥ . উপনীত হইলেন যথা যজ্ঞন্থল ॥ 
প্রাণনম! তার সতী ত্যজিল জীবন। ! স্থমেরুর সম বানু দেখিতে ভীষণ | 
তাহার লাগিয়া দক্ষষজ্ঞজ আরম্তন ॥ . কোপেতে ঘুণিত তার রক্ত ত্রিনয়ন ॥ 
তীর বিনাশে ভার ক্রোধের উদয়। । ক্রোধছটা ঘনঘটা! অকালে প্রলয় । 
ত্রিনয়ন জলে যেন অগ্নি শিখাময় ॥ -. ! জটার কম্পনে যেন বেগে বামু বয় ॥ 
বিদ্যুৎ বহ্ছির যেন হইল মিলন। ; নিঃশ্বাসে মেঘের ধ্বনি কটাঙ্ দামিনী। 
সতী হারাইয়ে হর হয়েন এমন ॥ : হুহুঙ্কার ঘোর রব তাহে বজধ্বনি ॥ 
মন্তকের এক জট। করিয়া ছেদন । " ভীষণ ত্রিশুল হাতে চরণে নূপুর । 
ক্রোধে ভূমিতলে শিব করেন ক্ষেপণ॥  ' ভূত প্রেতদল সঙ্গে বেষ্টিত প্রচুর ॥ 
তাহাতে জম্মিল এক বিচিত্র কুমার । রবি শশী অন্ধকার তার সমাগমে। 
দেখিতে ভীষণ নাম বীরভদ্র তার ॥ ধূলিময় দেখি কহে সভাজনে ভ্রমে ॥ 
বিদ্যুতের সম দেহ বজজসম কর। ' সকলে বিবিধ তর্ক করি মনে মনে। 
ম্থমেরুর সম দীর্ঘ ভীম কলেবর ॥ : দ্ক্ষের বিনাশ ভাবে প্রনূতি আপনে ॥ 
তিনটি নয়ন তার প্রথর তপন। ৷ রুদ্র অপমানে অগ্ তাহার বিনাশ | . 
কেশজাল জটারূপী অগ্নির কিরণ ॥ 1 দেই পাপদগড আজি হুইবে প্রকাশ ॥ 
নানা অস্ত্রে শোভে তুণ দেখিতে ভীষণ । ! কটাক্ষে প্রলয় ধার প্রধান কারণ। 
সৃভীষণ মুখে ভার ভীষণ গর্জন ॥ ব্রহ্ম! আদি ধার কোপে হুন ভীত মন ॥ 


২৬৮ _.....- জ্রীযন্তাগবত। 
| এই সূগু সে সময় জ্ঞান হারাইয়। | 


অবহেলে লন তার সতীরূগী প্রাণ ॥ 
প্রসূতি এতেক ভাবি কীদে নিরম্তর। 
শুনহ বিছ্ুর কিবা ঘটে অতঃপর ॥ 
রবি শশী আবরিয়া বেড়িয়া আকাশ। 
অবছেলে প্রমথেরা হইল প্রকাশ ॥ 
কেহ খর্বাকার কেহ বরণে কপিল। 
মকর উদর কেহ বরণে পস্কিল ॥ 

অষ্ট অটু হাস মুখে দ্স্ত খিল খিল। 
সর্ববনাশ ইচ্ছা! সবে ক্রমে প্রকাশিল ॥ 
কেহ যজ্ঞশালা! ভাঙ্গে কেহ যজ্জন্থান। 
কেহ ব! নিবায় অগ্নি কেহ লয় প্রাণ ॥ 
কেহ ধরে মুনিগণ কেহ মুনি-নাগী। 
কেহ ব৷ গর্জন করে ভেদ না বিচারি ॥ 
যক্্ন্থছল করি নাশ প্রমথের পতি। 
ত্বরায় যাইয়া ধরে দক্ষ প্রজাপতি ॥ 
ভয়েতে কম্পিত দক্ষ প্রাণেতে কাতর। 
মণিমান নামে কন্যা ধরে ভূগুবর ॥ 
ূর্ধ্যদেবে বন্দী করে সেনা চণ্ডেশ্বর | 
ভগদেবে করে নন্দী বন্ধন সত্বর ॥ 
এইরূপে সবে ধরি বিনাশ কারণ। 
সভাজন লাগি ধায় যত সেনাগণ ॥ 
প্রাণ লাগি উর্ধশ্বাসে দেব খষিবর। 
দ্রুতবেগে ধায় সবে হইয়। কাতর ॥ 
সকলেই লভে প্রায় প্রমথ প্রহার। 
তাহাতে যন্ত্রণ! হয় দেহেতে সবার ॥ 
কেহ শির ল'য়ে কাদে কেহ লয়ে কর। 
কেহ বলে প্রাণরক্ষ। কর দিগণ্বর ॥ 
শিব নিন্দা শুনি যারা কথ। না কহিল। 
নানামতে প্রমথের! শাস্তি সবে দিল ॥ 
ভীষণ বিপদ হেরি ভৃগু মহাশয় । 
প্রেত নাশিবারে দেন আহুতি নিচয় ॥ 
ভৃগু ব্যবহার দেখি বীরভদ্র বীর। 
ক্রোধেতে কম্পিত তার হুইল শরীর ॥ 


হেমেছেন মহাদেবে শ্মশ্রু দেখাইয়া ॥ 
বীরভদ্রে শমস্রঃ তার করি উৎপাটন। 
অবশেষে অঙ্গে তার করেন ঘাতন ॥ 
যবে দক্ষ শিব-নিন্দ৷ করে খর্বব ভরে। 
কটাক্ষেতে ভগদেব উৎসাহিত করে ॥ 
বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া ম্মরণ। 
ভূমে ফেলি তগদেবে উপাড়ে নয়ন ॥ 
দক্ষ যবে নিন্দে শিবে দেবসতা৷ মাঝ । 
দত্ত ল'য়ে হাসে পুষ৷ ধরি ক্রুর সাজ ॥ 
বীরভদ্রে সেই ভাব করিয়। স্মরণ । 

ছুই মুক্ট্যাঘাতে দন্ত করেন ভঙ্গন ॥ 
অবশেষে বীরভদ্র ক্রোধেতে অধীর । 
ভূমেতে ফেলেন টানি দক্ষের শরীর ॥ 
অতি বলবান সেই রুদ্র অনুচর। 

কি সাধ্য দক্ষের তাহে পায়েন নিস্তার ॥ 
দক্ষের বক্ষেতে চাপি বীরভদ্র বীর। 
ক্রোধেতে কম্পিত করি আপন শরীর ॥ 
তীক্ষধার অসি তবে করিয়া গ্রহণ । 
যাইলেন করিবারে মস্তক ছেদন ॥ 
অপূর্ব দক্ষের দেহ শক্ত অতিশয়। 
অসিতে মুগ্ডের ছেদ নাহিক ঘটয় ॥ 
আশ্চর্ধ্য তাহাতে হন রুদ্র অনুচর । 
কি ক'রে করেন ছেদ ভাবেন বিস্তর ॥ 
কণ্ঠ নিষ্পীড়ক যন্ত্র দেখি যক্জচ্ছলে। 
তাহে ল'য়ে দক্ষ কণ্ঠ নিক্ষেপি কৌশলে ॥ 
অবশেষে করিলেন মুণ্ডের ছেদন। 
হুইল পিশাচ দলে আনন্দবর্ধন ॥ 
ত্রিভূবনে ঘটে তাছে মহা হাহাকার । 
দক্ষলহ বজ্ঞ নাশ হইল এবার ॥ 
লইয়া দক্ষের মুণ্ড প্রমথের পতি। 
যজ্ঞ অগ্নিমধ্যে তার দিলেন আহুতি ॥ 
এইরূপে দক্ষষজ্ঞ সুখে করি নাশ। 
প্রমথের সহ বীর গেলেন কৈলাস ॥ 


এক... মভারত 211. ২৬৯ 
অতি অপরূপ বাণী শুনিলে বিছুর। | অপমানে মহেশ্বর, পাঠাইয়। অনুচর, 
বুঝিলেই আত্মঙ্ঞান পাইবে প্রচুর ॥ নাশি যজ্ঞ মারে সবে প্রাণে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। দক্ষের কাটিল শির, শ্ম্র হীন ভূপ্ুবীর, 
শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার ॥ ভগদেব বিহীন নয়ন। 
ইতি দক্ষধজ্ঞ নাশ লমাপ্ত।. কাহার লইল প্রাণ, ভঙ্গ করে যজ্ঞস্থান, 
পুষণের দন্ত উৎপাটন ॥ 
যজ্ঞ নাহি সাঙ্গ হ'লো,কেহ প্রাণ হারা হ'লো, 
অথ ব্রহ্ধাদি কর্তৃক শিবের আরাধন। অঙ্গ নাশ হ'লে সবাকার। 
মৈত্রেয় কহেন শুন, হে বিছুর এবে পুনঃ গীড়ায় না বাচি আর,হর কোপে বীচা ভার, 
দক্ষ যজ্ঞে কিবা ঘটে পরে। কর দেব এর প্রতিকার ॥ 
অতীব উত্তম বাণী, শুনিলে জুড়াবে প্রাণী, এত কহি দেবগণ, দেখায় অঙ্গ পীড়ন, 
মোক্ষ তাহে পায় সাধু নরে ॥ কার, শির কাহারো! চরণ। 
বীরভদ্র সেনাপতি, সঙ্গে সেনা হরারুতি, কাহার ভাঙ্গিল হস্ত, কেহ ভয়ে মহাত্র্যস্ত, 
যজ্ঞ ধ্বংন করি অনায়াদে। কার দগ্ধ হয় ছুনয়ন ॥ 
দক্ষের কাটিয়া শির, শাস্তিয়া৷ সকলে বীর, কোন খষি জটাহীন, কেহ বা শ্যশ্রবিহীন, 
| আনন্দেতে গেলেন কৈলাসে ॥ কার' নাস! কার কর্ণ নাই। 
মতীছুঃখে সতীপতি, আছিলেন ক্ষুন্ধমতি, কাহার চিরিল চীর, অঙ্গ ক্ষত কোন বীর, 
সদ! মুখে কোথ। গেলে সতী । ছুঃখে সবে অধোমুখে চাই ॥ 
কেন গেলে বাপবর, ছুঃখ দিতে নিরস্তর, ক্রক্ষা বিষণ ুইজন, জানিতেন বিলক্ষণ, 
কেন বাম হ'লে মোর প্রতি ॥ ঘটিবে এ হেন অঘটন। 
বীরভদ্র হেনকালে, ল'য়ে প্রমথের দলে, সতী হ'লে! হর প্রাণনিন্দা শুনি ত্যজে প্রাণ, 
প্রণমেন্‌ শিবের চরণে। কোপে দগ্ধ হবে ত্রিভুবন ॥ 
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস শুনি, আনন্দিত কালমণি, সর্বব্েষ্ঠ মহেশ্বর, জগৎ মঙ্গলকর, 
ক্রমে হুঃখ ত্যজিলেন মনে ॥ দস্ত ভরে তার অপমান। 
যজ্ঞস্থিত সভাজন,  খধি পিতৃ দেবগণ, পতিপ্রাণা সেই সতী, পতিপদে যার মতি, 
পেয়ে সবে প্রমথ প্রহার । কেমনেতে শুনি রাখে প্রাণ ॥ 
অপমানে ছুঃখমতি, প্রাণভয়ে ভীত অতি, মহেশের অপমানে, যেই রহে সেই স্থানে, 
যান সবে ব্রহ্মার আগার ॥ সকলের নিশ্চয় ছুর্গতি। 
করযোড়ে তার পাশ, হৃদয়ের খুলি আশ, দেবধাধি সবে শুন, ভাব শিব পুনঃ পুনঃ 
কহে যত দেব মুনিগণে। আশুতোষ দিবেন মুকতি ॥ 
কি কর কি কর প্রদ, এ ছুঃখন। পাই কভু, নামে যিনি হন হর,  সর্ববত্রেষ্ঠ যজ্ে্বর, 
যে গড়া পাইনু জ্ঞস্থানে ॥ যজ্জে তার নাহি দিলে অংশ। 
শিবে করি অপমান, যজ্ঞ অংশ নাহি দান, অবশ্য ঘটিবে দুঃখ, মঙ্গল বিহনে লুখ, 
সতী প্রাণ ত্যজে অপমানে । যথার্ঘহ তাহে যজ্ঞ ধ্বংদ॥ 


২+৪ 


জ্ীমস্তাগবত । 


[চতুর গবধ 


আমি ত্রদ্ষ হরেশ্বর, জীব জন্ত মুনিবর, : দেখি গিরি শোভাময়, সকলে মোহিত হয়, 


কার সাধ্য জিনে মহেশ্বরে ৷ 
অনীম ধাহার বন্গ, প্রলয় সে কোপানল, 
কার সাধ্য তার কোপ হরে ॥ 
একমনে সেইজনে, ডাক দেবে মুনিগণে, 
যন্ত্রণা হইতে পাবে ভ্রাণ। 


নাম তার আশুতোধ, অল্পে তার হয় তোষ, 


আরাধিলে স্ৃস্থ হবে প্রাণ ॥ 
এত কহি প্রজাপতি, নিশ্চল করিয়! মতি, 
ভাবিলেন আপনার মনে। 
সান্তনা না করি হর, ত্রিলোক বিন! ঈশ্বর, ' 
কার সাধ্য রাখে নিজস্থানে ॥ 
লয়ে দেব আদিগণঠ হরষে কমলাদন, 
করেন সে কৈলামে গমন। 
যথ৷ বসি স্ৃত্যুঞ্জয়। প্রলয় ধাহাতে রয়, 
সবার অভয় সে চরণ ॥ 


হেরে সবে মেলিয়! নয়ন ॥ 
নন্দা ও অলকানন্দা নাম। 
' বিষুঃ পদরেণু লয়ে, গিরিশিরে পদধুয়ে, 
পৃত করে এই বিশ্বধাম ॥ 
তছুপরি শোভাকর,  রহে অলকানগর, 
ৃ পার্থে তার সৌগন্ধিক। বন। 

: সেই বনে মহেশ্বর, হরি প্রেমে দিগণ্থর, 
করে স্খে হরি আরাধন ॥ 
 অলকার কিবা শোতা, জগতের মনোলোভা, 

কার সাধ্য বর্িবারে পারে। 


1 অনন্ত সহস্র মুখে, বণিতে না পারে সুখে, 


ভ্রিলোকের শোভা তায় হারে ॥ 


সে কৈলাস শোভাকর, দেখিবারে মনোহর, 


শৌভে কত বন উপবন। 


ছয় ধু একত্রেতে, _ উদয় দিবস রেতে, : 


রবি শশী শোভিত গগন ॥ 
গন্ধরর্ব অপ্দর যত, গাইতেছে অবিরত, 
লতা গুলু কুঞ্জ সারি সারি। 
বধ্য-হস্তা একস্থানে, রহে আনন্দিত মনে, 
ব্যাত্তর বগ আনন্দে বিহারি ॥ 
অপূর্বব তমাল তাল, অশোক কিংশুকজাল, 
কুরুবক বদরী রসাল। 
পারিজাত ও মন্দার, চম্পক ও কোবিদার, : 
বেধু বশ মাধবী পিয়াল ॥ 


পাখী করে কলরব, ফুটে যত পুষ্প সব, : 


মধুকর তাহাতে গুঞ্জন। 
কস্তরী চমরীচয়, মলয় সুগন্ধ বয়, ৷ 
এ শোভা কত না হয় বর্ণন ॥ 
এ হেন ভূধরোপর, নিবাসেন দিগম্বর, : 
- উপনীত ত্রহ্ম। দেবগণ।. 


পয়ার। 

সবে প্রবেশেন হখে অলকানগর। 

' কত শাখা করে শোভা হেরে নিরন্তর ॥ 
| কত সরোবর কত মণি স্বর্ণাকার। 

| চন্দ্র সম কত মণি জ্বলে নিরস্তর ॥ 
ব্রহ্মা লয়ে দেবগণ অলকার্নগরে | 

। নাহি দেখা পান সেই প্রভু দিগন্বরে ॥ 
: সৌগস্ধিক বনে তবে করেন গমন 

: প্রবেশিয়া বনে সবে আনন্দিত মন ॥ 

: অদুরে দেখেন এক তরু ভয়স্কর। 

: শতেক যোজন সেই হয় দীর্ঘতর ॥ 
অনখ্য যোজন শাখ৷ প্রশাখা বিস্তার |. 
1 ছাগ়াতে কৈলাস স্নিগ্ধ হয় নিরন্তর ॥ 
নাম তার হয় বট পশু পক্ষী শুন্য । 
দেখিলে জীবের তাছে উপসয়ে পু ॥ 
! ষোগ প্রভাময়-তরুমূল দেশে তার। 

। বলিয়া আছেন হর অন্তক আকার ॥ 


. উইথ ্ধ]] | 
ভীষণ মুরতি বটে তব ক্রোধহীন। 
স্সিপ্ধ ভাব এবে যেন দেখায় মলিন ॥ 
সনকাদি.করে স্তব গন্ধবর্ব অপ্নর। 
কুবের পূজয়ে সদ! দেব মহেশ্বর ॥ 


ললাটে দীপিছে চন্দ্র শীরদ আকাশে। 


কিন্তু শ্লান বোধ হয় সতীর বিনাশে ॥ 
তপন্থীর সম বেশ মহা৷ ব্রতধারী। 
সকল এই্বর্ধ্যময় দেখিতে ভিখারী ॥ 
খষিত্রেষ্ঠ সে নারদ সম্মুখে তাহার । 
জিজ্ঞেন ব্রহ্গজ্ঞান বিবিধ প্রকার ॥ 
ব্রহ্মের মহিম! হর প্রকাশেন হুখে। 
তাহাতে ভুলিয়াছেন তীহীন দুঃখে ॥ 
অপরূপ ব্রচ্ষের বাণী নারদ গোচরে। 
একান্তে শুনেন বত মহা সাধুবরে ॥ 
এ ভাব হেরিয়! হরে কমল আসন। 
 দেবগণ সহ মিলি বন্দেন চরণ ॥ 
হইয়াও শ্রেষ্ঠ হর উঠিয়া সত্বর | 
ব্রহ্মধারে করেন নতি স্খে দিগন্বর ॥ 
সহস৷ দেবতা সহ কমল আসন । 
উদয় হইল আসি কৈলান ভবন ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়। যত মুনি সিদ্ধগণ। 
সকলে বন্দেন হখে ব্রহ্মার চরণ ॥ 
শ্রেষ্ঠ হয়ে নিজে হর নমে প্রজাপতি । 
এই হেতু কন ত্রদ্ধ। মহেশ্বর প্রতি ॥ 
প্রকৃতি বিশ্বের যোনী জানি ভগবান। 
পুরুষ তাহার বীজ জ্ঞানের প্রধান ॥ 
আপনি হয়েন প্রভু সবার কারণ। 
আপনিই বেদে বিধি পরক্রহ্ধ জন ॥ 
আপনি করেন সৃষ্টি পালন সংহার। 
আপনিই দেন শিক্ষা যজ্ঞের আচার .॥ 
আপনিই ব্রত গঙ্জর হন অনুষ্ঠান। 


আপনিই ভক্তি মুক্তি স্বর্গের নিদান ॥ ৯ 


এক কথ! তব প্রতি মম“মহেশ্বর ৷. 
অনুগ্রহে শুন দেব হয়ে কৃপাপর ॥ 


স্্রীমস্ভাগবত। ৃ ২৭১ 


 মারাতে জন্মায় বুদ্ধ নানা মায়াপর। 
' ইহাই হরির লীলা! লবার গোচর ॥ 

1 সেই মায়ামতে ভিন্ন দেছে যেইজন। 

৷ কার্য শ্রেষ্ঠ ভাবি করে জ্ঞানের স্পর্ধন ॥ 
। সাধুর উচিত তাঁকে করিতে মোচন। 
' অনুচিত হয় দেব তাহার নিধন ॥ 

। কুমতির বশে মুগ্ধ দক্ষ প্রজাপতি ৷ 

; কেমনে তোমার তত্ব জানিবে ছুর্দমাতি ॥ 
; আপনিই ফলদাতা হয়ে যজ্জেশ্বর | 

; না বুঝি করিল কার্য সেই দক্ষবর ॥ 

. আপনারে নাহি জানি নাহি দিল অংশ। 
; সেই হেতু বজ্ঞ তার করিলেন ধ্বংস ॥ 
: বজ্জ সহ প্রজাপতি হইল বিনাশ । 

। ভগ ভৃগু পুষ! আদি দেব অঙ্গ নাশ ॥ 
: সভাতে আছিল যত দেব মুনিণ। 

' তব অনুচর সবে করিল পীড়ন ॥ 

! দক্ষ নাশে যজ্ঞ নাশ শুন পশুপতি। 

: কাধ্যনাশে ধর্ম্মনাশ তাহাতে সম্প্রতি ॥ 
অতএব কর কৃপা প্রভূ মহেশ্বর। 

! যজ্ঞ সাঙ্গ কর গিয়া হয়ে যজেশ্বর ॥ 

: কৃপা করি দাও দক্ষে তাহার জীবন। 


' পুষাদেবে দাও দেব 'তাহার দশন ॥ . 


' ভগদেবে দাও নাথ যুগল নয়ন। 

ভূগুর পুনশ্চ হোক শ্মশ্রঃ স্থশোভন ॥ 

। পুনশ্চ হউক যজ্ঞ তব উপাসন। 

. শেষে যজ্ঞ ভাগ তব হবে নিবেদন ॥ 

' যদি নাহি কৃপা কর নষ্ট ত্রিভূবন। 

! কর ওহে ত্রিপুরারি কৃপা বরিষণ ॥ 

. করযুড়ি এত কহি কমল আসন। 

: হইলেন স্থির তবে লয়ে দেবগণ ॥ 

. অপরে কি ঘটে তবে শুনহে বিছুর। 

ূ শুনিলে সন্দেহ নাশ হুইবে প্রচুর ॥ 
৷ উপেন্্র রচিল গীত ভাগবত সার। 

| কষ ধা স্তবে হইল উদ্ধার ॥ 


২৭২ _ জ্রীমস্তাগৰ ত। 


এই কথা যেই শুনে হ'য়ে একমন। 
অন্তকালে যায় সেই বৈকুষ্ঠ ভবন ॥ 
ইতি ব্র্ধাদি শিবারাধন! সমাপ্ত । 





অথ দক্ষষজ সমাপন । 

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর স্জন। 
যেমতে দক্ষের যজ্ঞ হয় সমাপন ॥ 
ব্রহ্মার বচনে তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর । 
ক্রোধ ত্যজি হইলেন প্রসন্ন অন্তর ॥ 
আনন্দে মাতিয়! দেব কহিলেন বাণী। 
গুনিয়। হ্থস্থির হয় দেব খধি প্রাণী ॥ 
য! কহিলে ব্রহ্ম তুমি যুক্তিযুক্ত হয়। 
যজ্জের বিনাশ মোর অভিপ্রা্র নয় ॥ 
মায়াবশে বিমোহিত হয় যেইজন। 
তাহাদের দণ্ড আমি দিই বিলক্ষণ ॥ 
দক্ষলহ মায়! মুগ্ধ হয় যত জন | 
করিলাম মাত্র আমি তাদের শালন ॥ 
হউক পুনশ্চ যজ্ঞ মম অনুমতি । 

ভেদ ভাব হোক্‌ নাশ দক্ষ প্রজাপতি ॥ 
যাহার যে অঙ্গ ক্ষত হ'য়েছে গীড়নে । 
নৃতন হউক তাহা আমার বচনে ॥ 
পুষার হউক দন্ত কহিলাম সার। 
মিত্র চক্ষু ল'য়ে পুনঃ দেখুক সংসার ॥ 
মুনি জনে যার অঙ্গ হইল বিনাশ। 
অশ্থিনীকুমার অঙ্গ তাদের প্রকাশ ॥ 
আগুনে হয়েছে ভন্ম প্রজাপতি শির । 
ছাগমুণ্ড যুক্ত হোক্‌ তাহার শরীর ॥ 
ছাগের লইয়। শ্শ্রু ভূগড তপোধন। 
যোজন করুন শ্বশ্ আমার কথন ॥ 
সকলেই যজ্ঞ ভাগ করুন গ্রহণ । 
'অবশেষ ভাগ মোরে কর নিবেদন ॥ 
.এত বলি আশুতোষ লয়ে অনুচর । 
গ্রমন করেন সেই যজ্জের ভিতর ॥ 


[ চতুর্থ সবন্ধ 

1 যজ্ঞন্থলে গিয়া হর প্রতিজ্ঞার মত। 
নকলে সবার অঙ্গ করেন যোজিত ॥ 
ছাগমুণ্ড লাভ করি দক্ষ মহাশয় । 
চৈতন্য করেন লাভ করিয়া নিশ্চয় ॥ 
গাত্রোথান করি দক্ষ হেরিলেন হর। 
শাস্তমনে দেখিলেন তনু দিগন্বর ॥ 
চিএ দুঃখী সেই দেব মহেশ্বর । 

| তথাপি হইয়! তুষ্ট দেন সবে বর ॥ 

| মহাদেব হেরি দক্ষ করিল ক্রন্দন । 
তনয়ার মুখচন্দ্র হুইল স্মরণ ॥ 
ছাগমুণ্ড পেষে দক্ষ না সরিল বাণী। 
নয়নে চাহিল মাত্র উচাটিত প্রাণী ॥ 
বহুক্ষণ কাদি তবে দক্ষ প্রজাপতি । 
করযোড়ে মহাদেবে করেন প্রণতি ॥ 
না বুঝি নিন্দিয়! তোম। পাইলাম ফল। 
ধস্ত ওহে ধন্মরূপ তোমার মঙ্গল ॥ 
ব্রহ্মা! বিষ্ুরূপে তুমি হও একজন । 
এতক্ষণে জানিলাম তাহা বিলক্ষণ ॥ 
অপরাধ করি হেন হয়ে হীনমতি। 
করিলাম 'আমি হেন পাপ কন্ধে মতি ॥ 
দয়াল বলিয়া তুমি করি দয়! দান। 
উদ্ধারিলে অধমেরে দিয়! দেহে প্রাণ ॥ 
আশুতোষ নাম তব হইল সফল। 

আর কি বলিব তোম| নাহি মম বল ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি দেব সকলের সার । 
করিলাম প্রাণ ভরি পদে নমস্কার ॥ 
হেনমতে দক্ষ করি গিরিশে স্তবন। 

| আজ্ঞ। লয়ে যজ্ঞ পুনঃ করে আরম্তন ॥ 
পুরোহিত হরিনামে দিলেন আহুতি। 
আসিলেন ত্বরা তথা গোলোকের পতি ॥ 
দশদিক উক্তলিয়া গরুড় বাহন। 
আলিলেন বিষুঃরূপে প্রভু নারায়ণ ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম নান। অস্ত্রধারী । 
ভৃত্যের পূরাতে আশ সর্ববস্ত্র বিহারী ॥ 


চতুর্থ ক্ষ] 
বফস্থলে বনমাল! লক্ষ্মী বামে বসি। 
মন্দ মন্দ হাসি মুখ পৃণিমার শশী ॥ 
বিষ্টুরে হেরিয়া সবে করিয়। উত্থান। 
কায়মনে পাগ্ঠ অর্ধ্য করে সবে দান ॥ 
বূপে উজলিল সব হজ্জের আগার । 
প্রণাম নকলে করে পদে বার বার ॥ 
যক্তকর্তী দক্ষ অগ্রে লয়ে পূজাচার। 
বিষুর সমীপে যান প্রশান্ত আচার ॥ 
শান্তরূপে ভুলি দক্ষ কহেন বচন। - 
আপনাতে দিদ্ধি স্থিতি আপনি কারণ ॥ 
চিন্ময় আপন রূপ একই আকার । 
গুণাতীত হ'য়ে দেব করেন বিহার ॥ 
মায়াতে অশুদ্ধ শুদ্ধ তুমি স্বরূপেতে। 
কি বুঝিব তব লীলা প্রণাম পদেতে ॥ 
এত বলি দক্ষ পৃজি হরির চরণ। 
যথাস্থানে করিলেন আসন গ্রহণ ॥ 
পুরোহিত পরে উঠি লয়ে পৃজাচার। 
মুখে হরি হরি ধ্বনি প্রশান্ত আকার ॥ 
হরির হেরিয়া রূপ সুস্থ মবে হয়। 
আপনার মনোগত বাণী প্রকাশয় ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি দেব সবার কারণ। 
অতয় মোদের দীও হে মধুদুদন ॥ 
নন্দীর শাপেতে বুদ্ধি কণ্মে হয় রত। 
না পারি জানিতে তোম৷ পৃজি অবিরত ॥ 
কৃপা করি আমাদের হেন দাও বর। 
পরিশুদ্ধ হোক এবে মোদের অন্তর ॥ 
কর্মেতে যাহাতে পাই তোমার চরণ। 
দাও দীনে হেন বর দেব নারায়ণ ॥ 
এত বলি স্থির হুন পৃজিয়া চরণ । 
হরিরে পূজিতে পরে যায় সভাজন ॥ 
মনোমত পৃজা লয়ে যত সভাজন। 
কহিল হরির কাছে মনের বচন ॥ 
তুমি হরি সর্বশ্রেষ্ঠ সবার আশ্রয়। 
কিবা সাধ্য তব মুর্তি দেখিবে হৃদয়॥ 


স্্রীমন্তাগবত। 


রিয়ার ২৭৩ 
ক্েশাগার এ সংসার নির্গম নিশ্চয়। 


. কৃষ্ণসর্প রূপে মম তাহাতেই রয় ॥ 


সখ দুঃখ কালে কালে তাহাতে প্রকাশ । 
মায়৷ মরীচিকা নাথ তাহাতে বিকাশ॥ 
শোকরূপ দারাগুণ দহে নিরন্তর | 
কামবাণ মহাপীড়া তাহাতে গোচর ॥ 
এ হেন সংসারে জীব লতিয়া জনম। 
কেমনে পাইব তব যুগল চরণ ॥ 

কৃপা করি দয়াময় করহ উপায়। 
সংদারের মায়! নাশ জীবে যাহা পায় ॥ 
এত কহি স্থির হন যত সভাজন | 
হরিপূজা লাগি রুদ্র করেন গমন ॥ 
করযোড়ে হর কন গ্রীহরির প্রতি । 
বরদ তোমার নাম বৈকুষ্ঠের পতি ॥ 
চতুর্ববর্গ ফল মাত্র যুগল চরণ। 

যার লাগি মুনি করে তপ আচরণ ॥ 
এত জানি আমি দেব চরণেতে ব্রতী । 
উন্মত্ত ভাবেতে মগ্ন রাখিয়াছি মতি ॥ 
অজ্ঞ লোক নাহি বুঝে আমার অন্তর। 
সদর্পে সর্ধধনা বলে হীনাচার হর ॥ 
তাহাতে হয় না ষেন ক্রোধের উদয়। 
কর দেব এই কৃপ। আমাতে নিশ্চয় ॥ 
এত বলি হরি পৃজি স্তব্ধ হন হর। 
অপরে করেন পৃজা। খধি ভূগুবর ॥ 
কহিব কি নাহি জানি কহিতে বচন। 
মায়া লয়ে লীলা তৃমি কর নারায়ণ ॥ 
যেই মায়াময়ে তত্ব জ্ঞানের বিনাশ । 
তাহাতেই নাহি পাই তোমার প্রকাশ ॥ 
যাহাতে নিরন্ত মায় হই নারায়ণ । 
বর দাও যেন তোম! পাই দরশন ॥ 
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্ববধাম। 
করিলাম কায়মনে চরণে প্রণাম ॥ 
এত বলি ভূ তবে হইলেন স্থির। 
শ্্রীহরির পদ ব্রদ্ধা। স্ববেন গভীর ॥ 


২৭৪ শ্রীসভাগবত।.. ...... ...... (চর 
ইন্জ্িয়ের অগোচর তুমি নারায়ণ। ! দেখিতে পরম শান্ত উগ্র তপোময়। 
ইন্দ্রিয়ে না হয় কড়ু তব দরশন ॥ | করযোড়ে বিষুঃ প্রতি বচন কহয় ॥ 
ইন্জিয়েতে লভে মাত্র বস্ত মায়াময়। 1 অদ্ভুত চরিত্র তব কহুনে না যায়। 
মায়ার অতীত তুমি হও সর্বময় ॥' 1 বিজ্ঞানে নাছিক স্থির করিল তাহায় ॥ 
জ্ঞানের আশ্রম তুমি করিতেছ দান । | আপনিই কর কার্ধ্য কিন্তু ঙ্গহীন। 
পদার্থ ই্জরিয় মাত্র তোমার প্রানান ॥ 1 তোমায় অকণ্ম্নী বলে কোন বা প্রবীণ ॥ 
ছেন বোধ যবে হবে মুক্ত জীবগণ। ! যে লক্ষ্মীর লাখি জীব করিছে সাধন। 
নচেৎ কেমনে হবে তব দরশন ॥ । সে লক্ষ্মী সেবে প্রভূ তৌমার চরণ ॥ 
এত বলি ব্রদ্ধা তবে হলেন স্থুস্থির | . তথাপি আসক্ত তাহে নও নারায়ণ । 
তবে পৃজা লাগি ইন্দ্র হয়েন বাহির।  : ইহাপেক্ষা অসঙ্গের কি উদাহরণ ॥ 
অচ্যুত তোমার নাম তুমি নারায়ণ। ৷ এত কহি স্তব্ধ হন যত খাষিগণ। 
জ্জাননেত্র মাত্রে পাষ তব দরশন ॥ ! পৃজার্থে উঠেন তবে বত সিদ্ধগণ ॥ 
বিশ্বের কারণ তুমি বিশ দৃষ্টিময় । | করযোড়ে কহে তবে নারায়ণ প্রতি। 
মন ও নয়ন তবে হয় রূপময় ॥ । হোক প্রভূ তব প্রতি আমাদের মতি ॥ 
আনন্দ রূপেতে তুমি সদা বর্তমান । 1 মনরূপী হস্তী ছিল ছুর্গম কাননে । 
অস্থ্র বিনাশে হস্ত তোমাতে প্রমাণ ॥  : পাইল সে নানা ক্লেশ দাবামি দহনে ॥ 
হীরকে খচিত অলঙ্কার বিদ্যমান । ; তব কথামত নদী প্রবাহে ষথায়। 
তাহাতে শোভিত অস্ত্র অতি খরশান ॥  : সেই চ্ছানে যেন হস্তী শান্ত হ'তে পায় ॥ 
কে বুঝিবে তব.মায়! মায়ার ঈশ্বর । ; অতি শান্তময় নদী অস্কৃতের সার । 
কহিনু প্রণাম হয়ে একান্ত অন্তর ॥ | যাতনা বিনষ্ট মাত্র ডুবিলে তাহার ॥ 
ক্রমে বিষু পূজা করি যত দেবগণ। ! যাতনার বিলয়ে হয় ব্রদ্মের মিলন। 
লইলেন একে একে আপন আসন ॥ : ; কি সাধ্য হে তায় ফেলে মত্তহস্তী মন ॥ 
তবে উঠিলেন ষত মুনিপত্রীগণ | যা কর তা কর প্রভূ দাও কৃপাভার। 
স্থগন্ধি নুমাল্য হাতে রূপেতে তপন ॥ পাই যেন ব্রহ্মানন্দ প্রচুর অপার ॥ 
মনোমত পৃজি দবে বিষু্র চরণে । এত কহি সিদ্ধগণ হইলেন স্থির । 
কহিতে লাগিল স্ব মধুর বচনে ॥ পৃজিতে হরিরে হন প্রসৃতী বাহির ॥ 
পল্মনাভ তব নাম তুমি যজ্জময়। মন্ুুর কুমারী হয় গ্রদৃতী সুন্দরী । 
তব পুজা লাগি যজ্ঞ রগ সৃষ্টি হয় ॥ দক্ষ প্রিয়তম! পন্থী ধনের ঈশ্বরী ॥ 
সেই যজ্জ আশুতোষ করিলা বিনাশ । ঘথাবিধি করি পূজ। বিভূর চরণ। 
দক্ষের উপরে করি কোপের প্রকাশ ॥ কহিতে লাগিল স্ব মধুর বচন ॥ 

কর কৃপা তুমি দেব মেলিয়া নয়ন। নাম তব শ্রীনিবাস করি নমস্কার। 
হউক পুনশ্চ যেন ষজ্জ সমাপন ॥ লক্ষ্মীর সমান ভাব আম! সবাকার ॥ 
এত কহি প্রণমিয়া সকলে চলিল। এই কৃপা কর প্রভু আমাদের প্রতি । 


ভাপরে যতেক খাষি ক্রামেতে উঠিল ॥. 


সদা মেন তব প্রতি রহে মম মতি ॥ 


চতুর ধা] 

তুমি বিনা যজ্ঞ হয় দেহ শুন্য শির । 
তব আগমনে যজ্ঞ প্রফুল্ল শরীর ॥ 
হেন যজ্ঞে হইয়াছে তব আগমন। 
শাস্তি যেন পায় মম সতীহারা-মন ॥ 
এতেক বলিয়া সতী করিয়া ক্রন্দন । 
অতঃপর ধীরে ধীরে করেন গমন ॥ 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবধষি জন। 
লোকপাল বিদ্যাধর গন্ধ ব্রাহ্মণ ॥ 
যত জন দক্ষষজ্জে ছিল উপস্থিত । 
সকলে করিল জপ যেমন বিহিত ॥ 
অপূর্ব এ কথা! তবে শুনহ বিছুর । 
শুনিলে প্রেমের ভাব পাইবে প্রচুর ॥ 
এ দ্রিকে সে দক্ষ বীর লয়ে অনুমতি । 
অশক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব যজ্ঞ প্রতি ॥ 
যজ্ঞ কার্য্য সমাপিয়া এক চিত্ত হয়ে । 
বিষ্ুরে করেন দান প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
বজ্ঞ ভাগ ল'য়ে বিষ্ণু হরিষ অন্তরে । 
কহিলেন দক্ষ প্রতি হুমধুর স্বরে ॥ 
বড় প্রীত হইলাম ব্রচ্মার তনয় । 
উপযুক্ত এই য্ঞ প্রত্যর্পণ হয় ॥ 
শুন কিছু উপদেশ করিব যে দান। 
বৃঝিলে পাইবে মুক্তি তব দগ্ধ প্রাণ ॥ 
জগং কারণ আমি আত্মা ও ঈশ্বর । 
ভেদশুন্য সাক্ষীরূপে সর্বত্র গোচর ॥ 
আমি ব্রহ্মা আমি শিব নাহি অন্যজন । 
আমিই মায়াতে করি বিশ্বের সৃজন ॥ 
এই বিশ্ব ধংস স্থষ্টি করিতে পালন। 
গুণ ভেদে তিন নাম করিহে গ্রহণ ॥ 
অদ্বিতীয় আমি আত্মা পরব্রক্ষ জ্ঞান । 
অভেদ জানিলে মুক্ত হয় মুগ্ধ প্রাণ ॥ 
ভেদ দৃষ্টি করে যত জ্ঞবানহীন জন | 
সেই হেতু কর্ম তাঁর হয় বিনাশন ॥ 
যেই করে আম! ভব উভে সম জ্ঞান। 
সেই পাষ শান্তি লাভ সর্বত্র প্রমাণ ॥ 


 শ্রীমভাগবত। | 


1 অতএব হেন বুঝি করিয়া যতন | 
। তাহাতে পাইবে মম অভেদ দর্শন ॥ 

৷ এত বলি আশ্থাসিয়া প্রীমধসুদন। 

! গরুড় বাহনে করে স্বস্থানে গমন ॥ 
| ছু নয় দিয়া মহাশয় 

৷ মায়া বিনাশনে সব এক দৃষ্ট হয়॥ 
 অরঙধা আদি েবগণে করিয়া জন 


ও ৷ দিলেন যজ্জের ভাগ বাহার যেমন ॥ 


1 অবশেষে মহাদেবে দেব প্রজাপতি। 
৷ দিলেন ভাহার ভাগ হায়ে হউমতি ॥ 

। দ্বিজ আদি আর যত ছিল সভাজন। 

' সকলে করেন দক্ষ ক্রমেতে পৃজন ॥ 
এতে পাইয়া বে পরম সাষন। 

| নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গ্রমন ॥ 

৷ এমতে হইল দক্ষ-যজ্ঞ সমাপন | 

৷ অজশির মাত্র পান ব্রহ্মার নন্দন॥ 

। আরো! শুনহ তবে বিছুর মহাতাগ। 
1 কিব! করিলেন মতী করি দেহত্যাগ ॥ 
 যজদে দেহ ত্যজি সতী গিথা হিমালয়। 
। ধার্ট্িক হেরিয়া তারে করেন আশ্রয় ॥ 

' আছিল মেনকা নামে কামিনী তাহার 

' তীর গর্ভে সতী পান নৃতন আকার ॥ 

! জন্মিয়া তথায় দতী পাইয়া যৌবন। 

৷ পুনঃ করিলেন হরে পতিত্বে বরণ ॥ 

: অতি অপরূপ এই যজ্ঞ নাশ বাণী। 

: বুঝিলে বিষ্লুর কৃপা পায় কত প্রাণী ॥ 

বৃহস্পতি প্রিয় শিষ্য উদ্ধব স্থজন। 

করিলাম তার কাছে এ কথা শ্রবণ ॥ 
' যেই শুনে এই কথা হয়ে অবহিত। 

৷ নিশ্চফ উপজে জ্ঞান কহিনু নিশ্চত ॥ 
' অপরে শুনহু তবে বিছ্ুর সুজন | 

! যেমতে অধর্ধ্। হয় বিশ্বে প্রকাশন ॥ 

1 উপেন্দ্রু রচিল গীত হরিকথ! সার। 

: শুনিলে ঘুচিয়! যায় যত পাপাচার ॥ 


২৭৫ 


৯৭৬ 


অধম পুণ্য নাশ কহে সর্বজন | 
অধর্থের বশ এবে করিব কীর্তন ॥ 
ইতি যক্ত সমাপন সমাগত । 


অথ শধর্দের বংশ বিবরণ। 
সৃত কহে শুন শুন শৌনকাদিগণ। 
অপরূপ ভাগবতে শুকের বচন ॥ 
শুক কহিলেন তবে পরীক্ষিত প্রতি। 
শুনহ মৈত্রেয় বাণী পাগুব-সম্ততি ॥ 
কহিলেন মৈত্র তবে বিছুরে সম্তাধি। 
শুন অধশ্মের বশ কহিব প্রকাশি ॥ 
বুল হইল সেই ব্রহ্মার নন্দন। 
কর্দম ও দক্ষ আর মনু মহাজন ॥ 
একে একে ইহাদের বংশের বিস্তার । 
প্রকাশ করিনু তোম। করিয়। বিচার ॥ 
মনকাদি করি আর ব্রহ্মার কুমার । 
ন। হইল গৃহী তারা যোগীর আকার ॥ 
নারদ ও খতু হংল অরুণি ও যতি। 
ইহারাও উন্ধরেত। ব্রহ্মার সম্ভতি ॥ 
আর এক হয় বৎস ব্রচ্ার তনয়। 
অধর্্ম তাহার নাম ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥ 
অধর. করিল বিভা মিথ্য! নামে নারী। 
কহিব তাহার বংশ এক্ষণে বিস্তারি ॥ 
দন্ত নামে এক পুত্র হইল তাহার 
মায় নামে এক কন্তা৷ পরেতে প্রচার ॥ 
উভয়ে হইল বিভা। উভয়ের মনে। 
পাইল উভয়ে ছুই পুত্র কন্যা ধনে ॥ 
নিধাতি নামেতে ছিল এক মহাজন। 
মায়! দস্তে সেই জন করেন পালন ॥ 
লোভ নামে পুজ্র আর শঠত! কুমারী । 
পাইল দস্তের মোগে মায়া তার নারী ॥. 
লোভ ও শঠতা, উভে হয় পরিচয় । 
ক্রোধ হিংসা নামে পুত্র কন্যা! তাে হয়। 


: উহাদের সহযোগে জন্মিল কুমার। 


[রণ 


| কলিই তাহার নাম জগতে প্রচার ॥ 

| ছুরুক্তি নামেতে কন্যা হিংসার হইল। 

| কলি সহোদরা ভর্ী বিবাহ করিল ॥ 

| কলি ও ছুরুক্তি হ'তে জন্মায় সম্তান। 
ভীতি কন্যা পুত্র স্বত্যু শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
উভয়ের সহযোগে জন্মিল সম্ভান। 

1 নরক নামেতে পুত্র অতি তেজবান ॥ 
যাতনা নামেতে কন্যা পরেতে জন্মায়। 
নরক করিল বিভা! স্থখেতে তাহায় ॥ 

| এমতে হইল এই বংশের বিস্তার। 

! প্রলয়ের হেতু বলি করিয়া বিচার ॥ 
অর্থ না ত্যজে জীবে পুণ্য নাহি হয়। 
পুণ্যের কারণ উহ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সেই হেতু এ বংশ করিলে শ্রবণ । 
| আত্ম মল দুর হয়ু লভে পুণ্য ধন ॥ 

| অপরে শুনহ বৎস করিব বর্ণন। 

| মনুর পুভ্রের বংশ পুণ্যের কথন ॥ 

| উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 

| গুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার ॥ 

ইঠি অর্থ বংশ সমাপ্ত । 


অথ গ্রব ও নারদ সংবাদ। 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর জুজন। 
অপরূপ সাধু কথা গ্রুব বিবরণ ॥ 
ব্রহ্মার তনয় মনু সর্বশ্রেষ্ঠ জন। 
| আছিল তাহার বৎস যুগল নন্দন ॥ 
 প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ হন উত্তান কনিষ্ঠ। 
উভয়েই ত্রিজগতে গুণের গরিষ্ঠ ॥ 
উভয়ে হইয়! রাজা করেন শাসন । 
একছত্রারূপে করে মেদিনী পালন ॥ 
অতি উগ্রতেজ! রাজ! অতি বল্পবান।- 
দেখিতে স্বন্দর অতি নীতিতে বিদ্বান ॥ 


চতুর্থ গন্ধ] . জীমন্ভাগবত। ২৭৭ 
উত্তানপাদের ছিল পত্থী ছুইজন | _ নচেৎ কি সাধ্য তুমি পাবে রাজ্যভার। 
স্বরুচি স্রনীতি নাম বিখ্যাত ভুবন ॥ ছাড়ি আশ। চলি বাও কহিনু বিস্তার ॥ 
স্থরুচি কণনিষ্ঠা হয় রাজার প্রেষসী | বিমাতার কথ৷ শুনি গ্রুব শিশুমতি। 
নীতি অপ্রিয়! হন প্রধান। মহিমী ॥ হৃদয়ে পায়েন ব্যথা দুঃখে মগ্ন অতি ॥ 
উভয়ের দুই পুক্ত্র জন্মিল উভয়ে । ত্বরায় গেলেন নিজ জননী সদন। 
সম রূপ গুণবান মণ্ডিত বিনয়ে ॥ . হাসিমুখে কালিমাখা বিষ বদন ॥ 
স্থরুচির প্রিয় লাগি বত্ত নরবর | _ অভিমানে ক্ষুপ্ন নন অধর কম্পন । 
সেই লাগি যত্ব তার তনয় উপর ॥ অশ্রু আোতে ধৌত বক্ষ আরক্ত নয়ন ॥ 
উত্তম তনয় তার রাজার কুমার । , তনয়ে হেরিয়। তবে স্নীতি চন্দরী | 
স্থনীতির পুন্র গ্রুব অপ্রিয় রাজার ॥ . লইলেন নিজ বক্ষে অতি ত্বরা করি ॥ 
অতীব বালক উভে রাজার কুমার । চুম্িতে যাইয়া নিজ পৃভ্রের বদন। 
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান এক ব্যবহার ॥ বিবাদিত তনয়েরে করে নিরীক্ষণ ॥ 
একদা উভয়ে গেল নিকটে পিতার । ' তনয়ে জিজ্ঞাসে তবে দুঃখ কি কারণ। 
করেন উত্তমে পিতা বন্র ব্যবহার ॥ । কহিলেন গ্রুব মায়ে পূর্বের ঘটন ॥ 
অঙ্কেতে লয়েন তারে করিয়া যতন। . সপত্রীর কথ। শুনি স্তনাতি সুন্দরী । 
ঘন ঘন মুখে তারে করেন চুম্বন ॥ ' বিষাদে হযেন মগ! ভাগ্য ছুখে স্মরি ॥ 
সম্মুখে আছিল ধ্রুব অতি শিশুমতি |  নয়ূনে বহিল ধারা ঘন বহে শ্বাস। 
উঠিতে পিতার কোলে ধায় শীপ্রগতি ॥ 1 কহিলেন পুত্রে তবে অতি গুঢ় ভাষ ॥ 
স্থুরুচি দেখিয়া তাহ। করে নিবারণ। ! ত্যজ দুঃখ বাপ তুমি কি দোষ তোমার 


রাজাও ন| নিল কোলে ন! কহে বচন ॥ 
একেতে। সপত্রী হয় সুরুচি সুন্দরী । 
হিংসাতে পরিপূর্ণ হুখ সহচরী ॥ 
রবের প্রয়াস দেখি হাসিয়া তখন | 
কহিতে লাগিল তাহে নান। কুবচন ॥ 
আমার তনয় নও রাজার তনয় । 
কি লাগিয়া রাজ-কোল তব ইচ্ছা হয় ॥ 
আমি হই প্রিয়তম! মহিধী রাজার। 
আদর করেন রাজ! তনয় আমার ॥ 
কোন ভাগ্যে পাবে তুমি রাজার আদর । 
সপত্ীর পুক্র হ'য়ে আস্পদ্ধা বিস্তর ॥ 
যদি ইচ্ছা কর গ্রব রাজ সিংহাসন । 
অথব। রাজার কোল করহ কামন ॥ 
যাও বনে কর তথা হরি উপাসন। 
যাহাতে আমার গর্ভে হবে উৎপাদন ॥ 
১৯ 


' ভাগ্যদোষে জন্মিয়াছ গর্ভেতে আমার ॥ 


রাজার মহির্ধী আমি তুমিও কুমার । 


| আমাদের এত দুঃখ লীলা বিধাতার ॥ 


: কর বাছা! শ্রীহরির চরণ পূজন। 

- পাইবে হ্থখেতে পরে যাহাতে জনম ॥ 
, স্ুরুচি সমান গর্ভে হইবে উদয় । 

: করিবে শ্রীহরি তোম। রাজা মহাশয় ॥ 
, কমল নয়ন যিনি ভকত বংসল। 

: পুজিলে তাহারে লাভ হয় সর্ববফল ॥ 

; ব্রহ্ম! লক্ষী আদি পুজে ধাহার চরণ । 


কর পূজা তুমি বাপ সেই নারায়ণ ॥ 


: ঘুচিবে তোথার দুঃখ হবে নরপতি। 
! ত্যজ ছুঃখ হ'য়ে বাপ ছুঃখিনী সন্ভতি ॥ 


মাতার বন শুনি সে ঞ্রুব কুমার। 
বসন ভূষণ ত্যজি ধরেন বিকার ॥ 


২৮ শ্রীমন্ভাগবত। ণ 

নারায়ণে হেন গুণ করিয়া শ্রবণ । তখন হইও বংস বিরক্তি বিষয়ে । 
ইরি লাগি ত্যজিলেন রাজগুহ ধন ॥ | তপন্তা করিও তবে একচিত্ত হ'য়ে ॥ 
পুত্র লাগি মাতা তার করিল ক্রন্দন | 1 এত কহি হইলেন নার হস্থির | 
কেহ করিবারে নারে ঞুব আনয়ন ॥ । বলিলেন গ্রব তবে বচন গভীর ॥ 
এদিকে নারদ ধষি নারায়ণ পর। [ ধা কহিলে সত্য তুমি খষি মহাশয় | 
বীণা যন্ত্রে গায় মাত্র হরি লীলা স্বর ॥ | সর্ববঙ্ঞ জগতে তুমি ব্রহ্মার তনয় ॥ 
গ্রবের বৈরাগ্য হেরি হয়ে চমকিত। বিমাতার বাক্যবাণে দহিতেছে প্রাণ । 
আসেন সমীপে তার বীণার সহিত ॥ সে হেতু সংসারে মম এত অভিমান ॥ 
আশীর্বাদ করি খষি কহেন বচন। বয়সে বালক আমি জাতিতে ক্ষত্রিয় । 
কোথা যাও ত্যজি বাছা নিজ গৃহ ধন॥ নাহি পারি সহিবারে নিন্দা পরকীয় ॥ 
বয়দ শৈশব তব কিবা অভিমান । সে হেতু সঙ্কল্প মোর হয় অতিশয়। 
কিসে অপমান তব কিসে বা সম্মান ॥ তাজিব এ মায়াময় সংসার নিশ্চয় ॥ 


স্থখ দুঃখ বিমণ্ডিত এ হেন সংসার । 
অসস্তোষ নহে তাহে উচিত ব্যাভার ॥ 
যার লাগি করিয়াছ বৈরাগ্য ধারণ। 
অসাধ্য সে বস্তু বংস করিতে সাধন ॥ 
তীব্রযোগে দেখে ধারে মহামুনিগণে । 
শিশু হ'য়ে তার দেখা পাইবে কেমনে । 
বয়স বাড়ক আগে করিও সাধন ] 
অধুনা নাঁরিবে তাহে করিতে দর্শন ॥ 
সুখ দুঃখ ফলাফল হয় এ সংসারে । 
বিধির ঘটন! ইহা! ঘটে যাহা পরে ॥ 
যেই ব্যক্তি পারে উভে করিতে সহন। 
অবশ্য সে পার হস্তে মহামুক্তি ধন ॥ 
ত্যজ হেন মহা আশা! নৃপতি কুমার । 
শুনহ উচিত বস বচন আমার ॥ 
থাকিয়া সংসারে সাধ শ্রেয়ঃ আপনার । 
অভিমান ত্যাগ কর রাজার কুমার ॥ 
দীনজনে কর দয়! গুরুজনে মান। 
স্থখে দুঃখে মুগ্ধ সবে থাকিবে সমান ॥ 
সমানের সহযোগে করিবে মিতালি । 
আনন্দে রাখিবে মনে সেই বনমালী ॥ 
এইমতে এ সংসার করি সমাপন। 
বার্ধক্য বয়স যবে হবে আগমন ॥ 


পাধিব রাজত্ব গব্বাী জনক আমার । 
না করিলে দুঃখী ভাবি ভাল ব্যবহীর ॥ 
পিত। পিতামহ যাহা ন। পা কখন। 
লইতে আমার ইচ্ছা সে হেন রতন ॥ 
নাহি চাই রাজ্য ধন না চাই বৈভব। 
হরির চরণ ছুর্সট সদ! নেহারিব ॥ 
আপনি হরির দান দিন উপদেশ । 
কেমনে সে ধনে মোর হইবে আবেশ ॥ 
বড় ছুঃখী আমি প্রভু সংসার তাড়নে। 
দয়া কর মোরে খাষি এ ভিক্ষা চরণে ॥ 
এত কহি ঞ্রুব হন বিনয্র বদন। 
যোড়করে বন্দিলেন খধির চরণ ॥ 
হরিপ্রেমে সদ! মত্ত নারদ স্মৃতি । 
আশ্চর্ধ্য হয়েন শুনি ঞ্রবের ভারতী ॥ 
আশীর্ববাদ করি তাহে তুলি ছুই কর। 
কখিলেন সাধনের বচন বিস্তর ॥ 
যেরূপে কহিল বংস জননী তোমার । 
সেই বাস্থদেব হন প্রভূ সবাকার ॥ 
ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহার কিস্কর । 
তাহারে পূজিলে লাভ হইবে সত্বর ॥ 
যেইজন সেই আশে পৃজয়ে তাহারে । 
ভক্তের পুরান বাঞ্া! হরি অকাতরে ॥ 


১০ 
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কেমনে সাধন তার করিবারে হয়। 
শুনহ কুমার তোম! কহিব নিশ্চয় ॥ 
কালিন্দী নদীর তটে রম্য উপবন। 
নাম খ্যাত চরাচরে পুণ্য মধুবন ॥ 
সেই বনে বনমালী করেন বিহার । 
তথার পূজিলে দেখ! পাইবে তাহার ॥ 
কালিন্দীর পুণ্য জলে করি আগ্রে স্নান । 
প্রাণাযামে পরে রুদ্ধ করো নিজ প্রাণ ॥ 
মধুবনে বসো বাছা করিয়া আসন। 
ক্রমেতে ইন্দ্রিয় তাছে হবে নিরসন ॥ 
ইন্দিয় হইলে শুদ্ধ শুদ্ধ হবে মন। 
ভেবো! এক মনে বাছা শ্রীহরি চরণ ॥ 
তখন দেখিবে বস মদনমোহন । 

কিবা স্ুপ্রপন্ন মুর্তি নলিন নয়ন ॥ 

খগচঞ্চু জিনি নাশ! ভূর মনোহর । 

চরণ রাতুল রক্ত বুগ্ ওষ্ঠাধর ॥ 

ভক্তের আশ্রয় সেই করুণ।-সাগর। 
নবান নীরদ সম বর্ণ শোভাকর ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর। 
স্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে কিবা মনোহর ॥ 
মনোহর চূড়া শিরে স্তপীত বসন। 
বনমাল্য গলে দোলে কমল চরণ ॥ 

মৃদু মু হাসি মুখ মুরলী শ্রীকরে। 
তাহার বদনে এই বিশ্ব মুগ্ধ করে ॥ 
হেনরূপে হেরি সেই দেব নারায়ণ। 

এক এক অঙ্গ তার করি নিরীক্ষণ ॥ 
চিন্তিয়া করিবে পৃূজ। শান্ত করি মন। 
পৃজিবারে মন্ত্র শুন রাজার নন্দন ॥ 
প্রণবের পরে রেখে। “নমো ভগবতে”। 
বচন “বান্দেবায়” রাখিবে পরেতে ॥ 
দ্বাদশ অক্ষরী মন্ত্র ইহারে কহযে। 
উচ্চারণে সর্ববসিদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥ 

এঁ মন্ত্র লয়ে করে নানা ফল জল। 
তুলমীর ভূষণ বন্ত্র নানাবিধ ফল ॥ 


শ্রীমন্ভাগবভ। 


করিবে প্রতিস। পূজা করিয়া কামনা । 


৷ তাহাতে ভক্তের হবে মনের সান্ত্বনা ॥ 
: এইরূপে ক্রমে সিদ্ধি হইলে সাধন | 


হইবে ভ্রমেতে সিদ্ধ বত ভক্তজনা ॥ 


. ইহাতে পাইবে সিদ্ধি নহে মুক্তিধন | 


ইন্দ্রিয় বিনাশে পাবে সে হেন রতন ॥ 
বলিলাম মুক্তি প্রেম ছুই উপদেশ। 
বুঝিয়া করিও বাছ৷ সাধন আবেশ ॥ 
এত কহি খমিবর হইলেন স্থির । 
হেন উপদেশে মুগ্ধ হন ধ্রুব বীর ॥ 
খধিরে পৃজিয়া গ্রুব করেন গমন । 
অপরূপ সাধনের সে মধু কানন ॥ 
নারদ আনন্দে দিয়া কুমারে বিদায় । 
রাজার প্রাসাদে যান দেখিতে রাজায় ॥ 
অপূর্ব প্রেমের বাণী শুনহ বিদুর। 
প্রুবের চরিত্র পরে বলিব প্রচুর 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
শুনিলে অবশ্য নষ্ট হবে পাপভার ॥ 
ইতি পরব ও নারদ স-বাধ সমাপু। 


অণ উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন । 

মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর সৃজন । 
অপরূপ এই বাণী গ্রুব বিবরণ ॥ 
কুমারে বিদায় দিয়া নারদ সুজন । 
রাজার সমীপে স্থখে করেন গমন ॥ 
নারদে দেখিয়! রাজ! উঠিল সত্বর। 
নমক্কার করি স্তুতি করিল বিস্তর ॥ 
পাগ্ অর্ধ্য দিয় পরে দিলেন আসন। 
তৎপরে জিজ্ঞাসে স্ব মধুর বচন ॥ 
কহিয়। কুশল খষি হেরেন রাজায়। 
হইয়াছে শুক্ষ মুখ তার ভাবনায় ॥ 
রাজারে বিষ হেরি তবে খাষিবর । 
জিজ্ঞাসেন নরবরে করিতে গোচর ॥ 


ইলাও 
_কিচিস্তা করহ রাজ। কেন বিষাদদিত। 
মনুর সম্ভতি তুমি কি জন্য চিন্তিত ॥ 
ধর্শ অর্থ কিবা কাম কি নাই তোমার । 
কোন দুঃখে তুমি ধর বিষ আকার ॥ 
শুনিয়া মুনির প্র্ন কহেন রাজন | 
খষিরে মনের ভাব না করি গোপন ॥ 
কহ্বি কি দেবখষি বুক ফেটে যায়। 
পুত্র শোকে শেল বাজে আমার হিয়ায় ॥ 
শুনিয়া পত্বীর বাণী হ'য়ে কামান্তুর। 
অবহেল৷ করিলাম শিশু পুক্রবর ॥ 
পুত্র সহ মহিষীরে করি নির্ববাসন। 
এ সব দুঃখেতে মম সকাতর মন ॥ 
অতি শিশু গ্রব সেই রাজার কুমার । 
কেমনে বিজন বনে করিছে বিহার ॥ 
রাজার নন্দিনী প্রিয়! মহি্ী আমার । 
কোন আশে নিজ প্রাণ রাখিবেন আর ॥ 
সিংহ ব্যাদ্র হিংস্র জপ্ত রহে কত বনে। 
সংহার করিবে উভে এই লয় মনে॥ 
নারীর শুনিয়া কথ। কি কাজ করিনু। 
বিনাদোষে পুভ্র সহ মহিষী ত্যজিনু ॥ 
স্থকুমারমতি পুন্ত্র পঞ্চম বরষ। 
মুখে স্ব মু হাপ সতত হরম ॥ 
ক'রেছিল ইচ্ছা! মোর অঙ্ক আরোহণে। 
সপত্ৰীর বাক্যে ত্যজি তারে কুবচনে ॥ 
না করি আদর সহ জননী তাহার। 
পাঠালাম বনবাসে করি অবিচার ॥ 
অন্তরে এক্ষণে মোর শোকের উদয়। 
সেই হেতু বিষাদিত দেখ মহাশয় ॥ 
কি নিষ্ঠুর আমি খষি বলিতে না পারি। 
বিনাদোষে পুজ্র নারী করিম ভিখারী ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলে তনয়। 
কি দিয়া জননী শান্ত করিবে তাহায় ॥ 
কুশাঙ্কুর কণ্টকেতে আচ্ছন্ন যে বন। 
কেমনে দে বনে তার! করিবে ভ্রমণ ॥ 


শ্্রীমন্ভীগবত। 
: কোথায় আহার পাবে কোথ! পাবে জল। 
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পথ শ্রাস্তি দুরিবারে কোথা পাবে স্থল ॥ 


' কি কাজ করিনু আমি হইয়া! রাক্ষস । 
: ঘটিবে ভুবনে মোর ইথে অপযশ ॥ 
_ কাঙ্গালিনী বেশে প্রিয়া লইয়া কুমার। 
' কাদেন অরণো বসি করি হাহাকার ॥ 
! ভাবিতে আমার প্রাণ হয় সকাতর । 
৷ অব্চার করি পাপ করিন্ু বিস্তর ॥ 
৷ রাজার কাতর শুনি তবে খধিবর। 
| করিলেন তারে শান্ত বুঝায়ে বিস্তর ॥ 
। রব তব মহাপূজ করি মহা শি 
৷ অন্তরে পূজেন সদা সেই শ্রীনিবাস ॥ 
না ভাব রাজন তুমি তাহার কারণ। 
| রক্ষিবেন গ্রবে সেই প্রভু নারায়ণ ॥ 
। কি ছার করিছ রাজ্য পাধিব কারণ। 
৷ গ্রুব নাহি চায় রাজা! তব রাজ্যধন ॥ 
ৃ যে ধন নারিবে ভূমি দেখিতে কখন। 
অবহেলে পাবে ধরব সে হেন রতন ॥ 


এত বলি খধি তবে বীণ। লয়ে করে। 
গমন করেন অন্ত ভুবন ভিতরে ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার ॥ 
ইতি নার়দের কথোপকথন সমাপ্থু 


অথ ফুবের তপস্থা ৪ সিদ্ধিলাভ। 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর স্থজন | 
গ্রুবের তপস্যা কথ! অস্বত নিঃম্বন ॥ 
নারদের উপদেশে গ্রুব নুকুমার | 
মধূবন উদ্দেশেতে হন আগুসার ॥ 
কত বন কত নদী কত বা নগর । 
এড়িয়! পায়েন ঞ্রব রম্য সরোবর ॥ 
কালিন্দী তাহার নাম পবিত্র সে নীর। 
কদন্ব তরুতে শোভে মনোহর তীর ॥ 


ছয় ধাতু সমভাবে নবফুলে সাজে ॥ 
অতি মনোহর বৃক্ষ সদ। পুষ্পমর | 
উচ্চতায় মেঘ চুন্ে শাখ৷ পত্রময় ॥ 
পুষ্পের সৌরভে মত্ত বতেক ভ্রমর । 
কোকিল কুহরে তাহে গুপ্জে মধুকর ॥ 
ময়ূর করিছে নৃত্য শাখা'পরে বদি। 
অগণ্য প্রফুল্ল ফুল যেন বহু শশী॥ 
সেই তরুতলে গ্রুব করিয়া গমন। 
ভাবিলেন হৃদয়েতে শ্রীমধূসূদন ॥ 
অসাধ্য সাধন যোগ করিষা আশ্রয় । 
বসিলেন তরুমূলে গ্রুব মহাশয় ॥ 

বসে বালক ধ্রুব জ্ঞানেতে প্রবাণ। 
আরম্ভেন ক্রমে ক্রমে সাধন! নবীন ॥ 
অন্তরে সতত জাগে কৃ দরশন। 
নাহি কষ্ট কিছু মনে যোগে দিল মন ॥ 
বে দেহ কোমল অতি অলঙ্কারময় ৷ 
রাজার কুমার বলি সদ! যত্বু হয় ॥ 

সেই দেহ ধরিলেক কৃষ্ণ চীরবাস। 
অঙ্গেতে তাহার মলা হইল প্রকাশ ॥ 
রাজার কুমার শিশু দেখিতে কোমল । 
শিরেতে মণির চূড়া শোভিল কেবল ॥ 


ক্ষ] জ্রীমন্ডাগৰত। ২৮১ 
কালিন্দীর তীরে শোভে রম্য বৃন্দাবন । | সেই শিশু কেশ হীন,চূড়া কোন ছার।' 
তথায় সতত রহে কৃষ্ণের চরণ ॥ । চন্দন চচ্চিত অঙ্গ ধুলায় ধুসর ॥ 
কালিন্দী নেহারি গ্রুব প্রেমেতে আকুল। | রাজবন্ত্র দূর হ'লো চল্মোপরি বাস। 
নয়নে বহিল ধারা হৃদয় ব্যাকুল ॥ ? সথখাদ্া হইল দূর অনশনে আশ ॥ 
কালিন্দীর কালে! জলে বায়ুর হিল্লোল। ৷ রাজভোগ দূরে গেল সাধনায় মন। 
লাগিয়া তুলিছে যেন মধুর কল্লোল ॥ 1 জাগরণ অনশন হইল সাধন ॥ 

কল্লোলে ছুটিছে বাণী আয় পাপী পায়। । এত কষ আচরিয়া রাজার কুমার । 
আমাতে করিয়া সান ভজ যছুরায় ॥ । আনন্দে কদন্বতলে করেন বিহার ॥ 
রবের মনেও তাহ। হইল উদয়। । যোগানন্দে দদা মত রেচক পূরক। 
সত্বরে কালিন্দী নীরে ডুবায় হৃদয় ॥ 1 কু প্রাণায়ামে মগ্ন কুস্তকে সাধক ॥ 
স্নান করি শোক মোহ করিয়া ত্যজন। বালকের অঙ্গ একে অতি স্ুকোমল। 
প্রবেশেন শিশু ধ্রুব মধু বৃন্দাবন ॥  বালচন্দ্র সমকান্তি প্রেমে ঢল ঢল ॥ 
আছিল কদন্ব বৃক্ষ বৃন্দাবন মাঝে। : মগ্ডিত মস্তক অঙ্গে শোভে অক্ষমাল। 


: ত্রিপুণ্ড, ললাটে শোভে স্বর্ণ ও প্রবাল ॥ 
' শৈশবে সন্গ্যাসী ধ্রুব অতি মনোহর । 
! দেবতায় সঁপি তনু সাধন! তৎপর ॥ 
| ক্রমেতে যোগের সিদ্ধি হইল প্রকাশ। 
, বালকের অঙ্গ হ'লো! জ্ঞানের আভাস ॥ 
1 আনন্দে মাতিল অঙ্গ প্রেমাম্বত পান। 
| নিমীলিত আখ্থুগ পন্মাসনে স্থান ॥ 
] ! নাহি ক্ষুধ! নাহি তৃষ্ণ। নাহি নিদ্রাভয়। 
1 সর্বদাই হরিনামে পরিতুষ্ট রয় ॥ 
' আহার ক্রমেতে ত্যজি ধরিলেন তৃণ। 
তৃণ ত্যজি বায়ু পান ভোগ আশা জীর্ণ ॥ 
হৃদয়ে রাখিয়। সেই ক্রীধুসৃদন। 
মনোহর রূপ তার করেন চিন্তন ॥ 
। অনশনে একমনে দিবানিশি ধরি । 

. বলিতে থাকেন গ্রুব সদ! হরি হরি ॥ 

, হরিপ্রেমে গদ গদ হেরি হরিময়। 

: বনজন্ত হেরি তাহে হরি বলে ধায় ॥ 

' কোথ। হরি এস হরি হৃদয় কমলে। 
1 হেরিব রক্তিম তব চরণ বুগলে ॥ 
1 কঠোর তপেতে তার দেদিনী কাপিল। 
| দশদিক প্রকম্পিত বলে কি হইল ॥ 





২৮২ __ শ্রীমত্তাগশত। চু 
অনম্ত অনহা ধরি তপন্যার ভার । । এত বলি দেবগণে করিয়া বিদায়। 
সচিস্তিত হন মনে সাধন প্রকার ॥ গরুড়ে আরোহি হরি বৃন্দাবনে যায় ॥ 
্রুবের তপস্তা৷ হেরে যত দেবগণ। শ্যাম অঙ্গে দোলে স্বছু বনফুল মাল। 
উৎকণ্ঠিত হইলেন চিন্তায় মগন ॥ মন্তকে মুকুট শোভে প্রফুল্ল তমাল ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সুর্য বরুণ পবন। চারি বাহু শোভমান শঙ্ঘচক্রময় । 

আপনি অনম্তদেব করিয়৷ মিলন ॥ কটাতটে গীতবাস কিবা৷ শোভা! হয় ॥ 


ধাইলেন ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ ভিতরে । 
যথায় শ্রীহরি সদ! স্বরূপে বিহরে ॥ 
সকলে প্রবেশি করি হরির বন্দন। 
করিলেন একে একে আত্ম নিবেদন ॥ 
বয়সে বালক একে রাজার কুমার । 
নাম তার ঞ্রুব হয় করে ঘোগাচার ॥ 
অতীব কঠোর তপ করে আচরণ। 
অসাধ্য সাধিল শিশু না৷ দেখি কখন ॥ 
তপস্তার তেজে মোরা হইনু ীড়িত। 
কর নাথ! শীঘ্র করি শিশু প্রসাদিত ॥ 
তপন্তার বলে রুদ্ধ করিয়াছে শ্বাস। 
তাহাতে ন৷ পারি মোরা বাহিতে নিশ্বাস ॥ 
বড় কষ্ট দিলা গ্রুব আম। সবাকার। 
অসাধ্য সাধিল শিশু চরণে সবার ॥ 
কর দেব যাহে হয় ভয় নিবারণ । 
যাহা চায় সেই শিশু কর সমর্পণ ॥ 
শুনিয়া সবার বাণী বৈকুষ্ঠের পতি । 
মধুর হাসিয়া কন দেবগণ প্রৃতি ॥ 

না কর না কর ভয় প্রবের উপর । 
করিয়াছে অভিগান আমার উপর ॥ 
আমার নিকটে বৎস শিশু বৃদ্ধ নাই। 
ডাকিলেই আমি ত্বর! তার কাছে ঘাই ॥ 
অসাধ্য সাধিল শিশু কঠোর সাধন। 
দিব আমি তার প্রতি নিজ দরশন ॥ 
মম দরশন লাগি হেন যার আশ। 
আমায় একান্ত যার হয়েছে বিশ্বান ॥ 
বিশ্বাস হয়েছে দৃঢ় যেন সে মন্দর | 
দুর হবে এইবার সাধন প্রকার ॥ 


যুগল চরণে শোভে মধুর নূপুর | 

অতি মনোহর বেশ প্রশান্ত প্রচুর ॥ 

হেন বেশে হরি যান যেই মধুবনে। 

শুনহু বিছ্ুর পরে অবহিত মনে ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 

শুনিলে ঞ্রবের কীর্তি পাইবে নিস্তার ॥ 
ইতি বের সিদ্ধিল।ভ সমাপ্ত । 


অথ গ্রুবের বরল/ত ও রাজ্যে আগমন । 


মৈত্রেয় কছেন শুন বিছুর সুজন । 
কিরূপে প্রুবের হয় হরি দরশন ॥ 
ঘোগ চিত্ত করি স্থির ধ্রুব শাস্তমতি। 
কৃষ্জের সাকার ভাব ভাবেন জুমতি ॥ 
কিবা সে ব্রিভঙ্গ ঠাম মুরলী অধরে । 
পীতধড়া বাঁক। আখি চূড়া শিরোপরে ॥ 
কর্ণেতে কুণগুল আর চরণে নুপুর । 
মধুমাখ। হাসি মুখে শোভে ্থপ্রচুর ॥ 
শ্যামূপে আলে! করি সর্ববদিক দেশ। 
পৃষ্ঠেতে ঢুলিছে বেণী সহ কৃষ্ণকেশ ॥ 
এহেন মোহনরূপ হৃদয়েতে ধরি। 
ভাবেন একান্ত গ্রব সর্বেশ্বর হরি ॥ 
হছদয়েতে সেই মত হুইয়। উদয় । 
দেখান আপন রূপ হরি সর্ববাশ্রয় ॥ 
হৃদয় পথেতে হেরি গ্রুব নারায়ণ । 
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে আনন্দিত মন ॥ 
হৃদয় হইতে রূপ হুইয়! প্রকাশ। 
গ্রুবের সম্মুখে আসি হেন আভাস ॥ 


চতুর্থ স্ব্ধ] 

এমত হেরিয়! প্ব আনন্দে মাতিয়। | 
চক্ষু মেলি দেখে হরি সম্মুখে চাহিয়া ॥ 
মদনমোহন রূপ হেরি নার[যুণ। 
একান্তে করিল ঞ্রুব চরণ বন্দন ॥ 
হরির আনন্দে গ্রুব হইয়া পাগল। 
সর্বত্রই হরিময় দেখেন সকল ॥ 
আখিতে দেখেন হরি সর্ববাঙ্গ সুন্দর | 
জীবনের সথা যেন সর্বত্র গোচর ॥ 
দ্রুত গিয়া শিশু গ্রুব দেয় আলিঙ্গন । 
হরিরে ভাবিয়া করে ব্দন চুম্বন ॥ 
হরি গ্রুব নাহি ভেদ মানি শিশুমতি। 
আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন প্রণতি ॥ 
ইচ্ছা! বড় করে স্তব জুড়াতে হৃদয় । 
বালক বলিয়। ভাব নাহি উপজ্য় ॥ 
বুঝিয়া অন্তরে সেই দেব নারায়ণ । 
বালকের মুখে বাক দিলেন তখন ॥ 
বাক্যলাভ করি ধ্রুব খুলিয়া হৃদয় । 
স্তব করে নারায়ণে ঘা হয় উদয় ॥ 
প্রবের স্তবেতে লীলাময় ভগবান। 
স্তবেতে সম্তষ্ট হন ধ্রুব বিদ্যমান ॥ 
কিশোর রূপেতে হরি মদনমোহন । 
সেইরূপে মুগ্ধ হ'ল শিশু গ্রুব মন ॥ 
ফ্রুবের আনন্দ হেরি শ্রীমধুসুদন | 
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচন ॥ 
অসাধ্য সাধিলে বস ! আমার কারণ। 
দেবের ছুল্লভ হয় মম দরশন ॥ 
সর্ববাত্বাই আমি হই আমি সর্ববাশ্রয়'। 
সর্বত্রই বিদ্যমান সকল সময় ॥ 

আমি দেখি সবাকারে কেহ নাহি দেখে। 
সতত আমাতে মুগ্ধ সব জীবে থাকে ॥ 
ক্ষত্রিয় বালক তুমি করিয়া সাধন। 
বালক হুইয়! পেলে মোর দরশন ॥ 
ধন্য সে জননী তব ধরিল জঠরে। 

যার পুণ্যে তব শক্তি তপস্যা আচরে ॥ 


স্্রীমস্তাগবত ] 


২৮৩ 


1 উঠ বৎস ত্যাগ কর পূর্ব যোগাচার। 
। যোগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে তোমার ॥ 
1 যাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায়। 
। কি কার্ধ্য বিমর্ষ ভাবে থাকিয়া! হেথায় ॥ 
1 এত শুনি গ্রুবমণি হইয়া সত্বর। 

. প্রেমে পুলকিত অঙ্গে রহে নিরুত্তর ॥ 
| করযোড়ে নারায়ণে কহেন বচন। 

: ধন্য ধন্ তুমি দেব সর্বব সনাতন ॥ 

. তুমি কি প্রাণের হরি হও সর্ববাশ্রয়। 
: তোমার কারণে জীব স্থখ ছুঃখ পায় ॥ 
, হও যদি তুমি নাথ শ্রীমপুসূদন । 

: অন্তর্ধ্যামী বেদব্যক্ত স্থজ্ঞাত ভুবন ॥ 
হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব । 

: এইমাত্র দাও বর সর্বত্র বৈভব ॥ 

: গ্রবের লাল শুনি গোলোকের পতি। 
' অন্তরে হইয়! হরি হরষিত মতি ॥ 

. পদ্মকরে ধরি কর নেহারি নয়নে । 
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচনে ॥ 
অভীষ্ট জেনেছি আমি আপন অন্তরে । 
. লই স্থান লও যাহা নাহি পায় নরে ॥ 
: যাও বৎস সেই স্থান দিলাম তোমায়। 
: চন্দ্র সূর্ধ্য নক্ষত্রাদি নিম্ন যার হয়॥ 

: প্রলয়েতে নাহি হয় যাহার বিনাশ। 

: বৈকুষ্ঠের জ্যোতি যথা সদা স্থপ্রকাশ ॥ 
: ধশ্ম অগ্নি ইন্দ্র আর সপ্তষি সুজন । 

৷ থাকিবে সে স্থান তব করিয়া বেষ্টন॥ 
। যত গ্রহ এ ব্রহ্ধাণ্ডে প্রকাশ নিশ্চয়। 
: ভ্রমণ করিব তাঁরা দেখিয়া তোমায় ॥ 
ফ্রবলোক তার নাম তব নামে হয়। 
পরলোকে তাহে তব নিবাস নিশ্চয় ॥ 
ফিরি এবে যাও বন পিতার সদন। 
তোমার সুধীর পিত। যাইবেন বন ॥ 
বনে রাজী মোর লাগি করি আরাধন। 
ত্যজিবেন আপনার মায়ার জীবন ॥ 


১৮৪ সত্ীমন্তীগবত। [চু ন্ধ 
হবে তুমি রাজ্যেশ্বর ভার সিংহাদনে |. ; মোক্ষপন যেই পদে হয় দরশন। 

ছত্রিশ সহত্র বর্ষ পাল প্রজাগণে ॥ ; অনিত্য এ রাজালাভ একি বিড়ম্বন ॥ 
ইতি মধ্যে ভ্রাতা তব উত্ত স্থুধীর। । এত ভাবি ঞ্রুব হয়ে বিষাদিত মতি। 
স্বগয়ায় গিয়া প্রাণ হারাবেন ধীর॥ . যাইলেন বনে বনে নগরের প্রতি ॥ 
পুত্রের কারণে তার স্থরুচি জননী । . হেথায় উত্তানপান পুত্রের কারণ। 

বনে যাইবেন হ'য়ে শোকে উন্মাদিনী॥ | আছিলেন শোকাকুল বিষ বদন ॥ 

সহদ! হইবে তথ! দাবাগ্নি উদয়। ' হা পুত্র হা পৃত্র মাত্র তাহার অন্তর। 
করিবে তাহায় ভন্ম কহিনু নিশ্চয় ॥ ! সদাই পুত্রের লাগি অতি সকাতর ॥ 


এই সর্ব ফলাফল কহিনু তোমায়। 
শুন কিছু উপদেশ কহিব নিশ্চয় ॥ 
যজ্ঞই আমার মুভি ভুবনে প্রচার । 
সেই যজ্ঞ ভুরি ভূরি করিও আচার ॥ 
অস্তিমে করিও পরে আমার স্মরণ | 
পাইবে সে গ্রবলোক আমার বচন ॥ 
সর্বব স্রমঙ্গল ধাম পুজিত সকল । 

খষি যোগী সেই স্থানে গমনে ন! বল ॥ 
যেইজন একবার সেই স্থানে যায়। 
নাহি ফেরে এ সংসারে কহিন্ু তোমায় ॥ 
প্রলয়ে বিনাশ তার না হয় কখন। 
যেও বস! সেই স্থানে মম আবেদন ॥ 
এত বলি হরি তবে করি আশীর্বাদ ৷ 
ঘুচালেন বত ছিল গ্রুবের প্রমাদ ॥ 
স্চ্ছন্দে উঠিয়া তবে গরুড় উপর 
চলিলেন বৈকুষ্ঠেতে প্রসন্ন অন্তর ॥ 
সকল রাজত্ব লাভ করি প্রুব বীর । 
অন্তরে ব্যাকুল হ'য়ে হয়েন অধীর ॥ 
যেই নারায়ণে ভজি লোকে মোক্ষ পায়। 
অনিত্য এ রাজ্যলাভ গ্রুবের তাহায় ॥ 
এত ভাবি মনে গ্রুব বিষাদিত মতি । 
পদে পদে ফিরিলেন নিজ রাজ্য প্রতি ॥ 
হরি দরশনানন্দ ফুরাল তখন। 

তখন ভাবেন খুব নিজ মনে মন ॥ 
দাস্ত মাত্র ধার আশ! করে ভক্তজন1 
তার কাছে রাজ্য বাঞ্ছা বৃথাই গ্রহণ ॥ 


' জননী শ্ুনীতি হয় স্নেহের মূরতি। 

: পুভ্রশোকে সকাতর শোকযুক্ত মতি ॥ 

" শুনিয়া সকলে নিজ পুজর আগমন । 

: অচেতন দেহে যেন পাল জাবন ॥ 

আনন্দে উঠিয়া রাজ। লয়ে সেনাগণ। 

. রথ রথী হয় হস্তী বাগ অগণন ॥ 

. চলিলেন সমাদরে পুত্র আনিবারে। 
ন্নেহরসে গদগদ হইয়া অন্তারে ॥ 

: সুনীতি স্গরুচি আর উত্তম সুজন | 

. রাজ। সহ আগুদারি লন গ্রবধন ॥ 

৷ গ্রুবের পাইয়া দেখা আনন্দিত সবে। 

। কেহ চুম্বে কেহ কাদে শোকে উচ্চরবে ॥ 

রাজ। রাণী কোলে করি আপন তনয় । 

। মিটায় মনের খেদ যা ছিল সংশয় ॥ 

| প্রবও করিয়া সর্ব চরণ বন্দন। 

1 করিলেন উত্ভমেরে স্থখে আলিঙ্গন ॥ 

৷ এইরূপে হর্ষে মাতি লইয়া! তনয়। 

৷ প্রবেশেন নগরেতে রাজ। মহাশয় ॥ 

' গ্রুবেরে আসিতে হেরি বত পুরনারী । 
পুঙ্প বরিষণ করে সবে সারি সারি ॥ 
ব্রাহ্মণে আশীব করে বন্দি করে গান। 

! মাগধে করিছে স্তুতি রাখিছে সম্মান ॥ 

 যুগ্তীরী কদলী আর ঘট পূর্ণ করি। 

| রাজার প্রাসাদ দ্বারে রহে সারি সারি ॥ 

| এইরূপে সমাদরে প্র স্বকুমার | 

| রাজ। রাণী সহ যান আপন আগার ॥ 


চতুর সদধ] স্ীমন্ভাগখত। ২৮৫ 
অপরে শুনহ বৎস বিছুর সুজন । মন্ত্রীর শুগিয়া বাণী সহ্য রাজন। 
প্রবলোকে ধ্রুব ঘথ! করেন গমন ॥ | বলিলেন শুন শুন ওহে প্রজাগণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। | ফ্রবে দিব সিংহাসন করিয়াছি মন। 
শুনিলে পাইবে সেই হরি সর্ববাধার ॥ | কিবা ইচ্ছ! তোমাদের কহ প্রজাগণ ॥ 
ইতি ফ্রবের ধাজ্যগমন সমাপ্ত । ' | ভগবান ধার গুণে দিলা দরশন | 
| সেই গুণে প্রজামুগ্ধ না হবে কেমন ॥ 
| মকলে আনন্দ মানি কহিল রাজায়। 
অথ ধরবের এ্ুবলোক প্রাপ্তি। । পুত্রে দিয়া রাজাভার রাখ কীর্তি রায় ॥ 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর সথজন। , রব হইবেন রাজ। শ্রীকৃষ্ণের দাস। 
গ্রব প্রবলোক প্রাপ্তি অপূর্বব কথন ॥  : আমর! তাহার দাস হব ছিল আশ ॥ 
গুহেতে আনিয়া রাঞ্জা আপন তনয়। . এতদিনে পূরিল দে মনের কামনা । 
রূপ হেরি কীত্তি শুনি হৃষ্ট অতিশয় ॥ জর হোক মহারাজ সবার বাঁসন। ॥ 


রাজ রাণী পৃক্র ল'য়ে করয়ে ঘতন। 
যেমতে যাহার আসে প্রেমময় মন ॥ 
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত। 
গ্রবের যৌবনকাল প্রায় সমাগত ॥ 
পূর্ণ শশধর যেন শারদ গগনে । 
তেমতি কুমার শোতে প্রথম যৌবনে ॥ 
বুবতী মোহন আখি মৃদু মু হাস। 
বিনয় মগ্ডিত বপু স্ববন্ধম নিবাস ॥ 
যোলকলা বিদ্া মাঝে হ'য়ে স্পগ্ডিত 1 
শিখিলেন ভাল করি নিজ রাজনীত ॥ 
সকলে নিপুণ হেরি মন্ত্রী মহাশয় । 
রাজা আগে মনোভাব করযোড়ে কয় ॥ 
প্রবীণ বযস তব হইল রাজন। 

উচিত তোমার হয় ধর্মাবলম্বন ॥ 
ইহলোক নুখভোগ করিলে বিস্তর | 
পরকাল লাগি কম্ম করহ নির্ভর ॥ 
উপধুক্ত ঞ্রুব তব যৌবনের ভরে । 

দাও রাজ্য তার হস্তে আনন্দ অন্তরে ॥ 
অসীম ক্ষমতাপন্ন কুমার তোমার । 
ভক্তিজোরে ভগবান দেখয়ে আকার ॥ 
অশক্ত কি আছে তার এ তিন ভুবনে । 
দাও রাজ! রাজ্যভার সে হেন নন্দনে ॥ 


সবার সাক্ষাতে রাজ। আনিয়া কুমার । 
শুভদিনে শুভক্ষণে দিল! রাঁজ্যভার ॥ 
মগ্ডলে শোভিত চন্দ্র বথ। শোভাকর। 
তেমতি শোভিল গ্রুব সিংহাসনোপর ॥ 
পুজে দিয়া রাজ্যভার উত্তান রাজন। 


. পরমার্থ আরাধনে প্রবেশেন বন ॥ 
. ঞুব রাজ! হ'য়ে রাজ্য করি স্ুশাসন। 


বিমুগ্ধ করিলা গুণে বত প্রজাগণ ॥ 
শিশুমার নামে রাগ! জগতে বিখ্যাত । 
আছিল তাহার কন্যা রূপ গুণনুত ॥ 
তাহারে করেন বিভা নৃতন রাজন । 


: ভ্রমি তার নাম হয শুনহ রাজন ॥ 
: তাহাতে ঞ্বের হয় বুগল কুমার । 


কল্প ও বৎসর নামে ব্যাপ্ত এ সংসার ॥ 


: আছিল কুমারী হ'ল নামেতে হ্ুন্দরী। 
; অপর মহিবী সেই বায়ুর কুমারী ॥ 
: সাহার সহিত ধ্রুব করে পরিণয়। 


লভিল উৎকল নামে স্তরূপ তনয় ॥ 


! উত্তম না করি বিভ| রহিল কুমার | 


স্বগয়া করিতে মনে আনন্দ তাহার ॥ 
একদিন স্বগয্ার্থে যান হিশালয়। 
যক্ষ সহ ঘটে তথ। সমর নিশ্চয় ॥ 


বাধিল তুমুল যুদ্ধ অকালে প্রলয় । 
রবি শশী কাঁপে ঘন আর গ্রহচয় ॥ 
শর বর্ষে যেন ঘন বিজলী চমকে । 
ছুন্দুভির ধ্বনি বজ ডাকিছে পলকে ॥ 
অস্ত্রাঘাত মহাবৃষ্টি ভীষণ বর্ষণ। 
শোণিতের আত যেন নদীর গমন ॥ 
হেন বুদ্ধে পরাজিত হয়ে যক্ষগণ। 
মায়াবুদ্ধ করিবারে করিলেক পণ ॥ 
সহজে মায়াবী তারা মার! বিদ্যাময়। 
রব নরকুলে জন্ম মায়! জ্ঞাত নয় ॥ 
মীয়ানৃদ্ধে গ্রুব তবে হুইয়। কাতর । 
হা কৃষ্ণ হ। কৃষ্ণ বলি ডাকেন সত্বর ॥ 
কোথায় আছহ প্রছু সত্য সনাতন। 
ক্ষত্রিয়ের মান রাখ স্ীমধুদূদন ॥ 
মায়াবী অধশ্মচারী এই যক্ষগণ। 
অন্যায় সমরে মোরে করিছে গীড়ন ॥ 
বের এ হেন বাণী কারয়া শ্রবণ। 
সম্মুখে আপেন যত শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ॥ 
মাশ্বান করেন ঞুবে করিয়া! বিনয় । 
হৃদে বার নারারণ তার কিসে ভয় ॥ 


২৬:00. শ্বীমভাগবত। .. . . চু 
সেই যুদ্ধে ছারাইল! উত্তম জীবন। ] নারায়ণ নামে: এড় মহাতীক্ষ বাণ। 
স্থুরুচি তাহার দুঃখে প্রবেশিল বন ॥ তাহাতে ঘ্ক্ষের মায়! করিবে প্রয়াণ ॥ 
দাবানল ভ্বলি বনে অন্তকের গ্রায়। তাহাদের বাক্য শুনি হরিরে ম্মরিয়া। 
বনসহ স্থরুচিরে অবহেলে খায় ॥ নারায়ণ নামে অস্ত্র ত্যজেন হাসিয়। ॥ 
একমাত্র গ্রুধ হয় মন্ুবংশে দীপ। সহত্র বিদ্যুৎ সম মেই নারায়ণ । 
তাহার প্রতাপে ব্যাপ্ত হয় সপ্তদ্বীপ ॥ জুলিয়া করিল নাশ ঘত বক্ষগণ ॥ 
অন্যায় সমরে ধক্ষ নাশিল সোদর | ূ অগণ্য যক্ষের তাহে হইল নিধন । 
ইহা! শুনি কোপভরে কাপিল ভন্তর ॥ । ন্লিধনাস্তে প্রবলোকে করিল গমন ॥ 
ভ্রাত্বশোক ভুলিবারে নাশিতে যক্ষেরে। | চারিদিকে প্রাণ লাগি উঠিল চীৎকার । 
সমরে লয়েন সৈম্য কাতারে কাতারে ॥ | যেন মহাশৌক ধূমে সর্বব অন্ধকার ॥ 
হিমাচল শুঙ্গে যথা কুবের নগর । | এ হেন ঘটন! হেরি মনু মহীপতি। 
উপনীত প্রুব তথ। করিতে সমর ॥ , আমেন বুঝাতে তবে আপন সন্ততি ॥ 
যুদ্ধের ঘোষণা শুনি যত বক্ষগণ। । গ্রুবের নিকটে আসি ব্রহ্মার কুমার। 
আদিল আনন্দে তথ! করিবারে রণ ॥ | কহিলেন একে একে ঘত নীতি সার ॥ 


। কুবেরের অগুচর এই বঙ্ষগণ। 

! কি কার্ধ্য তোমার বাছ! করিয়া নিধন ॥ 

1 বধিল দোদর তব যক্ষ একজন 

: সেই জন্য কুলনাশ উচিত কেমন ॥ 

! দৈবই করিল নাশ তোমার সোদর । 

ৰ উপলক্ষ ঘক্ষ মাত্র জানিও অন্তর ॥ 

ঈ ত্যজ রোষ ত্যজ হিংসা তুমি মহাজন । 

: জ্ঞানেতে নিভাও তব শোকের স্বালন ॥ 

! মনেতে করহ্‌ পৃজ! নেই ধনপতি। 

1 গিরীশের ভ্রাত। তিনি অতি সাধুমতি ॥ 

। তব বংশে যাহে তার ক্রোধ নাহি হর়। 

৷ কর রাজ। সেই হেন কাধ্য সমুদয় ॥ 

[ এত বলি মনুদেব করিলেন গতি। 
সমর ত্যজেন ঞ্রুব হ'য়ে শান্তমতি ॥ 
এ কথ। শুনিয়া তবে বক্ষ অধিপতি । 
রবের সমীপে যান হ'য়ে হৃষউমতি ॥ 
অপরূপ রূপ তার অতুল হুন্দর। 
বেষ্টিত কিন্নর য্ক অতি শোতাকর ॥ 
কুবের নেহারি তবে গ্রুব শান্তমতি। 
করঘযোড়ে তার পৃজ। করিলেন অতি॥ 


তাহাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে কহে ধনপতি। ' | বিষুগ্দুত ষেই রথে অতি শোভাময়। 
সন্তুষ্ট হইনু রাজা আমি তব প্রতি ॥ চারি হস্ত ছুই পদ চতুর হয়॥ 
হিংসা কভু না করেন ধারা জ্ঞানীজন। পন্মের সমান আখি অঙ্গে অলঙ্কার । 
অভিমান করা ত্যাগ উচিত সেইক্ষণ ॥ হরিলীল! গীতে মত্ত প্রশান্ত আকার ॥ 


সকলে ভাবিবে রাজ! আপন সমান । 
তাহে রাজ। পাবে তুমি পরম কল্যাণ ॥ 
ভগবান ভক্ত তুমি অতি শ্রেষ্ঠজন । 
লও বর দিব তব যাহা লাগে মন ॥ 
কুবের কথায় তুষ্ট হইয়া রাজন । 
মাগিলেন এক বর কুবের সদন ॥ 

দাও দেব এই বর যাহে মম মন। 
সর্বদাই হরিপদ করি হে স্মরণ ॥ 
তথাস্ত বলিয়। যক্ষ করিল গমন। 
ফিরিল। নগরে গ্রুব হয়ে হৃষ্টমন ॥ 
নগরে ফিরিয়। করি বিবিধ যাজন। 
ছত্রিশ হাজার বসর করেন শাসন ॥ 
রাজকাধ্য সমাপিরা যোগে দির! মন | 
আপন কুমারে দিল! রাজ্য সিংহাসন ॥ 
ত্যজিয়৷ সবার আশা পুক্র বন্ধুগণ। 
প্রবেশেন হরি লাগি বদরী কানন ॥ 
বদরিকা নামে ছিল পবিত্র আশ্রম । 
তথায় প্রবেশ মাত্র যায় মনোত্রম ॥ 
যোগবলে প্রাণ জয় করিয়া! রাজন। 
চিত্তেতে করেন তবে বিরাট দর্শন ॥ 
বিরাট ভুলিয়া রাজ। ভেদ শুন্য হয়। 
আপন সহিত বিশ্ব দেখে হরিময় ॥ 
হরিপ্রেমে পুলকিত হইয়া তখন | 
হরির বিরহে সদা করেন ক্রন্দন ॥ 
উপযুক্ত কাল হেরি তবে নারায়ণ। 
ধ্রবলোকে আনিবারে করেন যতন ॥ 
বিষ দূত সহ তথা বিমান পাঠান। 
জ্যোতি্ময় রথ সেই ব্যোম বিগ্যমান ॥ 
হীরক প্রবাল মুক্ত! তাহাতে শোতিছে। 


নীল গীত রক্তমণি তাহাতে ভাতিছে ॥ . 


তাহাদের হেরি তবে প্রশান্ত রাজন। 
হরিনাম জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ ॥ 
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে যুড়ি ছুই কর। 


: বিষ্ুদুতে প্রণমেন আনন্দ অন্তর ॥ 


সুনন্দ ও নন্দ নামে ছুই অনুচর । 
ধরিলেন প্রেমভাবে তার ছুই কর ॥ 


' বলিলেন শুন রাজ। আদেশ এখন । 


৷ াইতে হইবে তব বৈকুষ্ঠ ভুবন ॥ 
, শৈশব বয়সে রাজ। করিয়া সাধন। 


লভিয়াছে হরিপদ অমূল্য রতন ॥ 
প্রবপদ নাম তার নাহি তার লয়। 


. সেই পদে যাইব!র এই ত সময় ॥ 


অতীব পবিত্র তব এ শরীর হয়। 


. স্বশরীরে সেই স্থানে চলহ নিশ্চয় ॥ 

' এত শুনি ঞ্রব তবে করিয়া বেষ্টন। 

' করিলেন আনন্দেতে রথে আরোহণ ॥ 

. রথে উঠি হইলেন যেন হিরগ্নয়। 

: রাবি শশী সম জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশয় ॥ . 
: আছিল ঘতেক খধি ব্রিকাবামী । 

' সকলে করিল জয় জয় ধ্বনি বসি ॥ 

: গন্ধর্ধ্ব করিল গান দেব বর্ষে ফুল। 

: দুন্দুভি বাজিল ঘন হষ্ট সিদ্ধকুল॥ 


যাইতে যাইতে রাজা ভাবেন জননী । 
দেখিলেন আর রথে যান শ্থলোচনী ॥ 
স্বনীতির এত দুঃখ হৈল এবে দুর। 
ঞ্রবের পরমপদ লাভ সে প্রচুর ॥ 
রবি শশী গ্রহ তার! করয়ে দর্শন। 
উঠিলেন গ্রুব উচ্চে আপন সদন ॥ 
সেই স্থানে রবি শশী হইয়৷ কিঞ্কর। 
বেষ্টন করিয়। ঘুরে তাহ! নিরন্তর ॥ 


ই৮৬ 
নারদ হেরিয়! হেন হ'য়ে হৃষ্টমতি | 
হরিলীল! গান করে শুনে ঞ্রুবমতি ॥ 
যেই শুনে এই বাণী মুক্তি তার হয়। 
ঞ্রবের পরম গতি অতি প্রেমময় ॥ 
এইত হুইল বস! গ্রুবের বচন । 
এক্ষণে বিদ্ুর শুন অন্য বিবরণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ| সার। 
প্রবের বৈকুষ্ঠ লাভ পুণ্যের আধার ॥ 
ইন্তি গ্রধলোক প্রাপ্তি সমাপন । 


অথ পুথুদেবের জদ্ম বিবরণ । 
সুত কন শৌনকেরে করি সম্বোধন । 
পৃথু অবতার কথ। করহু শ্রাবণ ॥ 
যেমতে কহিল। শুক পাগুবের প্রতি । 
কহিব সে সব কথ। শুনহ সম্প্রতি ॥ 
কহিলেন শুক তবে শুনহ রাজন । 
মৈত্রেয় বিছুরে কন করি সম্বোধন ॥ 
প্রুবের চরিত্র বংস করি সমাপন । 
ইচ্ছ। মোর পৃথু কীন্তি করিব কীর্তন ॥ 
অবহিত হ'য়ে শুন অনুপম বাণী। 
শুনিলে স্ুস্থির হবে আপনার প্রাণী ॥ 
আছিল প্রুবের বস তিনটি তনয়। 
উৎকল সবার জ্যেষ্ঠ সর্ববজনে কয় ॥ 
কল্প ও বৎসর নামে ভ্রমির নন্দন । 
বহসর গুণেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাত সর্ববজন ॥ 
জম্মাবধি উৎকলের হরি প্রতি মন। 
অনিত্য ভাবেন মনে তুচ্ছ রাজ্যবন ॥ 
উচ্চ নীচ ভাব মনে নাহিক আছিল । 
সর্ববজীবে সম তাৰ তীর উপজিল ॥ 
সর্বব্ধা আনন্দে মগ্ন বাছে মূক সম। 
জড় বলি সবাকারে ভাহে লাগে ভ্রম ॥ 
ত্রহ্মানন্দে সদ। মগ্ন কেহ না জানিত। 
উন্মত্ত বধির বলি সকলে হাঁসিত ॥ 


জিম ] |] 


। শান্তশীল হুয়ে স্থির থাকিত উৎকল ॥ 
কেহ.নাছি হৃদি জানি কহিত পাগল ॥ 
সর্ধবত্যাগী সেই বীর প্রবের নন্দন | 
মন্ত্রীগণ নাহি তারে দিল! রাজ্যধন ॥ 
বনর নামেতে ছিল কনিষ্ঠ তনয়। 
রূপে গুণে ব্যবহার ঞ্রুব সম হয় ॥ 
করিল রাজ। যত মন্ত্রীগণ | 

| স্থবীথি তাহার ভার্য্য সুন্দর গঠন ॥ 

. তার গর্ভে বৎসরের ছয় পুক্র হয়। 

, পুষ্পার্ণ ও তিগ্কেতু, ই উর্জ জয় ॥ 

নামেতে কুমার বস্তু আছিল পঞ্চম। 

পুষ্পার্ণ হইল রাজ। অতি মনোরম ॥ 

পুষ্পার্ণের ছুই পত্রী দোষ প্রভ। হয়। 

। উভয়েতে পুষ্পার্ণের পুক্র ছয় হয় ॥ 

ৰ মধ্যাহ্ছ, সায়াহ্ন, প্রতিঃ প্রভার কুমার । 

. প্রদোষ, নাশিথ, ব্যুষ্$ তনয় দোবার ॥ 

. সর্ববগুণবুক্ত ব্যুষ্ট হল নরপতি। 

হুইল তাহার ভার্ধ্য পুক্ষরিণী সতী ॥ 

পুক্ষরিণী এক পুক্র সর্ববতেক্জ। নাম। 

1 আকুতি মহিষী তার খ্যাত ধরাধাম ॥ 

; তাহাদের এক পুন্ত্র মনু নাস হয়। 
নড়লা মহিষী তার সর্বব শ্রেষ্ঠা ময় ॥ 
মনুর জন্মিল তাহে দ্বাদশ কুমার । 
সবে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ সুন্দর আকার ॥ 
পুরু কুহন্ন সত্যবান চতুর্থ অস্থত। 
ধৃত ব্রত শিবি অতিরাত্র আর খাত ॥ 
প্রন্যন্প ও অগ্িষ্টোম উল্লুক ছ্যুমান। 
এই সে দ্বাদশ পুজ্র সবে কীততিমান ॥ 
শৌর্্যে বীর্য্যে অতুলন রূপ স্ধাকর | 
ক্রমেতে তাহার হয় ছয় বংশধর ॥ 
মহিবী পুক্কণি নামে হৃরূপ। স্থন্দর ৷ 
ভাহার গর্ভেতে জন্মে এই বংশধর ॥ 

| সুমনা অঙ্গিরা স্বাতী ক্রতু আর গর । 

| মহামতি অঙ্গ নামে প্রথম তনয় ॥ 
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অঙ্গের স্থনীথ! পত্রী জ্ঞাত সর্ববজন। 
তাহার গর্ভেতে বেণ জন্মিল নন্দন ॥ 
অতীব ছুর্দান্ত পুত্র অতি পাপময়। 
পুজের নিন্দায় রাজা সংসার ত্যজয় ॥ 
দুর্ব হেরিয়। তারে ঘত খাধিজন | 
অভিশ[পে করিলেন নিঃশেষ জীবন ॥ 
অরাজক হ'ল মব ন। হেরি শাসন। 
তাহ। হেরি ত্বরা করি বতেক ব্রাঙ্গণ ॥ 
বেণের দক্ষিণ বাহু করিয়া মন্থন । 
জন্মাইল অপরূপ একটি নন্দন ॥ 
আদি রান্ত। পৃথু তিনি হুরি অবতার । 
তাহার গুণেতে বশ সকল সংসার ॥ 
এত শুনি কহিলেন বিছ্ুর সুমতি | 
আশ্চর্ধ্য হইনু খাষি শুনিয়া ভারতী ॥ 
হরিপরাধণ সেই অঙ্গ নরবর | 
বিশেষতঃ ধ্রববংশে তিনি বংশধর ॥ 
কেন তাহে জন্মে পুত্র দুষ্ট কুলাঙ্গার ৷ 
কেন তিনি করিলেন অরণ্য বিহার ॥ 
ধন্মমতে নূপ শ্রেষ্ঠ হয় সবাকার। 
দুর্দান্ত হইলে নৃপ মান্য তবু তীর ॥ 
কোন ধর্মবলে মিলি বত খধিজন। 
করিলেন অবহেলে বেশের নিধন ॥ 
কহ খমি একে একে সেই সমাচার। 
যেমতে জনম্মেন হরি তাহার আগার ॥ 
বিছুরের কথ। শুনি মৈত্রেয় তখন। 
কহিলেন একে একে সেই বিবরণ ॥ 
গ্রুব বংশধর অঙ্গ সর্বব গুণাধার | 
একছত্রে পালিলেন বিশ্ব নরবর ॥ 
একদ। করিতে যজ্ঞ হৈল তার মন। 
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ জ্ঞাত সর্ববজন ॥ 
আসিল খত্বিক আর যতেক ব্রান্ষণ। 
হইল এমতে শীঘ্র যজ্ঞ আয়োজন ॥ 
পৃথিবীর চারিদিকে হ'ল নিমন্ত্রণ । 
বজ্ঞস্থলে উপনীত নিমন্জ্রিতগণ ॥ 


শ্রীমন্তাগবভ। ২৮৯, 


: রৌপ্য ্বর্ণে স্ুখচিত রম্য হম্মযচর | 
! যথাবোগ্য স্থানে বত নিমন্ত্রিত রয়॥ 
: জঙ্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ কৌতুক গঠন। 
! হুইতে লাগিল সদা! কথোপকথন ॥ 
! এদিকে হইল ক্রমে যজ্ঞ আরম্তন। 
: আহুতি হোমেতে দিল বেক ব্রাহ্মণ ॥ 
: থে ঘে অবতার নামে হয় হবি দান। 
' কেহ নাহি উপস্থিত হন সজ্ঞস্থান ॥ 
| আশ্চর্য্য হইয়। তবে ঘতেক ব্রাহ্মণ ।, 
কছেন রাজার আগে শুনহ রাজন ॥ 
সকলে সদ্ংশ বিজ্ঞ আমরা ব্রাঙ্গণ। 
| অশুদ্ধ নহিলে মন্ত্র বেদের বচন ॥ 
৷ আয়োজন ক্রুটি নাহি দেখিতে নয়নে । 
; তবে কেন উপস্থিত নহে দেবগণে ॥ 
। ব্রাহ্মণের শুনি বাণী ব্রতী নরপতি। 
! সভাজনে সন্বোধিয়া কহেন ভারতী ॥ 
। নির্দোষে করিনু যজ্জ আমি আরন্তন। 
| প্রত্যক্ষ ন। হন তরু ইথে দেবগণ ॥ 
1 কি পাপ করিনু আমি বুঝিতে ন। পারি। 
1 কহ সভাজনে মোরে মনেতে বিচারি ॥ 
' অঙ্গের গুণেতে সবে অ|ছিল মোহিত। 
! ন! পাইল কোন পাপ করি নির্বাচিত ॥ 
. বিজ্ঞজনে কয় করি মনেতে বিচার। 
' কহিল রাজার আগে করিয়া বিস্তার ॥ 
' শুন রাজ। ইহ জন্মে পাপ নাহি তব। 
 পূর্ববজন্ম কৃত পাপে অপুত্র সম্ভব ॥ 
1 পাপ নাশিবারে আগে জন্মুক কুমার । 
1 করহ কামন। যক্ছে করিয়া বিচার ॥ 
ূ পুত্র বিনা পুরুষের কোন ফল নাই। 
৷ বরদাতা যঙ্জেশ্বর দিবেন তাহাই ॥ 
' হরির নিকটে যাহা করিবে প্রার্থন।। 
। অবশ্য ভক্তের তাহা পৃরিবে কামন! ॥ 
সকলের বাক্য শুনি রাজা মহাশয় । 
: পুভ্রের কামনা লাগি হোম তবে হয় ॥ 





২৯০ জ্রীমস্তাগবত। 


পুরোডাশ নামে হোম করি নরমণি। 
পুজিলেন ভগবানে সর্বব চিন্তামণি ॥ 
হোম হ'তে উঠি তবে সাধু একজন। 
হেম মালাময় পরি নির্মল বসন ॥ 
অঞ্জলি করিয়। লয়ে অস্ত পারস। 
দিলেন রাজার আগে হইয়। হরষ ॥ 
পায়স লইয়া! রাজ। করি নমস্কার । 
সবার আজ্জার দিল পত্বীরে তাহার ॥ 
আপনি আতঘ্রাণ করি দিলেন পত্বীরে। 
আহার করিল পত্রী অতি ধীরে ধীরে ॥ 
স্বামী সহবাসে হয় গর্ভের সর । 
তাহাতে জন্মিল এক ছুর্দাস্ত কুমার ॥ 
অধন্মেতে অংশজাত মাতামহ তার। 
মৃত্যু নামে খ্যাত তিনি জ্ঞাত ত্রিসংদার 
ভাহার অংশেতে জন্ম দৌহিত্র হইল। 
অধর্দ্দের ভান তাতে বেণ প্রকাশিল ॥ 
অতীব ছুর্দান্ত পুক্র শৈশব বয়সে। 
সবার গীড়ক সেই মত্ত রঙ্গরসে ॥ 
অকাতরে মৃতদহ করিয়। বিহার । 
তীক্ষবাণে শিশুগণে করিত সংহার ॥ 
নারিলেন অঙ্গ তারে করিতে শাসন। 
মহাছুঃখে হইলেন চিন্তা মগন ॥ 
বয়সের সঙ্গে তার বাঁড়িলেক দোষ । 
হিংসা রৃতি দুটমতি মত সদ! রোদ ॥ 
দেব পুজে লাভ তার হ'লে। কুলাঙ্গার । 
নিজ পাপ ইথে হত করিয়! বিচার ॥ 
সংসার ত্যজিয়া রাজ। চলি যান বন। 
মনোছু/খে করিবারে হরি আরাধন ॥ 
গোপনে হইল রাজ। রাজ্যের বাহির । 
কেহ নাহি তার দেখা পাইলেন স্থির ॥ 
অবশেষে একমতে মন্ত্রী খধিগণ | 
বেণের হস্তেতে দিল| পৃথিবা শানন ॥ 
শাননের ভার ল'য়ে বেণ ছুষ্টমতি | 
সবার গীড়নে তার সদ| হয় রতি ॥ 


চতুর্থ সক 

1 রসরঙ্গে.সদা মত্ত হিংসা সুরত । 
উন্মত্ত গজের স্যার কুকর্থ্োতে রত ॥ 

; যজ্ঞ দান ভজনাদি করিতে বিনাশ । 

আপনার রাজ্যে আজ্ঞ। করিল প্রকাশ ॥ 

৷ যেবা পৃজ। ব্রত করে হরি উপাসন। 

। তাহারে আনির! ধরি করযে নিধন ॥ 

| ধণ্মাচার লোকাচার ন্ট এ সংসারে । 

: অরাজক প্রায় রাজ্য হয় একেবারে ॥ 
এত দেখি ভূগ্ত আদি যত খধিজন। 
বেণের সান্ত্বনা লাগি করিল গমন ॥ 
মি বাক্যে সন্বোধিয়া কহে ধষিগণ | 
নৃপ হ'য়ে দুষ্টমতি ব্যাভার কেমন ॥ 

: ধর্মরাজ্য শান্তিরক্ষা উচিত রাজার | 

[ ধর্দ্েতে জীবন রক্ষা শান্তিতে সংসার ॥ 

৷ ধর্মেতে জীবের মুক্তি বজ্জে ধর্ম রয়। 
নৃপগণ সেই যজ্ঞ দদ| আচরয় ॥ 

। সেই যজ্ঞ হিংসা রাজা কর অনুক্ষণ। 

! পৃণ্যনাশ ভয় তব না হয় কখন ॥ 

অতএব শুন রাজ! ত্যজি হিংসাচার । 

: ধর্মামতে প্রজাবন্ম পালহ সংদার ॥ 

1 এত শুনি ক্রোধে বেণ হইয়া অধীর | 

। কহিতে লাগিল সবে বচন গভ।র ॥ 

' অবর্ বা হয় তাহে কহ সবে ধন্ম। 

: নাহিক বুঝিতে পারি আমি কিছু মর্ম ॥ 

। আমি হই অন্নদাতা স্বামী সবাকার। 

। আমি বিনা অন্য স্বামী যজ্ঞে কেবা আর ॥ 

৷ রাজাই ঈশ্বর বটে শাস্ত্রের প্রমাণ। 

! তাহারে না সেবা! করি অন্যে উপাসন ॥ 

: কেব। সেই ঈশ্বর হয় কহত আমার । 

| সর্ববদেৰ একভ্রেতে ভূষিত রাজায় ॥ 

1 কর মোরে পৃজ। এবে যত খধিজন। 

| মম লাগি যজ্ঞ কর মম উপাপন ॥ 
বিষ নিন্দ। শুনি তবে যতেক ব্রান্ধণ। 
অভিশাপ দিল ক্রোধে হইতে নিধন ॥ 


জা স্ত্রীমস্তাগবত। ২৯১ 


তখনি মরিল বেণ হয়ে শবাকার।  উপেন্্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
স্থনীথা জননী কাদে করি হাহাকার ॥ পৃুদেব জন্ম কথা পুণ্যের আধার ॥ 
অরাজক হ'লে! দেশে ক্রমে বহুতর । ইতি পুথুর জন্ম সমাপু। 

দন্্যর গীড়নে রাজ্য হয় ছারখার ॥ 

একদা যতেক খষি করিয়! মিলন । 

সরম্বতী তীরে বসি করে উপাসন ॥ আগ পুথুর রাঙ্জ্যাভিষেক এবং গোরাপ। 
দুর্দৈব দেখেন চক্ষে শব্দ হাহাকার । পৃথিবী দোহন। 

দ্থ্যর গীড়নে নষ্ট হইল সংসার ॥ দীর্ঘ ত্রিপদী | 

নীতিহীন প্রজাগণে ধর্মহীন শাস্ত্র । মৈত্র কন শুন শুন, হে বিছুর স্ুনিপুণ, 
হিংসায় নিরত সবে ক্ষত্র হীন অস্ত্র ॥ যেমতে হইল অভিষেক । 

এহেন ছুর্দশা! হেরি ঘত খধিজন | একে হরি সর্ববময়, প্রজা জন্যে জম্ম লয়, 
উপায় করিল স্থির শান্তির কারণ ॥ | বণিব তাহাই একে এক ॥ 

এ হেন গ্রুবের বংশ হুরিপরায়ণ। ! মায়ারূপে আসি হরি, অবনীতে অবতরি, 
তাহাতে আছিল অঙ্গ অতি মহাজন ॥ ৃ লইয়া আপনি পৃথু নাম । 

তাহার কশের লোপ অন্যায় বিচার। ' অতুল রূপের সার, দেখে ঘুচে মায়াভার, 
অরাজকে নষ্ট হয় বুঝি এ সংসার ॥ ৃ অতি অনুপম গুণধাম ॥ 

এত বলি বেণ দেহ লয়ে খাষিগণ। 1 বয়সে শৈশব অতি, প্রকাশে রূপের জ্যোতি, 
উরু মথি পুত্র এক করিল স্থজন॥ রবি যেন বেষ্টিত মণ্ডলে। 

দেখিতে বামন সেই অতি দুষ্টমতি। 1 বযোবৃদ্ধি নিরন্তর, যেন পূর্ণ শশধর, 
নিধাদ হইল নাম অরণ্যে বসতি ॥ : নয়নে নেহারি সবে ভুলে ॥ 

পুনশ্চ উভয় বাহু করিয়। মন্থন। ! হেরি যৌবন উদয়, মিলি ঘত মন্ত্িচয়, 
লভিল কুমার এক নাগী একজন ॥ | শুভদিন করি নিদ্ধীরণ। 

রূপে গুণে অনুপম উভয়ে হইল। | পুণ্য সরিতের জলে, অভিষেক কুতুহলে, 
শ্রীহরি ও লক্ষ্মী অংশ সকলে বুঝিল ॥ ৃ দিল! রাজ্য যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 

প্রসন্ন হইল দিক বহিল মলয়। সিংহাসন লাভ করি, যেমতে বৈকুষ্টে হরি, 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষয় ॥ শোভিলেন রড সিংহাসনে । 
ধষিগণে দেবগণ কহিল তখন । স্ুমন্ত্রী হইয়া তায়, জয়শব্দ সদা গায়, 
পৃথু নাম কুমারের দিল খধিজন ॥ আশীর্বাদ করে খষিগণে ॥ 
নারায়ণ অংশে পৃথু হন অবতার । হরি হেরি সিংহাসনে, আসি ধত দেবগণ্চে 
অচ্চি নামে লক্ষ্মী অংশে কামিনী তাহার । করে স্তব আলল্য ত্যজিয়া । 
এমতে ল্‌ভিল জন্মা বেণের কুমার । নিজ নিজ উপহার, দিলেক চরণে তাঁর, 
জগতে মাতিল সবে আনন্দ অপার ॥ দেব দ্বিজ দেখিল চাহিয়া ॥ 

এত বলি খধি তবে হইলেন স্থির । শুভ্র ছত্র জলপতি, রত্রাসন যক্ষপতি, 


হরি লীলাম্বত পানে আনন্দ শরীর ॥ বায়ু দিল ছুইটি চামর | 


২৯২ 

ধর্ম দিলা কীর্ভিমালা, দেবেন্দ্র কিরীট দিলা, 
দণ্ড দিলা ঘম গুণবর ॥ 

ব্রক্মা দেন বেদধন্ম, অদ্িক! দিলেন বর্ম, 
সরম্বতী দেন হেমহার। 

হরি দেন সুদর্শন, যাহে শান্ত ত্রিভূবন, 
চিত্তরূপী লক্ষ্মী উপহার ॥ 

রুদ্র দেন খর অসি, তাহাতে চন্দ্রক! ভূষি, 
চন্দ্র দেন অমর সে হয়। 

অগ্নি ধনু সূর্য্য বাণ, বিশ্বকর্মা রথখান, 
মেদিনী দিলেন পুষ্পচয় ॥ 

খেচরেরা ইন্দ্রজাল, নাট্যগীতি হুরপাল, 

আশীর্ববাদ দেন খধিগণ। 

শঙ্খ দেন জলনিধি, 

স্তব করে যত বন্দীগণ ॥ 


রাজ সিংহাসনে বসি, যেন পৃণিমার শী, ' 


করিলেন সবারে সন্তোষ 
হরষ অন্তর সবে, 
শাসনে সবার পরিতোষ ॥ 


....জীমন্তাগৰত। 


নানারূপ গিরিনদী, ' 


বজ্ঞ করিবেন শত, ইন্দ্র তাহে হিংসাযুত, 
হুরিবেন মহাযজ্ঞ হয়। 
সিংহদম এই রাজা, বুদ্ধ করি দিয়া সাজা, 
শতযজ্ঞ সমাপ্ত নিশ্চয় ॥ 
রাজকাধ্য সমাপিয়া, ব্রহ্মেতে হৃদয় দিয়া, 
দেখিবেন সনৎকুমার। 
উপদেশ লয়ে তার, ত্যজি রাজ্যধনভার, 
যাইবেন বৈকুণ্ঠ আগার ॥ 
এত শুনি স্থপ্রচুর, কহিলেন সে বিছুর, 
কহ খষি জিজ্ঞাসি তোমায় । 
কেন মহী গাভী হুন, ইন্দ্র কেন অশ্ব লন, 
সনৎকুমার কিবা কয় ॥ 
বিছুরের প্রশ্ন শুনি, হট হ'য়ে মৈত্র মুনি, 
কহিলেন মধুর বচন। 
ঘটিল ঘা) অপরূপ কৃষ্ণ কথ 
শুনিলেই মোহ বিনাশন ॥ 


অন্ভুত 


মোহিত তাহার রবে, ' 


ধধির আদেশ লয়ে, মাগধ মিলিত হয়ে, . 


ভবিষ্যৎ করিল জ্ঞাপন। 

অন্তুত সে বাণী হয়, শুনি আসে তক্তিচয়, 
শুন তাহ! বিঢুর সুজন ॥ 

মধুর ভাষাতে ভাসি, মাগধে কহিছে হাসি, 
শুন শুন সভ্য প্রজাজন। 

ইনি হরি অবতার, তরিবারে এ সংসার, 
পৃথু নামে লন সিংহাসন ॥ 

কমল! আসি আপনি, অর্চনা নামেতে রাণী, 
ত্রিলোক মোহিত তার নাম। 

তুষিবেন প্রজাজন, রাখিবেন ধর্ম ধন, 
রাজ। নামে খ্যাত ধরাধাম ॥ 

মহী করি অভিমান, নাহি দেবে শশ্তাদান, 
ধরিবেন গাভীর আকার। 

এই রাজা শাসি তায়, দোহন করিয়া! তায়, 
তুষিবেন ইচ্ছা! সবাকার ॥ 


পরার । 


| পৃথু নামে যবে হুরি লন সিংহালন। 
! যখন করেন হস্তে পৃথিবী শাসন ॥ 
! ছলিবারে ইচ্ছা করি মেদিনী সুন্দরী । 
1 ফেলিলেন শশ্যরাজ নিজে গ্রাস করি ॥ 
| শস্ত বিনা ক্ষুধাকুল হয়ে প্রজাগণ। 
| কাতরে রাজার কাছে করিল গমন ॥ 
| বলিয়া আছেন রাজ। সিংহাদনোপরে । 
| আসিয়া তাহার ঠাই নিবেদন করে ॥ 
| করবোড়ে ক্ষুধা লাগি কহিল সবাই। 
প্রাণ যায় রাখ নৃপ বল কিবা খাই ॥ 
মেদিনী করিল গ্রাণ শস্য বীজ যত। 
ওষধি স্থফল বৃক্ষ হইয়াছে হত ॥ 
প্রাণ যায় ক্ষুধা লাগি করহ উপায়। 
আত্মীয় বান্ধবে মরি প্রাণ রাখা দায় ॥ 


চহর্স্বন্ধ] চারি 
এত শুনি নৃপমণি বৃবিয়া আপনে। 
বাহির হয়েন তবে লয়ে শরাসনে ॥ 
ত্রিপুরারী সম ক্রোধে হ্বলে ছুনয়ন। 
আরক্ত বদন দন্তে দত্ত সংঘর্ষণ ॥ 
দ্বিতীয় কালের সম ধনু ল'য়ে করে। 
ধাইলেন ত্বরা করি সংসার ভিতরে ॥ 
শরহস্ত ব্যাধে হেরি হুরিণী ঘেমন। 
প্রাণ ভয়ে বন মাঝে করে পলাধ়ন ॥ 
তেমতি পৃথুরে হেরি আপনি ধরণী । 
ধরিল রাখিতে প্রাণ গোরূপ তখনি ॥ 
গোরূপ ধরিয়। পৃ্থী করে পলায়ন । 
ধাইলেন পাছে রাজ। লয়ে শরাঁসন ॥ 
পৃথুর নিক্ষিপ্ত বাণ কার সাধ্য সয়। 
পলায় ধরণী সতী পেয়ে প্রাণে ভয় ॥ 
ভীষণ ক্রোধেতে পৃথু হ'য়ে আকুলিত । 
তীব্র চক্ষে ধরা প্রতি হয়েন ধাবিত ॥ 
দীপ্ত সূর্ধ্য সম আখি ঝড় সম শ্থাস। 
দন্তে দত্ত বিঘর্ষণ মুখে নাহি ভাম ॥ 
বজসম হুহুস্কার করি বার বার। 
ধনু আশ্ফালন করি করেন চাকার ॥ 
সে ভীষণ দাপে কাপে অষ্ট কুলাচল। 
স্বর্গ মত্ত্য তরিভুবন করে টলমল ॥ 
ত্রিপুরে বধিতে যথা ধরিয়। ত্রিশুল। 
যান শঙ্তু মহাবেগে ক্রোধেতে আকুল ॥ 
তেমতি ধায়েন বাজ! ধরণীর প্রতি । 
অনন্ত সে দাপে কাপে শশঙ্কিত মতি ॥ 
প্রাণ ভয়ে ধরা-দতী করি পলায়ন। 
ভ্রমিতে লাগিল। ক্রমে নিখিল ভূবন ॥ 
কোথাও ন। পান সতী কিঞ্চিৎ নিস্তার । 
সর্বত্র দেখেন রুষ্ট পৃথুর আকার ॥ 
সর্বত্র দেখেন পৃথু লয়ে ধনুর্ববাণ। 
ভীষণ ক্রোধেতে মাতি পাছু আগুয়ান ॥ 
তপ সত্য রসাতল এ চৌদ্দ ভূবন । 
একে একে সর্বত্রই করি পর্য্যটন ॥ 
৮৬ 


'স্ত্রীমভভাগবত। 


২৯৩ 
কোথাও না! পায় স্থান রক্ষার কারণ। 
আশ্চধ্য মানেন ধর! মনেতে আপন ॥ 
যেখানে যাবেন ধরা লইতে আশ্রয়। 
সর্বত্র প্রকাশ হন বেণের তনয় ॥ 
রক্ষা নাহি দেখি ধরা কহেন তখন | 
রাজারে সুমিষ্ট ভাষে করি সম্বোধন ॥ 
ক্ষত্রিয় বটহে রাজ। ভূবন মাঝার। 
জানি তোমা! ভাল মনু বংশ অলঙ্কার ॥ 
প্রজার রক্ষাই হয় উচিত তোমার । 
তবেই থাকিবে কীর্তি বশের প্রচার ॥ 
পালিত তোমার আমি তুমি নৃপ মম। 
মোর নাশ লাগি তুমি কেন কর শ্রম ॥ 
ধর্ম বটহে নৃপ কহে জ্ঞানীগণ। 
নারীজনে বধ কি হে করে বিজ্ঞজন ॥ 
আমি ধর! মোরে স্থজে কমল-আমন। 
আতম্নার উপরে রহে এ চৌদ্দ ভুবন ॥ 
আমারে নাশিলে বিশ্ব হইবে সংহার। 
এই কি উচিত কম্ম হইবে তোমার ॥ 
পৃথিবীর কথা শুনি ক্রোধিত রাজন। 
কহে রোধভরে তবে বিজ্ঞের বচন ॥ 
অতি মন্দমতি তুমি হ'য়েছ ধরণী । 
অবশ্য নিধন তোম। করিব এখনি ॥ 
আমি নৃপ দেখি হেন আমার শাসন। 
ন্তভাগ ল'য়ে শস্য না কর অর্পণ ॥ 
গোরূপ হইয়। তৃণ করহ ভোজন । 
নানা দুখে প্রজাগণে কর নিপীড়ন ॥ 
স্থজিয়া বিবিধ জীব কমল আসন। 
তোমারে নির্মিল। বিধি প্রজার কারণ ॥ 
সেই বীজ শঙ্ত লয়ে বত প্রজাজন। 
করিবে ক্ষুধার শান্তি রাখিবে জীবন ॥ 
কি কারণে কর গ্রাম সে বীজ অঙ্কুর । 
কেন ন! জন্মায় শস্য ভুবনে প্রচুর ॥ 
শস্তহীন প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর। 
প্রজ! লাগি প্রাণ তব লইব সন্বর ॥ 


২৯৪ শ্রীমস্ভাগবত। কর্ন, 
তব মাংস প্রজাগণে দিব উপহার । ৷ অসিদ্ধ তাহার কার্ধ্য কহিনু নিশ্চয়। 
তাহাতে হুইবে শাস্তি কঠোর ক্ষুধার ॥ এই মম হছিত কথা শুন মহাশয় ॥ 
যে জন প্রাণীর প্রাণ করয়ে বিনাশ । অবধ্য রমণী আমি কহি সে কারণ। 
তাহারে বধিলে পাপ না হয় প্রকাশ ॥ না বধি করহু শম্ত উপায়ে গ্রহণ ॥ 
মায়াবলে গাভীরূপ করেছ ধারণ। স্জিলেন ব্রহ্মা লোক রক্ষার কারণ। 
বাহুবলে মায়াবল করিব ছেদন ॥ নানা বীজ ও ওধধি প্রজার জীবন ॥ 
যদি মম হে ধরণী থাকে যোগ বল। ধাম্মিকের জন্য তাহ! অধাম্মিকে নয়। 
বিষু শক্তি যদি মম থাকয়ে কেবল ॥ কিন্তু অধার্ষ্িক প্রজা জন্মে বিশ্বময় ॥ 
পালিব আপনি প্রজা নিজ যোগ বলে। অধার্িক রাজ। প্রজা! নান! অত্যাচার । 
তথাপি বধিব তোমা কহিনু কৌশলে ॥ | নাহি যজ্ঞ উপাসন! পালন আমার ॥ 
এত শুনি ধরা তবে যুড়ি ছুই কর। উন্মত্ত হইয়। তারা৷ আমোদে কাতর । 
কান্দিতে কান্দিতে করে স্তবন বিস্তর ॥ | অকাতরে ধর্ম ভক্ষণে তৎপর ॥ 
নয়নে নিকলে নীর বক্ষ ভেসে যায়। ৷ যজ্ঞ কার্ধ্য নাহি কিন্তু শম্ত অপচয়। 
হিমালয় পরশিয়া যেন গঙ্গা ধায় ॥ | বাড়িছে অধর্থ্ে মতি বলিনু নিশ্চয় ॥ 
ক্রন্দন হেরিয়া রাজ না হ'য়ে কাতর। : ভবিষ্যৎ হিত লাগি লয়ে জীবগণ। 
ক্রোধেতে অস্থির দেহ কাপে ষ্ঠাধর ॥ , আপনিই উদরেতে করিনু রঙ্গণ॥ 
হস্তে ধনুর্ববাণ ধরি করিয়া গর্জন । . অধন্ম প্রবল হেরি করিনু এ কাজ। 
করেন বধিতে ধরা হস্ত প্রসারণ ॥ । ধর্ম প্রকাশিলে বিশ্বে করিব বিরাজ ॥ 
এত দেখি ধরা তবে হইয়! কাতর । কালবশে বটে কিছু হয়েছে বিশীর্ণ। 
নান৷ স্তব নৃপতির করি বহুতর ॥ | আমার উদরে ক্রমে হইতেছে জীর্ণ ॥ 
কাদিতে কাদিতে করি নুপে সন্বোধন। ! তুমি হে ধার্শিক রাজা করহ উপায়। 
কহিলেন পুনরায় তাহারে বচন ॥ , যাহাতে পাইবে নৃপ বীজ সমুদয় ॥ 
স্থির হও নুপ কর রোষ সম্বরণ। ৷ তোমারে দেখিয়া মম বাৎদল্য উদয়। 
কর দেব অধিনীরে অভয় অর্পণ ॥ রে 
অভয় পাইলে তোমা কহিব উপায়। বৎস হয়ে মোরে লয়ে জননী মতন । 
কি উপায়ে রক্ষা হবে প্রজা সমুদয় ॥ ৷ ছু পা যে কর আমারে দোহন॥ 
ভ্রমরের সম রাজা পণ্ডিত যে জন। । মম স্তন হ'তে তবে প্রকাশিবে ক্ষীর । 
মকল হইতে সার করেন গ্রহণ ॥ : তাহাতেই শম্ত হবে কহিলাম স্থির ॥ 
ইহ-পরলোক ত্যাগি যত মুনিগণ। । কাটহ পর্বত বৃক্ষ কর সমতল। 
নানা কার্ধ্য করে লোক হিতের কারণ ॥ ; বহাও প্রবল নদী করি কলকল ॥ 
সেই পথে গিয়া যেই করে আচরণ। : সর্ধত্রেই বীজক্ষেপ আনন্দেতে কর। 
অবশ্যই পুরুতার্থে তাহার সাধন ॥ ! অবশ্য ফলিবে শম্ত প্রজ! হিতকর ॥ 
মুনিদত্ত পথে যেই না করি গমন। । এত কহি গাভীরপী মেদিনী রমণী । 
কোন কার্ধ্য আ্ধ্য ভাবে করে আচরণ ॥ ! আশ্বীস পাইতে স্থির হ'লেন তখনি ॥ 





চতুধ্ন্ধ] স্ত্ীমন্ভাগবত। ২৯৫ 
এ দিকেতে পূরু শুনি ধরার বচন। ! গরুড়ে করিয়! বস ধত পক্ষিগণ। 
বিষ্ময় ভাবেন তবে নিজ মনে মন ॥ : ফল জল আহারার্থে করিল দোহুন ॥ 
চিস্তিয়া উপায় করি সেইক্ষণে স্থির । ' বটকে করিয়া! বংস পাদপ নিচয়। 
দৌহিবারে যাইলেন ধরণীর ক্ষীর ॥ ছুহিল মেদিনী হ'তে তেজ রসময় ॥ 
মন্ুরে করিয়। বংস নিজে দোগ্ধা হন।  : হিমালয়ে করি বৎস যত গিরিগ্রণ। 


পানি পাত্রে গাভী ধরা করেন দোহন ॥ 
তাহাতে ওষধি বীজ হইল প্রকাশ। 
ঘুচিল প্রজার ছুঃখ ধর্মের আভাস ॥ 
এমন হেরিয়া ঘত দেব পশু পক্ষ | 
অপ্দর পর্ববত সর্প আর যত রক্ষ ॥ 
সকলেই দোঞ্ধা বন পাত্র লয়ে করে। 
গাভীরূপ ধরাস্তন দোহে অনিবারে ॥ 
বৃহস্পতি করি বস দোগ্ধা খধিগণ। 
করিল ইন্দ্রিয় পাত্রে বেদের দোহন ॥ 
ইন্দ্রকে করিয়া বস দোগ্ধা দেবগণ। 
অম্মতাদি আর শক্তি করিল দোহন ॥ 
প্রহ্লাদে করিয়া বস দানব নিচয়। 
লৌহপাত্রে স্থরামধু দোহে মহাশয় ॥ 
বিশ্বাবস্থ করি বস গন্ধব্ব অপ্নর। 
সৌন্দর্য্য ও গন্ধ দোহে রহে পাত্রোপর ॥ 
অধ্যমাকে করি বহস দোগ্ধা পিতৃগণ। 
স্বশ্নয় পাত্রেতে দোহে ল্ুকব্য অশন ॥ 
কপিলে করিয়। বস বত সিদ্ধগণ | 
অণিমাদি অব্টসিদ্ধি করেন দোহন ॥ 
কপিলে করিয়া বদ ত বিদ্যাধর। 
ছুহিল গগন পাত্রে বিদ্যা বহুতর ॥ 
কিন্নর মায়াবী ঘত বস করি ময় । 
ছুহিল ভীষণ মায়| মুগ্ধ বিশ্বময় ॥ 

রুদ্রকে করিয়া বস বক্ষ ও রাক্ষস। 
পিশাচাদি ভাল পাত্রে দোহে রক্ত রস ॥ 
তন্ষকে করিয়া বস বত নাগজাতি। 
মুখপাত্রে বিষ দৌহে আনন্দেতে মাতি ॥ 
মাংসাণী যতেক পশু সিংহে বস করি। 
নিজ নিজ দেহ পাত্রে মাংস লয় ধবি॥ 


. সান্ুপান্রে ধাতুদ্রব্য করিল দোহন ॥ 
এইমত বেথা বত জাতি বিশ্বে ছিল। 

, একে একে স্বার্থ লাগি ধরারে ছুহিল ॥ 

এ দিকেতে পৃথুরায় ছুহিয়া ধরণী। 

: আনন্দ অন্তরে ঘান গুহে নরমণি ॥ 

অকাতরে কাটি বৃক্ষ পর্ববত নিচয়। 

: করিলেন সমতল পৃথিবী নিশ্চয় ॥ 

' পৃথিবীরে কন্তারূপে পালিয়া রাজন। 

। করিলেন নানা রাজ্য নগর পত্তন ॥ 

' গ্রাম, পুর, ছুর্গ, গোষ্ঠ, জঙ্গল, আকর। 

| নানাবিধ রাজপথ করেন বিস্তর ॥ 

: নানা শস্য জন্মাইল তাহার কারণ। 

' তাহাতে হইল সুখী বত প্রজাগণ ॥ 

. ক্রমেতে হইল ধন্ম আচার গ্রচার। 
সরুষ্টি বিল মেঘ সুখী সর্ববাধার ॥ 
অপূর্ব পৃথুর লাল! ঘে করে শ্রবণ । 

' নিশ্চয় তাহার দি হয় স্থরশোভন ॥ 

' শুনিলে বিদুর বস মেদিনী দোহন। 
অপর পৃথুর লীলা করহ্‌ শবণ ॥ 
এত বলি মৈত্র খবি হইলেন স্থির । 
হরি লীলাম্বত পানে আনন্দ শরার ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে পুথুর কথ। নষ্ট পাপভার ॥ 

ইতি পুথিবার গাভীরূপ ধারন সমাপু। // 


অথ সনকাধি সংবাদ পূথুর বৈকুষ্ঠে গমন । 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর সুজন । 
মনোরম পৃথু কথ! করছ শ্রবণ ॥ 


২৯৬... 
-গাভীরপা পৃধিবীরে করয়! দোহন। 
রাখিলেন পৃথুরাজ সবার জীবন ॥ 
পৃথুরে দৃষ্টান্ত করি দেব বক্ষপতি। 
সকলে ছুহিল পৃথু করিয়া! যুকতি ॥ 
হেন কীন্তি লাভ করি ক্ষত্রিয় রাজন। 
মনুবংশ সমুজ্বল করেন তখন ॥ 

এই বারতা প্রকাশিল সব্গ মর্তাধামে। 
সকলে সন্তষ্ট হন পৃথুরাজ নামে ॥ 
একদ। আপনি রাজ! লয়ে সভ্যগণ । 
মন্ত্রীসহ আলে! করি রাজ সিংহাসন ॥ 
প্রজা হিত সাধিবারে হু'যে অবহিত। 
যজ্ঞ করিবারে রাজ। হ'লেন দীক্ষিত ॥ 
মনোহর রাজদভ। নাহিক তুলন!। 
কি কব সৌন্দর্ধ্য কথ! না হয় বর্ণনা ॥ 
স্কটিকের স্তম্ভ হয় হীরকে খচিত। 
মস্তকেতে চন্্রাতপ স্ফটিক মণ্ডিত ॥ 
অপরূপ শোভা তার বর্ণনা ন! বায়। 
বাস্থকী ধরেন যেন পৃথিবী মাথায় ॥ 
চন্দ্র সূরধ্য প্রত। জিনি সদ। জ্যোতির্দয়। 
সুগন্ধি মাখিয়া বায়ু তথা সধ্ালয় ॥ 
কাঞ্চনে জড়িত মণি রহে সিংহাসনে । 
যেন শিখি বিস্তারিয়। নিজ পুচ্ছগণে ॥ 
কার্তিকের সম পৃথু তছুপরি রয়। 
ইন্দ্র চন্দ্র সম যেন মন্ত্রীগণ হয় ॥ 
দেবতা সমাজ সম যেন সভ্যগণ | 
ইন্দ্রপুরী সম শোভা ন! হয় বর্ণন ॥ 
এইত শোভাতে ভূষি পৃথিবীর পতি। 
প্রজ| হিত মন্ত্রণা় অবহিত মতি ॥ 
চামরী চামর বায় দণ্ডী দণ্ড ধরে। 
ছত্রধারী মুক্তাময় ছত্র ধরে শিরে ॥ 
হেনকালে সভাদেশ হইল উজ্্বল। 
বাল সূর্য্য যেন আসি তথ প্রকাশিল ॥ 
সকলে আশ্চর্য্য হয়ে জ্যোতিপানে চায়। 
হেনকালে চারিসিদ্ধ আসেন সভায় ॥ 


জীমভ্ভাগবত।... 


সনৎকুমার আর সত্য সনাতন । 
সনক সনন্দ এই ভাই চারিজন ॥ 


| ্রজ্মার কুমার সবে জ্ঞানেতে প্রবীণ । 
৷ রূপের তুলনা হেন তপন মলিন ॥ 


রাজার সমক্ষে আসি ভাই চারিজন। 
আশীর্ববাদ করিলেন স্থির করি মন ॥ 
চিনিয়া তখনি রাজ। ত্যজি সিংহাসন । 
চারিজন পদতলে হয়েন লুণ্ঠন ॥ 
পা অর্ধ্য দিয়া পৃজি চারি সহোদরে । 
কৃতীঞ্জলিপুটে বাক্য কন সিদ্ধধরে ॥ 
অপরাধ ক্ষম দেব ব্রহ্মার কুমার। 
তব যোগ্য সেবা! করি কি সাধ্য আমার ॥ 
মোরে দয়। করি যদি দিলা দরশন। 
লও চারি ভায়ে তবে চারি সিংহাসন ॥ 
উপবেশি শ্রান্তি দূর কর দয়াময়। 
দেখিয়! হউক মম সুশান্ত হনয় ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে রাজার মিনতি । 
চারি ভাই বফিলেন হ,য়ে হষ্টমতি ॥ 
রাজারে সন্বোধি তবে কহেন তখন। 
উপবিষ্ট হও রাজ। ল"য়ে গিংহাসন ॥ 
মনুবংখ অলঙ্কার ধন্য পথু রায়। 
রাখিলে অপূর্ব কীর্তি ছুহিযে ধরায় ॥ 
| ভ্রিলোকেতে তব কীত্তি করিয়া শ্রবণ। 
| আমিলাম তব মুর্তি করিতে দর্শন ॥ 
বিষ্ণু অবতার তুমি বেণের নন্দন । 
নিজ পুণ্যে পাপী পিতা কর উদ্ধারণ ॥ 
ছিরণ্যকশিপু ছিল পাপী অতিশয়। 
ততোধিক পাপী হন বেণ মহাশয় ॥ 
প্রহলাদ জনমে হরিনানের প্রচার। 
করিলা আপন পিত৷ হিরণ্য নিস্তার ॥ 
তেমতি জন্মিয়া তুমি বেণের কুমার। 
করিলা আপনি নিজ পিতায় উদ্ধার ॥ 
পুত্র হতে রক্ষা এই কথা স্ুনিশ্চয়। 
তোমা হ'তে মহারাজ সদ? স্থির হয় ॥ 


চতুর্থ দ্ধ] স্্রীস্ভাগৰত। 

এত বলি চারি ভাই হইলেন স্থির । , নিস্তার পাইবে জীবে কহিনু নিশ্চয়। 
কহিলেন তবে রাজ! বচন স্বধীর ॥ , কুশলে থাকিবে রাজ! ইহা৷ সত্য হয় ॥ 
সপ্রভাত আজি মোর সফল জীবন । | এত কহি চারি খমি আশর্বধাদ করি । 
বনু পুশ্যফলে আজি পাই দরশন ॥ | গেলেন গগন পথে আনন্দে বিহরি ॥ 
্রহ্ধা বিষুঃ মহেশের যেই অনুচর। | হেন উপদেশে শেষে বেণের নন্দন | 
ইহ পরলোকে শুভ তাহার গোচর ॥ ; কিছুকাল করিলেন প্রজার রঞ্জন ॥ 
তোম| সবাকার দেখি তেমতি আকার। অবশেষে ব্রহ্ধরূপে ত্যজিতে জীবন। 
হইল সর্বধ্র সবে একত্রে নিস্তার ॥ | করিলেন মনে রাজ। স্বহিত কামন ॥ 
হরি ব্রত কর সবে সর্বদা কুশল। ; বিজিতাস্ব নামে বীর তাহার কুমার । 
কি কুশল জিজ্ঞাসিব কিবা ফলাফল ॥ তাহারে দিলেন পূথু নিজ রাজ্যভার ॥ 
আত্মানন্দে সদ! মভ হয় সেই জন। কন্যারূপা পুথিবীরে পুত্রে করি দান। 
কুশলাদি লোভে তার নাহি আকিঞ্চন॥ তপস্তা লাগিয়। বনে করেন প্রয়াণ ॥ 
বহু পুণ্যফলে লাভ তব দরশন। হরি-পরায়ণা ভার্ধ্যা অচ্চি নাম তার। 
এক্ষণে করিছ মোরে কৃপা বরিষণ ॥ স্বামী সেবা! লাগি যান অরণ্য ভিতর ॥ 
সিদ্ধরূগী নারায়ণ হও চারিজন। রাণী হন তপস্থিনী তপস্বী রাজন। 
জীবের মঙ্গল লাগি করহ ভ্রমণ ॥ হরিব্রতে সদা মত্ত উভয়ের মন ॥ 

কহ দেব ভালমতে জিজ্ঞসি তোনায়। হরিনাম হরিলীল। করিয়া স্মরণ। 
মায়াময় এ সংসারে শুভ কিসে হয় ॥ যোগে চিত্ত াযোজিত করিয়া তখন ॥ 
কেমনে পাইবে জীব অনন্ত নিস্তার | নৃপতির মন শুদ্ধ ক্রমেতে হইল। 

কহ দেব সেই বাণী জীবনের সার ॥ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর সঙ্গে ক্রমে প্রকাশিল ॥ 
এত কহি রাজ! তবে হইলেন স্থির | যোগবলে আত্মজ্ঞান করি আহরণ । 
কহেন সনক তবে বচন গভার ॥ কারমনে শ্রীহরিরে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ 
শুন রাজ। কহি তোম৷ নিস্তার কারণ । ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে মায়া দেহভার। 
একমাত্র হরি হন সর্বব নিরঞ্জন ॥ অনন্ত বৈকুষ্ঠে বাহে হইবে নিস্তার ॥ 
সংসারের ছলনায় ছুম্মতি বাসনা । জীব ভার যোগবলে ত্যজি পৃথুরায়। 
সেই দোষ নাশ হয় করিলে সাধন। ॥ ্রহ্মরূগী হ'তে আত্ম জ্ঞানেতে প্রত্যয় ॥ 
আত্মা ভিন্ন জগতেতে নাহি কিছু সার।  ত্যজিলেন সঙ্ঞানেতে নিজ দেহ ভার। 
নিগুণ ব্রন্মের জ্যোতি তাঁহার আকার ॥ মন্দর পর্ববাতোপরি পুণ্যের আগার ॥ 
ভক্তিরূপ সাধনাতে করি দৃঢ়পণ। স্বামীর সগতি হেরি অচ্চি মহারাণী। 
একান্তে করিলে সেই আত্মা! আরাধন ॥  চিত। করি সহম্বতা হয়েন আপনি ॥ 
উপজিবে সেই জ্ঞান দুর্লভ যে হয়। হরিরে সাধিয়া উভে বৈকুষ্ঠেতে যান। 
জীবের নিস্তার তাহে হইবে নিশ্চয় ॥ হরি বিনা এ সংসারে নাহিক নির্ববীণ ॥ 
অতএব হরিভক্তি করহ সাধন। এত কহি বিছুরেরে মৈত্রেয় স্থধীর | 
যাহাতে পাইবে জ্ঞান অমূল্য রতন ॥ হইলেন হরিপ্রেমে ক্ষণেক স্ুস্থির ॥ 


২৯৭ 


২৯৮ যারে জ্্ীমস্ভীগবত। নিরাররা 
উপেন্দ্র রচিল এই ভক্তিময় গীত| : নতম্বতী নামে তাঁর আর পতী ছিল। 
গুনিলে জীবের মুক্তি পৃথুর চরিত ॥ অনুরূপ! রূপনী সে যৌবন শোভিল॥ 
ইতি সনকাদির সংবাদ এবং পৃথুর যৌবন লইয়া পতি লভিল সম্তান। 
বৈকুষ্ঠে গমন সমাপ্ত । তাহাতে জন্মিল পুক্র নাম হবিতধান ॥ 
হরিপরায়ণ সেই জন্মিল কুমার 
অতি দয়াময় সেই গুণের আধার ॥ 
শশিকল। সম বাড়ে রাজার সন্ভান। 
অথ প্রচেতা ও রুদ্র পংবাদ। দেখিয়া হয়েন হষ্ট নৃপ অন্তর্ধান ॥ 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর সুজন । জ্ঞানেতে বৈরাগ্য বৃদ্ধি হইল তাহার । 
রুদ্র সংবাদের কথ করিব কীর্তন ॥ রাজকার্য্য তার পক্ষে কর! হৈল ভার ॥ 
প্রচেতাগণের কাছে যেমতি শঙ্কর । দণ্ড, কর, শুল্ক ল'য়ে প্রজার শাসন। 
কহিলেন ভাগবত মহ। পুণ্যধর ॥ দয়ার বিরুদ্ধ কার্ধ্য ভাবেন তখন ॥ 
আভা তাহার তোম| কহিব সথজন। সেই হেতু বৈরাগ্যের হইল উদয় । 
অবহিত চিত্তে বংদ করহ শ্রবণ ॥ বজ্ঞ করি করিলেন পূর্বব বিভ ক্ষয় ॥ 
বিজিতাশ্ব আদি পঞ্চ পৃথুর কুমার । সঞ্চিত বিভ্তের ক্ষয় করি নৃপমণি। 
বিজিতাশ্ব সর্বশ্রেষ্ঠ শান্ত্রেতে প্রচার ॥ তপস্তার লাগি বনে গেলেন আপনি ॥ 
পিতার মরণে তিনি পান সিংহাদন। হরিতে রাখিয়। চিত মহাঘোগ ভরে । 
অন্তরে ছিলেন তিনি হরিপরায়ণ ॥ . ত্যজিলেন দেহভার হরিপন তরে ॥ 
সদাগর! পৃথিবীর করিতে শাদন। ধান্মিক কুমার তীর হবিদ্ধান নাম। 
নাহি ইচ্ছা হয় তীর ত্যজিরা সাধন ॥ সিংহাসন লভিলেন ব্যাপ্ত ধরাধাম ॥ 
সেই হেতু পৃথিবীরে চাঁরি ভাগ করি। মহাজ্ঞানী সেইজন হরিপরায়ণ। 
চারিদিকে চারি ভায়ে দিলেন বিতরি ॥  রূপেতে অতুল হন নবীন যৌবন ॥ 
ইন্দ্রেরে করিয়। তুষ্ট নিজ ভূজবলে। হুবিদ্ধাণী নামে ভার্ষ্যা আছিল তাহার । 
অস্তদ্ধান জ্ঞান পান বিদ্াার কৌশলে ॥ রোহিণী সমান রূপে নারী অলঙ্কার ॥ 
সেই হেতু নাম তাঁর হয় অন্তর্ধান। পাঁচ পুত্র একে একে জন্মিল তাহার । 
সর্বত্র সমান দৃষ্টি অতি কৃপাবান ॥ বহ্ষৎ নামে তার প্রধান কুমার ॥ 
সর্বব্র কন্দর্প সম নবীন যৌবন। পূর্ণশশী সম পুজ পাইয়া! যৌবন। 
তেজেতে প্রভাত সূধ্য মত্যে সনাতন ॥ হুইল একান্ত মনে হরিপরায়ণ ॥ 
শিখগুনী নামে ভাধ্য। অতি রূপবতী । বেমতে সহিত ভাবে প্রজার পালন। 
স্বামীরত। মনোহর! পতিব্রত। সতী ॥ তেমতি করিল পুত্র হরির সাধন ॥ 
চন্দ্রমা কলক্কী হেরি সে রূপের তুলা । পু্রেরে সুযোগ্য হেরি তবে হবিদ্ধান | 
চমকে হেরিয়া তারে আপনি চপলা৷ ॥ তপস্তার লাগি বনে করিল প্রয়াণ ॥ 
সে হেন যুবতী পত্রী করি সহবা। অতীব যাজ্জিক পুক্ত্র যোগ কৃপাময়। 


লভিলেন তিন পুক্তর অতি ননোল্লাস ॥ 


কুশেতে ছাইল তার নগরী নিচয় ॥ 


১০ 


চতুর্থ স্দ্ধ 

সে হেতু প্রাচীন বহি নাম তার হয়। 
পিতৃলম গুণবান হয়েন নিশ্চয় ॥ 
সমুদ্রের কন্যা ছিল শতদ্রুতি নাম। 
রূপে গুণে নিরূপমা খ্যাত ধরাধাম ॥ 
বিবাহ কালেতে অগ্রি নেহারি তাহায় 
কামেতে উন্মত্ত হন না বুঝি মায়ার ॥ 
সেই কন্যা ল'য়ে ব্রহ্মা কমল-আসন। 
প্রাচীন বহিষেরে করিলেন অর্পণ ॥ 
নৃপুরের ধ্বনি শুনি ধঙ্ষ দেব নর। 
কামশরে নিপীড়িত হয়েন কাতর ॥ 
সেই শতদ্রুতি লয়ে বহিষ রাজন। 
সম্ভোগ করেন স্বখে আপন যৌবন ॥ 
দশ পুত্র একে একে জন্মিল তাহার । 
জ্ঞানবান পুণ্যবান হ'ল সর্ববাধার ॥ 
শৈশবে হইল তার! হরি-পরায়ণ। 
প্রচেতা বলিয়া সবে খ্যাত ত্রিভুবন ॥ 
মহা জ্ঞানবান পিতা ডাকি পুভ্রগণ | 
আদেশিলা সবে প্রজা স্থষ্তির কারণ ॥ 
পিতার আদেশ সবে করিতে পালন। 
তপোবলে সেবিল সে হরির চরণ ॥ 
পুত্রের ভারতী শুনি বহিষ রাজন ॥ 
হৃদয়েতে আনন্দিত হয়েন তখন ॥ 
সন্বোধিয়া! পুক্রগণে কহেন বচন। 
অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু সবে করিলা কামন ॥ 
যাও সবে একে একে সমুদ্র ভিতর। 
দ্বিপঞ্চ সহস্র বর্ষ ঘোগাচার কর ॥ 
পুনশ্চ আসিয়া রাজ্য করিও গ্রহণ। 
চিরকাল রেখো! মনে সেই নারায়ণ ॥ 
আশীর্বাদ করি রাজা বিদায় দিলেন। 
দশ ভায়ে সে সাগর মাঝারে গেলেন ॥ 
হরিনাম মুখে গাহি দশ ভাই ঘায়। 
পথে গিরিশের সহ মিলন যে হয়॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া! হর কহেন বচন। 
মহাভাগবত বাণী পুণ্যের কীর্তন ॥ 


জ্রীস্তীগবত। ২৯৯ 


: গেইমত দশ ভাই করিয়া পূজন। 

ও অস্তেতে পায়েন দেখা সত্য নারায়ণ ॥ 

এই কথা শুনি কহে বিছুর স্বজন। 

| কোথায় গিরিশে পান সে প্রচেতাগণ ॥ 
কি কথা গিরিশ কন কহ মহাশয়। 

৷ কৃপা করি কহ খষি শুনিব তাহায় ॥ 

ৰ যোগীজন যেই হরে না পায় দর্শন । 

| কেমনেতে দেখে তারে সে প্রচেতাগণ ॥ 

বিছুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় তখন। 
1 কহিতে লাগিল! সেই মধুর বচন ॥ 

| পু্রেরে বিদার দিলা বহিষ রাজন । 

রঃ চলিলা কুমার সবে করিতে তর্পণ ॥ 
মাতামহ জলাধিপ রাজ্য তার জল। 
অনীম প্রভাব তার জলেতে অনল ॥ 
সেই স্থানে তপন্তায় করিয়। মনন। 
সাগর উদ্দেশে সবে করেন গগন ॥ 
বহুদূর পদভতরে গিয়া চারি ভাই । 
সম্মুখেতে সরোবর দেখেন সবাই ॥ 
অতীব বিস্তীর্ণ বাগী স্বচ্ছ তার জল। 
মধুর পবন ক্রোতে করে কল কল ॥ 
তাহাতে ফুটিল কত কহ্লার কমল। 
মধু লোভে মধুকর করে কোলাহল ॥ 
কত মীন ভামে জলে সারদী সারল। 
রাজহংস চক্রবাক ক্র।ড়ায় অবশ ॥ 
নিকুঞ্জ মণ্ডিত তার ফল ফুলময়। 
কত বৃক্ষ কত লতা কত গুল্মময় ॥ 
ময়ূর ময়ূরী নাচে পিক কুহুম্বর। 
স্বকণ্ঠে স্ুকষ্টে শাখী সঙ্গীতে মুখর ॥ 
মনোহর মরোবর করিয়। দর্শন । 
হয়েন প্রচেতাগণ পুলকিত মন ॥ 
বহিষের পুত্র সবে সমৃদ্ধির সার। 
নাহি দেখিয়াছে চক্ষে হেন চমতকার ॥ 
চমৎকার হেরি সবে স্থির করি মন। 
দশ ভায়ে ভাবে তবে শ্রীহরি চরণ ॥ 
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হেনকালে সেই স্থানে হইল বাদন। 
মধুর স্বদক্গ ধ্বনি পণব নিঃম্বন ॥ 
স্থকণ্ঠে সস্বর গীত বাম! কণ্ঠস্বর 
শুনিলে মোহিত হয় তাপিত অন্তর ॥ 
হেন গীত বাগ শুনি রাজার নন্দন । 
সরোবর দেখিলেন মেলিয়া নয়ন ॥ 
অপূর্বব সুন্দর মুক্তি হৃতপ্ড কাঞ্চন । 
সরোবর তল হ'তে উঠিল তখন ॥ 
নীলকণ্ঠ শান্তিময় আর ভ্রিনয়ন | 
চতুদ্দিকে বেড়িতেছে দেব-দেবিগণ ॥ 
কিবা সে উজ্জ্বল তনু প্রখর তপন । 
শিরোদেশে চক্দ্রকল! 'অপূর্বব শোভন ॥ 
স্থমেরুর শৃঙ্গ যেন হ'য়ে স্বর্ণময়। 
উজ্জ্বল হইতেছিল বাড়ব আলয় ॥ 
গিরিশে নেহারি তবে বহিষ নন্দন । 
দশ ভায়ে প্রণমিল বন্দিয়া চরণ ॥ 
রাজার কুমার একে হরিপরায়ণ। 
সত্যময় কমমূত্তি নবীন যৌবন ॥ 
নেহারি সবারে তবে কহে মহেশ্বর | 
পূর্ণ হোক মনক্কাম 'এই দিনু বর ॥ 
চিনিয়াছি তোমা সবে বহিষদ সৃত। 
রাজ্যহ্থথ ত্যজি সবে তপস্যাতে রত ॥ 
উত্তম কামনা হেরি বৃঝিয়া সাদরে । 
দিলাম সকলে দেখা এই সরোবরে ॥ 
দেবের ছুর্লভ আমি মনুষ্য কি ছার । 
কিন্তু বাস্থদেব ভক্ত প্রিয় সে আমার ॥ 
বু পুশ্যফলে লোকে ত্রহ্মপদ পায়। 
ততোধিক পুণ্যবলে নেহারে আমায় ॥ 
ভগবান সম প্রির হয় ভক্তজন। 
তোমরাও সেই ভক্ত রাজার নন্দন ॥ 
সেই হেতু সরোবরে দিয়া দরশন। 
হইল শিখাতে যোগ আমার এখন ॥ 
যে মন্ত্রে তপস্তা। করি পায় শ্রীনিবাস। 
কছিব সবারে আজি সে মন্ত্র আভাল ॥ 


' হইবে তাহাতে জ্ঞান মুক্তির সাধন। 
তাহাতে পাইবে দেখ নিত্য নিরঞ্জন ॥ 
এত বলি মহেশ্বর করি যোগাসন। 
হৃদয়ে ভাবিয়! সেই নিত্য নারায়ণ ॥ 
ধ্যানেতে দেখিয়া সেই স্রীমুত্তির বেশ। 
কুমারগণের প্রতি কহিল! বিশেষ ॥ 
শ্যাশরূপ সেই হরি শুন্য ব্রহ্মময়। 
সদাই সাকার রূপ ব্যাপ্ত বিশ্বচয় ॥ 
আত্মারূপে সর্বব ঘটে ব্যাপ্ত নারায়ণ | 
গুণেতেই কাধ্য তার মায়তে স্জন ॥ 
মায়াতে মহৎ জন্মে তাহে অহঙ্কার । 
তাহাতে জন্ময়ে সূন্ষম পঞ্চ ভূতাকার ॥ 
ইন্দ্রিয় তন্মাত্র প্রাণ দেব সমুদয়। 
সকলি পে নারায়ণ হইতে জন্মায় ॥ 
সকলি ক্রমেতে লয় চারিটি শরীর । 
জরায়ুজ ও স্বেদজ আদি প্ররুতির ॥ 
চারি আকারের মধ্যে হয় আন্মারূপ। 
পুরুষ রূপেতে হরি থাকেন স্বরূপ ॥ 
মধুকর সম জীব ত্াহারি চেতন। 
ইন্দ্রিয় করেতে করে বিবয় গ্রহণ ॥ 
স্থথ ছুঃখ সদাকাল বেষ্টিত সংসার । 
উপভোগ করে জীব মোহ সবাকার ॥ 
এই মোহ হয় পুনঃ বিশ্বের সংহার | 
তাহাতেই পুনঃ স্থষ্টি কহিলাস সার ॥ 
এমতে করিয়া কার্ধ্য সেই নারায়ণ । 
আপনি বিরাটরূপে উজলে ভুবন ॥ 

: পৃতত্রহ্ধ রূপে রন শ্রীমধুসুদন। 

: ভক্তের হৃদয়ে জাগে সে বংশীবাদন ॥ 

1 আত্মারূপে সেই হরি মহাতব্বময় | 

ী সর্বৰ জীবাজ্মার মাঝে আনন্দে বয় ॥ 

: সেই ভগবানে ভাব সিদ্ধ করি জ্ঞান। 

1 হইবে তপন্তা পূর্ণ কহিনু সন্ধান ॥ 

| রাজার কুমার সবে হরিতক্তি জন। 

| তাই ভাগবত জ্ঞান করানু শ্রবণ ॥ 
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এইরূপে সেই হরি করিয়া ধারণা । 
পূরাও কুমার সবে শ্রীহরি সাধনা ॥ 
পুরাকালে স্থষ্টিকর্ভী কমল আসন। 
সপ্তধি সহিতে এই কহেন বচন ॥ 
তাহার আজ্ঞায় তত্ব কহিনু সবায়। 
করিবে এ হেন যোগ বুঝিয়৷ আমায় ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন মহেশ্বর | 
দশ ভাই চমকিত করিয়! গোচর ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করেন প্রণাম । 
চলিয়। গেলেন হর সে কৈলাস ধাম ॥ 
এতেক বিস্তারি কহি মৈত্রেয় সুজন | 
কহেন বিদ্ুুরে পুনঃ মধুর বচন ॥ 
মহাভাগবত স্তোত্র হয় রুদ্র বাণী। 
শুনিলেহ মুক্তি পায় পাপময্ব প্রাণী ॥ 
তপন্তার শ্রেষ্ঠ ধন হয় এ বচন। 
শুনিলে জীবের হৃদে জ্বলে জ্ঞানধন ॥ 
এত বলি মৈত্র খষি হইলেন স্থির । 
হরিপ্রেমে পুলকিত বিছুর স্থধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত রুদ্র ভাগবত। 
শুনিলে পাপীর মুক্তি খষিগণ মত ॥ 
ইতি প্রচেভীগণের সহিত রুদ্র সংবাদ সমাপ্ত 


অথ পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যান । 


মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন | 
পুরঞ্জন উপাখ্যান নারদ বচন ॥ 
শিবের বচন শুনি প্রচেতার দল। 
তপস্তার লাগি চলে জলধির জল ॥ 
নন্দনে বিদায় দিয়। বহিষ রাজন। 
মোহগুণে দগ্ধ হ'য়ে করে বিলাপন ॥ 
একদা অন্তরে বুঝি খষি বীণাধর। 
রাজার সমীপে যান হইয়া তৎপর ॥ 
বীণাসহ হরিধ্বনি করি ধষিবর। 
রাজার সভায় গিয়া হয়েন গোচর ॥ 
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এতেক প্রদদীপ্ত তেজ ব্রদ্মার কুমার । 
: স্তাহার বীণার শব্দে মুগ্ধ ত্রিসংসার ॥ . 
হেনরূপে নারদেরে নেহারি রাজন। 
! পাগ্য অধ্য দিয়া অগ্রে করেন বন্দন ॥ 
' অপরে দিলেন রাজ! সম্মুখে আসন। 
. আপনি তাহার সেবা করেন তখন ॥ 
. সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার তনয়। 
রাজারে কহেন মিষ্ট বচন নিচয় ॥ 
: মনুবংশে জন্ম তব ক্ষভিয় রাজন । 
তব যশে পৃর্ণ বটে জগৎ ভূবন ॥ 
. সংসারের ছলে কেন ভুলিয়। মায়ায়। 
, মোহময় কর্থে কেন মতি তব হয় ॥ 
' কন্ম হ'তে জ্ঞান লাভ করহ রাজন। 
' শুনহ উপায় তার কহিব বচন ॥ 
ছুঃখ যাহে হয় দূর স্থখের উদয় । 
জ্ঞানীজনে সে সাধনে মঙ্গল কহয় ॥ 
 কন্মেতে থাকিলে মতি তাহ! নাহি হয়। 
: বিনা জ্ঞানে মঙ্গলের নাহিক উদয় ॥ 
যক্ষেতে বধিলে পশু মোক্ষের কারণ । 
. বৃথাই হুইল ক্রিয়া মিথ্যা সে বচন ॥ 
. যোগবল ধরি রাজ। কর হে দর্শন। 
: যজ্ঞ হত পশু যত রহিছে কেমন ॥ 
সকলে অপেক্ষা করে তোমার মরণ | 
' মরিলে উহারা আমি করিবে দংশন ॥ 
যোগবলে পশু দেখি ত্র্যন্ত নরবর | 
নারদেরে জিজ্ঞ/সেন হইয়। কাতর ॥ 
: কি উপার হবে খষি কহগে। সংবার | 
: পৃশ্যার্থে করিনু কর্ম ঘটিল বিষাদ ॥ 
৷ ন। জানি কর্মের তত্ব করি আচরণ । 
| অস্বত লোভেতে করি বিষ আহরণ ॥ 
! কহ দেব সে উপায় যাহে শাস্তি পাই। 
' বুথ। কন্মে আর আমি ধর্ম “নাই চাই ॥ 
| এত বলি রাজ। তবে হইলেন স্থির। 
| কহিতে থাকেন তবে নারদ স্থবীর ॥ 
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শুন রাজ। কহি তোমা! এক উপাখ্যান । 
তাহাতে পাইবে শাস্তি লভি অপমান ॥ 
ব্রহ্মাণ্ডে আছিল রাজ! নমে পুরঞ্জন। 
আছিল স্থবিজ্ঞ তার মন্ত্রী একজন ॥ 
অতীব প্রান সেই নাহি তার লয়। 
কিব! নাম কোন কন গোচর ন| হয় ॥ 
নিজ বাসঘর লাগি ইচ্ছিয়। রাজন। 
সমগ্র পৃথিবী মাঝে করিল ভ্রমণ ॥ 
দেখিলেন কত পুর গ্রাম উপবন। 
কোনটিতে থাকিবার ন। হইল মন ॥ 
সম্ভোষের আশা বত আছিল তাহায়। 
এঁ সব গ্রাম পুরে ভোগ ন। জুড়ায় ॥ 
এত ভাবি রাঁজ। তবে করিছে ভ্রমণ । 
হিমালয় নামে গিরি করেন দর্শন ॥ 
ভীষণ উন্নত গিরি দেবের আবাস। 
নান। ধাতু পশু বৃক্ষ তাহাতে প্রকাশ ॥ 
তাহার দক্ষিণে ছিল পুরী মনোহর । 
সর্বব সুলক্ষণা সেই জ্ঞানের গোচর ॥ 
অপূর্বব সে পুরা হয় দ্বার তার নয়। 
অসংখ্য প্রাচীরে ঘেরা উপবনময় ॥ 
সরিৎ পল্লব আর গবাক্ষ তোরণ । 
রৌপ্য স্বর্ময় গৃহ তাহে সুশোভন ॥ 
স্ফটিক মাণিক মুক্ত। আর নালকান্ত। 
এমতে গঠিত গৃহ দেখি চিন্ত শান্ত ॥ 
ভোগবতী থা শোভে পাতাল আগার । 
তেমতি এ পুরী শোভে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ॥ 
পুরার বাহির বেড়। এক উপবন। 

দিব্য তরু লতা গুল্ম তাহে সথশোভন ॥ 
পন্মময় জলাশয় শোভে জলচর | 

হুংস চক্রবাক বক সারস হ্থন্দর ॥ 
সরোবর তীরে শোভে নান। বুফচয় । 
কুন্ধুমে বিতরে গন্ধ ফল মধুময় ॥ 

সতত নবীন পত্র পাখী করে গান। 
বসন্ত সতত রহে জুড়ায় পরাণ ॥ 


| চতুধ সববধ 
সিংহ ব্যাত্র হয় হস্তী হরিণের দল। 
হিংস! ত্যজি আনন্দেতে করে কোলাহল ॥ 
তাহাদের চক্ষে দেখি নাহি হয় ভর। 
যার ইচ্ছ। উপবনে লুখেতে ভ্রময় ॥ 
সতত মধুপকুল করয়ে বঙ্কার। 
কোকিলের কুহুরবে লাগে চমকার ॥ 
হেন মনোহর বনে রাজ। পুরঞ্জন | 
বিমুখ হইয়া স্থখে করেন ভ্রমণ ॥ 
হেনকালে নারী এক আসিল তথায়। 
চন্দ্রম! জিনিয়। কান্তি যৌবন শোভা ॥ 
দশজন রক্ষী তাঁর দশদিকে রয়। 
প্রত্যেকের শত শত নায়িক। নিচয় ॥ 
সকলেই স্ুরূপন। নবীন যৌবন । 
নকলে নারীর সেব! করে বিলক্ষণ ॥ 
পঞ্চমুণ্ড এক সর্প কালকুটময়। 
কামিনীর চারিদিকে সেই জন রয় ॥ 
ইচ্ছামর সেই নারী বয়সে যৌবন। 
ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ করেন ধারণ ॥ 
যৌবন গীঁড়নে কন্ত। হ'য়ে জর্জরিত । 
উপযুক্ত পতি লাগি হ'য়ে লালাধিত ॥ 
পতি অন্বেষণ লাগি আসি উপবন। 
অনুচর সঙ্গে বাম। করেন ভ্রমণ ॥ 
কিব। সে সুন্দর রূপ বর্ণন ন। বার । 
কটাক্ষে বিজলী হারে দন্ত মুকুতায় ॥ 
কুচে বিন্ধ্য অবনত দাঁড়িন্ব বিদরে । 
নিতম্বে মেদ্রিনী কাপে ভয়ে থর থরে ॥ 
গমন মরাল দুঃখী ভুবে সরো।বরে। 
নয়নে হরিণী কাদে বনের ভিতরে ॥ 
রূপে কাম হয় তম্ম শঙ্করের শাপে। 
স্বর্ণ অনলে যায় উপজিলে তাপে ॥ 
হেন সে যুবতী নারী পতি লাগি ধায়। 
কাম লাগি যথ। রতি মদনে ভ্রময় ॥ 
একেত অভ্ভুল রূপে নবীন যৌবন। 
তাহাতে নিতম্বভরে মন্থর গমন ॥ 


উতর স্ব্ধ 

কুচ ভরে অবনত হয় মধ্যদেশ। 
কটাক্ষে পুরু মুগ্ধ কহিনু বিশেষ ॥ 
হেন রূপ হেরি তবে রাজ! পুরঞ্জন | 
কামশরে নিপীড়িত হয়েন তখন ॥ 
বামা সহবাস ইচ্ছা হইল রাজার। 
আনন্দে হয়েন রাজ! নিজে আগুসার ॥ 
অপূর্বব রাজার যৃত্তি মৃত্তিমান কাম। 
ইন্দ্র চন্দ্র ত্যজি স্বর্গ যেন মর্যধাম ॥ 
আগুসরি হ'য়ে রাজা কামিনা গোচর | 
স্বছ্‌ স্বর কন বাণী হ'য়ে কামপর ॥ 

কে তুমি কহুলে! বাম! দেহ পরিচয় । 
কার নারী হে সুন্দরী বাদ কোথা হর ॥ 
কোথা হ'তে আপ হেথা কমললোচনে । 
কিবা অভি গ্রায়ে বল এই উপবনে ॥ 
দশজন রক্ষী তব কিবা পরিচর | 

আর এক বলবান তার মধ্যে রঘু ॥ 

অগণ্য রঙ্গিণী নাচে বেষ্িয়। তোমায়। 

কে উহার। বল বাম কহুত আমায় ॥ 
পঞ্চমুণ্ড সর্প বেড়ি কিবা উহ হয়। 
আশ্চর্ধয শকতি দেখি জ্ঞান নাহি রয় ॥ 
স্বাহা স্বধা কিব! লক্ষী সাবিত্রী ভবানী । 
কোন জন তুমি বাম! জ্ঞানে নাহি জানি। 
চিনিতে না পারি কিন্তু করি অনুমান । 
দেবযোনী সহ তব তূপৃষ্ঠে প্রয়াণ ॥ 

দেব যদি নাহি হও মম বাণী ধর। 

কেন মিছা! এ যৌবন বৃথা নষ্ট কর ॥ 
মহাবীর হই আমি নাম পুরঞ্জন। 
দেখিতে এসেছি গ্রাম পুর উপবন ॥ 

. অগ্যাপি ন। করি আমি রমণী রমণ। 
কর বাম! মনোন্রখে আমারে বরণ ॥ 
তোমার কটাক্ষে মম আকুল পরাণ। 
কর মোর হৃদে আসি তাহ। দীপ্তিদান ॥ 
আবরিত কেন বাম! মেঘে শশবর । 
বদন লুকায়ে হান বসন ভিতর ॥ 


স্্রীভ্ভাগবত। 


! সুন্দর নয়ন তব স্থন্দর বদন । 
: তুলিয়া করহ মোরে বারেক দর্শন ॥ 


এত বলি শ্থির হন রাজা পূরঞ্জন। 


অতঃপর মহারাজ করহু শ্রবণ ॥ 


রাজার নেহার রূপ স্থন্দরী কাতর। 
লজ্জ। ত্যজি স্ব ম্বু কহেন স্ুন্বর ॥ 


. পুরুষের শ্রেষ্ঠ বট তুমি হে সুজন। 


কিবা! দিব পরিচয় নাহি নিদর্শন ॥ 

কে স্থজিল তোমা আম! দেখিতে না পাই। 
কোন গোত্র কিব| নাম কভু জানি নাই ॥ 
এই যে হেরিছ পুরী রহে নব ছার । 

ন। জানি করিল কেব! স্থজন ইহার ॥ 


' অধীন আমার উহ। চিরকাল হয়। 


কুমারী হইয়! রাজ্য করি মহাশয় ॥ 
নরনারী বত দেখ বেষ্টিয়া আমায়। 
সকলেই সথা সী কহিলম রায় ॥ 
এই সর্প হয় রক্ষী পুরী রক্ষা করে। 


_ নিদ্রিত হইলে উহা। সদ জাগে দ্বারে ॥ 


বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায়। 
ইন্দ্রিয় স্তখেতে স্বাদ প্রাণ তব চায় ॥ 
তব রূপে মুগ্ধ আমি হইলাম রায় । 
কর অভিলাষ পূর্ণ লইয়া আমায় ॥ 


: তুমি হও মম রাজ। আমি হই রাণী । 


পুরীর মাঝারে থাকি ভুখী হোক প্রাণী ॥ 


: মম সখা! সখী তব হবে অনুচর । 


সকলে লইয়া যাও শতেক বৎসর ॥ 
যাহা সাধ হবে তব সন্ভে।গ কারণ। 
দিব আরম দাসী সমা তোমা সেইক্ষণ ॥ 
বিখ্যাত ভুমি হে বীর নবীন যৌবন। 
সন্ভোগের লাগি তোম। হইয়াছে মন ॥ 
কোন বা রমণী হেন ব্রহ্মাণ্ড মাঝার। 
নাহি চায় আলিঙ্গন সতত তোমার ॥ 
এত বলি উভে যোগ হুইল তখন। 
নারী সহ পুরাধীশ হন পুরঞ্জন ॥ 


৩০৪ 


অপরে কি ঘটে শুন বছিব রাজন। 
মনোহর উপাখ্যান নামে পুরঞ্জন ॥ 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিহ্ুর সুজন। 
নারদ হয়েন স্থির করিতে বর্ণন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার । 
পুরঞ্জন উপাখ্যান ভোগের বিচার ॥ 
ইতি পুরঞ্জন পরিচয় সমাপ্ত । 


অথ পুরঞ্জনের সন্তোগ বর্ণন। 
মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর স্থজন। 
অপরূপ কথ। পুনঃ করহ শ্রবণ ॥ 
বহিষ সন্বোধি তবে ব্রহ্মার কুমার । 
পুরঞ্জন সন্ভোগের করেন প্রকার ॥ 
যে পুরের অধীশ্বর হন পুরঞ্জন। 
নবদধার তার হয় করিনু বর্ণন ॥ 
সাতটি উপরে থাকে নীচে ছুই দ্বার । 
তদ্দবার৷ পুরেতে রাজ! করেন বিহার ॥ 
উপরে যে সাত দ্বার আছিল পুরীর । 
পাচ তার পূর্ব মুখ দক্ষ একটির ॥ 
উত্তরেতে এক রয় পশ্চিমেতে দ্বয়। 
এমনেতে পুরঞ্জন নবদ্বারে রয় ॥ 
খগ্যোতা ও আবিমু'খী নলিনী নালিনী। 
মুখ্য নামে পূর্বৰ পঞ্চ দ্বারের কাহিনী ॥ 
এই পঞ্চ পূর্ববদ্ধারে পুরঞ্জন রায়। 
নানাবিধ বিষয়ের সম্ভোগে কাটায় ॥ 
পিতৃহু নামেতে ছিল দক্ষিণের দ্বার। 
তদ্দারা পঞ্চাল রাজ্যে গমন রাজার ॥ 
দেবহু নামেতে ছিল উত্তরের দ্বার। 
উত্তর পাঞ্চালে তাহে গমন রাজার ॥ 
অধোভাগে এক দ্বার আন্রী সে নাম। 
তদ্দারা দেখেন রাজ। গ্রাম্যরতি ধাম ॥ 
নৈধ'তি নামেতে তথ। আর এক দ্বার । 
বিষয় বিশেষ তাহে গমন রাজার ॥ 


্ীমত্তাগৰত। 


[ চতুর্থ স্নধ 
এইরূপ.সন্ভোগেতে রত পুরঞ্জন। 
হস্ত পদ নামে দ্বার ছুইটি গণন ॥ 
হস্ত পদ উভে অন্ধ দেখিতে না পায়। 

, আজ্জামাত্র সর্ববকার্ধ্য করিতে জুয়ায় ॥ 

বিষুচীন নামে বন্ধু অন্তঃপুরে রয়। 

তাহে মোহ হর্ষ রাজ স্ত্রী পুল্রেতে পায় ॥ 

: মহিষীর রাজ্যে রাজা হ'য়ে পুরগ্জন। 
কামাত্ম হইয়া কন্মে আসক্ত তখন ॥ 
মহিমী ঘা! করে রাজ। তাহাতেই মতি । 

: অশন ভূষণ পান রাণী অনুমতি ॥ 

. পত্ঠীর ভোজনে রাক্তা করেন ভোজন । 
পত্বীর রমণে রাজা করেন রমণ ॥ 

. পত্থীর রোদনে রাজ। করেন রোদন । 
হাস্তে হাস্য গল্পে গল্প শয়ানে শয়ন ॥ 
প্রাণে স্রাণ স্পর্শে স্পর্শ শ্রবণে শ্রবণ । 
আনন্দেতে আনন্দিত তুষ্টিতে তোবণ ॥ 
এইরূপে হ্থলোচন! মোহি পুরঞ্জীনে। 
ক্রীড়া মগ সম করে বিহার কারণে ॥ 
রাজার বামনা নাই তবু মোহবশে। 
রাণীর মায়ায় মুগ্ধ সদ। রঙ্গ রসে ॥ 
একদা করিল! রাজ। স্বগয়াতে মন । 
আজ্ঞাসাত্র করালেন রথ স্থশোভন ॥ 
পঞ্চ অশ্ব ছুই দণ্ড ছুই চক্র তার। 
এক রক্ষ তিন ধ্বজ তাহে ব্যবহার ॥ 
এক গাছি রঙ্ছু আর পাটি বন্ধন । 
সারথি তাহার পরে রহে একজন ॥ 
তাহে ছুই দেখা যায় বুগন্ধর স্থান। 

. রখীর আপন তাহে একটি প্রমাণ ॥ 

: সাতখানি চর্ম হয় রথ আবরণ। 

: পচটি গতিতে হয় রথের গমন ॥ 

; স্ববর্ণ কবচে ঢাকা অঙ্গ পুরঞ্জন। 

। অক্ষয় তণীর পৃষ্ঠে করেন বন্ধন ॥ 

৷ সঙ্গে চলে সেনাপতি নাম তার মন। 

| এমতে করিয়। রাজ! রথে আরোহণ ॥ 


ত্যাগ যোগ্য জায়! ত্যজি স্বগের কারণ। 
পঞ্চ সানু বনে রাজা! করেন গমন ॥ 
মহাবীর একে রাজা হাতে লয়ে শর। 
শ্বাপদ সংহার লাগি হয়েন তৎপর ॥ 
রাজার দাপটে বনে হ কোলাহল । 
প্রাণভযে পশুকুল হইল চঞ্চল ॥ 

এ নীতি অনীতি হয় বহিষ রাজন। 
পশুহত্য। নৃপকর্্ম হ'লে প্রয়োজন ॥ 
শাস্ত্রের নির্দেশ ব্যাপ্ত সেই প্রয়োজন। 
শাস্ত্রে বজ্ঞ কার্ধ্যে ভিন্ন নহে নিদর্শন ॥ 
হেনমতে যেই করে পশুর হুনন। 
কন্মে জ্ঞান উপজিবে তাহার রাজন ॥ 
হেন ভাবি যেইজন হানে জীবচয়। 
অবশ্য নিয়মগামী কর্ত্দে তার হয় ॥ 
এইরূপে মুগযায় রাজ। পুরঞ্জন। 
নানাবিধ বন্যপশু করিয়া হনন ॥ 
ভ্রমেতে হইয়া শ্রান্ত ক্ষুধা! পিপাসায়। 
নিজাগারে অআসিলেন আপন ইচ্ছায় ॥ 
শান্তি পরিহরি করি আহার ও স্নান। 
নানাবেশে সাজি পরে হয়েন শষান ॥ 
শয়ান করিয়া রাজ। মনে হ'য়ে পুষ্ট । 
ইচ্ছিলেন কাম আশা করিবারে তুষ্ট ॥ 
রমণীর সহবাস হৈল অভিলাষ । 
রাণীরে না হেরি তবে হয়েন উদাস ॥ 
মহিষীরে না দেখিয়া উচাটন মন | 
সঘীগণে সসন্রমে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কহু কহ বামাগণ ! কামিনী কোথায়। 
কুশল তাহার বল এক্ষণে আমায় ॥ 
জননী রমণী ভিন্ন শোভাহীন ঘর। 
চক্রহীন রথে রথী যথ! ছুঃখপর ॥ 
বললে! ললনে ! সবে কোথ! সে রমণী। , 
জীবনের সার রত্ব আমার কামিনী ॥ 
এত শুনি সঘীগণ কহিল তখন। 

কি কব তোমায় নৃপ বড় অঘটন ॥ 


শ্রীমভাগব্ত। 


২৩৪৫, 
' না জানি কি ছুঃখে রাণী পাতিয় অঞ্চল। 
দেখ রায় শুয়ে আছে পড়ি ভূমিতল ॥ 

সহচরী বাণী শুনি দেখে পুরঞ্জন ৷ 

. অতি ছুঃখে রহে রাণী ভূমিতে শয়ন ॥ . 
৷ জীবনের সার বারে ভাবে পুরপ্ীন। 

. কেমনে সহিবে তার ভূমেতে শয়ন ॥ 

। ত্বর! করি যান নৃপ প্রণয়িনী পাশ। 
বথায় শয়ান নারী হইয়া উদাস ॥ 
কামভরে নিপীড়িত অন্ধ অনুরাগে । 
সীমস্তিনী পদে নৃপ ধরিলেন আগে ॥ 
অবশেষে সাঁদরেতে করি আলিঙ্গন | 
আপন কোলেতে তারে করেন ধারণ ॥ 
: কোলে করি ধরি প্রিয়া মুখ শশধর। 
। কহিতে থাকেন নৃপ প্রবোধ বিস্তর ॥ 
' পুরুষের নারী প্রভু জানতো স্থন্দরী। 
; আমি দাস এ পুরীতে তূমি অধিশ্বরী ॥ 
' দাস হ'য়ে ক'রে থাকি যত মন্দ কন্মী। 
' দাসের বিধান দত্ত প্রভূগণ ধর্ম ॥ 

: দণ্ড দিয়া কর প্রিয়ে নিজাদেশ দান। 
. কেমনে সেবিব তব হয়ে এক প্রাণ ॥ 

. কোন অপরাধে প্রিয়ে এ বিরাগ মনে । 
' কহ কহ প্রাণেশ্বরী মোরে এইক্ষণে ॥ 
; অপরাধ তব পাশে করে কোনজন। 

! প্রকাশিয়া বল তারে করিব শালন ॥ 

: হরিভক্ত ও ব্রাহ্মণ বধ্য কতু নয়। 

এই ছুই ছাড়া রাণী শাসিব নিশ্চয় ॥ 

' কি বিষাদে ধনী তুমি হ'য়ে বিষাদিনী। 
1 ভূমিতে শয়ন কেন কহ হুলোচনী ॥ 

! বদনে তিলক নাহি শুক হীন উষ!া। 

| বস্ত্রহীনে মলিনতা কান্তিহীন ভূষা ॥ 

' অভিমানে সুরঞ্জিত ও মুখমণ্ডল । 

| প্রদোষের ভান্কু যেন অন্তেতে চঞ্চল ॥ 
শ্রাবণের ধারা সম বহে আখি নীর | 

1 হিমাচল শিখরেতে যেন গঙ্গানীর ॥ 





৩০৬ | সত্রীমন্ভাগবত। ১০ 
ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষম সীমস্তিনী। | প্রাণ নামে মহাসর্প লয়ে শরাসন। 
স্বামীর সেবায় কউ কোন বা রমণী ॥ শতেক বৎসর সেই করে মহারণ ॥ 

এত বলি স্থির হন নৃপ পুরঞ্জন। ন্ধর্র্ধ গদ্ধবর্বী মিলি সাতশত বিশ। 
ছলনায় মহারাণী ভুলান রাজন ॥ | বৃদ্ধ করে একমাত্র সর্প অহসিশ ॥ 
রাজারে ভুলায়ে রাণী করি হুজ্ঞান। ক্রমে সর্প তেজ হত মহারণ বাশে। 
করিলেন বেশভূষ! বিবিধ বিধান ॥ ' রাজা হন সচিস্তিত শত্রুর পরশে ॥ 
স্থবেশে রাজার সহ করিলা শয়ন। 1 শত শত ভৃত্য আদি সেবিত রাজায়। 


মধুর আলাপে মুগ্ধ হয় নৃপ প্রাণ ॥ 
রাজার চৈতন্য নাশ ক্রমেতে হইল। 
রতিতে উন্মভ হ'য়ে জ্ঞান হারাইল ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু হয় তথা ক্ষয। 
তথাপি রাজার দৃষ্টি নাহি উন্মীলয় ॥ 
মহাবীর পুরঞ্জান মুগ্ধ হয়ে পরে। 
কামিনী সঙ্গেতে রন সন্তোষ অন্তরে ॥ 
কামিনীর হস্তে রাখি নিজ শিরোদেশ। 
কামিনীর সঙ্গে মত্ত করিলেন বেশ ॥ 
তাহারেই পুরুত্ার্থ করিয়া! মনন। 
ভূলিলেন পরব্রহ্ম আর বন্ধুজন ॥ 
উভয়ে জন্মিল ক্রমে বিবিধ সন্তান 
পুত্র দশ কন্যা শত পঞ্চাল ভূমণ ॥ 
পুত্র কন্যা হ'তে বহু জন্মিল তনয়। 
এমতে তাহার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥ 
পুত্র কন্তা মায়ামোহে আবদ্ধ রাজন । 
জ্ঞানহীন কর্ম্মযজ্জঞে সদ তার মন ॥ 
নানাবিধ পশুহত্যা করিয়া তথায়। 
কুটুন্ব তরণে রত হইলেন রায় ॥ 
রতিতে উন্মত্ত রাজ। ত্যজিয়।৷ শাসন। 
অনাচার রাজ্যমধ্যে ঘটিল তখন ॥ 
চগ্ডবেগ নামে রাঙ্তা গন্ধর্ষেবের পতি। 
তিনশত ঘ্ঠি সেন! তার ভীমমতি ॥ 
প্রত্যেকের শুরু কৃষ্ণ বিভেদে রমণী । 
লুটে লয় জীবপুরী করিয়া মেলানি ॥ 
তাহারা যুঝিয়া গৃহ লুটিবার তরে। 
পুরঞ্জন গৃহ ধারে আসিল সত্বরে ॥ 


! নানা ভোগ্য দ্রব্য আসি যোগাত তাহায় ॥ 
1 সকলি হইবে জয় না ভাবি রাজন। 
! বিষয় কর্থোর ফসে হয়েন বন্ধন ॥ 

। গন্ধর্ববের বিবরণ অতি মনোহর । 
কেন তার চৌর্্যরতি শুন নরবর ॥ 
বহিষ সম্তাষি তবে ব্রহ্মার কুমার । 
কি কন বিছুর শুন উপমা তাহার ॥ 
অপরূপী জীবলীল! কথ পুরঞ্জন ॥ 
বুঝিলে জীবের মুক্তি বুঝিও স্বজন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
শুনিলে জীবের নষ্ট হবে মায়াভার ॥ 

ইডি পুরঞ্জনের সন্ডোগ বর্ণন সমাপু। 


: 'অগ পুরক্গনের নরকে গমন । 
| মৈত্রেয় কহেন শুন বিদ্ুর সুজন । 
: কিব। ঘটে অতঃপর নারদ বর্ণন ॥ 
' নারদ সম্বোধি কন বহিষের প্রতি । 
; গ্রন্ধর্ধ্বের কথ! এবে শুনহ নৃপতি ॥ 
. কালনামে মহাবীর ব্যাপ্ত এ সংসার । 
| তার এক কন্তা ছিল জরা নাম তার॥ 
। ছুর্ববৃস্ভ হেরিয়া কেহ না করে মনন। 
: ত্রিভুবন করে সেই পতি অন্বেষণ ॥ 
: ছুর্ভাগা তাহার নাম খ্যাত চরাচর। 
। সন্তুষ্ট ধাহারে সেই দেয় তাহে বর ॥ 
| ষযাতি পুত্র পুরু করিল! সেবন। 
সেই হেতু হয় ভার লাভ রাজ্যধন ॥ 


বন্ধ: _ শ্ীমন্তাগবত। ৩০৭ 
এইরূপ স্বামী লাগি কালের কুমারী | | এক বর আছে আমি করিয়াছি স্থির। 
ত্রিভুবন মাঝে ধায় পতি অভিদারী ॥ | লহ তাহা বরাননে ফলিবে অচির ॥ 
একদ! ভ্রমণ তরে করিয়া মনন। ! ভুবনে কর্মের বশে মস্ত ঘত জন। 
ব্রহ্মলোক হ'তে আমি করি আগমন ॥ । অলক্ষ্যে করিয়া গ্রাস তাদের জীবন ॥ 
ব্রহ্মলোক হ'তে কভু আসিবার কালে। : বিষুণ জর নামে এক আমার সোদর। 
যবে আসি পনুছান এই মহীতলে ॥ ৷ তাহারে করহ বিভা হইয়া সত্বর ॥ 
সেইকালে কাল কন্যা আসিয় তথায়। ; তার সহ মিলি তুমি হও ক্রিয়াপর। 
বিশেষ বিনিয়া৷ তবে কহিল আমায় ॥ ' সেনাপতি হ'য়ে ভ্রম ভূবন ভিতর ॥ 
শুনিয়াছি ভূমি খষি হও জ্ঞানময়। : যথায় পাইবে কম্মরী পূর গৃহ দ্বার | 
তোমারে বরিতে মোর বড় ইচ্ছা হয় ॥ : লুণ্ঠন করিবে তাহা নিম আমার ॥ 
শুনিয়া তাহার বাণী না হন স্বীকার। : কাল কন ওহে নৃপ গন্ধর্ধের পতি। 
তাহাতে হইল ক্রোধ উদয় তাহার ॥ . গন্ধবর্ব তাহার সেন! অতি ভীমমতি ॥ 
ক্রোধেতে উন্মন্ত হ'য়ে শাপিল আমায়। : গন্ধবর্ব সেনাপতি বিষুঃ জ্বর ভীষণ। 
অস্থির হইব আমি সংসার মায়ায় ॥ . তাহার সহিত হলো ছুর্ভাগ! মিলন ॥ 
সে হেতু ত্রিভুবনে কভু নাহি স্থির । উভয়ে মিলিয়া! করে অবনী ভ্রমণ । 
পতি লাগি সে কামিনী হইল বাহির ॥ যত পায় জীবগৃহ করয়ে লুণ্ঠন ॥ 
যাইবার কালে আমি কহিনু তাহায়। এবে সেই পুরঞ্জন রতিতে উন্মস। 


ভয় নামে আছে এক ঘবনের রায় ॥ 
ঘাও গিয়া কহ তারে হইতে বরণ। 
করিবে উপায় তব সেই মহাজন ॥ 
শুনিয়া আমার বাণী কাল কন্যা ধায়। 
তথায় আছিল ভয় যবনের রায় ॥ 
নিকটে যাইয়া তার কহিল. বচন। 

হও মম স্বা্ী নৃূপ এই আকিঞ্চন ॥ 
দত্ত বস্ত নাহি যেই করযে গ্রহণ। 
সেজন স্ত্জন নয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
করিতেছি দান আমি তোম! মন প্রাণ। 
করহ গ্রহণ রাজা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
ছুর্ভাগার বাণী শুনি ঘবন রাজন। 
হাসিয়া কহিল তারে মধুর বচন ॥ 
ত্রিলোকে সবার কাছে করিয়া গমন। 
করেছিলে তুমি ইচ্ছা! করিতে বরণ ॥ 
মন্দমতি হেরি তোম! কেহ নাহি লয়। 
কেমনে লইব তোম! কহুত নিশ্চয় ॥ 


. পুরের শাসন কার্ষ্যে হয়েছে বিরত ॥ 

' হেরিয়া ছুর্ভাগ। ল/য়ে নিজ অনুচর | 

পুরঞ্ন পুরে আসি লাগায় সমর ॥ 

প্রাণরূপী সর্প করি শতবষ রণ । 

: ক্রমে ক্রমে হ'লে! জীর্ণ তাহার জীবন ॥ 
অধিকার করি পুরী কালের নন্দিনী । 

। প্রবেশ করিল তাহে বত অনীকিনী ॥ 

: রতি-রত পুরঞ্জন হেরিয়া লুণ্ঠন । 

' আয়ু বল হানে তবে সকাতর হন ॥ 

. বিষয়ে আসক্ত চিভ আছিল তাহার। 

; গন্ধব্রের গাড়নেতে সব অন্গকার ॥ 

. কালের নন্দিনী তারে করি আলিঙ্গন | 

| করিলেন সে পুরীর শোভা বিনাশন ॥ 

। শোভারে বিনষ্ট হেরি প্রাণের রমণী । 

' সাদরে না কয় বাণী যেন কাল ফণী॥ 

: পুত্র পৌন্র জায়া লাগি ভাহার বন্ধন | 

| মকলেই শত্র ক্রমে হইল তখন ॥ 


২০০৮০ 


কালের সঙ্গিনী বশে তবে পুরঞ্জন। 
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাব ধরেন এখন ॥ 
গন্ধর্ধ্বের বলে ক্রমে হুইয়! অধীর। 
নবদ্ার পুরত্যাগ করিলেন স্থির ॥ 
পাঞ্চাল তাহার নাম পুর নবদ্বার | 
পুরঞ্জন আছিলেন নৃপতি তাহার ॥ 
বাসনায় নান। ধন তাহাতে সঞ্চিত। 
দুর্তাগ। সৈন্যের সহ করিল বঞ্চিত ॥ 
অস্থির হইয়! রাজ! পলাতে না পায়। 
পুরীর সর্বত্র গ্রাস সহিত তাহায় ॥ 
ইহা ভাবি সে ছূর্ভাগ! স্মরিল প্রজার। 
ভয়রাজ সেনাপতি ভর্তা ছুর্ভাগার ॥ 
স্থভীষণ রূপ তার অনলেতে মাখা । 
নিদাঘের ভানু যেন নিকলিছে শিখা ॥ 
হুস্কার করিল তবে সেই সেনাপতি । 
আক্রমিল স্থৃভীষণ পুরঞ্জন প্রতি ॥ 
অঙ্গের অনলে তার পুর দগ্ধ হয়। 
ক্রমে অগ্নি আসি গ্রাসে নৃপেরে নিশ্চয় ॥ 
দুর্ভাগার পরাজিত পঞ্চশির ফণী। 
এতদিন প্রাণ ধরি আছিল আপনি ॥ 
প্রস্বারের অগ্নি তৈজ অসম তাহার। 
রাজদুঃখে নিজ দুঃখে করে হাহাকার ॥ 
এত জ্বাল! দেখি সর্প স্েহ ত্যাগ করি। 
ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে পুরন পুরী ॥ 
সর্পেরে যাইতে দেখি পুরাধিপ রায়। 
আকুল হইয়া পড়ি কান্দে'উভরায় ॥ 
বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত আছিল তাহার । 
রত্ব ধন পত্রী পুত্র মকলি আমার ॥ 
সে সকল ত্যজি রাজা যাবেন কেমনে । 
সেই ভাবি কাদিলেন নিজ মনে মনে ॥ 
কোথ৷ রবে প্রিয় পত্তী বধূ পুভ্রবর | 
কোথা রবে ধন রত্ব ভাগার নগর। 
এত স্থথে জলাঞ্জলি কেমনেতে দিব | 
কোথাকারে গিয়া! কোন ছুঃখে বা রহিব ॥ 


জ্রীমন্তাগবত। 


ন্বন্ধ 
এত ভাবি কাদে রাজা করিয়া চীৎকার | 
ন! শুনে ছুূর্তাগা আর ন! শুনে প্রস্ার ॥ 
দয়ামায়! হীন তার শুনিযা৷ ক্রন্দন | 
ক্রেধেতে অধীর হ'য়ে কহিল তখন ॥ 


: কোথ। আছে লেনাগণ হও অগ্রসর । 


 রাজারে করহ বন্দী লুটাও নগর ॥ 

যত পার দাও সাজ! ধরিয়! রাজায়। 
ইহা! মম নিবেদন শুনহ সবায় ॥ 

সেনা সবে পেয়ে তবে হেন অনুমতি । 
ভীষণ হুস্কারে ধায় নৃপতির প্রতি ॥ 

| বিষয়ের আলিঙ্গনে রাজ। হীন জ্ঞান। 
দুর্ভাগা তাহাতে আসি হয় আগুয়ান ॥ 
প্রস্থার করিল হ্রাস এই ভোগবল। 
পুর গ্রাম ধন রত্ব লুটিল সকল ॥ 

এ সব দেখিয়া! রাজ! ভাবি মহ্ষীরে। 
ভবিষ্যৎ ভাবি তীর কাদে ধারে ধীরে ॥ 
ধন রত্ব পুর গ্রাম যদি নাহি রয়। 
কোথায় থাকিবে প্রিষা না জানি নিশ্চয় 
এত ভালবাসাবাসি ভুলিবে কেমনে । 
আমারে হারায়ে ধনি রবে অচেতনে ॥ 
নিশ্চয় হারাবে প্রাণ বিরহে আমার 
কে তারে বুঝাবে কারে কহি বারম্থার ॥ 
কত পাপ করেছিন্ু কে সাধিল বাদ। 
সখের বিষ ভোগে ঘটিল বিষাদ ॥ 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিধী আমার । 
এই বুঝি করিতেছে সদ! হাহাকার ॥ 
এইরূপ বিলাপেন পুরঞ্জন রায়। 
প্রস্তারের সেনা হেথা বীধিল তাহায় ॥ 
মহিষী পুভ্রেরে ডাকে বন্ধন যাতনে। 
কেহ নাহি আর আসে অন্তিম কারণে ॥ 
অন্তিম হেরিয়! তার কেহ নাহি রয়। 
বৃথাই চীৎকার তীর হইল নিশ্চয় ॥ 
বিষয়ের মমতাতে একেতে। অধীর। 
তাহাতে বন্দিত্ব বাধে হয়েন অস্থির ॥ 





চতুর্থ বন্ধ | 
নান। পীড়নেতে তাঁর বিনষ্ট চেতন। 
যত সেন! যিলি তায় করিল বন্ধন ॥ 
কেহ ধরে কণ্টে চাপি কেহুবা চরণ । 
কেহ চাপে হৃদিস্থল কেহবা নয়ন ॥ 
কেহ ধরে কেশগুচ্ছ কেহ ধরে কর। 
কেহুবা আঘাত করে হইয়। তৎপর ॥ 
প্রাণনাশে সর্পে হেরি করিয়া বাতন। 
রাজ! ছুঃখে কাদি ত্যজে পুরীরে তখন ॥ 
রাজারে লইয়া তবে ঘত সেনাচয্ব। 
নরকের উদ্দেশেতে দ্রুতপদে ধায় ॥ 
বিষয়ের শোকে রাজ! করয়ে চীৎকার । 
হুঙ্কারিয়! যত সেন! মারে বারে বার ॥ 
প্রাণহীনে পুর তীর হইবে বিলয়। 
রাজার পশ্চাতে যায অনুচর চথ্ ॥ 
রাজা সহ অনুচর কাঁদিতে কাদিতে। 
বন্দীভাবে ঘায় ঘোর নরক দেখিতে ॥ 
যত চায় রাজ! তত দেখে অন্ধকার | 
মার মার কাট কাট ভীষণ চীৎকার ॥ 
কেহ স্মরে মাত। পিত। কেহ বন্ধুজন। 
কেহ প্রিযতম। পত্রী পুভ্র কোনজন ॥ 
কেহ পূর্ব ভাব স্মরি করে হাহাকার । 
সর্বত্র ভীষণ ধ্বনি ভীম অন্ধকার ॥ 
প্রতিপক্ষ যত অরি করয়ে গীড়ন। 
কেহ দগ্ধ লৌহ লয় কেহ শরাপন ॥ 
কেহ দগ্ধ তৈল লয় কেহ বা অনল। 
কেহ লাঠি শুল বর্ষা কেহ উষ্ণজল ॥ 
এই সব লয়ে ধায় প্রতিদবন্বীগণ। 
দেখিয়া আকুল তবে রাজ। পুরঞ্জন ॥ 
কোথাও ভীষণ অগ্নি পরশে গগন। 
পাগীরে লইয়া ঘায় যমদুতগণ ॥ 
যাহার যেমন কম করযে শ্রবণ । 
সেইরূপ সবাকারে করে আচরণ ॥ 
জীবন্ত ধরিয়৷ ফেলি ভীষণ অনলে। 
ক্ষণেক যাতন। দিয়! আবার নিকালে ॥ 
১ 


জ্ত্রীন্ভাগবত। 


৩০৯ 
: আবার পূর্বের পাপ করিয়া স্মরণ। 
কেশ ধরি পুনঃ করে অনলে ক্ষেপণ ॥ 
এইমতে নান! সাজ! পায় পাগীগণ। 

৷ হেরিয়! কাদেন উচ্চে রাজ। পুরঞ্জন ॥ 
: কোথা রয় পত্রী পুত্র গৃহ রাজ্য ধন। 

। বিষম বিষয় ভোগে নরক দর্শন ॥ 

। কোথ। রহে পৃতিময় ভীষণ গহ্বর | 

| বিষ্ঠা মুত্র পচা বন্ধ ছুগন্ধ বিস্তর ॥ 
স্বেদজ ভীষণ কীট বিহরে তথায়। 
যমদূতে পাপী ধরি ফেলেছে তাহায় ॥ 
কোথায় পাহাড় রয় নিন্গে নদী বয়। 
ভীষণ তরঙ্গ স্রোত তাহে প্রবাহয় ॥ 

| শুঙ্গে তুলি পাপীজনে যমদূতগণ । 
ভীষণ প্রবাহে দ্রুত করিছে ক্ষেপণ ॥ 
এইরূপে করি রাজা নরক দর্শন | 

। হা পুত্র হা! পত্রী বলি করেন ক্রন্দন ॥ 
. হেনকালে আমি বত ঘমদূতগণ | 

; কেশে ধরি লয় তারে করিতে গীড়ন ॥ 
নরকের মাঝে দেখি কোন এক স্থান । 
৷ পুরঞ্জনে লয়ে তথ! করিল প্রয়াণ ॥ 

: আগণ্য অগণ্য পশু তথাকারে রয়। 
রাজারে দেখিয়! সবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ॥ 
কত অশ্ব কত অজ কত স্বগচয়। 

' যজ্ঞ মাঝে পশু হিংস! নৃপ যে করয় ॥ 
। এবে সব পশু এবে পাইয়! রাজায়। 
কেহ শৃঙ্গে কেহ ক্ষুরে কেহ ক্রোধে ধায় ॥ 
যজ্ঞেতে নাশিল রাজ। ঘত পশুগণ। 
এক্ষণে হছে তার! দেখিতে ভীষণ ॥ 
কালানল সম ক্রোধে নৃপ প্রতি ধায়। 
কেহ শুঙ্গ মারে অঙ্গে কেহ বা গর্জয় ॥ 
এতেক আঘাতে রাজ! করিল ক্রন্দন | 
ব্রহ্মারে ভুলিয়। ভাবে প্রিয়া প্রিযধন ॥ 
প্রিয়াসহ রস স্থখ হইল তাহার । 
শ্রিযা বিনা এত কষ্ট ভাবে বারে বার ॥ 





৩১০. স্্রীস্ভীগবত। 





শতেক বৎসর ক্রমে নরক যাতন। 
পাইয়। কীদিয়! ছিল রাজা পুরঞ্জন ॥ 
ক্রমেতে হইল ভার হিংস৷ পাপক্ষয়। 
নারী ভাবি নারী জন্ম পরে লাভ হয় ॥ 
বিষয়ে উন্মভ্ড রাজ! মহিষী ভাবিয়া] । 
পরে নারী জন্ম পায় সংসারে আসিয়া ॥ 
এতেক বিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার । 
কৃতকন্ম ফলাফল করেন বিস্তার ॥ 
নারদের কথ! শুনি বহিষ তখন। 
করিলেন এক প্রশ্ন তারে জিজ্ঞাসন ॥ 
অষ্ভুত কাহিনী খষি কহিলে আমায়। 
কহ কহ পুরঞ্জন কোন নারী হয় ॥ 
যজ্ঞ হত পণ্ড যত সে জীয়ে কেমন। 
নরক মাঝারে করে হস্তার পীড়ন ॥ 
রাজার জিজ্ঞাস! শুনি খাষি বীণাধর। 
একে একে পূর্ব কথ! করেন গোচর ॥ 
বাসনাতে জন্ম লাভ করে জীবচয়। 
অন্তিম কালেতে মন যাহে মগ্ন রয় ॥ 
নরকের যন্ত্রণাতে মাতি পুরঞ্জন। 
মহিষীরে এক প্রাণে করিল মনন ॥ 
সেই হেতু পাপক্ষয়ে নারী জম্ম তার। 
বিদর্ডের কন্যা হ'য়ে দেখিল সংসার ॥ 
বিদ্ূতি তাহার নাম খ্যাত চরাচর | 
কহিব আখ্যান রাজ! শুন অতঃপর ॥ 
অজ্ঞানে করিল কার্য্য ফল নাহি হয়। 
এই হয় শ্রন্তি সিদ্ধ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
অজ্ঞানে করিল যজ্ঞ রাজ। পুরঞ্জন। 
ন। বুঝি করিল পশু তাহাতে হুনন ॥ 
হিংসা! জন্য পাপ তাহে হইল রাজার। 
সেই হেতু হয় দৃষ্টি নিরয় আগার ॥ 
যারে হিংসা করা বায় সে পায় জীবন। 
হস্তারে নরকে পেয়ে করয়ে পীড়ন ॥ 
এই হেতু অজ্ঞানেতে কর্ম নাহি কর। 
জ্ঞানের সংযোগে রাজ! হও কর্ম পর ॥ 


ত। [চতুর্থ হব 
এত বলি বীণাধর হুইলেন স্থির । 

অপরে শুনহ বাণী বিছুর স্থুধীর ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
বুঝিলে পাইবে মোক্ষ কর্ম ব্যবহার ॥ 
ইতি পু্রপ্জনের নরক দর্শন সমাপ্ত । 


অথ পুরঞনের মুক্তির সংবাদ । 

মৈত্র কহেন শুন বিছুর সুজন । 
পুরঞ্জন মুক্তি কথা নারদ বচন ॥ 
নারদ কছেন তবে বহিষের প্রতি । 
শুন পুরঞ্জন কথা নৃপ্‌ স্থিরমতি ॥ 
নারীজন্ম পরিণত হ'য়ে পুরঞ্জন। 
বিদর্ভ রাজার গৃহে লইল জনম ॥ 
বৈদ্ভী হইল নাম রূপে শশধর । 
ক্রমেতে যৌবন শোভা তাহে শোভাকর ॥ 
কিবা সে সুন্দর কান্তি সুন্দর গঠন। 
আপনি উপম। নিজ করিলে বর্ণন ॥ 
নন্দিনীর বিভ1 লাগি বিদর্ভ রাজন। 
ক্ষত্রিয় সমাজে এক প্রকাশিল পণ ॥ 
সেই পণ জিনিবারে বেড়িয়া। ভূবন । 
আসিল ক্ষত্রিয় রাজা কত অগণন ॥ 
দ্রাবিড়ের অধিপতি শত্রু পুরঞ্জয়। 
বাছুবলে করি যত ক্ষত্রে পরাজর ॥ 
শুভক্ষণে বৈদর্ভীরে করিয়া গ্রহণ । 
হীরকের খণ্ডে যেন মিলিল কাঞ্চন ॥ 
সম রূপবান উভে যেন রতি কাম। 
কান্তিতে নৃপতি মুগ্ধ ভজে অবিরাম ॥ 
মহ ব্রচ্মভক্ত রাজা সদা হরিনাম । 
শান্তিতে সর্বদা মুগ্ধ মায়াতে বিরাম ॥ 
হেন দাধু সহবাসে বৈদর্তী হুন্দরী। 
প্রসবিল সাত পুত্র এক এক করি ॥ 
ভীষণ প্রলয়রূপী পুত্র সনাতন । 
দ্রাবিড়ের অধীশ্বর হইল তখন ॥ 


আীসদ্াগলভ্ডা-্্ষ্ি 





হন্নে ৯72 হত দই সি বক্তা 


ই0াৎ হাঙ্গর কণ কপিন লা রিনি চ১হ পুচ । 


চতুর্থ স্ব] 

বৈদর্ভীর এক কন্যা জম্মিল অপর 
অগন্ত্যেরে দিলা বিভ। রাজ। গুণাধর ॥ 
সে মলয়ধ্বজ রাজা! শত্রু পুরগ্ীয়। 

কন্া পুভ্রে দিল বিভা প্রযুক্ত যে হয় ॥ 
কন্া পুত্র উপযুক্ত দেখিয়া রাজন। 
মনেতে ইচ্ছিল তবে স্রীরুষ্ণ সেবন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাগি ত্যজিয়! সংসার । 
যাইতে বাসন। হ'লে! অরণ্যে রাজার ॥ 
এক দিন শুভক্ষণে দ্রাবিড় রাজন। 
পত্বী পুল্রে জিজ্ঞাসিয়া করিল গমন ॥ 
পতি সোহাগিনী সেই বৈদর্ভী সুন্দরী । 
পতি সেবা লাগি বান স্বামী অনুসারী ॥ 
তপন্তার লাগি রাজা গেল কুলাচল। 
সুন্দর পর্ববত সেই দেখিতে উজ্জ্বল ॥ 
তপস্তার শ্রেষ্ঠ স্থান ভূবন ভিতর। 
চন্দ্র সূরধ্য যার সেবা করে নিরন্তর ॥ 
তাস্রপণাঁ বটোদকা৷ আর চন্দ্র সর। 
তিন পৃণ্যময়ী নদী বহে খরতর ॥ 
দেবদেবী সিদ্ধগণ করয়ে বিহার । 

হেন স্থানে রাজ যান লাগি তপাচার ॥ 
বৈদভী ত্যজিয়া সুখ সম্পত্তি সসার | 
পুনঃ ব্রত ধরি ঘান পর্বধ্ত মাঝার ॥ 
রাজা রাণী তাপে রত বিষ্ু্র কারণ। 
কৌমুদদীর সহ যেন কুমুদ রাজন ॥ 
যোগাপনে রাজ। রাণী বসিয়া তখন। 
করিতে লাগিল উভে পরম চিন্তন ॥ 
ভোগ রূপ নষ্ট হুল! মোগের উদয় । 
চন্দ্র সূর্য্য একত্রেতে যেন দৃষ্ট হয়॥ 
ভোগ অবসানে রাজ! করি যোগভর। 
পরমাত্মাময় ক্রমে করেন অন্তর ॥ 
সিদ্ধভাবে আত্মামাঝে দেখি নিরঞ্তীন। 
ইচ্ছিলেন দেহত্যাগে দ্রাবিড় রাজন ॥ 
কঠোর সমাধি যোগে বৈদ্ভা তখন । 
আছিলেন ত্রহ্ম প্রেমে হুখে নিমগন ॥ 


জ্্ীমস্ভাগবত। ৩১৯ 


. হেনকালে স্বামী তাঁর ত্যজিলেন কায়। 

' বৈকুষ্ঠে উঠিল আত্মা ত্যজিরা মায়ায় ॥ 

। চারিদিকে পুষ্পবৃষ্তি হয় বরিষণ। 

আনন্দে ছুন্দুভি নাদ করে দেবগণ ॥ 

| ক্রমে বৈদভির যোগ হৈল সমাপন। 

' পতি সেবা লাগি সতী মেলিয়া! নয়ন ॥ 

: ত্বরায় ধরিল। সতী পতির চরণ। 

কাষ্ঠবৎ দেহ দেখি করিল! চিন্তন ॥ 

ক্রমেতে দেখিয়৷ তীর ম্বত্যুর লক্ষণ । 

। যুধত্রষট স্বগী সম হইল তখন ॥ 

স্বামী প্রেম সহবাস হইল উদয়। 

স্বামী ভক্তিবলে তার কাপিল হৃদয় ॥ 

ধার প্রেম লাভ করি পরক্রহ্ধ প্রেম। 

তুষস্তপ সম দেহ ক'রেছিল হেম ॥ 

সে স্বামী বিহনে রাণী হইয়। কাতর। 

হাহাকার ক্ষণকাল করে অতঃপর ॥ 

ক্রন্দন ত্যজিয়া তবে করি স্থির মতি। 

ইচ্ছিলেন একবার স্বামী পরোগতি ॥ 

রাজার নন্দিনী একে রাজার রমণী। 

্রহ্মপ্রেমে স্বামী সহ হন ভিখারিণী ॥ 

: জীবনের সার মাত্র সেই স্বামীধন। 

' ত্যজিলেন তারে ভাবি করেন ক্রন্দন ॥ 

, একবার কাদে রাণী বক্ষে বহে নীর। 
পুনঃ চিন্ত! লাগি রাণী হয়েন অবীর ॥ 

। অতি কষ্টে করি রাণী দারু আহরণ । 

করিল স্থন্দর চিতা স্বামীর কারণ ॥ 

: স্বামী যার সর্ববন্খী জীবনের সার। 

কেমনে ত্যজিয়ে তারে দেখিবে সংসার ॥ 

এত ভাবি হ'য়ে রাণী ব্রতপরায়ণ। 

ইচ্ছিলেন স্বামীর সহ চিত! আরোহণ ॥ 

৷ সন্বল্প করিয়া স্থির হরি করি মনে। 

| স্বামী সহবাসে যান পুণ্যের কারণে ॥ 

প্রদীণ্ত করিয়া! চিত। হ'য়ে একমন। 





; হরি ম্মরি করে যেই চিতা আরোহণ ॥ 


৩১২ শ্ীমভাগৰত। [চস 
-হেনকালে আলি এক মহান ্রান্মণ।  : বাসন! নামেতে নারী অধিশ্বরী তার । 
হঠাৎ তাহার কর করিল ধারণ ॥ : তার সহ রাজ্যভোগ কর বারে বার ॥ 
সতীত্ব বিনাশ ভাবি শ্রীহরি চরণ | । তাহার মিলনে ব্রহ্ম হয়ে বিস্্রণ। 
সে কামিনী ইচ্ছিলেন চিতার দাহন ॥ ' আমার বন্ধুত্ব যোগ ভুলিলে তখন ॥ 
তাহারে ধরিল পরে হেরিয়া লক্ষণ | . বৈদভাঁ নহত তুমি নহ নারীময়। 
আশ্চর্য্য হইয়া সতী রহিলা তখন ॥ | এই মৃত রায় তব স্বামী কতু নয় ॥ 
বিষম বিস্ময় তার হইল উদয়। । নহ তুমি পূর্ব্ব জন্মে নামে পুরঞ্জন। 
সেইজন যেন তার পরিচিত হয় ॥ : প্ুরঞ্জনী স্বামী তুমি নহত তখন ॥ 
অন্য কিব! ভাব তাহে হইল গোচর। ! নর নারী মায় মাত্র লীলার কারণ। 


বনুকালে চেনা-শুনা কিবা বহুতর ॥ 
বিস্ময়ে না৷ সরে বাণী কটাক্ষ নয়ন। 
সঘনে নিশ্বাস বহে হ্থপবিত্র মন ॥ 
কামিনীরে হেনরূপ হেরি সেইজন। 
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥ 

নাহি কিছু ভয় সতী আমি ত ব্রাহ্মণ । 
আশীর্ববাদ দান করি ব্যাপিয়! ভূবন ॥ 
কোন জন তুমি হও কেবা! এই নর। 
কার জন্য তুমি এত হুইছ কাতর ॥ 
পুনর্ববার কর্ম ফস হইবে বন্ধন | 
ত্যজিতেছ মহাভাব শ্রীহরি স্মরণ ॥ 
চিনিতে কি পার মোরে আমি কোনজন। 
তুমি মোর পূর্ব বন্ধু করহ স্মরণ ॥ 
আমি তব নথ! ছিনু তুমি বন্ধুজন। 
একত্রে থাকিয়। পূর্বে্ব হইত রমণ ॥ 
আমারে ত্যজিয়া লাভ করিয়া সংসার। 
হেনরূপে রূপান্তর হইল তোমার ॥ 
তুমি আমি এক হই উভ নাম হস । 
মানস নরসে বাস তুমি মম অংশ ॥ 
সংসার করিয়! আশা ত্যজিয়া আমার । 
প্রবেশিলে এক পুরে মনে কর তার ॥ 
নারীকৃত গুহে সেই পাঁচ উপবন। 
নয়দার এক রক্ষী তাহে স্থশোভন ॥ 
পাচ উপাদান যার পাঁচ হাট তায়। 
তিন কোঠা শোভে তাছে ছুকুল প্রজায় ॥ 


1 একমাত্র সত্য হয় নিত্য নিরঞ্জন ॥ 
! তুমি আমি এক হই ত্যজি মাযাভার। 
! আমারে তোমার সহ ভাব একাকার ॥ 
1 যেইজন এই ভাবে করষে দর্শন । 
! মাযাবদ্ধ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন ॥ 
। এই কথ। শুনি তবে বৈদর্ভী সুন্দরী । 
ৃ । কর্ম নাশে স্মৃতি তার হয় ব্রহ্মোপরি ॥ 
| ব্রন স্থৃতি লাভে মায়া নাহি হয় ধ্বংস। 
৷ দেখিল সত্যই সেই মহামিত্র হংস॥ 
 ব্ধুরে চিনিয়। তবে করিল মিলন। 
' ফুরাইল কম্মফল ঘুচিল বন্ধন ॥ 
। জীব ব্রহ্ম এক এই মহামুক্ত বাণী। 
৷ কহিলাম তোম৷ নৃপ অপূর্ব কাহিনী ॥ 
৷ বহিষেরে এত কহি নারদ হজন। 
. অধ্যাত্্ বর্ণন করি হন স্থির মন ॥ 
' মৈত্রেয় কহেন এবে বিহ্র হুজন | 
। প্রচেতাগণের সিদ্ধি করহ বণ ॥ 
ৃ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
ূ অধ্যাত্ম যোগের কথা অতি জ্ঞানাধার ॥ 
] ইতি পুবক্নের মুক্তিনণবাদ সমাপ্ত । 
অথ গ্রচেতাগণের মুক্তি বর্ণন ও বিছরের বিদায় । 
মৈত্রেয় কহেন শুন ৰিছুর মুজন। 
প্রচেতাগণের যানে ঘুচিল বন্ধন ॥ 


চতুর্থ বন্ধ ] 

রুদ্র উপদেশ শুনি বহ্ষ-নন্দন। 
দরশভায়ে সাগরেতে করেন গমন ॥ 
মাতামহ রাজ্য সেই বিস্তীর্ণ সাগর। 
তাহার মাঝারে গিয়া দ্বিপঞ্চ সোদর ॥ 
আরম্ভিল যজ্ঞ তপ প্রীহরি কারণ । 
অতীব কঠোর তপ করে আয়োজন ॥ 
গ্রীষ্মে অগ্নি শীতে বারি করিয়া আশ্রয়। 
সর্ব্বংসহ হইল সে বহিষ তনয় ॥ 
অঙ্গ যোগ করি স্থির করি মহাবোগ। 
একে একে ত্যজিলেক সংসার সম্ভোগ ॥ 
মনোযোগ ত্যাগে ধরি মহা জ্ঞানযোগ। 
ক্রমেতে উদয় তাহে সিদ্ধ ধ্যানযোগ ॥ 
সর্বদা হরির ধ্যান হরিরে স্মরণ । 
তাহাতে চিত্তের মল ভ্'ল বিনাশন ॥ 
এইরূপে সিদ্ধধ্যান বহিষ তনয়। 
একে একে দশভায়ে মহাসিদ্ধ হয় ॥ 
এদিকে বহিষ রাজা হরিপরায়ণ। 
ক্রমেতে বার্থক্য ভার হৈল আগমন ॥ 
বাদ্ধক্য ত্যজিতে ইচ্ছা ভোগ রাজ্যভার। 
কেবল হইল ইচ্ছা শ্রীহরি সেবার ॥ 
পুক্র ভিন্ন কেব! রাজা করিবে রক্ষণ । 
কেবা স্থখে প্রজাগণে করিবে পালন ॥ 
প্রজাছুঃখ ভাবি রাজ। হইল কাতর। 
প্রজান্নেহে নাহি হন ব্রহ্ম তপোপর ॥ 
নারদের উপদেশে হৈল তার জ্ঞান। 
হরিময় এ সংসার করেন দর্শন ॥ 

সেই মায়া ভ্রম তীর ক্রমে হৈল দুর। 
না হইল তার ইচ্ছাভোগ স্বপ্রচুর ॥ 
বিষুধরে ডাকিয়া রাজ। করেন জ্ঞাপন। 
উপায় বিধান তুমি কর নারায়ণ ॥ 

বড় ইচ্ছ। করি তোম! সদাই ম্মরণ। 
কর মোর রাজ্যভোগ ক্রমে নিবারণ ॥ 
জ্ঞানবলে পুক্রগণে দাও এই মতি। 
অনাশক্ত হ'য়ে প্রজ। পালনের রতি ॥ 


স্্ীমত।গবত। ৬১৩৬ 
! ভক্তের মনের আশা করিয়া শ্রবণ । 

1 মনোবাঞ্থা পৃরাবারে ইচ্ছি নারায়ণ ॥ 
| ত্বরা করি যান সেই বরুণ আলয়। 

; দ্বিপঞ্চ প্রচেত। যথা ধ্যানযোগে রয় ॥ 
| গীতবাস বনমালী চতুরববাহ্ ধরি | 
1 শঙ্খ চক্র গদা পন শোভে হস্তে মরি ॥ 

! গরুড়ের উপরেতে করি আরোহণ। 
উজ্জ্বল রূপেতে যান প্রচেতা সদন ॥ 

। ধ্যানরূপে দশ ভায়ে দিয়া দরশন। 
কহিতে লাগিল! সবে মধুর বচন ॥ 
অসাধ্য সাধিলে বস বহিষি নন্দন । 
সন্তৃষ্ট হইনু আমি হেরিয়া সাধন ॥ 
যেমতি কহিল! রুদ্র মম উপদেশ। 
সেই আচরণ কর ধরি বে স্থবেশ ॥ 

. যে কারণে যোগীগণ করে যোগাচার। 

. করিতে প্রত্যক্ষ মোরে এ আশা সবার ॥ 

' পূরিল মে আশা! আজি তোমা স্বাকার। 

' ধ্যানে জ্ঞানে নেহারিলে আমার আকার ॥ 
সিদ্ধ জ্ঞান সিদ্ধবোগ হইল এখন। 
এখন করহ মোর আদেশ পালন ॥ 


প্রজা লাগি রাজবংশে জনম সবার । 
সেই কর্মে কর্ম বদ্ধ করহ সংসার ॥ 
পিতা তব জরাগ্রস্ত মম ভক্তজন। 


. ইচ্ছা! তার বৈকুষ্টেতে করেন গমন ॥ 


যাও সবে মহারাজ্য করহ গ্রহণ। 


, পিতৃসম গুণে প্রজ। করিও পালন ॥ 


প্রশ্নোচ! অগ্নর। যোগে কণু মুনিবর। 


, জম্মাইল এক কন্যা গুণের আকর॥ 
৷ চন্দ্র আসি সেই কন্তা করিল পালন। 


মকলেই করে সেই কন্যারে বরণ ॥ 
কন্য! সেই সন্ভোগিয়া জন্মাবে কুমার। 
সহজ বরষ রাজ্য করি ভোগাচার ॥ 
পুনর্ববার জ্বানে মোরে করিও ম্মরণ। 
আমিই আনিব সব গৃহেতে আপন ॥ 


৩১৪00010000 আীমভ্ভাগবত। [উহ 
হেন কথা শুনি তবে ভাই দশজন । | ধন্য ধন্য তুমি খষি করিলা সাধন । 
হরিরে প্রণমি ত্যজি যোগের আসন ॥ যেই ফলে দেখা পাও শ্রীকৃষ্ণ রতন ॥ 
বরুণ আলয় ত্যজি রাজধানী যায়। জগতের গুরু যিনি তুমি শিষ্য তার । 
আনন্দের কোলাহল হইল তথায় ॥ | অবিদিত তব কাছে কিবা আছে আর ॥ 
পুক্রগণে হেরি বৃদ্ধ বহিষ রাজন। যেই ভাবে কহ খাষি প্রীরুষ্ কথন। 
একে একে করিলেন রাজ্য সমর্পণ ॥ কার না জুড়ায় প্রাণ করিয়া শ্রবণ ॥ 
দ্শভায়ে দশদিকে করিয। অর্পণ । বড় পাগী ছিন্ন আমি তেই মহাশয় । 


হরির চরণে নিজে ত্যজেন জীবন ॥ 
এদিকে সহশ্র বর্ষ ভাই দশজন । 
প্রশ্নোচারে বিভ1 করি করেন যাপন ॥ 
দশ ভায়ে দশ পুত্র করি উৎপাদন | 
প্রজাগণে পুভ্ররূপে করিল। পালন ॥ 
ক্রমেতে পূর্বের স্মৃতি হইল উদয়। 
পুজে ভাধ্য। রাজ্য দিতে করিল! নিশ্চয় 
শুভক্ষণে দশজনে ত্যজি রাজ্যধন। 
সমুদ্রের পূর্ব তীরে করেন গমন ॥ 
দশ ভায়ে যোগে বসি হ'য়ে একমন। 
ধ্যানে পুনর্ববার হরি করিল ম্মরণ ॥ 
ছেনকালে সেইস্থানে নারদ সুজন । 
উপস্থিত হন করি শ্রীহরি কীর্ভন ॥ 
নারদে নেহারি তবে ভাই দশজন । 
শুনেন তাহার মুখে অব্যাত্ম কীর্তন ॥ 
অধ্যাত্ম শুনিয়া লভে প্রখর বিজ্ঞান । 
প্রীহরি রূপেতে আত্ম। করেন প্রদান ॥ 
প্রচেতার মুক্তি হেরি যত দেবগণ। 
ছুন্দুভি বাঙ্তায় করে পুষ্প বরিষণ ॥ 

যে কথ! জিজ্ঞাস বৎস বিছ্ুর সুজন । 
সেই ভাগবত কথ! করিনু কারন ॥ 
সৃত কহে শুন শুন শৌনক হ্বজন। 
পরীক্ষিতে কন দূত এহেন বচন : 
মৈত্রেয়ের মুখে শুনি ভাগবত বাণী। 
হরিপ্রেমে মুগ্ধ হয় বিদ্ুরের প্রাণী ॥ 
প্রেমে মুগ্ধ'হু'য়ে সেই আনন্দে তখন। 
কহিতে লাগিল মৈত্রে মধুর বচন ॥ 


এ জনমে ন। করিনু শ্রীক্ আশ্রয় ॥ 
পাপিষ্ঠ আছিল ভ্রাতা অন্ধ নৃপমণি। 
তার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে নষ্ট জ্ঞানমণি ॥ 
সেই পাপে ন! চিনিনু দুল্লভি রতন। 
ধন্মের সহায় সেই নন্দের নন্দন ॥ 

যে কথ। কহিলে খষি জ্ঞান উপদেশ । 
ইহ! শুনি প্রেমে কার ন! হয় আবেশ ॥ 
অর্থ কাম দুই বর্গ ধর্ম মোক্ষ আর। 
কৃষ্ণ সেবনের কাছে দা এই চার ॥ 
কৃষ্ণভক্তি সম বস্ত কি আছে ভুবনে । 
যার লাগি এ ব্রহ্গাণ্ডে মুগ্ধ দেবগণে ॥ 
শিব করে ধারে ধ্যান হইয়। পাগল। 
প্রজাপতি তার লাগি তবে সচঞ্চল ॥ 
এ হেন রতন সম কি আছে ধরায় । 
যে নামের গুণে পাপী বৈকুষ্ঠেতে যার ॥ 
যে প্রেমের গুণে বদ্ধ জগত সংসার। 
যে আশ্রয়ে আবদ্ধিত পৃথিবা আধার ॥ 
ধাহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে স্জন। 
ভূত প্রাণী অগণন এ চৌদ্দ ভুবন ॥ 
ধাহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেক পালন । 
্রহ্মাণ্ড হইতে পুষ্ট কীটানু বখন ॥ 
যাহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সংহার। 
সুধ্য চন্দ্র ছারখার সহ এ সংসার ॥ 
সেই ভাগ্যবানে কেবা করে দরশন। 
বিজ্ঞান বিহনে পথ নাহি অন্য কোন ॥ 
সহস্র সহত্র বর্ষ যোগীন্দ্র সুজন । 
করিয়া বিবিধ রূপে তপ আচরণ ॥ 


চতুর স্ব্ধ] শ্রীমস্ভাগবত। ৩১৫ 
তবে তার পায় ছদে রাঙ্গা প্রীচরণ। | তাহার উদ্ধার লাগি করিয়া মনন। 
তপন্তায় কষ্ট দেহে হয় নিবারণ ॥ ! হস্তিনাপুরের দিকে করেন গমন ॥ 
এত যে সংসার কষ্ট পায় দেবগণ | 1 যেবা গুনে একমনে হুরিকথা সার। 
একবার যদি করে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥ ! দূরে যাবে পাপ তাপ বিঘোর আ্াধার 
অমনি ভক্তের সখা করি নানা ছল। | চতুরঘসকান্ধের বাণী হৈল সমাপন । 
সন্তুষ্ট করেন ভক্তে করিয়া কৌশল ॥ | প্রচেতাগণের হৈল স্বর্গ আরোহণ ॥ 
কাহার হয়েন পুত্র কারো গুরুজন। | এত বলি সৃত তবে হইলেন স্থির । 
কাহার" হয়েন বন্ধু স্বামী কার? হন ॥ ৷ হরি-প্রেমে শৌনকাদি হয়েন অধীর ॥ 
কাহার” নেহারি মহ! বিপদে পতন । | গঙ্গানীর তীরে স্থির কুমার নগর। 
তথ। বিদ্হারী হন ্ররীমধুসুদন ॥ ! তথায় কাযস্থ বংশে খ্যাতি মিত্রবর ॥ 
এমন মহিম। ধার গোলোকের পতি।  ক্ষত্রিয়ের কুলজাত শ্্ীচন্তীচরণ। 
বর দাও যেন মোর তাহে থাকে মতি। কালিদাস পুত্র তার জন্মে ত্রিভুবন ॥ 
এত বলি প্রেমভরে বিছুর স্থজন। ! তাহার উমেশ পুত্র জন্মে এই দাস। 
হইলেন স্থির চিত না মিলি নয়ন ॥ অতীব অধম কিন্তু বিষুঠ সেবা! আশ ॥ 
মধুর সম্ভাষে তবে মৈত্র খষিবর। বিষ্ণু সেবা মনে করি লাগি ভক্তগণ। 
আতিথ্য করেন তার যতনে বিস্তর ॥ গীতছন্দে ভাগবত করিনু রচন ॥ 
অবশেষে হৈল তবে বিদ্বুরের মন। হরির কীর্তন বাণী সদা পুণ্যময় | 
জ্ঞাতিগণে করিবারে শেষ সম্ভাষণ ॥ থাকিলেও বনু ভ্রম পৃজ্য ইহা হয় ॥ 
পুক্রশোকে জঞ্জরিত অন্ধ নৃপমণি। চতুর্থন্বন্ধের বাণী হৈল সমাপন। 
হা পুত্র বলিয়া! কাদে দিবস রজনী ॥ রচিল উপেক্জ করি সংগীতে বন্ধন ॥ 
ইতি গ্রীচেহ!গণের মুক্তি ও বিছুরের বিদায় সমাপ্ত 


₹্ভৃহগ্ক্ষক্ষ লাগ । 


প্রীমভাগন্বত 


ও আত (0১ 40852্্্_-___ 


পঞ্চম আজ 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমং | 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো! জয়মুদীরয়েৎ ॥ 
সেই ব্রতে হৈল তার সিদ্ধ আত্মজন। 
অথ রাজা প্রি ্রতের উপাখ্যান আত্মজনে তার হৃদে সিদ্ধ ত্রহ্মজ্ঞান ॥ 
সৃত বলে শুন শুন শৌনক সজন। ্রহ্মঙ্ঞানে সেই হরি করিয়া দর্শন। 
অপরূপ কথ! এই শুকের বচন ॥ মুক্ত হন সংদারেতে যত জ্ঞানীজন ॥ 
এই কথ। শুনি তবে নৃপ পরীক্ষিত। জ্ঞানী হ'য়ে প্রিয়ত্রত বিশ্ব নূপমণি। 
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়! বিস্মিত ॥ বিষয়ে আসক্ত কেন হয়েন আপনি ॥ 
ঘা কহিলে মুনিবর ভাগবত বাণী। সেইটি সংশয় মোর কহিলাম সার । 
শুনিয়া সবস্থির হ'লো অভিশপ্ত প্রাণী ॥ কহ খষি সে সংবাদ গুঢ় সমাচার ॥ 
নির্ববাণ করহ খষি আমার সংশয় । যে জন বিষয় সুখে করে বিচরণ। 
তব সম গুরু আমি পাইব কোথায় ॥ পুত্র কন্যা দারা পাশে থাকয়ে বন্ধন ॥ 
বিষয় বিস্ময় এক হইল আমার । গৃহাসক্ত একবার হয় যেইজন। 
উপায় করহু তার মোরে বুঝাবার ॥ সেবিল সে কি প্রকারে শ্রীরুষ্ণ চরণ ॥ 
শুনিয়াছি প্রিয়ব্রত মনুর কুমার | কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ হইল তাহার । 
অতি ভাগ্যবান রাজা পুণ্যের আধার ॥ পুনশ্চ সংসারে রতি একি ব্যবহার ॥ 
ভুজধলে শাদিলেন সমগ্র ধরায়। ভীষণ সংশয় মোর ইহাতে উদয়। 
অতীব উত্তম রূপে পালেন প্রজায় ॥ দয়া করি কর খধি প্রবোধ আমায় ॥ 
শুনিলাম সেই জন ভক্তি সহকারে। শুকদেব কহে তবে করি সম্বোধন 


করিল ভীষণ ব্রত হরি লভিবারে ॥ 


উত্তম করিল। প্রশ্ন তুমি হে রাজন ॥ 


পঞ্চম ধন্ধ] 

শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণম। 
কেন প্রিয়ত্রত হন সংদারে মগন ॥ 
যা! কহিলে সত্য তুমি বিজ্ঞজন মত। 
জ্ঞানীর প্রতিজ্ঞ! নহে সংসারে নিরত ॥ 
একবার বেই সেবে শ্রীক্ষচ চরণ। 
তুচ্ছ তার কাছে হয় পুক্র রাজ্যধন ॥ 
একবার যেইজন পূজে ভগবান । 
বিধিমতে তাঁর হৃদে সমুদিত জ্ঞান ॥ 
একবার যেই দেয় ভারে মন প্রাণ। 
তুচ্ছ তার কাছে হয় সংসার বন্ধন ॥ 
প্রিয়ব্রত হন নৃপ জ্ঞানী সেইমত। 
স্রীকুষ্ণের প্রতি তার বাসনা সংঘত ॥ 
উপাখ্যান কছি তার করহ শ্রাবণ। 
শুনিলে সংশয় তব হবে নিবারণ ॥ 
মনুর প্রধান পৃক্র প্রিয়ব্রত নাম। 
ধাহার বশেতে পূর্ণ এই ধরাধাম ॥ 
শুভক্ষণে শুভদিনে জন্মিল কুমার । 
আনন্দিত হন মনু হেরি পুজাকার ॥ 
সকল লক্ষণধুক্ত হ্থন্দর তনয়। 
যেন পূণিমার শশী ভূতলে উদয় ॥ 

মনু সম পিত। বার শতরূপা৷ মাতা । 
পিতামহ যার হন আপনি বিধাতা ॥ 
কি তার অসাধ্য আছে বিশ্বের মাঝার। 
ধন রত্ব অস্ুলন কুবের ভাগার ॥ 

সেই পুত্র ক্রমে ক্রমে লভিল যৌবন। 
নানা নীতি শিখালেন মনু মহাজন ॥ 
প্রজার পালন আর শক্রুর দমন । 
করেন সমগ্র রাজ্য উত্তম শান ॥ 
দেবগণে ভক্তি আর বিষ্ণুর সেবন। 
মোক্ষ ধর্ম আদি করি নীর্তির বচন ॥ 
এ সব শিখিয়। পুভ্র হৈল জ্ঞানবান। 
আনন্দে উন্মত হুন মনু স্ববিদ্বান ॥ 
বিদ্বান হেরিয়! পুজ্রে মনু মহাশয় । 
ইচ্ছিলেন রাজ্যভার দিবারে নিশ্চয় ॥ 


স্ত্রীমন্ভাগবত। 


_ একে রূগবান যুবা তাহে গুণময়। 


মণ্ডল বিহনে শশী কোথা বা শোভয় ॥ 
প্রিয়ব্রত করি শিক্ষা লভি কিছু জ্ঞান। 
একান্তে শ্রীহরি পদে সঁপেছিল প্রাণ ॥ 
অন্তরে তাহার হরি মহিম! জাগিত। 
হরির কীর্তন গান সতত করিত ॥ 


, সহজে বিরাগী হ'য়ে বিষয় উপর। 


: হরিপ্রেমে উম্মাদিত আপন অন্তর ॥ 


দৈবযোগে একদিন নারদ স্থজন। 


. মনুর প্রসাদে আসি উপস্থিত হন ॥ 


প্রিয়ত্রতে দেখি খাষি বুঝিয়া অন্তর। 
করিলেন শিষ্য তারে দেখি বিষুপুর ॥ 


 মুনিরে হেরিয়। তবে মনুর কুমার | 
: করযোড়ে কন তারে এই সমাচার ॥ 


দয়! করি মোরে খষি দাও আত্মজ্ঞান। 


' যাহাতে দেখিব কৃষ্ণ করুণ। নিনান ॥ 


শুনিয়া বচন তার ব্রহ্মার নন্দন। 


। কহিলা তাহারে বস! করহ শ্রবণ ॥ 

 তপস্তার শ্রেষ্ঠ হয় মহা আত্মজ্ঞান। 

. নহে তার উপদেশ মায়া বিদ্যমান ॥ 

' ত্যাগ কর এ সংসার কিছুকাল মত। 

. চলহ আমার সহ করি হরিব্রত ॥ 

, সেই গন্ধমাদন গিরি অতি পুণ্য স্থান। 
: তথায় সাধিলে সিদ্ধি রক্ষার বিধান ॥ 
সেই স্থানে চল বৎস দিব উপদেশ। 


ধাহাতে হইবে তব শ্রীকষ্ণে- আবেশ ॥ 


। এত বলি গ্রিব্রতে করিয়া সংহতি । 


গন্ধমারনেতে খধি করিলেন গতি ॥ 
কিবা! সিদ্ধ সেই স্থান দেখিতে জন্দর | 
স্বর্ণময় ছান শোতে স্বর্ণ শশধর ॥ 
সব্ণময় পক্ষী করে মধুর কুজন। 
স্ব্ণলতা সহকারে করি আলিঙ্গন ॥ 
স্বর্ণময় নীর বহে সুন্দর গমনে । 

্বর্ণময় মেঘদাম শিখর গগনে ॥ 


৬১৭ 


৩১৮ _ শ্ীরস্তাগবত। . ০ 
হেন রমস্থানে গিয়া মনুর কুমার। . ' পিতা তুমি মম হও-কমল-আসন। 
শিখিতে লাগিল জ্ঞান শ্রীহরি বিচার. , করহ উপায় মোর বিধান এখন ॥ 
সংসারে বিরাগী হেরি মনু মহাশয় । । যাহাতে পুত্রের হয় রাজ; প্রতি মতি। 
ুঞ্ লাগি সেইস্থানে উপস্থিত হয়॥ কর দেব সে উপায় ডাকিছে সন্ভতি॥ 
পুত্রের মহৎ ইচ্ছা করি দরশন। ৷ তব আঙ্ঞ। পালিলার সমস্ত জীবন। 
বিনয় করিয়া কন মনু মহাজন ॥ | এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীহরি সেধন ॥ 
ধন্য সেইজন যেই সেবে নারায়ণ। দয় করি দয়াময় করহ উপায়। 
সেই হেতু ধন্ত পুত্র হয়েছে জনম ॥ 75৬ 
এক সাধ আছে মম করহ শ্রাবণ । । এত বলি স্থির হন মনু মহাশয় | 
আমি হই পিতা তব বহু বিচক্ষণ ॥ সে ভারতী ব্রহ্মলোকে শব্দবহ বর ॥ 
বয়দ অধিক মম হ'বেছে একফণ। নারদের পাশে তবে প্রিয়বরত রন। 
এখন উচিত মোর ঘেবি নারায়ণ ॥ তাহার সমীপে বলি মনু মহাজন ॥ 
বিশ্ব পালিবারে ব্রহ্মা স্থজিলা আমায় । ূরধ্য চন্দ্র গ্রহগণ একত্রে উদয়। 
কেমনে ন। পালি বল তাহার আজ্ঞায়॥ সেগন্ধমাদন তাহে অতীব শোভয় ॥ 
তোম। গুণবান হেরি সাধ মম হয়। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
শুনিলে অবশ্য হবে পাপীর উদ্ধার ॥ ₹ 


সেবিব শ্রীহরি দিয়া তোমা রাজ্যচয় ॥ 
নবীন বয়স তোমা অধিক জীবন। 
বহুকাল পাবে তুমি সেবিতে সে জন ॥ 
ঈশ্বরে রাখিয়া মতি পাল প্রজাগণ। 
লহ পুত্র রাজ্যভার লহ সিংহাসন ॥ 
পিতার ভারতি শুনি তাহার কুমার । 
পিতারে কহেন তবে করিয়া বিচার ॥ 
অনিত্য এ রাজ্যধন আত্মীয় স্বজন। 
কেন পিত। মোরে তাহে করিছ বন্ধন ॥ 
আমি হই তব পুভ্র তুমি গুরুজন। 
মম হিত ইচ্ছা কর! উচিত এখন ॥ 
অতএব রাজ্য ধনে কেন দাও আশ। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সতত প্রয়াস ॥ 
একবার বেই সেবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ । 
তার কাছে তুচ্ছ হয় এ চৌদ্দ ভুবন 
রাজ্যধনে কার্ধ্য নাই কহিনু নিশ্চয়। 
ইচ্ছা মোর হরিপদে সদা মতি রয়। 
পুক্রমুখে হেন কথ! করিয়া শ্রবণ। 
বিমুখ হইয়! মনু করেন চিন্তন ॥ 


ইতি প্রিয়ত্রত ও নারদের সংবাদ সমাপু। 


অথ ত্রন্ধা কর্তৃক প্রিরএতের প্রবোধ। 


1 শুক কন শুন শুন পাণুবংশধর। 
! প্রিযব্রত ইতিহাস অতি মনোহর ॥ 


' মন্ুুর বিনয় শুনি তাহার কুমার । 

| না শুনিল লইবারে প্রজা রাজ্যভার ॥ 

| অতি ছুঃখে ক্ষুব্ধ চিতে মনু নৃপমণি। 

| পৃজিতে থাকেন পিতা ব্রহ্মা পন্মযোনি 
মনে আশা যেন তিনি করেন উপায়। 
যাহাতে এ রাজ্যভার প্রিয়ব্রত পায় ॥ 





মনুর পৃজনে র্মা। হইয়া চকিত। 
ভাবিলেন কেবাঁ পূজা করে আচস্থিত ॥ 
সপ্ত্ধিবেন্তিত ব্রহ্ম। কমল আসন। 
মনেতে বিচার করি বুঝেন তখন ॥ 
প্রিয়পুক্র মন্থু আজি করিছে পৃজন। 
ইচ্ছা তার.রাজ্জয ত্যাগ বিষু নিসেবন 
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তার পুত্র প্রিয় ব্রত অতি তক্তজন। 
বৈরাগ্য মণ্ডিত সেই করিয়াছে মন ॥ 
নাহি তার ইচ্ছা রাজ্য করিতে গ্রহণ । 
সদাই সেবিতে ইচ্ছা হরির চরণ ॥ 

এত ভাবি মনে ব্রহ্ম! করিয়া মনন। 
সপ্তধি সহিত যায় যথায় ব্রহ্মন্‌ ॥ 
অপূর্ব পুষ্পক রথ হংস সে বাহন। 
সপ্তধি সহিত ব্রহ্মা হইয়া মিলন ॥ 
স্বর্গলোক হ'তে ক্রমে ভুবন কারণ। 
আসেন বিমান পথে দ্বিতীয় তপন ॥ 
কিবা চন্দ্র কিব! সূর্য্য কিবা গ্রহচর। 
কোন দীপ্তিময় আসে স্থির নাহি হয় ॥ 
যেই যায় রথ পানে এক দৃক্টে চায়। 
অপূর্বব রথের জ্যোতি প্রকাশিত হয় ॥ 
গন্ধবব্ব কিন্নর খষি আর দেবগণ। 
একে একে দেখি সবে চিনিল তখন ॥ 
প্রাণ ভরি সকলেই করিল প্রণতি। 
সকলেই আনন্দিত নেহারি মুরতি ॥ 
কিবা বর্ণ রক্তময় ঘুক্ত চারি কর। 
রত্ন মণি নান! অঙ্গে শোভার আকর ॥ 
চারিদিকে সপ্তখবি করে গুণগান । 
নবগ্রহ বেষ্টিত যে চন্দ্রের সমান ॥ 
হেনরূপে দেবলোক করি বিমোহন। 
আসিল পুষ্পক রথে উজলি ভুবন ॥ 
একেতে। পুষ্পক তাহে কমল আদন। 
সপ্তধধি তাহে শোতে সূর্য্য গ্রহগণ ॥ 
হেনরূপে আলে। করি এ মত্ত্য ভূবন। 
আসিলেন ব্রহ্মা যথ। সে গন্ধমাদন ॥ 
ঘথায় নারদ সহ মনু প্রিয়ব্রত। 
জ্ঞানতত্ব উপদেশ হয় আবিরত ॥ 
ব্রহ্মার বিমান হেরি নারদ সথজন। 
পিতার বিমান বলি করি নির্ধারণ ॥ 
মনু মন্পুত্র সহ করিয়া মিলন। 
আগুদারি আদিলেন করিতে পূজন ॥ 
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 ক্রমেতে প্ষ্পক রথ সম্মুখে আদিল। 
আলোকেতে সেই গিরি অতি উজলিল ॥ 
প্রভাতি-অরুণ যেন রক্তিম কিরণে। 
ভূষিয়াছে এ সংদার আপন বরণে ॥ 
তেমতিই পিতামহ সে গন্ধমাদন। 
শোভিলেন নিজ রূপে হয়ে প্রকাশন ॥ 
নারদে নেহারি বিধি আগুসারি বায়। 
মনুরে নেহারি ব্রহ্ম! একদৃষ্টে চায় ॥ 
ব্রহ্মারে নেহারি সবে করিষ। পুজন। 
পাদ অধ্ধ্য দিয়! দেয় সকুশ আনন ॥ 
সপ্তধি করিয়! পূজ! তাহারে তখন। 
বসিবারে দিল সবে বিভিন্ন আন ॥ 
হেনকালে হস্ত তুলি কমল আসন। 
আশীর্বাদ করি সবে কহেন বচন ॥ 
এম বৎস প্রিয়ব্রত মন্গুর কুমার । 
সম্পর্কেতে পৌল্র মম আনন্দ আধার ॥ 
স্থপুত্্র হইল মনু করিতে পালন। 
আমার আজ্ঞায় করে প্রজার শাপন ॥ 
তাহার তনয় তুমি অতি হলক্ষণ। 
বিদ্যায় বুদ্ধিতে তব সম অতুলন ॥ 
বুঝাতে কি আছে তব বলিতে না পারি। 
পিতামহ বলি তব কহি আগুসারি ॥ 
সামান্ত বয়স তব প্রথম যৌবন। 
ভোগ স্খ এ বয়সে হয় আচরণ ॥ 
তাহারে করিষা ত্যাগ কোন বিধিমতে। 
ত্যজিয়াছ রাজ্যন্থখ বৈরাগ্য মনেতে ॥ 
ধার লাগি ত্যজিয়াছ জগত সংসার । 
হেন ইচ্ছা কভু বুদ নহেতে। তাহার ॥ 
ভোগ সখ আদি যত জীবের কারণ। 
তাহার ইচ্ছায় বংস ক'রেছি স্থজন ॥ 
ইচ্ছা তার করি নাশ বৈরাগ্য গ্রহণ । 
ইহাতে ঘটিল তব দোষ অগণন ॥ 
প্রভুর সমীপে দোষ হয়ে তার দাস। 
কেমনে তাহারে আশা করছ বিশ্বান ॥ 
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শিশুমতি তুমি হও কি বুঝ কারণ। 
ভব পিতা আর গুরু নারদ স্থজন ॥ 
আমি যে বিধাত! হই সংদার ভিতর । 
সকলেই তার আজ্ঞ! পালি নিরন্তর ॥ 
কোন বা তপন্থ। হেন কোন বা সসাধি। 
কোন বৃদ্ধি কিম্বা কোন বিষ্ভার অবধি ॥ 
পারিযাছ লঙ্ঘিবারে তার অনুমতি । 
অলঙ্ঘ্য নিয়ম তার কহিনু ভারতী ॥ 
ভোগ স্থখ বত কিছু তাহার স্থজন। 
কোন বুদ্ধিবলে তূমি করিছ হেলন ॥ 
জন্ম মৃত্যু স্থখ ছুঃখ শোক মোহ ভয়। 
এই সপ্ত কার্য্যে রত জীব সমুদয় ॥ 
এই সপ্ত পালিবারে দেহের ধারণ । 
দেহ ধরি কার সাধ্য করিবে লঙ্ঘন ॥ 
জীব হয়ে তুমি বদ কোন বুদ্ধিমতে। 
জীবস্বের বিপরীত রত কম্মব্রতে ॥ 
কোন ব৷ স্বাধীন হেন আছযে ভুবনে । 
ঈশ্বর ব্যতীত শক্ত কর্মের ত্যজনে ॥ 
তাহারি নিয়মে সৃষ্টি হইল ত্রাহ্মণ। 
ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্র হইবে রচন ॥ 
সেই শাস্ত্র মতে হয় তাহার পুজনে। 
তপন পূজন বল স্বাধীন কেমনে ॥ 
বলীবর্দে বাধি যথ। কৃষক নিচয়। 
নাসিক! করিয়া বিদ্ধ তাহে রজ্ভু দেয় ॥ 
রজ্জুতে আবদ্ধ করি কার্য্যের কারণ। 
আপনার ইচ্ছামতে করায় ভ্রমণ ॥ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় তথ! আমি শ্রেষ্ঠজন। 
তাহারি নিমিত্ত কার্য করি সর্বক্ষণ ॥ 
আমি হ'য়ে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহার অধীন। 
কার সাধ্য তার কাছে হইতে স্বাধীন ॥ 
শিলুমতি তুমি বদ বুঝহু কারণ । 
ভ্রশ্নমতে এ বৈরাগ্য করেছ ধারণ ॥ 
কোটি কোটি জীবে ঘাহ। করিছ দর্শন । 
এ সমস্ত ভোগাচারী বুঝিও এমন ॥ 


[রর 
। আমা সহ দেবগণে ল'য়ে ভগবান । | 


! পণ্ড পক্ষী রূপে জীব করেন প্রদান ॥ 
' চক্ষুক্সান বথ। অন্ধে করিয়া ধারণ । 

; ছায়া রৌদ্রে থা! ইচ্ছা! করায় ভ্রমণ ॥ 
' তেমতি ঈশ্বর যিনি আপন ইচ্ছার । 


কার্ধ্যমতে হৃখ দুঃখে রাখেন সবায় ॥ 


তাহারি ইচ্ছায় স্থখ ছুঃখ ভোগ হয়। 


কর্ম জন্য বিধি এই কহিনু নিশ্চয় ॥ 


৷ কর্ম্তত্যাগ করিবারে সাধ্য বল কার। 


স্থখ দুঃখ সেই হেতু বিধি ব্যবহার ॥ 


. মুক্তরূপী যদি বস! হয় কোনজন। 
. তথাপি পূর্ব্বের কণ্ম্ম নহে নিবারণ ॥ 
. এইমাত্র ভেদ হয় বদ্ধ মুক্ত জনে । 


জন্মান্তরে ফলভোগ করে বদ্ধগণে ॥ 


, জন্মান্তরে ভোগ নষ্ট করে মুক্তজন | 
' কর্মহীন কেহ নয় আমার বচন ॥ 


কোন ধন্মমতে বম নহ কম্মপর। 
নাহি তার ফলভোগ করে নিরন্তর ॥ 
বন গৃহ এক হয় সংদার মাঝার। 


. গৃহ বদ্ধ বনে মোক্ষ এ কোন বিচার ॥ 
দোহার কর্তা মন ইন্দ্রিয় কন্মী হর। 


ছয় রিপু সাধনের মহ। শত্রু হয় ॥ 


. ষড়েব্দ্িয় রিপুবশ থাকিলে জীবনে । 

: কেমনে পাইবে মোক্ষ গিয়া! তুমি বনে ॥ 
জিতেক্দরির এ সংসারে যেই জ্ঞানীজন। 
1 সমান তাহার পক্ষে গৃহ আর বন॥ 


গৃহাশ্রম হয় ছুর্গ রিপুর কারণে। 


; প্রবল থাকিতে শক্র মঙ্গল কেমনে ॥ 
। গৃহে থাকি রিপু জয় করি সাধুজন। 
1 তবে বৈরাগ্যের পথে করে বিচরণ ॥ 
। ভোগতত্ব এইমত কহিলাম সার । 


| বুঝিয়া৷ করহ বংস ইহার বিচার ॥ 
হুরি-পাদ পদ্মযুগ হয় মহাশ্রয়। 


| বিশুদ্ধ লোকের পক্ষে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
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বিশুদ্ধ হইতে গেলে চাই গৃহাশ্রয়। 
তাহাতে করিয়া ভোগ করে রিপু জয় ॥ 
জ্ঞানী বটে তুমি বংস মনুর কুমার । 
নারন উন্মত্ত গুরু সত্যই তোমার ॥ 
তথাপি ঈশ্বর দর্ত বত ভোগচয়। 
আগে ভোগ করি কর বৈরাগ্য আশ্রয় ॥ 
উত্তম এ আশ! বৎস হরি-পদাশ্রয়। 
পালিলে তাহার আজ্ঞা ঘুচিবে সংশয় ॥ 
পালিয়! তাহার আজ্ঞ! ভোগ করি শেষ। 
বিশুদ্ধ হইও বস কহিনু বিশেষ ॥ 
ইহাতে হুল পাবে মনুর নন্দন। 
হরিপদে মতি দিয়! পাল প্রজাগণ ॥ 
হরি কথা বলি তবে কমল আসন। 
আশীর্বাদ করি করে রথে আরোহণ ॥ 
ব্রহ্মার ভারতী হেন করিয়া শ্রবণ । 
প্রিয়ব্রত পিত্‌ রাজ্যে করেন গমন ॥ 
এই তো! কহিনু রাজ! প্রশ্নের উত্তর । 
অতীব উত্তম ইহা শ্ুতি-মনোহর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 


প্রিযব্রত উপাখ্যান নাশে মায়াভার ॥ 
ইতি প্রিণরত প্রবোধ সমাগু ! রত 


'থ প্রিনব্রত চরিত্র কথন। 

শুক কন শুন শুন নৃপ পরীক্ষিত। 
প্রিয়ব্রত গুণ কথা হ'য়ে অবহিত ॥ 
ব্রহ্মার শুনিয়। বাণী মসুর কুমার। 
হইল করিতে ইচ্ছ। পুনশ্চ সংসার ॥ 
বিশ্বকল্মা এক কন্যা নাম বহিচ্বতী । 
নবীন যুবতী তাহে সর্বব গুণবতী ॥ 
ব্রহ্মার অনুজ্ঞ। ক্রম নবীন রাজন। 
রাজ্যসহ তার পাণি করেন গ্রহণ ॥ 
একেতে। মনুর পুত্র পৃথিবীর পতি। 
নাহিক অভাব কিছু প্রভৃত সম্পত্তি ॥ 


শ্রীমস্ভাগবত। 


৩২৯ 
কুবের ভাণ্ডারী যার রাজ্য ভূমি ধর! । 


1 চন্দ্র সূর্য্য যার ভৃত্য শক্তি যার পরা ॥ 


মুর্তিমান ক্ষত্রতেজ প্রতাপ ভীষণ। 
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কষিত কাঞ্চন ॥ 
নবীন যৌবনে দিল| সংসারেতে মতি । 
প্রাণ সম! পাইলেন সতী বহিম্বতী ॥ 


' উত্ব্বশী মেনকা লজ্জ। পায় হেরি রূপ । 
, অতুলন! ভবধামে কল্পনে অনুপ ॥ 
. দে হেন যুবতী সহ নবীন রাজন। 


আনন্দে মাতির রাজ্য করেন শাসন ॥ 


: তেজেতে দ্বিতীয় সূর্য্য করিতে শাদন। 


আনন্দে দ্বিতীয় চক্র প্রেমিক রতন॥ 


, ছুঃখীর দুঃখের কালে করুণা সাগর । 
: ছুষ্টের শাসনে যেন যম দগুধর ॥ 


কি কব চন্দ্রের কথা পশ্চাতে বিলয়। 
আজন্ম সম্ভগে নৃপ যৌবন না৷ ক্ষয় ॥ 
অক্ষয় যৌবনে নৃপ প্রেয়দী পাইয়া! । 


. ছয় ধাতু মতে রহে আনন্দে মাতিযা! ॥ 


করিলেন ভোগ রাজ। নিজ অভিলাষে। 
কার সাধ্য সেই লীলা বণিয়। প্রকাশে ॥ 
যৌবন আনন্দে মাতি নবান রাজন। 


, করেন ভার্যার দশ পুক্র উৎপাদন ॥ 


দশ পুত্র দশ শশী ভূমে খসি রয়। 
কলায় কলায় যেন ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥ 


। জ্যোতম্নার সম ছুই কুমারী হঈল। 

' শারদ আকাশে যেন রোহিণ৷ শোভিল ॥ 
. উচ্ছন্বতী ও স্বরূপা দৌহাকার নাম। 

' রূপে গুণে ধন্মে খাত এই ধরাধাম ॥ 


অশ্নীধ সবন কবি আর মহাবীর । 


: ষজ্ঞবাহ ইয্াজিহব ঘৃতপু্ট ধীর ॥ 
৷ মেধাতিথি বীতিহোত্র শান্তমতি হয়। 


! 
॥ 
। 
! 


লইয়া হিরণ্যরেতা ছিপঞ্চ নিশ্চনধ ॥ 
দশ পুত্র মধ্যে সাত সংসারী কুমার । 
উদ্ধরেত! তিনজন ভক্তির আধার ॥ 


কবি মহাবীর আর সবন সুজন | 
লোহংব্রতেতে তিনে করি আচরণ ॥ 
সংসারে বিরাগী হ'য়ে ত্যজি রাজ্যধন। 
শরীক করিল এবে প্রাণাদি অর্পণ ॥ 
আর সাত পুভ্রে ল'য়ে নৃপ প্রিয়ব্রত। 
রাজনীতি শিখাবারে হইলেন রত ॥ 
পিতার যতনে তার সাতটি কুমার । 
বৃহস্পতি সম জ্ঞান ধরিল আকার ॥ 
আর এক পত্ঠী ছিল নৃপের নিশ্চয় । 
তার গর্ভে তিন পুভ্র ক্রমেতে জন্মায় ॥ 
তামস রৈবত আর নামেতে উত্তম | 
তিন পুত্র রূপে গুণে বীর্য্যেতে অসীম ॥ 
তিন মন্বম্তরে এই তিনটি কুমার । 
লইয়া ছিলেন ক্রমে সবে রাজ্যভার ॥ 
এই তিন পুত্রে ভার সর্ব জ্যেষ্ঠ হয়। 
রাজ্যভার ওই তিনে সমর্পিত রয় ॥ 
পুজ্রে দিয় রাজ্যভার মনুর কুমার । 
অখণ্ড যৌবনে রত সন্তোগ অপার ॥ 
ক্রমে তিন পুক্র আয়ু একে একে ক্ষয়। 
একাধিক দশার্ববুদ বধ গত হয় ॥ 

এত কাল ভোগ করি প্রভাপে ভীষণ। 
রহিলেন কর্ন রত মন্থুর নন্দন ॥ 
কি কব তেজের কথা পাগুবংশধর | 
এক ইতিহাস তার শুন অতঃপর ॥ 
একদা শাসনকালে মনু নন্দন । 
অআকম্মাৎ নভোতলে মেলেন নয়ন ॥ 
নয়ন মেলিয়! নুপ করেন দর্শন 
করিতেছে রবি দেব স্থমেরু বেষ্টন ॥ 
স্থমেরু বেষ্টন কালে প্রবল তপন। 
জগতে প্রকাশ করে আপন কিরণ ॥ 
বিশ্বের অর্ধাংশে আসি পড়িছে কিরণ। 
অপরাধ অন্ধকারে রহে আবরণ ॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়া রাজ। হন ক্রোধমতি। 
হেন কাধ্য মম রাজ্যে করে দিবাপতি ॥ 


' একদিক স্বপ্রকাশ আর অন্ধকার । 
একদিকে হ্ুথী প্রজা অন্তে ছুঃখভার ॥ 

| অনাচার হেরি নৃপ করিয়া মনন। 
আপনার দেহ-তেজ করেন বর্ধন ॥ 
কি অসক্ত প্রিযব্রত মনুর নন্দন | 
্রহ্মার প্রপৌন্র তাহে হরি পরায়ণ ॥ 

! মহাবীর্ষ্যে নিজ তেজ করিয়া বর্ধন। 
কোটা সূর্ধ্য সম প্রত! করি প্রকাশন ॥ 
আনিয়া আপন রথ করি অরোহণ। 
উঠিলেন দূর্য্যলোকে দেখাতে কিরণ ॥ 
গ্রবলোকে উঠি রাজ। ধরিয়া কিরণ। 
রবিদেবে সাতবার করেন বেষ্টন ॥ 
তাহার বেষ্টনে নিশা হইল বিনাশ। 
সর্বত্রই চিরকাল দিবার প্রকাশ ॥ 
হেন কার্য দেখি তবে কমল-আসন। 
ত্বরায় তাহার কাছে করেন গমন ॥ 
আসি পিতামহ তাহে কহেন বচন। 
এ কার্য্য করিছ বন বল কি কারণ ॥ 
ভূমি তার নাশিবারে জনক তোমার । 
সম্পর্ভি দিলাম মম যতেক ভূভার ॥ 
পিতৃধনে অধিকারী তুমি নরপতি। 
ঞ্রবলোকে কেন বৎস হ'ল তব গতি ॥ 
অনিয়ম ত্যাগ কর ফিরহ ভুবন! 
আমার আঙ্জায় রবি দেখাবে কিরণ ॥ 
ব্রহ্মার বচনে রাজ! হয়ে হরগ্িত। 
গ্রুবলোক হ'তে ভূমে আসেন ত্বরিত ॥ 
অপূর্ব নৃপের বীর্ধ্য রাজা পরীক্ষিত। 
, কি ঘটিল অতঃপর করহ নিশ্চিত ॥ 
' রথবেগে প্রিয়ব্রত ক্রমে সপ্তবার। 

ূ তপনের চারিদিকে করেন বিহার ॥ 

! সেই তপ্ত রথচক্রে ভূবন ভিতর । 
হইল ভীষণ খাদ সাতটি সাগর ॥ 
সাতটি সাগরে ভাগ এই বিশ্ব হয়। 

| সপ্ততবীপ সেই অবধি মরতে প্রকাশয় ॥ 


[পঞ্চম সবনধ 


পঞ্চ স্ব]... শ্ীমন্তাগবত। ৩২৩ 
জঙ্থুপ্রক্ষ কুশ ক্রৌঞ্ শালমলী পুস্কর।  ' ভোগ করি যেই জন হয় জ্ঞানপর। 

শাক সহ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী ভিতর ॥ : অবশ্য তাহার মুক্তি সংসার ভিতর ॥ 
প্রথম অপেক্ষা পরবর্তি দ্বীপচয়। ! অনাশক্ত ভোগে হয় স্ব কম্ কয় 
আধিক্যে দ্বিগুণতর বিস্তারিত হয় ॥ । কর্ধক্ষয় স্থান এই সংসার নিশ্চয় ॥ 
সাতদ্বীপে সপ্তাম্ুধি করিয়া বেষ্টন। । এত কহি শুকদেব কহেন রাজনে। 
বিভিন্ন করিয়া রাজ্য করিল শোভন ॥ হরি স্মরি যুক্তি পায় বত বোগীজনে। 
ইক্ষু স্থুর। দধি জুগ্ধ ক্ষীর শুদ্ধ জল। ৷ এইতে। কহিনু রাজ।প্রিয়ত্রত কথা । 


লবণ লইয়া সপ্ত সাগর সকল ॥ 

এই সাত দ্বীপে তবে মনুর কুমার । 
ভাগ করি সাত পুজে দেন রাজ্যতার ॥ 
সাত পুভ্রে সাত দ্বীপ করি সমর্পণ । 
নিশ্চিত হয়েন তবে মনুর নন্দন ॥ 
আছিল দুহিতা ভার নামে উদ্দ্বন্বতী। 
ক্রমেতে হইল সেই নবীনা যুবতী ॥ 
যৌবন নেহ।রি তার নৃপ প্রিয়ব্রত। 
ইচ্ছিলেন বিভ! তীর প্রদানে নিশ্চিত ॥ 
দৈত্য আচার্য শুক্র অতীব সুজন । 
তাহারে করিল! নৃপ কম্। সমর্পণ ॥ 
তার গর্ভে দেবঘানি নামেতে তনয়া । 
হয় সেই ক্রমে রূপে ভুবন-বিজয়] ॥ 
এইরূপে সংসারের যত ভোগচয়। 
সম্ভোগ করেন প্রিয়ব্রত গুণময় ॥ 
ভোগ সমাপন করি করি স্থির মন। 
নারদের উপদেশ করেন স্মরণ ॥ 
বিরক্তি পুনশ্চ তার হুইল উদয়। 
ভোগেতে ক্রমেতে ঘ্বণ! হইল নিশ্চয় ॥ 
বিষম বিরাগ নৃপ করিয়া আশ্রয়। 
রাজ্যধন পত্বী পুত্র সব বিস্ময় ॥ 

ছেদ করি মোহপাশ ভ্রম মোহ যত। 
হইলেন জ্ঞানময় হরিপদে নত ॥ 
হরিপদে প্রাণ সঁপি পরী রাজ্যধন। 
পরিত্যাগ করি রাজা করেন গমন ॥ 
দেহ মন প্রাণ রাজ। করিয়া ধারণ। 
হুরি প্রতি একে একে করেন অর্পণ । 


| বংশের চরিত্র এবে শুনহ সর্ববথ। ॥ 
1 উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
শুনি পাপ নাশে দূর হয মোহভার ॥ 
অথ প্রিনব্রহ চরিত্র সম1শু। 


অথ মগ্রীপ্ন চবিত্র ) 
শুকদেব পরীক্ষিতে করি সন্গেধন। 
কহিলেন শুন রাজা অপূর্বব কথন ॥ 
প্রিযব্রত জ্যৈষ্ঠ পুত্র অশবীপর নামেতে। 
| রাজ! হৈল জন্ুদ্বীপে পিতৃ আজ্ঞামতে ॥ 
| প্রতাপে দ্বিতীয় সুর্য সম বলবান। 
সৌন্দধ্যে হয়েন তিনি কন্দপ সমান ॥ 
রাজনীতি ব্রহ্মভন্তি সকলে তৎপর । 
কিন্তু তার দৃঢমতি সংসার উপর ॥ 
সংসার করিতে ইচ্ছ। রাজার সম্ভতি । 

1 সেইমতে থাকিলেন কিছু দিবারাতি ॥ 

| ক্রমেতে হইল ইচ্ছ। সম্ভোগ কারণ। 

[ ধাহাতে সম্ভান তার হয় উৎপাদন ॥ 
সর্ববন্থথে স্থ্থী কিন্তু অগীপ্র রাজন । 
না হেরিয়া পুভ্রমুখ বিষাদিত মন ॥ 

! পুত্রের কারণ আশে হইয়া তৎপর 
সাধনার লাগি যান পর্ববত মন্দর ॥ 
মন্দর পর্ববতে গিয়৷ জন্ু নৃপবর। 
ভগবান আরাধনে লাগান অন্তর ॥ 
যজ্ঞ পুষ্প অগ্নি আর পূজেো'পকরণ। 
লইয়! বিষ্লর পূজ! করিতে যতন ॥ 


ইত 


একান্তে করেন নৃপ কঠিন সাধন ॥ 
্রীক্ষে পঞ্চাগ্নির মীঝে বর্ষার বরষে। 
শীতেতে জলের মধ্যে সাধেন হরষে ॥ 
এক পদে সূর্য প্রতি মেলিয়! নয়ন। 
কবিতে লঃগিল নৃপ কঠোর সাধন ॥ 
সঙ্কল্প কেবল তার নারী লভিবারে। 
রতি পুভ্র লাভ যাহে হয় এ সংসারে ॥ 
কঠিন তপস্া বলে অম্ীধ রাজন। 
ক্রমেতে হইল তার সিদ্ধির লক্ষণ ॥ 
তপস্ায় তুষ্ট হয়ে ভগবান হ্রি। 
ইচ্ছিলেন পূরাবারে কামনা ভাহারি ॥ 
দেব সভা মাঝে এক অগ্সরী সুন্দরী । 
পূর্ববচিত্তি নামে ছিল তথায় বিহরি ॥ 
অপ্লর! দেখিয়া তবে প্রভূ ভগবান। 
কহিলেন আজ্ঞ! তারে করিতে পাতন 
শুনহ অগ্নরী এবে আমার বচন। 
ভূবনে ত্বরায় তুমি করহ গমন ॥ 
জন্দ্বীপে অধিপতি অর্মীধ রাজন। 
নারী লাগি করিতেছে কঠিন তপন ॥ 
তাহার সমীপে গিয়া মোহিয়। তাহা 
দাও তারে রতি পুত্র যাহা ৃপ চায় ॥ 
ভগবান আজ্ঞ। পেয়ে অগ্নরী তখন। 
মন্দর পর্বতে ত্বর। করিল গমন ॥ 
একেতে৷ মন্দার গিরি পর্বতের সার। 
তাহাতে বসম্তকাল তথায় প্রচার ॥ 
শৃঙ্গেতে স্বর্ণ মেঘ তলে নব তৃগ। 
সবুজ আভায় মাখ। বন উপধন ॥ 
অঙ্গেতে তটিনী বহে অতি মৃছুধারে। 
হীরকের কন্তা! হেন রৌপ্যের আধারে । 
সারস সারসী কত কুমুদ কলার । 
কনক কমল কত অতুল শোভার ॥ 
স্থানে স্থানে কুপ্জচয় অতি শোভাময়। 
নব লত। নব গুলা নব তরুচয় ॥ 


কঠিন তপন্তা। করে করি স্থির মন। 


[পঞ্চম স্বব্ধ 


| নবীন মুকুল আর নব পুষ্প ফল। 

! নানা বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে উদ্দ্বল॥ 
| শিকুঞ্জে কুম্থন কলি মুক্তার সার। 

' নানা বর্ণে শোভে যেন নানা মণি ভার ॥ 
' এ হেন কুগ্রের শাখে হ্বকণ্ঠ বিহঙ্গ | 

: মুখে সুখে ডাকে করি কত শত রঙ্গ ॥ 

' হরিণ হরিণী রহে সারস সারসী। 
সারি শক পিকবর সহিত প্রেয়মী ॥ 
আনন্দের স্থান সেই আনন্দে মণ্ডিত। 
অপ্পরী কিন্নরী সবে তথায় শোভিত ॥ 

আপন বল্লত সহ দেবকন্যাগণ। 

' অনঙ্গ সোহাগে সবে করে বিচরণ ॥ 

; কেহ হাসে কেহ রত মান অভিমানে । 

' কেহ ব! যুগল প্রেমে মভ নিজ প্রাণে ॥ 

' বুল রূপেতে যেন তরু গুল্লতা। 
পক্ষী জন্ত আদি করি তথায় শোভিতা ॥ 
দেবকন্ত। গন্ধর্বাদি সকলে মিলিয়। ৷ 
যুগল আনন্দে তথ ঘুরিছে ভ্রমিয়া ॥ 
হেন মনোহর স্থানে অশ্নীপ্ধ রাজন। 
পত্নীর লাগিয়। করে কঠিন তপন ॥ 
তপন্তায় রত রাজা কামের আশয়ে । 
বিষ্ণুর সমীপে করে কামন! হৃদয়ে ॥ 
শতচন্্র সম দীপ্তি কুঞ্জের মাঝার। 
কার সাধ্য নাহি মুগ্ধ হেরিলে আকার ॥ 
হেনরূপে আলে করি অগ্নীগ্র রাজন। 
তথা আসি পূর্ব কীর্তি হৈল প্রকাশন ॥ 
স্বর্গের অগ্লরা একে দেব বিমোহির্নী। 
যৌবনে মণ্ডিত মুভি নবীন কামিনী ॥ 
রূপের এভায় রাজ। মেলিয়ে নয়ন। 
চিত্তের অদ্ভুত মুট্ডি করিলা দর্শন ॥ 
কামিনী কাহারে বলে নাহি ছিল জ্ঞান। 
কি বলিবে রাজ! তাহে ভাবি হুতজ্ঞান। 
কামিনী কি দেব দৈত্য হইল সংশয়। 
কিন্তু হেরি নারী কাম চঞ্চল যে হয়॥ 





স্মলঙলে ভন্দুনাপ লে হত শলে তত 


পঞ্চম স্বন্ধ 

চঞ্চল হুইয়। রাজ! চাহে একমনে । 
ভাবে কিসে তায় আমি তুষি সন্যোধনে ॥ 
লইয়া রূপের ডালি অপ্নর৷ সুন্দরী । 
রাজার সম্মুখে আসি রহিল বিহারি ॥ 
সুঠাম হেরিয়া তায় উন্মত্ত রাজন। 
করিতে লাগিল তারে নান। সম্বোধন ॥ 
কখন পুরুষরূপে কড়ু নারীরপে। 
আশ্চর্য্য কামের বাণ প্রবেশিল ভূপে ॥ 
রাজ। কহে কে তুমি হে রূপের আকর। 
বিষ্ণুর মায়! কি তুমি কিন্ব। মুনিবর ॥ 
নেহারি আকার তব ঘটিল সংশয়। 
কি হেতু বদনে তব শোভে ধনুদ্বয় ॥ 
গুণহীন ধনু লয়ে কি করিবে বল। 
ভয় প্রদর্শন তব ব্রত কি কেবল ॥ 
আমরা ম্বগের সম কামময় জান ৷ 
করিতেছ সাবধান ল'য়ে ধনুর্ববাণ ॥ 
পুরুষ কেমনে তোম৷ কহিব সুজন । 
তুমি ত পুরুষ নহ আমার মতন ॥ 
কমল সমান তব বুগল নয়ন। 

তাহাতে স্থৃতীক্ষ তার কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥ 
কি জন্য ধরিল৷ বাণ হেন খরশান। 
বল ধনী বাঞ্চা কার বধিবারে প্রাণ ॥ 
শর ধনু দেখি মম হইয়াছে ভয় । 

নারী যদি হও কর সন্তোষ আমায় ॥ 
অকালে মলয় মাথি সৃগন্ধ চন্দন | 

তব অঙ্গ গিরি হ'তে হয় প্রবাহন ॥ 
বদন সরসী পরে কমল নয়ন। 
তাহাতে তারকাদয় বুগল খগ্রন ॥ 
নৃপুরের ধ্বনি যেন ভ্রমর গুঞ্জন । 
উদয় ও অন্তগিরি এই ছুই স্তন ॥ 
ইহাতে কুস্কুম মাখা অশোকের দাম। 
ইহা দেখি লুণ্ত বল থাকে কার কাম ॥ 
কি দ্রব্য ধরিয়া তুমি স্তনের ভিতর | 
সাবধানে রাখিবারে এতই কীতর ॥ 


২২ 


স্ীমস্তাগবত। 


৩২৫ 


: আমি পৃথিবীর রাজ। লোভ তোমা প্রতি । 
; এ হেন অমূল্য ধন সংদারে সম্প্রতি ॥ 
. সে জন্ঘ বতনে রাখ ও কুচ ভাণ্ডার । 
। কি জানি কি ধন আছে উহার মাঝার ॥ 
' দাওলো হৃভগে মোরে স্তন পরিচয়। 
' কেন বারম্বার ঢাক বদনে উহায় ॥ 
. অপূর্ব রূপেতে তুমি রতি কোন ছার। 
৷ বুঝিয়াছি তুখি নারী প্রকৃতির সার ॥ 
| বোধ হয় তুষ্ট হ'ষে কমল আসন। 
! নির্ঘদনে বসিয়া তোমা করিলা গঠন ॥ 
1 নারীরূপে আমাকার পরাতে বাসন| । 
' পাঠাইল তোম৷ সম অপূর্বব লন ॥ 
| এত বলি মুগ্ধ হ'য়ে অগ্রীধধ রাজন। 
. শিলাতলে বসিলেন প্রেমাকুল মন ॥ 
1 রাজারে আকুল হেরি অপ্নরী স্বন্দরী । 
1 কায়মনে পিতামহে হৃদযেতে ল্মরি ॥ 
; কটাক্ষ ক্ষেপণে আর স্হাসে হাসিয়া । 
নৃপের সমীপে কহে হৃমন্দ চাহিয়া ॥ 
. অতি প্রণ্যবান তুমি ভারত রাজন। 
: তোম| সম গুণবান আছে কোন জন ॥ 
: অপূর্বব সাধিল! আগে ব্রহ্মার কারণ । 
। অন্তরে করিয়। এক ভাধ্যার কামন ॥ 
তপস্তায় তুষ্ট হ'য়ে সেই বিধিবর । 
পাঠাইল। আমা এবে তোমার গোচর ॥ 
, আমি নারী জাতি হই কামিনা তোমার। 
: মবীনা যুবতী তাছে নকলের সার ॥ 
: শাস্ত্রমতে কর রাজ। আমায় গ্রহণ। 
: আমাতে জন্মিবে তব পুল্্র কন্যাগণ ॥ 
৷ হেন কথ। শুনি রাজ। নমি বিধিবরে। 
। শুভক্ষণে অপ্লরীর ধরে ছুই করে ॥ 
! প্রেমেতে উন্মন্ত হ'য়ে সম্ভোগ করিয়!। 
৷ লিল নয়টি পুত্র তাহারে পাইয়া ॥ 
। ধাতুমতে মহারাজ অপ্দর! সহিত। 
: কাম চরিতার্থ করি রখিলা নিশ্চিত ॥ 


৩২৬ শ্রীমস্তাগবত। 025151[ পম হধ 
প্রেম কাম পুক্রধন সম্মান কামিনী।  । উপযুক্ত হেরি রাজা অগী্র রাজন। 

এই ল'য়ে রহে রাজা দিবস যামিনী॥  ! নয় ভাগে এই ধরা করি বিভাজন ॥ 
ক্রমেতে সমাপ্ত তাঁর প্র্দ্ধ যৌবন। প্রত্যেকে বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেক করি। 
বার্ধক্য আসিয়া তাহে দিল দরশন ॥ ৷ দেহত্যাগ করিলেন রাজন কেশরী ॥ 
ক্রমে নয় পৃত্র তার হ'লো গুণযুত। ; নয় ভাই লাভ করি নয় সিংহাসন । 
যৌবন পদবী সবে হইল আখ্যাত ॥ 1 শোভিল গগনে যেন নবীন তপন ॥ 
হুপুত্র হেরিয়া তবে আপন রাজন। ' নবীন! মহিধী সবে করিয়া গ্রহণ । 

নয় অংশে ভাগি রাজা করিলা অপর্ণ ॥  ' চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন ॥ 

নয় অংশে জন্বৃীপ নয় পুভ্রে দিয়! । | এইভাবে নধ ভাই ধর্মরক্ষ! করি। 

নানা যজ্জে রত রাজা একমন হেয়া ॥ । পৃথিবী পালনে রত দিব! বিভাবরা ॥ 
পর্থী পুত্র কাম্য কর্মে করি উপাদন। ; বয়োজ্যেষ্ঠ হয় নাভি ঘশঃ কীর্তিমান । 
না পাইল মোক্ষপদ অগ্ীপর রাজন ॥ নিজ নামে মিজ রাজ্য করেন আখ্যান ॥ 
ভোগে যার মতি থাকে বিষ্ুুকে ন্মরিয়া রূপেতে দ্বিতীয় কাম নবীন যৌবন। 


মোক্ষহীন সুখ তার সংসারে থাকিয়। ॥ 
স্বর্গাদি তাহার লাগি হয় ভোগন্থান। 
অশ্রীত্র ত্যজিয়া দেহ সেই স্থান পান ॥ 
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির । 
আশ্চর্য হয়েন তবে পাওুবংশ ধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত দার। 
অগ্নী্র চরিত্র কথ! ভোগের বিচার ॥ 
ইতি অনলীধ চরিত্র সমাপ্র | 


অথ নাভির চরিত্র উপাখ্যান। 
শুক কন শুন শুন পারুবংশধর | 
অগ্নীধের পুত্র নাতি চরিত্র স্থন্দর ॥ 
অগ্নীধের নয় পুত্র কহে সর্বজন । 
নাভি হরিবর্ষ আর রম্যক সুজন ॥ 
ইলারৃত কিংপুরুষ কুরু মহাজন । 
সকলেই রূপে গুণে হয় অতুলন ॥ 
হিরগ্ময় ও ভদ্রাশ্ব কেতুমাল ত্রয়। 
নয় গুণধর পুক্র নাতির উদয় ॥ 
সর্ববগুণে গুণধর এই নয়জন। 
জ্যেষ্ঠ বা! কনিষ্ঠ কেবা না ঘায় বর্ণন ॥ 


জ্ঞানে বৃহস্পতি তুল্য শাসনে শমন ॥ 
হেনরূপে সেই নাভি পালি প্রজাগণ। 
স্থাপিল অপূর্বব কীর্ডি দ্বিতীর তপন ॥ 
মেরুদেবী নামে তীর মহিষী সুন্দরী । 
অতি পতিত্রত। রহে রাজ। মুগ্ধ করি ॥ 
দান ধ্যান ব্রত কর্ম প্রজার পালন। 
দণ্ড কর আর যত রাজোর শালন ॥ 
মান ধন যত কিছু হয় প্রয়োজন। 
সর্ববগ্তণে পরিপূর্ণ সে নাভি রাজন ॥ 
পালনে তপন সম কাম ভোগ বশে। 
নাভি সম আর কেহ রাজ। নাহি বসে ॥ 
সর্বভোগে নাভি রাজ। মহিষী সহিত। 
হৃদয়ের যত আশ! করেন পূণিত ॥ 
কুবের ভাণ্ডারী যার দাস দেবগণ। 

কি অলভ্য তার কাছে এ বিশ্বে এমন ॥ 
হেনভাবে গেল দিন কাম ভোগ বশে। 


তথাপি ন! তৃপ্ত রাজ। কামের হরষে ॥ 
একদা মহিষী সহ নিকুঞ্জে পশিয়া। 
নান! প্রেমালাপে গেল সগয় কাটিয়া ॥ 
নন্দন সমান একে সেই উপবন। 
তাহাতে বসন্তকাল হয় প্রকাশন ॥ 


পঞ্চ স্ন্ধ ] 
ফল ফুলে তরু গুল্ম আর লতাচয়। 
পরিমল মাথি বায়ু উপবনে বয় ॥ 
গগনে বাসন্তী চন্দ্র নিম্নে পুষ্পচয়। 
সরসীতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয় ॥ 
হেনকালে করে পাখী সন্ধ্যার কুজন। 
মধুর মলয় বহে গন্ধে সুশোভন ॥ 
হেনকালে রাণী কন সম্ভাষি রাজায়। 
মধুর গুঞ্জন যেন কমলের গায় ॥ 
একেত স্ন্দরী তাহে পতিপরাঘ্্ণ। | 
কমলের সম কান্তি নবীন যৌবনা ॥ 
চঞ্চল নয়নে করি কটাক্ষ ক্ষেপণ। 
বাম করে নৃপ কর করিয়া ধারণ ॥ 
কহিতে লাগিল শুন প্রাণের ঈশ্বর | 
কেন যে হৃদয় মম হষঈটল কাতর ॥ 
তুমি বার পতি তার অভাব কি রয়। 
স্বর্গের মঙ্গল তার করগত হয় ॥ 
এত সুখে সুখী আমি তর্‌ এত দীন। 
ছুর্ভাগ! সে নারী থে স্তপুত্র বিহীন ॥ 
দুর্ভাগ্য সে কুল যাহে নাহি বংশধর । 
পাপী পিতা বার নাই পুন গুণধর ॥ 
কহ রাজ! হযে আমি তোমার গৃহিণী । 
কেন পুভ্রধনে আজি হই কাঙ্গালিনী ॥ 
ত্রিলোকের মাঝে বত বৈভব বিষয়। 
মকলই মোর পক্ষে বিম সম হয় ॥ 

কর রাজ। সে উপায় কহিনু তোমায়। 
পুক্রহীন এ বৈভব শোভা নাহি পায় ॥ 
রমণীর কথ! শুনি সে নাতি রাজন। 
পুক্রলাভ করিবারে কৈল আকিঞ্চন ॥ 
নিকুপ্ধ হইতে গৃহে করি আগমন। 
মহাছুঃখে সে রজনী করিয়া ধাপন ॥ 
প্রভাতে উঠিয়৷ বমি রাজ-সিংহাসনে। 
ডাকেন ঘতেক নিজ বৃদ্ধ মন্ত্রীগণে ॥ 
গুরু পূরোছিত আর পণ্ডিত স্থজন। 
রাজার হিতৈষী আর বত প্রজাগণ ॥ 


.শ্রীমস্ভাগৰত। ... .... .... ৩২৭, 
1 মকলেরে একে একে করি সম্বোধন। 
 কহিতে লাগিল নৃপ মধুর বচন ॥ 


| পুরজন আদি করি সবার মকাশ। 

1 মনোভাব আজি এক করিব প্রকাশ ॥ 
৷ পুণ্যবান পিতা মম মনুবংশধর | 

। নব পুরে নেহারিয়া সবে গুণধর ॥ 

| সমপিল এই ধরা করিতে পালন। 

! করিতে বংশের মান মর্ধ্যাদা রক্ষণ ॥ 

. পিভৃলোক দেবলোক বজন যাজন। 

' জীব হিত কর্ত্দ যত করিতে সাধন ॥ 
কুপুত্র জম্মি্ন আমি বংশেতে তাহার | 
কোন কর্ণ আমা হ'তে না হ'ল উদ্ধার ॥ 
আজীবন ভোগে মাতি লইয়া বিষয়। 
অতীত করিনু আমি যৌবন সময় ॥ 
অগ্যাপি না হয় মগ একটি নন্দন। 
কেমনে থাকিব আমি কহ সভাজন ॥ 
অপুত্রক যেই হয় পাপী সেইজন। 


কুল নাশ ধর্ম নাশ তাহার কারণ ॥ 


দৈব পৈত্র কণ্ম আাদি নিষ্ষল তাহার । 
পুভ্রহীনে মৃক্তি নাই শাস্ত্রের বিচার ॥ 


: এত যে বৈভব শুন্য এক পৃন্্র বিনা। 
. মেঘে আবরিত যেন চন্দ্রের জ্যোহস্তা ॥ 
, যৌবন হইল গত না হয় কুমার । 


করহ সকলে মিলি বুকতি উহার ॥ 


' রাজার ভারতী শুনি ঘতেক ব্রাহ্মণ । 
: এক বাক্য হযে সবে মন্ত্রীবরে কন ॥ 
: স্ুযুক্তি মকলে করি মঙ্গল মন্ত্রণ। 

" কহিল রাজার আগে গধুর ভাষণ ॥ 
. ঘা কহিলে সত্য নুপ ব্যর্থ কিছু নয়। 
' পুত্রহীন এ সংসার সব শুন্ময় ॥ 

: পুল্রহীন যেই জন সে কুলাঙ্গার। 
, পুন্রহীন দৈব পৈত্র কর্মের সংহার ॥ 
: মন্দুর সম্তভতি দেব তব বংশ হয়। 

এ বংশেতে অপুন্ক নিন্দার বিষয় ॥ 


৩২৮ ্রীমত্তাগবত। . পঞ্চম স্ব 
আমরা ব্রাহ্মণ সবে করিয়া মন্ত্রণ। ! গীতবাস হ'য়ে হরি গরুড় উপর । 
করিয়াছি এই এক উপায় সৃজন ॥  চতুরবাহ শখ চক্র-গদাপন্মধর ॥ 

বি যজ্ঞ মহাযজ্ঞ করহ রাজন। ' প্রশান্ত বদন আর স্বপ্রেম নয়ন। 
তাহে হরি তুষ্ট হ'লে পাইবে নন্দন ॥ দেখিয়া ঘুচিল যত হৃদয় বেদন। 
ব্রাঙ্গণের বাক্য শুনি সে নাভি রাজন। ! হেনরপে হেরি হরি পুরোহিতগণ। 
আনন্দিত ছয়ে ডাকি ধত কম্িগণ ॥  : করযোড়ে এ মিনতি করিলা কীর্তন ॥ 
কহিলেন করিবারে যজ্ঞ আয়োজন। . কি নাজান তুমি দেব বিষুপরারণ। 
নিমন্ত্রিতে সবাকারে আত্মীয় স্বজন ॥ 1 ভক্তের হৃদয় আশ! করহ পূরণ ॥ 
রাজার আজ্ঞায় স্থির হৈল যজ্ঞস্থল। ৷ যজেশ্বর তুমি নাথ বিশ্বের মাঝার। 
খত্িক ব্রাহ্মণ আদি সদস্তের দল ॥ 1 অধম পৃজক মোরা করি নমস্কার ॥ 
নিমন্ত্রিত ঘত রাজ! করে আগমন। . কিবা আছে মম আশা অজ্ঞাত তোমার । 
জক্ষ্য তোজ্য বাসম্থান হৈল নিরূপণ ॥ | সর্ববজ্ঞ সর্ববাত্মা তুমি ব্যাপ্ত এ সংসার ॥ 
স্থরম্য সুহন্ম্য কত হইল গঠিত। ৷ যে কামনা করি দেব যজ্ঞ আরম্তন। 
সুমেরুর স্বর্ণ শৃঙ্গ যেন প্রকাশিত ॥ ৷ করিয়াছি মন্ত্রলে সব নিবেদন ॥ 

নৃত্য গীত পাস্থশাল! অতিথি আলয়।  ভকের পূরাতে বাছা ভুমি নারার়ণ। 
কত শত স্থানে স্থানে স্তগঠিত হয় ॥ ' মন্ত্রের রাখিতে মান তব আগমন ॥ 


শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ৰ আরম্ভন। 
রাজা রাণী বজ্ঞস্থলে হন অধ্যাসন ॥ 
ভিক্ষুক লইছে দান গাহী করে গান। 
নর্তকীরা নৃত্য করে মানী পায় মান ॥ 
দান ধণ্ম ও আনন্দ করিয়। মিলন। 
একে একে বজ্ঞস্থলে হইল শোভন ॥ 
শুভক্ষণে মহাহোম পুত্রের কারণ। 
বিষ নামে অধ্য দান করিল ত্রাহ্গণ ॥ 
সন্ত্রবলে চারিদিকে হৈল শীস্তিময়। 
হরি হরি শব্দ বেন স্বর্গে মতে হয় ॥ 
স্থমন্দ মলয় বহে কুসুম বরিষে। 

পশু পক্গী আদি বত বিহরে হরষে ॥ 
হেনকালে উজলির৷ সর্ববদিক দেশ। 
বজ্জস্থলে ভগবান করেন প্রবেশ ॥ 
ভক্তের পূরাতে বাঞ্া সেই যজ্জেশ্বর | 
যজ্ঞস্থলে প্রকাশেন রূপ মনোহর ॥ 
কি স্বন্দর বনমাল। দোলে কষ্টোপর। 
কৌন্তৃভ তাহার মাঝে অতি শোভাকর ॥ 


' দয় করি যদি দেব দিল। দরশন। 
৷ এক্ষণে ভক্তের বাঞ্থা কর পুরণ ॥ 
। তোমার নিশ্মিত দেব এ বিশ্ব ভাণ্ডার । 
। ছিতৈষী তোমারে জামি করি নমক্ষার ॥ 
1 এত বলি সকলেতে করিল প্রণাম। 
। ছুন্দূভি ধ্বনিতে তবে পুরে বিশ্বধাম ॥ 
: পুজনের কথ। শুনি দেব নারায়ণ। 
| কহিল মধুর বাণী মধুর নিঃস্ষন ॥ 
! যজ্জেশ্বর হই আমি যজ্ঞের কারণ। 
 অবস্ঠ ভক্তের আশা করিব পূরণ ॥ 
| কিন্তু গে! ইহার মধ্যে এই নিবেদন । 
শ্রবণ করহ যত খত্বিক ত্রাঙ্গণ॥ 
। অসাধ্য কামনা সবে করিলে মনন। 
। কেমনে হইবে বল তাহার পূরণ ॥ 
| নৃপতির আশা মম সদৃশ নন্দন | 
| কিন্তু আমি অদ্বিতীয় অঙ্গ নিরঞ্জন ॥ 
রাত 
অতএব এ যজ্জের কি ফল সম্ভব॥ 


পঞ্চ] | 
বিষুর ভারতী শুনি বাণী ন! জুয়ায়। 
হেট মুণ্ডে সভাজনে রহিল তথায় ॥ 
রাজাসহ মহারাণী হইলা কাতর। 
নয়নে নিকলে অশ্রচ বহে দরদর ॥ 
হেন সকাতর ভাব করি নিরীক্ষণ। 
কহিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণ ॥ 
অবশ্য পূরাব বাঞ্চা রাখি যঙ্ঞমান। 
পবিত্র মনুর বংশ জগতে প্রমাণ ॥ 
আমার সমান পুত্র করিয়াছ আশ। 
আমিই পুত্রের রূপে হইব প্রকাশ ॥ 
মহ্ষীর গর্ভে আমি রাজার ওরসে। 
ভক্তের রাখিতে মান জন্মিব হরমে ॥ 
এত বলি নারারণ হৈল অন্তর্ধান। 
পূর্ণ হুলে। মহাবজ্ঞ সর্ব বিদ্যমান ॥ 
রাজ! রাণী হরধিত আর সভাজন। 
সঘনে মেঘেতে করে পৃষ্প বরিমণ ॥ 
পৃথিবী প্রকাশে ধীর শুন হেন বাণী। 
ভক্তাধীন ভগবান সর্ববলোকে জানি ॥ 
শুভক্ষণে মহিষীর গর্ভের সঞ্চার | 
আনন্দ হইল শুনি এতেক রাজার ॥ 
চন্দ্রকল! সম গর্ভ হইল পৃরণ। 
দশমাস দশদিন হৈল সম।পন ॥ 
দেবী মুক্তি মেরু দেবী করিয়া ধারণ । 
শুভক্ষণে প্রসবিল পুত্র নারায়ণ ॥ 
সর্বদিকে দেশে শাস্তি হইল স্থাপন । 
সর্ব স্লক্ষণ পৃর্থী করিলা ধারণ ॥ 
মহালক্ষমী গুপ্তভাবে নারায়ণ পাশ। 
গোপন ভাবেতে সদা হয়ে স্থপ্রকাশ ॥ 
ক্রমে শশধর সম পুর শশধর । 
পুত্রনূপ প্রকাশেন স্বয়ং চক্রধর ॥ 
খষভ লভিলা নাম এবে নারায়ণ । 
নাভির তনয়রূপে খ্যাত ত্রিভুবন ॥ 
মায়াবশে মতিভ্রম হইল রাজার । 
বিষ না৷ বলিয়া! বলে সতত কুমার ॥ 


জীমন্তাগব্ত। .. ৬২৯ 
: পুক্ররূপে নারায়ণ নেহারি যৌবন। 


শুভক্ষণে দিল! ভারে রাজ-সিঃহীপন ॥ 
বৈকুষ্ঠের সম শোভ। হৈল পুত্রম্পর্শে । 
নারাষূণে পুন্ত্র বলি হেরেন সহষে ॥ 
ধাহার নিয়মে এই বিশ্বের পালন। 
সেইজন নাভি রাজা করিলা শাসন ॥ 


' কেমনে তাহার গুণ করিব বর্ণন। 


ভক্তাধীন ভগবান স্রীমপুদৃদন ॥ 
পুজ্রে রাজ্য দিয়। নাভি করি যোগাশ্রয়। 
মেরুদেবী সহবাস বদরী আলয় ॥ 
বদরী আশ্রমে গিয়। করিয়| সাধন । 
পাইলেন মহামুক্তি সারুজা রাজন ॥ 
এইতে। কহিনু রাজ। বিঞু বত ফল। 
সুফল সে কার্ষ্য বাহে শ্রীবিষুঃ সন্ঘল ॥ 
শ্রীভাগবতের কথা শুনে যেই জন। 
তাদের দেহের পাপ হয় বিমোচন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হুরিকথা সার । 
বুঝিলে নাভির কথ। নষ্ট মায়াভার ॥ 
ইতি নাভির চারিক্র সমাপ্ত । 


অগ খধভ ধেবের উপাখান । 
শুক কন শুন শুন পাওুবংশধর | 
খষভ দেবের কথ। অতি মনোহর ॥ 
ধষত বূপেতে হরি অবনীতে আমি 
বিহরেন নানামতে ভবভয় নাশি ॥ 
যৌবনে ধষভদেব লতি সিংহাসন । 
পুক্রবৎ প্রজাগণে করেন পালন ॥ 
সম দম ভেদ দণ্ড চারিটি উপায়। 
নাহিক অভাব কিছু ঘাটিল তাহায় ॥ 
শিখাবারে নরগণে রীতি নূরপতি। 
রসগ্রাহী সূর্ধ্সম করগ্রাহী মতি ॥ 
ভাল মন্দ ন্থুবিচার যমের সমান। 
আপনি করেন বিষু লীলার বিধান 


৬২৩৬০ 

এমতে জগতে তার হইল আবেশ। 
ত্রিলোকে হ্ুখ্যাতি ভার করিল প্রবেশ ॥ 
ক্রমে তার হয় ইচ্ছ। সংদার কারণ। 
যৌবনে যুবতী সহ করিতে রমণ ॥ 
জানিয়! তাহার ইচ্ছ। দেবেন্দ্র স্থজন। 
জয্তরী নামেতে কন্য। করিল অর্পণ ॥ 
লক্ষমীনমা সে জয়ন্তী লতি নারায়ণ 
করিতে লাগিল! লীল৷ নারীর মতন ॥ 
একেত যুবতী স্বামী জগতের পতি। 
রঙ্গরস শুধাকর প্রকৃতি সংহতি ॥ 
ধার লাগি করে ধ্যান ব্রহ্ম। মহেম্বরে। 
জয়ন্তী হভাগ্যে তাহ। পাইলেন করে ॥ 
নরলীল। লাগি হরি খমভ রূপেতে। 
যৌবনে মাতিয়া মন সব সন্ভেগেতে ॥ 
ছয় খতু বারমাল নৃতন নৃতন। 
বাপিতে থাকেন হরি নবান যৌবন ॥ 
যৌবন সম্ভোগে হরি মাতাইয়। মন। 
জন্মাইলা একে একে শতেক নন্দন ॥ 
প্রথম ভরত হন সর্ববণ শ্রেষ্ঠ। 
সমগুণ সকলের বয়সেতে জ্যেষ্ঠ ॥ 
তীহার নামেতে খ্যাত ভারত বরম। 
কর্মভূমি রূপে খ্যাত জীবের হরষ ॥ 
ভরত কম্মেতে রত ল'য়ে নয় ভাই । 
আর নয় বিষুপ্রেগে মগন সদাই ॥ 
মহাভাগবত হয় সেই নয় জন। 
তাহাদের দ্বার] বিষ ধণ্ম গ্রচারেন ॥ 
প্রকাশিত আর পুন্র ধান্মিক সুজন । 
কণ্মজ্ঞানে এ সংসারে মুগ্ধ সর্বক্ষণ ॥ 
সংদারে থাকিয়! ভার! হইল সংসার। | 
এবে কহি খষভের বংশ বে বিস্তার ॥ 
এইরূপে শত পুত্র ক'রে নারায়ণ। 
খষভ রূপেতে করে পৃথিবী পালন ॥ 

: জমে পুভ্রগণ লভে নবীন যৌবন। 
প্রভাতী গগনে তার। যেন স্থুশোভন ॥ 


দ্্রীমত্ভাগবত। 


[ পঞ্চম বন্ধ 
বুবক হেরিয়৷ সবে জয়ন্তী সুন্দরী । 
আনন্দে মাতিয়। সেবে সদ। সেই হরি ॥ 
একদ। শিখাতে জ্ঞান খষভ স্মৃতি । 
পুজগণে সন্বোধিয়। করিয়া সংহতি ॥ 
সংঘত করিয়া মবে কহিলেন বাণী । 

মন দিয়! উপদেশ শুনরে বাছনি ॥ 
জ্ঞান বিন। এ সংসারে পাপ উপজগ়্। 
সেই হেতু জ্ঞান শিক্ষা করিবে নিশ্চয় ॥ 
জ্ঞান সম দাপ নাই সংসার আধারে । 
ন। জবলিলে সেই দীপ পাপী হয় নরে ॥ 
অতএব জ্ঞান কথ! শুন বদগণ। 

ভক্তি মুক্তি তাহাতেই হইবে সাধন ॥ 
প্রনমিয়া পুন্্রগণ পিতার চরণ। 
শুনিতে লাগিল পিতু জ্ঞানের বচন ॥ 
খবত কহিল তনে করি সন্বোধন। 
তপ হ'তে শ্রেষ্ঠ বস নাহি কোন ধন ॥ 
মানব জনম লভি মানব নিচয়। 
তপোহীন হৈলে তার হীনগতি হয় ॥ 
তপন্তায় শুদ্ধ তন্ হয় উপার্জন । 
তাহাতে বিশুদ্ধ হয় জীবের মনন ॥ 
বিশুদ্ধ হইলে মন সংসার ভিতর । 
নাহি পশে পাপ তাপ তাহার অন্তর ॥ 
নারীগণ প্রত মুগ্ধ সংসার কারণ। 
যেই মুগ্ধ হয় তাপ বুথাই জনম ॥ 

শুকর সমান সেই সুখ তাহে নাই। 
সনারেতে দুঃখ ভোগ সে করে সদাই ॥ 
মোহ ত্যজি দৃষ্টি ববে হইবে সমান । 
কর্তব্য ভাবিয়া ক্ম করে জ্ঞানবান ॥ 
কর্তব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর ভাব নাই । 
সেই ভাবে এ সংসারে থাকিবে সদাই ॥ 
জীবের বাহাতে হবে অভের কম্পন । 
কিন্ব। ঈশ্বরেতে যার সৌই্দ্ত স্থাপন ॥ 
মায়। মোহ তার চাই করিবারে নাশ। 
মনের একধা গতি সংসারে প্রকাশ ॥ 


পম স্ব] স্্রীতাগবত। ২৬৩১ 
দারা পুত্র পরিজনে যদি থাকে মন। 1 সর্ব ছুঃখ অনুভব বুদ্ধিতে বিচার । 

কার সাধ্য সেই মূঢ় হেরে নিরঞ্জন ॥ তপস্তা সাধন সদা কা্ধ্য পরিহার ॥ 

যখন সংসার শ্রীতি হইবে বিনাশ। শবণ মনন শ্রদ্ধা! কীর্তন পুজন। 

তখন ঈশ্বর প্রেম হইবে প্রকাশ ॥ অধ্যাম্ম অভ্যাম মার কর্তব্য সাধন ॥ 
রিপু ও ইক্জ্রিয়ে জীব হ'লে অনুসারী । সত্যবাদী ব্রহ্মচারী প্রাণেন্দ্িয় জয়। 
সততই পাপকম্মে ঘায় আগুসারি ॥ মম অনুভব চিভে সমাধি নিশ্চয় ॥ 


ষে কন্্ম করিয়া পাপ হুবে উপার্জন । 

আবরিবে এই দেহে জ্ঞান প্রকাশন ॥ 

পুনরায় সেই কম্ম অনুচিত হয়। 

অশক্ত হইয়! কম্ম করিবে নিশ্চয় ॥ 

বৈরাগ্য বিবেক বিন! নহিবে প্রকাশ । 

কোথায় পাইবে আম্ম জ্ঞানের আভাস ॥ 

বদবধি আস্মঙ্ঞান নাহি পায় মন। 

তদবধি অহঙ্কার নহে বিনাশন ॥ 

অহঙ্ক(রে থাকিলেই মুক্তি নাহি হয়। 

অহঙ্কারে মন সব বন্ধন নিচয় ॥ 

পূর্বব জন্ম কন্মমতে মুগ্ধ থাকি মন। 

যদি নাহি অহঙ্কার করয়ে মোচন ॥ 

যদি কার আম! প্রতি ভক্তি নাহি হয়। 

ন্ডছ মুক্তি লং তত কর নহে ক্ষ 
বাব ইনি সুখে নাহক বিরতি । 
তদবধি এ সংসারে মুগ্ধ থাকে মতি ॥ 
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তবে না হয় উদয়। 
তাহাতেই ভ্রম আসি জীবে দুঃখ দেয় ॥ 
মোহের কারণ নারী মুগ্ধ করে মন। 
তাহাতে মজিলে ছুখে বাড়ে সর্ববক্ষণ ॥ 
এইত কহিনুু বস সংসার যাতনা 
কিরূপে হুইবে মুক্ত শুনহ সাধন! ॥ 
শত নারী উপভোগ শত প্রলোভন । 
কি করিতে পারে যার শুদ্ধ থাকে মন। 
কিরূপে নাশিবে মোহ আর অন্ধকার । 
শুনহ উপায় তার বিশেষ প্রকার ॥ 
মোহ গতে গুরু ব্রহ্মে হবে ভক্তিপর। 
মায়াতে বিভৃষ্ণ দুঃখ সহিষু অন্তর ॥ 


এ সব উপায়ে করি বিবেক ধারণ। 
অবহেলে অহঙ্কার হয় নিবারণ ॥ 
অতএব সংসারেতে ওহে পুভ্রগণ । 
শিখাও শিখাও সবে হেন আচরণ ॥ 
যাহাতে ভক্তির বৃদ্ধি জ্ঞানের সহিত । 
করিও সে হেন কর্ম সর্ববত্র বিহিত ॥ 
এইমত জ্ঞানশিক্ষা। দেখায়ে সকলে । 
সংসার যাপন কর সদ! কুতৃহালে ॥ 
বিজ্ঞানী হইয়া নরে কিবা বূপী হয়। 
দেখাতে হইল তার বামন। উদয় ॥ 
সেই হেতু শুভক্ষণে রাজ সিংহাসন । 
ধষভে করিয়া শুভক্ষণেতে অর্পণ ॥ 
ভোগ সুখ ত্যাগ করি লজ্জা মমতায় । 
। জনে উন্মভভ গু ন্। অবন্থং ॥ 
1 ৷ পুর গ্রাম বন রাজ্য করিয়। ভ্রমণ 
। আনন্দে সর্ববত্র ব্যাপি রন সর্বক্ষণ ॥ 
: ভক্তি মুক্তি এক জীবে করিয়া নির্ণয়। 
| পরমহংসের ব্রত দেখান নিশ্চয় ॥ 
! অনিদ্রা ও অনাহার সর্ববরিপু জয়। 
সূর্য সম কান্তিমান দৃষ্টিমাত্রে হয় ॥ 
| এত শুনি পরীক্ষিত হযে আনন্দিত । 
1 শুকদেব প্রতি কন বচন বিস্মিত ॥ 
| কহ গুরু শুনিয়াছি গুরুজন পাশ। 
| বারেক অন্তরে হৈল সিদ্ধির প্রকাশ ॥ 
| কমন জন্ত পাপে তার নাহি আর ভয়। 
| পাপ জন্ত মোহ ক্লেশ তার নাহি হয়॥ 
1 ধষভ রূপেতে হরি হ'য়ে জিতেন্দ্িয় 
| কেন নাহি যোগৈষ্বরধ্য হলেন অক্রিয় ॥ 


রাজার ভারতী শুনি আনন্দিত মনে । 
কহিলেন শুক তবে মধুর বচনে ॥ 
একবার এ সংসারে মুগ্ধ ঘার মন। 
চিন্তশুদ্ধি হওয়া তার কঠোর সাধন ॥ 
জ্ঞান ত্যজে শুদ্ধি যদি হয় কদাচন। 
জ্ঞানীতে বিশ্বাস তাছে ন। করে কখন! 
অরণ্যে মবগেরে যথ। কিরাত ধরিয়া। 
সাবধানে পিগ্ররেতে রাখয়ে পৃরিয়া ॥ 
বদি পিঞ্জরেতে মৃগ দ্বার খোল। পায়। 
অমনি বনের ম্বগ অরণ্যেতে ধায় ॥ 
সেইরূপে মুগ্ধ মন সাধক যতনে । 
একবার শোধি রাখে অতি সাবধানে ॥ 
সেই হেত হরি হেরি যতেক বিময়। 
ত্যজেন বিষয় সুখ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
তপন্তার গুরু যেই দেব মহেশ্বর ৷ 
বিষ্ুর মোহিনীরূপে তিনিও কাতর ॥ 
অতএব ভাবিশ্বাসী হর এই মন। 
বৈরাগী মতত ভেঁই হয় যোগীজন ॥ 
হেন বিধি দেখবারে দেব নারায়ণ । 
পরম হংসেতে ব্রত করেন ধারণ ॥ 
অবশেষে যোগদেহ ত্যাগ ইচ্ছ। করি। 
দক্ষিণ অরণ্য মধ্যে যাইলেন হরি ॥ 
আত্মাতেই পরমাস্া অভেদ দর্শন | 
দেহ অভিমান ত্যজি করেন সাধন ॥ 
রহিলেন মহাযোগে ত্যজিতে জীবন। 
অনাহারে উপবনে করিয়া ভ্রমণ ॥ 
একদ! দাঁবাগ্রি আসি দহিরা কানন। 
ধাষভের দেহ ক্রমে করিল স্পর্শন ॥ 
মহাযোগে সন। মগ্ন নাহি বাহাজ্ঞ।ন। 
কি করিবে অগ্নি তাপ তীর বিদ্যমান ॥ 
ক্রমে তার স্কুল দেহ অগ্নি বলবান। 
একে একে গ্রাম করি হইল নির্ববাণ ॥ 
ভোগ মুক্তি পথ হরি দেখাতে নরেরে | 
খষভ রূপেতে অবতীর্ণ ধরাপরে ॥ 


স্্ীমন্তভাঁগবত। 


ভা, :.. [ পঞ্চ সব 
ত্যজিয়া মানব দেহ পৃর্থী পরিহরি। 
বৈকৃষ্ঠ মাঝারে হরি যান স্বর! করি ॥ 
হেনমতে লীল। করি দেব নারায়ণ । 
প্রিয়ব্রত বংশ খ্য।তি করি প্রচারণ ॥ 
শান্তি দান করি সবে দিয়া ত্রহ্ষজ্ঞান | 
সমাপেন নিজ লীল! জগতে প্রমাণ ॥ 
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির | 
রাজ। পরীক্ষিত শুনি আনন্দে অধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ| সার । 
শুনিলে জীবের ঘুচে বিঘোর আধার ॥ 
ইঠি খফভোপাখ্যান সমাপ্ত । 


এ ভরভোগাধ্যান। 

শুক কন শুন শুন পাওুবংশধর | 
ভরত চরিত্র কথ। অতি মনোহর ॥ 
খষভের পুত্র হয় ভরত নামেতে। 
স্থখ্যাতি প্রচার ধাঁর এ মত্য ধরাতে ॥ 
অতি পৃণ্যবান রাজ। মনু বশধর। 
হরি আরাধনে সদ| থাকেন তৎপর ॥ 
! গ্রতাপে মার্তগু সম মহ। বলবান। 
| কার সাধ্য তার কীর্তি করে পরিমাণ ॥ 
। জ্ঞানে বুহম্পতি সম ধন্মে ধন্ম সম 
। শালনে স্ব ঘেন দণগুধর যম ॥ 
। দ্বিতীয় কন্দর্প যেন আভাস প্রনয়ে | 
| রতি সম তার ভাব্য। প্রেমিক। হুনয়ে ॥ 
: বিশ্বরূপ কন্ঠ! ছিল পঞ্চযোনা নাম। 
' সৌন্দর্ষ্যের খ্যাতি ধার খ্যাত ধরাধাম ॥ 
: যৌবনে করিল। বিভ। ভরত রাজন । 
, চন্দ্রের সহিত যেন রোহিশী মিলন ॥ 
: পঞ্চবোনী সহবাসে করিয়া রমণ। 
: জন্মাইল ভার ক্ষেত্রে পাঁচটি নন্দন ॥ 
৷ অপামান্ত রূপে গুণে পাঁচটি কুমার । 
৷ পূর্ণশশী সম হেন সবার আকার ॥ 





গঞ্চন কবন্ধ| 
হেনরূপে পুক্রগণ পাইল যৌবন। 
রাজনীতি ধন্মনীতি শিখান রাজন ॥ 
জন্ু্বীপ রাজ পৃর্বেব অজ নামে ছিল। 
ভরতের গুণে নাম ভারত পাইল ॥ 
ভরতে পাইয়া স্বামী এ ভূমি ভারত। 
নিয়মিত শন্ত দানে আছিলেন রত ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য নবগ্রহ সাধিতে মঙ্গল। 
ভরতের শিরোপরে বেষ্টিত কেবল ॥ 
ইন্দ্র বর্ষে জলধারা সৃর্য্যের তপন । 
স্থগন্ধ বছিয়ে থাকে বিশুদ্ধ পবন ॥ 
গিরি নদী সরোবর পরিপূর্ণ জলে । 
রপমধ করে স্থখে এই ধরাতলে ॥ 
অতুল প্রজার স্থখ বর্ণন না বায়। 
ভারতে ভরত গুণ প্রজাগণে গায় ॥ 
হেনমতে করি রাজ। সম্ভোগ বিষয় । 
নানামতে মায়! জাত আনন্দ নিচয় ॥ 
ক্রমেতে বৈরাগ্য আমি উদ্দিলেক মনে। 
বাগ ঘজ্জ ব্রত ঘত আর উপাসনে ॥ 
চাতুন্মাস্ত পশু সোম দর্শ পৌরমাল। 
সকল যজ্ছেতে তীর গ্রবৃত্তি প্রকাশ ॥ 
অবণ কীর্তনসহ করি উপাসন। 
জ্রমেতে হইল তার পরিশুদ্ধ মন ॥ 
ক্রমে কর্মফল করি বিষ্তে অর্পণ । 
মহাফল ক্রমে রাজ। করেন গ্রহণ ॥ 
ক্রমে তার জ্ঞানোদয় হইল প্রকাশ। 
ব্রহ্মরূপে বাস্থদেবে হুইল বিশ্বাস ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য আখিঘ্বয় বিশ্ব ধার দেহ। 
স্বর্গ ধার শিরোভাগ শুন্য ধার গেহ ॥ 
ভূমগুল নাভি ধার পাতাল চরণ। 
দিক্‌ সম বাহু ধার নিশ্বাস পবন ॥ 
এইরূপে মহাচিন্ত। করিলে রাজন। 
ক্রমেতে বৈরাগ্য তাহে দিল। দরশন ॥ 
মহা বৈরাগ্যের ভার ত্যজি বিষয়াশ। 
সমাধির ইচ্ছা তীর হুইল প্রকাশ ॥ 


স্ত্রীমভ্ভাগবত 1 


: হেন ইচ্ছা! করি রাজা ডাকি পুক্রগ্ণ। 


পাচ ভায়ে নিজ রাজ্য করিল অর্পণ ॥ 
অযৃত বরষ রাজ। করিয়া শাসন । 
ত্যজিলেন রাজ্যধন শ্রীহরি কারণ ॥ 
বিষম বিষয় ফাঁসে সায়ার বন্ধন | 
বৈরাগ্য বলেতে রাজ। করিয়া শাসন ॥ 


' সম্মান করিয়! রাজা ত্বরা যান বন। 


সমাধিতে হেরিবারে শ্রীহরি চরণ ॥ 
পুলহ আশ্রম সেই অতি পৃণ্যময়। 
বিদ্যার কুণ্ড তথ। বিরাজিত হয় ॥ 
সেই কুণ্ডে ভগবান করুণ আপন । 
ভক্তের লাগিয়া মদ। করে বিতরণ ॥ 
কালিঞ্জর নামে গিরি তাহার নিকট । 
গণ্তক পর্বত তাহে অতীব বিকট ॥ 
সেই গিরি তটে বহে গণ্ুকী তটিনী। 
কিবা! স্থশোভন নদী মানসহারিণী ॥ 
শালগ্রাম নামে শিলা! তাছে ভগবান । 
নিত্য যাহে করিছেন হরি অধিষ্ঠান ॥ 
হেন পুণ্য উপবনে পৃথিবীর পতি । 


. সন্গ্যালী হইয়া! যেন পশে দিবাপতি ॥ 
 অষ্টাঙ্গ যোগেতে রাজ। হয়ে নিমগন | 


আরাধেন সদা হরি হ'য়ে একমন ॥ 
নব দুর্বব! শিলা ল'য়ে তুলনী সজল। 


: ফলফুল দিয়। হরি পৃজেন কেবল ॥ 


এইরূপ মাধনায় সম গুণ বাড়ে। 


; নরপতি ভক্তিভরে রহে করযোড়ে ॥ 


সামান্য আমার আর যোগ আচরণ । 
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান করেন পৃজন ॥ 
গায়ত্রীর সাধনায় পৃজিরা তপন। 
হেরেন হৃদয়ে যেন তাহে নারায়ণ ॥ 
এইরূপে সেই রাজ। করিয়! সাধন। 
মহাসিদ্ধি লাভ তীর হ'ল উপার্জন ॥ 
সমাধির বলে হেরি শ্রীমধুসুদন। 
আনন্দে অরশ্যে রাজ। করেন যাপন ॥ 


৬৬৩ 


৬৩৪ প্রীমভাগবত। | পঞ্চম বন্ধ 
হেন রাজ্যভোগ ত্যজি সেই নারায়ণে।  ; তৃষ্ণায় আকুল একে পৃণগির্ভা তায়। 
শ্রেষ্ঠ লোক সেই যেই ভাকে মনে প্রাণে ॥ : শুনিয়া সিংহের নাদ হৈল তার দায়॥ 
ভরত চরিত্র রাজ। অতি মনোহর । " ভয়ের সহিত কিছু করি জল্পান। 
শুনহ বর্ণনা তার কহিব বিস্তর ॥ 1 দৈর্ঘ্য লক্ষ দিলা মৃগী করিতে পয়ান ॥ 
এইস্থানে কহিলাম ভোগান্তে সাধন । ' তীর হ'তে অতি উচ্চ ভূমি সমতল। 
মাতে হয় মহাসিদ্ধ করিনু প্রমাণ ॥ । গণ্ক শৈলের শিল। পতিত কেবল ॥ 
সিদ্ধের যগ্যপি হয় মোহের উদয়। ' শিলোপরি লক্ষ দিলা হুরিণী যখন। 
ক্ষণে ক্ষয় হয় তার সিদ্ধি সমুদয় ॥ _ বেগভরে গর্ভ তার হইল পতন ॥ 


ভরতের ভাগ্যে তাহা হইল ঘটন। 
শুন ইতিহান রাজ। করিব বর্ণন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
শুনিলে অবশ্য নাশ হুয় পাপভার ॥ 
ইতি ভরতের সিদ্ধি বর্ণন সমাপ্ত । 


অগ ভরহের হরিণ জন্ম লাভ। 

শুক সন্বোধিয়া কন পাুবংশধরে । 
ভরতের সিদ্ধি নাশ শুন অতঃপরে ॥ 
পূর্বববূপে দিদ্ধিলাভ করিয়া রাজন । 
হরিপ্রেমে রত হয়ে করেন ভ্রমণ ॥ 
প্রভাতে করেন স্নান সধ্যাঙ্ন সায়নে। 
সদা রত হরিচিন্ত। মুক্ত প্রাণায়ামে ॥ 
একদ! প্রতাত কালে যতীন্দ্র রাজন। 
গগুকীর তীরে যান হইতে শোধন ॥ 
স্নান পূজ। সমাপিয়া বলি তারোপর। 
বিশ্বনাথ বিশ্বলীল। করেন গোচর ॥ 
প্রকৃতি শোভার প্রতি রাখিয়া নয়ন। 
করেন প্রণব জপ ধরি কিছুক্ষণ ॥ 
মহা সিংহনাদ এক বনের ভিতর । 
উঠিল সহস! বেন ভেদিয়! অম্বর ॥ 
সিংহনাদে কাপে সেই বন উপবন। 
সচকিত হন তাহে মুনীন্দ্র রাজন ॥ 
ভূষ্ণার্ত হরিণী এক সে হেন সময়। 
জল আশে নদীতীরে উপস্থিত হয় ॥ 


সিংহনাদ ভয় একে তাহে গর্ভনাশ। 


. ভীষণ যন্ত্রণা তার হুইল প্রকাশ ॥ 
. শিশু তাহে চ্যুত হয়ে নদীর ভিতর | 


ত্বরায় পড়িল আমি ত্রোতের উপর ॥ 
হেন দৃশ্য দেখি ম্বগী হয়ে অচেতন । 


' ত্যজিলা যন্ত্রণা বলে আপন জীবন ॥ 
' রাজমি ভরত দেখি এ হেন ঘটন। 


দয়াগুণে তার হৃদি হ'ল উচাটন ॥ 

; জলোপরি আসি রাজা দিয়! সম্ভরণ। 
নবজাত ম্বথগ শিশু করিলা গ্রহণ ॥ 
কোমল ম্বগের শিশু লইয়া! রাজন। 

- ম্ব্গীরে হেরিয়! দেখে বিলুপ্ত চেতন ॥ 

' আনিলেন সেই শিশু আশ্রমে আপন। 

' যতনে করেন তারে রক্ষণাবেক্ষণ ॥ 

 একেতো। তপস্বী রাজা বিশুদ্ধ অন্তর । 

. মন তার রত হৈল শাবক উপর ॥ 

: তাহার পালনে সদা অগ্চে হরষিত | 

. তার তুষ্তি সাধিবাবে থাকেন বেষ্টিত ॥ 

। একেতো। কোমল শিশু তাহে অনুগত। 

তাহারে লইয়। রাজ। হায়েন উম্মত ॥ 

1 শয়নে ভোজনে আর করিতে ভ্রমণ। 

' ক্লোড়ে সঙ্গে রাখিতেন হরিণ নন্দন ॥ 

1 ভীষণ অরণ্য মাঝে ছিল হিংত্র ভয়। 

: সমীপে রাখিয়। তারে থাকেন নিশ্চন ॥ 

৷ ক্রমেতে বয়স তার হইল প্রকাশ। 

| বিচরণ করিবার পাইল প্রয়াদ ॥ . 


পম স্বন্ধ ] 


নব নব কিশলয় করিয়া আহার । 
রাজাকে বেষ্টন করি করিত বিহার ॥ 
ফল পুষ্প লয়ে রাজা অর্চনা কারণ। 
যজ্ঞস্থলে পূজা লাগি করিত স্থাপন ॥ 
অবোধ হরিণ শিশু আসিয়া তথায়। 
উচ্ছিষ্ট করিত সব মনের হেলায় ॥ 
পুত্রসম রাজ। তারে করিলে তাড়ন। 
দেখাতো কোমল ভাব হরিণ নন্দন ॥ 
কপটে কুপিত হৈলে ভরত রাজন । 
করিত পশ্চাতে তারে শুঙ্গে কুন ॥ 
সমাধির কালে আসি তাহার নিকট। 
সাধনায় ব্যাঘাত মে করিত উৎকট ॥ 
এইমতে পুভ্র সম ভাবিয়। রাজন । 
হরিণ পালনে রত হৈল তার মন ॥ 
ক্রমে পূজা উপাসনা সমাধির বল। 
হরিণ মমত। বলে হুইল বিফল ॥ 
হরিণ অন্তর হৈলে সমাধি সময়। 

হরি চিন্তা নাশি নৃপে ম্বগ চিন্তা! হয় ॥ 
ম্বগ বিন। স্থখ তার না হয় আশ্রমে । 
এইমতে মায়া তার হরিণ ধরমে ॥ 
হরিণ পালনে তার রত হৈল মন। 
দুর হৈল যত সিদ্ধ শ্রীহরি সাধন ॥ 
হ। হরিণ যো হরিণ হরিণ হরিণ। 
ভাবিয়। ক্রমেতে রাজ। হয়েন প্রবীণ ॥ 
মবত্যুকাল ক্রমে তার উদয় হইল। 
ক্রমে বদ্ধ হয় তার নিশ্বাস সকল ॥ 
হেনকালে হেরে রাজ! মগের নন্দন। 
পুক্র সম তার পার্থে করিছে রোদন ॥ 


তাহারে কান্দিতে হেরি সেই চিন্তা করি। 
ত্যজিলেন রাজ্যেশ্বর নিজ দেহ তরী ॥ 


মৃত্যুকালে স্বগে হেরে তগত মানস। 
লভিলেন স্বগজন্ম সে যোগ তাপস ॥ 


পূর্বব জম্ম সিদ্ধিবলে স্মৃতি রৈল তার। 


হরিণ জম্মের কষ্ট তাহাতে প্রচর ॥ 


শ্রীমন্ভাগত। ৩৩৫ 


| হরিণ হইয়া রাজা ভাবে ফলাফল। 
: স্থৃতি ভাবে জনুতাপ করেন কেবল ॥ 
' যে ধন লাগিয়া তুচ্ছ করি রাজ্যধন | 
বৈরাগী হইয়া আমি পশিনু কানন ॥ 


. হরিণ মমত! লাগি ভুলি সেই ধন। 


ভুলিলাম অক্তিমেতে শ্রীহরি চরণ ॥ 
কোথ। মম বোগ আর সমাধি আনন্দ । 
হইলাম ম্বগরূপ মম ভাগ্য মন্দ ॥ 
সামান্য মমতাপাশে পুণ্য মম ক্ষয়। 
ভীষণ মায়ার পাশে চিত বদ্ধ হয় ॥ 
মায়ারে নিন্দিয়৷ রাজা অনুতাপ করি 
মদ ভাবিলেন মনে হরিপদ তরী ॥ 
হরি ম্মরি ক্রমে তার চিত শুদ্ধি হয়। 
শুদ্ধ হৈল তার চিত্ত চিস্তিযা চি্সয় ॥ 
ত্যজিতে হরিণ দেহ করিয়া মনন । 
ম্বগদেহে ব্রহ্মচর্য্য করেন তখন ॥ 
মহাব্রতে কম্মফল হৈল তার ক্ষয়ু। 
গণ্তকীর শোতে দেহ ত্যজে সে সময় ॥ 
মৃগদেহ ত্যজি রাজা মহা পুণ্যফলে। 
জন্মিলেন দ্বিজ গৃহে মহ! জ্ঞানবলে ॥ 


, শুন রাজ। পরীক্ষিত ইতিহাস তার । 


ইহাতেই কন্মফল হইবে বিচার ॥ 


, উপেন্জ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
 শুনিলে নিশ্চয় ঘুচে মায়ার আধার ॥ 


হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি চিন্তামণি। 


. হুরি না ভজিলে ত্রাণ নাহি পায় প্রাণী ॥. 


হতি তরতের হরিণ জন্ম সমাপু। 


অথ জড়তরতোপাখ্যান। 
শুক কন সন্োধিয়! পরীক্ষিত প্রতি । 
ভরতের মুক্তি শুন পাগুব সম্ভতি ॥ 
কণ্মাফলে জ্ঞানলাত করিয়। রাজন। 
সগরূপ ত্যাগে পান বিশুদ্ধ জনম ॥ 


৬৩৬ 


রাজ্য মধ্যে ছিল এক পবিত্র ব্রাহ্মণ 
সংসার আশমী কিন্ত হরিপরায়ণ ॥ 
ছইটি রমণী সেই করিল এহণ / 
একের গভের্তে হৈল নয়টি নন্দন ॥ 
পু্রগণ শম দম তপন্যা আচারে | 
পাইল উত্তম শিক্ষা বৃদ্ধি কলেবরে ॥ 
অপর ভাধ্যাতে তার কন্য। পুন্র হয়। 
সর্বব স্থলক্ষণে পূর্ণ হইল তনয় ॥ 
এই পুক্ররূপে সেই ভরত রাজন । 
জন্মিলেন মগ দেহ দিয়া বিসর্জন ॥ 
দেখিতে বটেন শিশু পূর্ণ জ্ঞানময় । 
জন্িয়াও পুণ্য স্মৃতি সমুদয় রয় ॥ 
জন্মলাভ করি রাজ। করেন স্মরণ । 
মায়াপাশে পূর্বব দেহে বতেক যাতন ॥ 
সংসারে সংসারী হ'লে পাছে মায়াবলে । 
পুনরায় ভোগ তার হয় কর্মমকলে ॥ 
এই ভাবি জ্ঞানবলে জড়রূপ ধরি। 
মুক শান্ত ভাবে রন ভাবিয় শ্রীহরি ॥ 
শিশুকালে বাক্যহান হেরিয়। সকলে। 
জড়বেশ এই কথ| সর্ববনাই বলে ॥ 
বাক্যহান পুর হেরি জননী তাহার । 
মরমে অত্যন্ত ব্যথ! পান নিরন্তর ॥ 
জড়-মুক হৈলে পুন্রে কি হইবে বল। 
জনক জননী স্নেহ নহে হ্াদবল ॥ 
অতিশয় যত্ধে তীরে করি়। পালন। 
শুভক্ষণে দিলা পিত! সে উপনয়ন ॥ 
জনকের ইচ্ছ। পুভ্রে করিতে শিক্ষিত। 
পুত্র না পরগ জ্ঞানী নহেন বিদিত ॥ 
কি শিক্ষ। দিবেন পিত! ভরতের পাশ । 
ধার প্রাণ মন সদা হরিতে বিশ্বাস ॥ 
এইমতে পিতা তাঁর ত্যজিল শরীর । 
আর ভায়ে পিতৃধন করিয়া বাহির ॥ 
সকলে মিলিয়! তাহা করিয়া বণ্টন। 
মুকে অবহেল। করি না করে অর্পণ ॥ 


্্ীমন্ভাগৰত ] 


1 ন| জানে সোদরগণ মৃূক কোনজন। 
 জড়ভরত নাম দিলা এরতিবাসিগণ ॥ 
: ব্রশ্মানদ্দে মাতি রাজ! মুকের সমান । 
, কলেবর বৃদ্ধি ক্রমে হৈল সমাধান ॥ 
। নিক্ষিরা ও মূক হেরি যতেক সোদর । 
দ্বণা অবহেল! তারে করে নিরন্তর ॥ 
বলিষ্ঠ হেরিয়! তারে সকলে ধরিয়া | 
। কৃষিকর্ট ভৃত্য ভাবে দিল লাগাইয়া ॥ 
সর্বব দুঃখে সুখী রাজ। যেমত রমণ। 
ক্ষমতার উপরেতে করেন কর্ষণ ॥ 
বহু খাটাইয়। তারে বতেক সোদর। 
উচ্ছিষ্ট আহার দিত ভরাতে উনর ॥ 
! এ হেন নিষ্ঠুর কাধ্যে নিজ জ্ঞানবলে । 
। উপেক্ষিয়। কর্ট্ে রন রাজ। কৃতুহলে ॥ 
: এইরূপে সবে তারে ন। বুঝি কারণ। 
কর্ম জন্য দিত তারে বিবিধ ঘাতন ॥ 
একদা ৰৃষের সম ক্ষেত্র কমিবারে। 
' কোন প্রতিবেশী এক লইল তাহারে ॥ 
, সারা দিবানিশি তারে দিল খাটিবারে | 
. তুষ্ট হয়ে রাজ! ভার সে কম্মা করে ॥ 
নিশাকালে এক চোর প্রজ্রের কারণ। 
ভক্তিতে কালিরে করে বিশুদ্ধ পূজন ॥ 
নর পশু মং।বলী করিষা মনন । 
বলি লাগি বহু চোর করে অন্বেষণ ॥ 
নিশাকালে ক্ষেত্রমাঝে হেরিয়া ভরতে । 
নির্বেবাধ ও মহামৃর্থ ভাবি নিজমতে ॥ 
ধরিয়া সকলে তারে করির। বন্ধন। 
দেবীর উদ্দেশে লয়ে করিল গমন ॥ 
প্র কামনায় চোর মহাপৃজা করি। 
নরবলি লাগি আনে ভরতেরে ধরি ॥ 
খড়গ লয়ে যবে যার করিতে ছেদন । 
| তুলিলা স্থতীক্ষ খড়গ দেখিতে ভীষণ ॥ 
মহাদেবী বুঝি তবে ভরত অন্তরে । 
কত বলি চিনিলেন তাহারে সন্বরে ॥ 


! গম সন 


ভক্ত বধ হয় দেখি জননী তখন। 
নিজ হস্তে চোর মুণ্ড করেন ছেদন ॥ 
পিশাচ পিশাচীগণে করিয়া আহ্বান। 
আজ্ঞা দিলা চোরগণে লইবারে প্রাণ ॥ 
ভীষণ হৃষ্কারে তবে দানবের দল । 
বধিলেক একে একে তক্করের দল ॥ 
এইরূপে রক্ষা পায় জড় রাজ্যেশ্বর | 
রহিলেন হরি স্মরি সন্তুষ্ট অন্তর ॥ 
সিন্ধু সৌবীরের পতি রাজ রক্ষগণ। 
একদা শিবিকালয়ে করিছে গমন ॥ 
গমনের কালে পথে বাহক তাহার। 
নষ্ট হল একপদ পাইয়া প্রহার ॥ 
বাহকে বিনষ্ট হেরি আর কযজন। 
বাহকের লাগি লোক করে অন্বেষণ ॥ 
রাজার খিবিক। একে রাজা তাহে রয়। 
বহিতে হইবে ত্বরা তাহাতে নিশ্চয় ॥ 
নান! দিক অন্বেষিয়৷ বাহক সকল । 
পথমাঝে ভরতের সাক্ষাৎ পাইল ॥ 
দেখিতে বলিষ্ঠ বটে মূক জ্ঞানহীন। 
সহজে বহিবে রাজ। বলে নাহি ক্ষাণ ॥ 
এত ভাবি তারে ধরি যুড়ি শিবিকায়। 
অতি কঞ্টে ভরতেরে শিবিক। বহায় ॥ 
কিছু দূর গমনান্তে হৈল তার শ্রম। 
আর বহিবারে নুপ হইল অক্ষম ॥ 
অক্ষম হেরিয়। তারে রাজ-বাহগণ | 
ক্রোধভরে দ্েষ বাক্য করে উচ্চারণ ॥ 
নানারূপে ক্লেশভাবে করিয়। শাসন। 
আজ্ঞ! দিল তারে পুনঃ করিতে বহন ॥ 
শাসনের ভয়ে তবে রাজধি ভরত। 
যাইলেন মহাকষ্টে আরো কিছু পথ ॥ 
কতনুরে গিরা তবে ত্যজিয়৷ বহন 
শ্রম শান্তি লাগি পথে রহে কতক্ষণ ॥ 
হেন ভাব হেরি রাজ। কহিল! তাহায়। 
এত অল্পে শ্রান্ত দুষ্ট হ'য়ে স্থুলকায় ॥ 


ূ সিন্ধু সৌবীরের পতি আমি রহুগণ। 


মহা পুণ্যবলে মোরে করিছ বহন ॥ 
1 ইচ্ছা যদি থাকে তোর রাখিতে জীবন | 

। ত্বরায় আবার কর ক্বন্ধেতে বহন ॥ 

। এত যদি তিরস্কার করিল তাহায়। 

: অতি ছুঃখে প্রাণ তার ব্যাকুলিত হয় ॥ 

! অতি শ্রমে স্মৃতি তার হইল চঞ্চল। 

! এই হেতু বাক্য কিছু কহেন কেবল ॥ 

: অতি ছুঃখে বাক্য করি আপনি প্রকাশ। 

! কহিতে লাগিল! রাজে আপন আভাস ॥ 

: মায়াবী মানব রাজ। তুমি রহুগণ। 

: এতেক যন্ত্রণা মোরে দাও কি কারণ ॥ 

: কেবা রাজ! কেবা! প্রজ। এই বিশ্বে হয়। 

' কেবা বাহ্থা কে বাহক কহত নিশ্চয় ॥ 

। ছু"দিনের তরে ধর মায়ার কারণ। 

' হরির সমীপে প্র ভৃত্য কোনজন ॥ 
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ হয় এ সংসার । 
মুক্ত জনে নাহি করে মন্দ ব্যবছার ॥ 
অতএব বুঝি রাজ। করহ করম। 
অবশ্য থাকিবে তব পরম ধরম ॥ 
জড়মুখে হেন বাক্য করিয়। শ্রবণ । 
আশ্চর্য্য হইয়া নৃপ রন কতক্ষণ ॥ 
কতক্ষণ পরে হেরি ভরত শরীর । 
হেরিলেন স্থলক্ষণ রহে যত ধীর ॥ 
দীর্ঘবাহু স্থবিশাল উজ্জ্বল বরণ । 
প্রশান্ত ললাট দৃষ্টি উজ্জ্বল তপন ॥ 
হেন বূপ নেহারিয়া ভরত আকার । 
শিবিক! ত্যজিযা রাজ। হন আগুসার ॥ 
আগুসারি রাজ! তার ধরিয়া চরণ। 
ক্ষমিবারে নিজ দোষ করে আরাধন ॥ 
সহজে প্রশান্ত তিনি বাক্য নাহি কন। 
অসম্ভব কাম ক্রোধ তাহে উদ্ভাবন ॥ 
রাজার মিনতি হেরি করুণ! আলর। 
নান। জ্ঞান বাক্যে শান্তি করেন তাহায় ॥ 


কর্মফল লাগি আমি করি যে বিলাপ ॥ 
সংসারে ত্যজিয়! সঙ্গ হ'য়ে মুকজন। 
যেই ভজে সেই পায় শ্রীহরি চরণ ॥ 
এক উপাখ্যান রাজ। করহ শ্রবণ । 
তাহাতে সংসার চিত্র হয়েছে অঙ্কন ॥ 
এত শুনি রাজ। বৈসে লইয়। ভরত। 
শুনিবারে উপাখ্যান কহেন যেমত ॥ 
এতেক বলিয়া শুক বলেন রাজায়। 
শুন রাজ! পরীক্ষিত সংসার কোথা ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার ॥ 
ইতি জড়ভরতোপদেশ সমাপ্র। 


৩৩০ স্রীমস্তাগবত। [ পঞ্চন ্বনধ 
জ্ঞান বাক্য শুনি তবে রাজা রহুগণ। 

পরিচয় ভরতের'নিতে হৈল মন ॥ অথ ভবাটবী উপাখ্যান । 
পরিচয় ছলে তবে ভরত স্বজন । 1 শুক কন শুন শুন পাওুবংশধর | 
নৃপেরে কহিল নানা মোক্ষ উপাসন ॥ : জড়তরতের কথ! অতি মনোহর ॥ 
অবশেষে কন নৃপে শুন নৃপমণি। ! সযতনে রন্থগণ ভরতে পাইয়া। 
প্রীহরি ম্মরিলে ছুঃখ নাহি পায় প্রাণী॥ আপন প্রসাদে লন পবিত্র ভাবিয়া ॥ 
কর্ম্দোষে ভাগ্য যদি কভু নাশ হয়। নৃপের যতন হেরি খষি মহাশয় | 
শ্রীহরি স্মরণে ত্বরা ভাগ শুভ হয় ॥ ' প্রকাশি আপন ভান রহুগণে কয় ॥ 
তাহার প্রমাণ শুন রাজ। রহুগণ। । মাধ়াপাশে বন্ধ তুমি রাজা রহুগণ | 
আমি পৃর্ব্বে জন্মেছিনু ভরত রাজন ॥  ' শ্র্গতি বাক্য বোধ হয় অসাধ্য সাধন ॥ 
হরি স্মরি রাজ্য ত্যজি প্রবেশিয়া বন।  ' যদি ইচ্ছা! কর তুমি জ্ঞান লভিবারে । 
হরিণের মমতায় দুর্ভাগ্য ঘটন ॥ ; উপাখ্যান কহি এক শুন অতঃপরে ॥ 
মমতায় হৈল মম হরিণ জনম। . ত্রিসুবন মাঝে এক বিস্তৃত কানন। 
কিন্তু হরি সেব! ফলে হৈল বিম্মরণ ॥ | ভবাটবী নাম তার দেখিতে ভীষণ ॥ 
সেই স্থৃতিবলে পুনঃ ব্রাহ্মণ আকারে । | বিভীষিকা পূর্ণ বন ভীষণ আকার । 
জন্মলাভ করিয়াছি এ হেন সংসারে ॥ | যাছু বিদ্যা ইন্দ্রজালে ঘের! চারিধার ॥ 
সেই হেতু সাধনার ফল হয় নাশ। । ব্যবসার বস্ত রূপে রহে দ্রব্যচয়। 

সেই হেতু জড় আমি কিছুতে না আশ ॥ ' সত্ব রজে। তমো গুণে শাখী তাহে রয় ॥ 
নাহি স্থখ নাহি ছুখে নাহি সঙ্গালাপ। | দেখিতে সুন্দর হেরি সেই দ্রব্যচ়। 


 দৃষ্টিমান্ধে বণিকের ক্র ইচ্ছা হয় ॥ 

: অদৃষ্ট সঞ্চিত দেখে বছ রত্ব ধন। 

: লাভ আশা করি ধায় যত মহাজন ॥ 
লোভে পড়ি বনমাঝে লাভ আশা করি। 
: ত্রিভূবনে আসি বায় তাহার ভিতরি ॥ 
। অদৃষ্ট ধনের ধনী ঘত জীবগণ। 

; মায়াফল লভিবারে প্রবেশয়ে বন ॥ 
দেহ রথে ভাগ্য ধনী যত মহাজন । 
বুদ্ধিরে সারথি করি গ্রাবেশিল বন ॥ 
সেই বনে ছয় দস্যু ছয় রিপু রয়। 
ভীষণ প্রবল তার৷ ভয়ঙ্কর হয়॥ 
হীনবল সারথিরে করিয়৷ দর্শন। 
অদৃষ্ট ও ধর্ম ধন করয়ে লুণ্ঠন ॥ 

যার যত বল হরি সারথি বিনাশি। 
মহাজনে একে একে ফেলায় গরাসি ॥ 


পঞ্চম স্বন্ধা] 

দস্থ্যতে হরিলে অর্থ নিঃস্ব মহাজন । 
সেইমতে সেই বনে করয় ভ্রমণ ॥ 
অরণ্য মাঝারে থাকে আর ধূর্তজন। 
দারাপুভ্র আদি নামে শুগাল কুজন ॥ 
ূরতরূপী শৃগালেরা যত মহাজমে । 
ভুলাইয়! রত হুয় অভীষ্ট সাধনে ॥ 
বৃকগণ যথ৷ স্থখে হরে মেষগণ। 
সেইমত শুগালের। হরে মহাজন ॥ 

তরু গুল লতা পূর্ণ ভীষণ গহ্বর । 
অরণ্য মাঝারে থাকে বহু থরে থর ॥ 
মমতাদি নান! দুঃখ তাহার মাঝার। 
নানাবিধ বিষ-কীট করিছে বিহার ॥ 
শুগালেরা হেরি তথ। যত মহাজন । 
একে একে গহ্বরেতে করয়ে ক্ষেপণ ॥ 
গুহা শ্রম রূপী সেই মহা গর্ভচয়। 

নান! দুঃখ পাপকীটে রহে বিষময় ॥ 
গহ্বরে পড়িয়া দেখে বণিকের দল। 
ইন্দ্রজাল চারিদিকে নেহারে কেবল ॥ 
গন্ধর্ধ্বের পুরী কোথ। কোথা স্বর্গপুর | 
মণিমুক্তা। কাস্য কম্মা অনিত্য প্রচুর ॥ 
হেনরূপ কাম্য কম্ম দেখি মনোহর । 
দুখে মিব্য। ভুখ দেখি হয় মনোহর ॥ 
দেহ ধন জন মদে মোহ উপজর। 
আস্মারূপে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ মনে লয় 
এ হেন বিন্ময়ে তবে বণিকের দল। 
ধুঅবক্ষে ধূমিত যেন নেহারে সকল ॥ 
মংবুদ্ধি সংঘৃ্টি ক্রমেতে বিলয়। 
অনিত্য বিষয়ে ক্রমে বিশ্বাস নিশ্চয় ॥ 
আশ্রম গহবরে সদা হয় ঝিল্লিরব। 
শরবণেতে অতি কষ্ট হয় সে আরব ॥ 
পেচকের সম সদা হইবে চীৎকার । 
ইহা শুনি মহাজন করে হাহাকার ॥ 
এইরূপ স্থুখ দুঃখে মাতি মহাজন । 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সদা হয় উচাটন ॥ 


জ্রীমস্ভাগবত। 


্ * পি ক ৩৩৯ 
অবশেষে ভ্রমে ছুঃখে হইয়। কাতর 
ফল আশে যায় পাপ তরুর গোচর ॥ 
অধশ্ম রূপেতে তরু অতি ফলবান। 
দেখিতে স্থন্দর মাত্র কটু আম্বাদন ॥ 
তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে বণিকের দল। 
মরীচিকা মিথ্যা জলে যায় ভাবি জল ॥ 

আত্মীয় বান্ধব সম স্রোত নেহারিয়া। 

৷ নদীরূপে হেরি যাব জলের লাগিয়। ॥ 

' আত নহে বালিময় শু নাহি নীার। 

 প্রাস্তর কলহরূপে শোভে ছুই তার ॥ 

. পড়িলে তাহায় সবে শাস্তি আশা করি। 

: বালুকা বিপদে আর ধরে রোগ অরি ॥ 

দায়াদ ভাবিয়। কভু অন্ন আশ! করি। 

দাবাগ্নি মাঝারে পড়ি ঘায় দগ্ধি মরি ॥ 

; দায়াদ দাবাগ্নি রূপে ভবাটবী মনে । 

। অন্ন আশে মহাজন গিয়া পোড়ে প্রাণে ॥ 

। কোথা ধক্ষ সম যত সংসারের পতি । 
ধন হরি পীড়া দেয় বণিকের প্রতি ॥ 
এইরূপে সে গহ্বরে নান। গীড়। পায়। 
কার সাধ্য সেই ছুঃখ বণিতে জুয়ায় ॥ 
শোকে মোহ মহান্ুর দেখিতে ভীষণ। 

_ সময়ে সয়ে আমি করে আক্রমণ ॥ 

: কভু পিতা-পুন্রে ইন্দ্রজাল ভাবি সার। 

৷ ক্ষণন্তখ করি পরে করে হাহাকার ॥ 

: কভু আশ। গিরি পরে করি আরোহণ 

৷ বিপদ কণ্টকে তাহা করে নিবারণ ॥ 

1 কভু বা অনলে আসি সবার অন্তরে । 

ক্ষুধা তৃষ্ণা পিপাসায় সকাতর করে ॥ 

! নিদ্রারূপী অজাগর সদ! সর্ববক্ষণ। 

। সময় পাইয়া সবে করে আকর্ষণ ॥ 
নিদ্রাবশে জঞ্জরিত করে শব প্রায়। 
আলম্যাদি ছুর্দশায় সদ! গীড়! দেয় ॥ 
এইরূপে মহাছুঃখে ভ্রমে অন্ধ প্রায় । 
মোহরপী অন্ধকূপে শেষে ক্ষিণ্ড হয় ॥ 


৩৪০... ্রীমন্তাগব্ত। [পঞ্চ 
মধুরস সম বনে আছে নারীগণ। | লতা! শাখা পুষ্পময় মহ! বৃক্ষচয় । 

মধু আশে তার পাশে যায় মহাজন ॥ নারীজন সম শোভে তথায় নিশ্চয় ॥ 
বিষধর নারী সবে করি স্বামীচয়। পক্ষীধ্বনি কণ্ঠধ্বনি সদা তথা হয়। 
মহাজনে ধরি কত পীড়ন গীড়য় ॥ মধুর নিনাদে মত্ত পথিকের তায় ॥ 
কেহ যদি নাহি পায় এ হেন পীড়ন। মোহিত হুইয়া বৃক্ষতলে লয় স্থান। 
নারী সম মধূ যদি করে আম্বাদন ॥ মহাসিংহনাদে তার লুপ্ত হয় জ্ঞান ॥ 
অন্য বলবানে আসি করিয়া প্রহার । | ভীষণ গর্জনে নিজ প্রতাপ প্রচারে । 
কাড়ি লয় সেই মধু বিপদ অপার ॥ কার সাধ্য সে ভ্রকুটী পারে সহ্িবারে ॥ 
শীত গ্রীদ্ম বর্ষা আঁদ ফড় খাতুচয়। ভীত হেরি কঙ্ক গু পাষণ্ডের দল। 
অনাশ্রয়ে মহাজনে সকলে গীড়য় ॥ | কুমতি লইয়া তারা প্রকাশয়ে বল ॥ 
এইরূপ ধন হীন হৈলে মহাজন। ; কুমতি না বুঝে যত পথিক সুজন | 
প্রবৃতির দোষে শিখে করিতে হরণ ॥  । আশ্রম পাইল বলি করয়ে মিলন ॥ 
সেই কর্ম্মফলে পায় ভীষণ যাতন।  মহামোহে এইরূপ করে হাহাকার । 
কার সাধ্য কু-অদৃষ্ট করিবে শোধন ॥ | শোকে দুঃখে জর্জরিত জীবন তাহার ॥ 
মোহবশে ভাগ্য হীন কেহ কেহ হয়। : এইরূপে মুগ্ধ হয়ে যত মহাজন। 

কেহ রোগী কেহ কেহ উন্মত্ত নিশ্চয় ॥  কডু পুক্রাদির স্সেহে হ'তেছে বন্ধান ॥ 
এইরূপে ভাগ্যহীন যত মহাজন | কনু ব৷ প্রমাদ বলি করে অহঙ্কার। 
সংদার অটবী মাঝে করিয়া ভ্রমণ ॥ . প্রমাদে বিস্মৃত হয মৃত্যুর আকার ॥ 
অবশেষে পাপভরে পেয়ে মহাভার। ' অপার ঘটনাময় সেই সে কানন। 
আপনার ভাগ্য নিজে করয় সংহার ॥ , কত ব| মোহিনী শক্তি করিব বর্ণন ॥ 
কি বলিব রহুগণ অটবার কখ|। : মায়া তার পথ-বাধে কছিলাম সার । 
কার সাধ্য শুদ্ধ থাকে অরণ্যে সর্ববথা ॥ ! তুমি রাজ। সেই পথে করিছ বিহার ॥ 


দিক্‌ হস্তী সম বলী ঘোগে মহাযোগী ৷ 
সে জন যগ্ভপি হয় অরশ্যের ভোগী ॥ 
আমার বলিয়া তার হয় অহঙ্কার 
অহসঙ্কারে বিষুণপদ অপ্রাপ্ডি তাহার ॥ 
যেই জন একবার অরণ্য মাঝার। 
প্রবেশ করিয়। করে বারেক বিহার ॥ 
অরণ্যের সীম! রাজ। জন্ম জন্মান্তরে | 
নাহি পায় দেখিবারে কহিনু তোমারে ॥ 
হাহাকার অনিবার সুখ দুখে মতি। 
শোক মোহে সমাপনে সবা কামে রতি ॥ 
মায়াময় মনোরম হয় সে কারণ। 
স্পর্শনে বিবেক নাশ কহিনু রাজন ॥ 


বদি রাজ। চাও ছিত জীবনে আপন । 
ভক্তিরূপী অসি করে করহ ধারণ ॥ 
হরিপ্রেমে ছেদ করি সংসার বন্ধন। 

৷ হেরহ সকল প্রাণী আপন মতন ॥ 

সম দৃষ্টিমান হ'য়ে নিক্কির্ হইয়া | 
প্রবৃতি বিনাশে রহ বৈকুষ্টে বসিয়া ॥ 
বুঝ রাজ। রহুগণ আমার বচন। 
এমতে সংবান সাঙ্গ ভবের কানন ॥ 
শুক কন সম্বোধিয়। পরীক্ষিত প্রতি । 
| অপূর্বব কাহিনী এই পাণুব সম্ততি ॥ 
ভরতের উপদেশ অপূর্ব বিচার । 
বুঝিয়। করিলে কর্ম নষ্ট পাপভার ॥ 


পচ ন্ধ] ... শ্রীমস্ভাগৰত। . ........... ৩৬১, 
অপরে শুনহ রাজা ভরতের বাণী। । বৃদ্ধসেনা নামে ভার 'আছিল কামিনী। 
শুনিয়া নুস্থির হবে সচকিত প্রাণী ॥ ! রূপেতে অতুলা সেই স্থির সৌদামিনী ॥ 
মায়ামোহ ছুটি হয় ভবের কাননে। : অতি পতিব্রত৷ সতী হরি প্রতি মতি। 


সংসারের সখ দুঃখ শোভে সেই বনে ॥ 

কার সাধ্য ত্যজে তাহা করিযী প্রবেশ । 

নাহি দিলে নারায়ণে আপন আবেশ ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা৷ সার। 

যাহাতে ঘুচিতে পারে মায়ার আধার ॥ 
ইতি ভবাটবী বর্ণন সমাপু 1 


সথ ভরতবংশ চরিত্র কণন। 
শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত । 

ভরতবংশের কথ হয়ে অবহিত ॥ 
রহুগণ রাজে দিয়া আত্ম পরিচয় । 
ভীষণ যোগেতে যোগী ভরত সে হয় ॥ 
ত্যজিলেন আত্ম দেহ ম্মরি সেই হরি। 
দেহান্তে থাকেন স্থখে বৈকুষ্টে বিহারী । 
এইমতে ভরতের লীল! হ'লে! শেষ । 
অপার মহিম! তার বগিতে বিশেষ ॥ 
পুণ্য বংশ ভরতের রাজ পরীক্ষিত। 
মহিম! কিঞ্চিৎ শুন হয়ে অবহিত ॥ 
তরতের এক পুত্র নােতে সুমতি। 

' পিত৷ সম গুণবান হরিপদে মতি ॥ 
খষভের সম গুণী সকলেতে কয়। 
হরি অংশে জন্ম তার শুদ্ধ সত্তবময় ॥ 
হংসের পদবী ল"যে পালি প্রজাগণ। 
শ্রীহরি মহিযা করে জগতে কীর্ভন ॥ 
দেবরূপে প্রজাজনে দেখাযে প্রভাব । 
রাখিলেন হরি প্রতি আপন স্বভাব ॥ 
জীবন্মুক্ত মহাজন সুমতি ভজন | 
কর্তব্য পালিয়৷ এই ধরা প্রয়োজন ॥ 
অস্তিমে হরিতে লীন হয়েন সুজন। 
সম্যক মহিমা তার কে করে বর্ণন ॥ 





প্রসবিল! এক পুত্র রূপে রতি পতি ॥ 
দেবজিত নাম তার দেবেন্দ্র সমান । 


! কার সাধ্য ক্ষমতার করে পরিমাণ ॥ 
1 দান বজ্ঞ ব্রতাদিতে রাখি নিজ মন। 


কর্তব্য ভাবিয়া পালি রাজ; প্রজাজন ॥ 
ছুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন। 
কুলরক্ষা জন্য করে পুক্র উৎপাদন ॥ 
হরিপদে মতি রাখি ত্যজিলেন কায়। 


' হরি দূত বৈকুষ্ঠেতে তারে লয়ে যায় ॥ 


আম্ুরী নামেতে ছিল তাহার রমণী। * 
রূপে চন্দ্র সা আর গুণেতে মেদিনী ॥ 
শুতক্ষণে স্বামী সেবি লভিল! সন্তান । 
দেবছ্যু্গ নাম তীর সর্বব গুণবান ॥ 

বংশ অলঙ্কার পুন্র ধর্ম নীতিময়। 

তেজে বৈশ্বানর সম মন বিষুময় ॥ 
স্বধর্মে থাকিয়া রাজ! ন্মরি নারায়ণ । 
গ্রজ! রাজ্য পালি অন্তে ত্যজেন জীবন ॥ 
জীবনান্তে বৈকুষ্ঠেতে হয় তার স্থিতি। 
কল্লান্তে বৈকুষ্টে ভোগ কর্ম্ম ফল গতি ॥ 
ভার পন্থী ধেনু সতী গুণে ধেনু সম! । 
তড়িৎ পলায় লাজে রূপে অনুপম। ॥ 
যৌবনে লভিয়া পতি লভিল৷ কুমার । 
পরমেষ্টি নাম তার পরম আকার ॥ 
বিষ্ুভক্তি অলঙ্কারে সদ। তার জ্ঞান। 
দেব সম তেজে আর বলে বলবান ॥ 
শক্রর কৃতান্ত হন ছুক্টের দমন । 
শিষ্টেরে পালিয় রাজ। করেন শালন ॥ 
হরিপদে মতি রাখি পালি প্রজাগণ। 
অস্তিমে তাহার হয় বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 

অতি কীন্তিমান রাজ। বর্ণন না যায়। 
স্বর্চলা তার পত্বী সর্ববজন গায় ॥ 


প্রতিহর্ত। প্রতিস্তোত। উদগাতা৷ আখ্যায়। 
তেজেতে কুগাঁর তিন ব্যাপিল ধরায় ॥ 
হরি নাম হরি ঘজ্ঞ হরি সংকীর্ভন | 
প্রজাগণে হরি সিদ্ধি করায় সাধন ॥ 
হেন পুণ্য করি সবে পালি প্রজাগণ। 
কুলরক্ষ! লাগি পুত্র করি উৎপাদন ॥ 
অস্তিমে বৈকুষ্টপুরী করিলা দর্শন | 
কার সাধ্য সে মহিম! করিবে বর্ণন ॥ 
প্রতিহর্ত। ভার্ধ্য স্কৃতি স্ভতিরূপ! হয়। 
অজ ভূম। নামে পুন সাধজনে কয় ॥ 
কনিষ্ঠ সে ভূমা নাম সর্বব গুণধাম। 
দুই পত্তী বিভা তার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
পুণ্য কন্ধে মতি রাখি সেই মহাজন । 
পশিয়। সংসারে করে রাজ্যের শাসন ॥ 
দুই নারী গর্ডে করি পুন উৎপাদন 
হরি যোগে করিলেন বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 





৩৪২... ভ্ীমস্ভীগৰত।. পম সক 
রূপে অনুপমা আর সাবিত্রী গুণেতে। | ধফিকুল্যা নামে তার জ্যা়সী রমণী। 
স্বামী লভি পুত্র লাভ করে আনন্দেতে ॥ | উদগীথ নামেতে পুক্র পায় সেই ধনী ॥ 
প্রতীহ নামেতে পুত্র বিষুপরায়ণ। । দেবকুল্যা নামে ছিল দ্বিতী্ কামিনী । 
বিষ্লনামে পরিপূর্ণ তাহার জীবন ॥ | প্রস্তার আখ্যাষ পুত্র নর শিরোমণি ॥ 
বসুন্ধরা ধন্য হয় প্রতীহ শাসনে । ৷ প্রস্তার কনিষ্ঠ বটে গুণে বলীয়ান। 
বিষ্ু্-ভক্ত-ময়ী ধর! তাহার সাধনে ॥ | বিষ্ুপদে মতি তার অতি গুণবান ॥ 
গ্রজাগণে ডাকি রাজ! শিখাতেন জ্ঞান। : নিজ গুণে লভি এই পিতৃ সিংহাসন। 
যাহাতে পাইবে তারা ছুঃখে পরিত্রাণ ॥ : পুক্র সম পালিতেন যত প্রজাগণ ॥ 
একদা ডাকিয়। সবে অনুভব করি। বিরহ নামে ভার জরা কামিনী। 
আত্মজ্ঞানে মতি রাজ! বণিলেন হরি॥ : রূপেতে তড়িৎ বেন প্রফুল্ল নলিনী ॥ 
তাহার বর্ণনে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ। | বিছু নামে তাঁর গর্ভে জন্মায়ে কুমার | 
সিদ্ধ ভক্ত বলি তাহে দিল৷ দরশন ॥ | প্রস্তার বৈকুষ্টে যান ত্যজিয়া সংসার ॥ 
প্রন্তীহের পত্থীনাম স্থবর্চলা ছিল। ! বিস্ু সম গুণে বিভব পালি প্রজাজনে | 
সর্বগুণে গুণান্থিত। সকলে দেখিল ॥ ূ রাখিল! একান্ত মতি শ্রীহরি চরণে ॥ 
শ্বাশুড়ীর সম নামে সম গুণবতী | । পুধ্যবান যথা তিনি ভার্্যা গুণবতী। 
লভিলা কুমার তিন ল'য়ে সাধুপতি ॥ | বিষ্ণুর সেবায় রতা৷ নাম তার রতি ॥ 
পু্রে দিয়! রাজ্যভার প্রতীহ রাজন। । রতি সম! রূপে গুণে সে হেন কামিনী । 
রম্যস্থান পাইলেন যথা নারায়ণ ॥ ূ স্থখ্যাতি প্রচার ধার বিস্তীর্ণ মেদিনী ॥ 


৷ পৃথুসেন নামে পুত্র করি উৎপাদন । 
| রূপে গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ হরিপরায়ণ ॥ 
: পুন্রে দিয়! ধর! ভার বিভু ভাবি হুরি। 
। বৈকুষ্ঠেতে যান রাজ। উর ত্বর। করি ॥ 
; আকুতি নামেতে ছিল পৃথুর কামিনী । 
, প্রণয়ে আবদ্ধ! উভে চন্দ্র ও রোহিণী॥ 
| সংসারের লীলা করি ভাবি নারায়ণ । 
| উভয়েই ধর্মে রত শান্তিপূর্ণ মন ॥ 
৷ শুভক্ষণে লভিলেন একটি কুমার । 
! রাত্রি সম শান্তিদাতা নক্ত নাম তার ॥ 
| নক্তেরে রাজত্ব দিয়া ত্যঙ্জি রাজ্যভার | 
1 বৈকুষ্ে যায়েন রাজ। ত্যজিরা সংসার ॥ 
। যৌবনে পাইয়া নক্ত রীতি নামে নারী । 
1 নিক্কাম সকাম কর্মে থ|কেন বিহারি ॥ 
| অতুল সম্পদ তার পৃথু বংশধর । 
ভোগ মোক্ষ দুই পথে তাহার অন্তর ॥ 





পঞ্চ হ্ন্ধ] স্্রীমস্ভাগবত। ৩৪৩ 
এ ভীষণ ব্রতে রাজ! করি দেহ জয়। ৷ উত্ণা নামে সাধবী ভার্ধা করিয়া গ্রহণ । 
লভিলা ধাম্মিক পুত্র নাম তার গয় ॥ সআ্রাট নামেতে পুত্র করে উৎপাদন ॥ 
তারে দিয়! রাজ্যভার ত্যজিয়া সংসার । পিত। সম পুত্র সেই লভিল যৌবন। 
ত্যজি নরদেহ যান বৈকুষ্ঠ আগার ॥ চিত্ররথ করিলেন বৈকুষ্টে গমন ॥ 

গয় নামে তার পুত্র ধাম্সিক সুজন । কল! কামিনী সহ সত্রাট কুমার । 
রাজন্ি তাহার খ্যাতি ব্যাপিয়া ভুবন হরিপদে মতি রাখি পশিল! সংসার ॥ 
পিতা সম ভোগ মোক্ষে মতি তীর হয়। মরীচি নামেতে পুত্র অতীব স্থমতি। 
তাহার শালনে ধরা পূর্ণ পুশ্যময় ॥ ঠারে দিয়া রাজ্য রাজ। লীন হরি প্রতি ॥ 
দীর্ঘ আমু, প্রজাজন আধি ব্যাধি হীন। মরীচি লইয়া! রাজা পেয়ে বিন্দুমতী | 


যজ্ঞ ব্রতে তার কী সতত প্রবীণ ॥ 
ভোগদেহ রাখি রাজ! ধর্মে রাখি মন। 
সংসার মাঝারে ধন্মী করেন দর্শন ॥ 
জ্ঞানেক্জরিয়ময তিনি হান অভিমান। 
শুনিলে তাহার নাম লোকে প্রণ্যবান ॥ 
তাহার চরিত্র ল'ষে মন্ত কবিগণ। 
লিখিত কতেক শাখ|। শাস্ত্রের লিখন ॥ 
গর যজ্ধে স্ব স্ব অংশ করিতে গ্রহণ । 
আঙিতেন দেবগণ লইয়। বাহন ॥ 
সোমপানে ইন্দ্রনহ যত দেবগণ। 
উন্মত্ত হইয়া কেলী করিত কজন ॥ 
যেই বিষুর লাগি এত তপ যোগ দান। 
সে বিষণ আসিত সেউ যজ্ঞ বিদ্যমান ॥ 
হস্তে করি বঙ্তভাগ করিয়া গ্রহণ | 
সন্তুষ্ট হইনু বলি বলিত বচন ॥ 
সাকারে আমিয়। অগ্রি করিত হরণ। 
কার সাধ্য হেন কা করিতে সাধন ॥ 
গয়ন্তী নামেতে সাধবা তাহার রমণী । 
তিন পুজ্র লভে তাহে নর শিরোমণি ॥ 
চিত্ররথ জ্ঞোষ্ঠ হব মধ্যম স্ুগতি। 
সে অবিরোধন হয় কনিষ্ঠ ল্ুমতি ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য দিয়া মহারাজ গর । 
হরিরূপে হরিপুরে বায়েন নিশ্চর ॥ 
পিত। সম গুণে সেই পুল্ত্র চিত্ররথ | 
নানামতে প্রজাদের পরে মনোরথ ॥ 


জন্মাইল! বিন্দুমান নামেতে সম্ভতি ॥ 
নরম! রগণী ল'য়ে রাজ! বিন্দুমান। 
জন্মাইল। মধু নামে রাজধি সন্তান ॥ 
স্মন। পত্রীরে লয়ে মধু মহাজন। 
বীরব্রত নামে পুত্র করে উৎপাদন ॥ 
ভোজ নামে ভার্ধ্যা। ল'য়ে বীরব্রত ধীর। 
মন্থন ও প্রমন্থ নামে জন্মাইল৷ বীর ॥ 
সত্যারে করিয়৷ বিভ। মন্থ, মহামতি । 
ভৌবন নামেতে পরে জন্মায় সম্ভতি ॥ 
ভৌবনের ত্বষ্টা নামে হইল কুমার । 
ভার পত্রী বিরোচন। পণ্যের আধার ॥ 
বিরজ নামেতে তার হইল সন্তান । 
অতি মহাবীর সেই অতীব বিদ্বান ॥ 
সুর্য সম তেজ আর শাপনে শমন। 
হরিব্রতে সদ। ব্রতী। ভাবে নারায়ণ ॥ 
বিবুট। নামেতে তার আছিল কামিনী । 
গুণে দময়ন্ত। সম। রূপে সৌদামিনী ॥ 
ভার গর্ভে শত পুজ্র এক কন! হয়। 
সবে মহাকীপ্ডিমান সুব্যাপ্ত ধরায় ॥ 
একে একে ভরতের ষতেক সন্ভতি। 
করিলা প্রতাপে রাজা হরিপদে মতি ॥ 
ধান্মিক হইয়৷ সবে করিল শাসন। 
কার সাধ্য ' সব কথ। করিতে বর্ণন ॥ 
সকলেই ভোগন্থথে মাতায়ে স'সার । 
অন্তিমে বৈকুণ্ে গিয়। করযে বিহার ॥ 





২১৪৪ স্্ীমস্তাগব। [পম দ্ধ 
পুনঃ না সংসারে জন্ম কাহারই হয়। ইহার কারনে ক্রমে ছয়ে সক্মাবোধ। 
কণ্মফলে একবারে স্বর্গে চলি যায় ॥ । অবশ্ঠ মানিবে তাহে অন্তর প্রবোধ ॥ 
এ হেন পবিত্র বংশ রাজ! পরীক্ষিত।  [ রাজার ভারতী শুনি শুক মহাশয় । 
ভুবনে না ছিল কভু করিতে বিদিত ॥ | ভূমি বিবরণ বাণী কহেন নিশ্চয় ॥ 
হেন বংশ কথা যেই করিবে কীর্ভন। | শুনহ শৌনক আদি যত খধিগণ। 
প্রসন্ন তাহার প্রতি হন নারায়ণ ॥ | অপরূপ স্থুলরূপ এ চৌদ্দ ভুবন ॥ 
ভরতের বংশকথা সে হেতু তোমায় । যেখানে যে ভাবে হরি হইত পূজন। 
বণিলাম তব কাছে নাশিতে মায়ায় ॥ . ষে স্থানের যে মাহাত্ম্য করিব কীর্তন ॥ 
মহাভোগে ভোগী হ'য়ে ভাবে যদি হরি। । শুক কন শুন শুন রাজ। পরীক্ষিত। 
ভরত বংশের সম ঘায় সেই তরি ॥ । কহিব ভূমির বৃত্তি শাস্ত্রের উচিত ॥ 
তাই বলি মহারাজ স্থির করি মন। : এই যে ভূবন রাজা করিছ দর্শন | 

এক মনে ভাব সেই হরি নারায়ণ ॥ : কার সাধ্য পারিবেন করিতে বর্ণন ॥ 
ভুবনের কথা রাজ। শুন অতঃপর । ৷ দেবতুল্য পরসায়ু বদি কারো হয়। 


যথায় বে রূপে হরি হয়েন গোচর ॥ 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা! সার । 

শুনিলে শুনালে নাশ হবে মায়াভার ॥ 
ইন্ডি ভতবংশ কথন সমাপু। 


'্সথ সপ্বদ্ধীপের সঠিত ভগবানের স্থিতি নির্ণয় | 
শুকদেবে সম্ঘোধিয়। কহে পরীক্ষিত। 
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহিবে বিহিত ॥ 
ইতিপূর্ব্বে কহ গুরো মম বিদ্যমান । 
প্রিয়ব্রত কীন্তিকথ। করিতে প্রমাণ ॥ 
মহারাজ প্রিপনব্রত রথচক্রবলে । 
সপ্তখাত হয়েছিল এই ভূমগুলে ॥ 
সেই সপ্তখাতে হয় সাতটি সাগর । 
সপ্তত্বীপ রূপে ধর! তাহার ভিতর ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য যতদূর রহে বিদ্যমান । 
ততদুর এই ধরা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
অতএব কহ খষি দ্বীপের কাছিনী। 
ঘে ভাবে পূজিত যথ। সেই নীলমণি ॥ 
এই ধরা স্থুলরূপে সেই ভগবান । 
মবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে রহে বিদ্বামান ॥ 


: অন্ত সমান যদি শক্তিমান হয় ॥ 

। তথাপি না পারে কেহ করিতে বন 
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীর সব বিবরণ ॥ 
সবার প্রধান হয় এই সপ্তদ্বীপ। 
কর্ম ভূমি সব এই উজ্জ্বল প্রদীপ ॥ 
পদ্ম সম ভূমগ্ডল দেখিতে আকার । 
সপ্তদ্বীপ একমাত্র কোম হয় তার ॥ 
সপ্তদ্বীপ একস্থল জন্থু্থীপ নাম। 
কর্মের আকর তাহ। কহে প্রণ্যবান ॥ 
নিযুত যোজন দীর্ঘে প্রস্থে তাহা হয়। 
সরসিজ পত্র সম বর্ভুল নিশ্চয় ॥ 
এই দ্বীপে নয়বর্ধ ভাগে হয় নয়। 
ভদ্রশ্থে ও কেতৃমাল সর্বব ক্ষুদ্র হয় ॥ 
সহজ্স বোজন হয় তাহার বিস্তার । 
অতীব পবিত্র দ্বীপ স্তন্দর আকার ॥ 
সীমার নির্দেশ লাগি আট কুলাচল। 
নয়বর্ষে আট মীমা রাখিল কেবল ॥ 
হিমালয় আদি হয় তাহাদের নাম। 
ক্রমেতে বণিব রাজ! তব বিদ্যমান ॥ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ইলাবৃত সর্ব মধ্যন্থল। 
তাহার মাঝারে রহে হূমের অচল ॥ 


পদ্ম থা কণিকার মধ্যস্থলে রয়। 
ভূমগ্ডলে সে স্থমেরু তেমতি নিশ্চয় ॥ 
উচ্চতা যোজন লক্ষ শতেক বিস্তার । 
ইলারৃত পরিমাণে সমান তাহার ॥ 
ইলারৃত তিন বর্ষে রহে বিভাজন। 
কুরু, হিরগ্নয় আর রম্যক গণন ॥ 

তিন বর্ষ সীমা লাগি তিন কুলাচল। 
নীল শ্বেত শুঙ্গবাস বিখ্যাত কেবল ॥ 
জলনিধি পরশিয়া এই তিন গিরি । 
রহিয়াছে ইলারত নামেতে প্রচারি ॥ 
দক্ষিণে উহার আর রাহে তিন গিরি । 
হেমকুট ও নিনধ হিমালয় গিরি ॥ 
তাহার দক্ষিণে রহে নামেতে ভারত। 
হরি আর কিম্পুরুষ আদি বর্ষ যত ॥ 
পূর্বে রহে মাল্যবান অতি স্থশোভন। 
তাহার পাঙ্থেতে কেতুমাল সুগণন ॥ 
পশ্চিমে ভীষণ গিরি সে গন্ধমাদন। 
ভদ্রাশ্থ তাহার পার্থে করিহ গণন ॥ 
এইরূপ তিন দিকে রহে বর্ধত্রয় | 
ইলারৃত উত্তরেতে সাগর নিশ্চয় ॥ 
মধ্যস্থলে মেরু রহে বেড়ি গিরি চারি। 
স্থপার্খ কুমুদ আর সে মন্দর গিরি ॥ 
হ্ছমের মন্দর নামে চতুর্থ সে হয়। 
সকল উপরে চারি পাদপ রহয় ॥ 
মন্দরেতে আত্র আর জন্থু স্ুমন্দরে । 
কদন্থ স্পার্ে বট কুমুদ উপরে ॥ 

ভীষণ বিস্তীর্ণ বৃক্ষ শাখ! পত্রময়। 
ধ্জারূপে জানাইছে ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয় ॥ 
উহাদের ফল রসে বহে যায় জল। 
তাহাতে জন্মায় বারি সরিৎ কেবল ॥ 
চারি পার্্দিকে রহে চারিটি উদ্যান । 
বৈভ্রাজক চিত্ররথ আর সে মান্দন ॥ 
সর্ববভদ্র নামে হয় চতুর্থ কানন। 

কত শোভা ধরে তাহা! কে করে বর্ণন ॥ 


.. জরীমতাগৰত। 4০ 


' রমণী-রমণ সহ যত শ্ুরগণ | 

সেই স্থানে সোহাগেতে করিছে ভ্রমণ ॥ 
. স্থুমেরুর শোভা কত কহিতে না পারি। 
 ব্রদ্ধাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থান বৃঝহ বিচারি ॥ 
' শিরাদেশে তার রহে মহাত্রন্মপুরী । 
স্বর্গ আদি অলোক রহে সারি সারি ॥ 
কি শোভ৷ কহিব তার স্বর্ণের চূড়া । 
. প্রকৃতি সাজায় তাহা দিয়! মণি গুড়। ॥ 
: ইলাবৃত মাহাত্ম্য সে ন। ঘায় বর্ণন। 
' আপনি আসিয়া গঙ্গ! করিল! বেষ্টন ॥ 
ইতিহাস শুন রাজ। কহিব তাহার | 
' যাবে বলী বজ্ঞ কৈল। ভুবন মাঝার ॥ 
বামন রূপেতে হরি ছলিয়! তাহার । 
! তিনপদে ত্রিভূবন লন সমুদার ॥ 
' সেইকালে উদ্ধাীপদে লাগি ব্রহ্মাগারে। 
ছিদ্র হৈয়া জলধারা! পড়ে দরদরে ॥ 
সেই জল বিষুণপদ করিয়! ক্ষালন | 
পরিত্রাণ করিবারে পড়িল ভুবন ॥ 
গঙ্গার মহিমা যত বণিব কেমনে । 
স্বর্গের মস্তকে তাহা রহে সর্ববক্ষণে ॥ 
তপে পেয়ে গ্রবলোক ঞ্রুব মহাশয় । 
আদরে গঙ্গার বারি মস্তকেতে লয় ॥ 
: সপ্তধি সকলে ল'য়ে সে গঙ্গার নীর। 
জটার মাঝারে রাখে শোভিতে শরীর ॥ 
বিষুপদে জন্ম লয়ে সেই গঙ্গা বারি। 
: আগ্রে চন্দ্রলোকে আমি হন অবতরি ॥ 
: চন্দ্র হৈতে ব্রহ্মলোকে স্থমেরুর শিরে । 
তথ৷ হ'তে চারিধারে ভুবন ভিতরে ॥ 
বং্ষু ও অলকানন্দা ভদ্র! সীতা নাম। 
চারিরূপে সপ্তধারে করে পরিত্রাণ ॥ 
সীতারূগী শ্রোতনদী স্থমেরু হইতে ।. 
: পড়িল আপন তেজে নান! পর্ববতেতে ॥ 
। অপরে পড়িয়া গিরি গন্ধমাদনেতে। / 
। ভদ্রাশ্ব বাহিয়! ঘায় মহাসাগরেতে ॥ 


[পঞ্চম স্ব 


৩৪৮ যর জ্রীমস্ভাগবত। 
গাঙ্গিনীর তীরে স্থির কুমার নগর। | বু সেবা মনে করি লাগি ভততগণ। 
তথায় কায়স্থ বংশে খ্যাত মিত্রবর ॥ গীত ছন্দে ভাগবত করিনু রচন ॥ 
ক্ষত্রিয়ের কূলজাত শ্রীচণ্ডী চরণ। 1 যথাসাধ্য বণিলাম শুনিলে রাজন। 
কালিদাস পুত্র ঠার জন্মে অভুলন ॥ ডেকা 
তাহার উদ্দেশে পুক্র জন্মে এই দাস। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
অতীব অধম কিন্তু বিষ সেব। আশ ॥ | ভাগবত পুণ্য বাণী পুশ্যের আধার ॥ 


ইতি সপ্বত্বীপের সহিত ভগবানের স্থিতি নির্ণয় ও নরকা'দি বর্ণন সমাপ্রু। 


*শশিজক্ষ্কক্ষ স্মাও্ভ। 





ভ্বীসভাগন্বত 


--ািসপপ্পআজে সে ১) 400. 


আ্বভ্উ আছে । 


০০০ 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমং। 
দেবীং সরস্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


অথ অজামিলের মুক্তি। 
সৃত কন সন্বোধিয়া যত খাষিগণে। 
শুন ভাগবত বাণী ঘত পাধুজনে ॥ 
রাজার আজ্ঞায় শুক ব্যাসের কুমার । 
যেইমতে বণিলেন হুরিতন্ব সার ॥ 
যেইমতে প্রশ্ন রাজা করেন তাহায়। 
উত্তরে জ্ঞানের লাভ ক্রমে দেখা যায় ॥ 
পঞ্চমন্কদ্ধেতে শুনি কর্ন ফলাফল। 
যেই কর্ম্দে পাপ পুণ্য নরক সকল ॥ 
রাজ। জিজ্ঞাসেন তবে মুনিরে প্রণামি। 
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহ তুমি স্বামী ॥ 
পুণ্যেতে মফল আর পাপে মাজা হয়। 
এ ঘটন! জীবভাগ্যে কহিল। নিশ্চয় ॥ 
কিন্তু এক কথা খষি জিজ্ঞাসি তোমায়। 
শাস্ত্রে কহে প্রায়শ্চিত্তে পাপী শুদ্ধ হয় ॥ 
যদি জীব সদ! পাপে হুইয়া নিরত। 
প্রায়শ্চিত্ত করে সদা হ'য়ে একমত ॥ 


বারবার প্রায়শ্চিস্ত আর পাপ করি। 
সখী হয় পাপ পথে সতত বিহারি ॥ 
কেমনে তাহার শুদ্ধি হইবে অন্তর | 

. প্রায়শ্চিত্ত কিবা কার্য বল গুরুবর ॥ 

| রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন। 

। উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন ॥ 

, প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আর তপন্তা নিচয়। 
জ্ঞান ধর্ম আর যত শুদ্ধ কন্ম রয়॥ 

' ভক্তভিযুক্ত আচরণে শুদ্ধিলাভ হয়। 

1 ভক্তি বিনা কোন ফল কিছুতে না৷ হয় ॥ 
। ভক্তি নামে এক পথ ধর্মমমাঝে বসে। 

' তাহার তেজেতে জীব পায় মোক্ষ রসে ॥ 
: সবার প্রধানা সেই সর্ব শুদ্ধকারী। 

1 তক্তিহীন প্রায়শ্চিত্ত নহে ফলধারী ॥ 
1 বিশুদ্ধ নদীর বারি মলিনত্ব নাশে। 

। মগ্যভাগ্ড শোধিবারে কু ন! প্রয়াসে ॥ 
৷ তথ! তপ প্রায়শ্চিত দানাদি নিচয়। 

: না পারে শোধিতে ভক্তিশৃন্ছের হৃদয় ॥ 


৩৫০ 

যেই জম এ জীবনে হরি পরাম্মুখ। 
কোন কর্মে তার লাভ নহে মুক্তি সুখ 
ভাই বলি হে রাজন ভক্ত করি সার। 
চিরে সে কর্মে শুদ্ধ নহেত অসার ॥ 
দুজন সেবন আদি নাম উচ্চারণ । 
এক মনে সংকীর্তনে ভক্তির সাধন ॥ 
এই ভাবে যেই ভাবে সেই নারারণ। 
অবশ্য তাহার শান্তি হয় আহরণ ॥ 
ভ্রমেও বগ্কপি কেহ করে হরিনাম । 
মহাপাগী হইলেও পায় স্ব্গধাম ॥ 
নামের মাহাজ্ম্য রাজ। করহ শ্রবণ । 
অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন ॥ 
বিষু্দুতে যমগুতে মহ। বিসম্বাদ | 

ভ্রমে হরিনাম লয়ে ঘটিল বিবাদ ॥ 
কান্কুজ দেশে ছিল জনৈক ত্রাক্গণ। 
অজামিল নাম তার অতাব ছুর্জন ॥ 
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বংশে অতি কদাচারী। 
পাপ কন্ধে রত সদ। কুপথে বিহারী ॥ 
এক শুড্র দাসী সহ হ'য়ে কাম মতি। 
ধর্ম ত্যজি হ'য়েছিল শুদ্রাণীর পতি ॥ 
পাশাক্রীড়া চৌধ্য আর করিয়া বঞ্চন। 
কৌশল করিয়া অর্থ করি উপার্জন ॥ 
দাসীরে লইয়া মদ্য সদ। করি পান। 
কামমদে মাতি সদ। ছিল জ্ঞানহীন ॥ 
ক্রমেতে দাসীর গর্ভে জন্মিল কুমার! 
একে একে দশজন ভীষণ আকার ॥ 
ক্রমেতে যৌবন তার হুইল বিগত। 
মহাকাল বৃদ্ধকাল হৈল সমাগত ॥ 
অশীতি সংখ্যক আমু বর্ষ হল গত। 
ক্রমেতে উত্থান শক্তি হইল রহিত ॥ 
দাসীর প্রশয়ে তবু সতত কাতর। 
কুকর্ম করিয়। পুন্্র পালনে তৎপর ॥ 
কনিষ্ঠ শৈশব ছিল দেখিতে সুন্দর | 
পিতার 'অত্যন্ত প্রির পাইত আদর ॥ 


স্ীমপ্তাগধত। 
] 





1 ষষ্ঠ স্ব 


সাধ করি পিত। দিল নাম নারায়ণ। 

সদ! নারায়ণ বলি করে সম্বোধন ॥ 
একদা'ভীষণ কাল হুইল প্রকাশ । 
ইচ্ছিল সে অজামিলে করিতে গরাণ ॥ 
মৃত্যু বাতনায় দ্বিজ পড়ি ভূমিতলে। 
দাপী পুত্র লাগি কত কান্দিলেক ছলে ॥ 
কনিষ্ঠ সম্তানে শেষে সম্মুখে দেখিয়! | 


: যাতনায় নারায়ণ বলিল ডাকিয়া ॥ 


এস বাপ নারায়ণ ধরহু আমায় । 

বুঝি মরিলাম আমি ঘের বাতনায় ॥ 
সেইকালে প্রাণ তার হইল বাহির । 
যমনূত ত্বরা করি ধরে তার শির ॥ 
জন কত বিষুদূত তথ| চলি যার। 
নারারণ সম্বোধন শুনিবারে পায় ॥ 
ত্বরায় তথায় তবে করি অন্বেষণ । 
জানিল উচ্চারে সেই বিপদে ব্রাহ্মণ ॥ 


; মনে ভাবি সবে তবে করি স্বরাত্বরি। 
 ধরিলেক অজীমিলে ঘমনুতে বারি ॥ 

: অপরূপময় সবে স্থবর্ণ বরণ। 

1 বনমাল। গলে দোলে কৌন্তভ ভূষণ ॥ 

; বেণীরূপে রুষ্ণ-কেশ পৃষ্ঠে শোভ। পায়। 


বেণু ধ্বনি সদ। করে যথা তথায় ॥ 
পদেতে নুপুর আর ধরে পীতবাস। 
ভূবনমোহিত করে যে দেখে সে দাস ॥ 
হেন মনোহর রূপে বিষ্ুদুতচয় 

যমদূতে নিবারিয়া স্পন্উ কথ। কয় ॥ 
শুন ওরে যমদুত আমাদের বাণী । 
কোন কন্মে ল'য়ে যাও অজামিল প্রাণী ॥ 
মহাবিষ্তক্ত এই সুবোধ ব্রাহ্মণ । 
আন্তমে ডাকিল উচ্চে সেই নারায়ণ ॥ 
নারারণ বলি যেই ডাকে একমনে । 

কি সাধ্য যমের তারে লয় নিজ স্থানে ॥ 
সাবধান সাবধান না কর পরশ। 
বৈকুষ্ঠে লইব এবে হইয়। হরষ ॥ 


ষষ্ঠ স্বন্ধ] 

এত কথা শুনি কহে যমদুতগণ । 
দেখিতে সুন্দর বট অতি সাধুজন ॥ 
কোনজন নারায়ণ কেবা হও সব। 
প্রকাশি বাধিত কর আপন গৌরব ॥ 
পরিচয় বিনা মোর! পাপীর জাবন। 
কভু ন! ত্যজিব ইহ। আমাদের পণ ॥ 
এই কথা শুনি তবে বিষুদূতগণ | 

কহে বমদূত সবে কৰি সন্যোধন ॥ 

বেদ ধর্ম পালনার্থে রত বমরাজ। 
তাহার সেবার লাগি কর মবে কাজ ॥ 
ধন্ম জানি কহ কথ! শুনি হে বচন। 
কোন ধর্মে জামিলে করিবে গ্রহণ ॥ 
হরিনাম মাত্রে হয় সর্বব পাপ ক্ষয়। 
নারায়ণ শব্দ মাত্রে মুক্তি তার হয় ॥ 

এ বিশ্বের কর্ত। ঘিনি তিনি নারায়ণ। 
আমর! তাহীর ভূত্য করহ শ্রবণ ॥ 
ভক্তগণে দিবানিশি করিতে উদ্ধার । 
চরাচরে সর্বত্রই করি হে বিহার ॥ 
অতএব বল দেখি কোন নীতিবলে। 
দপ্ডিবারে অজামিলে ধরিলে কৌশলে ॥ 
প্রশ্ন শুনি যমদূত মনে পেয়ে ভয়। 
কহিতে লাগিল বাণী মপুর নিশ্চয় ॥ 
আজীবন মনে জ্ঞানে কুকন্ম যে করে। 
নর মাঝে সেই জীব পাপী নাম ধরে ॥ 
এই পাপী অজামিল মহাপাগী হয়। 

শুন তার বিবরণ কহিব নিশ্চয় ॥ 
জন্মিয় ব্রাহ্মণকুলে হৈয়! উপনীত। 
উপযুক্ত বয়সেতে হৈল৷ বিবাহিত ॥ 
ঘরেতে যুবতী নারী জনক জননী । 
ব্রহ্মচ্ধ্য আদি ত্রত সকলেই মানি ॥ 
প্রথম বয়সে শুদ্ধ আছিল ব্রাহ্ষণ। 

যাগ বজ্ঞ তপোদানে সদা ছিল মন ॥ 
একদ| অরণ্য হতে তাপদ আবাসে। 
আসিবার কালে পথে এক স্থানে বৈসে ॥ 


জ্ীমস্তাগহত। 


৩১১ 

। যৌবন বগ্নস একে দেখিতে নুন্দর । 

' ব্রহ্মতেজ শরীরেতে তাহে শোভাকর ॥ 

; হেনরূপে ঘথ। বৈনে শোভি তরুতলে। 

 অদুরে আছিল এক কুটার সে স্থলে ॥ 
শুদ্রজাতি এক বেশ্ঠা ছিল সেষ্ট স্থানে । 
উপপতি সন্তোগেতে রত মগ্য পানে ॥ 
সম্ভোগে উন্মত্ত হয়ে মগ্তপান করি । 
শ্গবুবক অজামিল অদূরেতে হেরি ॥ 
কটাক্ষে হরিল এই ব্রাহ্মণের মন। 
তদবধি এ ব্রাহ্ণ ভূলিল আপন ॥ 
বংশের মর্যাদা আর জনক জননী । 
কুলধর্মত্রহ্ষজ্ঞন স্বধন্া রমণী ॥ 

' সকলে ত্যজিয়া মতি শুদ্র। সহবাদ। 
বতেক কুকান্মে ক্রমে করিলা প্রয়াস ॥ 
চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যত পাপচয়। 

. নারীহত্য! নরহত্য। জীবহত্যা হয় ॥ 
সকল পাপের ক্রমে করি আহরণ। 

. দাসী ও দাসীর পুভ্র করিয়া পোষণ ॥ 
অন্তিমে রাখিল পুজ্রে নাম নারায়ণ। 

' ম্বত্যুকালে সে শিশুরে করে সন্যোধন ॥ 
শিশুরে ডাকিল মাত্র নহে ভগবান। 
কিরূপে এ মহাপাগী পাবে পরিত্রাণ ॥ 
অতএব ত্যাগ কর সব সাধূজন। 

. নরকে লইব এরে করিতে পীড়ন ॥ 
এত শুনি উচ্চ হাসি বিষুগদূতগণ। 

. কহিতে লাগিল তবে মধুর বচন ॥ 

; না জানি অম্ৃত বদি কেহ করে পান। 

| অবশ্য অমর তার হয়ে থাকে প্রাণ ॥ 
হুরিনামাম্থৃত এই ভুর্জন ব্রাহ্মণ । 
নাহি জানি অস্তিমেতে করে উচ্চারণ ॥ 
নামের গুণেতে শুদ্ধ অন্তর ইহার। 
সেই হেতু বিষুলোকে যেতে অধিকার ॥ 
হরিনাম প্রায়শ্চিন্ত সকলের সার। 
একমনে করিলেই হুইবে উদ্ধার ॥ 


৬৫২ স্রীমস্তাঁগৰত বট স্বন্ধ 


জানিলে যে পুণ্য তাহা না জানিলে হয়। 


হরিনাম দ্রব্যগুণে পাপ নাশ হয় ॥ 
এত শুনি যমদুত ভয় পেয়ে প্রাণে। 
ত্বরায় যাইল চলে যমের সদনে ॥ 
এতক্ষণে অজামিল ছিল অচেতন । 
মীমাংস। শুনিয়! পুনঃ পাল চেতন ॥ 
পাপের পীড়ন শুনি ঘমনৃত মুখে। 
হরিনাম সদা করে ভাসি মনোছুদখে ॥ 
অতএব প্রাণ পুনঃ করিয়া! ধারণ । 
একান্তে রাখিল। সেই হরি প্রতি মন ॥ 
বিঝুত্দুত যুখে শুনি হরি তন্ব সার । 
প্রণাম করিল তবে চরণে মবার ॥ 
সকলে বিদায় করি হরি করি মন। 
গঙ্গার তীরেতে ছ্বিজ করিল গমন ॥ 
তথ এক দেবালয়ে করিয়া! আলন। 
ভীষণ বৈরাগ্যে করি জ্ঞান আহরণ ॥ 
ভক্তিবলে জ্ঞানবল করি একাধার | 
ত্যজিল আছিল যত মায়া! অহঙ্কার ॥ 
পাপ মায়া একেবারে সব হৈল নাশ। 
হরিনাম দ্রব্যগুণ মাহাস্রে প্রকাশ ॥ 
এইরূপে শেষ করি আপন সাধন। 
স্থখেতে সে হরিপদে ত্যজিল জীবন ॥ 
মৃত্যুকালে বিষ্গ্দূত ল'য়ে স্বর্ণ রথ। 
লইয়া চলিল দেখাইয়া স্বর্গপথ ॥ 
বির পারদ ক্রমে অজামিল হৈল। 
নামের মাহাত্ম্য রাজ। ইথে প্রকাশিল ॥ 
ভক্তি আহরণ লাগি ব্রত প্রায়শ্চিত্ত । 
নচেৎ কর্দেতে কতু নহে শুদ্ধ চিত্ত ॥ 
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির । 
আশ্চর্য মানিয়া রাজ। হয়েন অধীর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 


অথ বম ও যমদুত সন্থাদ। 

বিষ্ুনুত অজ মিলে করিলে গ্রহণ । 
আশ্চর্য্য মানিল যত যমরৃতগণ ॥ 
মান অপমান ভয়ে হ'য়ে ছুঃখমতি | 
স্বরার আসিল সবে যথার নৃপতি ॥ 
কাদি বিনাইয়া কহে করি যোড়কর 
অবধান কর রাজ। বপন বিস্তর ॥ 
চারিবুগে রাজ্য তুমি করিছ রাজন । 
আমরাও পালি তব অখণ্ড শাসন ॥ 
কার সাধ্য আমাদের অপমান করে । 
পাগীজনে তব আগে আনি ত্বরা করে ॥ 
অপূর্বব ঘটিল আজ রাজ্য বিশৃঙ্খল । 
তোমার অধীন রাজ্য হইল বিফল ॥ 
এক মহাপাগী ছিল অজামিল নামে । 
শুদ্রপতি সে ব্রাহ্মণ কান্যকুজ ধামে ॥ 
চৌধ্ধ্য প্রবঞ্চনা আর ঘতেক কুকর্ম । 
সতত করিত দ্বিজ নাহি মানি ধর্ম ॥ 
আজীবন কামনায় শ্রদ্ধা ভক্তি হীন। 
ক্রমে তার আম্নবল হইলেক ক্ষীণ ॥ 
মরণ কালেতে সেই যাতন।র বশে। 
শিশু পুক্র নারায়ণে ডাকে উচ্চভাষে ॥ 
ডাকিবার মাত্র তার দেহ ত্যজে প্রাণ। 
আমরাও পাপী জানি হৈনুু আগুয়ান ॥ 
পাশ লয়ে যবে তারে করিনু বন্ধন। 
কোথা হ'তে উপস্থিত সাধু চারিজন ॥ 
অপূর্ব রূপের ভাতি বিষুতনৃত সম। 
বলে মোর! বিঞ্ুদূত বৈকুষ্টেতে ধাম ॥ 
অশেষ বিশেষ সবে করি অপমান । 
আপনারে কত দুষ্ট কহিল বয়ান ॥ 
অবশেষে সবে কহে কিসের কারণ। 


ভক্তিজ্যোতি প্রাপ্ডে বায় সংসার আধার |/ করিলা এ ভক্তজনে পাশেতে বন্ধন ॥ 


ইতি অজা মিলের মুক্তি সমাণ্ড। 


| ৃত্যুকালে যেইজন বলে নারারণ। 
| কি আছে এমন পাপ ন। হয় নাশন ॥ 


বষঠ স্ন্ধ] 

যমের ভূত্য তোর! ঘম যার কিন্কর। 
সেই বিষণ নাম করে এই দ্বিজবর ॥ 
ত্যাগ করি মানে মানে যাও অন্য স্থানে । 
নাহি কোন অধিকার ইহার পরাণে ॥ 
এত বলি খেদাঁড়িয়। দিল সবাকায়। 
পুনঃ বীচাইয়া দিল পাপিষ্ঠ জনায় ॥ 
আশ্চর্য্য কৌতুক রাজ! হেরিনু নয়নে । 
তোম৷ ছাড়। কর্ত। কেবা জীবের মরণে ॥ 
কহ রাজ! বিশেষিয়। এই সমাচার । 
হইল রাজত্বে তব বড় অত্যাচার ॥ 

দূত মুখে বাণী শুনি হষ্ট মরায়। 
আদর করিয়। কহে বচন সবায় ॥ 

শুন দূতগণ সবে আমার বচন। 
আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন সেই নারায়ণ ॥ 
ধাহার নিয়মে চলে এই চরাচর। 

ধাহার তেজেতে জীয়ে জঙ্গম স্থাবর ॥ 
ধাহার গ্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর। 
চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতি নিকর ॥ 
বায়ু অগ্নি বারি আদি এই পঞ্চভূত। 
ধাহার মিলনে বিশ্ব হইল অস্ভুত ॥ 
ধাহার অধীন ব্রহ্মা লোক মহেশ্বর ৷ 
আমি আর দক্ষ আদি প্রজাপতিবর ॥ 
সেই নিত্য নিরঞ্জন নামে নারায়ণ । 
ভক্তের অধীন তিনি মঙ্গল কারণ ॥ 
জীবের মুক্তির হেতু সেই দয়াময়। 

নানা মুক্তি নানা নাম ধরে মহাশয় ॥ 
ভ্রমে যদি জীবে ভাবে তীহার আকার । 
অথবা! মনেতে করে নামের বিচার ॥ 
ক্ষণমাত্রে মহাপাগী পুণ্যময় হয়। 
ত্যজিয়া সংসার জ্বাল! বৈকুষ্ঠেতে রয় ॥ 
সেই হেতু মহাপাগী সেই যে ব্রাঙ্গণ। 
ভ্রমে উচ্চারিয়া পুত্র নাম নারায়ণ ॥ 
নাম দ্রব্যগুণে তার পাপ হৈল নাশ। 


বিষুন্দূত বিষুঃপথে পাইল প্রকাশ ॥ 


জ্রীযস্তাগবত। 


৩৫৩ 
' যথ| হরিগান হবে হরি তত্ব বাণী। 
তথ! মোর অধিকার মুক্ত বত প্রাণী ॥ 
: অতএব তক্তজনে করিয়া নির্ভয়। 

। আনিবে পাপীরে ভূত্য আমার আলয় 
! শ্রীহরি মাহাস্ম্য কথ ওরে অনুচর | 

। একমুখে কার সাধ্য বণিতে তৎপর ॥ 
. এত বলি তুষ্ট করি নিজ ভূত্যজনে। 
: বিচারে বসিলা যম নিজ সিংহাসনে ॥ 
' আপন কর্মেতে রত যমদুতগণ। 

। ভক্তেরে ত্যজিয়া করে পাপীরে গ্রহণ। 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 

' হরিনাম মাহাত্ম্যের করিতে বিচার ॥ 
ও ইতি বম সন্থাদ সমাপু। ৯ 


অথ ইন্দ্র কণ্তুক বৃহস্পতির অপমান । 
শুক কন শুন শুন পাগুবংশধর | 
গুরুর মাহাত্ম্য শুন হ'য়ে একাস্তর ॥ 
অভিমানে ঘদি কেহ হ'য়ে হতজ্ঞান। 
মন্ত্রদাতা গুরুজনে করে অপমান ॥ 
: সম্পত্তি তাহার নাশ হয় সেইক্ষণ। 
' বিবিধ বিপত্ভি তার সর্ববদা ঘটন ॥ 
নারায়ণরূপী গুরু গুরু মহাবল। 
. গুরুহীনে ইন্দ্র হন নিজে হত বল॥ 
একদা করিল ইন্দ্র গুরু অপমান। 
, বৃহস্পতি মনোদু্খে কৈল অন্তদ্ধান ॥ 
: অস্থরে আসিয়৷ স্বর্গ কৈল পরাজয় । 
গুরুহীনে ইন্দ্রসেন। হৈল বলক্ষর ॥ 
বৃহন্পতি অপমান শুন পরীক্ষিত। 
কহিলেন শুকদেবে হইয়া বিনীত ॥ 
1 কেন ইন্দ্র করিলেন গুরু অপমান । 
' নিষেধ না করে কেহ থাকি বিদ্যমান । 
_ কেন খধি বৃহস্পতি কহ অকারণে। 
| অপমান হুইলেন দেবতার স্থানে ॥ 


জ্রীমন্তাগবত। 
পে অন্থর আসি বৈজয়ন্তী নিল। 


ইন্দ্রের দুর্দাশ! তাহে কেমনে হুইল ॥ 
অপূর্বব বারতা ইহ! লীলা মায়াময়। 
্্ীপ্তরু মাহাস্্য ইথে যদি প্রকাশয় ॥ 
গুরু গুণ সহ যদি হরিনাম হয়। 
অপূর্ব মধুর তাহ। কহ মহাশয় ॥ 

শুনি পরীক্ষিত বাণী শুকদেব কন। 
শুন শুন একমনে স্থৃভদ্রা! নন্দন ॥ 
ব্রহ্মার অনুজ্ঞ। মতে দক্ষ মহাশয় । 
করিলা পুত্রের স্বষ্টি শাস্ত্রে ইহা কয় ॥ 
নারদের উপদেশে বত পুক্রগণ। 
বৈরাগ্য প্রভাবে হৈল হরিপরায়ণ ॥ 
তাহাতে সৃষ্টির কিছু না হল বর্ধন। 
ক্রমে গত আয়ু হ'ল কল নন্দন ॥ 
প্রজাপতি দক্ষ তবে স্থজিল। কামিনী । 
একাক্রমে ষষ্টি কম্ রূপে সৌদামিনী ॥ 
চন্দ্র আদি যত ছিল প্রজাপতিগণ। 
সকলে করিল! দক্ষ কন্যা সমর্পণ ॥ 
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্তা। কৈল দান। 
তাহার বংশেতে জন্মে দেব জীব প্রাণ ॥ 
দিতি ও অদিতি নামে আছিল কামিনী । 
উভয়ে কশ্টপযোগে হইল গভিণী ॥ 
দিতি হৈতে অস্ত্রের জন্ম হৈল সার। 
অদিতি হ'তে হ্থরের জন্ম এইবার ॥ 
সাগর হইতে জন্মে গুরু বৃহস্পতি । 
জ্ঞানবলে দেবগণে পালে মহামতি ॥ 
দেবের! অস্ত বলে হ'য়ে মহাবল। 
বৃহস্পতি সহযোগে লভে জ্ঞানবল ॥ 
সবার অধীপ হ'য়ে ব্বর্গে করে বাস। 
অন্ুরগণেতে করে পাতালে নিবাস ॥ 
সময়ে দেখিলে দেবে কভু হীনবল। 
অন্ুুরে যাইয। স্বর্গ করে করতল ॥ 
এইবূপে স্থরাস্থরে বৈরিত। বন্ধন । 
শুক্রাচার্ধ্য অন্থুরের গুরুস্থানী হন ॥ 


পালা পাপা [কষ ফট বা 


বৃহস্পতি শুক্রাচারধ্য ছুই দলে জ্ঞানী । 
উভয়ের ক্ষমতাতে উভয়ে সম্মানী ॥ 

, একদা সম্পতিমদে মাতি ব্জধর | 

! দেবগণ সহ স্বর্গে প্রাসাদ ভিতর ॥ 

| মত্ত রন রঙ্গরনে অপ্নরী লইয়া । 

নৃত্য গীত মগ্পানে হত চিত্ত হৈয়া ॥ 

1 বৈজয়ন্তী সিংহাসন অতি শোভাকর। 
চন্দ সূর্য্য সম শোভে হীরক নিকর ॥ 
| গ্রহগণ সহ শোভে বত দেবগণ। 
 ধয্থলে ইন্ছু দেন দ্বিতীয় তপন ॥ 
। সম্মুখে বিদ্যুৎ সম স্বর্গীয় কামিনী । 

 হধাপানে মত হায় করে গীতধ্বনি ॥ 
! ব্মণীর হ্থধামাখা সঙ্গীত পরশে। 

ণ দেবসহ দেবপতি ছিলেন হরষে ॥ 

| হেনকালে দেবগুরু সাধু বৃহস্পতি । 

। সে সভার মাঝে তবে করিলেন গতি ॥ 

। মধুর সঙ্গীত মগ্যপানে হতঙ্ঞান । 

| রমণী সস্তোগে মত সবার পরাণ ॥ 

| কেহ ন! সেকালে কৈল গুরুর সম্মান । 
তাহাতে হয়েন ক্ষুব্ধ আচার্য প্রধান ॥ 
ক্ষুব্ধ হ'য়ে জানিলেন আপনার মনে। 

| এই্বব্যে উদ্মত ইন্্র হইল এক্ষণে ॥ 

| কার তজে এ এশ্বর্ধ জানে ন। অন্তরে | 

: করিব এশ্বয্য নাশ বা আলে বিচারে ॥ 

; এত ভাবি দেব গুরু হৈল অন্তর্ধান। 

' হেথ! শচীমুখ মধু ইন্দ্র করে পান ॥ 

সময় হইলে গত নৃত্য করি শেষ । 

: ইন্দ্রের চেতন হৈল ভাবিয়া বিশেষ ॥ 

' সভাতলে দেবগুরু না হয় প্রকাশ। 

| রাজকার্ধ্য বিশৃঙ্খল! পুরি দেববাস ॥ 

1 অমঙ্গল চারিদিকে হইল প্রকাশ । 

। মঙ্গলের শোভা! ক্রমে হইলেক নাশ ॥ 
মনছুঃখে শচীপতি বৃঝিল! কারণ। 
রুজনে অপমানে এই বিড়ম্বন ॥ 


বষঠ স্বন্ধ] 


দেবগণ সিদ্ধগণ আর নাধুগণ | 

লইয়া করিলা! ইন্দ্র বিবিধ মন্ত্রণ ॥ 
সকলে সংহতি করি ক্রমে স্থরপুরী । 
ফিরিলেন গুরু লাগি অন্বেষণ করি ॥ 
কোথাও না পান গুরু হৈল সর্ববনাশ। 
এশ্বরধ্য মনের দুঃখ হৈল পরকাশ ॥ 
হেথ। অন্থরের দল পেয়ে সমাচার । 
শুক্রাচার্য্যে জিজ্ঞাসিল বিহিত ইহার ॥ 
গুরু আজ্ঞ। দিল সবে করিতে সমর । 
গুরুহীন দেবগণে করিতে কাতর ॥ 
ভীমগু্তি শত্ত্রপাণি অসুরের দল। 
ন্বর্গের দুয়ারে আসি করে কোলাহল ॥ 
গুরুবল হীন হা'য়ে ত্রাস্ত দেবগণ। 
অগ্তরের শব্দে সবে ভাবে মনে মন ॥ 
উপবৃক্ত আর গুরু চাহি এ সময়। 
নচেৎ কেমনে হবে স্রের বিজয় ॥ 

ত ভাবি সর্বজনে ন। পেয়ে উপায়। 
ত্যজিল দানব ভয়ে আপন আলয় ॥ 
শচীসহ শচীপতি ত্যজি সিংহাসন । 
মনোছুঃখে গুরু লাগি করিলা ক্রন্দন ॥ 
এশ্বধ্য হইল নাশ গুরু অবহেলি। 
মজিনু বিষম পাপে করি বৃথ। কেলি ॥ 
এইরূপে দেবনাথ পরিতাপ করি। 
অপমান ভয়ে বন রণে আগুলারি ॥ 
তুমুল সংগ্রাম তাছে হইল প্রচার । 
দেবাস্থারে রণ বেড়ি ব্বরগের ছার ॥ 
ঘোর কোলাহল ধ্বনি রথের ঘর্ঘর | 
বজ সম ভীমনাদ ভীম ভেরী স্বর ॥ 
বিদ্যুৎ চমকে বথা তথ। ছুটে তীর। 
অস্ত্র চলে ধারা যেন বরিষার নীর ॥ 
উম্মি সম গতিমান উভ সেনাদল। 
সুমেরু সমান সবে রণেতে অটল ॥ 
পাষাণ সমান হেন ভীম অস্ত্রধারী । 
পর্বতের অঙ্গ যেন শালরঞ্ষ সারি ॥ 


রগ । 


! 
| 
] 
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৩৫৫ 
1 হেন ভাবে ছুই দলে করিয়া সমর। 
শোণিতের স্রোত যেন বহিল সাগর ॥ 
ক্রমে সমরেতে দেব হৈল পরাজয় । 
পড়িল দেবতা কত কহিবার নয় ॥ 
, অমর বলিয়া পুনঃ পাইল চেতন । 
হস্ত পদ করি শির হইল তেমন ॥ 


এ হেন সমরে হারি অমর নিকর। 


1 অনুচরগণ সহ পলান সত্তর ॥ 
৷ উপায় না হেরি সবে হইয়। কাতর | 


 ব্চারিয়া যান সবে ধার গোচর ॥ 
' করি কার্মমে এ হেন ফল হৈল মহাশয় । 
' বুঝিতে যাইল যথ। ব্রহ্মলোক হয় ॥ 


৷ গুরুজন অপমান খশ্বরয্য বিনাশ । 


শুন রাজ! পরীক্ষিত ইথে পরকাশ ॥ 
অপরে কি ঘটে রান্ত। করহ্‌ শ্রাবণ । 
মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বর্ণন ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
শ্রীগুরু মাহাস্ম্য কথ! ইহাতে প্রচার ॥ 
ইতি বৃহস্পতির অপমান কগা ষমাপু। 


অথ ইন্দের প্রতি ষ্টার :ক্রাধ। 
স্বরগ অতীত সেই ব্রহ্মার নগরী | 
আপনি আপন রূপে রহে শোভ। করি ॥ 
শান্তিপূর্ণ সে স্থান মন্দাকিনী বয়। 
খধিগণ ব্রহ্মব্যানে সদ তথ। রয় ॥ 


' শ্ীপ্ন বর্ষ। আদি খাতু ব্রহ্মার আজ্ঞায়। 


এ ভুবন মাঝে আসি সর্বত্র বেড়ায় ॥ 
ছেন মনোহর স্থানে ব্রহ্মা মহাশয়। 


; ত্রিভুবন আলো করি পন্সমাঝে রয় ॥ 
ব্রহ্মার সমীপে গিয়া যত দেবগণ। 

! মহেন্দ্ে সম্মুখে করি করিল গমন ॥ 
. প্রণমি মহেন্দ্র কন ভ্ইয়। কাতর । 

: বক্ষ কর প্রজাপতি অমর নিকর ॥ 


৩৪৫৬ ..... জ্ীমস্তাগবত। [বঠ স্বনধ 
কি কম করিনু আমি বলিতে না পারি। পুণিমার শশী সম প্রকাশি প্রভায়। 
তাছে গুরুদেব সবে করিলা ভিখারী ॥ বসিয়া! আছেন ধাষি মাতি তপন্তায় ॥ 
সেই ক্রোধে আমাদের বল হৈল নাশ। ইন্দ্র গিয়া স্তব করি কহিলেন বাণী। 
অস্থর আসিয়া স্বর্গে ছেল পরকাশ % অতিথি এ দেবকুষ্ ওহে শুদ্ধজ্ঞানী ॥ 
ভীষণ সমরে করি দেবে পরাজয় । অতিথির নাম শুনি ত্যজি তপাচার। 
বেড়িয়া অমরপুরী অস্থরের জয় ॥ পাগ্ঠ অর্থ্য দিয়! খষি করেন আচার ॥ 
কর বিধি এর বিধি ঘ! হয় বিহিত। কুশল জিজ্ঞাসি নিজে লইলে আসন । 
নচেৎ দেবস্ব যায় কহিনু নিশ্চিত ॥ কহিলেন স্ুরপতি কাতর বচন ॥ 
ইন্দ্র মুখে শুনি ব্রহ্মা কহেন তখন। এশ্বর্যে উন্মত্ত হেরি দেব গুরুবর। 
শুন ব্জ্জধর এবে আমার বচন ॥ অন্তদ্ধান হইলেন নির্দয় অন্তর ॥ 
করিয়াছ মহাপাপ নাহি জান মনে। মেই পাপে হীনবল“হইলাম সবে। 
তাহাতেই এত সাজা পাইল আপনে ॥. অস্থরে জিনিল খধি মোদের বৈভবে ॥ 
কি ছার ইন্দরত্ব যদি নিজে বিষু হন। মনোছুঃখে শচী কান্দে লয়ে দেবনানী। 
গুরু অপমানে লাজ। পান সেইক্ষণ ॥ সমরেতে দেবগণ পথের ভিখারী ॥ 
গুরুরূপে নারায়ণ করেন রক্ষণ । ব্রহ্মা কহিলেন তোম! করিতে বরণ । 
জ্ঞানবল দিয়া সবে করেন পালন ॥ তুমি গুরু হৈলে মোর! জিনিব এ রণ ॥ 
এশ্বর্ধ্য পাইয়া ইন্দ্র মাতি মোহমদে। দেব অনুরোধ শুনি খধি মহাশয় । 
অপরাধ করিয়াছ তুমি গুরুপদে ॥ গুরু-পদ লইলেন করিবারে জয় ॥ 
সেই দোষে অপমান এঁশ্বর্ধ্য বিনাশ। গুরু-পদ লয়ে গিয়া অমর নগর। 
কহিলাম সার কথা ব্বুঝিও আভাস ॥ একত্রে আনায়ে যত দেব সেনাবর ॥ 
অদৃশ্য হইলে গুরু না পায় সন্ধান। মন্ত্রপুত করিলেন কক অক্ষয় 
অনুকূল ছৈলে পুনঃ হইবে মিলন ॥ তাহাতে অবশ্য নষ্ট অন্গুর-নিচয় ॥ 
তাই বলি অন্যজনে করহ বরণ। অবশেষে ইন্দ্র ডাকি কহিলেন বাণী। 
ধাহার কৌশলে পার জিনিবারে রণ ॥ শুন শুন মহাসন্ত্র ওহে বজপাণি ॥ 
ত্বষ্টা প্রজাপতি পুত্র বিশ্বরূপ হয়। কবচ উত্তম নামে এক নারায়ণ । 
বয়সে কনিষ্ঠ বটে জ্ঞানী মহাশয় ॥ তাহাই করহ তুমি অঙ্গেতে ধারণ ॥ 
দানব জাতিতে বটে ভজে নারায়ণ । সে কবচ বলে তুগি হবে সর্ববজবী। 
তাহারে করহ গুরু জিনিবারে রণ ॥ ত্রিভুবন ধক্ষ রক্ষ তব ভয়ে ভী॥ 
ব্রহ্মার ভারতী শুনি যত দেবগণ। এত বলি মহেন্দেরে ল'য়ে একামনে | 
ইন্দ্র সহ যান বিশ্বরূপের সদন ॥ কহিতে লাগিল! ধষি কবচ মন্ত্রণে ॥ 
সে আশ্রমে কিবা রূপ সহা। যোগিবর। অঙ্গন্তাস করি হরি নাম উচ্চারণ । 
নারায়ণ ধ্যানে রত বিশুদ্ধ অন্তর ॥ প্রণব সহিত নিজ করিবে ধারণ ॥ 
বয়সে বুবক বটে তপেতে প্রবীণ । শিরে গণ্ডে ভালে আর যুগল নয়নে । 


ত্রহ্মতেজ বলে হয় অন্য তেজ হীন ॥ ' 


বৰনে ক্ঠেতে আর নিষ্গ হৃদাসনে ॥ 


বন্ধ)... ভ্রীমস্তাগগত। ৩৫৭ 
হস্তে কটিতটে আর যুগল চরণে । মদে মাতি কাটে ইন্দ্র খধিবর শির। 
একে একে হরিনাম গাঁথিবে মননে ॥ ব্রক্মহত্য। পাপে ঢাকে দেবেক্ছ্র শরীর ॥ 
অপূর্ব কবচ হবে নামে নারায়ণ । পুভ্রের নিধন শুনি তুষ্ট মহাশয় । 
তাহাতে নাহিক হয় কাহার ছেদন ॥ শোকার্ত হইয়! ইন্দ্র অতি কুদ্ধ হয় ॥ 
এই মন্ত্র মছেক্দ্রেরে দিয়। খধিবর । দানবের প্রজাপতি ত্বষ্টা মহীশয়। 
কহিল! দৈত্যের সহ করিতে সমর ॥ সহজেই ইন্দ্র শত্রু সর্ববজনে কয় ॥ 
পুরাকালে কোন বিপ্র শৌনিক আখ্যায়। এই কন্মে একবারে হ'য়ে ক্রোধ মন। 
এই মন্ত্র লাভ করে নিজ তপস্যায় ॥ ইন্দ্রের সংহার চেষ্টা করিল তখন ॥ 
মৃত্যুকালে ভূমে রাখি 'এই মন্ত্র মুনি। গুরুবব ব্রহ্মশাপ পেয়ে মহাশয়। 
বৈকু্ঠ গমন করে সেই দ্বিজ প্রাণী ॥ ত্রিলোকের পতি হ'য়ে কি ছুর্দশা হয় ॥ 
সে অবধি এই মন্ত্র জগতে প্রচার। শুন রাজ। পরীক্ষিত তাহার কথন। 
সর্ধ্বভয় নিবারণ প্রস্তাবে ইহার ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তের মনন ॥ 
উপবুক্ত পাত্র বটে তুমি স্থরপতি। ইতি হষ্টার ক্রোধ কথন সমাপ্ত । 

এ কবচ লয়ে কর রণ শীত্রগতি ॥ 

কবচ ও মন্ত্রবলে তবে দেবগণ। 

অন্থুরের তেজ ক্রমে করিল হরণ ॥ অথ বৃত্রান্থরের গ্রকাশ। 

স্বর্গ ছাড়ি পলাইল অস্ত্রের দল। পরীক্ষিত কন শুন পাগুব-নন্দন। 
স্বর্গেতে হইল পুনঃ স্থখ কোলাহল ॥ মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বচন ॥ 
গুরুবলে পুনঃ ন্বর্গ পান দেবগণ । বিশ্বরূপে বধ করি ইন্দ্র মহাশয় । 
ববহম্পতি দুঃখ ক্রমে হৈল নিবারণ ॥ মনে মনে সশঙ্কিত হন অতিশয় ॥ 
এইরূপ নানাধজ্ঞ সেই খাধিবর | জাতিতে দানব বটে জ্ঞানেতে ব্রাহ্গণ | 
দেব আঙ্ঞামতে করে সুহৃষ্ট অন্তর ॥ আছিলেন বিশ্বরূপ জ্ঞাত সর্বজন ॥ 
জীতিতে দানব বলি খষি মহাজন । ব্রাহ্মণ করিলে বধ ত্রহ্মহত্যা হয়। 
তাদেরও যজ্ঞ হবি করিত অর্পণ ॥ সেই পাপ দ্রুত আসি উপস্থিত হয় ॥ 
দেবের অলক্ষ্যে সেই হবি লয়ে করে। ভীমণ পাপের মুর্তি কে করে বর্ণন। 
আহুতি দিতেন ঘত অনুর নিকরে ॥ রক্তবর্ণ রক্তচক্ষু দেখিতে ভীষণ ॥ 
মহাতপ! সেই ধধি তেজে তপোবলে । লকৃ্‌ লক্‌ করে জিহব! হস্তেতে ত্রিশুল। 
তিন মুণ্ড ধরিতেন ব্রহ্ম যজ্ঞস্থলে ॥ অগ্রিম আভ। বয় শিরোছিত মূল ॥ 
একে সোম ছুষে খে করি স্তরাপান। হেনরূপ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে ভয়। 
তৃতীয় মুখেতে অন্ন করিত প্রদান ॥ করযোড়ে এক পাশে দাগ্াইয়া কয় ॥ 
এইরূপ তেজে যজ্ঞ করি সমাপন। অতি রল্ষ্মভাষী পাপ অতি পীড়াময় ! 
একদা অস্ত্রে হবি করিল হরণ ॥ সত্বরে গ্রাসিল আসি ইন্দ্র মহাশয় ॥ 
দানব শক্ররে ইন্দ্র দেখিতে পাইয়া । পাপে জর্জরিত তনু হইল তখন। 
অহঙ্কারে মাতি তারে ধরিল ধাইয়! ॥ পরিতাপানলে দছে মহেঞ্দের মন ॥ 


২৪ 


৩৫৮ _ শ্রীমস্তাগবত। ত্র 
স্বর্ণ সমান বর্ণ হইল বিবর্ণ । | অপরে আসিয়া নারী পাপ অংশ লয়। 
শরীরের তেজে ষেন মেঘেতে তপন ॥ বহু রতিশক্তি তারে দেন পুরঞ্জয় ॥ 
পাপের পতনে ইন্দ্র হইয়া অস্থির । ধতুরূপে সেই পাপ গীড়য়ে কামিনী । 
মন্ত্রণা করিয়া তাপ ত্যাগ করে ধীর ॥ অপূর্বব পাপের ত্যাগ ইন্দ্রের কাহিনী ॥ 


নারায়ণ কবচের মন্ত্র উচ্চারণে । 
পাপে ইন্দ্র কন ছাড় মম সম জনে ॥ 
আমার আঙ্ঞায় তব দ্রিব অন্ত স্থান। 
জর্জরিত কর তায় করহ অজ্ঞান ॥ 
একেত পাপের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মহত্যা হয়। 
নারায়ণ নামে কিন্ত ভয় অতিশয় ॥ 
ইন্দ্রমুখে সেই নাম করিয়া! শ্রবণ । 
অন্তর যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥ 
ভূমি জল বৃক্ষ নারী ডাকি চারিজনে। 
সকলে কহেন ইন্দ্র কাতর বচনে ॥ 
নাজানি করিনু পাপ ব্রহ্মহত্য। নাম। 
সতত গীড়ন করে না দেয় বিরাম ॥ 
তোমাদের প্রতি আমি অনুরোধ করি। 
তোমরা সকলে এই পাপ লও ধরি ॥ 
ক'রে দেই এই পাপ ভাগ চারি অশে। 
একে একে প্রবেশুক তোমাদের বংশে ॥ 
মম পাপ অন্তে ঘবে দিব আমি বর। 
কিছু কষ্টে মহাহথ পাইবে সত্বর ॥ 
ইন্দ্রের বচনে সবে হইল সম্মত। 
আগ্রে ভূমি এক অংশে লৈল পাপ যত ॥ 
ভূমিকে সন্তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র দিলা বর। 
হইলে তোমাতে খাদ পূরিবে সত্বর ॥ 
ভূমিতে প্রবেশি পাপ হইল উদয়। 
উদরেতে কোন কার্ধ্য অসম্ভব হয় ॥ 
পরেতে আসিরা বৃক্ষ এক অংশ লয়। 
বর দিলা তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র মহাশয় ॥ 
ছেদিলে তোমার অঙ্গ অঙ্কুর হইবে। 
কোন কষ্ট সেই জন্য কভু না পাইবে ॥ 
বৃক্ষেতে প্রবেশি পাপে দহিল শরীর | 
দেই হেতু আটা বহে কহিলাম স্থির ॥ 


| শেষেতে আসিয়া জল লৈল পাপ অংশ। 
| বুদ রূপেতে পাপ তারে করে ধ্বংস ॥ 


। ইন্দ্র দিলা বর তাহে ক্ষীর আম্বাদন। 


। করিবে জীবেতে পান পাইতে জীবন ॥ 
] 


| শোভে যেন মেধ শব মধ্যাহ্ন তপন ॥ 


এইমতে ত্যজি পাপ ইন্দ্র মহজন। 


| পাপ ত্যজি শোভিত হইল দেবরাজ । 
। দ্রেবগণ সহ স্থখে করিল বিরাজ ॥ 
! হেথা পুক্রশোকে স্ব কুদ্ধ অতিশয় 


ইন্দ্র বধিবারে মনে সম্ল্প করয় ॥ 


। তপন্তাতে উগ্র সেই স্বষ্টা প্রজাপতি । 


পুক্রশোকে জর্জরিত ছিল তার মতি ॥ 
ইন্দ্র নাশ করিবারে সঙ্কল্প করিয়!। 
করিল! ভীষণ যজ্ঞ মন্ত্র সঞ্চারির। ॥ 

হুব্য কব্য পেয়ে অগ্রি স্বলিল ত্বরাব। 
কার সাধ্য তার তেজ বণিতে জুয়া ॥ 
ধক্‌ ধক্‌ অগ্নি জ্বলে কালাগ্রির প্রায়। 
ক্রোধে ত্বষ্ট। মন্ত্র কহে তেজ ছুটে তায় ॥ 
মন্ত্র বলে কহে ত্বষ্টা ডাকিয়া অনলে। 
তপ সত্য বদি হয় শুনহ সকলে ॥ 
অবশ্য অগ্নিতে হবে বারের উদয়। 
যাহার তেজেতে ইন্র স্থখ নাশ হয় ॥ 
জ্ঞানেতে ব্রাহ্গণ সেই স্বষ্ট৷ শিরোমণি । 
বচনে কীপিল অগ্নি ভয়েতে তখনি ॥ 
পৃথিবী কীপিল ভাবি মহা অমঙ্গল । 


 স্বর্গেতে দেবতা কাপে করি টল মল ॥ 
ব্রহ্মার আসন কাপে ইন্দ্রের নয়ন। 
| অষ্ট কুলাচল কাপে সহিত পবন ॥ 
| বিনামেঘে বজ্জপাত পড়ে উ্কাচয়। 


সাগরের জলে যেন ঘটিল প্রলয় ॥ 


বন্ধ)... শ্রীমস্তাগৰত। ৩৫৯ 
তখনই অমি হ'তে উঠে এক বীর | | এই বাণী শুনি তবে রৃত্র বীর মতি। 
কার সাধ্য দৃষ্ট করে তাহার শরীর ॥ [| হুঙ্কার করিল এক ম্ৃভীষণ অতি 
স্বমেরু সমান উচ্চ পাষাণ গঠন। । সে গর্জজনে স্বর্গ হতে যতেক পাতাল। 
ছুইটি নয়ন ভ্বলে মধ্যাহ্ন তপন ॥ ' ভূমিকম্প সম কীপে হইয়া চঞ্চল ॥ 
তাত্রবর্ণ কেশ যেন ধুঝ্র বারিধর | . দেবগণ মনে মনে পাইলেন ভয়! 

কুটিল ললাট দ্বাপ বোষ্ুত সাগর ॥ ' কি ঘটিল অমঙ্গল না জানি নিশ্চয় ॥ 
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ভীষণ দর্শন। . ধ্যানেতে জানিয়া সবে হইল কাতর । 


লক্‌ লক্‌ করে জিহব! ভীঘণ গঞ্জন ॥ 
তালজগ্ৰ সম বায়ু ভীষণ চরণ। 
তেজোময় দীপ্ডিসহ পিঙ্গল বরণ ॥ 
হেনরূপে বীর উঠি হইতে অনল। 
ধামিরে প্রণাম করে হইয়া! অটল ॥ 
প্রণমি কহিল তারে কি কর্মী করিব। 
কহ পিত; আমি পুত্র নিঝোগ পালিব 
ক্ষণ ভিষ্ঠ বলি ধষি বৃত্র নাম দিলা। 
ত্রিভুবন তার তেজে আবরিত হৈলা ॥ 
এইমতে বৃত্র জন্ম কহিনু রাজন। 
অপরে কি ঘটে নুপ করহ শ্রবণ ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
গুরু অপমান গীড়া হয় সে প্রকার ॥ 
ইতি রূত্র প্রকাশ সমাপ! 


অগ বিষ্ণুর আ'দশে বনজ নির্মাণ । 
তবষ্টা কহে শুন বৃত্র প্রাণের কুমার । 
পুন্রশোকে মোর হৃদি দহে অনিবার ॥ 
পুক্রশোক মহাশোক কে বণিতে পারে। 
দাবানল জ্বলে যথা তেমতি অন্তরে । 
দেবরাজ ইন্দ্র মাতি অতি অহঙ্কারে। 
নাশিল আমার সেই স্থবিজ্ঞ কুমারে ॥ 
তাহারে গীড়ন কর করি জ্বালাতন । 
তাহাতে হইবে মোর শোক নিবারণ ॥ 
তুমিও পুভ্রের সম পালিলে আজ্ঞায়। 
পাইবে পরম গতি মম তপস্যায় ॥ 


. আক্রমিল ব্বর্গ এক অন্থ্র প্রবর ॥ 
. ভীষণ আকার সেই ব্যাণ্ ত্রিস্ুবন। 
কার সাধ্য তার সহ করিবেক রণ ॥ 


এত ভাবি দেবকুল করি ত্বরাত্বরি। 
সেনা চতুরঙ্গ সহ আইল বাহিরি ॥ 
কোটি কোটি দেবসেন। স্বর্ণ মণ্ডিত। 


. দেবগণ সেনাপতি স্থবর্ণে ভূষিত ॥ 
 স্থৃবর্ণ কবচ অঙ্গে হীরক উর্ঝাম। 
৷ তুলিল স্বতীক্ষ বাণ যেন অগ্নিবিষ ॥ 


! তপন সমান তেজে বৃত্র দাঞ্চাইল। 


বীরদাপে দেবগণ প্রমাদ গণিল ॥ 
বত বাণ মারে তার কিছুই ন! হয়। 


; বদনে চিবায়ে দুষ্ট দেবে স'হারয় ॥ 
: হস্তী দস্ত সম দত্ত করিয়া বিকাশ। 


কোমল দেবের অঙ্গ চর্ববণে প্রয়াস ॥ 


' ছুই হস্তে দেবসেনা করিয়া! ধারণ । 

: আছাড়ি আপন অঙ্গে করিল! নিধন ॥ 
: অস্থি মাংস সহ গিলে করিয়া চর্বণ। 
কষ বাহি রক্ত পড়ে নদীর মতন ॥ 

৷ পাষাণ সমান অঙ্গ ভেদ নাহি হয়। 

. ক্রমে দেব সেনাগণে হইল সংশয় ॥ 


ৃ 


হুঙ্কার তাহার শুনি ভয়েতে পলায়। 
অস্ত্র নাহি বি'ধে অঙ্গে ঠিকরিয়। যায় ॥ 
এত দেখি দেবগণ লইয়া জীবন। 


1 সেনা সহ সকলেই করে পলায়ন ॥ 


1 দেবগণে নাহি দেখি হুস্কারিয়া বীর। 
! তিরস্কার আস্ফালন করে কত'বীর ॥ 


৩৬০ _ জ্রীমন্তাগবত ] 
জীবনের ভয়ে যত মিলি দেবগণ। 


একে একে লইলেন বিষু্র স্মরণ ॥ 
অনন্ত শয়নে বিষ্ু ছিলেন শায়িত। 
লক্ষমীপদ সেবা করে হ'য়ে অবহিত ॥ 
দেবধষি নাগকন্যা করে গুণগান। 
পৃথিবীর সত্বগুণ তথায় বিধান ॥ 
দেবগণ স্মরি হরি করে স্তব কত। 
রাখ দেব এ বিপদে তুমি আপাততঃ ॥ 
বিশ্বের পালনকারী শ্রীমধুসুদন । 
বিপদে কাণ্ডারী হরি তুমি নারায়ণ ॥ 
ভক্তের হৃদয়ে দেখা দাও ত্বরা করি। 
নতুবা দেবতা সবে প্রাণে বুঝি মরি ॥ 
কেমনে বুঝিব তব ওহে লীলাময়। 
দুষ্টে নাশি দেবগণে রাখ দয়াময় ॥ 
আমরা অমর বৃন্দ রাখহ জীবন। 
অন্তর যাতনা আর ন! যায় সন ॥ 
নানা ভাবে স্তব করি যত দেব্গণ। 
প্রীহরি সম্মুখে আসি দিলেন দর্শন ॥ 
নবদুর্ববাদলশ্টাম সুন্দর বরণ। 
কনক-কমল সম ছুইটি চরণ ॥ 
নীলপম্ম আখি যুগ প্রফুল্ল বদন। 
সৌদামিনী সম রূপ ভূষ! বিভূষণ ॥ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি চতুভূজি হরি। 
দেখা দেন দেবগণে শঙ্খ চক্রধারী ॥ 
দেবগণ নারায়ণে করি দরশন। 
অভদ্ধ পাইতে পদে লইল শরণ ॥ 
হরি কন আশ্বাসিয়। শুন দেবগণ। 
পুত্রশোকে বৃত্রে ত্বষ্টা করিল স্জন ॥ 
সেই হেতু বলবান হয় ওই বীর । 
সমরে উহার সনে কেহ নহে স্থির ॥ 
অভিমান ত্যাগ কর শুদ্ধ কর মন। 
অহঙ্কার শূন্য হ'য়ে কর সবে রণ ॥ 
বজ্ঞ অস্ত্র নামে এক মহা অস্ত্র রয়। 
তাহাতে বৃত্রের নাশ হইবে নিশ্চয় ॥ 


[ব হক 


_[ দ্ধীচি নামেতে খধি মহ! তপোময়। 


 ব্রহ্মবিগ্ভা বিশারদ মহাতেজী হয় ॥ 
তাহা হ'তে লভিয়া কবচ নারায়ণ । 
তব হয় সর্ববজযী অতি বিচক্ষণ ॥ 
তাহা লভি বিশ্বরূপ ত্বষ্টার নন্দন । 
দৈত্য না হ'য়ে হইল পবিত্র ব্রাহ্মণ ॥ 
তাই বলি দধীচিরে করি অনুনয় । 
প্রাণ শুহ্য তার অস্থি লহ মহাশয় ॥ 
সেই দেহে ঘত অস্থি হইবে বাহির । 
বিশ্বকর্মা তাহে বজু নিশ্মাইবে ধীর ॥ 
সেই বজ্জে ব্রহ্মতে্গ হইবে প্রকাশ। 
তাহার প্রহারে বৃত্র হইবে বিনাশ ॥ 
এত বলি হরি তবে হন অন্তর্ধান। 
দরধীচি সমীপে যত দেবগণ যান ॥ 
দরধীচিরে পূজ। করি যত দেবগণ। 
কহিতে লাগিল! সবে মধুর বচন ॥ 
বহু যত্বে তপন্তায় ভূমি মহাজন। 
সন্ত করিলে খষি শ্রীমধুসূদন ॥ 
তাহার আজ্জায় মোরা যত দেবগণ। 
তোমার সমীপে মোরা দিলাম দর্শন ॥ 
দেবের ছুর্লভ কাধ্য করিতে সাধন। 
হইবে তোমারে খষি ত্যজিতে জীবন ॥ 
পরহিত লাগি খষি বত মহাজন । 
তুচ্ছ ভাবি ত্যাগ করে এ ছার জীবন ॥ 
মহা! পুণ্যময় তুমি পবিত্র শরীর । 
দেব উপকারে ত্যাগ কর তারে ধীর ॥ 
হইবে বৈকুষ্ঠ লাভ কহিন্ু নিশ্চয়। 
তপন্তার শ্রেষ্ঠ যারে সর্বজনে কয ॥ 
দেবের ভারতি শুনি খষি মহাশয় । 
ধ্যান ভঙ্গে দেখিলেন দেবতা নিচয় ॥ 
দেবগণে দেখি খধষি আনন্দিত মনে । 
কছিতে লাগিল! বহু সম্মান বচনে ॥ 
এ ছার দেহেতে মোর কিবা প্রয়োজন। 
বহু পুণ্য মোর তাই হেথ! আগমন ॥ 





হঠ স্ন্ধ] জ্রীমস্তীগখত। ৬৬১ 
বহু পুণ্য করি তবে সবে দেখিলাম। | কেহ শুল কেহ অসি কেহুবা তোমর। 
সবার আদেশে বিষুণ্পদ পাইলাম ॥ কেহুবা! ধরিল শেল কেহবা ভোমর ॥ 
এত বলি হর্ষে খষি ত্যজিল! জীবন। গদা-চক্র কেহ ধরে করে শঙ্খনাদ। 
বিষুগ্দুত আসি তাহা৷ করিল গ্রহণ ॥ তুরী ভেরী জয়টাক করে ঘোরনাদ ॥ 
পরহিতে যেই জন দেয় নিজ প্রাণ। সমরের হুড়াহুড়ি কে করে বর্ণন ৷ 
অবশ্য তাহারে বিষুণ পাশে দেন স্থান ॥ সকলে বজ্র তেজে দ্বিতীয় তপন ॥ 
অস্থি লয়ে দেবগণ ফিরিল আলয়। সমরের সঙ্জ| শুনি বৃত্র মহাবীর । 
বিশ্বকর্মা মহাঅস্ত্র নির্মাইল তায় ॥ সশস্ত্র হইয়া রণে হন অগ্রসর ॥ 
ব্হ্মতেজোময় অস্থি বজ্জ তাহে হয়। দুরে থাকি অস্ত্র এড়ে লয়ে অনুচর । 
অস্ত্রতেজে এ র্গাণ্ড কম্পিত নিশ্চয় ॥ কার সাধ্য কাছে যায় হইয়া সত্বর ॥ 
বজের টঙ্কার শুনি কীপে ত্রিভুবন। দেবের উৎসাহ ধ্বনি অস্থুর গর্জজন। 
দেবে হর্ষ প্রাপ্ত হয় দুঃখী দনুগণ ॥ বাণে বাণে কাটাকাটি অগ্নি উৎপাদন । 
অনল ঝলকে তাহে মাঝে নারায়ণ । | অসির বঞ্চন! শব্দ ত্রিশুলের গতি। 
এককালে দহিবারে পারে সর্বজন ॥ অস্ত্রের ঘূর্ণন আর শুল ভীম অতি ॥ 
সেই বজু লাভ করি ইন্দ্র মহাশয়। । কেহ করে হাহাকার কেহ উচ্চরবে। 
সমরের আয়োজন করিল ত্বরায় ॥ | কেহব৷ হারায়ে প্রাণ পড়িছে নীরবে ॥ 
ভীষণ অন্তর যত এ সংবাদ পেয়ে। ৷ বাধিল তুমুল রণ ইন্দ্র দেবপতি। 
আসিল গ্রাসিতে ইন্দ্র ত্বরাত্বরি ধেয়ে ॥ | অঙ্থ্রের নাশে যান বৃত্রান্গর প্রতি ॥ 
এমতে হুইল রাজ। বজের নির্মাণ । মদমন্ত এরাবত ভীষণ গর্জনে। 
্রহ্মজ্ঞানী অস্থি হ'তে যাহার বিধান ॥ ; কাপিল অন্থরদল রণে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ! সার । বৃত্রের তেজেতে তেজী দেবতার দল। 
ব্রহ্মতেজ অস্ত্রূপে করিতে প্রচার ॥ ৷ পলায তাহার কাছে হয়ে হীনবল ॥ 
ইতি বন্গ নির্মাণ কথা সমাপ্ত । ভীষণ সমরে বধে উভে উভ প্রাণ। 
শোৌণিতের শোতে যেন নদী বহমান ॥ 
উভয় দলের সেনা যেন তার তীরে । 
অথ বৃত্রান্থুর বধ ও ইন্ত্রের শ্রন্মহত্যা পাপ। কারু অঙ্গ মুড হস্ত মস্তের শরীরে ॥ 
পরীক্ষিতে সন্োধিয়া শুকদেব কন। হেনরূপ রক্তনদী শ্রোত বেগে বয়। 
বৃত্রান্থর কথ! রাজ করহ শ্রবণ ॥ দেবাস্থরে রণ এই বহুদিন হয় ॥ 
বজ্জ ল'য়ে দেবরাজ চাপি এরাবত। কিছু পরে দেবাসেন। হ'য়ে উংসাহিত। 
সেনাপতি হয়ে ক্রমে হয়েন নির্গত ॥ একে একে দানবেরে করিল পাতিত ॥ 
কোটি কোটি দেবসেনা সশস্ত্র হইয়া । ক্রমে দানবের দল হইল বিনাশ। . 
বেড়িল সমর ভূমে সাহস করিয়া ॥ মহাযুদ্ধে দেরাসেন৷ হৈল বল হ্রাদ॥ 
সার তীরের বালি যদি গুণ! যায়। দৈত্য দলে একা বৃত্র করিতেছে রণ। 
দেবতা! সেনার সখ্য! তবু নাহি পায় ॥ দেব পক্ষে একা ইন্দ্র রণে বিচক্ষণ ॥ 


৩৬২ 
ইন্দ্রেরে একাকী পেয়ে দানবের পতি । 
সব অস্ত্র সন্ধানিল। অতি শীঘ্রগতি ॥ 
নারায়ণ বন্মে টাক। ইন্দ্রের শরীর । 
ছেদিবারে সে কবচ নাহি পারে বীর ॥ 
অবহেলে মহারণ করি স্থরপতি । 
উত্তেজিত করিলেন অন্থুরের পতি ॥ 
সম্মুখ হইয়। উভে ক্ষণ করি রণ। 

বজ্জ হস্তে লইলেন দেব মঘবন ॥ 
বজজ্বালা নেহারিয়া বৃত্র মহাশয় । 
হঠাৎ হৃদয়ে হ'ল জ্ঞানের উদয় ॥ 
জ্ঞানবলে অবহেলে করি তিরক্ষার | 
কহিতে লাগিল! ইন্দ্রে বিবিধ প্রকার ॥ 
দেবকুল পতি ভুমি অমর প্রধান। 
বিষ্ণুর পালনে কর ব্রহ্মাণ্ড বিধান ॥ 
নারায়ণ কবচেতে আবরি শরীর । 
অভেগ্ভ কবচ উহ। জানে সব বীর ॥ 
এত তেজ সহ মিলি কর তুমি রণ। 
তথাপি আমার ভয়ে সকাতর মন ॥ 
দানব হইনু আমি হই স্বত্যুময় | 
নাহি কোন তীক্ষ অস্ত্র দেখ মহাশয় ॥ 
কি কারণে নাহি বধ কর মোর প্রাণ। 
বুঝিন্ু তোমায় ইন্দ্র ঘত বলবান ॥ 

এত বলি শুল ল'য়ে বৃত্র মহাবীর । 
ভেদিতে আইল পুনঃ ইন্দ্রের শরীর ॥ 
পুনশ্চ ধাইল ইন্দ্র হস্তেতে অশনি । 
বৃত্র তাহে স্তব্ধ হৈল যেন মন্ত্রে ফণি॥ 
চমকিয়! পুনঃ বৃত্র কহিল। তাহায়। 
ধিক ধিক বলি তবে ওহে দেবরায় ॥ 
“না জানিল! মোরে তুমি ওহে জ্ঞানবান। 
বিষুলতেজে ইচ্ছ। মম ত্যজিবার প্রাণ ॥ 
তুমি বিষ্ুতক্ত বট বজ্জ বিষু্ময়। 
বিষুলমতি দধীচির অস্থি যোগে হয় ॥ 
ত্যাগ কর এই অস্ত্র আমার উপরে। 
অবহেলে এ শরীর নাশহ সত্বরে ॥ 


স্রীমন্তাগবত। [ষষ্ট 


| বিষ্তুর আজ্ঞায় আমি শীসিতে দুর্জন। 

| এ ভুবনে স্থরপতি করিছে ভ্রমণ ॥ 

! অভিমানে অহঙ্কারে যেই মত্ত হয়। 
বৃত্ররূপে তারে আমি নাশি মহাশর ॥ 
স্বর্গ অধিপতি তুমি কর অহঙ্কার । 
বধিল! ভায়েরে মম করি অবিচার ॥ 
সেই হেতু এ ঘাতনা দিলাম তোমায় । 
কেবল বৈষ্ণবী গতি মম অভিপ্রায় ॥ 
বদি নাহি বজ দিয়া বধ মম প্রাণ । 
অবশ্য গ্রাসিব তোম! আমি বলবান ॥ 
এক গ্রাসে পারি আমি গ্রাসিতে ভূবন । 
কিন্তু বজ হস্তে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
কত যোনি দেখিলাম ভ্রমিযা সংসার । 
বিষুঃ পারিষদ হ'য়ে থাকিব এবার ॥ 
নেই বজ মোর প্রতি করহ সন্ধান । 
অবশ্য ত্যজিব আমি তাহাতেই প্রাণ ॥ 
এত বলি বৃত্র করে মহা হুছস্কার | 
ত্রিভ্ূুবন থরহরি কাঁপে বারে বার ॥ 
অনল অনিল স্তব্ধ সাগরের বারি । 
নাহি উড়ে পাখীকুল হয়ে ব্যোমচারী ॥ 
নদ নুরঘ্য গ্রহগণ ক্ষণে স্থির হয়। 
বৃত্রের হুঙ্কারে সবে হইল সভয় ॥ 
জান বাক্য শুনি ইন্দ্র ভাবিলেন মনে | 
দানব বটে ত বৃত্র ব্রাহ্মণ যে জ্ঞানে ॥ 
বৃত্র বধে ব্রহ্গবধে ব্র্মহত্যা যদি হয় । 
অবশ্ঠ জ্বলিতে হবে বুঝিনু নিশ্চয় ॥ 
এত ভাবি সশঙ্কিত দেবপতি হন । 
ক্রোধে মাতিয়া বৃত্র করিল গর্জন ॥ 
নিস্তার নাহিক আর ওহে স্থরপতি। 
না মোরে বধিলে তোয। বধি শীগ্রগতি ॥ 
এত বলি দৈত্যপতি মেলিয়ে বদন। 
এরাবত সহ ইন্দ্র করিল! ভক্ষণ ॥ 
ভীষণ হুঙ্কারে তার কাপে ত্রিভূুবন। 
হাহাকার করে তবে ঘত দেবগণ ॥ 


ষ্ঠ সন] জ্্রীমন্ভাগবত। ৬৬৩ 
ইন্দ্রের অঙ্গেতে ছিল বন্ম নারায়ণ। | ইন্দ্র যবে ব্রহ্মা শাপে হইয়া! কাতর । 
তাহার বলেতে ইন্দ্র হৈল নির্গমন ॥ ৷ ব্রহ্মলোকে লুকাইল! পন্মের ভিতর ॥ 
নির্গত হইয়া ক্রোধে ইন্দ্র মহাশয়। ইন্দ্র শুন্য দেবলোক হৈল সেইক্ষণ। 

মহা! স্বালাময় বস্তু ত্যজিল নিশ্চয় ॥ চিন্তিত হইল দুঃখে যত দেবগণ ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তেজে তখন অশনি। বিশৃঙ্খল নানারূপ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে । 
কাটিল! বৃত্রের মুণ্ড অস্ত্র শিরোমণি ॥ রাজ। বিন! কার সাধ্য প্রজার শাসনে ॥ 


ব্রহ্মতেজে নিজে বৃত্র দিল! প্রাণদান। 
সহজে হইল তার বৈকুষ্ঠেতে স্থান ॥ 
বৃত্র বধে আনন্দেতে নাচে ত্রিভুবন। 
দেবগণ করে তবে পুষ্প বরিষণ ॥ 
সমুদ্র হইল স্থির থামিল পবন। 
অস্তর হইল নাশ শ্স্থ দেবগণ ॥ 
স্বর্গ হৈল নিরাপদ শোভিল নন্দন । 
পুলকিত হু'য়ে ভ্রমে যত দেবগণ ॥ 
আছিল জ্ঞানেতে বৃত্র হইয৷ ব্রাহ্মণ । 
তার বধে ব্রহ্মহত্যা হৈল প্রকাশন ॥ 
পুনশ্চ ভীষণ ভাবে সেই মহাপাপ। 
ইল্দে আক্রমিতে আসে করি মহাদাপ ॥ 
ব্রহ্মহত্য। পাঁপে ইন্দ্র হইয়া কাতর। 
স্বর্গ ত্যজি পলাধন করেন সত্বর ॥ 
ত্রহ্মলোকে আছে এক পুণ্য সরোবর । 
মানস তাহার নাম দেখিতে সুন্দর ॥ 
কোটি কোটি পদ্ম ছিল তাহাতে ফুটিয়ে। 
এক পন্মনালে ইন্দ্র থাকেন লুকায়ে ॥ 
্রহ্মত্যা মহাপাপ পাুবশধর | 
দেবরাজ ইন্দরে দেখ পাপেতে কাতর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল। গীত হরিকথা সার। 
বৃত্রান্থুর বধ কথ। ভক্তির প্রচার ॥ 

ইতি বুত্র বধ সমাপ্ত। 


অথ নহুষ রাজার উপাখ্যান । 
শুক কন শুন শুন পার্ডুবংশধর | 
অপূর্বব কাহিনী এক অতি মনোহর ॥ 





তবে ঘত দেবগণ করিয়া মন্ত্রণ। 
বাঞ্ছিতে লাগিল রাজ৷ ব্বর্গের কারণ ॥ 


1 সকলে মিলিত হ'য়ে স্থির করি মনে। 
৷ আমন্ত্িলা নহুষেরে মহাজ্ঞানী জনে ॥ 


নহুষ নামেতে রাজা আছিল! ধরায় । 
অতুলন বিদ্যাবুদ্ধি যোগ তপস্তায় ॥ 
তাহার গুণেতে যুগ্ধ হ'য়ে দেবগন । 
সঘতনে দিল তীরে স্বর্গ সিংহাসন ॥ 
জাতিতে সে নর বটে হইয়া অমর। 
পাইল! অমর প্রজ। দেব অনুচর ॥ 
অতুল সম্পদ আর স্বর্গসম ভোগ । 
কার সাধ্য সে ভোগের করে উপভোগ ॥ 
এ হেন সম্পদ পেয়ে নহুষ রাজন । ' 
স্বপ্রেতে কল্পন! ঘাহ| না হয় কখন ॥ 
মহাযোগ তপন্তায় এই মহাফল। 
পাইলা ইন্দ্ত্ব রাজ! নহুষ কেবল ॥ 
অপূর্বব কাহিনী তাঁর করহ শ্রবণ। 
শুনিলে হইবে মুগ্ধ তুমিহে রাজন ॥ 
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ সম্পদ নিচয়। 
সম্পদে মজিলে মন জ্ঞান তুচ্ছ হয় ॥ 
সাধনায় সে ননুষ লভি স্বর্গফল। 
হইল! সম্পদ ভোগে আপনি চঞ্চল ॥ 
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব আর রত্র সিংহাসন। 
মোহিনী অপ্পরী আর নন্দন ক।নন ॥ 
এ সকলে মুগ্ধ হ'য়ে নহুধ রাজন। . 
হারাইলা তত্বঙ্ঞান ভোগে দিয়া মন ॥ 
মনোস্কাম বৃদ্ধি হ'ল ক্রমে হতজ্ঞান। 
কর্তব্যাকর্তব্য তাহে ন! থাকে সন্ধান ॥ 


২৪৬৪ 

প্রবল হইয়! রিপু. বিষয়ের আশ! । 
জ্ঞানীজনে যাহে কহে মুক্তি ফল আশা ॥ 
ভক্তি জ্ঞান শুন্য হয়ে একদা রাজন। 
কামাদিতে মুগ্ধ হ'ল নহুষের মন.॥ 
উন্মত্ত হইয়া তবে সম্পদের ভরে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবিলেন নিজ অহঙ্কারে ॥ 
আমি ইন্দ্র হইলাম স্বর্গের ভিতর । 

দেব দেবী হইয়াছে আমার কিন্কর ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য আদি আর নক্ষত্র-নিচয়। 
পবন বরুণ আর দিকপালচয় ॥ 

আমার আদেশ সবে করিছে পালন । 
মম সম কেবা আর আছে শ্রেষ্জন ॥ 
নিজ কর্মফলে লভি দেব সিংহাসন । 
ইন্দ্র হ'য়ে কেন শচী না করি গ্রহণ ॥ 
ছেন অহস্কারে মাতি জ্ঞান করি দূর । 
বাছিরিলা শচী লাগি সেই দেবপুর ॥ 
স্বামী শোকে শোকাম্থিতা ইন্দ্রের ভবনে। 
রান্ুগ্রস্থ শশী সম শচী একাসনে ॥ 
অঞ্চলে বদন নিজ করি আবরণ। 
অফ্টমীর শশী সম উদ্জ্বলি ভবন ॥ 
শোক ছুঃখে একাধারে ছিলেন ইন্দ্রাণী। 
প্রবেশে নন্থষ তথা হুইয়। অন্্রানী ॥ 
নহুষে নেহারি শচী চমকিত মন। 
জিজ্জাসিলা তথ রাজা যান কি কারণ ॥ 
রাজ। কন শুন শচী আমার বচন। 
আনন্দলহুরী তুমি ছুঃখী কি কারণ ॥ 
মহেন্দ্র বিরহে কাদ দিবানিশি বসি। 
কাদিয়া। স্বর্ণ বর্ণ করিয়াছ মসী ॥ 

বনু কর্শফলে পাই স্বর্গ সিংহীসন। 
কিস্তু তোমা লাগি মোর উচাটিত গন ॥ 
বদন-খুলিয়ে দেখ হইয়ে হরষ। 
পুরাও আমার সাধ ঘ। চাহে মানস ॥ 
এত শুনি শচী তবে বিষাদিত মন। 
স্বরায় যাইল বৃহস্পতির সদন ॥ 


শ্রীমস্তাগবত। 


বক্ষ 


| এলায়ে পড়িছে কেশ ঘন বহে শ্বাস। 

। নেত্রে নীর বহে সদা মনেতে নৈরাশ ॥ 

' হেন ভাব হেরি তবে গুরু বৃহস্পতি । 
কহিতে লাগিলা কেন কাদিতেছ সতী ॥ 
শচী কন গুরুদেব করুন শ্রবণ। 
নহুষ ইচ্ছিলা মোরে করিতে হরণ ॥ 
কর্ম্মফলে নর হ'য়ে হইল অমর। 
পাইল ইন্দ্ত্ব রাজা স্বর্গের ভিতর ॥ 
সম্পদে হারায়ে জ্ঞান হইয়া অজ্ঞান । 
কামোনম্মতে মোরে আসি করে অপনান ॥ 
এত শুনি বৃহস্পতি কহিলেন বাণী। 
শুন শুন মম বাক্য তুমি মহেন্দ্রাণী ॥ 
সম্পদ পাইয়। যার জ্ঞান নাশ হয়। 
ব্রহ্মশাপ তার পক্ষে দণ্ডই নিশ্চয় ॥ 
যখন নহুম পুন; বলিবে তোমায় । 
ব্রাহ্মণ বাহনে এস কহিও তাহায় ॥ 
অজ্জানী যে ববে রাজ। লইয়া ত্রাঙ্গণ। 
শিবিকায় আনন্দে করিবে আরোহণ ॥ 

| সেই কালে ব্রন্মশাপ হইবে ত্তাহার। 
ইন্ত্রত্ব পাইবে নাশ করিনু বিচার ॥ 

| এত শুনি শচী যান আপন তবন। 

! ভজিতে আসিল পুনঃ নহুষ রাজন ॥ 

| নুষে কহিল তবে মহেন্দ্রের নারী । 

1 রাখিলে আমার বাণী ভজিবারে পারি ॥ 
' শিবিকায় বাহী করি বগ্যপি ত্রাহ্ষণ। 
; আমার নিকটে তুমি এস হে রাজন ॥ 
| পূর্ণ হবে মনোসাধ ভজিব তোমায় । 
থাকিবে ইন্দ্রত্বে তুমি স্থখেতে হেথায় ॥ 
এত শুনি আনন্দিত নহুন রাজন । 
আনিল আগস্ত্য আদি স্থখাষি ব্রাহ্মণ ॥ 
কহিল! সন্োধি শুন শুন খধিগণ | 

ইন্দ্র আমি কর মোরে সকলে বহন ॥ 

ইন্দ্র আজ্ঞা ঠেলিবারে নারে ধাফিগণ। 
| অহঙ্কার হেরি তার সবে ক্রুদ্ধ মন ॥ 





ষষ্ট সবন্ধ ] 


শিবিকা ধরিয়া সবে করিলা৷ বহন । 
নহুষ কহিল! তবে করি সম্বোধন ॥ 
সবে অতি শীঘ্র যাও করিয়৷ মিলন। 
নচেৎ করিব পদে সবে নিপীড়ন ॥ 

এত বলি অগস্ত্যেরে পদাঘাত কৈল। 


পদাঘাতে ক্রোধে খষি অগ্িপ্রায় হৈল ॥ 


অহঙ্কার হেরি তাবে সেই সাধুজন। 
শাপ দিলা স্বর্গ নাশ হউক তখন ॥ 
সম্পদ বৈভব যত আছিল! প্রচুর। 
ইন্ত্বাদি যোগ জ্ঞান সব হৈল দুর ॥ 
সর্পরূগী হ'য়ে তবে নহুষ রাজন। 
স্বর্গ হৈতে মহাবেগে হইল পতন ॥ 
অহঙ্কার ফলাফল দেখহ রাজন। 
অহঙ্কারে সর্বনাশ জ্ঞানীর বচন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
ভাগবত প্রিয়বাণী শুকের বিচার ॥ 
ইতি লহষ উপাখ্যান সমাপ্ত। 


অথ বৃত্রের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত । 
সৃত কন শুন শুন সব সাধুজন। 
বৃত্র পূর্ববজন্ম কথ! অতি স্কৃভীষণ ॥ 
বৃত্র বধে মহেন্দ্রের হৈল ব্রহ্মশাপ । 
এত শুনি পরীক্ষিত পান মনস্তাপ ॥ 
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহ গুরুজন। 
অন্তর হুইয়! বৃত্র কেমনে ব্রাক্ষণ ॥ 
বিষুঃেষী সেই বৃত্র স্থদক্ষ সমরে। 
দেব বৈরী হয় সেই জানে চরাচরে ॥ 
তাহারে বধিয়া ইন্দ্র করিলেন পাপ। 


অপূর্বব কাহিনী শুনি পাই পরিতাপ ॥ 


অশ্থর যোনিতে জম্ম অতি ছুউজন। 
অস্তিমে পাইল সেই শ্রীহরি চরণ ॥ 
কেমন ঘটনা ইহা করহ প্রকাশ। 

দয়া করি পূর্ণ কর মোর মন আশ ॥ 


 জ্ীমতাগব্ত। ৬ 


রাজার ভারভী শুনি কন মুনিবর। 
শুন রাজ! অবহিতে সংবাদ বিস্তর ॥ 
যেমতে আছিল বৃত্র জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ । 
যেরূপেতে পাইল সে অন্তে নারায়ণ ॥ 
শুরসেন নামে রাজ্য বিখ্যাত ধরায়। 
চিত্রকেতু ছিল রাজা নামেতে তথায় ॥ 
বম সম দণ্ডধর দেবগুরু জ্ঞানে । 

। খ্যাতিতে পৃথিবী পূর্ণ বৈরী হত মানে ॥ 
রূপে অতুলন সেই সর্ব্বগুণযুত। 
কোটি সংখ্যা ভার্ধ্যা তার ছিল বিবাহিত ॥ 
আপনি যুবক বটে যুবতী রমণী। 
এশ্বর্্যে লাবণ্যে হন সর্ব শিরোমণি। 
রঙ্গরে মত্ত রাজ! পাইয়া যৌবন । 

সংখ্যা ভার্্যা সহ করেন যাপন ॥ 
যৌবন অতীত হয় তথাপি রাজার। 
না হইল কোনমতে একটি কুমার ॥ 
পুত্র মুখ নাহি দেখি কাতর রাজন। 

' সম্পদে এশ্বর্্যে তার বিরত সে মন ॥ 

পুক্্ বিনা পিতৃগরণ না হয় উদ্ধার। 

পুক্র বিনা সংসারেতে নাহি পায় পার ॥ 
পুত্র লাগি সেই হেতু হইয়া কাতর। 

: একান্তে নৃপতি বসি ভাবেন বিস্তর ॥ 

! একদা অঙ্গিরা ধষি করিয়া ভ্রমণ। 

: শুরসেন রাজ্য মাঝে করেন গমন ॥ 

: চিত্রকেতু খ্যাতি শুনি খধি মহাশয় । 

' রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হয় ॥ 

 খষিরে দেখিয়া! রাজা ত্যজি সিংহাসন । 

 সবিনয়ে মান্যসহ বন্দিলা চরণ ॥ 
পাগ-অর্ধ্য দিয়! তারে দিল স্থখাসন। 

। আপনি বসিলা রাজা ঘথ। সিংহাসন ॥ 

, কুশলাদি নানা কথা খষি মহাজন |. 
চিত্রকেতুমহ।রাজে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কুশলের কথা শুনি তবে নররায়। 

' সকাতরে বিমর্ষেতে কহিলেন তায় ॥ 


৩৬৬ শ্্ীমস্ভাগবত। [খ্ঠঃ 


ধাষিশ্রেষ্ঠ তুমি দেব হও অন্তর্ধ্যামী । 
জান তুমি কত ছুঃখ পাইতেছি আমি ॥ 
তব আশীর্বাদ বলে সম্পদ যৌবন। 
ধরাব্যাপ্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েছি এখন ॥ 
কি কব দুঃখের কথা না হয় তুলন। 
পুভ্রহীন এ সংসারে শুন্য হয় মন ॥ 
হেন সুখ সাগরেতে দুঃখের অনল । 
একমাত্র বিন। পুভ্র জ্বলিছে কেবল ॥ 
যদি কৃপা করি ধাষি দিল! দরশন | 
ঘুচাও আমার ছুখে দাও পুজ্রধন ॥ 
রাজার ভারতী শুনি কন মুনিবর। 
সন্তুষ্ট হইনু' রাজা তোমার উপর ॥ 
যাহে পু্র হয় তব করিব উপায়। 
পুক্র চিন্ত। ত্যাগ কর শান্ত হও রায় ॥ 
তুষ্ট নামে মহাবজ্ঞ কর আরম্ভন। 
আমি তাহে চরুপাক করিব রাজন ॥ 
প্রধান! মহিধী যেই আছয়ে তোমার । 
সেই চরু শুদ্ধাচারে করিবে আহার ॥ 
তাহাতেই গর্ভে হবে পুত্র উৎপাদন। 
পূর্ণ হবে মনোরথ কহিনু রাজন ॥ 
ধধির বচনে বজ্ঞ হৈল আয়োজন । 
মহধি করিল চরু আপনি রন্ধন ॥ 
কৃতত্যতি নামে ছিল প্রধান! রমণী । 
তাহারে অঙ্গির! চরু দিলেন তখনি ॥ 
অগ্নির মিলনে ঘথ! কৃত্তিকা সুন্দরী | 
আত্মজ ধরেন গর্ভে অতি ঘত্বু করি ॥ 
তথা চিত্রকেতু সহ কৃতদ্যুতি রাণী । 
চরু পানে করিলেন গর্ভের মেলানী ॥ 
চন্দ্রকলা সম গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হয়। 
ক্রমে কালপুর্ণ দেখ রাজা মহাশয় ॥ 
-কাল পূর্ণে সেই গর্ভে জম্মিল কুমার | 
অপূর্ব তাহার রূপ বণিতে অপার ॥ 
জন্মিল কুমার শুনি হৃষ্ট নরপতি। 
অগণন ধন রক্ত ল'য়ে শীস্্রগতি ॥ 


ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে দান করেন তখন। 
ধেনু ব্বর্ণ খাগ্ধ আর যতেক বসন ॥ 
অশ্ব হস্তী গাভী বৎস নগর ভূষণ। 
অকাতরে দান কৈল হর্ধে সে রাজন ॥ 
প্রজারে করিলা স্থখী বাড়ায়ে সম্মান । 
বিষুতক্তি প্রকাশিলা স্থাপি দেবস্থান ॥ 
কাঙ্গাল পাইলে ধন ষথ! হুষ্ট হয়। 
তথা পুত্রলাভে হৃষ্ট হইলেন রায় ॥ 
জনক-জননী মেলি লইয়া সম্ভান। 
কতমতে সমাদর সকলে দেখান ॥ 
লালনে পালনে পুজ্র হইল বদ্ধন | 
কলায় কলায় শশী যেন পূর্ণ হন ॥ 
হইয়! পুভ্রের মাতা কৃতছ্যতি রাণী। 
রাজা সহ সুখে রন দ্রিবস যামিনী ॥ 
রাণীর গৃহেতে রাজ| রূন সর্বক্ষণ । 
না দেখেন আর আর ভাধ্যার বদন ॥ 
কৃতছ্যতি সুখ হেরি সপত্বী সকল। 
হিংসায় আপন মনে দহিত কেবল ॥ 
পুক্র পেয়ে কৃতহ্যুতি মাতি অহঙ্কারে । 
অপর সপত্ী সহ সম্ভাষ না করে ॥ 
এত দেখি সপত্ীর! করিয়া মিলন। 
হিংসা! পরবশে এক করিলা মন্ত্রণ ॥ 
রাজার ঘরণী মোরা সকলেই হুই। 
তবে কৃতদ্যতি সম কেন প্রিয় নই ॥ 
সন্তান লভিযা। সেই সপত্বী সবার |. 
হইয়াছে এত প্রিয় মোদের রাজার ॥ 
বৃথ। জন্ম মোরা সবে করিনু গ্রহণ । 
সেই হেতু নাহি লাভ কৈন্ু পুভ্রধন ॥ 
সপত্ী সে কৃতছ্যুতি অতি স্খীজন | 
ন৷ পারি তাহার সখ করিতে দর্শন ॥ 
একমাত্র পুক্র তার স্থখের কারণ। 
কর সুখ নাশ বধি তার পুক্রধন ॥ 
মন্ত্রণা করিয়। সবে আনিল গরল। 
অতি তীক্ষ বিষ সেই দীগ্ড হুলাহল ॥ 


ঠ দধ] জীমন্ভাঁগবত। ৩৬৭ 
রাজার হৃদয় সার সেই পুভ্রধন। কভু বক্ষে কর হানে করি হাহাকার । 
একদ| আছিল সেই করিয়া শয়ন ॥ পুত্র পুত্র করি বন করিলা চীৎকার ॥ 
সেই কালে সপত্বীর করিয়া মিলন। রাজ! রাণী সহ যত পুরবাসী জন। 
শিশুর জিহ্বায় বিষ করিল! লেপন ॥ সকলেই পুত্র লাগি করিলা! ক্রন্দন ॥ 
সেই বিষভরে শিশু হারাইল প্রাণ! কেবল সপত্বী যারা খাওয়ায় গরল। 
রহিল যেমন পূর্বে আছিল শয়ন ॥ মুখে কাদে অগ্তরেতে হধিত কেবল ॥ 
কুমারে দেখিতে তবে ধাত্রী একজন । আনন্দ রাজার পুরী ছুঃখে পূর্ণ হয়। 
ক্ষণপুরে ধীরে ধীরে প্রবেশে ভবন ॥ . রাজ কার্য্য ত্যজি রাজ! সতত কান্দয় ॥ 
প্রবেশিয়৷ হেরে শিশু রহে অচেতন। . অঙ্গিরা নারদ নামে ছুই তপোধন। 
নহেত নিদ্রায় ঘোর বিহীন জীবন ॥ বিহার কারণে তথা উপস্থিত হন ॥ . 
পঞ্চ প্রাণ আত্মা আর ইন্দ্রিয় সকল। অন্তর্যামী ছুই খাষি বসিয়া নগরে । 

সর্বব শূন্ মাত্র দেহ শায়িত কেবল ॥ . উপায় করিল ঘাহে রাজশোক হরে ॥ 
আছিল! ঘে বর্ণ মরি কষিত কাঞ্চন । : অন্তঃপুরে রাজরাণী লয়ে শিশু কোলে। 
যে বদন হৃধাময় কমল নয়ুন ॥ ; শোকে মোহে মুগ্ধ রহে রাজকাধ্য ভুলে ॥ 
আজি সে বিবর্ণ প্রায় দেহ মধ্যে রয়।  ! সেই স্থানে নারদ অঙ্গিরা তপোধন। 
উন্মীলিত আখি নাসা শ্বাস হীন হয় ॥ : প্রবেশিল! আশীর্ববাদে সন্বোধি রাজন ॥ 
এত দেখি ধাত্রী তবে ভূমেতে তখন। ৷ সে ভবনে ছিল তবে শোক মূর্তিমান। 
কপালে হানিয়৷ কর হইল পতন ॥ , সকলে কান্দিতে ছিল লাগিয়া সন্তান ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অনিবার। সান্ত্বনার লাগি তবে অঙ্গিরা ব্রাহ্মণ। 
শীগ্রগতি যান রাণী শুনিয়া চীৎকার ॥  : সম্বোধি রাজায় তবে কহিলা বচন ॥ 
সন্তান নয়ন যার সন্তান পরাণ । ; আজি তব চিত্রকেতু একি ব্যবহার । 
অমঙ্গল শুনি তার রাণী হুতজ্ঞান ॥ . কার জন্য কাঁদিতেছ করিয়! চীৎকার ॥ 
আলু থালু কেশ পাশ বলন ভূষণ । ' কেবা কার পিত। আর কে কার সন্তান । 
পুক্র পাশে মায়াবেগে করিল গমন ॥ । না বুঝিয়। সদ! কাদ হয়ে হতজ্ঞান ॥ 
হেরিয় জীবন শুন্য শায়িত সন্তান । ' সংযোগে বিয়োগ হয় স্বধর্্ম জীবের | 
পড়িল। ভূতলে রাণী হইয়া অজ্ঞান ॥ সংযোগ সম্বন্ধ মাত্র দুঃখ সে কিসের ॥ 
স্নেহ বশে পুনঃ রাণী পাইয়া চেতন। । যতকাল দেহে জীব স্লসংঘুক্ত হয়। 
মোহভরে ম্বৃতপুন্রে করিল ধারণ॥ . সে অবধি মাতৃ পিতৃ সম্বন্ধ থাকয় ॥ 
ভ্রমবশে পুভ্রে রাণী হৃদয়ে লইয়া । , মৃত্যুতে হইল মাত্র সম্বন্ধ বিনাশ। 
শোকে মুগ্ধ হ'য়ে কান্দে কত বিনাইয়া ॥ : সে সম্বন্ধে কেন রাজ। হয়েছ উদ্দাস ॥ 
রাণীর ক্রন্দন শুনি আসিয়! রাজন। : সর্ববব্যাপি জীব শুধু না হয় তোমার | 
প্রাণহীন পুত্রে হেরি করিলা ক্রন্দন ॥ | অসৎ দেহেতে মাত্র সম্বন্ধ বিচার ॥ 
শোকানলে উভয়ের দগ্ধ হ'ল প্রাণ। | জন্ম মৃতু ছুই কর্ম জীবের সংসারে । 
শোকে মোহে উভয়েই হৈল! হতজ্জান ॥ সেই কর্মে রত জীব আছে পূর্ববাপরে ॥ 


৩৬৮... শ্ীমন্তাগবত। [বট বধ, 
এ দেহ প্রপঞ্চ মাত্র সত্য কিছু নয়। সম্পদ এবধ্য তব দেখি অভিলাষ । 
মিথ্যার লাগিয়া সব জ্ঞানী মুগ্ধ হয় ॥ ভোগ মিথ্যা! দেখাবার হৈল মম আশ ॥ 
আপনার ধর্ম জীব করিল! পালন। আছিল এশ্রর্য্য রত্ব ন! ছিল সম্ভান। 
জন্মিয়! সম্বন্ধ সেই করিল! স্থাপন ॥ তোমার ইচ্ছায় তাহা করিনু প্রদান ॥ 
ম্বত্যুকীলে সেই জীব ত্যজে দেহাগার । দেখাইনু শোক মোহে কত দূর বল। 
কেন তার লাগি রাজ! করিছ চীৎকার ॥ ধরিয়! মানব মৃষ্ভি করে কত ছল ॥ 
শান্ত হও তুমি রাজা চরাচর পতি। অতুল এখ্বর্্যে রাজা ন। পূরিল আশ। 
শ্রীহরির ভক্ত তুমি অতীব স্থমতি ॥ তখন সন্তান লাখি করিলা প্রয়াস ॥ 

এ সংসারে মায়! ত্যজি করহ বিহার। জাননা যে কত শোক সন্তান নিধনে । 
নারায়ণে ভক্তি কর পাইবে নিস্তার ॥ প্রত্যেক ভোগেতে ছুখে কহে জ্ঞানীগণে ॥ 
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি স্ববুদ্ধি রাজন | ব্রাহ্মণের বাণী শুনি নৃপতি তখন। 
প্রবুদ্ধ হইল তবে মনে কিছুক্ষণ ॥ প্রবে।ধ মানিয়া মনে ধরিয়া চরণ ॥ 
জ্ঞানের বাক্যেতে রাজ। পাইয়া! সান্তবুন | অঙ্গিরা নারদে রাজ। বন্দিয। চরণে। 
জিজ্ঞাসিল বল বল কে তুমি ব্রাহ্মণ ॥ কহিল! উদ্ধার কর কৃপা বিতরণে ॥ 
মুঢ বুদ্ধি আমি নর বুঝিব কেমনে । রাজার বিনয় শুনি নারদ তখন। 
ব্রাহ্মণ হইয়া কেব! ছলিল! এ জনে ॥ কহিলেন শুন শুন স্থবৃদ্ধি রাজন ॥ 
শুনিয়। জ্ঞানের বাণী হুস্থ হৈল মন। দেহে জীবে যতক্ষণ থাকযে মিলন। 
পরিচয় দাও দেব আমায় এখন ॥ ততক্ষণ মাগামোহ সম্বন্ধ স্থাপন ॥ 
রাজার ভারতী শুনি অঙ্গির! হুজন। দেহ ত্যজি যবে জীব করেন গমন । 
কহিলা সুমিষ্ট ভাষে শুনহ রাজন ॥ সম্বন্ধ তাহার সহ করে পলায়ন ॥ 
নারদ ইহার নাম ব্রহ্মার কুমার | | দেখ রাজা সম্মুখেতে তাহার প্রমাণ। 
হুই তব গুরু নাম অঙ্গিরা আমার ॥ [লোম যাই তেব সান 
এ সংসারে ভোগে মুগ্ধ হ'য়ে যত নর। সন্তানের দেহে যেই জীব করে বাল। 
ভোগকেই সত্য ভাবে হেরে চরাচর ॥ মরণের মাত্রে তার সম্বন্ধ বিনাশ ॥ 
আমার আমার বলি করে অহঙ্কার । পিতা বলি তার আর ন। হইবে জ্ঞান। 
মিথ্যাতেই সত্যজ্ঞান ভ্রম ব্যবহার ॥ তোম। সহ কি সম্বন্ধ ন! পাবে সন্ধান ॥ 
উচিত মোদের হয় জ্ঞান শিক্ষাদান । এত বলি সেই পুভ্রে খষি দিল৷ প্রাণ। 
সেই হেতু ব্রহ্মাণ্ডেতে থাকি বিদ্যমান ॥ পুভ্রেরে জীবস্তে খষি কহিল! বয়ান ॥ 
উপদেশ দিতে তোম! পূর্ব্বে একবার । অকালে মরিলা শিশু পুনঃ লও প্রাণ। 
এসেছিনু আমি রাজ। তোমার আগার ॥ জনক জননী তোষ হইয়া! সম্ভান ॥ 
দেখি তোম! তক্ভিমান হরিপরায়ণ। দেখ তব মাত। পিত। তোমার লাগিয়। | 
হুইল আমার ইচ্ছা দিতে জ্ঞানদান ॥ শোকে মোহে কত ছুঃখ করেন বসিয়া ॥ 
কিন্তু মোর দেখা পেয়ে তুমি ছে রাজন।  নারদের বাণী শুনি বিনষ্ট কুমার । 
চাহিলে আমারে বর পুত্রের কারণ ॥ সবার সাক্ষাতে কহে বাণী এ প্রকার ॥.. 


যষ্ঠ স্বন্ধ ] 


 স্্রীমস্তাগবত।। ৩৬ 


কেবা হয় মোর পিতা পুত্র আমি কার। এহেন প্রভাব রাজা এই ত্রিভুবনে। 


সত্য করি কহ খাষি করিয়া বিচার ॥ 
নাহি মনে পড়ে মম জনক আমার । 
জননী বয়স্থয ধাত্রী আর বা সংসার ॥ 
এত শুনি রাজ! তবে পান দিব্যজ্ঞান। 
পলাইল যথাস্থানে সন্তানের প্রাণ ॥ 
ভোগ মিথ্যা দেখাইয়া খষি দুইজন । 
রাণীসহ মহারাজে করিলা তোষণ ॥ 
দিব্যজ্ঞান পেয়ে রাজা সুস্থ করি মন। 
তুষিল! উভয় সাধু বন্দিয়। চরণ ॥ 
পুক্রধন মিথ্যা জেনে সপত্বীর দল। 
আপনার! দুঃখী ভাবি করে কোলাহল ॥ 
কিন্তু পুত্রহত্য! জন্য পেয়ে পাপ ভয়। 
সকলে অন্তরে দগ্ধ সর্ববদাই হয় ॥ 
সেই অনুতাপে সবে করে হাহাকার । 
কোন পুণ্যে হেন পাপে পাইব নিস্তার ॥ 
জ্ঞান উপদেশ শুনি পেলে সবে জ্ঞান। 
কৃতকর্ম্ম পাপ হেতু আকুল পরাণ ॥ 
প্রায়শ্চিন্ত হেতু সবে যমুনায় যায়। 
পাপ নাশে তথ। সবে হরিপদ পায় ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কি হইল পরে। 
চিত্রকেতু ভাগ্য কথা কহিব সহ্রে ॥ 
খধির সগীপে রাজ। করিয়া বিনয়। 
চাহিল এ হেন পদ বাহে মুক্তি হয় ॥ 
তপো ধর্ম শিখাইয়। তাহে খধিগণ। 
করিল! আপন স্থানে উভয় গমন ॥ 
তপো৷ বিষ্তা মহাবিষ্তা। অভ্যাসিয়া রায়। 
কিছুদিনে মহাসিদ্ধি লাভ করি তায় ॥ 
হেরিলা স্বচক্ষে রাজ! শ্রীমধুসূদ্ন। 
রহ্মাণ্ডেতে ব্যাপ্ত যিনি সৃষ্টির কারণ ॥ 
নারায়ণ ছেরি রাজ! .লভিলেন বর। 
সিদ্ধিগুণে পাইলেন পদ বিদ্যাধর ॥ 
তপস্যায় বিদ্যাধর হইল সে রায়। 
যোগীজন নমস্কার করিতেন তীয় ॥ 





সিদ্ধগণে ইতস্ততঃ ভ্রমেন বিমানে ॥ 

| ভোগ ত্যজি সেবিলেন প্র নারায়ণ। 
1 ম'রে অমরত্ব লাভ করে সেইক্ষণ ॥ 

1 পিদ্ধি লাভ করি রাজা! মনের হরষে। 

! একদিন উপস্থিত হয়েন কৈলাসে ॥ 

৷ গৌরীরে লইয়া কোলে দেব দিগন্বর | 
| খাষিজন সহ রন কৈলাস উপর ॥ 


গোৌরীর প্রেমেতে মুগ্ধ আছিলেন হর। 
ইহী-দেখি চিত্রকেতু বিস্মিত অন্তর ॥ 
ভব প্রতি ঘ্বণা করি কহিল বচন। 

স্ত্রধ হরে কেন পূজে মিলি ত্রিভূবন ॥ 
সিদ্ধি অহস্কারে মাতি নাহি বুঝি হর। 


| ঘ্বণা করিলেন তীয় সবার গোচর ॥ 


এত শুনি শাপ তায় দিলেন ভবানী । 
অস্থুর যোনিতে তোর লিপ্ত হোক প্রাণী ॥ 
ভবানীর বাণী মতে সিদ্ধি বিনাশন। 
অন্ুরত্ব প্রাপ্তি তার হইল তখন ॥ 
সিদ্ধি নাশে চিত্রকেতু অস্থরত্ব পেয়ে। 
বৃত্র নামে তৃষা যজ্ঞে জন্মিলেন গিয়ে ॥ 
বৃত্ররূপে ইন্দ্রসহ করিয়! সমর । 

পুনশ্চ লভেন জ্ঞান মুক্তি অতঃপর ॥ 
বৃত্র চিত্রকেতু কথ। রাজ। পরীক্ষিত। 
বলিলাম যাহা পূর্বের শুনিনু নিশ্চিত ॥ 
ষ্টক্ষন্ধ বাণী হয় অতি হ্মধুর। 

শুনিলে পাপীর প্রাণে পাপ হয় দুর ॥ 
চণ্তীচরণের পুল্র নাম কালীদাস। 
উমেশ তাহার পুল্র ভক্তির প্রয়াস ॥ 
সাধুজন জন্ম লভি উপেন্দ্র কুমার । 
রচিলেন ভাগবত অস্বত আধার ॥ 
ষ্টস্ন্ধ এইখানে ছৈল সমাপন | . 
ভক্তির আধার ইহা! ভাগবত ধন ॥ 
যেইজন ভাগবত শুনে ভক্তি মনে। 
গোলোকে চলিয়া যায় চাঁপিয়া৷ বিমানে ॥ 


৩০000  জ্রীমস্তাগবত। [ঝট 
অপূর্ব এ ভাগবত অস্ত সমান। অগ্রতির গতি হরি পাপীরে তরাতে। 
পান করি স্থধীজন লভে দিব্যজ্ঞান ॥ নানা মৃত্তি ধরি প্রড়ু আসেন জগতে ॥ 
অজ্ঞান তিমির আদি নাহি রহে:তার। ভজ হরি ম্মর হরি নাম কর সার। 


জীবন সার্থক শুনে হরিকথ! সার ॥ ভাগবত পুণ্যকথ! ভক্তির প্রচার ॥ 

সর্ববপাপ দূরে যায় শুনিলে এ কথ! । উপেন্দ্র রচিল! গীত হরিনাম গান। 

ভ্রিলোকের সার এই ভাগবত গাথা ॥ বৃত্রানর জম্মকথা করিয়া বাখান ॥ 
তি ত্র পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সমাপ্ু। 


হউন্্কক্ষ লা 





শ্রীমভাগন্ত 


7 পিছ আীর্াসিঘউ টি 
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নারার়ণং নমস্কৃত্য নরধ্ৈেব নরোভ্তমং | 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো! জর়মুদীরয়েৎ ॥ 


অগ বিপরীত ভক্তির কথা। 
সত কন সন্বেধিয়া যত মুনিগণ। 

শুন ভাগবত কথ। হ'য়ে একমন ॥ 
সপ্তম স্বন্ধের কথ অতি সুললিত । 
ভ্রীহরি করুণ। ইথে হইবে বিদিত ॥ 
শুক কন সম্ঘোধিয়া পাও বংশধরে। 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কি ঘটিল পরে ॥ 
কশ্যপের ছুই পত্র। ব্যক্ত চরাচরে। 
দিতি ও অদিতি নামে বিখ্যাত সংসারে 
দিতি গর্ভে অস্থরের হইল জনম। 
অদিতির গর্ভে জন্মে যত দেবগণ ॥ 
অস্থরে দেবেতে সদ| ন৷ হয় মিলন। 
উভয়ে উন্মত্ত রয় সদা করি রণ॥ 
বতেক অনুর হয় মহা ছুষ্টাচার। 
দেবগণ বিষু-প্রিয় ব্যক্ত এ সংসার ॥ 
দেবগণ সহ ইন্দ্র অতি বলবান। 

অন্থর নাশ করেন বিধান ॥ 


ঘতেক দিতির পুত্র অস্থুর জন্মিল। 
দেবগণ সহ ইন্দ্র সকলে নাশিল ॥ 
যবে দেবগণ রণে হয় পরাজয় । 

| আপনি আপিয়া বিষ অন্তরে নাশয় ॥ 
এইরূপে দেবাসুরে সদ] দ্বন্দ হয়। 
বিষ আসি অন্ররের প্রাণ সংহারয় ॥ 
এই কথা শুনি তবে রাজ। পরীক্ষিত। 
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে হইতে বিহিত ॥ 
অপূর্বব বারত৷ গুরু করিনু শ্রবণ । 
প্রিয়াপ্রিয় বোধ আছে বথ| নারায়ণ ॥ 

। কি প্রিয় সাধিল্‌ দেব ভজি নারায়ণ । 

| কোন বা অপ্রির করে অন্তুরের গণ ॥ 

। সমবুদ্ধি ঘার হয় সম দৃষ্টিময়। 

! শুদ্ধ তত্বময্ব ধিনি সম্ভবতে নয় ॥ 

| সুরান্থর ভেদ বুদ্ধি কেমনে তাহার । 
কাহার সাধনে প্রি কাহার সংহার ॥ 
কহ গুরু এ অধমে করিয়। বিচার । 
নারাযণে এ বৈষম্য কোন ব্যবহার ॥ 


শুক কন শুন রাজ। অবহিত মনে । 
কহিব সে প্রশ্ন যাহা করিলে এক্ষণে ॥ 
মায়াময় সেই হরি বৃঝে শক্তি করর। 
সকল কার্য্যেতে হয় মঙ্গল অপার ॥ 
যে কথ জিজ্ঞাস তুমি পারুবংশধর। 
ধর্মরাজ সেই কথ| হয়েন গোচর ॥ 
ববে রাজসুয় ঘজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির । 
আমন্ত্রিলা রাজগণে সব পৃথিবীর ॥ 
শিশুপাল দস্তবন্র দুষ্ট রাজগণ। 
সকলি সভার স্থলে কৈল! আগমন ॥ 
শিশুপাল হেরি সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ। 
পাইল সাধূজ্য মুক্তি করি বিদ্বেষণ ॥ 
ইহা! দেখি যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া! । 
জিজ্ঞাসেন নারদের নিকটে আসিয়া! ॥ 
আশ্চর্য্য দেবি আজি করিনু দর্শন । 
চিরকাল যে করিল হুরিরে নিন্দন ॥ 
হরি নাম যার দ্বণা কৃষ্ণ বিদ্বেষণ। 
ক্রোধে যেই নাহি হেরে শ্রীরুষ্ণ বদন ॥ 
সেই শিশুপাল বল কোন পুণ্যবলে। 
পাইল সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
নারদ শুনিয়া বাণী কহেন বচন। 

শুন ধর্মরাজ তার তত্ব নিরূপণ ॥ 
অপূর্বব মহিমা ধার নাম নারায়ণ। 
শত্রু মিত্র নাহি বোধ ধার কদাচন ॥ 
যে ভাবে যে ডাকে তারে সেই ভাবে পায়। 
মুক্তিদাতা৷ হরি তিনি করুণ আলয় ॥ 
শিশুপাল শকত্রভাবে ভাবি নারায়ণ। 
সর্বদা করিত চিন্ত! স্থির করি মন ॥ 
শত্রু মিত্র ভাবে মাত্র অম্বত সে হরি। 
যে ভাবে ভাবিবে ভীয় পাবে পদতরী ॥ 
তৈলপারী কীট যথ। ভাবিয়া! ভ্রমর | 
প্রাণভয়ে ভাবি হুয় সেই রূপ ধর॥ 
শিশুপাল শক্ররূপে ভাবি নারায়ণ । 
অমৃত হরির গুণে পাইল চরণ ॥ 


কাম হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্ত হ'ল গোপীগণ। 
ভয় জন্য কংস পায় সেই নারায়ণ ॥ 
হিংস! জন্ শিশুপাল পায় সেই হরি। 
যাদবে পায়েন রুষ্ণ হুসম্থদ্ধ করি ॥ 
স্রেহ গুণে হে পাগুব পাও নারায়ণ । 
ভক্তিগুণে পাই তীরে মোরা খাধিগণ ॥ 
| বাসনার শুতে শুভ মন্দে মন্দ হয়। 
কেহ হরি ভজে তাহে কেহ তাহা! নয় ॥ 
স্বজনের কোপে জীবে ঢুষট বুদ্ধি পায়। 
তাহাতেই সেই হরি চিনিতে না পায় ॥ 
পূর্ববজন্মে শিশুপাল আছিল স্থজন। 
বিষণ পার্দ ছিল তেজ অগণন ॥ 
বিপ্রশীপে ছুষ্ট জন্ম করিয়া ধারণ। 
করিল! বিষ্্রে ছেষ হে ধর্্-নন্দন ॥ 
এ বাণী শুনিয়া, তবে রাজা যুধিষ্ঠির । 
নারদেরে কহিলেন বচন গভীর ॥ 
শিশুপাল জন্ম কথ! করহ বর্ণন। 
শুপিয়া হউক স্থির এ চঞ্চল মন ॥ 
রাজার শুনিয়া,রাণী নারদ তখন। 
শিশুপাল জন্মবাণী করিল! বর্ণন ॥ 
সনকাদি চারি ভাই ব্রহ্মার কুমার । 
বিষ্ু্লোকে যান সদ। করিতে বিহার ॥ 
ছুই দ্বারপাল ছিল জয় ও বিজয় । 
বিষণ পারিষদ উভে শুন মহাশয় ॥ 
চারি ভায়ে নিষেধিল করিতে প্রবেশ। 
সনকের তাহাতেই ক্রোধের আবেশ ॥ 
অবারিত বিষু দ্বার কেন বা বারণ । 

| অবশ্যই ছুট বুদ্ধি পায় ছুই জন ॥ 
তবে বিপ্রগণে মিলি অভিশাপ দিল। 
জয় ও বিজয় দৈত্যবংশে জনমিল ॥ 
অজ্ঞানে করিয়া! উভে সাধু অপমান। 
| ছুইজনে দুষ্ট যোনি একত্রেই পান ॥ 
শাপ লাভ করি তবে জয় ও বিজয়। 
শাপ মুক্তি লাগি তবে করে অনুনয় ॥ 
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সেইকালে মিলি তবে ব্রহ্মার নন্দন। 1 পরিত্রাণ করিলেন দুষ্ট বুদ্ধি জনে । 
কহিল তৃতীয় জন্মে পাবে নারায়ণ ॥ ' দয়া করি নারায়ণ বধি সবে রে ॥ 
বিপরীত ভাবে করি হরি বিদ্বেষণ। বিপরীত ভক্তি কথ! এইরূপ হয়। 
হরি সহ রণ করি হইবে নিধন ॥ হুর মায়া বুঝা ভার কহিনু নিশ্চয় ॥ 
সেই হেহু ধর্মরাজ দুষ্ট বুদ্ধি পায়। . অপরে কি ইচ্ছ। রাজা করহু প্রকাশ। 
দুষ্উগণে হরিদ্বেষ করে সর্ববদায় ॥ - যথাসাধ্য পৃরাইব তব মন আশ ॥ 
প্রথম জন্মেতে সেই জয় ও বিজয়। ' উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
হিরণ্যকশিপু. আর হিরণ্যাক্ষ হয় ॥ ; বিপরীত ভাবে করি ভক্তির বিচার ॥ 
উভয়েই বলবান দিতির তনয় । ৃ ইতি বিপরীত ভক্তির কথ সমাপন! 
ব্রন্জাণ্ড গীড়ন করি সদ! মন্ত রয় ॥ 

হিরণ্যাক্ষ বধে হরি বরাহ হইয়া । | 

ধরার উদ্ধার লাগি সমরে মাতিয়! ॥ ৰ অথ ভিরণাকশিপুর চনিত্র কথ!। 
হিংসাযুক্ত নহে রাজ হয় সেই রণ। | পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কন। 
যেমন ইচ্ছিল! দৈত্য পাইল! তেমন ॥ 1 শুন রাজ হরিদ্বেম ভক্তির কারণ ॥ 
হরি সহ দৈত্য ইচ্ছ। করিবারে রণ। : যুধিষ্ঠির কন তবে নারদের প্রতি। 
সেই ইচ্ছা কলে তারে বধে নারায়ণ ॥ । হেন ভাব কেন দৈত্য করে মহামতি ॥ 
হিরণ্যকশিপু বধি হয়ে নরহরি। : দ্বেষ ভাবে কেন ভাবে ঘত দৈত্যগণ। 
প্রহলাদে রাখেন হরি দিয়। পদতরি ॥ । না পারি বুঝিতে আমি তাহার কারণ ॥ 


অপূর্বব সে কথ! রাজ। করিব প্রকাশ। নারদ কহেন তবে বুধিষ্ঠির প্রতি। 
থে ভাবে ভাবহ হরি পূরিবে মেআশ। : অপূর্বব কাহিনী তাহা শুন নরপতি ॥ 


দ্বিতীয় জনমে তবে জয় ও বিজয়। : কশ্যপ রসে দ্রিতি লভিল সন্তান। 
কুস্তকর্ণ ও রাবণ দুঈ নামে হয় ॥ : ছুইটি ভীষণ দৈত্য শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
রাঘব রূপেতে সেই শ্রীমধুসুদন। : হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ হয় মহা বলবান। 
পবিত্র করিলা৷ উত্তে করিয়া নিধন ॥ | কশিপু কনিষ্ঠ তার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
তৃতীয় জনমে সেই জয় ও বিজয়। । ব্রহ্মণাপে দৈত্য জম্ম লভি দুইজন । 
দন্তবক্র শিশুপাল দুই নামে হর ॥ | আজন্ম হরির ছেষ করে অনুক্ষণ ॥ 
এ জনম করি উভে হরি বিদ্বেঘণ।  স্প্টিকালে ববে ব্রঙ্গ! স্থজিল| ধরণী । 
কুষ্ণে হেরি করতলে পায় মুক্তিধন ॥ ! কোমল নবীন বাল। জীবের জননী ॥ 
যে ভাবে ভাবহু হরি বিপরীত নয় । ব্রহ্মদেষ্টা হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তখন। 
অবশ্য পাইবে মুক্তি শান্্রে বাহ! কয় ॥  : হরিদ্বেম করি ধরা করিল হরণ ॥ 
মিত্র শত্রু নারায়ণে নাহি কদাচন। । সুষ্তি লোপ হয় দেখি ত্রন্ষা। মহাজন । 
যে যেমনরূপে ভাবে পায় দে তেমন ॥ বিপদে স্মরিল! সেই প্রভু নারায়ণ ॥ 
শক্ররূপে ভাবে তারে অহ্থরের দল।  : সৃষ্টি নাশ হর হেরি তবে সেই হরি । 
সেই হেতু তার সু মমর কেবল ॥ ' ধরিলা বরাহ রূপ আহা মরি মরি ॥ 
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বরাহ রূপেতে হরি প্রবেশি পাতাল। 
ভীষণ উভয় দত্ত যেন বৃক্ষ শাল ॥ 
হুহুঙ্কার করি ধায় ইচ্ছিয়া সমর | 
ডাকিলেন ঘোর রবে যথ! দৈত্যবর ॥ 
হরিদ্বেষ্টা দৈত্য সেই হেরি নারায়ণ । 
গালাগালি দিয়া যুঝে করিবারে রণ ॥ 
রণ লাগি নারায়ণে করেছিল আশ। 
রণ দিয়া তেঁই প্রভূ পূরালেন আশ ॥ 
রণান্তে হইল তার জীবন নিধন। 

সেই শোকে ভ্রাতা তার করিল! ক্রন্দন ॥ 
হরি হস্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে নিধন। 
হরিরে আপন শত্রু ভাবিল। তখন ॥ 
সে অবধি নারায়ণে শত্রু সে ভাবিল। 
দেবতার সহ বৈরী সর্ধ্বদা করিল ॥ 

কি উপায়ে নারায়ণে বিচ্ছেদ করিবে। 
কি উপায়ে জগজ্জনে হরি না পূজিবে ॥ 
সেই কর্ম লাগি যত্ব করে বারম্বার। 
অপূর্ব হরির মায়া তাহা বুঝা ভার ॥ 
হিরণ্যাক্ষ বধে তার প্রেয়সী রম্ণী। 
স্থলোচনা কন্যা আর পুত্র গুণমণি ॥ 
শোকে মোহে সকলেই হুইল কাতর । 
কিছুতেই শোক নাহি হয় স্থিরতর ॥ 
হিরণ্যকশিপু তবে হ'য়ে ক্ুদ্ধমন | . 
সর্ববদ1 করিতে থাকে শ্রীহরি দ্েষণ ॥ 
স্বজনে সকলে ছেরি শোকেতে কাতর । 
কহিল প্রাবোধ বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর ॥ 
কেন মিছা কর দুঃখ তোমরা স্বজন। 
বধিল! ভ্রাতায় মম দুষ্ট নারায়ণ ॥ 
তোমাদের মধ্যে আদি যদি হই বীর। 
যগ্যপি ভ্রাতার গতি ভক্তি থাকে স্থির ॥ 
দেখিব কেমন হরি কিন্য! দেবগণ। 
কেমন তাহার মায়! হেয় দৈত্যগণ ॥ 
এত বলি বীর তবে তুলি মহা শুল। 
কহিতে লাগিল রোষে প্রতাপ অতুল ॥ 


জীমন্তাগবত। 


ক্রোধে চলাচল কীপে বীর্য্যে ভূ-কম্পন ॥ 
৷ হেনরূপে তবে দৈত্য হয়ে ক্রোধমন। 

| স্বজনে সম্বৌোধি তবে কহিল! বচন ॥ 

| শুন সবে একমনে অনুচরগণ। 

1 এখনি করহ নাশ হরি আরাধন ॥ 

৷ যথা হয় যজ্ঞ তপ ব্রত আচরণ । 

: হরির পৃজন লাগি বেদ অধ্যয়ন ॥ 

। যথায় নিবামে যত বৈষ্ঞবের দল। 

। সংকীর্ভন সদা করে করি কোলাহল ॥ 

: নিবাও যজ্ঞের অগ্নি নাশহ পৃূজন। 

| করহ একান্ত হিংস! হরিভক্তগণ ॥ 

। একবার মুখে যেই লবে হরিনাম । 
কাটহ তাহার মাথা ভাঙ্গি তার ধাম ॥ 
হুরির মন্দির শুন যে গ্রামেতে রয় । 
খষির আশ্রম যথা সুসজ্জিত হয় ॥ 
আগুন লাগায়ে তাহ! করহ দাহন। 
না মানিও কাহারো সে প্রবোধ বচন ॥ 
এত শুনি মহাবেগে ধায় দৈত্যদল | 
গ্রাম ব্রজ-পথ পানে করি কোলাহল ॥ 
বৈষ্ণব দেখিল ঘথ! করিল নিধন। 
ভাঙ্গিল মন্দির যথ! হয় উপাসন ॥ 
যে গ্রামেতে তীর্ঘ ছিল করিল দহন । 
প্রাণ লয়ে কাদে যত বৈষুব সুজন ॥ 
অনুচরে আজ্ঞ। দিয়! সে দৈত্য রাজন। 
প্রবেশিল বথ৷ মাতা ভ্রাত্‌ পুক্রগণ ॥ 
পুন্্রশোকে দুঃখী মাতা হ'য়ে অচেতন । 
ভূমে গড়াগড়ি যায় করিয়। ক্রন্দন ॥ 
এলায়ে পড়েছে কেশ উন্মুক্ত ভূষণ। 
অশ্রবেগে বরিধার ধারা বরিষণ ॥ 
পুভ্রগণ পিত। লাগি করে হাহাকার । 
আকুল হইয়া! কাদে প্রেষসী তাহার ॥ 
এত দেখি সকাতরে কশিপু. তখন । 
কহিতে লাগিলা সবে প্রবোধ বচন ॥ 


সপ্তম হনব) 
কেন কাদ গো! জননী সম্বর ক্রন্দন | 
কে কোথায় চিরকাল ধরিল জীবন ॥ 
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন চিরকাল নয়। 
পণ্ডিতে না করে শোক বুঝিয়া নিশ্চয়। 
চিরকাল ঘদি সবে করহ রোদন। 
তথাপিও না ভুলিবে শোকের চিন্তন ॥ 
তাই বলি শান্ত হও শোক নাহি কর। 
নাশিব সে বৈরী আমি কিছুদিন পর ॥ 
অপূর্ব আখ্যান মাতা করহ্‌ শ্রবণ । 
যমের সংবাদ তাহে আছয়ে বর্ণন ॥ 
আছিল বিস্তীর্ণ দেশ নামে উশীনর | 
ধাম্মিক তাহার রাজা খ্যাত চরাচর ॥ 
একদ| করিয়া রাজা সমর ভীষণ। 
শত্র হস্তে মহা যুদ্ধে হইল নিধন ॥ 
রাজার নিধন হেরি আম্বীয় স্বজন 
কন্যা পুভ্র আর যত মহিধীরগণ ॥ 
সকলে বেড়িয়া! দেহ করিগ ক্রন্দন | 
মাগার বন্ধন নারে করিতে ছেদন ॥ 
জন্দন না হয় স্থির কাদে বহুদিন। 
কেহ না আছিল তথ। বুঝাতে প্রবীণ ॥ 
হাহাকার রব সদা অতি উচ্চম্বর | 
ক্রমেতে হইল তাহ! মের গোচর ॥ 
বম শুনি উচ্চৈঃস্বরে শোকের জ্রন্দন। 
বালকের বেশে তথা করেন গমন ॥ 
অরুণ বরুণ মরি কান্তি স্থকোমল। 
আঁখিবুগ ঢল ঢল সরস কমল ॥ 

সু হাসি মুখ যেন শশী পূণিমার | 
অতি খর্বব বপু মরি অতি স্থকুমার ॥ 
বথায় বেড়িঘ়া রাজ। আত্মীয় স্বজন | 
শোকে মাতি সকলেই করিছে ক্রন্দন ॥ 
বালক হইয়া! যম নিকটে যাইয়া । 

মৃছ্ মুছু কন কথ। হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
বালকের মি কথ৷ করিয়| শ্রবণ । 
সকলে ত্যজিল মাত্র ক্ষণেক রোদন ॥ 


শ্রীমন্ভাগবত। 


৩৭৫ 


ৰ যম কন সন্বোধিয়া সকলে তখন। 

। কার জন্ এত শোক এত ঝা ক্রন্দন ॥ 

' দেহে যেই কর্তা হয় না ত্যজে জীবন। 
নাহি তার কভু নাশ কহে জ্ঞানীগণ ॥ 

' মিথ্যা এই ভূতদেহ মাত্র অহঙ্কার । 
মরিলে তাহার নাশ কহিলাম সার ॥ 
মিথ্যা লাগি কেন মিছা কর হাহাকার। 

. কালে দেহ পায় জীব কালে নাশ তার ॥ 
চিরকাল বদি সবে করহ ক্রন্দন । 
তোমরাও এককালে হইবে নিধন ॥ 
শুনহ তাহার এক অপূর্বব আখ্যান । 
পর লাগি শোক করি নাশে নিজ প্রাণ ॥ 

৷ ঈশ্বরে সেবিয়! এক ব্যাধ দুষ্টজন। 

: পক্ষীবধ বর তাহে করিল গ্রহণ ॥ 

। যেখানে পাইত পক্ষী লোভ দেখাইয়। | 


| বধিত তাহার প্রাণ জাল ফেলাইয়। ॥ 


] একদা! যুগ্গল পক্ষী শাখীর উপরে । 

৷ আনন্দে বসিয়াছিল হরিধ অন্তরে ॥ 

: সেই বৃক্ষ নীড়ে তার আছিল সন্তান । 
উভয়েই মনোস্থখে সন্ভোধিত প্রাণ ॥ 
একদা সহসা এই ব্যাধ ছুউজন | 
পক্ষিণীরে সর্বর অগ্রে করিল ধারণ ॥ 
পক্ষিণী পড়িয়া জালে করে হাহাকার । 
তাহে শোকবুক্ত পক্ষী করিল চীতকার ॥ 
প্রেয়পীর শোক লাগি উন্মন্ত হইয়া। 
না বসিল এক পদ শাখায় সরিয়া ॥ 

| হা প্রিয়ে হ। প্রিয়ে তুমি হারালে জীবন! 

1 কে বল পালিবে তব শিপু পুত্রগণ ॥ 
এইরূপে কাদে নাহি হযে সাবধান । 
শোকেতে উন্মস্ হয়ে হারাইয়া জ্ঞান ॥ 
পুনঃ ব্যাধ চুপি চুপি জাল ফেলাইয়া। 
ধরিল সে পক্ষীবর হরষিত হইয়া ॥ 
যেই জন হিত চিন্ত। ন। করি আপন । 
মিথ্যা লাগি শোকে মোহে করয়ে চিন্তন ॥ 


৩৭৬... জ্রীমভভাগবত। _....... .. [সম 
পর লাগি হয় তার আপনার নাশ ।  সূরধ্য-সম ছুনয়ন রয়েছে প্রকাশ । 
জ্ঞানীর বচন ইহা! সর্বত্র প্রকাশ ॥ প্রবল পবন সম নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥ 
কশিপু এতেক বলি হইলেন স্থির । স্বর্গ মর্ত্য ভ্রিভূবন শরীরের বলে। 
স্বজনে তখন মুছে নিজ আখি নীর ॥ নিমিষে জিনিতে পারি আমি কুতুহলে ॥ 
স্বত দৈত্যবর লাগি সকলে তখন। তথাপি ন! মানি ভয় করি মহারণ। 
শোক ত্যজি করিলেন তাহার তর্পণ ॥ অবহেলে জিনি তায হেন মম পণ ॥ 
সকলে প্রবোধ দিয়! কশিপু তখন। একবার পাই যদি অরির সন্ধান। 
বিষ্লুবধ লাগি করে তপ আচরণ ॥ যদি সে লুকায়ে থাকে বাঁচাইতে প্রাণ ॥ 
এতেক বলিয়া তবে নারদ স্থ্ধীর। পর্ববত অরণ্যে কিম্বা জলধর জলে । 
কহেন অপরে শুন রাজা যুধিষ্ঠির ॥ সূর্য চন্দ্র লোকে কিন্বা গ্রহচক্র স্থলে ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । নিমিষে ধরিয়া তার বধিব পরাঁণ। 
দ্বেষভাবে ভক্তি যথা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ডিন 
ইতি হিরণ্যকশিপু চরিত্র কথা সমাপ্ত । আশ্চধ্য অরাতি সেই হুয় নারায়ণ। 
ত্রিভুবনে নাহি পাই তার দরশন ॥ 
গুরুজনে জিজ্ঞাসিয়ে এই বার্তা পাই। 
'অথ হিরণ্যকশিপুর তপন্তার কথা। তপস্তায় তার দেখ! হয় সর্বদাই ॥ 
সুত কন শুন শুন পাওুবংশধর। যেজন করিল এই বিশ্বের স্জন। 
কশিপু চরিত্র কথ! অতি মনোহর ॥ ব্রহ্ম নাম কহে লোকে অতি মহাজন ॥ 
ভ্রাতৃশোক সম্বরিয়া দৈত্য মহাবীর। তপস্তা করিয়া তায় করিলে সন্তোষ । 
প্রবোধ মানিয়া মনে হইলেন স্থির ॥ যদি তিনি মম প্রতি হন পরিতোষ ॥ 
জননী প্রভৃতি হত আত্মীয় স্বজন। | তপোবলে তার মুত্তি করি দরশন। 
প্রবোধ করেন শেষে বুঝায়ে বচন ॥ মাগিব অজেয় বর এই আকিঞ্চন ॥ 
সঙ্কল্প করেন শেষে আপনার মনে । তপস্যা লাগিয়া আমি আজি এইক্ষণ | 
তপোবলে জিনিব সেই দুষ্ট নারায়ণে ॥  মন্দর পর্ববত মাঝে করিব গমন ॥ 
এত বলি মহাবীর ডাকি দৈত্যগণ। স্থখে থাক দৈত্যগণ লইয়া নগর । 
কহিতে লাগিল! সবে সগর্বব বচন ॥ জননী স্বজনে দেখ না ভাবিয়। পর ॥ 
আমার বচন সবে শুন বীরগণ। এত কহি দৈত্যপতি ভ্রাতৃশোক ন্মরি। . 
ভ্রাতার নিধনে শোক পাইন ভীষণ ॥ মন্দর পর্ববতে যান ধধিবেশ ধরি ॥ 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা অতি গুরুজন। সমাধি নিয়মে শুদ্ধ করি আগে মন। 
তাহারে বধিল ছুষ্ট সেই নারায়ণ ॥ অনন্তর করে দৈত্য যোগ আরম্তন ॥ 
ন। পাই তাহার দেখা যুঝিব কেমনে । অতি মহাযোগ সেই বণিতে বিস্তর | 
পাইলে তাহার দেখ! মারি তায় প্রাণে স্বর্গ মত্ত্য রনাতল কাপে থর থর ॥ 
মেরুর শুঙ্গ সম বাহু মম হয়। হিরণ্যকশিপু একে অতি ভীমকায়। 
পর্ধবত সমান অঙ্গ দৃঢ় সুনিশ্চয় ॥ তাহাতে বোগের অগ্নি আশ্রিত তাহায় ॥ 


সপ্তম গন্ধ ] 
তাত্্মর্ণ জটারাশি শোভে শিরোপর। 
নয়নে ঝলকে যেন তপনের কর ॥ 
গ্রীষ্মে অগ্রি মাঝে দৈত্য করে তপাচার। 
বরিষায় মাখে অঙ্গে বরিষার ধার ॥ 
হেমন্ত হিমেতে রহে যামিনী দিবস। 
শীতে সরোবর মাঝে হইয়া হরষ ॥ 
হেনরূপে দেহযোগ করি সমাপন । 
পরিশেষে জ্ঞানযোগ করে আরম্তন ॥ 
উদ্ধ বাহু একপদে মন করি স্থির । 
অনলে সলিলে ক্লান্ত নাহি হয় বীর ॥ 
ইন্দ্রিয় সহিত করি ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়। 
ত্রন্মের সাক্ষাৎ লাগি অনশনে রয় ॥ 
শত শত বর্ষ করি তপ আচরণ। 
একাসনে সিদ্ধি লাগি করয়ে সাধন ॥ 
তপস্তার বলে ভেদি শিরোদেশ তার । 
নিকলে অনল জ্যোতি ব্যাপিয়া সংসার ॥ 
ধরা কাপে খর থর পবন সঘনে । 

চন্্র সূর্য্য বিকম্পিত আপনার স্থানে ॥ 
অব্টকুলাচল কাপে সহিত সাগর। 

নদী ভ্রোতহীন হয় গঙ্জে জলধর ॥ 
বিন! মেঘে বজাঘাত হয় সর্ববক্ষণ। 
ভূঁ-কম্পনে কাপে সদ। ছ্বিসপ্ত ভুবন ॥ 
স্বর্গেতে প্রবেশে ক্রমে তেজ তপস্তার | 
দেবগণ তাহে দগ্ধ হন বারম্বার ॥ 
তপস্তার তেজে তবে যত দেবগণ। 
ব্রহ্মলোকে একে একে করে পলায়ন ॥ 
ব্রহ্মার সমীপে সবে করিয়! গমন। 
কহিতে লাগিল! সবে কাতর বচন ॥ 
জগতের পতি ভুমি স্থষ্টির কারণ। 
সকলের আত্মা তুমি সর্বব শ্রেষ্ঠটজন। 
তিন গুণময় তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। 
ত্রিসংসারে কোন বস্তু তব অগোচর ॥ 
যে বিধি বিধানে বিধি করিছে পালন। 
তাহে স্থথী যত প্রাণী ব্যাপি ভ্রিভূবন ॥ 


স্্রীমন্ডীগৰত। ৩৭৭ 


সবার অনিষ্টকারী দৈত্য ছুইজন। 
বধিতে তাহাতে হরি দেহধারি হন ॥ 
তাহাতে বংশের শ্রেষ্ঠ কশিপু সে বীর । 
ভ্রাত্বশোকে প্রাণ তার হইল অস্থির ॥ 
শোক নিবারণ লাগি করে যোগাচার। 
যোগে ত্রিভুবন কাপে ভ্বলে এ সংসার ॥ 
তপন্তার তেজে দগ্ধ অমর নগর। 
আমর! সতত হুই মনেতে কাতর ॥ 

দয়া করি তুমি দেব যাও তার পাশ। 
কি ইচ্ছা! তোমার কাছে করুক প্রকাশ ॥ 
ইচ্ছামত বর তাহে দ।ও প্রজাপতি । 
শান্ত হক এ সংসার ঘুচুক ছুর্গতি ॥ 
এত বলি দেবগণ হইলেন স্থির । 
তুষিতে কশিপু ব্রহ্ম! হয়েন বাহির ॥ 
প্রভাতি অরুণ সম লোহিত বরণ। 
অতীব প্রসন্ন যুত্তি কমল আসন ॥ 
হংসপরে চাপি তবে পরিয়। ভূষণ । 
্রহ্ধ্ষি বেষ্টিত হ'য়ে করেন গমন ॥ 
ভীষণ মন্দর গিরি ব্যাপি চরাচর। 
নিবিড় অরণ্যে ব্যাণ্ড সেই ধরাধর ॥ 
প্রবেশ না হয় তথা সূর্যের কিরণ। 
চন্দ্রমার প্রভা নাহি হয় প্রবেশন ॥ 

এ হেন ভীষণ স্থানে সেই দৈত্যবর ৷ 
অনশনে মহাযোগ করে ঘোরতর ॥ 
সচেতন অঙ্গ তার হয়েছে পাষাণ। 
নাহি রক্তবিন্দু দেহে হয় বহমান ॥ 
লতায় জড়িত অঙ্গ বন্দীকে বেষ্টিত। 
মেদ মাংস দ্বারা কীট হয়েছে পেষিত ॥ 
হেনমতে মহাদৈত্য করে যোগাচার | 
উপস্থিত হন ব্রহ্মা সম্মুখে তাহার ॥ 
তপন্তা হেরিয! তার মানিযা! বিস্ময় ।. 
মুনিজন সহ ত্রহ্ম৷ চমকিত হয় ॥ 
ন্মধূর ভাষে বিধি করি সন্বোধন। 
কহিতে লাগিল দৈত্যে মধূর বচন ॥ 


স্্রীভাগবত। 


৯৮৩ | সপ্তম খ্বকধ 


স্থির হও স্থির হও কশ্যপ কুমার । 1 শুন শুন মম আশা কমল আসন। 
আজি সিদ্ধ হইয়াছ করি যোগাচার ॥ দেহ হ'তে প্রাণ যেন ন| যায় কখন ॥ 
তোমার যোগেতে বৎস কাঁপে ত্রিভুবন। গৃহের ভিতর কিন্বা গৃহের বাহিরে । 
ক্ষান্ত হও এই লও মম দরশন ॥ সমস্ত দিবস কিম্বা নিশার গভীরে ॥ 
পুরাকালে আছিলেন বত খধিগণ। তব স্থষ্ট প্রাণী হ'তে না হবে মরণ। 
নারেন করিতে হেন ঘোগ আচরণ ॥ অমর হইব আমি এই আকিঞ্চন ॥ 
তোমার কীত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার । মারিতে নারিবে নরে কিন্বা মবগচয়। 
মহাযোগী তুমি ওহে কশ্যপ কুমার ॥ অস্ত্রে না মরিব আমি এ সঙ্কল্প হয় ॥ 
এতেক কহিলে ব্রহ্মা মধুর বচন। আকাশ ভূমিতে মম ন! হবে মরণ । 
সমাধির বলে দৈত্য না মেলে নয়ন ॥ স্থরাস্থরে না পারিবে করিতে নিধন ॥ 


অবশেষে ল:য়ে ব্রহ্মা অস্থতের জল। 
সিঞ্চন করেন তার অঙ্গেতে সকল ॥ 
অস্ত পরশে দৈত্য পাইল চেতন। 
সেইক্ষণে পূর্ব অঙ্গ করিলা ধারণ ॥ 
কোথা গেল কীটজাল কোথ। লতাচয়। 
অরণ্য হইতে যেন তপন উদয় ॥ 
চৈতন্য পাইয়া! দৈত্য ত্যজিয়া আঁসন। 
উ্ধদৃষ্টে চাহিলেন তপস্তার ধন ॥ 
এতেক বলিয়। তবে নারদ সুধীর । 
কহিতে লাগিল শুন রাজ! যুধিষ্ঠির ॥ 
ত্রহ্মারে হেরিয়। তবে কশ্যপ-নন্দন। 
পুলকে পূণিত তনু আনন্দ নয়ন ॥ 
করযোড় করি করে স্তব আরম্ভন। 
প্রণমি চরণে তব হে সর্বব-কারণ ॥ 
তিন গুণে তুমি হও পরম ঈশ্বর । 
তুমি সবাকার ভেষ্ঠ সংসার ভিতর ॥ 
তুমি বেদ.তুমি বিদ্যা তুমি আত্মময়। 
তুমি অন্তর্ধ্যামী দেব জানি স্থনিশ্চয় ॥ 
তপস্তায় যদি তুষ্ট হয়েছ এখন । 
দাও বর যাছে তুষ্ট হয় মম মন ॥ 
এতেক বচনে কন কমল আসন। 

যা চাহ অভীষ্ট বর দিব এইশ্ণ ॥ 
্রঙ্মার বচন শুনি তবে দৈত্যবর | 
চাহিলেন তার কাছে অভিপ্রেত বর ॥ 


বুদ্ধে না মরিব আমি এ সন্বল্প হয়। 
যেন সকলেরে পারি করিবারে জয় ॥ 
দেব দৈত্য নর যত রবে ভ্রিসংসারে | 
সকলের রাজা আমি হইব সংসারে ॥ 
এত যে কঞ্টেতে যোগ কৈনু সমাপন। 
মোর সহ যোগৈশ্বধ্য রহে সর্বক্ষণ ॥ 
অনুগ্রহ করি ঘদি দিলে দরশন। 
এই বর দিলে প্রভু শান্ত হয় মন॥ 
এত কহি দৈতা তবে হুইল হ্ম্থির | 
লাভ কর বর ব্রহ্ম কহিল! গভার ॥ 
শুকদেব কন তবে পাপ্ডুবংশধর। 
কি ঘটিল তবে রাজ! শুন অতঃপর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত কথা । 
| হ্রণ্যকশিপু সিদ্ধি অম্থতেতে গাথা ॥ 
| ইতি হিরণ্যকশিপুর তপস্তার কণ। সমাপ্ত। 


অথ “হরণ্যকশিপু কম্তৃক দেবগণের পীড়ন । 
শুকদেব কন শুন পাগুব-নন্দন | 
| কশিপু চরিত্র কথ! বিচিত্র বর্ণন ॥ 
. পাইয়া ব্রহ্মার বর হইয়া অমর । 
| প্রকাশে ভীষণ গর্বব সেই দৈত্যবর ॥ 
তাহার চরিত্র কথ। নারদ সুজন 
রাজ। যুধিষ্ঠিরে কথা করান শ্রবণ ॥ 


খপ স্গধ ]. 


বর্ণন করিব বাহ। হরিভক্ত সার ॥ 
নারদ কহেন শুন রাজা নুধিষ্টির। 
ব্রহ্মার সমীপে বর লতি দৈত্যবীর ॥ 
দানব নগরে পুনঃ করি আগমন । 
বন্দিয়া জননী আর আত্মীধ-স্বজন ॥ 
একে বীরবপু তায় অজেয় সমরে। 
ভ্রাতৃবধ কথ। পুনঃ হইল গোচরে ॥ 
হরি সহ ইচ্ছা তার করিতে সমর। 
সেই হেতু ত্রিভুবনে ভ্রমে নিরন্তর ॥ 
অজেয় অমর একে দৈত্য মহাবীর । 
আরন্ভিলা আক্রমিতে নগর প্রাচীর ॥ 
সপ্তদ্ধাপা পৃথিবী যে বেষ্টিত সাগর । 
একে একে আক্রমণ করিল। বিস্তর ॥ 
মণ্যলোক আক্রমিয়া নিল রাজ্যধন। 
ব্রহ্মাণ্ডের মত্যধামে পাতি সিংহাসন ॥ 
চরাচরে ঘত রয় বিশ্ববামী জন। 
হরিরে করিতে ছেষ আরম্তে পীড়ন ॥ 
বোগ কন্ম স্তব স্তুতি উপাসনা আর । 
যেই করে তারে ধার করয়ে সংহার ॥ 
যেই মুখে একবার করে হরিনাম । 
দৈত্য অনুচর গিঝ। লুটে তার ধাম ॥ 
গুহেতে আগুন দিয় হরে ধন প্রাণ। 
কাম্য কর্মে হিংসা আর মিথ্যার সম্মান 
হেনরূপে ভক্তজনে করিয়। গীড়ন। 
অমর বরেতে দৈত্য করযে শাসন ॥ 
এইরূপে ধরাধাম করি আক্রমণ । 
হরিনাম ঘুচাইল দোষী করি মন ॥ 
্বর্গ আক্রমিতে শেষে ইচ্ছা হৈল তার। 
সাজা ইয়! দৈত্যসেনা অতীব দুর্বার ॥ 
অশ্বমুখ হস্তিমুখ উদ্টীমুখ আর। 
দেখিতে ভীষণ কায় পর্বত আকার ॥ 
রণেতে হ্থদক্ষ বেশ হুইয়া মিলন। 
স্বর্গ আক্রমিতে তবে করিলা গমন ॥ 


সম]... আ্রীমতাগবত। :.... ৬৯৯ 
সেই কথ। আজি রাজ। নিকটে তোমার । | বিশ্বকণ্ম্া নি্্নাইল যেই স্বর্গধাম। 


মঙ্গলের মেঘবর্ষে শাস্তি অবিশ্রাম ॥ 
সব্ণমর পুরী সব নন্দন কানন। 
পারিজাত ফুল শোভে মধ্যে দেবগণ ॥ 
দেব দেবী আর ঘত কিন্নর কিন্নরী । 
বিহরি কাটায় ঘথ। দিব! বিভাবরী ॥ 
তাহার মাঝারে রয় মহেন্দ্র ভবন। 
অপরূপ শোভা তার কে করে বর্ণন ॥ 
মণি মরকতময় স্তম্ত সারি সারি। 
চন্দ্রাতপ সম ছাদ শোভে তদুপরি ॥ 
তাহার মাঝ রে রয় রত্ব সিংহালন। 
শচীসহ ইন্দ্র তথ| রন সর্বক্ষণ ॥ 

শ্রম দুঃখ নাহি তথ৷ সদ। শান্তিময় । 
দেবগণে হরিগুণ গানে মন্ত হর ॥ 

এ হেন আনন্দময় ধামে দৈত্যবীর | 
হুড়াুড়ি আরস্ভিয়া করিয়া! অস্থির ॥ 
দেব দৈত্যে মহারণ ঘটিল তখন । 
হিরণ্যকশিপু রণে জিনে দেবগণ ॥ 
হরিষে কশিপু করি দেব পরাজয়। 
মন নাধে নিগীড়িল ত্রিদশ সমাজ ॥ 
দেব দেব। একত্রেতে করিয়া ধারণ। 
অশেষ প্রকারে সবে করে নির্যাতন ॥ 
এইরূপে নষ্ট করি যত দেবগণে। 
স্ববশে আনিল দৈত্য স্বরগ ভবনে ॥ 
শচী সহ ইন্দ্র আর যত দেবগণ। 
প্রাণতয়ে বিষ্ঠলোকে করিল গমন ॥ 
হেথ! বাহুবলে লতি স্বর্গ সিংহাসন। 
গর্ববভরে দৈত্য করে. ভীষণ গর্জন ॥ 
গর্জ্বনে কাপিল ধরা সহ কুলাচল। 
কাপিল পর্ববত শুঙ্গ জলধির জল ॥ 
অবহেলে দৈত্য লতি স্বর্গ গিংহাসন। . 
বসিল তাহার পরে শাসিতে ভুবন ॥ 
বাহুবলে কত দেবে করিল কিন্কর। 
পবনে কহিলা৷ দৈত্য ধরিতে চামর ॥ 


২৬৮০ 
বরুণে কহিল। দৈত্য করিতে বর্ষণ। 
অগ্রিরে কহিল! দৈত্য করিতে রন্ধন ॥ 
তপনে কহিল। দিতে স্থযুছ্ু কিরণ। 
চন্দ্রে কহে পূর্ণরূপে থাক সর্বক্ষণ ॥ 
নিজ স্তব করিবারে কহে খধিগণে। 
শাস্ত্রেতে করিতে শ্রেষ্ঠ কহিলা৷ ব্রাহ্মণ ॥ 
্রহ্মা বিষ শিব ভিন্ন যত দেবগণ। 
ভূত্যরূপে দৈত্যবরে করে উপাসন ॥ 
শাসনের তেজে ধর! হর শম্যময় | 
বিহার কালোতে সদা! বহিত মলয় ॥ 
হেন তেজে রাজ্য করে সেই দৈত্যবর | 
তার ভয়ে ভ্রিভুবন কাপে থর থর ॥ 
ত্রিভুবন নিজ বশে করি আনয়ন। 
বিষ সহ বুঝিবারে দৃঢ় করে মন ॥ 
হেথ। বত দেবগণ করিয়। মিলন। 
বিষ্ণুর সমীপে যান হ'য়ে ছুঃখ মন ॥ 
কার নাহি বেশ ভূষ! ছিন্ন অঙ্গ কার । 
মুকুট রতন ভ্রষ্ট হ'য়েছে কাহার ॥ 
অপমানে কার চক্ষু হ'তে বহে নীর। 
অল ছুঃখেতে কেহ অত্যন্ত অধীর ॥ 
হেন বেশে দেবগণে হেরি নারায়ণ । 
কহিতে লাগিল স্ব মধুর বচন ॥ 
সম্পদ পাইয়া যেই করে অহঙ্কার । 
ত্রিভৃবনে দর্পহরী আমি হই তার ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য হইয়! অমর । 
ত্রিভুবনে কষ্ট দিবা করিল কাতর ॥ 
ধর! হতে উঠাইল মম উপাসন। 
অবশেষে ইচ্ছ! করে মম সহ রণ ॥ 
বৈরী ভাবে যেই করে মম প্রতি আশ। 
তাহীরেও করি মুক্ত হ'তে মায়াপাশ ॥ 
প্রহলাদ নামেতে বংশে জন্মিবে কুমার | 
মহাতক্ত সেই সাধু হইবে আমার ॥ 
যখন করিবে দৈত্য তাহারে গীড়ন। 
অবছেলে দৈত্যে আমি করিব নিধন ॥ 


প্রীমত্ত।গবত! 


[ সপ্তম স্বন্ধ 


এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ। 
উপস্থিত বিপদেতে শাস্ত করে মন ॥ 
এতেক বধিল যদি নারদ ম্ুধীর। 
আশ্চর্ধ্য হযেন তবে রাজা বুখিষ্ঠির ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার । 
ভাগবত পুণ্যকথা অস্বত পাথার ॥ 
ইতি হিরণ্যকশিপু চরিত্র কথ। সমাপ্ত । 


অপ প্রঙ্ল।ধ চরিত্র। 

শুকদেব কন শুন পাগুবংশধর | 
প্রহলাদ চরিত্র কথা ভক্তির আকর ॥ 
পূর্বের বৃত্বান্ত শুনি রাজ। ঘুধিষ্টির। 
নারদেরে জিজ্ঞাসেন করি মন স্থির ॥ 
অপুর্বব কহিলা৷ খষি পূর্ব বিবরণ | 
যেই কথ| দেবগণে কন নারারণ ॥ 
দানব ওরসে ভক্ত জদ্মিবে কেমনে | 
কহ খধি প্রকাশিয়। সে সব এক্ষণে ॥ 
ঘুধিষ্ঠির কথা শুনি নারদ হজন। 
কহিলেন শুন তবে হে ধন্ম রাজন ॥ 
কয়াধু নামেতে পত্রী কশিপুর ছিল। 
চারি পুত্র তার গর্ভে দৈত্য উৎপাদিল। 
সংহলাদ ও অনুহলাদ হলাদ তিনজন । 
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ নাম দৈত্যের নন্দন ॥ 
কনিষ্ঠ স্ববুদ্ধি অতি সুন্দর ধীর । 
জন্মমাত্রে হরিভক্ত হয় সেই ধীর ॥ 
নেহারি তাহার ঘু্ভি দৈত্যের ঈশ্বর । 
ভাবিত আপন মনে হইয়। কাতর ॥ 
দেখিতে সুন্দর বটে কনিষ্ঠ তনয়! 
মম পরে বিষধর বেন বোধ হয় ॥ 
কি জানি কি গণ ধরে শিশুর শরীর। 
| উহ্ছারে দেখিলে মম মানস অস্থির ॥ 

তক্তজনে নেহারিধ। দৈত্য ছুউজন। 

তনয়ে নেহারি ভীত রহে সর্বক্ষণ ॥ 


অপ্রম স্বদ্ধ 1 

বয়সে অতীব শিশু দেখিতে স্থন্দর | 
আধ আধ মধুভাষ অতি মনোহর ॥ 
শান্ত চিত্ত ধীর অতি হীন অভিমান । 
সর্বত্র সমান ভাবে করিত সম্মান ॥ 
শৈশবে এ হেন বুদ্ধি ধরিয। প্রহলাদ। 
পিতার মানসে সদা ঘটিত বিষাদ ॥ 
তার সদ! ইচ্ছা! ছিল সেবে নারাযুণ। 
অন্তরে অন্তরে রাখি হরি গ্রতি মন ॥ 
বয়স পঞ্চম ক্রমে হইলে প্রকাশ । 
প্রহলাদে প্রকাশ হৈল ভক্তির আভাস ॥ 
তনয়ের হেন চিহ্ন করি নিরীক্ষণ । 

মহা ক্ষোভে দগ্ধ হৈল কশিপুর মন ॥ 
আমার ওরসে জন্ম পুত্র চারিজন। 
দৈত্যের স্বভাব পায় তিনটি নন্দন ॥ 
কেন বা কনিষ্ঠ বিপরীত বুদ্ধি ধরে । 
ভক্তির লক্ষণ দেখি ইহার ভিতরে ॥ 
যেই নারায়ণে আমি অবহেলা করি । 
ঘাহার অহিতে থাকি দিবা বিভাবরী ॥ 
যার নামে ভ্রাতূশোক উথলে আমার । 
দুঃখেতে আকুল করে এ তিন সংসার ॥ 
সেই দুষ্টে ভক্তি করে আমার তনয়। 
আশ্চর্য্য ঘটন! ইহা বলিবার নয় ॥ 
অগ্রিতে মিশাল জল অমতে গরল। 
স্থখে থাকে সিংহ্গুহে বুঝি শিবাদল ॥ 
ভক্তির লক্ষণ হেরি তনযষে তখন। 
সর্বদাই দৈত্য করে ভীষণ চিন্তন ॥ 

বহু চিন্তা করি দৈত্য মন স্থির কৈল। 
শিক্ষা! বিন! শিশুমতি কলুঘিত হৈল ॥ 
শিক্ষা! বিনা স্বতাবের না হয উন্নতি। 
শিক্ষাহীন বলি পুত্র ভক্তি হরি প্রতি ॥ 
উত্তম রাখিয়া! গুরু শিখাব উহার । 
যাহাতে ভক্তির পাঠ শিক্ষ। নাহি পায় ॥ 
এত ভাবি দৈত্যেশ্বর আসি সভাস্থলে। 
মন্ত্রীসহ স্মমন্ত্রণা করে নান। ছলে ॥ 


শ্রীস্ভাগবত। 


৬৮১ 
মন্ত্রী কন শুন রাজা আমার বচন। 

. শিক্ষা বিনা কুম্বভাবী হয় শিশুগণ ॥ 
: তব কুলগুরু হয় শুর্রাচার্য্য ধীর। 
| দুইটি তনয় তার পণ্ডিত বীর ॥ 
: বপ্তামার্ক উভয়ের নাম হে রাজন। 
তাহারা তনরে তব করিবে শিক্ষণ ॥ 
মন্ত্রীর ভারতী শুনি তবে দৈত্যরায়। 
শুক্তাচাধ্য ছুই পুত্র ডাকেন তথায় ॥ 
; তাল বুক্ষ সম দেহ ভীম জটাজাল। 
রক্তিম লোচন হেন গোধুলির কাল ॥ 
হেনরূপে দীর্ঘপদে শুক্রের কুগার। 
আশীষিয়! প্রবেশিল সভার মাঝার ॥ 
শুক্রের তনয়ে কন তবে দৈত্যেশ্বর | 
আছে গুঢ় গ্রয়োজন শুনহ সত্বর ॥ 
তব পিতা সাধজন গুরু মোনবার। 
তোমর৷ পুত্রের গুরু হও হে আমার ॥ 
নিকটে লইয়া! যাও চারিটি কুমার। 
দৈত্যনীতি শিক্ষা দাও করিয়া বিচার ॥ 
সুশিক্ষা পাইলে পুত্র দিব পুরস্কার । 
কুশিক্ষা শিখিলে দণ্ড পাইবে তাহার ॥ 
রাজার ভারতী শুনি ষণ্ডাযার্ক কয়। 
| অবশ্য শিক্ষিত তব করাব তনয় ॥ 
| একে একে চারি শিশু করিব! গ্রহণ । 
] 


যণ্ডামাক নিজ গুহে করিল গমন ॥ 
| শুভদিনে শুভক্ষণে লয়ে শিশুগণ। 
| করিল সে যগ্তামার্ক শিক্ষা আরম্ভন ॥ 
| চারি পুজে সম পাঠ সম শিক্ষ। দিল। 
 প্রহ্নাদের চিত্ত তাহে তুষ্ট না৷ হইল॥ 
. অহঙ্কার পূর্ণ শিক্ষ। করিতে অভ্যাস। 
: না চাহিল প্রহলাদের হৃদয়ের আশ ॥ 
। বাহ শিখে তাহে হরি দেখিবারে পায়। 
! সর্বত্র শ্রীহরি দেখি কাদে উভরায় ॥ 
পশু বধ লতা কিনা বনচর | 
, সর্বত্রই নারায়ণ তার বোধ হয় 


৬৮২ শ্্রীমস্তাগবত। [সম সব 
ইচ্ছা! তার সর্বব প্রতি হয় ভক্তিমান। | কি কহিব তোমা পিতা তুমি গুরুজন | 
হিংস। দ্বেষ অহঙ্কার না করে বিধান ॥ সার বস্তু এ সংসারে প্রীহরি চরণ ॥ 

গুরুর ভয়েতে শিশু কাপে থর থর। অন্ধকৃপ মম পক্ষে হয় এ সংসার । 

ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু না করে গোচর ॥ হরি বিনা এ সংসারে বিষের আধার ॥ 
ভক্তিতে মজতে শিশু নাহি পায় স্থান। এ সব ত্যজিয়া গিয়। ভীষণ কানন। 

সেই হেতু কাদি হয় আকুল পরাণ ॥ যদি পাই করিবারে যোগ আরম্তন ॥ 


ইচ্ছ। তার কৃষ্ণ চিন্ত। ক্রীড়া কৃষ্ণ সনে । 
সর্বব জীবে সম ভাবে নেহারে নয়নে ॥ 
কিন্তু গুরু ভয়ে তাহ করিতে ন। পায়। 
সেই হেতু মনোছুঃখে কাঁদে উভরায় ॥ 
প্রহলাদের হেন ভাব করি নিরীক্ষণ । 
মনেতে সন্দিগ্ধ হৈল দুষ্ট গুরুজন ॥ 
হেথা কিছুদিন পরে তবে দৈত্যরায় | 
ভাবিল। তনয়ে গুরু কি নাতি শিখায় ॥ 
সভাতলে আসি রাজ। পাঠাইল চর। 
আনিতে তনয় সহ ছুই গুরুবর ॥ 
সেইক্ষণে যণ্ডাষার্ক লইয়া কুমার । 
ভীতমনে আমিলেন সম্মুখে রাজার ॥ 
পুক্রগণে হেরি তবে আনন্দে রাজন। 
কনিষ্ঠেরে নিজ বক্ষে করিলা ধারণ ॥ 
কহিতে লাগিল! পু চুন্ধিয়া বদন। 
শৈশবে আছিলে বৎস সচঞ্চল মন ॥ 
কেমন শিখিলে শিক্ষা শুনাও আমায়। 
কোন বস্তু ভাল লাগে বলহু তোমায় ॥ 
রাজার বচন শুনি প্রহ্লাদ কুমার । 
অন্তরে উদ্দিল মনে নারায়ণ সার ॥ 
চিম্ময হরির ভাব করিয়া চিন্তন | 
প্রেমাঞ্ুচতে পূর্ণ হৈল শিশুর নয়ন ॥ 
ছুনয়নে বারি ঝরে দেখিয়া তাহায়। 
কেন কাদ বল বস কহে দৈত্যরায় ॥ 
কোন বস্ত ভাল লাগে বলহ আমায় । 
এখনি আনিয়। দিব সে দ্রব্য তোমায় ॥ 
পুনশ্চ প্রশ্নের কথ! প্রহ্নাদ শুনিয়া । 
প্রেমতরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া ॥ 


| যোগে হরিমুভ্তি যদি দেখিবারে পাই। 

; তদপেক্ষা ভাল মম এ সংসারে নাই ॥ 
পুত্রের বচন শুনি তবে দৈত্যরায়। 

৷ অন্তরে হয়েন রুদ্ধ বেষিত মায়ায় ॥ 

| দুরে ফেলি পু্ত্রে তবে বণ্ডামার্কে কন। 

1 এই কি উচিত শিক্ষ। গুরুর নন্দন ॥ 
রাজার হেরিয় ক্রোধ ষগ্ডামাক কন। 
এ হেন সম্ভান আমি না দেখি কখন ॥ 
কোথায় পাইল শিক্ষা তোমার তনয়। 
কেমনে জানিব মোরা তাহা দৈত্যরার ॥ 
আর তিন জনে রাজ! কর জিজ্ঞাসন। 
উত্তর দিবেক তোমা বা দিনু শিক্ষগ ॥ 
রাজ। বলে শুন শুন.শুক্রের কুমার। 
মাপ কৈনু যত দোষ করিলে এবার ॥ 
পুনশ্চ লইয়া বাও আমার নন্দন । 
উত্ভম শিক্ষায় বদ্ধ কর এর মন ॥ 
দৈত্যের তনয় লয়ে ছুই গুরুজন | 
আপন আলয়ে তবে করিল গমন ॥ 
ষণ্ডামার্ক প্রহলাদেরে করি সম্বোধন । 
জিজ্ঞাসিল কোথা বন পাইলে শিক্ষণ ॥ 
যে কৃষ্ণের নাম মোরা কভু নাহি করি। 
কোথ! হৈতে শিখি তুমি বল হরি হরি ॥ 
গুরুর প্রন্মেতে শিশু প্রেমে সকাতর। 
প্রেমভরে কহিলেন শুন গুরুবর ॥ 
যেজন রচিল বিশ্ব তোমায় আমায়। 
আবরিত করে যেই আপন মায়ায় ॥ 
সেই নারায়ণ কতু দেখ! নাহি যায়। 
অদৃশ্যে থাকিয়। দেখ! দিলেন আমায় ॥ 


ল্য ক) 7... জ্ীমস্ভাগবত। ৩৮৩ 
তাহার শিক্ষার মতে তাহে দিয়া মন। কিম্বা সথাভাবে যদি করি দরশন। 
করি আমি হরি হরি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ যদি পারি করিবারে আত্ম নিবেদন ॥ 
তবে যণ্তামার্ক শুনি প্রহলাদের বাণী। ঘুচে বায় মনখেদ ভাবি তাহে সার। 
প্রমাদ গণিল ভাবি ফল অন্ুমানি ॥ | বদি পারি সমপিতে এই দেহ ভার ॥ 
বেত্র আনি তবে দুষ্ট করে তিরক্কার। | এই নববিধ ভাব করি অনুষ্ঠান। 
প্রহ্লাদে উঠিল তেড়ে করিতে প্রহার ॥ । বিঞু পদে যদি পারি রাখিতে এ প্রাণ ॥ 
অনশন বেত্রাঘাত দেখাইয়া ভয়। ৷ তাহাই উভ্ম মম কহিন্ু রাজন। 

ধর্ম অর্থ কাম শিক্ষা দিল সুনিশ্চয় ॥ ৷ কিন্তু গুরু গৃহে নাই হেন অধ্যাপন ॥ 
ভয়েতে শিখিল। শিশু দৈত্য আচরণ। প্রহলাদের বাণী শুনি কশিপু তখন । 
বিস্কৃত নহিল তবু শ্রীহরি চরণ ॥ ; ক্রোধান্ধ হইয়! পুত্রে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
পুনশ্চ দৈত্যের মনে হইল স্মরণ । : সিংহাসন ত্যজি তবে গুরু প্রতি ধায়। 


প্রহলাদ শিখিল কিব! হইতে জ্ঞাপন ॥ 
শুক্রের আবাসে ত্বর! পাঠাইল চর। 
শিশু সহ ত্বরায় আসেন গুরুবর ॥ 
বহুদিন পুত্রমুখ না দেখি জননী । 
অগ্রেতে প্রহলাদে কোলে করিল আপনি ॥ 
মাতার স্নেহের বস্তু কনিষ্ঠ সম্ভান। 
পুত্র কোলে করি তার তুষ্ট হৈল প্রাণ ॥ 
সুবাসিত জলে পুভ্রে করাইল স্নান। 
বদন ভূবণ দিল বিবিধ বিধান ॥ 
পাঠাইল পরে পুজ্রে পিতার সদন । 
পুত্রে হেরি কোলে করে দৈত্যের রাজন ॥ 
শির চুন্ি কন তবে দৈত্যের ঈশ্বর | 
কোন বস্তু ভাল বাছ। করাও গোচর ॥ 
এতদিন গুরুগৃহে যা কিছু পঠন। 

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা করহ বর্ণন ॥ 
প্রহলাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ। 
যাহা মোর ভাল লাগে কহি বিবরণ ॥ 
হরিকথ যদি আমি করি আকর্ণন। 
যদি পাই করিবারে শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
যদি পাই ম্মরিবারে সেই নারায়ণ । 
কিম্বা সেবিবারে পাই সেই শ্রীচরণ। 
অথব। পৃজিতে পাই করিতে বন্দন। 
দাস ভাবে বদি পারি রাখিতে জীবন ॥ 


! যণ্তামার্ক প্রাণভয়ে কহেন তাহায় ॥ 

। স্থির হও স্থির হও তুমি দৈত্যেশ্বর | 

| ইন্দ্র শত্রু তব হয় আমি-সে কিন্কর ॥ 

1 নাহি মম অপরাধ কহিন্ু রাজন। 
সত্য কহিবেক শিশু কর জিজ্ঞাসন ॥ 
গুরুর বচন শুনি তবে দৈত্যবার। 

। কহিতে লাগিল ক্রোধে বচন গভীর ॥ 

| বল দুষ্ট কোথ৷ হৈতে এ শিক্ষা পাইলি। 
সথপবিত্র দৈত্যকুলে কলঙ্ক রাখিলি ॥ 

 ত্রিভুবন জী আমি এ সাহদ কার। 

| শিখাইল ভক্তি তোরে ন| মানি আমার ॥ 
প্রহলাদ কহেন পিত। করহ শ্রবণ। 

আপনি শিখিনু আমি হেন আচরণ ॥ 

1 এত কথ। শুনি দৈত্য রক্তিম লোচন। 

। তিরস্কার করি পুত্রে কহেন বচন ॥ 

ৃ পবিত্র দৈত্যের কুলে তুই কুলাঙ্গার। 

| যেই হুরি মম শত্রু তুই ভক্ত তার ॥ 
এখনি মারিব তোরে লইব জীবন। 
দেখিব কেমনে তোরে রাখে নারায়ণ ॥ 
এত বলি দৈত্য তবে করিয়া গর্জন । 
ডাকাইম্া অনুচরে কহেন বচন ॥ 

আমার কুমার বলি নাহি ভয় কার। 
শপ্র কর প্রহলাদের জীবন সংহার ॥ 


৬৮৪ সত্রীপ্ভাগবত। 


বিবিধ যাতন! দিয়া করহ সংহার। 
মম বংশ নষ্ট কৈল এই কুলাঙ্গার ॥ 
রাজার ভারতী শুনি তবে দৈত্যগণ। 
মারিবারে প্রহ্লাদেরে করিল গ্রহণ ॥ 
ভক্তির সাহদ এত কহিনু রাজন 
এত বলি স্থির হন নারদ স্রজন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
প্রহ্লাদ চরিত্র কথ! ভক্তির আধার ॥ 
হুতি প্রহলাদ চরিত্র সমাপ্ত । 


অথ দৈত্যগণ কতৃক প্রহনাদের যন্ত্রণা!) 

শুকদেব কন শুন পাগুবংশধর | 
যেই কথ বুধিষ্ঠিরে কন ধধিবর ॥ 
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন নারদ সথজন | 
শুন রাজা সে দৈত্যের তনয় গীড়ন ॥ 
প্রহ্লাদের মুখে শুনি হরি হরি ধ্বনি। 
অতি ক্রুদ্ধ হইলেন দৈত্য নৃপমণি ॥ 
গ্ুদ্ধ হয়ে অনুচরে করি সম্বোধন । 
কহিতে লাগিল দৈত্য কঠোর বচন ॥ 
মম বাক্য ধর তবে ঘত অনুচর। 
প্রহ্লাদে নিধন কর হইয়া! সত্বর ॥ 
বাণ শুল অসি আর তোমর মুদগর। 
মারিয়া শিশুর প্রাণ শীঘ্র নাশ কর ॥ 
রাজার বচন শুনি দৈত্য অনুচর। 
হস্তীদম পুষ্টকায় ঘমের দোসর ॥ 
সিংহসম ভীমনাদে করিয়া গর্জন । 
প্রহলাদের নিকটেতে করিল গমন ॥ 
ভক্তিরসে মত শিশু কৃষ্ণগত প্রাণ । 
অচল বিশ্বাস কুঝে। হুমেরু সমান ॥ 
নিধনের বার্তা শুনি ভয় নাহি পায়। 
হরি শ্রীহরি বলে ডাকে উভরায় ॥ 


কোথা আছ নারায়ণ ভক্তের জীবন। 


রাখ মোরে এ বিপদে দিয়! শ্রীচরণ ॥ 


1 সপ্তম স্থন 


প্রহলাদ রহিলা স্থির প্রেসেতে মাতিয়। । 
শেল শুল হস্তে দৈত্য আসিল ধাইয়া ॥ 
কার হস্তী সম মুখ কেহ সিংহসম। 
তালরৃক্ষ সম কেহ মুর্তিমান যম ॥ 
শিশুরে দেখিরা নায় না হৈল কাহার । 
শুল হস্তে ধায় সবে করি মার মার ॥ 
শত বাণ শত অস্ত্র করিল ক্ষেপণ। 
তথাপি মারিতে নারে গ্রহ্লাৰ জীবন ॥ 
রক্ত বিন্দু নাহি পড়ে প্রহলাদের গায় । 
প্রেমেতে মাতিয়া শিশু হরিগুণ গায় ॥ 
কতক্ষণ চেষ্টা করি থামি দৈত্যগণ | 
বলে মায়! বিদ্কা জানে রাজার নন্দন ॥ 
অন্ত ব্যর্থ হৈল দেখি কশিপু রাজন । 
প্রহলাদে হেরিয়া ভয় পাইল তখন ॥ 
মনে করে বুঝি শেষে এই কুলাঙ্গার । 
স্ববংশে পরেতে মোরে করিবে সহার ॥ 
জীবনের মমতায় সে দৈত্য রাজন | 
পুল্রেরে ভাবিল শক্র করিতে নিধন ॥ 
পুনশ্চ ডাকিয়া রাজ! কহে অনুচরে । 
করহ উপায় সবে যাহে শিশু মরে ॥ 
সমুদ্রে পর্ববতে কিন্বা হস্তী পদতলে । 
পর্ববতে সাগরে কিন্ব। ভীষণ গরলে ॥ 
ইন্দ্রজাল অনশনে হিমেতে অনলে। 

বে প্রকারে পার শিশু মার কোন ছলে ॥ 
অনুচরগণ শুনি এ হেন বচন । 

প্রথমে আনিল এক উন্মন্ড বারণ ॥ 
শালগাছ সম তার ছুই দস্ত রয় । 
মদেতে উন্মস্ত অঙ্গ গদআব বয় ॥ 
মেঘের গঞ্জন সম করিরা বৃহতি। 
নিধন স্থানেতে হস্তী আসে শীঘ্রগতি ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ আর বতেক প্রাটার। 
মাতিয়। ভাঙ্গিল হস্তী হইয়া অধীর ॥ 

এ হেন হস্তীর পদে প্রহ্লাদে লইয়া । 
দৈত্য অনুচর দিল সজোরে ফেলিয়া ॥ 


অপ্তম হ্বব্ধ] * 


স্্রীমন্ভাগৰত। 





৩৮৫ 
হরিপ্রেমে মত্ত শিশু না করিয়া ভয় । | রাজার হুকুম শুনি ঘত অনুচর |... 
নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারয় ॥ | মাল দিয়! আনাইল যত বিষধর ॥ 
যখন পড়িল শিশু হস্তীর চরণে। ৷ অবরুদ্ধ এক গৃহে রাখি বিষধর । 
এইবার মারা গেল ভাবে দৈত্যগণে ॥  ! প্রহলাদেরে নিক্ষেপিল তাহার ভিতর ॥ 
যেইজন এই বিশ্ব করেন রক্ষণ । | ভক্তেরে পাইয়া তবে ভুজঙগ্গম ঘত। 
কে পারে করিতে তার ভক্তের নিধন ॥ | প্রহলাদ সহিত নাচে হুইয়া উন্মত্ত ॥ 
প্রহলাদে সমীপে পেয়ে বারণ তখন । তালি দিয়া নাচে শিশু বলে হরি হরি। 
শুগু দিয়া ধরি কৈল শিরেতে স্থাপন ॥ তালে তালে নাচে বেড়ি সর্প বিষধরি ॥ 
ভক্তেরে শিরেতে ধরি উন্মন্ত বারণ । | প্রহলাদ না মৈল দেখি যত দৈত্যগণ। 
আনন্দে করিল নৃত্য হ'য়ে শান্ত মন ॥  : পুনশ্চ নৃপেরে আসি করিল জ্ঞাপন ॥ 
ইহাতে না মরে দেখি যত দৈত্যচয়। প্রহলাদ জীবিত শুনি ক্রোধে দৈত্য কয়। 
প্রহলাদে লইফা তবে নৃপতিরে কয় ॥ | পোড়াও অগ্রিতে ছুষ্টে কহেন সবায় ॥ 
ইন্্রজাল জানে রাজা! তোমার নন্দন | ; রাজার বচন শুনি অন্ুচর যত। 
প্রহলাদে পাইয়া শান্ত উন্মত্ত বারণ ॥ ভীষণ ভ্বালিল অগ্নি করি মনোমত ॥ 
এত কথ! শুনি কহে কশিপু তখন। প্রহলাদে লইয়া তাহে করিল ক্ষেপণ 
পর্ববত হইতে দুক্টে করহ ক্ষেপণ ॥ হুরি হরি বলি শিশু ডাকিল তখন ॥ 
রাজার বচন শুনি যত অনুচর। হরিনাম শুনি অগ্নি হৈল হিম প্রায়। 


গ্রহুলাদে লইয়া উঠে পর্ববত উপর ॥ 
কেশে ধরি তিরক্কারী প্রহলাদে তখন। 
হস্ত পদ দুটরূপে করিয়া বন্ধন ॥ 
পর্বতের শূঙ্গ হৈতে ভূমে নিক্ষেপিল। 
হরি হরি করি শিশু কিট লাগিল ॥ 
ভক্তেরে পাইয়া কোলে ধরণী তখন। 
জননী সমান বক্ষে করিল ধারণ ॥ 
আনন্দে মাতিয়া শিশু বলে নারায়ণ। 
কোথা আছ দেখ! দাও ভক্তের জীবন ॥ 
হরি হরি বলি শিশু কাদে উচ্চৈস্বেরে । 
ছুনয়নে প্রেম অশ্রু অবিরত ঝরে ॥ 
প্রহ্লাদ না মরে দেখি যত দৈত্যগণ | 
অদ্ভুত বারতা নৃপে জ্ঞানায় তখন ॥ 
পর্বতে না মরে শিশু ভয় নাহি করে। 
হরি হরি বলি সদা ডাকে উচ্চৈঃ্বরে ॥ 
এ কথ! শুনিয়! রাজ! হ'য়ে ভ্রুদ্ধমন | 
কহিলা সর্পের মুখে করহ ক্ষেপণ ॥ 


প্রহলাদ অনল মাঝে বসিয়া খেলায় ॥ 
অসম্ভব কাণ্ড দেখি তবে দৈত্যেশ্বর | 
অনশনে রাখে শিশু বদ্ধ করি ঘর ॥ 
অনশনে কারাগারে পাইয়া নিজ্জন | 
ভক্তিরসে মজি শিশু ডাকে নারায়ণ ॥ 
ভক্তের জীবন লাগি সে দয়াল হরি । 
, অম্মত খাওয়ান তারে নিজ করে ধরি ॥ 
| কিছুদিন পরে তবে খুলি সেই ঘর। 
প্রহলাদ মরিল বলি ভাবে দৈত্যবর ॥ 
ৃ দ্বার উদঘাটিয়! দেখে প্রহলাদ জীবিত। 
পূর্ববাপেক্ষা হৃষটপুষ্ট অতি হরষিত ॥ 
ূ ইহ দেখি ক্রোবে রাজা হ'য়ে অগ্রিপ্রায়। 
আনিয়া বিবিধ অন্ন গরলে মিশায় ॥ 
। পুন্রে কন এই অন্ন করহ ভোজন। 
নহে দুকউ মুক্ট্যাথাতে বধিব জীবন ॥ 
| অন্তরে বিরাজে যার সেই নারায়ণ। 
, কি ভয় করিতে তার গরল ভোজন ॥ 





৩৮৬... ্রীমন্তাগবত। 
স্থখেতে লইয়া অন্ন দৈত্যের কুমার । 


হরিকে অর্পণ আগে করে তিনবার ॥ 
হরিকে অর্পণে বিষ অস্ত হইল । 
স্ুখেতে প্রহ্লাদ তাহা ভোজন করিল ॥ 
প্রহলাদ না মরে দেখি তবে দৈত্যেশ্বর | 
ডাকাইয়া কহিলেন শুন অনুচর ॥ 
ছুষ্টেরে লইয়া যাও সাগরের ধার। 
পাষাণ লইয়া বীধ বক্ষেতে ইহার ॥ 
হস্ত পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন । 
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে করিও কেপণ ॥ 
নৃপের বচন শুনি অনুচরগণ । 
প্রহলাদে সাগর তীরে আনিল তখন ॥ 
হস্ত পদ আগ্রে তার করিয়া বন্ধন | 
বক্ষেতে করিল গুরু পাষাণ বন্ধন ॥ 
হেনরূপে বাধি তুলি পর্বত উপর 
তথ! হ'তে নিক্ষেপিল মাগর ভিতর ॥ 
এতেক বিপদে শিশু ভয় নাহি পায়। 
হরি হরি বলি সদা ডাকে উভরায় ॥ 
পাষাণ বন্ধনে তাহে না পায় বেদন। 
হরিপ্রেমায়ূত পানে শান্ত তার মন ॥ 
পাষাণ সহিত পড়ে সাগর ভিতর। 
পাষাণ হইল ভেল! জলের উপর ॥ 
ভক্তেরে পাইয়া স্থির হইল সাগর । 
যেন হ্থধা মাঝে খেলে হাসে শিশুবর ॥ 
স্বছু স্রোত ভাসি তায় তুলিল ডাঙ্গায়। 
হরিধ্বনি করি শিশু কাদে উভরায় ॥ 
শিশু না মরিল দেখি দৈত্য অনুচর | 
রাজার নিকটে আমি কহিল বিস্তর ॥ 
প্রন্থলাদ না মরে দেখি কশিপু রাজন। 
মনত্রীসহ স্মন্ত্রণা করেন তখন ॥ 

অতি দুউজন হয় আমার নন্দন | 
ইহার হস্তেতে বুঝি আমার নিধন ॥ 
ইহার বধের মন্ত্রী করহ উপায়। 
নচেৎ আমার প্রাণ আকুল চিন্তায় ॥ 


1 শুকদেব কন শুন নৃপ পরীক্ষিত। 


বিপদে প্রহলাদে ভাবে নারায়ণে হিত ॥ 
ধর্মরাজে কহিলেন নারদ সুজন । 

একে একে প্রহ্লাদের সব বিবরণ ॥ 
অপরে শুনহ রাজা! নারদ বচন। 
ধন্মরাজে এই ভাবে করেন বর্ণন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তি পুণ্যধন। 
তক্তের বিপদহারী শ্রীমধুসুদন ॥ 


ইতি প্রহলাদের যন্বগাপ্রাপ্থি সমাপ্ত । 


অথ প্রহলাদের জন্মশ্ুদ্ধি কথা । 
শুকদেব কন শুন পাণুবংশধর | 
প্রহলাদের জন্ম কথা অতি মনোহর ॥ 
ধর্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ স্থজন। 
কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব কথন ॥ 
কিছুতেই না মরিল দেখিয়া কুমার । 
আনিল! কশিপু তাহে সভার মাঝার ॥ 
প্রহলাদে আনিয়া! তবে দৈত্য মহাবীর । 
মন্ত্রীগণে কহিলেন বচন গভীর ॥ 
কর কর মন্ত্রী নবে এ হেন মন্ত্রণ | 
যাহাতে পুত্রের মৃত্যু হয় সংঘটন ॥ 
অনল সলিল আর ফণি বিষধরে। 
মরিল ন! দেখি ফেলি সাগর ভিতরে ॥ 
তাহাতেও ন। নরিল দেখিয়া! নন্দন । 
কারাগারে রাখিলাম করি অনশন ॥ 
কিছুতে দুষের ্বত্যু না হয় ঘটন। 
দেখিয়। ক্লোধেতে দগ্ধ হয় মম মন ॥ 
যাছে শীঘ মারা যায় এই কুলাঙ্গার । 
করহ ত্বরায় মন্ত্রী বিহিত তাহার ॥ 
রাজার বচন শুনি যত মন্ত্রীগণ। 
করযোড়ে কশিপুরে কহেন তখন ॥ 
অপূর্ব এ শিশু রাজ। জন্মিল তোমার । 
না পারি মারিতে এরে করিষ! বিচার ॥ 


কাম বিদ্য। শিক্ষ! কর অর্থ নীতি আর। 
তব পিতা! তাহে তুষ্ট হইবে এবার ॥ 
এত বলি ষপ্তামার্ক প্রহ্লাদে লইয়া । 
দৈত্য শিশুগণ মাঝে আসিল রাখিয়া ॥ 
বয়সে কোমল যত দৈত্যের কুমার! 
কাম অর্থে মাতি শিক্ষা! পায় স্ুবিস্তার ॥ 
বয়ন প্রহ্লাদে তারা! করি দরশন। 
আনন্দে উন্মত সবে হইল তখন ॥ 

কি শিক্ষা শিখিলে ভাই মরণ লাগিয়া । 
সন্তুষ্ট হইবে পিত। পুভ্রেরে বধিয়া ॥ 
আমরা বয়স্ত তোরে কত ভালবাসি। 
তোর ছুঃখ দেখে বহে চক্ষে অশ্রুরাশি ॥ 
আমাদের কথ! রাখ ত্যাগ কর হরি। 
তুষ্ট হোক তোর পিত৷ তব হিত ম্মরি ॥ 
তাহাদের বাক্য শুনি প্রহলাদ তখন। 
আনন্দে উম্ম হ'য়ে কহিল বচন ॥ 
তোমর! বান্ধব মম ধর মম বাণী। 
পরকালে বাহে শান্তি প্রাপ্ত হবে প্রাণী ॥ 
যে শিক্ষা শিখিনু আমি আপন অন্তরে । 
তার সম শিক্ষা নাহি ব্রহ্মা্ড ভিতরে ॥ 
শোক ছুঃখ নাহি তাতে সদানন্দময় | 
দূরে বায় গ্রহপীড়া আর মৃত্যু তয় ॥ 


আম]... জ্ীমভ্ভাগবত। ৩৮৭ 
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্য মহা খষিবর | তোমরা ব্যস্ত মম আমি বন্ধু হু'য়ে।, 
হিতাহিত জ্ঞান তাঁর আছযে বিস্তর ॥ বিলাতে এসেছি হরি নামাম্ৃত লঃয়ে ॥ 
সম্প্রতি গেছেন তিনি দূর দেশীস্তর। এস ভাই নাম সুধা কর সবে পান। 
অবিলম্বে আসিবেন আমার গোচর ॥ উচ্চারণ মাত্র শুদ্ধ হবে সব প্রাণ ॥ 
আসিলে সে খামিবরে করিয়া বিদিত। ভাবিয়। দেখহ ভাই অনিত্য সংসার । 
মৃত্যুর উপায় রাজা করিব বিহিত ॥ ধন্ম একমাত্র ভাই জেনো সবে সার ॥ 
এত বলি মন্ত্রীগণ প্রহ্লাদে ধরিয়া! । দুল্লভ মানব জন্ম সর্ধব ভম্ম সার। 
যণ্তামার্ক গৃহ মাঝে আসিল রাখিয়া ॥ ধর্মই সঙ্কল্প এর করিলে বিচার ॥ 
যণ্তামার্ক প্রহলাদেরে করিয়। গ্রহণ । অতএব শুন ভাই ধন্ম কর সার। 
পুনশ্চ কহিল তারে স্তরমিষ্ট বচন | হরিনাম মুখে কর বসি অনিবার ॥ 
শ্রিখ বদ আমাদের ঘত হিতবাণী। যেইজন এই বিশ্ব করিল স্বজন । 
যগ্তপি রাখিতে চাও আপন পরাণী ॥ আত্মারূপে সর্বভূতে আছেন সে জন ॥ 


সে হরির সেবা কর নাম কর গান। 
পাইবে অবশ্য বন্ধু তাহে পরিত্রাণ ॥ 
এ প্রপঞ্চ দেহ মাত্র মায়ার আধার । 
এ সংসারে দেখ পূর্ণ হয় অহঙ্কার ॥ 
অসার সংসার মাঝে বিষ্ঞু মাত্র সার। 
ভাই সবে চিন্তা কর ভ্রীচরণ তার ॥ 
শত বর্ষ পরমার ধরে বত নর । 
নিদ্রায় অদ্ধেক তার হধ বিনশ্বর ॥ 
শৈশবে কৈশোরে নষ্ট বিংশতি বৎসর 
বিংশতি বিনষ্ট হয় পেয়ে জরা ভর ॥ 
শত বর্ষ যদি হয় জীবের জীবন। 

দশ বর্ষ মাত্র রহে করিতে সাধন ॥ 
কাম ক্রোধ লোভাদিতে বিমোহিত মন। 
পদে পদে আসি তারা করে অঘটন ॥ 
প্রিয়জন সঙ্গালাপে প্রেষসিতে রতি। 
অনুরক্তা কন্যা! পুত্র ধন জন প্রতি ॥ 
অতএব দেখ ভাই ধরিয়া জীবন। 
তিল মাত্র সুখ নাই সংসার বন্ধন ॥ 
গুটিপোকা বথা গুটি করিয়া গঠন। 
আপনি গুটির মধ্যে থাকরে বন্ধন ॥ 
তেমতি লভিয়। জম্ম এ সংসারে নর । 
মুক্তির উপায় নাহি করে দুঢ়তর ॥ 


৩৮১৯"  স্ীমন্তাগবত। [অপ্বম স্ব 
মায়। মোহপাশে তার ঘটয়ে বন্ধন । প্রহলাদে বেড়িয়া ধত দৈত্যের নন্দন | 
মুক্তির উপায় তার নাহি কদাচন ॥ আনন্দে করিল সবে নৃত্য আরম্ভন ॥ 
তাই বলি শুন ভাই দৈত্যের কুমার ।  গ্রঞ্লাদ কহেন শুন বয়স্ত আমার । 
ত্যাগ কর মম বাক্যে অনুর আচার ॥ কেমনে পাইন্ু হরি কহিব বিস্তার ॥ 
সর্ববভূতে দয়! কর স্থির কর মন। . মন্দরে যখন পিতা তপস্তা কারণ। 
চিন্তামাত্র দেখিবারে পাবে নারায়ণ ॥ রাঁজ্যভার ত্যজি তথা করেন গমন ॥ 
উপাসনা করি যদি তোষ নারায়ণ ।  সেইকালে দানবের ছৈলে বল নাশ। 
না রবে অলভ্য কিছু ধরিয়া জীবন ॥ . দেবগণে করে তবে বলের প্রকাশ ॥ 
দুরে ঘাবে যম ভয় হবে শাস্তিময়। । ইন্দ্র সহ দেবগণ করিরা মিলন | 

মায়। মোহ সহ রণে লভিবে বিজগ্ন ॥ ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ্য কৈল আক্রমণ ॥ 
হেন উপদেশ আমি নারদ গোচর । পুর গ্রাম ব্রজ আর বতেক নগর । 
শিখিয়া হরির দেখ! পাই নিরস্তর ॥ একে একে দৈত্যগণ লইল বিস্তর ॥ 
তাই বলি বন্ধু সবে ধর যম বাণী। দানব দানবী যত করিয়া গ্রহণ । 
প্রাণপণে সেবা কর সেই চক্রপাণি ॥ পারিল করিল যত মস্তক ছেদন ॥ 
প্রহলাদের বাক্য শুনি অম্বৃত সমান । সেইকালে মম মাতা ছিল রাজরাণী। 
আনন্দে মাতিল বত বালকের প্রাণ ॥ ইন্দ্র তারে করিলেন তখনি বন্দিনী ॥ 
কেহ বলে যা কহিলে অপরূপ অতি। বন্দিনী করিয়। তারে স্বরগ মাঝারে 
আর” বল আর” বল শুনিব সম্প্রতি ॥ রাখেন তাহারে বাঁধি নিয়া কারাগারে ॥ 
কেহ বলে হেন কথ। শিখিলে কোথায় । জাতিতে কামিনী হন আমার জননী: । 
স্লপবিত্র হরিনাম মণ্ডিত সুধায় ॥ ! বিপদে আকুলা যেন মণিহরা ফণী ॥ 
কেহ বলে বল বল পুনশ্চ আখ্যান । । সেইকালে পরিপূর্ণ গর্ভ ছিল তাঁর। 
যে উপায়ে হরিলাভে পাইয়াছ জ্বান ॥ | গর্ভরক্ষা হেতু চিন্ত। হইল অপার ॥ 
আর জন বলে ভাই জিজ্ঞাসি তোমায়। : প্রাণভয়ে সতী সাধবী কেঁদে বলে তায়। 
বয়সে মোদের সম তোমায় দেখায় ॥ . বিনা দোষে কেন কর বন্দিনী জামায় ॥ 
দৈত্যরাজ পুল্র তুমি থাক অস্তঃপুরে | . আছিল! নারদ খধি তথায় তখন। 
নারদের সহ দেখ! পাও কি প্রকারে ॥ : দয়ার হইল চিত্ত শুনিয়া! ক্রন্দন ॥ 
বয়দ কোমল অতি দৈত্যের কুমার । স্থির হও বলি খষি ইন্ছে সন্বোধিয়া । 
অন্তর সরল যেন নবনী আধার ॥ কহিলেন স্থরপতি শুন মন দিয়া ॥ 
প্রহলাদের বাণী শুনি যত শিশুগণ।  কয়াধু দানবী বটে জাতিতে রমণী। 
হরি দেখিবারে সবে করিল যে মন ॥ কোন দৌষে নারী হত্যা কর দেবমণি ॥ 
আনন্দে নাচিয। সবে প্রহলাদেরে কয়। অবল। সরল! বাল! করিছে ক্রন্দন। 
ধাছার এমন গুণ কিরূপ সে হয ॥ উহ্বারে আমার হাস্তে করহ অর্পণ ॥ 
কেমনে সে হরি দেখ! পাইয়াছ বল। . নারদের বাণী শুনি তবে বজধর | 
প্রীহরি দেখায়ে কর জনম সফল ॥ : কয়াধুরে সমর্পণ করিল মত্বর ॥ 


সপ্তম হ্বন্ধ] 


সমর্পণ কালে ইন্দ্র কহেন বচন। 
রাখিনু তোমার বাক্য তুমি গুরুজন ॥ 
একটি মিনতি মম তোমার সকাশ। 
যখন ইহার পুত্র হইবে প্রকাশ ॥ 

সেই পুত্র মম হস্তে করিবে মর্পণ। 
সন্তুষ্ট হইব বধি তাহার জীবন ॥ 
নারদ কহেন তবে শুন স্থরপতি । 
মহা-ভাগবত হবে ইহার সম্ভতি ॥ 

সেই হেতু বধ তার উচিত না হয়। 
তাহ। হ'তে দৈত্য বধ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
জননীরে ল'ষে তবে সেই খধিবর। 
আপন আশ্রমে যান হুইয়। সত্বর ॥ 
আশ্রমে আসিয়া তবে জননী আমার । 
ে পর্ব্স্ত নাহি মুক্ত হন কারাগার ॥ 
সে অবধি যাতে তার সন্তান ন! হয়| 
হেন বর পাইবারে আশ। করি লয় ॥ 
বহু যত্ণে নারদের করেন সেবন। 
ক্রমে তাহে তুষ্ট হন সেই খষিগণ ॥ 
জননী সেবায় তুষ্ট হ'য়ে খমিবর। 
স্রীহরির তত্ব কথা কহেন বিস্তর ॥ 

সে অবধি পাই আমি হরি পরিচয় । 
ভ্রীহরি চরণে তাই মতি মম হয় ॥ 
তাই বলি ভাইগণ করি স্থির মন। 
হরি হরি বল সবে ভরিয়া! বদন ॥ 
হরির শরণ মাত্রে পাইবে দর্শন। 
দেখিবে কি গুণ রূপ ধরে নারায়ণ ॥ 
বয়সে শৈশব সবে কোমল হৃদয় । 
প্রহলাদের বাণী শুনি হরধিত হয় ॥ 
প্রহলাদে বেড়িযা৷ সবে হরি হরি বলে। 
যণ্তামাক শুনি তাহ। অগ্রি হেন স্বলে। 
বেত্র লয়ে তাড়াতাড়ি ষণ্ডামার্ক ধায়। 
হরি হরি বলি শিশু ইতস্ততঃ ধায় ॥ 
প্রহলাদ মিলনে নষ্ট হৈল শিশুগণ। 
ভাবি ঘপ্তামার্ক যায় রাজার সদন ॥ 


৬ 


প্রীমন্তাগবত। 


+ 


নারদ লন্থোধি তবে যুধি্ঠিরে কন | 
ভক্তের সংযোগে শুদ্ধ হয় দুষ্ট মন ॥ 
ভক্তের মহিম। হেন রাজ। পরীক্ষিত। 


' উপেন্দ্র রচিল! গীত হরি নামাম্বৃত ॥ 


ইতি প্রহলার্দের জন্মগুদ্ধি কথা সমাপ্রু। 


অথ নরপিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ। 
শুকদেব কন তবে রাজ! পরীক্ষিত। 
কশিপুর বধ কথা হও সথবিদিত ॥ 


: ধর্মরাজে সন্োধিয়া নারদ স্বজন । 


হ্রণ্যকশিপু বধ করেন বর্ণন ॥ 


! প্রহলাদ সহিত মিলে যবে শিশুগণ। 


উচ্ৈঃস্বরে হরিনাম করে সংকীর্তন ॥ 
ষণ্তামার্ক ক্রোধে দগ্ধ হইয়া তখন । 
দ্রুতবেগে প্রবেশিল রাজার ভবন ॥ 
তাল বৃক্ষ সম দেহ মেঘ জটাজাল। 
অতি কৃষ্ণবর্ণ কায় দেখিতে বিশাল ॥ 


: ঝঞ্কা বানু সম শ্বাস বহে ঘন ঘন। 
' দ্রুতপদে যায় উভে আরক্ত লোচন ॥ 


রাজার সমীপে গিয়। ষণ্ডামার্ক কয় । 


: উত্তম সন্তান মোরে দিল। মহাশয় ॥ 
; বয়সে শৈশব বটে কি কৃহক জানে। 


' মজাইল ঘত শিশু নাহি ভন প্রাণে ॥ 


: ূর্ণকুস্তছুগ্ধে থ৷ গোমুত্র পড়িয়া । 
: বিন্দুমাত্র সব ছুগ্ধ ফেলে বিকারিয়া ॥ 


তেমতি কোমল মতি পেয়ে শিশুগণ। 


। প্রহ্লাদ শিখায় সবে শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
' কি আশ্চর্ধ্য গুণ ধরে বালক তোমার 


এক! মজাইল ঘত দৈত্যের কুমার ॥ 
কর রাজা এ উপায় যাহ! লয় মন। 
সর্বনাশ ঘটাইল প্রহ্লাদ এখন ॥ 
গুরুর বচন শুনি কশিপু তখন। 
মাতিল পুনশ্চ ক্রোধে করিয়া গর্জন ॥ 


৩৬৬ 


২৩৯০ 


 অনুচরে সম্বোধিয়! কহিলেন রায়। 


প্রহলাদের কেশ ধরি আনহ হেথায় ॥ 
আমি ত্রিলোকের পতি সবে আজ্ঞাকারী । 
হেলিল কেন সে আজ্ঞা বুঝিতে না পারি ॥ 
যেই করে জিনিলাম এই ত্রিভুবন। 
শাসিতে নারিনু তাহে ওরস নন্দন ॥ 
আন আন অনুচর সেই কুলাঙ্গারে। 
আছাড়ি বধিব আমি প্রাণেতে তাহারে ॥ 
রাজার আঙ্ছোয় তারে যত অনুচর | 
দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘ শশ্রু ভীম কলেবর ॥ 
চগ্ডালের মম বেশ নাহি মায়ালেশ। 
যণ্ডামার্ক গৃহমাঝে করিল প্রবেশ ॥ 
হুঙ্কার শুনি তবে প্রহ্লাদ কুমার। 
বুঝিলেন এইবারে নাহিক নিস্তার ॥ 
এত বলি শিশুগণে করি সম্বোধন । 
প্রহলাদ মধুর ভাষে কছেন বচন ॥ 
ওই দেখ শিশুগণ করিতে শাসন। 
পিতা পাঠাইল যত অনুচরগণ ॥ 
যেইজন পাপী হয় পাপে যার মতি। 
সহজে বিরোধি সেই হরিতে ছুন্মাতি ॥ 
স্বহস্তে বধিবে বলি তনয় আপন। 
পাঠাইল! অনুচরে করিতে বন্ধন ॥ 
আমার ঘাতন! দেখি ভয় নাহি পাও। 
উচ্চৈঃম্যরে একমনে হরিনাম গাও ॥ 
ভক্তাধীন নারায়ণ যদি তিনি হুন। 
না পাইব কোন কষ্ট কহিনু বচন ॥ 
প্রহ্লাদের বাণী শুনি দৈত্য শিশুগণ। 
আনন্দে নাচিয়া করে হরি সংকীর্ভন ॥ 
মাঝেতে প্র্লাদ নাচে হরি হরি বলি। 
চারিধারে শিশু নাচে হ'য়ে কুতৃহলী ॥ 
যন সম অনুচর প্রবেশি তথার। 
দেখিল সকলে মিলে হরিনাম গায় ॥ 
হরিনাম শুনি সবে অগ্নি হেন স্বলে। 
প্রহনাদে বাধিল আগে কঠিন শৃঙ্খলে ॥ 


জরীমস্তাগবত। 1" 
রাজার নন্দন একে কিশোর বয়স। 


চি 


শৃঙ্ঘলে না পায় পীড়া! মাথি প্রেমরদ ॥ 
প্রহলাদে ধরিল দেখি আর শিশুগণ | 
প্রহলাদের দুঃখে সবে করিল ক্রন্দন । 
শিরে ধরি প্রহলাদেরে ঘত অনুচর | 
হস্তে পদে বাধি আনে রাজার গোচর ॥ 
কাচাসোন! বর্ণ মরি কোমল গঠন 
প্রেমময় হাসি মুখ কমল নয়ন ॥ 
হস্তে পদে বাধা শিশু শৃঙ্খল আবৃত । 
| ছু্দাস্ত নৃপতি কাছে হ'ল উপনীত ॥ 
কোমল শিশুরে দেখি পিতা নিরদয় | 
ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে গর্জন করয় ॥ 
মধ্যান্ক তপন সম ঘুরায় নয়ন । 
কুটিল কালের সম কটাক্ষ ভীষণ ॥ 

| ধরিয়া ভীষণ মুষ্টি ক্রোধবশে কয়। 

| কোথ! হ'তে তোর দুষ্ট এ ছুর্মাতি হয় ॥ 
জানিয়াও নাহি জান আমি কোনজন। 
ত্রিভুবনে সবে সেবে আমার চরণ ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য রলাতল জিনিয়া! সমরে। 
শাসিতেছি প্রচণ্ড বিক্রমে একেশ্বরে ॥ 
 র্মাণ্ডের পতি আমি না! জান আমায়। 
| হরিনাম কর দুষ্ট কাহার কথায় ॥ 

! দেখিয়াছ মুণ্ডি ঘম পর্বতের প্রায়। 

| একই আঘাতে চূর্ণ করিব তোমায় ॥ 

। যদি চাও রক্ষিবারে আপন জীবন। 

৷ হুরি ত্যজি সেব বাপু আমার চরণ ॥ 

৷ জনকের কথ! শুনি প্রহলাদ তখন । 

! প্রেমে গদগদ হ'য়ে কহেন বচন ॥ 
অবশ্ঠ প্রণম্য তুমি জনক আমার । 

: কোন বিধিমতে পিত! বধিবে কুমার ॥ 
। ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলি কর অহঙ্কার। 

৷ হেন মিথ্যা কথ। পিতা নাহি কহ আর ॥ 
| ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত অতি কি দিব তুলন। 

৷ জিনিবারে নাহি পার নিজ দেহে মন ॥ 


সগতমন্্ধ]  . . .... ._.. জ্রীমস্ভাগঞত। ৩৯১ 
মনের সমান শত্রু নাহি ত্রিভুবনে । | আজ তব মম হাতে নাহিক নিস্তার। 
সেই সর্ববজেত! যেই জয় করে মনে ॥ । এক মুষ্ট্যাঘাতে বধি তোরে কুলাঙ্গার ॥ 
দেহ মাঝে ছয় দশ্থা র'য়েছে রাজন। | এত বলি ক্রোধে মাতি কশিপু তখন । 
সর্বদ। সর্ববন্থ তব করিছে হরণ ॥ : সধ্যাহ্ন তপন সম ঘুরায় নয়ন ॥ 

সেই ছয় রিপুরে পিতা নাহি করি জয়। : প্রলয় গর্জন সম করিয়া হস্কার | 
বৃথ! জিনিয়াছ তুমি বন্গাণ্ড নিশ্চয় ॥ | এক করে প্রহ্লাদের ধরে কেশতার ॥ 
তাই বলি শুন রাজ! আমার বচন। ! আর করে মুষ্টি ধরি তনয়েরে কয়। 
ত্যজি অহঙ্কার ভজ ভ্রীহরি চরণ ॥ ' ত্জ বদি হরিনাম তব প্রাণ রয় ॥ 
পাইবে নিস্তার তুমি রবে স্থির প্রাণ। ; নহিলে দেখাও তবে কোথ! নারায়ণ। 
শান্ত এ সংসার হবে বেদের প্রমাণ ॥ | দেখিব কেমনে ছুষ্ট হয় সেই জন॥ 
প্রহলাদ এতেক বলি বাধ! হাত পায়। ' শিশুমতি পেয়ে তোরে ভুলাইয়া হরি। 
পিতার চরণতলে পড়িল ত্বরায় ॥ : মম ভয়ে অলক্ষ্যেতে থাকয়ে বিহরি ॥ 
সম্মুখে প্রহলাদ মুখে শুনি ইরিধ্বনি। : হরি অপবাদ শুনি দৈত্যের তনয়। 
অগ্নি সম ক্রোধে দগ্ধ হয় নৃপমণি ॥ : অন্তরে পাইয়া ব্যথা জনকেরে কয় ॥ 
পদ দিয়া প্রহলাদেরে দূরে ফেলাইল।  : তুমি রাজ| নাহি জান সেই নারাযণ। 
পদাঘাতে কেমলাঙ্গে যাতনা পাইল ॥ । তাই এত কহিতেছ তারে কুবচন ॥ 
যাতনা পাইয়। শিশু হরিধ্বনি করে! | আমার জীবন লহু ছুঃখ নাহি তায়। 
ছুনয়নে প্রেমধারা দরদরে ঝরে ॥ , হরি নিন্দা শুনি মম হৃদে ব্যথা পায় ॥ 
কাতরে ডাকিয়া তবে কহে নারায়ণ।  ., সবার কারণ তিনি সবার আশ্রয়। 

এ সময়ে দেখ! দাও বিপদ-ভঞ্জন ॥ । সর্ব্বস্থলে ব্যাপ্ত তিনি এ ব্রক্ষাগুময় ॥ 
ভক্তের পালক তুমি হও দয়াময় শত্র মিত্র নাহি ভার সম দৃষ্টিমান। 
দাও হে আশ্রয় মোরে ব্রদ্ষাণ্ড আশ্রয় ॥ : ভক্তের নিকটে হুরি অতি দয়াবান ॥ 
এমত প্রকারে তবে কশিপু-নন্দন | ' চেষ্টামাত্রে দেখ! তার পায় সর্বজন । 


কাতরে ডাকিয়। করে হরি সংকীর্তন ॥ 
তাহার ক্রন্দনে কাদে পুরনারীগণ। 
পণ্ড পঙ্গী কাদে সবে যে করে শ্রবণ ॥ 
আকাশে থাকিয়! কাদে দেবতার দল। 
ভক্তেরে রাখহ বলি করে কোলাহল ॥ 
এ হেন নন্দনে রুষ্ট কশিপু তখন। 
কহিতে লাগিল! পুন্রে করিয়া গর্জন ॥ 
এতেক যাতনা পেয়ে বল তুমি হরি। 
ন! চাহ জীবন সেই ছুক্টেরে বিস্মরি ॥ 
আমি সবাকার সার দেখিতে ন| পাও । 
ন| ভজি আমায় মিথ্য! হরিনাম গাও ॥ 


! পাবে পিতা ভার দেখা সেবিলে চরণ ॥ 

প্রহলাদের কথ। শুনি ক্রোধে দৈত্যরায়। 

গর্জন করিয়া বাণী কহিল তাহায় ॥ 

কহিঘাছ তুমি পুক্র সেই নারায়ণ । 

! সর্বত্র বিরাজ করে সদ। সর্বক্ষণ ॥ 

। সুবিস্তৃত হয় এইট আমার আললয়। 

। ইহার মাঝে কি তোর সেই হরি রয় ॥ 

: হুরিনামে ন্নেহভরে কাদিয়া কুমার । 
কহিলেন শুন রাজ! তা্ভার বিচার ॥ 
সুক্ষ হৈতে পরমাণু স্কুলে ত্রিভূবন। 

' সর্বত্রই বর্তমান মম নীরাযুণ ॥ 





৩৯২ ভ্রীমন্তাগবত। [সপ্তষ কাধ 
কি ছার দেখাও রাঙ্জ। তোমার আলয়। এ দেখা যায় তাঁর শ্যাম কলেবর | 
তৃপে কীটে থাকে হরি করিয়া আশ্রয় ॥  ভূবনমোহনরূপ আকার গোচর ॥ 
ক্রোধেতে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে দৈত্যমণি। কশিপু শুনিয়া! এত কহিল! বচন। 
আমার আলয়ে হরি আছে কি বাছনি ॥ দেখারে দেখারে মোরে কই নারায়ণ ॥ 
যদি থাকে কেন আমি দেখা নাহি পাই। প্রহ্থলাদ কহেন হরি স্তম্ভের ভিতর | 
দেখা পেলে তারে আমি উত্তম শিখাই ॥ দেখ ভাল করি পিতা হইবে গোচর ॥ 
এত পরিহাস করি কন দৈত্যপতি। স্তস্ভতেতে আছেন হরি শুনি দৈত্যরায়। 
সম্মুখে দেখ স্তম্ভ রয়েছে সম্প্রতি ॥ বধিতে হরিরে লাথি মারিলেন তায় ॥ 
সর্বত্রই যদি হরি থাকে কুলাঙ্গার | . পদাঘাতে কীপে স্তম্ত সহ নারায়ণ । 
স্তস্তের ভিতরে থাকা সম্ভব তাহার ॥ উপজিল তাহ হৈতে ভীষণ গর্জন ॥ 
যদি স্তস্ত মাঝে তোর থাকে নারায়ণ । গর্জনে কাপিল দৈত্য মহ অনুচর। 
দেখারে হুর্মাতি পুত্র পাইতে জীবন ॥ নরহরিরূপে হরি হ'লেন গোচর ॥ 
তাহা যদি নাহি পার করিব নিধন। সিংহগ্রীবা চারি বাছু ভীষণ আকার । 
এক মুষ্ট্যাঘাতে মুণ্ড করিব পাতন ॥ কটিদেশ নর মুর্তি অতি চমতকার ॥ 
পিতার ভারতী শুনি প্রহলাদ তখন। লক্‌ লক্‌ করে জিহ্বা! তপন নয়ন । 
বলে কোথ! আছ এস বিপদ ভঙ্জন ॥ ভীষণ দস্তের ছটা নিশ্বাস সঘন ॥ 
ভক্তাধীন তুমি নাথ সর্বব বর্তমান । ক্রোধমযী মূর্তি ধরি তবে নারায়ণ । 
আবিভূতি হয়ে রাখ তক্তের সম্মান ॥ বাড়িয়া কশিপুরে ধরেন তখন ॥ 
স্তস্তের মাঝারে হরি হও অবতার। নখরে ধরিয়। অঙ্গ রাখি উরুপর। 
দেখিয়া আমার পিত। পাইবে নিস্তার ॥  চিরিলেন আর হাতে তাহার উদর ॥ 
নারায়ণ ভাবি শিশু উম্মন্ত হইল। গঙ্জনে কীপিল ধর! সহ কুলাচল। 
এস হরি এম হরি বলিয়! ডাকিল ॥ হরি ক্রোধে দেবগণ করে কোলাহল ॥ 
প্রহলাদে উন্মত্ত.হেরি কশিপু তখন। দেবতা কিন্নর আর যত সিদ্ধগণ। 
কহেন প্রহনাদে তোর দেখ! নারায়ণ ॥ ইন্দ্র শস্তু সহ এল শ্ীহংসবাহন ॥ 
প্রহলাদ কহেন শুন বনমালী হরি। সকলে নয়নে হেরি সেই নরহরি। 
ভক্তের নিকটে এদ তুমি শী করি ॥ ক্রোধ শাস্তি লাগি রহে করযোড় করি। 
বালকের কান্ন। শুনি তবে নারায়ণ | কশিপুরে বধি তবে রাখি ভক্ত মান। 
ভয় নাই বলি তবে করিল গর্জন ॥ দেবগণে তুষ্ট হরি করেন বিধান ॥ 
সে গর্জনে ত্রিছুবন করে থর থর। প্রহ্লাদ দেখিয়া হেন মুত্তি ভয়ন্থর | 
অনন্ত কাপিল যেন সহিত সাগর ॥ নানামতে স্তব তার করিল বিস্তর ॥ 
সূর্য্যেরে বেড়িয়। কাঁপে বত গ্রহগণ। রক্ষা কর তুমি হরি সবার আশ্রয়। 
কুলাচল সহ কাপে প্রলগ্ধ পৰন ॥ ভক্তের রাখহ মান তুমি দয়াময় ॥ 
গর্জন শুনিয়া হুল মুগ্ধ দৈত্যমণি। শিশুমতি আমি অতি কি কব বচন। 
স্স্তেতে থাকিয়া ছরি করিলেন ধ্বনি ॥ দয়া করি ক্রোধ শাস্তি কর নারায়ণ ॥ 


ঈদ] ীমতাগবণ। ৬৩, 


প্রহলাদের বাণী শুনি তবে নারায়ণ। শি ৮৮৮৭ 
শান্ত হৈল কশিপুরে করিয়া নিধন ॥ উত্তর দিব হে আমি কহিনু তোমায় ॥ 
শাস্ত হয়ে কন হরি চাহ তুমি বর। ' নারদের বাক্য শুনি প্রীধর্ারাজন। 
সন্ত হয়েছি আমি তোমার উপর॥ | পরত্রন্ধ বলি কৃষে করিলা পৃজন ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি প্রহ্লাদ তখন। । তেমতি তুমি হে রাজা কৃ দাও মন। 
কহিতে লাগিল অতি বিনীত বচন ॥ । অবশ্য অস্ভিমে পাবে শ্রীহরি চরণ ॥ 
কূপ! করি যদি হরি মোরে দিবে বর। | বিশ্বামিত্র কুলে জাতি শ্রীচ্তীচরণ। 
পিতারে নিস্তার কর সবার গোচর ॥ ! কালিদাস নামে তার আছিল নন্দন ॥ 
তথাস্থ বলিয়। তবে সিহমুর্তিধর | , উমেশ নামেতে পুত্র আছিল তাহার । 
কশিপু মোচিয়। যান বৈকুষ্ঠনগর ॥ ' জন্মিল। উপেন্দ্র তাহে দেখিতে সংসার ॥ 
ভক্তের মাহাত্ম্য রাজ! করিলে শ্রবণ । ভক্তজন লাগি ভক্তি পুষ্প বিচরণ। 
শিশুভক্তে এত তেজ কৈন্ু বিবরণ ॥ . করি গীত ভাগবত কৈল বিরচন ॥ 
ধর্মরাজে সন্োধিয়া! নারদ সুজন । শ্রীহরি চরণে সবে সঁপ মন প্রাণ। 
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা কৈল সমাপন ॥ . অগতির গতি হন তিনি ভগবান ॥ 
শুকদেব কন শুন রাজ! পরীক্ষিত। হরি হরি বল সবে যত ভক্তজন। 
অমূল্য সে তক্তিধন কহিনু নিশ্চিত॥  ' সপ্তমস্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন ॥ 

ইতি নরজিধহ অবতার ও ছিরণাকশিপু বধ সমাপ্ত। 


হনগুজ্কক্ষ সঙ্াও্ড। 


জরীমভাগন্থত 


-- ইকলটিাকরিজ্ল 
অভ হক্ব । 
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নারায়ণং নমস্কত্য নরঞৈব নরোত্তমং | 
দেবীং সরস্বতীঞ্চেব ততো! জরমুদীরয়ে€ ॥ 


অগ গজ নক্রের কণ।। 

শৌনকদি সন্যেধিয়। শুকদেব কন। 
অফ্টমস্কদ্ধের কথ শুন খধিগণ ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন মন্বস্তরে লীল। করি হরি। 
পালিলেন এ ব্রহ্মাণ্ড আহু। মরি মরি ॥ 
সেই কথা জানিবারে রাজ! পরীক্ষিত। 
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়! বিনীত ॥ 
শুনিয়াছি তব মুখে তুমি গুরুজন। 
বহু মনু মন্বস্তরে হ'য়েছে পতন ॥ 
বর্তমান যেইকাল হয় উপস্থিত। 

কত মন্বস্তর পূর্বে হল উপনীত ॥ 
কোন মনু মন্বস্তরে হইল রাজন । 
করিলেন হরি তাহে লীলা ব৷ কেমন ॥ 
কহ খষি দয়। করি সেই বিবরণ। 
শুনি চিত্ত হুম্থ হৌক শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
শুকদেব কন শুনি রাজার ভারতী । 
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি নরপতি ॥ 


যত মনু মন্বম্তর হইল বিগত। 
কহিব তোমায় আমি জানি যেইমত ॥ 
যেইকালে যেইমতে সেই নারায়ণ । 
করিলেন নিজ লীল। করিব বর্ণন ॥ 
ছয় মন্বম্তর রাজ! হৈল অবসান। 
সপ্তম ইহার নাম জ্যোতিষ প্রমাণ ॥ 
ছয় মন্বস্তর প্রতি মনু হর ছয়। 
ছয় ইন্দ্র ছয় শ্রেণী হয় খষিচয় ॥ 
প্রতি মন্বস্তরে যত মনুবংশগণ। 
করিল স্থখেতে রাজ্য কন গুরুজন ॥ 
আদিম মনুুর নাম স্থায়ন্তুব হয়। 
ভাহার বর্ণন পূর্বের কৈন্ু মহাশয় ॥ 
সেইকালে জন্মিলেন দেবতা-নিচয় । 
বর্ন। করেছি পৃর্বেব করিয়া নিশ্চয় ॥ 
আকুতি ও দেবছুতি কন্তা ছুই তার। 
হরি জন্মিলেন উভ গর্ভের মাঝার ॥ 
; কপিল ও বজ্ব নামে হইয়া সম্তান। 
; পবিভ্রিল। ব্রিসংসার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 


বহুকাল সেই মনু রাজ্যভোগ করি। 
সর্ববান্তে সন্গাসী হন পাইবারে হরি ॥ 
একমনে করি মনু শুদ্ধ তপাচার। 
সিদ্ধিলাভ করি পরে পায়েন নিস্তার ॥ 
যবে যোগে সিদ্ধ হন সেই মন্ুবর | 
হইল অস্থরে তীরে বধিতে তৎপর ॥ 
সেইকালে ষজ্ঞরূপে অবতরি হরি । 
রাখিলা মনুর মান দিয়া পদতরি ॥ 
দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিম হয়। 
অগ্নির কুমার তিনি খ্যাত বিশ্বময় ॥ 
তাহার রাজত্বকালে সেই নারায়ণ । 
বেদশিরা! খষি গৃহে লয়েন জনম ॥ 
শৈশব বয়সে হরি হ'য়ে ব্রহ্মচারী । 
দেখালেন হরিভক্ত ভুবন বিহারী ॥ 
তৃতীয় মন্তুর নাম উত্তম আছিল। 
প্রিয়ব্রত পৃত্র তাহে নৃপতি হুইল ॥ 
ধর্মের ভবনে হরি জন্মিয়া সে কালে। 
সত্যসেন নামে খ্যাত হন ভূমগ্ডলে ॥ 
চতুর্থ মনুর নাম তামস হইল। 
উত্তমের ভ্রাতা তিনি খধিতে কহিল ॥ 
উত্তমের ভ্রাত৷ খষি সেই মন্বস্তরে। 
পবিত্রিল। ত্রিসংসার নিজ কীত্তিভরে ॥ 
হুরিমেধা নামে ছিল খষি সাধুজন। 
হরিণী তাহার পত্রী হরিপরায়ণ ॥ 

তার গর্ভে জম্মি হরি ধরি হরি নাম। 
গজনক্র মুক্ত করি লয়েন বিরাম ॥ 

এ কথা শুনিয়া তবে রাজ! পরীক্ষিত। 
শুকদেব প্রতি কন হইয়া বিনীত ॥ 
কি আশ্চর্য্য কথ! ধধি কহিলে এবার । 
কিরূপে করিল। হরি গজেন্দ্র উদ্ধার ॥ 
কেব! সেই গজ হয় কেবা নক্রবর। 
প্রকাশ করিয়া! কহ শুনি খষিবর ॥ 
রাজার ভারতী শুনি ব্যাসের নন্দন। 
আরস্তিল! গজ-নক্র উদ্ধার কথন ॥ 


জ্রীমস্ভাগৰত । ৬৯৫ 


| শুন রাজা একমনে হ'য়ে অবহিত । 

৷ গজ-ক্র মুক্তি কথা কহিব নিশ্চিত ॥ 

। ব্রিকুট নামেতে আছে মহা গিরিবর। 
! বেষ্টিত করিয়া! তাহা ক্ষীরোদ সাগর ॥ 
: অযুত যোজন উচ্চ সমান প্রসর। 

৷ লৌহ রৌপ্য হিরগ্ময় তিন শুঙ্গধর ॥ 
অপরূপ গিরি সেই বর্ণনে না যায়। 

, নানারত্ব ধাতু তার অঙ্গে শোভ। পায় ॥ 
: কত বৃক্ষ কত লতা! কত গুল্ুচয়। 

' নির্ঝর সহিত ঝরে কোথ| নদী বয় ॥ 

: কোথ| মরকত হীরা কোথা বা কাঞ্চন । 
। ভূরি ভুরি সে পর্বতে রহে স্থশোভন ॥ 
, অগ্নর কিন্নর আর বত বিদ্যাধর | 

: প্রেয়মী লইয়া শূঙ্গে করয়ে বিহার ॥ 

কেহ বা বাজায় বীণা কেহ করে গান। 

' প্রেয়সী লইয়া কেহ করে মধুপান ॥ 

1 গহ্বর আছিল৷ তার অতি ভয়ঙ্কর 

' সিংহ ব্যাপ্র রহে তথ! নির্ভয় অন্তর ॥ 

৷ মদমত হস্তী দেখি ধায় সিংহগণ | 

1 সতত বিবাদে হয় ভীষণ গর্জন ॥ 

: ভীষণ অরণ্য তার তলদেশে রয়। 

: রবি শশী কর তথা প্রবেশ না হয়॥ 

শৃঙ্গের উপরে রহে দেবের কানন। 

: দেবসহ ক্রীড়া করে দেবাঙ্গনাগণ ॥ 

: ছযুখাতু এককালে সেই স্থানে বয়। 

; এই জন্য ধাতুম্ড নাম তার হয় ॥ 

. অশোক চম্পক চ্যুত পিয়াল পনস। 

: তমাল দাড়িম্ব তাল চন্দন সরস ॥ 

| কত শত তরুলতা শোভে উপবনে। 

| ক্ষণে ক্ষণে নিন্দা! করে স্বীয় নন্দনে ॥ 

1 সে হেন পর্বতে রছে এক সরোবর । 

 স্থবর্ণ পক্কজ ফুটে তাহাতে বিস্তর ॥ 
অতি স্বচ্ছ জল তার স্ফরিকের সম। 
দেখিলে সবার হয় কাচ বলি ভ্রম॥ 


৩৯৬ জ্রীমস্তাগখত। রঃ ূ [আম স্ব 
রাজহংস চক্রবাক সারসী সারস। | অনাহারে অনশনে ভীষণ বারণ। 
স্থখে সরোবরে ভালে হইয়া হরম ॥ ! জলমাঝে বলক্ষপ্ পায় সর্বক্ষণ ॥ 


একদ! তাহার তীরে এক করিবর। 
করিণীর সহ আসে নির্ভয় অন্তর ॥ 
মদমত্ত সেই হম্তী করি আস্ফালন 
বৃক্ষ গুলুলত। ভাঙ্গে করিয়া ধারণ ॥ . 
হুস্তীরে নেহারী ধায় যত ম্বগপতি। 
নাহি সাধ্য সম্মুখীন হয় হস্তী প্রতি ॥ 
গণ্ডে বহে মদবারী ভীষণ গর্জন । 
অকালে প্রলয় মেঘ যেন সংঘটন ॥ 
একদা মধ্যাহ্ন যবে উত্তপ্ত তপন। 
বিতরিল সে অরণ্যে ভীষণ কিরণ ॥ 
মদে মাতি সেইকালে সেই করিবর। 
শ্সিগ্ধ হৈতে প্রবেশিল! জলের ভিতর ॥ 
জলেতে পড়িয়া করী প্রসারিয়৷ কর। 
জলকেলি করে পন্ম ছি'ড়িয়া৷ বিস্তর ॥ 
সরোবর মাঝে ছিল কুস্তীর ভীষণ। 
পাইল বিষম ব্যথ। হস্তীর কারণ ॥ 
স্থখে ছিল নরোবরে নাহি ছিল ভয়। 
হুস্তীর দলনে তার কউ এত হয় ॥ 
সেই হেতু রাখে নক্রু বিস্তারী বদন। 
ধরিল ভীষণ ভাবে গজের চরণ ॥ 
হস্তীরে ধরিয়! নক্র মারিবারে চায় । 
বীর্ধ্যবান সেই হস্তী রণ করে তায় ॥ 
কখন নক্রেরে করী করিয়। ধারণ। 
আছাড়িয়। সরোবরে করে নিক্ষেপণ ॥ 
কখন ধরিয়া নক্র করীর চরণ । 

চেষ্টা পায় করিবারে জলে নিমগন ॥ 
এইরূপে গজ নক্রে ভীষণ সমর | 
বহুকাল ধরি হয় বগিতে বিস্তর ॥ 
নক্র হয় জলচর নাহি কষ্ট তার। 
হস্তীর ক্রমেতে নাশ জলে বল তার ॥ 
কিন্ত কেহ নাহি কার' কাছে পরাজয় । 
কেহ কারে বিনাশিতে সমর্থ না হয় ॥ 


। বলক্ষয়ে সেই করী হইয়া কাতর। 


ৰ জীবন রক্ষার জন্য ভাবে নিরস্তর ॥ 
 ভাবিতে ভাবিতে তার হৈল একমনে । 
। দৈববশে নক্র ধরে আমার চরণে ॥ 
: শুনিয়াছি দয়াময় প্রভু নারাধণ। 


তিনি বিন! কে খুলিবে ও নক্র বন্ধন ॥ 
এত মনে করি করী স্তব আরম্ভিল। 


: শুনিয়া তাহার স্তব দেবে মুগ্ধ হৈল ॥ 
৷ প্রণমি চরণে তোমা শ্রীমধুসুদন। 

, বিপদে কাণ্ডারী তুমি বিপদভঞ্জন ॥ 

: তুমি অ্রষ্টা তুমি পিতা তুমি সর্ববময়। 
1 তোমাতেই ত্রিসংসার বিরাজিত রয় ॥ 


তুমি সবাকারে দেখ মেলিয়ে নয়ন। 


। কেহ নাহি পায় তোমা করিতে দর্শন ॥ 


1 ধষি-মুনি-বন্ধু তুমি দেবতার সার। 
, আমি হীন মতি তোমা! করি নমন্কার ॥ 


অনন্ত তোমার শক্তি জন্ম কর্ণ নাই। 
জ্ঞানেতে ভাবিলে তোমা অনুভবে পাই ॥ 
নাহি হেন শক্তি হ'র করি অনুমান। 
বিপনন দাসেরে নাথ কর পরিস্রাণ ॥ 


. সন্যা যোগেতে করি তপ আচরণ। 


দেখিয়া তোমায় মুক্তি পায় মহাজন ॥ 
কর জম্ম ধরি আমি অতি হীনমতি। 


. কি জানি করিতে দেব তোমায় প্রণতি ॥ 
৷ অজ্ঞানেতে পূর্ণ এই করী জন্ম হয়। 


: বহুকষ্টে পশু জম্ম কহিনু নিশ্চয় ॥ 


: কোন জন তুমি হরি জানিতে ন। পারি। 


রাখ আজি তব পদে জীবন ভিখারী ॥ 


: এইরূপ স্তব করি করী মহাশয়। 

: নারায়ণ মহাসন্ত্র মুখে উচ্চারয় ॥ 
৷ প্রেম ভক্তি বশে তার চক্ষে বছে জল। 
; নক্ররূপ মায়াপাশে হইল বিকল ॥ 


অষ্টম স্বন্ধ] 
যত নক্র তারে ধরি করে আকর্ষণ. 
তত উচ্চে বলে হস্তী রাখ নারায়ণ ॥ 
অন্তর্ধ্যামী সেই হরি শুনিয়া ক্রন্দন । 
উদ্ধারিতে গজেন্দ্রেরে কৈল আগমন ॥ 
একমনে যদি কেহ বলে নারারণ। 
উদ্ধারিতে তারে হরি সচেষ্টিত হন ॥ 
অপরূপ রূপে চাঁপি গরুড় উপর । 
উদ্ধারিতে ভক্তে ত্যজি বৈকুণ্ঠ নগর ॥ 
স্বর্ণ মত্ত্য ভ্রিভুবন রূপের আভায়। 
নবীন চন্দ্রম৷ সম আভা মাথখে গায় ॥ 
রত্বগিরি সম দেহ হিরগ্নয় কর। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্ম শোভে চারি কর ॥ 
প্রসন্ন বনে হরি কমল নয়ন । 
আসিলেন নিস্তারিতে হস্তীর জীবন ॥ 
ত্রিকূটে যথায় ছিল সেই সরোবর । 
তাহার সমীপে হরি আসিয়। সত্বর ॥ 
নক্র সহ গজ হস্তে করিয়! ধারণ । 
ভূমের উপরে উভে করিল। ক্ষেপণ ॥ 
লইয়া! আপন চক্র ঘুরায় ভাষণ । 
মহাবেগে বিদারিল। নক্রের বদন ॥ 
হরিম্পর্শে পান নক্র গন্ধর্বব শরীর | 
বৈকুষ্ঠবাদীর রূপ পান গজবীর ॥ 
উভয়েতে হেন দেহ করিয়! ধারণ। 
বন্দিলেন যথাসাধ্য শ্রীহরি চরণ ॥ 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে হৃষ্উট দেব্গণ। 
থরে থরে করে দেবে পুষ্প বরিষণ ॥ 
উভয়ে করিয়া মুক্ত দেব নারায়ণ । 
যাইলেন নিজ স্থানে বিপদ ভঞ্জন ॥ - 
এতেক শুনিয়৷ তবে রাজ। পরীক্ষিত। 
মুনিরে কছেন পুনঃ হইতে বিদিত ॥ 
গন্ধবর্ষ হইল.নক্ু গজ বিষুচর। 
আশ্চর্য্য ঘটন| ইহা কহ গুরুবর ॥ 
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন। 
পূর্ববজন্মে নক্রু ছিল গন্ধবর্ধ-নন্দন ॥ 


: যৌবনে উন্মত্ত ছিল হুছু নাম তার। 


সত৯৭ 


প্রেয়মী লইয়া সদা করিত বিহার ॥ 
একদা প্রেয়সী লয়ে গন্ধর্ব-নন্দন | 


. ভ্রিকৃটের সরোবরে করিলা! গমন ॥ 


জলকেলি করে হুহু প্রেষমী সহিত । 
দেবল নামেতে খষি তথ। উপস্থিত ॥ 
মরোবরে নামে খষি স্নান করিবারে। 
নক্র প্রায় ধরে হুহু জলের ভিতরে ॥ 
তাহাতেই হ'য়ে খধি অতি ক্রোধপর | 
নক্র হও বহি। শাপ দিলেন বিস্তর | 
পাইয়া খষির শাপ গন্ধর্ব-নন্দন। 
মুক্তি লাগি অনুনয়ে বন্দিল! চরণ ॥ 
প্রসন্ন হইয়। খষি কহিলেন তায়। 
পাইবে হেথায় দেখা যবে গজরায়.॥ 


, ভীষণ বেগেতে তার ধরিলে চরণ। 


প্রাণভয়ে ভাকিবে সে প্র নারায়ণ ॥ 


: উদ্ধার করিতে তায় জগতের হরি । 


নিজ চক্রে তব মুখ ফেলিবেন চিরি ॥ 


: সেইকালে তব মুভি হইবে প্রকাশ। 
: কহিন্ু তোমারে আমি মনের আভাস ॥ 
। হস্তী ছিল ইন্দ্রহ্যন্ন নামে নরবর। 


পাণুদেশে নরপতি মহাবলধর ॥ 
রাজ্য ত্যজি নৃপ হ'য়ে হরিপরায়ণ। 
তপস্ত। করিতে স্থখে প্রবেশিলা বন ॥ 
একদা তপেতে রাজা আছিল মগন। 
আশ্রমে অগন্ত্য খষি উপস্থিত হন ॥ 
তপাচার ত্যজি নাহি পূজে মুনিবর। 
অগন্ত্য হইতে শাপ পায়েন বিস্তর ॥ 
অগন্ত্য কছেন তোর শুদ্ধ নহে মন । 


: কবরী জম্ম লাভ তোর হউক এখন. ॥ 


তবে সেই করী জন্ম ইন্দ্রদ্যন্গ পায়। 


। হরিস্পর্শে বিষুঃময় হয় সেই রায় ॥ 


অপূর্বৰ হরির লীলা শুনিতে মধুর । 
ভক্তের সমীপে হরি নছে কহ দূর ॥ 


৩৯৬৮ 


উপেন্্র রচিল গীত হরিকথা সার। 


বেমতে হইল গজ নক্্ের উদ্ধার ॥ 
ইতি গঞ্ধনক্রোদ্ধার সমাপ্ত । 


“অথ সমুদ্র মন্থনগ্ঘোগ কথন! 

শুকদেব কন শুন পাওুবংশধর | 
সমুদ্র মন্থন কথা করিব গোচর ॥ 
পঞ্চম মনুর কাল হুইল যখন । 
রৈবতক নামে মনু হয়েন রাজন ॥ 
'সেই কালে শুক্র নামে মহাধাষি ছিল। 
বিকুষ্ঠা নামেতে তার প্রেরসী হইল ॥ 
বিকুষ্ঠার গর্ভে জন্ম প্রভু নারায়ণ | 
স্বনামে নিন্মাণ কৈল! বৈকুষ্ঠ ভূবন ॥ 
পাপীগণে পবিত্রিয়া বৈকুষ্টের পতি । 
আপন নগরে দেন করিতে বসতি ॥ 
বৈকুষ্ঠ নামেতে রাজ! অপূর্বব নগর । 
দয়াময় হরি তথা রন নিরস্তর ॥ 
চাক্ষুষ নামেতে হয় ঘষ্ঠ মন্স্তর। 
চাক্ষুষ নামেতে তিনি হন নৃপবর ॥ 
ওই মন্বম্তরে হরি বৈরাজ ওরসে। 
দেব সম্তৃতির গর্ভে জম্মেন হরষে ॥ 
অজিন বলিয়া তিনি হন নামধর। 
অপূর্বব তাহার লীলা বণিতে বিস্তর ॥ 
অস্বৃত লাগিয়৷ যবে ক্ষুব্ধ দেবগণ। 
৯ 
সমুদ্র মাঝারে প ধরি। 
সার 
এত কথ শুনি তবে পরীক্ষিত রায়। 
আশা করি শুকদেবে পুনশ্চ সুধায় ॥ 
অপূর্ব কহিল বাণী তুমি গুরুবর। 
সমুদ্রে মন্থন বল কোন ব্যবহার ॥ 
কিরূপে হইল কৃর্ম সেই নারায়ণ । 
কিরূপেন্উঠিলা হুধ! কহু বিবরণ ॥ 


শীমন্তাগবত। 


[ অইম খন 
রাজার বচন শুনি শুকদেব কন। 
1 সমুদ্র মন্থন কথা করহু শ্রবণ ॥ 
 ছূর্ববাস! নামেতে ছিল মহধি প্রবর। 
 মুততিমান ফ্রোধরূপ ত্রঙ্গাণ্ড ভিতর ॥ 
মেঘ সম জটাজাল তপঙ্ায় মন। 
মৃত্যুঞ্জয় সিদ্ধিলাভ ত্রিলোক ভ্রমণ ॥ 
এককালে এক খধি করিতে ভ্রমণ । 
. এরাবতে মহেন্দ্েরে করিল! দর্শন ॥ 
। শচীসহ ইন্দরে দেখি সেই খাষিবর | 
' আনন্দেতে আশীর্ববাদ করিলা বিস্তর ॥ 
মন্দার পুষ্পের মাল্য অর্ধ্য তারে দিল। 
; হস্তীশুণ্ডে লাগি মালা ভূতলে পড়িল ॥ 
; তাহাতে ভাবিয়া ধষি নিজ অপমান । 
; ক্রোধেতে করিলা ইন্দ্রে অভিশাপ দান ॥ 
! স্থরপতি হ'য়ে ইন্দ্র কর অহঙ্কার । 
: অবহেলে অপমান করিলে আমার ॥ 
এই হেতু অভিশাপ দিলাম তোমায়। 
আজি হৈতে লক্ষমীনাশ হবে অমরায় ॥ 
ধষির বচনে লক্ষ্মী করে পলায়ন 
সে অবধি স্বর্ণ শোত। হয় বিনাশন ॥ 
দেবের দেবস্ব নাশ যজ্ঞ কন্ হীন। 
লক্ষমীহীন ব্রিভুবন হৈল শোভাহীন ॥ 
সেই হেতু খষি আদি যতেক ব্রাহ্ণ। 
প্রস্থান করিল ত্যজি ত্রিদশ তবন ॥ 
স্বর্গে লক্ষী শুন্য হেরি ভাবে দেবগণ। 
দানব সময় পেয়ে করে নিপীড়ন ॥ 
দেবতেজ লক্ষ্মী ছিল তাহা হৈল নাশ । 
যুঝিতে অস্থর সহ পায় সবে ত্রাদ ॥ 
1 এতেক ছুর্দশা ভাবি যত দেবগণ। 
| ইন্দ্র চন্দ্র. বায়ু আমি করিয়া মিলন ॥ 
| মন্ত্র করিয়া সবে গিয়া ব্রক্মপাশ। 
| করিলেন.একে একে ছুঃখের প্রকাশ ॥ 
শুনিয়া ছুর্গতি হেন কমল-আসন। 
; কহিল দেবেন্দে তবে করি সম্থোধন ॥ 


আম স্বন্ধ ) জমস্তাগবত। ৩০৪, 
কুকর্ম করিয়া! লতি খধি অভিশাপ । আজ ভার রাখ মান ওহে দ্যা 
পাইতেছে দেব সবে এত মনস্তাপ-॥ ! লক্ষমীসহ বজ্ঞ. কর্ম প্রকাশে নিশ্চয় ॥ 
্রাঙ্মণের শাপ আমি নিবারিতে নারি। | কত পরিচয় দিব অনস্ত-শয়ন। 

সবে মিলি যাও যথা বৈকুষ্ট-বিহারী ॥ অন্তর্ধ্যামী তুমি হও জানে সর্বজন ॥ 
সমুদ্রের জেষ্ঠ হয় ক্ষীরোদ সাগর । ' দয়া করি এ বিপদে দিয়! দরশন। 

তার মাঝে হরি রন পেয়ে অবসর ॥ , বিপদে উদ্ধার কর প্রত নারায়ণ ॥ 

চল দেবগণ সবে ক্ষারোদের তারে । . এত বলি ত্রহ্ধা। তবে হইলেন স্থির । 

স্তবে তুষ্ট নারায়ণে কর ধীরে ধীরে ॥  আখরোদ হইতে হরি হ'লেন বাছির ॥ 


নারায়ণ তুষ্ট হৈলে পাবে পরিত্রাণ । 
লক্ষ্মীর উদ্ধারে হবে অস্থত বিধান ॥ 
অস্বত খাইয়া পুনঃ হইবে অমর | 
দেবস্ব পাইবে পুনঃ নাশি দনুবর ॥ 
এত বলি ব্রহ্মা তবে সহ দেবগণ। 
ক্মীরোদের তীরে সবে কৈলা আগমন ॥ 
ক্গীরোদের তীরে সবে লয়ে দেবগণ । 
আরম্তিল! মহাস্তব শ্রীহংসবাহন ॥ 
তুমি সর্ববধার দেব তুমি নারায়ণ । 
তোমার রূপেতে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন ॥ 
যে ধরণী প্রভু তুমি করিবে নিশ্মাণ। 
লক্ষমীহীন সেই ধর! হের বিদ্তামান ॥ 
শস্য নাহি হয় মেঘ নাহি বর্ষে বারি। 
ধরণীর ছুঃখ প্রভু কহিবারে নারি ॥ 
ধরণীর দুঃখ হেরি তুমি নারায়ণ । 
লক্ষমীর উদ্ধীর কর এই নিবেদন ॥ 
তব রেতরপী হয় ব্রহ্মাণ্ডের বারি। 
দেখ আজ তার হুঃখ ওহে বংশীধারী ॥ 
লক্ষী বিনা তেজ তার হইয়াছে নাশ। 
রাখহ তাহারে করি লক্ষ্মীর প্রকাশ ॥ 
সোমদেব তব রূপ হন নারারণ। 
্রক্মাণ্ডের আম্মব্ূপী ধাহার কিরণ ॥ 
প্রসঙ্গ হইয়া নাথ তাহার উপর। 
প্রকাশ করহু লক্ষ্মী স্বরগ ভিতর ॥ 
আপনার মুখ যিনি অগ্নি নামধারী । 
আজ তিনি ব্রহ্মশাপে পথের ভিখারী ॥ 


অপরূপ রূপ মরি বর্ণনে ন। যায়| 


. সহজ্র বালার্ক প্রভা পদে শোভ! পায় ॥ 
. চারি হস্ত যেন উচ্চ স্রমেরুর শির । 


মধ্যাহ্ন তপন সম তেজন্বী শরীর ॥ 


 হেনরূপে হরি সবে দিয়। দরশন | 
ব্রহ্মা রুদ্র আদি তুষ্ট কৈল দেবগণ ॥ 
. দেবগণে তুষ্ট করি কহেন বচন। 


মম বাক্য ধর সবে ওহে দেবগণ ॥ 
কালবশে তেজ সব হইয়াছে ক্ষীণ । 


 স্রান্থুরে সন্ধি কর বুঝি সমীচিন ॥ 


শুক্রাচার্য বর লভি দানবের দল । 
প্রত্যেকেই নিজ অঙ্গে ধরে মহাবল ॥ 
তাহাদের সহ মিলি যত দেবগণ। 
একত্রে করহ সবে সমুদ্র মন্থন ॥ 
মন্থনের দণ্ড কর পর্ববত মন্দর | 
বাস্থকিরে রজ্জুরূপে সবে মিলে ধর ॥ 
দেব দৈত্য সবে মিলে করিলে মম্থন। 
হুইবে অস্বত লাভ লক্ষ্মীর দর্শন ॥ 
প্রথমেই কালকুট হইবে প্রচার । 
দয়া করি রুদ্র তাহে করিবে আহার ॥ 
গর্ল হইলে নাশ হবে স্ধামর | 
অস্থৃত উদ্ধার হবে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
এত কহি তিরোছিত ছৈল নারায়ণ। 
নকলে,করিল চেষ্টা করিতে মন্থন ॥ 
দানবের রাজ। বলি আছিল তখন | 
তাহার নিকট গেল ঘত দেবগণ ॥ 


৪০০ স্্রীস্তাগবত। [ অঙটদ স্দ্ধ 
: দেবগণে নিজ গৃহে অতিথি-নেহারি। | পৌলোম কালের আর নামেতে সর: 
সমাদর করিলৈন মনেতে বিচারি ॥ । ভ্রিপুর'অরিষ্ঠনেমি মানব প্রবর ॥ 
বলির যতনে তুষ্ট হন দেবগণ | 1 আর ধর্ত দীর্ঘকায় দানবের দল। 
ইন্দ্র তাহে সম্বোধিয়! কহিল! বচন ॥ | একে একে প্রবেশিলা পূর্ণ সভাস্থল ॥ . 
সথরাম্থর বটি মোরা কিন্তু হই ভাই। . | সকলে সম্বোধি তরে কন দৈত্যেশ্বর। 
বৃথা আর বিবাদেতে প্রয়োজন নাই ॥ | বন্ধুত্ব করহ সবে সহিত অমর ॥ 
উভয়ে মিলিয়া করি ব্রহ্ষাণ্ডে বিহার । : রহিবে বন্ধুত্ব আজি,হৈতে যত দিন। 
বন্ধুত্ব করিয! নাশ ভিন্ন ব্যবহার ॥ ৷ থাকিবে উভয়ে হয়ে বিসম্বাদ হীন ॥ 
স্থরপতি বাক্য শুনি কন দৈত্যপতি । । বহু ভাগ্য বলে আজি ইন্দ্র মহাশয়। 
তব বাক্যে কু মোর নাহি অসম্মতি॥ | পবিত্রিল! প্রবেশিয়া আমার আলয় ॥ 
তুমি দেব শ্রেষ্ঠ আজি আগার ভবন। ; সকলে মিলিয়া ইন্দে করহ সন্মান। 
পবিত্র করিলা নিজে করি পদার্পণ ॥ ৷ উহার আজ্ঞায় সবে স্্থ কর প্রাণ ॥ 
আজি হৈতে স্থরাম্ত্রে বন্ধুত্ব স্থাপন। - ! স্থরান্থুরে সখা হৈল করিয়া শ্রবণ। 
অবশ্য হুইল ইন্দ্র কহিনু বচন ॥ | লবে মিলি সবাকারে করে আলিঙ্গন ॥ 
বলির সম্মতি শুনি তবে স্থরপতি। : দেবান্থুরে আলিঙ্গন হৈল সমাপন । 
কহিতে লাগিল! পুনঃ বচন সম্প্রতি ॥ কহিল সবারে ইন্দ্র করি সম্বোধন ॥ 
এক কা্ধ্য কর বলি হ'য়ে এক মন। | অমর হইতে যদি চাও দৈত্যগ্রণ | 
উভষে লভিব তাহে অমর জীবন ॥. । আমাদের সহ তবে করহ মিলন ॥ 
ক্সীরোদ সাগরে আছে অম্বতের তভার। | সবে মিলি চল করি সমুদ্র মন্থন । 
দেবান্থুরে মিলি চল করিব উদ্ধার ॥ | অম্বত উঠিলে উভে করিব গ্রহণ ॥ 
মস্থনের দণ্ড কর পর্ববত মন্দর। | ইন্দ্রের বচনে তবে উঠি দৈত্যপতি ! 
বাস্থকিরে রজ্জব কর সবার গোচর ॥ 1 সবারে কহিল শীঘ্র আপন সম্মতি ॥ 
একদিকে অস্ত্রের! করিবে ধারণ। ! দৈত্যগণে সম্বোধিয়া তবে দৈত্যেশ্বর | 
আর দিকে ধরিবেক. যত দেবগণ ॥ সমুদ্র মস্থনে ঘান ক্ষীরোদ সাগর ॥ 
বান্ৃকি বন্ধনে গিরি করিয়া ধারণ। মন্থন উদ্যোগ ইথে হৈল সমাপন । 
উভয়ে মিলিয়া করি সমুদ্র মন্থন.॥ অপরে শুনহ রাজা সুধা বিবরণ ॥ 
মন্থনে উঠিবে যাহা অম্বতের ভার. উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ| সার। . 
রুরিব সমান ভাবে উভে ব্যবহার ॥ ভাগবত পুণ্যবাণী অস্বৃত উদ্ধার ॥ 
ইন্দ্রের বচন শুনি তবে দৈত্যেশ্বর | ইতি যঙ্গন উষ্চোগ সথাপ্ত। 
আনন্দিত হইলেন অতি ঘোরতর ॥ 

দানবে অমর হবে অস্বতের পানে । 

ইহাপেক্ষা হুখ আর কিবা আছে প্রাণে অথ লমুদর মন্নারস্ত। 

এত তাঁবি দৈত্যেস্বর দানবে ডাকিল। শুকদেব কন শুন পাওুবংশধর | 
দৈজোক আজ্ঞায় সবে উপস্থিত হৈল ॥ ক্গীরোদ মন্থন কথ! অতি মনোহর ॥ 


আসন]... 'ভন্তাগৰত। ৪৪০১ 
ইন্দ্র দেবগণ লয়ে ক্ষীরোদের তীরে । | মন্দর নামেতে গিরি অতি চমৎকার 
আনন্দে সহাস্তে যান অতি ধীরে ধীরে ॥' ক্রহ্মাণ্ডের মাঝে ছিল হইয়! বিস্তার ॥ 


গরুড় বাহনে বিষ্ণু থাকেন তথায়। | কত তার দীর্ঘ প্রস্থ কে করে বরন । 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রণমে তাহায় ॥ পদে হৈতে শৃঙ্গে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন ॥ 
মম্থন উপায় কিছু করি জিজ্ঞাসন | কটি মাঝে মেঘ সাজে যেন জটাজাল । 
ক্ষীরোদের তীরে গিয়। উপস্থিত হন ॥ . শির হৈতে স্থুশোতিত ব্যিয। জি & 
হেথা অস্নতের আশে অন্তরের দল! ' অরণ্য গহ্বর অঙ্গে কে কৰে বদন ॥ 
আনন্দে নাচিয়। করে মহ! কোলাহল ॥ ৷ নাহিক প্রবেশে তথ| রবির কিরণ ॥ 
বলির সঙ্গেতে মিলে যত দেবগণ। : রবি শশী শিরোপরে সদা খেল। করে। 
অন্তর সহিতে গেল ক্ষীরোদ ভবন ॥ । তাহে দিবা রাত্র হয় বনের ভিতরে ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আর অগ্রি জলপতি। । হয় হস্তী সিংহ ব্যাপ্র পর্ববত উপর | 
ব্রহ্ম। রুদ্র আর যত ছিল দেবপতি ॥ | গুণ্তভান্বে খেলা করে হুষ্ট নিরন্তর ॥ 
বলি সহ দানবেরে করি সম্বোধন ।' | স্থষ্টি হৈতে লয় ব্যাপী সেই গিরিবর | 
কহিতে লাগিল কিসে হইবে সন্থন ॥ .. | মহাযোগে যোগী যেন রাড ভিতর ॥ 
মন্দর নামেতে গিরি ত্রহ্মা্ড ভিতর । | এ হেন মন্দর লাগি দেবানবরগণ। 
দণ্ড রূপে তারে চাই মথিতে সাগর ॥ . | আনিবারে গেল তারে করিতে মন্থন ॥ 
দেবতার বাণী শুনি অস্থরের দল। | মহাবলে বলী যত দানবের দল। 
অস্বতের আশে কহে প্রকাশিয়। বল ॥ মন্দরের মুল পায় পাতালের তল ॥ 
আনিব ভীষণ গিরি হোক যত ভারি। | পাতালের তলে গিরা শিরে গিরি ধরি। 
অম্বতের আশে মোরা কি কার্ধ্য নাপারি। | মেদিনী হইতে লয় তাহে ত্বরা করি ॥ 
রুধিবারে পারি মোরা! তপনের গতি।  ] মন্দর উত্থানে এক মহাশব্দ হয়। 
চন্দ্রে আবরিতে পারি শুনহ স্তমতি ॥ | কুলাচল সহ যেন ভুবন কাপর ॥ 
মন্দর আনিব মোরা করিলাম পণ। গুরুভাবে গিরিবর করে টলমল । 

আর কিবা চাই বল করিতে মস্থন ॥ দেবান্তরে ধায় লয়ে তাহারে কেবল ॥ 
দানব উৎসাহ হেরি কন শচীপতি। কিছু পরে গুরুভার সহিতে না পারে। 


বাস্থৃকিরে চাই আমি হেথায় সম্প্রতি ॥ : শ্রমবেগে শ্রান্ত হয় চলিবারে নারে ॥ 
বাহথকি নহিলে রঞ্জু বল কোথা পাই। | গুরুভারে ক্রমে ক্রমে হইয়া পেষণ। 
স্তব করি বাস্থকিরে আন হেথা ভাই ॥ ! পর্ববত সহিত পড়ে দেবাস্থরগণ ॥ 


দেবেন্দরের বাণী শুনি দানবের দল। | কার হস্ত পদ ভাঙ্গে কেহ মরে প্রাণে। 
আনন্দে চীৎকার করি করে কোলাহল ॥ তথাপি অত আশে গিরি ধ'রে টানে ॥ 
সবে বলে অপরূপ সমুদ্র মস্থন। গুরুভারে গিরিবর আর নাহি সরে। 
বাস্থকি করিতে হবে মন্দরে বন্ধন ॥ | হায় হায় করে দৈত্য ভূমির উপরে ॥ 
এত বলি দেব দৈত্য করিয়া মিলন । দেব নৈত্য শ্রান্ত হেরি শ্রীসধুদূদন। 


চলিল যথায় ছিল মন্দর ভবন ॥ দেখিলেন নষ্ট হয় সমুদ্রে মস্থন ॥ 


৪০২ আীমন্তাগবত। 


অগতির গতি হরি যাইয়! সত্বর | 
বূলরূপে প্রবেশেন সবার অস্তর ॥ 
নারায়ণ প্রবেশিল পেয়ে মহাবল। 

দেব দৈত্য পুনরায় করে কোলাহল ॥ 
অস্থতের আশ! পুনঃ উপজিল মনে। 
পুনশ্চ ধরিল গিরি অতীব যতনে ॥ 
বিষু যার বল হয় অলভ্য কি তার। 
বিষুর বলেতে লঘু হৈল গিরিভার ॥ 
মন্দর ধরিয়া শিরে দেবান্থরগণ। 
ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত হন ॥ 
ইহা দেখি ইন্দ্র আদি হরষিত হৈল। 
দেবান্থরে বিধিমতে ধন্যবাদ কৈল ॥ 
বাস্থুকি নামেতে নাগ আছিল পাতালে। 
ইন্দ্র তারে আমন্ত্িয়া আনেন কৌশলে ॥ 
ইন্ছরের স্মরণে সর্প হ'য়ে আনন্দিত। 
ক্ষীরোদ সাগর তীরে হন উপস্থিত ॥ 
বাস্থুকি নেহারি ইন্দ্র আনন্দিত মন। 
মন্থনের রঙ্জু কথ! কৈল নিবেদন ॥ 
বিভীষণ সর্প সেই ব্যাপ্ত চরাচর | 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তুষ্ট তাহার অন্তর ॥ 
বাস্থৃকি সম্মত হেরি তবে শচীপতি। 
মস্থনের কাধ্যারস্ভ করিতে সম্প্রতি ॥ 
বলিলেন দেবান্থরে ধরিয়। মন্দর | 
ডুবাও উহারে এবে ক্ষীরোদ ভিতর ॥ 
অসীম ক্ষীরোদ বারি কে বণিতে পারে। 
সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ সেই ত্রক্ষাণ্ড মাঝারে ॥ 
ূর্ধ্য তাছে নাহি পারে করিতে বেউন। 
সমেরু তাহার গর্তে স্থাপিল! চরণ ॥ 
চক্র নক্র তিমিঙ্গিল ধত জলচর । 
নির্ভয়ে ক্ষীরোদ মাঝে খেলে নিরন্তর ॥ 
পবনের সহ মাতি ক্ষীরোদ সাগর। 
তরঙ্গে আকুল হয়ে রহে নিরন্তর ॥ 

সে হেন ক্ষীরোদ মাঝে মন্দরে ধরিয়া । 
দেবান্্ররে মধিবারে দিল ফেলাইয়া ॥ 


[অই স্ব 
অতল সাগর সেই নাহি তল তার। 
মন্দর ডূবিয়া গেল তাছার মাঝার ॥ 

মন্দর ডুবিল দেখি দেবান্থরগণ। 

হায় হায় শব্দ মাত্র করে উচ্চারণ ॥ 

কি আশ্চর্য্য সাগরেতে ডুবিল মন্দর | 
কার সাধ্য প্রবেশিবে ইহার ভিতর ॥ 
এই ছুঃখে কেহ পড়ে ভূমির উপরে । 


| কেহ উচ্ৈঃস্বরে কাদে হৃধা আশা করে ॥ 


দৈব বিড়ম্বন হেরি ইন্দ্র দেবগণ | 
ম্মরিলেন সেইঙ্ষণে প্রভু নারায়ণ ॥ 
কোথা আছ দেখা দাও বিপদেতে হরি । 
মন্দর ডুবিয়া রয় সাগর ভিতরি ॥ 
কেমনে হইবে বল অস্বৃত উদ্ধার । 
দয়া করি কর দেব উপায় তাহার ॥ 
দৈত্যগণ উত্তরায় করিল ক্রন্দন । 
ন| পাবে অমৃত ভাবি করিতে ভক্ষণ ॥ 


: ইহা! দেখি সুপরতি মন স্থির করি। 

| একমনে ডাকিলেন বিপদেতে হরি ॥ 
: তাহাতে দয়ালু হরি দিয় দরশন | 

1 নির্ভয় নির্ভয় বলি বলয়ে বচন ॥ 

৷ ভয় নাহি শুনি তবে দেবাস্থরগণ। 

! ভূমি ত্যজি করে সবে আনন্দে নর্ভন ॥ 
1 হেথ। হরি কৃম্্ম সম ধরিয়া শরীর । 

! গ্রবেশেন উলিয়া সাগরের নীর ॥ 

| নারায়ণ স্পর্শে স্তব্ধ তরঙ্গের দল। 

৷ পবন হুইল স্তর স্থির করি বল॥ 

, নক্র চক্র ইতন্ততঃ করে পলায়ন । 

! কুষ্মারূপে গিরিতটে গেল নারায়ণ ॥ 
! মহা! কুম্মারূপী সে কে বণিতে পারে । 


সপ্িস্থিতি লয় আদি যাহার মাঝারে ॥ 
মায়ার সাগর মাঝে রহে ভূতগণ। 


। আর সে মন্দর গিরি কৃম্দ নারায়ণ ॥ 
| হেনরূপে সেই হরি লীল। করিবারে। 


ধরিয়া! আপন পৃষ্ঠে মন্দর সাগরে ॥ 


অইম স্বন্ধ] 


পৃষ্ঠেতে ধরিয়া গিরি উর্ধে ভাসাইল। 


দেব দৈত্য দেখে সব মন্দর ভাসিল ॥ 
মন্দর ভাসিল হেরি তবে দেবগণ। 
বাস্থৃকি বেড়িয়া তারে করিলা বন্ধন ॥ 
বন্ধন করিয়া দেব দানবেরে কয়। 
বাস্থকির ধর পুচ্ছ হইয়। নির্ভয় ॥ 
তোমরা ধরহ পুচ্ছ মোর। ধরি শির । 
আকর্ষণে উভে মথি ক্ীরোদের নীর ॥ 
দেবগণ বাণী শুনি অশ্ুরের দল। 
অপমান ভয়ে কহে করি কোলাহল ॥ 
বেদাদি শান্ত্রেতে মোরা অতীব কুশল। 
সর্পের ধারণে পুচ্ছ হয় অমঙ্গস ॥ 
সর্পের ধরিলে পুজ্ছ মান নাহি রয়। 
মোদের আশ্রিত দেব ধরিবে নিশ্চয় ॥ 
জাতিতে দানব মোরা ধরি মহাবল। 
ধরিব সর্পের শির কহিনু কেবন্॥ 
স্বকার্ধ্য উদ্ধার লাগি দেবেন্দ্র তখন। 
ব্রহ্ম! রুদ্র সহ পুচ্ছ করিল ধারণ ॥ 
অন্থরেরা মিলি ধরে বাস্থকির শির । 
মন্থন আরন্ত হৈল ক্ষীরোদের নীর ॥ 
বিষ্্র আজ্ঞায় মেঘ বর্ষে পুষ্পগণ। 
শাস্তি হান করিবারে বহিল পবন ॥ 
ছুন্দুভি বাজিল ঘন হাসে সৌদামিনী। 
দেবীগণে মিলি সন! বাজায় কিন্ধিণী ॥ 
দেবাহ্থরে বাস্থরকিরে করিয়। ধারণ । 
মন্দরে ধরিয়া ভ্রুত করিল ঘূর্নন ॥ 
ভীষণ ঘর্ষণ ধ্বনি তাহে উপজিল। 
প্রলয়ের মেঘ যেন একত্রে ডাকিল ॥ 
দুরে গেল পাখীকুল ত্যজিরা গগন । 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ কৈল বনচরগণ ॥ 
যোগেতে বসিয়া কাপে যত খাষিচঘ। 
প্রাণভয়ে সমাকুল মানব-নিচন্ব 

ঘর্ঘর মন্দর ঘোরে জলের ভিওর। 
নক্রু চক্র দুঃখ পায় হয়ে সকাতর ॥ 


প্রীমন্তাগৰত। ৪০৩ 
1 সে ভীষণ গিরি হরি করিয়া ধারণ। 


 কুম্মরূপে অবছেলে জলমাঝে রন ॥ 
. অপূর্ব মাহাত্ম্য তার বুঝা নাহি যায়। 
! কার সাধ্য সে মহিমা বণিবারে পায় ॥ 
| এমতে মন্থন কাধ্য হৈল আরম্তন | 
কিরূপে অস্ত উঠে শুনহ রাজন ॥ 
: উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
| হরির মহিমা বাণী করিতে প্রচার ॥ 
। হরিকথা যেই শুনে হ'য়ে একমন | 
কখন না হয় তার শমন পীড়ন ॥ 

ইতি মন্তনারভ্ভ কথা সমাপ্ত । 


অথ অমৃত প্রকাশ কথা। 
শুকদেব কন শুন পাণডুবংশধর। 
| অস্ত প্রকাশ কথ। অতি মনোহর ॥ 
1 ভীষণ মন্দর গিরি অতীব বিস্তার। 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে ব্যাপ্ত রহে যার ॥ 
1 কমঠ রূপেতে হরি তাহারে ধরিয়!। 
! সমুদ্র মন্থন কার্ধ্যে থাকেন লাগিরা ॥ 
' যাহার শিরেতে রহে এই ত্রিভূবন। 
1 সেই মহাদর্পে গিরি করিয়া বন্ধন ॥ 
: দেব দৈত্য মিলি করে সমুদ্র মন্থন । 
1 অপরূপ কার্ধ্য সেই করিতে বর্ণন ॥ 
! উত্তাল তরঙ্গকুল ক্ষীরোদের বারি । 
। সীমা নাহি হয় তার কহিতে বিস্তারি ॥ 
1 সে হেন সাগর মাঝে মহ! গিরিবর | 
. সর্পেতে আবদ্ধ থাকি ঘুরে নিরন্তর ॥ 
! দেবাস্রে বাস্ুকির ধরি পুজ্ছ শির । 
৷ অম্বতের আশে টানে অক্লান্ত শরীর ॥ 
! মন্থন ক্রমেতে ক্লান্ত বাস্থুকি হইল। 
| স্বালাময় মহাবিষ তাহে যে উঠিল'॥ 
| স্বালায় হইয়া ক্লাস্ত অস্থরের দল। 
1 নাহি পারে টানিবারে করে কোলাহল। 





৪০৪ শ্রীমন্ভাগবত। 

বলে ভাই কি হইল অস্বত না পাই। বহু রূপ ধরি ছরি করিলে মন্থন। 
বাস্থৃকির বিষ তেজে গরাণে মারা যাই ॥ আকুল হইয়া! সর্প পাইয়া পেষণ ॥ 
থাক ভাই কাজ নাই হুইয়া অমর । পেবণে সর্পের দস্ত আপনি তাঙ্গিল। 
গুহে মোরা ফিরে যাই ত্যজিয়। সাগর ॥ তাহ! হ'তে মহাবিষ সমুদ্রে পড়িল ॥ 
সম্মুখে বারিধি হের ক্ষীরোদ সাগর । ধৃত্রময় মহাবিষ মহা স্বালাময়। 
অপার অনীম ইহ! অতি ঘোরতর ॥ বাগুকির শ্রাস্তি শ্বাসে হপ্রকাশ হয় ॥ 
তাহাতে মন্দর গিরি অতীব ভীষণ। সে বিষের তেজে সবে দেবানুরগণ। 
বিষময় বাস্থকিতে তাহার বন্ধন ॥ | ক্রমে ক্রমে হ'ল শ্লান বসন ভূষণ ॥ 
কোথায় অস্থত আছে সাগর ভিতর। শ্বাস লভিবারে নারে মহাকষ্ট পায়। 
উঠিবে কি ন! উঠিবে না হয় গৌচর ॥ অবোধ অন্ুরে কহে এবে প্রাণ যায় ॥ 
সে হেন ছুরাশ! করি আমর! সবাই। প্রাণ বায় প্রাণ যায় করয়ে চীৎকার । 
দেবের বুঝি প্রাণে মারা যাই ॥  তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি দেব করে তিরস্কার ॥ 
থাক ভাই কাজ নাই চল যাই ফিরে। মন্থনে ব্যাঘাত দেখি কমল আসন । 
অম্থত লভুক দেব মথিয়। সাগরে ॥ যুক্তি করি মনে এক করিল চিন্তন ॥ 
হাপাইয়। বসে তবে অশ্ুরের দল। হুর হন তাপ হুর এই ত্রিভূবনে | 
বাহ্‌কির শির ছাড়ি করে কোলাহল ॥ তাহারে যত দেবগণে ॥ 
অস্থর বসিল হেরি যত দেবগণ। তিনি যদি গরল নিজে করে পান। 
শ্রান্ত হযে নাহি পারে করিতে মস্থন ॥ মন্থনে মঙ্গল হবে কহিনু সন্ধান ॥ 
উপায় ন৷ হেরি তবে দুঃখী ম্থরপতি। নচেৎ অম্বত আশা! হইল নৈরাশ। 
নারায়ণে সন্ঘধিয়! কহেন সম্প্রতি ॥ গরল থাকিতে স্থধা কোথায় প্রকাশ ॥ 
মন্থন কার্যেতে দেব বলক্ষয় হয়। শুনিয়। ব্রহ্মার বাণী যত দেবগণ। 
উপাধ করহ নাথ আসি এ সময় ॥ শিবে তুষিবারে সবে করিল গমন ॥ 
দুর্ববলের বল তুমি বিপদ তারণ। : অপূর্ব কৈলাস-গিরি ব্রহ্মাণ্ড উপর | 
বীর্য দিয়া সাঙ্গ কর সমুদ্র মন্থন ॥ রবি শশী শৃঙ্গপরে ভ্রমে নিরম্তর ॥ 
ইন্দ্রের ভারতী শুনি তবে নারারণ। ৷ ছিংস! দেন নাহি তথ। সরল অন্তর । 
ধরিলেন মহামুর্তি ব্যাপ্ত ভ্রিভুবন ॥ ৷ সৌদামিনী সদ। খেলে মেঘের ভিতর ॥ 
এক মুর্তি কৃর্রূপে ধরেন মন্দর। 1 ছর খাহু ক্রমে ক্রমে সদা বর্তমান। 


অপর মুত্তিতে স্থির করেন সাগর ॥ 
আর মৃত্তি বলে স্থির করিরা পৰন। 
মন্দরে করিল। লঘু করি প্রবেশন ॥ 
আর ঘৃত্তি বীর্ধ্যরূপে প্রকাশ হইব | 
দেবাহ্থর দেহমাঝে প্রবেশেন গিয়া ॥ 
অস্থরের রূপে হরি করি আকর্ষণ। 
দেবগণ সহ ক্ষীর করেন মন্থন ॥ 


শিবের মহিমা হেন করিতে প্রমাণ ॥ 
হেন মহাগিরি শিরে ল"য়ে উম! সতী। 
, পরম আনন্দে তব করেন বসতি ॥ 
শৃঙ্গের মাঝারে ছিল বিশ্বের কানন। 
ধাতুণয় সুরঞ্জিত প্রস্তর আসন ॥ 
বিছাইয়! তছুপরি*শুদ্ধ বাঘাম্বর। 

। তপে মন্ত তথ! বৈসে স্থুখে দিগন্বর ॥ 


[অইম ভন্ধ 


আই স্বন্ধ] জ্ীমন্ত।গবত। 

প্রভাত বালার্ক লম যেন পূর্ণশঙী। | সতী কন তব নাম বিপদ সংহারী। . 
উমা সহ উমানাথ রয়েছেন বসি ॥ | দেবের বিপদ নাশ" বিষ পান করি ॥ 
নয়ন চকোরে দৌহে স্থধা করে পান। | সতীর বচন শুনি তবে ভূতপতি। 
একত্রেতে রবি শশী অপূর্ব বিধান ॥ ' ' ্গীরোদের তীরে যান মতি শীঘ্রগতি ॥' 
হেনরূপে বসি তথ| রহে দিগন্বর | । সাগরেতে ব্যাণ্ড বিষ অতি খরতর। 
উপস্থিত দেবগণ তথায় সন্বর ॥ ! অতি তীক্ষ তেজ তার স্পর্শে প্রাণহর ॥ 
প্রনমিধা মহেশ্খরে কন সথরপতি। । ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি করযোড় করি। 
বিপদ ভঞ্জন হর চাও মম প্রতি ॥ 1 কহিল! রাখহ শঙ্কু এ বিপদে হুরি ॥ 
দুর্ববাসার শাপে নষ্ট স্বরগের শোভ|। ব্রঙ্গার বচন শুনি তবে দিগম্বর | 
অম্বত ও লক্ষী বিন! নষ্ট দেব প্রভ। ॥ কহিতে লাগিল চাহি ভীষণ সাগর। 
অম্বতের আশে তোষি সেই নারায়ণ। আশুতোষ মম নাম লাগি পর হিত। 
দেবান্রে মিলি করি সমুদ্র মন্থন ॥ অবশ্য করিব পান গরল নিশ্চিত ॥ 
বীর্য্যরূপে হরি তথা রন বর্তমান । যে শক্তিতে আগি করি ভুবন সংহার। 
রঙ্ছুরূপে মহাসর্প রাখিলেন মান ॥ সে শক্তিতে এ গরল করিব আহার ॥ 
দণ্ডরূপে উপস্থিত পর্ববত মন্দর | এত বলি মহাদেব মেলি ছুই কর। 
ধরিত্রী ধরেন ভার সাগর ভিতর ॥ একত্র করিল বিষ ব্যাপিরা সাগর ॥ 
এমতে আরম্ভ হৈল সাগর মন্থুন। কালরূপে সেই বিষ করিলেন পান। 
পেষণেতে বাস্গুকির ভাঙ্গিল দশন ॥ দেবতা সকলে মিলি বাড়াইল সান ॥ 
দশন হইতে বিষ প্রবেশে সাগর | অতি তীক্ষ বিষ সেই পশিলে উদরে। 
গরল রূপেতে ভাসে দহে নিরন্তর ॥ ধবেশের কালে কণ্ঠনালী দগ্ধ করে ॥ 
গরল অমুত কতু ন। হয় প্রকাশ । সেই হেতু নাম তার নীলকণ্ঠ হয়। 
উপায় করহ ভব এ মম প্রয়াস ॥ পরহিত করি তু্ট হন মহাশয় ॥ 
কহিলেন এই বাণী কমল আমন । গরল হইল নাশ দেখি দেব্গণ। 


আপনিই একমাত্র বিপদ ভঞ্জন ॥ 
মহাকালরূপে ভবে হও বর্তমান । 
সকলে বীচাও করি হলাহল পান ॥ 
নতুব। দেবত্ব নাশ হুইল এবার । 
অনুর গীড়াঘ ন্বর্গ হয় একাকার ॥ 
দয়া করি ভূতনাথ হও হে সনয়। 
যেইসতে স্ুধালাত সবাকার হয় ॥ 
মহেন্দ্র এতেক বলি হইলেন স্থির । 
স্থির হও বলি হর কহেন গভীর ॥ 
চাহিয়া কহেন তবে উমার বদন । 
কি কর্ম করিব সতী বলছ এখন ॥ 


২৭ 


পুনশ্চ মন্দরে ধরি করিল ঠাম্থন ॥ 
মন্থনের বলে সিন্ধু হইল। সভয় । 

একে একে তল হৈতে রত্ব উদ্ধারয় ॥ 
উঠিল অগ্ঠেতে গাভী স্থরভি নামেতে। 
অতি সুধা পয়ধর কোমল! রূপেতে ॥ 
তাহারে লইল ত্রহ্গবাদী ধবিগণ। 
দুগ্ধ হৈতে ঘ্বৃত ল'যে করিতে বহন ॥ 
পুনশ্চ সকলে মিলি করিতে মন্থন । 
উচ্চ শ্রব। নানে অশ হয় প্রাকাশন ॥ 
অপূর্ব তাহার রূপ বর্ণন কে করে। 
নিমেষে বেষ্টন ধরা করিবারে পারে। 


8০৪ 


৪০৬... ভ্রীমন্তাগবত। 
 ঘোটক দেখিয়া' তবে বলি দৈত্যপতি। 


লইলেন অশ্ববরে অতি শীপ্রগতি ॥ 
সেই অশ্ব বলি যবে করিল গ্রহণ । 
পুনশ্চ উঠিল এক ভীষণ বারণ ॥ 
গিরি সম দেহ তার শুভ্রবরময়। 
গিরিশৃঙ্গ সম তার দত্ত চতুষ্টয় ॥ 
একে একে এঁ রূপ আটটি বারণ। 
হস্তিনী সহিত উঠে করিতে মন্থন ॥ 
ইন্দ্র লন এঁরাবত দিক হস্তী করি। 
যতেক বারণ যার দিকে পরিহরি ॥ 
পুনশ্চ করিল সবে ভীষণ মন্থন । 
উঠিল কৌস্তভ মণি অতি স্থশোভন ॥ 
বিষ্ণুর বক্ষেতে তাহা হইল শোভিত। 
তাহা দেখি দেবগণ হন হরফিত ॥ 
পারিজাত নামে বৃক্ষ পরেতে উঠিল। 
কল্পতরু নাম তার বিখ্যাত হইল ॥ 
নন্দনে করিল ইন্দ্র তাহারে রোপণ। 
কামন! মাত্রেতে বৃক্ষ করেন পূরণ ॥ 
পশ্চাতে উঠিল যত অগ্লর৷ সুন্দরী । 
অতুলন! মনোহর! রূপে মরি মরি ॥ 
সকলের মনোহর সেই নারীজন। 
বিহার করিতে করে ন্বর্গেতে গমন ॥ 
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মস্থন। 
উঠিলেন লক্ষমীদেবী হ'য়ে স্ুশোভন ॥ 
কমলের মাল! গলে কমল ভূষণ । 
করেতে কমল শোভে কমল বসন ॥ 
কমল নগ্ন মরি কমল চরণ। 

কমলে বেষ্টিত অঙ্গ অতি স্থশোভন ॥ 
হেনরূপে উঠি সতী ধীরি ধীরি যায়। 
আপনার পতি বিষ্ দেখিতে ন| পায় ॥ 
না চিনিল দেব দৈত্য তিনি কোনজন। 
সকলে ইচ্ছিল মনে করিতে বরণ ॥ 
কিপ্ত সতীত্বের তেজে নিকটে না যায়। 
বরহ আমারে বলি তাঁর প্রতি চায় ॥ 


স্বন্ঘরা হও বলি কৈল নিবেদন ॥ 
দেব দৈত্য মাঝে রহ পুরুষ হুন্দর। 
যারে ইচ্ছা মাল। দাও করি নিজ বর ॥ 
বিষ্চুপ্রিয়া নারায়ণী না কন বচন। 
ইন্দ্র দিল! বরিবারে মহামূল্য ধন ॥ 
স্থধর্গ কমল মাঝে যত নদীচয়। 
শ্রীচরণের অর্ধ্য লাগি উপস্থিত হয় ॥ 
অরণ্য ওষধি দিল খাতু ফুল ফল। 
গাভী যত পঞ্চগব্য আনিল সকল ॥ 
খধিগণে বেদপাঠ করে নিরস্তর | 
নৃত্য গীত করে যত গন্ধরব্ব অগ্লর ॥ 
সমুদ্র আনিয়! দিল কৌষেধ বসন। 
বিশ্বকর্মা পরাইল বিচিত্র ভূষণ ॥ 
ব্রহ্মা হস্তে দেন পন্ম অনস্ত কুগুল। 
সরস্বতী হার দেন অতীব উজ্জ্বল ॥ 
বৈজয়ন্তী মাল! দেন বারিধির পতি । 
উপহার পেয়ে রম! হরফিত। অতি ॥ 
বৈজয়ন্তী মাল। ল'য়ে সে রামা তখন। 
পূজিল সবার মাঝে বিষ্লর চরণ ॥ 
এমতে লয়েন বিষ কমলা সুন্দরী । 
সকলে মিলিয়। স্তব করে অন্থ্রারি ॥ 
পুনশ্চ সকলে সিলি করিল মন্থন। 
বারুণী মদির! উঠে কমললোচন ॥ 
বারুণীর রূপ হেরি অন্থরের দল। 
ধরিল| সকলে মিলি প্রকাশিয়া বল ॥ 
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন । 
উঠিল পুরুষ এক শ্যামল বরণ ॥ 
নবঘন রূপ তার বয়ল যৌবন। 
সুবর্ণ কিরীট শিরে উজ্জ্বল বসন ॥ 
হস্তেতে লইয়া এক কলস হ্ন্দর ৷ 
অস্থৃতেতে পূর্ণ তাহা অতি মনোহর ॥ 
অস্ত কলল হেরি দেবান্থুরগণ। 
পু্ষেরে সাদরেতে করে সম্ভাঘণ ॥ 


ম্্তাগবভ। ৃ [ অটম স্নধ 
অবশেষে দেব দৈত্য করয়ে মন্ত্রণ। 


উতীক্তু জাল্ান্ডা-াস্স্্ি 





কামিনাব বশ দথি পিন্িল নন্দন । 


অবাক হইনা বতে শা করে বচিন 1 স*৮- পুষ্ঠা : 


আই ক] _ _..জ্রীমন্তাগবত। ৪০৭ 
অস্থরেরা বলে শুন পুরুষ হুন্দর। 1 কি.কব নিতম্ব শোভা বর্ণনে না যায়। 
আমাদের কাছে এস নির্ভর অন্তর ॥ : একটি বলিয়া তার উপম। না পায় ॥ 
মোরা হুই বীর্ধ্যবান এই ভূমগুলে। '! ডমরুর মধ্যে যিনি কটি মনোহর । 
পুরস্কার দিব সুধা পেয়ে কুতৃহলে ॥ ত্রিবলী তাহার মাঝে বণিতে হুন্দর ॥ 
দেবগণ কহে শুন পুরুষ.প্রবর ৷ সরসীর সম বন্ধ অতীব উচ্জ্বল। 

অস্ত দেবের ধন বুঝহ অন্তর ॥ প্রফুল্ল ছুইটি কুচ তাহাতে কমল ॥ 
বুঝিয়া মোদের পাশ কর আগমন। করি কর সম কর অথবা ম্বণীল। 

দেবস্ব দিব হে তোম! আর রাজ্যধন ॥ ' অঙ্গুলি চম্পক কলি তাহে শোভে ভাল ॥ 
এইমত হুড়াহুড়ি অস্ত লাগিয়া! । নখরাজি শোভে তাহে অতি অভিরাম। 
দেবান্থরে করে তথ! আশায় মাতিয়া॥ . কিংশুকের ফুলে যেন করে অনুপম ॥ 
অপরে শুনহ রাজ। করি স্থির মন।  কম্ুরেখাময় গ্রীবা অতি মনোহর । 
অম্বতৈর আশে উভে কি হয় ঘটন ॥ _সরোবরে বীচি যেন উঠে নিরস্তর ॥ 


উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 
দেবান্থুরে যথ! করে অদ্ভুত উদ্ধার ॥ 
ইতি অমৃত প্রকাশ সমাপ্ত। 


অথ বিষ্ণুর মোহিনী মুক্তি ধারণ । 

শুকদেব কন শুন পাুবংশধর ৷ 
অপূর্ব হরির লীল! বণিতে বিস্তর ॥ 
অমৃত মন্থন লাগি দেবাহৃরগণ | 
বাধাইল ছুই দলে নুভীষণ রণ ॥ 
'ভাবিলেন মনে মনে অন্তর্ধ্যামী হরি। 
দেবান্থুরে কোন ভাবে শাস্তি রক্ষা করি ॥ 
ইচ্ছাময় হরি যিনি জগতের সার । 
কি অদাধ্য আছে বল ব্রহ্মাণ্ডে তাহার ॥ 
ক্গণমাত্রে হ'ল হরি কামিনী সুন্দর | 
কিবা অপরূপ রূপ বিশ্ব মুগ্ধকর ॥ 
এলায়ে পড়েছে বেণী স্বন্দর বরণ। 
লঘু মেঘে টাকি যেন তপন কিরণ ॥ 
শ্রীচরণ কোকনদ গঞ্জিয। বরণ । 
নখরাজি মণি যেন তাহে স্থশোভন ॥ 
বুম উরু রম্ত। তরু নিতম্ঘের তরে। 
রাজহুংস গতি পায় অতীব মন্থরে ॥ 


. কোথা সে সুবর্ণ আর হুরিত বরণ। 
শোত। লয়ে গণ্ডদেশ যানে স্ুশোভন ॥ 
কোল পদ্মের ফুল উপমিত হয়। 

. যদি বা সে চিরকাল অমলিন রয় ॥ 
বিন্ব সম ওষ্ঠাধর মুকুতা দশন ।, 
গঞ্জিয়! শুকের চঞ্চু নাল। স্রশোভন ॥ 
অপূর্বব আখির কান্তি বর্ণনে নাবায়। 
চকোর চকোরী যেন শশীতে খেলায় ॥ 

' গৃধিনী গঞ্জিয়। কর্ণ ললাট সুন্দর | 
অষ্টমী তিথিতে যেন শোতে কলাধর ॥ 
কে বলে কামের তনু বিশ্ব মুগ্ধ করে। 
অপূর্ব বিষ ভুরু কত গুণ ধরে ॥ 
কটাক্ষে স্জন ধার কটাক্ষে পালন। 
কটাক্ষে সংহার ধার কে করে বর্ণন॥ 
মনত আখি ঢুলু ঢুলু এলোরাশি কেশ। 

 ছুকুল এলায়ে পড়ে উল্লাসিনী বেশ॥ 

: কটীতে কিস্কিণী বাজে চরণে নৃপুর | 

: বনে স্থুযৃছু হাসি কটাক্ষ প্রচুর ॥ 

: মীয়াবলে করি মুগ্ধ এই ত্রিভুবন। : 

. আপনি হইয়া নারী সে বিশ্ব মোহন ॥ 

| মু স্ব পদ ফেলে হ'য়ে অগ্রসর । 

1 উত্তরিল। ঘাটে ষথ দানব সমর ॥ 


টা 274022255 
সৌদামিনী মম শোভ। হেরি দৈত্যগণ। 
বিল্ময় হইয়। সবে ভাবে মনে মন ॥ 
কেহ বলে সৌদামিনী ত্যজিয়া গগন। 
বজদনে বিবাদিযা পশিল ভূবন ॥ 
কেহ বলে মায়া নারী দেখিতে হ্থন্দর | 
জিন্ঞানহ আগমন কাহার গোচর ॥ 
এত বলি সবে ঘত অস্থরের দল । 
উম্মত হুইয়া ধায় করি কোলাহল ॥ 
অন্ধ পথে গিয়! কেহ বিস্মিত হুইয়। 
মৃচ্ছিত হইব! পড়ে ভূমে লোটাইয়া! ॥ 
কেহ বহু ক্জটে কিছু হ'য়ে অগ্রলর। 
নির্ববাক্‌ হইয়। রূপ হেরে নিরন্তর ॥ 
কেহ অগ্রসর হ'য়ে মাতি কামভরে। 


ধীরে ধীরে কিছু প্রশ্ন করে মিষউ স্বরে ॥. 


ম্থলোচন। কহ কহ নিজ পরিচয়। 

কার কম্ত! কোথা ঘর কহুত নিশ্চর ॥ 
কি আশ করিয়। তুমি আসিয়া ভূবনে। 
বধিতেছ রূপে ঘত দানব নন্দনে ॥ 

কে পারে থাকিতে স্থির হেরি ও মাধুরী 
কটাক্ষে কামের শরে বুঝি প্রাণে মরি ॥ 
বৃঝিয়াছি তৃমি বুঝি রূপের বণিক । 
রূপ-পণ্য ব্যবসার কর বাস্তবিক ॥ 

যা থাকে তোমার মনে থাকুক এখন। 
সম্প্রতি মোদের কিছু শুন নিবেদন ॥ 
দেবাসুরে হেরি তব রূপ মনোহর 
বশীভূত করিয়াছ সবার অন্তর ॥ 

সেই হেতু কহি ধনি শুন দিয়। মন। 
লইয়া অস্বত তুমি করহু বণ্টন ॥ 

লভিন্ব অন্ত মোর! মথিয। সাগর । 
বন্টনী অভাবে ঘটে তাহাতে সমর ॥ 
বাটিয়া সে স্থধা সবে কর নিজে পান। 
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে জুড়াইবে প্রাণ ॥. 
অস্থরের বাণী শুনি শ্রীমধূসূদন। 

হাসিয়া কহিল স্বছু মধুর বচন ॥ 


জীমন্তাগৰ ভ। 


[অইম বন্ধ 
শ্বৈরিণী আমি হে নারী খ্যাত ত্রিভুবন। 
কেমনে বিশ্বাল কর দিতির নন্দন ॥ 
কামিনী বিশ্বাস পাত্র কভু নাহি হয়। 
জ্ঞানীজনে অবিশ্বাস তাহারে করয় ॥ . 
কামিনীর বাণী শুনি অস্থরের দল । 
উন্মত্ত হইয়া সবে করে কোলাহল ॥ 
অস্থত লইয়। তীরে করিলা অর্পণ । 
কছ্ছিল৷ সবারে কর অস্বৃত বণ্টন ॥ 


। অস্ত লইয়া হরি হাসি মনে মনে | . 


শ্রেণীভাবে বসালেন দেবাস্থরগণে ॥ 
ব্রহ্ম। ইন্দ্র রবি শশী দেবত।-নিচয় । . 
এক শ্রেণীমাঝে স্বখে উপবিষ্ট হয় ॥ 
অপর সারিতে রছে দিতির নন্দন | 
অস্ত করিবে পান করি সেই মন ॥ 
এদিকে হাসিরা বিষ যত দেবগণে। 
একে একে স্থধাপান করান সেখানে ॥ 
কামিনীর বেশ দেখি দিতির নন্দন । 
অবাক হইয়া রহে না সরে বচন ॥ 
দেবতার রূপ ধরি রাহ মহাবীর । 
অম্বত করিল পান কিছু কিছু ধীর ॥ 
রবি শশি তাহা দেখি প্রকাশিয়া দিল। 
বিষণ নিজ চক্রে তারে দ্বিখ্ড করিল ॥ 
এইরূপে দেবগণে সধ। করি দান। 
বঞ্চিলেন দৈত্যগণে সেই ভগবান ॥ 
ভক্তিভাবে যেই ভজে গোলোকের হরি। 
কৃপাস্বৃত সেই পায় নিজ প্রাণ ভরি ॥ 
অমৃত করাধে পান শ্রীমধুদূদন | 
ধরিলেন নিজরূপ ভূবনমোহন ॥ 
চতুভূ্জ শ্যাম মুর্তি গরুড় উপর । 
শঙ্খ-চক্র-গদ।-পন্মে শোভে চারি কর ॥ 
বনমাল! গলে দোলে স্থপীতবসন। 
প্রদম্ প্রশান্ত মুর্তি তক্তের জীবন ॥ 
এইরূপ ধরি হরি যান নিজ ঘর। 
দেবাস্থর সেই স্থানে করিল সমর ॥ .. 


আম বন্ধ] 
স্থভীষণ রণ সেই বহুকাল রয়। 
অম্বতে অমর দেবে হয় শেষে জর ॥ 
ভীষণ সমর কথা কে বগিতে পারে । 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বণিব।রে নারে ॥ 
হুইল দেবের জয় দৈত্য পরাজয় | 
ঘুধিল বিঞুর কীর্তি ব্রিভুবনময় ॥ 
অপূর্বব ঘটন! এক শুনহ রাজন। 

হরি হরি সসন্াদ ভক্তির কারণ ॥ 
কৈলাদে বসিয়। হর পাইয়া সন্দেশ। 
দানবে বঞ্চিতে হরি ধরে নিজ বেশ ॥ 
ত্রিস্ুবন মুগ্ধ হেরি যে রূপ মাধুরী । 
সেরূপ হেরিতে হর মনে ইচ্ছ! করি ॥ 
পুলকে গোলোকধামে সাহত ভবানী । 
চলিলেন মহেশখর সর্বব চিন্তামণি ॥ 
হরিরে নেহারি হর কহেন বচন। 

ষ্ি স্থিতি কর্ত। তুমি শ্রীমধুদৃদন ॥ 
কেমনে মোহিনী মুর্তি করিয়া ধারণ। 
মোহিয়াছ আন্মময় এ তিন ভূবন ॥ 
দেখিব সে রূপ আমি হইতে বিস্মিত। 
পারি কি না পারি হরি করহ বিহিত ॥ 
মহেশ্বর বাণী শনি তবে নারায়ণ । 
ধরিল! মোহিনী রূপ ভূবনমোহন ॥ 
তড়িৎ সমান কান্তি উলঙ্গিনী বেশ। 
কামেতে উন্মভ হেরি বেণী বদ্ধ কেশ ॥ 
সে রূপ হেরিয়া হর হইল পাগল। 
সকামে ধাবিত হুন ভুলিয়া সকল ॥ 
কোথার পড়িল শিঙ্গা কোথা হাড়মাল। 
কোথায় ডম্থুর পড়ে কোথা বাঘছাল ॥ 
শরতের মেঘ সমাকীর্ণ জটাজাল। 
কামেতে উন্মত্ত যেন হস্তী হ্থবিশাল ॥ 
ত্যজিয়া ভবানী হর ধাষেন সন্থর। 

যথ। হরি নারীরূপে হয়েন গোচর ॥ 
যত যান হর হরি ধরিবার তরে। 
বঞ্চমা পালান হরি হরে মুগ্ধ ক'রে ॥ 


| কিছুকাল এইরূপ করি কামরণ। 


1 যোগবলে শেষে হর হু'লেন সাস্তবন ॥ 
শান্ত হ'য়ে হর তবে কহেন বচন। 

| ধন্য হরি মায়া তব ভূবনমোহন ॥ 

। ভুবন সংহারী আমি না পারি বুঝিতে । 
কীট সম জীব পারে কেমনে জানিতে ॥ 
সম্বর সম্বর রূপ ওহে দয়াময়! 

! ধন্য হইলাম উহা হেরিয়া নিশ্চয় ॥ 

' সম্বরিয়া নিজ রূপ তবে নারায়ণ । 

: কহিলা মহেশে চাহি মপুর বচন ॥ 

- সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তুমি দেব খ্যাত ত্রিসংসার | 

. তেই এ বিমুগ্ধ হ'য়ে মায়াতে আমার ॥ 

: ক্ষণেকে বিমুগ্ধ হ'য়ে পুনঃ স্মরি মনে । 

- ত্যজ নিজ যোগবলে মায়া আবরণে ॥ 

. এমতে হইল হর হরির সংবাদ । 

। বুঝিলে অবশ্য ঘুচে মায়ার বিবাদ ॥ 
ধন্য সেই নর যেই স্থির করি মন। 

: অপূর্ব হরির লীলা! করষে কীর্তন ॥ 
শ্রবণে ভক্তির ভাব হইলে উদয় | 

| অস্তে নারাধণ প্রতি রতি তার হয়॥ 

। এমতে কহিনু রাজ! লীলার কীর্ভন। " 
ভাগবত বাণী ইহা ব্যাসের বচন ॥ 

: উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। 

' বিষ্ণুর মোহিনীরূপ অতি চমতকার ॥ 

ইতি বিষ্ণুর মোহিনী মৃপ্তি ধারণ কগ! সমাপ্ত। 


| অথ বামন অবতার কথা। 


| শুকদেব কন শুন পাওুবংশধর। 

। বামনাবতার কথ! অতি মনোহর ॥ 

ূ সমৃদ্ধি পাইলে যত অদ্দিতিনন্দন। 

: অবহেলে নিজ বীর্ধ্য প্রচারে ভুবন ॥ 

পরাভূত হ'য়ে বত দানবের দল। 
পাতাল নগরে ছুঃখে করে কোলাহল ॥ 


৪৯০... জীমন্ভাগৰত। .... .. . [আইস 
কেহ হয়ে নষ্ট বীর্য্য কাদে ঘন ঘন। বীর্ধ্য লাভ করি তবে দিতির কুমার । 
কেহ গণ্ডে দিয়া হাত ছুঃখে নিমগন ॥ দেবতা সহিত রণে হৈল আগুসার ॥ 

নাহি সাড়া নাহি শব্দ দানবের পুরে। স্থভীষণ রণ সেই বর্ণনে না যায়। 

অস্থত বিরহে সবে দিবানিশি ঝুরে ॥ ধাষি বীর্য্যে দেবগণ পরাজিত তায় ॥ 


ইহা! দেখি দুঃখ মনে রাজ। বিরোচন। 
পাত্র মিত্র ল'য়ে করে মঙ্গল মন্ত্রণ ॥ 
দেবতা হইল শ্রেষ্ঠ দৈত্য হৈল ক্ষাণ। 
সকাতর দৈত্যপতি ভাবে নিশিদিন ॥ 
কতদিনে শুক্রাচাধ্য হইল উদয়। 
প্রণমিয়। বলি তারে মিষউভাষে কয ॥ 
উপায় করহ গুরু কিসে রহে মান। 
দেবতার গর্বব হেরি উচাটিত প্রাণ ॥ 
যে দৈত্য হেলায় পূর্বে জিনি ত্রিভবন | 
হেলায় প্রবেশ করে ইন্দ্রের ভবন ॥ 
স্বর্গ হ'তে ত্রিভূবন করে যারা জয়। 
আজি তার! ছুঃখ মনে পাতালে বসয় ॥ 
কি হবে কি হবে গুরু কর ইহা স্থির । 
কেমনে ভুবনে হবে জয়ী দৈত্যবীর ॥ 
বলির শুনিয়া বাণী তবে গুরুবর। 
কহিল! উপায় রাজ! করহ গোচর ॥ 
বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ কর আরম্ভন। 
মম বংশে বত খধি কর নিমন্ত্রণ ॥ 

যত খধি তেজ রাজ। যজ্জের প্রভাবে । 
মহা! তেজরূপে তাহ! মিশ্র হয়ে যাবে ॥ 
সেই মহ। তেজ পেয়ে দিতির নন্দন ৷ 
অবহেলে জিনিবেক এ তিন ভূবন ॥ 
গুরুর বচন শুনি তবে বিরোচন। 
ভূপগ্ত বংশে খাষি যত কৈল। নিমন্ত্রণ ॥ 
শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরস্তিল!। 
সিদ্ধ তেজ লাগি গুরু আহুতি ক্ষেপিল। ॥ 
যত ধষি তেজ তাছে হইল মিলন। 
এক মহাতেজ তাছে হৈল সংঘটন ॥ 
সেই তেজ লাভ করি যত দৈত্যগণ | 
পাইল ভীষণ বীর্ধ্য কাপিল ভুবন ॥ 


যোগবল তপোবল হয় মহাবল। 
অমরে তাহার কাছে না পার সফল ॥ 
হেন যোগব্ল লাভে অস্থরের দল। 
দেবগণে পরাজিরা করে কোলাহল ॥ 
হেথা যত দেবগণ হয়ে অপমান। 
মনোছুঃখে থাকে সদা সকাতর প্রাণ ॥ 
পুজের দুর্দশা দেখি অদিতি হন্দরী। 
দুঃখেতে মলিন! সদা হাহাকার করি ॥ 
মলিন কমল যঘথ| সরসীর জলে। 
বিষাদে যেমনি মতী থাকয়ে বিরলে ॥ 
কশ্ঠপের যোগ সাঙ্গ হল কত দিনে । 
আসিলেন প্রজ।পতি আপন ভবনে ॥ 
গৃহেতে প্রবেশি মুনি সবিস্মিত হন। 
নিরানন্দময় গৃহ করে দরশন ॥ 
পতিরে নেহারি সতী বিষ& অন্তরে । 
প্রণাম করিল! হেরি বহুদিন পরে ॥ 
বিষাদিনী প্রণয়িনী হেরি প্রজাপতি। 
জিজ্ঞাসিল বিষাদের কারণ সম্প্রতি ॥ 
কহ দতী কহ কহ কিসের কারণ। 
নিরানন্দমর পুরী করি দরশন ॥ 
আজন্ম যুবতী তুমি দেবের জননী | 
ত্রিস্বনে পৃজ্য তুমি আমার রমণী ॥ 
কি কারণে বিধুমুখী হাসি তব নাই। 
উচাটিত প্রাণ মন তাহাতে সদাই ॥ 
স্বামীর বচন শুনি অদিতি সুন্দরী । 
সকাতরে কন বাণী করযোড় করি ॥ 
যা কহিলে সত্য নাথ তোমার বচন। 
মম সম ধন্য আর আছে কে।নজন ॥ 
তব সম পতি যার পুঞ্তর দেবগণ। 

কি অভাব তার আছে এ তিন ভুবন ॥ 


নর 


আই বন্ধ] 
কিন্তু অনৃষ্টের লাগি ছুঃখ আমি পাই। 
বিধাতার লিপি কেহ খণ্ডে হেন নাই ॥ 
পতি পুত্র স্থখে সখী যতেক কামিনী । 
তাদের হইলে ছুঃখ হয় বিষাদিনী ॥ 
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি বলি দৈত্যেশ্বর । 
অজেয় হইল তাহে তাহার কিন্কর ॥ 
দেবগণে পরাজিয়া কৈল অপমান। 
সেই ছুঃখে ওহে নাথ ! সকাতর প্রাণ ॥ 
নাহি হাসি পুত্র মুখে বধু অশ্র্ুখী। 
নেহারি গৃহিণী কেবা৷ হয় বল স্থুখী ॥ 
প্রজাপতি তুমি পতি করহ উপায় । 
সপত্ী-কুমার গর্বব সহ| নাহি যায় ॥ 
অদিতির বাণী শুনি কন প্রজাপতি 
অবশ্য উপায় আছে শুন গুণবতী ॥ 
পয়োব্রত নামে ব্রত কর আচরণ। 
ব্রত সিদ্ধ হ'লে পাবে দেখ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণে হেরি সতী করিও জ্ঞাপন । 
অবশ্ঠ বিনষ্ট হবে মনের বেদন ॥ 
স্বামীর শুনিয়। বাণী অদিতি তখন। 
মহানন্দে পয়োব্রত কৈল আরম্তন ॥ 
মহাত্রত হয় সেই দ্বাদশ দিবস। 
প্রতিপদ হৈতে সাঙ্গ তিথি ত্রয়োদশ ॥ 
প্রত্যহ করিতে হবে হরি আরাধন। 
অতিথি সংকার পূর্বেব ভজন পৃজন ॥ 
শান্ত্রমত পূজ। আর লীলা সংকীর্তন। 
্রহ্মচর্ষ্য স্নান আর ভূমিতে শয়ন ॥ 
হোমেতে করিয়া চর পায়সের সার । 
বিষু নিবেদন কৈলে ব্রত সিদ্ধি ত:র ॥ 
শান্ত্রমতে এইরূপে পৃজিয়ে মে হরি। 
পাইবে সংসার মাঝে মুক্তি নামে তরি ॥ 
পূর্ববমত ব্রত করি অদিতি তখন । 
শেষ দিন আরস্তিলা শ্রীছুরি স্তবন ॥ 
কোথা হরি এস হরি স্্রীমধুসৃদন। 
দেখা দিয়! সিদ্ধ কর ব্রত আচরণ ॥ 


প্রীমস্তাগবত । ৪১১ 


ব্রত সিদ্ধ করিবারে দিলা দরশন ॥ 
অপূর্ব মোহন রূপ বর্ণনে না যায়। ' 
শঙ্গ-চক্র গদা-পদ্ম করে শোভা পায় ॥ 
শ্যামল-নুন্দর কান্তি ভুবনমোহন। 
গরুড় উপরে বসি প্রসন্ন বদন ॥ 
নেহারি শ্রীহরি সতী করযোড় করি । 
“কহিতে লাগিল! তুমি অনাথের হরি ॥ 
সর্বব যদ্দেশ্বর তুমি ভক্তের জীবন । 
বিশ্বরূপ হও তুমি তোমাতে ভুবন ॥ 
অনস্ত তোমার নাম মহিমা! অপার । 
অন্তর্য্যামী তুমি হরি কি বলিব আর ॥ 
এত বলি ভক্তিভরে প্রণাম করিল! । 
প্রসন্ন শ্রীহরি তারে কহিতে লাগিল! ॥ 
ধন্য ধন্ঠ ভূমি সতী রমণীর সার । 
ব্রতেতে পৃজিয়৷ মোরে ভাব সর্বাধার ॥ 
সেই হেতু আমি সতী হইনু প্রকাশ। 
পূর্ণ হবে মম বরে তব অভিলাষ ॥ 
তব গর্ভে পুভ্ররূপে হইয়া উদর । 
দেবতার মান রক্ষা করিব নিশ্চয় ॥ 
যাও সতী পতিপদ করহ সেবন। 
পাইবে পবিত্র গর্ভ মম আবেদন ॥ 
এত বলি হরি তবে হন অন্তর্ধান। 
প্রণাম করিল! সতী স্থির করি প্রাণ ॥ 
অদিতি তখন গিয়া নিজ পতিপাশ। 
একে একে বিষ বাণী করিল প্রকাশ॥ 
উভয়ে পরম প্রেমে উন্মত হইয়া । 
বিষয় ভোগেতে রণ শ্রীহরি পৃজিয়া ॥ 
কতদিনে অদিতির গর্ভের প্রকাশ। 
যোগে প্রজাপতি তার পায়েন প্রকাশ ॥ 
ঘুচাতে দেবের ছুঃখ শ্রীমধুদূদন |. 
পুত্ররূপে অদিতিরে আবিভূতি হন ॥ 
হরি আবির্ভাব কথ। ব্রহ্মা করি স্থির। 
অদদিতির গৃহে যান পুলক শরীর ॥ : 


৪৯২ জীমন্তাগবত। 


গর্ভে হেরি নারারণে চতুর- 'আনন। 
করিল। কতেক স্তব ন। ঘায় কথন ॥ 
পৃশ্মি নামে সতী ছিল! পূর্বব মন্বন্তরে | 


এ জন্মে অদিতি নামে কশ্যাপের ঘরে । 


পৃষ্সির পূজনে ভু হ'য়ে নারায়ণ! 
বলেছিল! তিনবার হইব নন্দন ॥ 
পৃষ্টি পূর্ব জন্মে ছিল অদিতি এবার । 
অদ্দিতির গর্ভমাঝে শ্রীহরি প্রচার ॥ 
পূর্বববাণী ব্রহ্মা ম্মরি করিয়! স্তবন। 
পুলকে পুনশ্চ ঘান আপন ভবন ॥ 
এক মাস ছুই মাস গর্ভ পূর্ণ হয়। 
আনন্দে অদিতি তত হরিগুণ গাঘু॥ 
শ্রবণ দ্বাদশী তিথি অপূর্ব সময় । 
অভিজিৎ নামে উ$ু গগনে উদয় ॥ 
প্রসঙ্গ সমন্ত গ্রহ আর দিকচয়। 
অদিতি প্রসব রাজ! সেই কালে হয় ॥ 
অপূর্বব মোহনমৃর্তি শ্রীহরিকৃম।র | 
নীলোৎপল সম আখি শ্যাম কলেবর ॥ 
শঙ্-চক্র-গদা-পন্ম শোভে চারি করে। 
শ্যাম অঙ্গে বনমাঁল। কিব। শোভ। ধরে 
হেনরূপ হেরি পুল্রে দম্পতী তখন। 
করিতে লাগিল উভে বিবিধ স্তবন ॥ 
স্বর্গ হ'তে অবিরত পুষ্প বরিষণ। 
আনন্দে করিল! সবে মেঘের গর্জন ॥ 
অকালে বহিল তবে মলয় পবন। 
পাখীকুল আনন্দেতে করিল কুজন ॥ 
নদী প্রস্রব»ণ আর সরসী সাগর । 
প্রবাহিত হয় সবে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
ফল ফুলে স্শোভিত হৈল উপবন। 
ধরিল পবিব্র নুর্তি এ তিন.ভুবন ॥ 
্র্গেতে দুন্দুভি বাজে হুষ্ট দেবগণ। 
বলিরে ছলিতে হরি এ দেহ ধারণ ॥ 
অপূর্ব হরির লীল। বর্ণনে ন| যায়। 
শুনিলে শুনালে নষ্ট ভবের মাগার ॥ 


2 [ অষ্টম খন্ধ 


| | উপেন্র রচিল গীত হরিকথা স সার। 
1 যেমতে ধরিলা হরি বামন আকার ॥ 
] ইতি বামন অবত।র কণ। সমাপ্ত । 


অথ খলির দর্প নাশ কণ।। 

: শুকদেব কন শুন পাঞুবংশধর। 

1 বামনের লীলা কথ। অতি মনোহর ॥ 

। বিশ্বের কারণ যিনি প্রভু নারায়ণ 

, বলিরে ছলিতে রূপ ধরিলা বামন ॥ 

_ এতেক ব্রাহ্মণ বটু গঠনে বামন। 
দেখিতে সুন্দর কান্তি ভুবনমোহন ॥ 
ধাহার মারার মুগ্ধ এই ত্রিস”্নার। 
শৈশবে ধরেন তিনি শিশুর আকার ॥ 
শিশু ভাবে মাত। পিত। করি সম্ভানণ। 
ছলিল৷ স্রমিষ্ট ভাষে আস্ত্ীয় স্বজন ॥ 
অপূর্ব হরির লীল! বর্ণনে না যায়। 
সকলে হইল মুগ্ধ শিশুর মায়ায় ॥ 
ক্রমেতে আদিল কাল উপবীত তীরে। 

. কশ্টাপ করিল যজ্ঞ আনন্দ অন্তরে ॥ 
ধাহার অঙ্গেতে মুক্ত এই ত্রিসুবন | 
তার অঙ্গে করে যজ্দৃত্রের অর্পণ ॥ 
অপূর্ব যজ্ঞের কার্ধ্য না ঘায় বর্ণন। 
তপন করেন আসি সাবিত্রী পঠন ॥ 
স্বয়ং দিলেন সূত্র দেব গুরুবর ৷ 

. কশ্ঠপ মেখলা দেন দেখিতে শ্ন্দর ॥ 

 ধর। দেন কৃষ্ণাজিন দণ্ড বনম্পতি। 

' জননী কৌপীন ছত্র ভ্রিদেশ বসতি ॥ 

' ব্রহ্ধ। কমগুলু দেন কুশ ধধিগণ। 

' অক্ষমাল! সরম্বতী করিল| অর্পণ ॥ 
 ভিঙ্কাপান্ কুতৃহলে দেন ধনপতি। 
৷ আপনি দিলেন ভিক্ষ! শক্তি মহাসতী ॥ 

| উপনীত এই ভাবে হইয়। বামন। 

| নিজ রূপে মুন্ধ কৈলা এই ব্রিস্ুবন ॥ 





অষ্টম স্বন্ধ] _ ভ্ীমস্তভাগবত। ৪১৩ 
কিছুদিন থাকি হরি কশ্টপের ঘরে । | কুবের সাজায় সভা দিয়া রতবধন। 

বলির অপূর্ব যজ্ঞ শুনিলেন পত্র ॥ ! চারি ধারে রব কক্ষ অতি ন্থুশোভন ॥ 
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিরোচন। ' নিমঞ্জিত দৈত্যকুল রছে চারিভিত। 
ইন্দ্রত্ব লইতে সেই করিয়াছে পণ ॥ ধাধিগণ সহ রাজ| বসি পুলকিত ॥ 

বহু অশ্বমেধ তার সমাণ্ড হইল। . হেনমতে দৈত্যপতি করে যজ্জবর | 

অল্প মাত্র অবশিষ্ট সে কালে আছিল ॥ মুক্ত হস্তে দান করে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
মনে মনে করে বলি হুব পূর্ণকাম। বামন রূপেতে হরি প্রবেশি তথায়। 
অকাতরে করে দান হর্ষে অবিরাম ॥ : উচ্চারিল। আশীর্বাদ সমাজ প্রথায় ॥ 


রত্ন গাভী গুহ পুর যেব! বাহ চায়। 
অকাতরে দৈত্যপতি তাহারে যোগান ॥ 
ত্রিভুবনে এ গৌরব হুইল প্রচার । 
অন্তরে হাসিল হরি বুঝি ব্যবহার ॥ 
গর্ব খর্বকারী হরি বিপদ ভঙ্জন। 
নাশিতে বলির গর্বব করিল] মনন ॥ 
একেত বামন তায় কিশোর বয়স। 
হাসি হাসি মুখখানি দেখিতে সরস ॥ 
ব্রহ্মতেজ তেজোময় কিশোর শরীর । 
বলিরে ছলিতে হরি হলেন বাহির ॥ 
পথেতে পাইয়। ধর! হৃদি দিল! পাতি। 
পবন স্থগন্ধ আনে মেঘ ধরে ছাতি ॥ 
কিরণ কোমল হৈল শশী কর প্রায় । 
বনম্পতি ধরে পাখা চামরের ন্যায় & 
প্রকৃতির পূজ। লভি দেব নারায়ণ । 
বামন রূপেতে যান বলির ভবন ॥ 
অপূর্বব সে বজ্ঞশাল! বর্ণনে না যায় । 
্রহ্মাণ্ড এই্বরধ্য যত শোভিত ধরার ॥ 
রবি শশী নিজ কার্য্য করে অনুক্ষণ। 
চন্রাতপ রত্ব রূপে শোভে তারাগণ ॥ 
চমরী রূপেতে শোভে মলয় পবন। 
ইন্দ্র তথ। হয় দ্বারী ভৃত্য দেবগণ ॥ 
পাদমূল জলপতি করে প্রক্ষালন। 
অপ্লরী কিন্নরী আর বিদ্তা ধরীগণ ॥ 
নর্তকীর সম করে সঙ্গীত নর্ভন। 
দাপী সম রছে তথ! দেব পত্থীগণ ॥ - 


ব্রাঙ্গণ কুমার একে দেখিতে হ্ন্দর | 
অতি তেজোময় বপু বিশ্ব মুগ্ধকর ॥ 

' হেনরূপে কুমারেরে হেরি খষিগণ | 
ব্রহ্মতেজ ভাবি মনে করিল! পূজন ॥ 
কতক্ষণে মহারাজ বলি দৈত্যেশ্বর | 

' করিল! বামনে সেই নয়ন গোচর ॥ 

. নয়নে নেহারি রূপ হইয়া বিশ্মিত। 

: সাদরে ডাকিয়া মান্য করেন বিহিত ॥ 

. মনে মনে করে রাজ। কত আন্দোলন। 

; কেহ বলে যক্্রস্থলে আসিল। তপন ॥ 

, কেহ বলে ব্র্গাপুত্র ভাই খষি চারি। 

। সনকাদি হুবে বুঝি কহিলা বিচারি ॥ 

এইক্সতপে সবে হেরি শ্রীহরি বামন। 

সকলে সাৰরে কৈলা মিষ্ট সম্ভাষণ ॥ 
সত্য আনে বারি পদ প্রক্ষালন তরে। 

: অপূর্ব ভক্তিতে বলি পদ ধৌত করে ॥ 
অপূর্ব মহিমা ধরে সেই সে বামন। 

: হেরিলেই মহাপাপ হয় বিনাশন ॥ 

: এই জন্য মহারাজ সেই দৈত্যপতি। 

৷ অন্তরে না জানি হরি হ'ল শুদ্ধমতি ॥ 

আকর্ষণ শক্তি এই রহে নারারণে। 

হেরিলেই শুদ্ধ প্রাপ্ত হয় বিজ্ঞজনে ॥ 

' অপূর্ব বলির ভাগ্য বর্ণন ন। যায়। . 

। বে পদ ভাঁবেন ভব ধুইল সে পায়॥ 

| পন ধুয়ে দৈত্যপতি দিলেন আসন। 
বসায়ে বামনে পুনঃ কৈল নিবেদন ॥ 


প্জ 


৪১৪ 


কিশোর ঘয়সে ব্রহ্ষতেজ বিদ্বামান ॥ 
নেহারি 'ভোমার মম প্রফুল্প অন্তর। 
কেন হয় নাহি বুঝি ভাবিয়া বিস্তর ॥ 
বোধ হয় আজি মম যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল। 
মুক্িমান তপোরূপে' তোমায় মিলিল ॥ 
কিবা! নাম কোথ। ধাম করহ প্রকাশ । 
কাহার কুমার তুমি কিবা অভিলাষ ॥ 
গোরত্ব কাঞ্চন কিম্বা সহ যত ধন। 
অন্ন কন্যা! ভূমি কিম্বা উৎকৃষ্ট ভবন ॥ 
হুম্তী অশ্ব রথ কিন্বা! যাহ! কর আশ। 
অবশ্য পৃরাব তব করহ প্রকাশ ॥ 
বলির সুমিষ্ট বাণী করিয়। শ্রবণ । 
অন্তরে হইল! হুষ্ট দেব নারায়ণ ॥ 
কহিল! বলিরে হরি ধন্য দৈত্যেশ্বর | 
পূর্ববকালে দৈত্যবংশে হয়ে বংখধর ॥ 
যে বংশে প্রহ্লাদ জম্মি করিল পাবন। 
উপযুক্ত সেই বংশে তব আগমন ॥ 
পিতামহ পিতা তব খ্যাত ভূমগুল। 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ কশিপু, নহাবল ॥ 
বীর্য্যবলে হরি সহ যুঝিল! যে জন। 
বিরোধী হইয়! অন্তে পায় নারায়ণ ॥ 
প্রহলাদ তনয় তার পিতামহ তব। 
দেখাইঞ্া! নিজ দেহে ভক্তির বৈভব ॥ . 
বিশ্বাসেতে শ্হরিরে ভাবিয়া ঈশ্বর ৷ 
জনকে দেখায় হরি স্তম্ভের ভিতর ॥ 
বিরোচন পিতা তব গুণের সাগর । 
ব্রাহ্মণে করিত মান্ অতি বহুতর ॥ 
মহাদাত। সেই জন খ্যাত ত্রিভুবনে। 
অবহ্চেলে দান দিলা সর্ব্ব দেবগণে ॥ 
মে ছেন পবিত্র বংশে জনম তোমার। 
মহাজন সম কার্ধয করিছ আচার ॥ 
সামান্য করিয়া আশ আপনার মনে। 
আঁকিাছি দৈত্য আমি তোমার ভবনে ॥ 


কি নাম কুমার তব কোথ| বাসস্থান । 


[আই গন্ধ 
| তিনপদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন। 

1 অফীতরে কর দান আমারে রাজন ॥ 

! দানগ্রহ মহাপাপ কহে সাধজন। 

প্রয়োজন মত হ'লে পাপী নাহি হন ॥ 
| তিনপনদ ভূমি মানত মম প্রয়োজন । 

' অকাতরে কর দান আমারে রাজন ॥ 

| কুমারের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর | 

; কহিতে লাগিল! তবে বাক্য মনোহর ॥ 

| দেখিতে কিশোর বট বুদ্ধিতে প্রবীণ। 

স্বার্থ শূন্য বট তুমি বয়সে নবীন ॥ 

। ভ্রিভুবন অধিপতি আমি দৈত্যশ্বর | 

দ্বীপ গ্রাম চাহ যদি দিব হে সত্বর ॥ 

। একবারে যেই মম দেয় বস্তু লয়। 

। পুনশ্চ অভাব তার কু নাহি হর ॥ 

1 তিনপদ ভূমি শিশু করিলে গ্রহণ | 

| পুনশ্চ অভাব তব হবে প্রকটন ॥ 

| যাহাতে দারিদ্র তব হইবেক দূর । 

! সেইমত ধন তুমি মাগহ প্রচুর ॥ 

| বলির শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ । 

| অন্তরে হাসিয়! তারে কহিল! বচন ॥ 
অবৌধের সম বাণী কহিছ রাজন । 

মনেতে সন্তোধ নাহি হয় যেই জন ॥ 

| প্রচুরে তাহার পূর্ণ নহে কদাচন। 

ভরা 
ত্রিপদ ভূমিতে বদি নাহি পূরে আশ। 
দ্বীপ গ্রামে নাহি কভু মিটিবে প্রয়াল ॥ 
শুনিয়াছি পৃথু ময় পূর্ব রাজগণ | 
সপ্তদ্বীপে অধিপতি হইল৷ যখন ॥ 

1 অর্থ কাম তৃষ্ণা! জয় নাঁরিলা করিতে। 
৷ কিরূপে প্রচুর ধনে রব তুষ্ট চিতে ॥ 
ইচ্ছ! যদি হয় রাজ। কর মোরে দান। 
তব পক্ষে অল্প ভূমি ত্রিপদ প্রমাণ ॥ 
বামনের বাণী গুলি তবে দৈত্যে্বর | 
হাসিয়া কিল তারে বচন বিস্তর ॥ 





অইম সবদধ] 

জল হস্তে বলি যায় করিবারে দান। 
বিস্ঞুর কৌশল শুক্র বুঝিলা প্রমাণ ॥ 
মনেতে বুঝিয়। শুক্র উঠি ত্বরা করি। 
কহিতে লাগিল! গুরু রাজকর ধরি ॥ 
কি কর কি কর রাজা দান নাহি কর। 
ত্রিপদে এই্বর্ধ্য তব যাইবে সত্বর ॥ 
কভু ত মানব নয এ হেন কুমার । 
বামন রূপেতে হরি হৈল! অবতার ॥ 
হরিতে তোমার ধন হেথ। আগমন । 
ছুই পদে স্বর্গ ত্য করিবে হরণ ॥ 

আর পদ ভূমি তুমি পাইবে কোথায়। 
প্রতিজ্ঞ। না পালি হবে নারকীর প্রায় ॥ 
দানকর্ম্ম শুভকর্ধম শাস্ত্রের বচন । 

নিজ নাশ অভিপ্রেত নহে কদাচন ॥ 
শুক্রের শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর | 
কাপিতে কাপিতে তারে কহিলা বিস্তর ॥ 
প্রহলাদের পৌভ্র আমি বলি মম নাম। 
প্রতিজ্ঞা পালনে খষি হব আমি বাম ॥ 
দরধীচি খষির কথ|। কর গুরু মনে। 
নৃপতি শিবির কথা বুঝহ আপনে ॥ 
প্রতিজ্ঞা পালন হেভু প্রাণ রাজ্যধন। 
অকাতরে কৈল। দান শাস্ত্রের বচন ॥ 
দিব হে ত্রিপদ ভূমি করিয়। স্বীকার । 
পরাুখ হব আমি দৈত্যের কুমার ॥ 
ব্রাহ্মণ হউক কিন্ব! গোলোকের পতি। 
পালিব প্রতিজ্ঞা আমি এই মম মতি॥ 
ধর্ম চাহি দিব দান যদি নাহি পারি। 
অবশ্য নরক দ্বারে হইব ভিখারী ॥ 
রাজার বচন শুনি তবে গুরুবর। 
শ্ীভ্রষট হ'লে হে বলি করিল উত্তর ॥ 
“তথাপি সত্যের পাশে আবদ্ধ রাজন। 
বামনে ত্রিপদ ভূমি করিল অর্পণ ॥ 
দৈত্যেশ্বর পত্থী নাম বিস্ধ্যাবলী সতী । 
সুবর্ণ কলসে বারি আনিলা সম্্রাতি ॥ 


ৃ্‌ স্ীমন্তাগবত । 


ৃ ৪১৫ 
| পদ প্রক্ষালিয়া রাজ। ল'য়ে সেই জল। 

| পরম পবিস্্র যাহে এ ভব মণ্ডল ॥ 

: দান লাত করি হরি হইল। প্রকাশ। 

' ছুই পদে স্বর্গ মত্ত্য করিলেন গ্রাস ॥ 

৷ বিষম বিরাটরূপে পূর্ণ ভগবান । 

! ধার অঙ্গে চন্দরসূরধ্য গ্রহগণ স্থান ॥ 

! সর্ববময় হ'য়ে হরি হইলা! প্রকাশ । 

. শত চন্দ্র সম রূপে জ্যোতির আভাস ॥ 

' ছুই পদে স্বর্গ মত্ত্য করিয়। গ্রহণ। 
। তৃতীয়ে না পেয়ে স্থান তবে নারায়ণ ॥ 

: কহিতে লাগিল! হরি দৈত্যে সন্বোধিয়!। 
৷ দাও রাজ! আর ভূমি আমারে আনিয়া ॥ 
! নাহি দাও নাশ হবে প্রতিজ্ঞ! তোমার। 
এই্বধধ্য ত্যজিয়া কর নরকে বিহার ॥ 
হুরির শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর ৷ 
কহিতে লাগিল! তীরে বচন বিস্তর ॥ 
ছলন! তোমার কার্য ওহে নারায়ণ । 
না বুঝি প্রতিজ্ঞ! কৈনু খাইতে আপন ॥ 
সর্বস্ব হরণ কর ছুঃখ নাহি তায়। 
অবশ্য পালিৰ আমি পূর্ব প্রতিজ্ঞায় ॥ 
এক পদে করিয়াছ স্বর্গ অধিকার। 
দ্বিতীয়ে লইলে মম স্বর্গের দুয়ার ॥ 
আর এক পদ স্থান কোথ। পাই বল। 
একমাত্র এই দেহ আছয়ে সপ্বল॥ * 
'মতএব শিরে মম দাও হে চরণ 

দৈত্য হ'তে মুক্ত হব এই আকিঞ্চন ॥ 
সে কথা শুনিয়া তবে গ্প্ত নারায়ণ । 
বলির মন্তকে দিল তৃতীয় চরণ ॥ 

হরির এ কার্যে খ্যাতি হইল বিস্তার । . 
দেব নরে শুনি হৈল সবে চমৎকার ॥ 
প্রহথলাদ প্রভৃতি যত সিদ্ধ মহাজন । 
্রক্গাংসহ যত দেব কৈল! আগমন ॥ 
ধলির'ভবন আজি পবিত্র হইল। 
সকলে মিলিয়ে তবে বিষু্ণকে কহিল ॥ 


১৬ শ্রীমন্তাগবত। 


সকলে প্রপন্ন করি তবে নারায়ণ । 
ইল্দ্রে সমর্পণ কৈলা ত্রিদিব ভবন ॥ 
দৈত্য গর্ববঞ্থ্বৰ হৈল মুক্ত দৈত্যেশ্বর | 
বামন রূপের লীল। বমিতে বিস্তর ॥ 
ইন্দ্র চলি গেলা তবে ত্রিদিব ভবন। 
অস্তদ্ধান হইলেন হরি সেইক্ষণ ॥ 
উপেন্দর রচিল গীত হরিকথ! সার । 
বামন রূপের লীলা! অতি চমৎকার ॥ 
ইতি বলির দপনাশ স্মাপ্ট। 


অথ মত্স্ত অবতারের কথ।। 

শুকদেব কন শুন পাণডুবংশধর | 
মত্স্ত অবতার কথ! অতি মনোহর ॥ 
শক্তিময় সেই হরি কত লীলা! করে। 
কার সাধ্য সেই লীল। বণিবারে পারে ॥ 
বনু লীল! মধ্যে হয় মস্ত লীল! সার। 
শুনহু সে কথ রাজ। করিব বিস্তার ॥ 
পূর্ব সৃষ্টিকারধ্য যবে হৈল সমাপন । 
নেহারি নিশ্চেন্ট হন কমল আসন ॥ 
ত্/জির়া সৃষ্টির কার্ধ্য সেই বিধিবর | 
বিশ্রাম লইতে যান নিদ্রার কাতর ॥ 
ব্রহ্মার নিদ্রায় রুদ্র করেন সংহার | 
ভীষণ প্রলয়কাল বৃঝে সাধ্য কার ॥ 
কিছুমাত্র অবশেষ আছিল ক্ৃত্তির। 
সেহকালে মংস্লীলা ঘটে পাধুবীর ॥ 
তাহার কারণ রাঙ্গা করহ শ্রবণ । 
অপূর্বব লে হরিলীল। কর আস্বাদন ॥ 
পদ্ম।সনে নিদ্রা গেলে সেই পল্মাসন। 
পতিত হুইল বেদ তবে সেইক্ষণ ॥ 
বেদের নেহারি জেটাতি সর্ব কর্পাময় | 
জ্ঞান পূর্ণ এই বিশ্ব হ্প্টিকালে হয় ॥ 
্রহ্মার পার্থেতে ছিল এক দৈত্যবীর | 
হ়গ্রীর্ধ নাম তার দেখিতে গভীর ॥ 


[ অঃ স্নধ 

' বিকট দশন মুণ্ড অজে় গঠন । .. 
প্রশ্থাল প্রবাহে ঘেন প্রলয় পবন ॥ 
যুগ্কর গিরিশৃঙ্গ যেন সুশোভিত । 
ভীমাকার দেই বীর অজ্ঞানে মোহিত। 
বেদের মহিম। ছেরি সেই দৈত্যবার। 
সষ্ট্ির কল্পনা হেরি করিলেক স্থির ॥ 
সষ্টির কল্পনা আছে বেদের ভিতর। 
বেদ লয়ে ব্রহ্ম হন সৃষ্টি অধীশ্বর ॥ 
বেদহীন বিধি হন জড় অচেতন। 
কু না চেষ্টায় তার হইবে হজন ॥ 
সফট নাশে দেবগণ ন! হবে গ্রকাশ। 
দৈত্যকুল স্থখে রবে করিয়া আশ্বাদ ॥ 
এত ভাবি মনে দৈত্য হ'য়ে অগ্রনর | 
হরিল সে মহাবেদ হইবে তৎপর ॥ 
বেদ হরি দৈত্য হৈল পুলকিত মতি। 
দেখিলেন এই কর্ম বিষণ বিশ্বপতি ॥ 
ভাবিলেন মনে হরি বিচারি আপন। 
বেদ বিন! কভু নাহি হইবে স্জন ॥ 
বেদ বিনা স্থপ্রিকর্ত। রবে অচেতন । 
আর ন। প্রকাশ হবে ব্রহ্মাণ্ড ভূবন ॥ 
এতেক ভাবিয়। তবে প্রত নারায়ণ । 
বেদের উদ্ধার লাগি করিলেন পন ॥ 
মায়ার আশ্রয় করি তবে নারারণ। 
মৎম্তরূপে অবতীর্ণ হলেন তখন ॥ 
কৃতমাল! নামে নবী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। 
প্রলয় কালের বেগ তাছে খরতর ॥ 
তার তীরে ছিল মনু নামে সত্যব্রত। 
প্রলর নিকটে হেরি তর্পণে নিরত ॥ 
অতি দাধু হন নৃপ জগত ঈশ্বর | 
দুঢ়তর ভক্তি ভার হরির উপর ॥ 
অঞ্জলিতে নদী জল করিয়া ধারণ। 
তর্পন করিতেছিল দেই মহাজন ॥ 
তার প্রতি তু হয়ে প্রন মুরহর । 
শফরী রূপেতে যান অঞ্জলি ভিতর ॥ 





আট স্নধ] _ জীমন্তাগবত। - ৪১৭ 
অগ্জলিতে লয়ে জল হরিনাম করি । ক্ষণমাত্রে সরোবরে পূর্ণ মীন কায়। 
প্রদানের কালে নৃপ দেখিল! শফরী ॥- নেহারি আশ্চর্ধ্য হৈল সত্যত্রত রায়॥ - 
অতি ক্ষুদ্রকায় মৎস্য করি নিরীক্ষণ । ডাকিয়! রাজারে মীন কহিলা-বচন 
ইচ্ছিলা নরেন্দ্র তাহে করিতে ক্ষেপণ ॥ | মহাহ্রদে ফেল মোরে রাখিতে জীবন ॥ 
অন্তর্য)মী হরি বুঝি নরেন্দ্রের মন । | তাহাই করিল রাজ! হইয়! বিস্মিত। 
কহিতে লাগিলা তাহে অন্ভুত বচন ॥ হুদ পূর্ণ মীন দেহ হিল আচম্থিত ॥ 
ক্ষুদ্রকায় আমি মতম্য দেখহ রাজন। | রাজারে সন্বোধি তবে মীন কহে বাণী। 


নদীতে না কর রাজ। আমারে ক্ষেপণ ॥ 
নদীতে আছযে রাজ! বু জলচর। 
তাহাদের ভয়ে মোর ব্যথিত অন্তর ॥ 
শফরীর বাণী শুনি রাজ! পুলকিত । 
সবিল্ময় হন রাজ। মনে চমকিত ॥ 
অপূর্বব শ্রীহরি লীলা না বুঝি কারণ। 
অপূর্ব এ মহন্য কহে ঘধুর বচন। 
বিশ্মিত হইয়া রাজ। কনগুলু 'পরে। 
রাখিলা সে ক্ষুদ্র মীনে অতি বত ক'রে ॥ 
নিশায় বাড়িল মহন্ত সে পাত্র ব্যাপিয়া। 
রাজারে কহিল প্রাতে মিউ সম্থোধিয়া ॥ 
দয়া করি কর রাজ! মোরে পরিত্রাণ । 
কমগুলু মাঝে মম নাহি হয় স্থান ॥ 
কমণগুলু হ'তে তারে করিয়া বাহির | 
কলসে রাখিল মৎস্য পূর্ণ করি নীর ॥ 
কলস হইল পূর্ণ নিশার ভিত্তর। 
প্রভাতে কহিল মান রাজার গোচর ॥ 
উপায় করহু রাজ। আমার এখন 

দীর্ঘ পাত্রে দাও স্থান রাখিতে জীবন ॥ 
মীনের বচন শুনি সত্যব্রত রার। 
রাখিল তাহায় এক বৃহৎ স্বালায় ॥ 
নিশাতে বাড়িল মংস্য পাত্র পূর্ণ করি। 
হষ্ট হন দেখি রাজ। আস্তে বিভাবরী ॥ 
রাজারে দেখিয়। মীন কহিল বচন। 

অন্ত স্থানে রাখি মম রাখহ জীবন ॥ 
মীনের বচন শুমি তখন রাজন। 

এক লরোবরে তারে করিল ক্ষেপণ ॥ 


; মহাবারি দাও রাজ। রাখিবারে প্রাণী ॥ 
, এ কথা শুনিয়া রাজ। ল'ঝে মীনবর । 

। ফেলিবারে গেল যথা ভীষণ সাগর ॥ 
সাগর নেহারি মীন কহিল বচন। 
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1 সাগরেতে মহাভয় আমার রাজন ॥ 
: না ফেল সাগরে মোরে অন্য চেষ্টা কর। 
' সুখ্যাতি হইবে তব ত্রঙ্গাণ্ড ভিতর ॥ 


মীনের বচন শুনি আশ্চর্ব্য রাজন: 
অপূর্বব তোমারে মীন করি দরখন ॥ 
নিজ অঙ্গ ব্যাপিয়াছ শতেক যোজন । 
মিষ্ট স্বরে কহিতেছে মধুর বচন ॥ 
অপূর্বব এ মীন রূপ বুঝিতে না পারি। 
ছলিতে কি আসিয়াছ বৈকুষ্ট বিহারি ॥ 
ক্ষুদ্র হতে চরাচরে ব্যাপ্ত তব হয়। 


; মায়া করি মীন হও মনে মম লঘ্ব ॥ 


; সত্য যদি হও হুরি তুমি মীনবর । 


প্রকাশিয়। কর শ্রন্থ মামার অন্তর ॥ 


. ঘোগ বলে তবে নৃপ করি স্থির মন। 


, জানিলেন সে মীন প্রভু নারায়ণ ॥ 


স্রীহরি ভাবিয়া তারে সত্যব্রত রা । 
স্তব স্তৃতি নানামতে করিলেন তীর ॥ 
জগতের পতি তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। 


| কোন প্রয়োজনে হরি মতম্ারূপ ধর ॥ 
| প্রকাশ করিয়া মোরে কহ নারায়ণ । 
। শুনিয়া জুড়াক মম চমকিত মন ॥ 


রাজার শুনিয়। বানী মীনরূপ হরি 
কহিলেন যুক্তি তা এক এক করি॥ 


৪১৮" জরীমস্তাগবত। [ অন স্ব 
সম্মুখে হেরহ রাজা ভীষণ প্রলয়। | আমাতে থাকিবে তরী সর্পে বন্ধ হারে। 
সগ্ডদিন আর মাত্র এই সৃষ্টি রয়॥ । তাহাতে না রবে ভয় ভীষণ প্রলয়ে ॥ 
নিদ্রাগত হয়েছেন সৃষ্টি অধিকারী + | নানা রূপে করি রাজ! আমি যে পালন। 
আমি রহি মৎন্যরূপে ব্রহ্গাগ্ুড-বি্বারী ॥ প্রলয়েতে হেন্ন লীল। হবে প্রকাশন ॥ 
সাত দিন পরে হবে ভীষণ প্রলয়। এত শুনি মংস্তরূপে প্রভূ নারায়ণ। 
জীব চরাচর তাছে হুইবে বিলয় ॥ নৃপ সত্যব্রতে কহি মধুর বচন ॥ 

আমি মাত্র সেইকালে হ'য়ে সচেতন । অদৃশ্য হইয়া গেল সাগর ভিতর । 


মৎস্যরূপে একার্ণবে করিব ভ্রমণ ॥ 
পুনর্ধ্বার স্থপ্টিকালে প্রজা জন্মাইতে। 
খাধষিগণ সহ তোমা ইচ্ছা বাচাইতে ॥ 
যখন প্রলয় কার্য হবে আরম্ভন। 
পাঠাইব এক নৌকা তোমার কারণ ॥ 
সর্বের্বীষধি সর্বব বীজ আর খাষিচয়। 
উঠিও সে নৌকা ল'য়ে তুমি মহাশয় ॥ 
ভীষণ প্রলয়ে যবে হবে একাকার । 
রবি শশী লোপ হবে ব্যাণ্ড অন্ধকার ॥ 
অগণন বজ্নাদ প্রলয়ে পবন। 
অবিরত মহাতেজে হবে ভূকম্পন ॥ 
দিক হস্তা হবে নাশ ভগ্ন কুলাচল। 
পঞ্চভৃত একাকার মহ! কোলাহল ॥ 
না রবে স্থষ্টির চি্গ হবে একাকার। 
উলিবে মহানিধি ভীষণ আকার ॥ 
সুমেরুর সহ ঢেউ হইবে প্রকাশ । 
দে হেন প্রলয়ে স্থষ্টি হইবে বিনাশ ॥ 
এ হেন প্রলয় হবে যবে আরম্ভন । 
প্রেরিত নৌকায় তুমি কর আরোহণ ॥ 
সর্বেবোষধি বীজ আর জীব খাষিগণ ৷ 
সবারে লইয়ে মোরে করিও ম্মরণ ॥ 
স্মরণ মাত্রেতে আমি প্রকাশ হইব । 
মহাশূঙ্গি মতম্য নাম তখন ধরিব ॥ 
প্রলয় তরঙ্গে তরী হইলে অস্থির | 
অনস্তেরে রজ্জরূপে পাইবে হে ধীর ॥ 
সর্পের পুচ্ছেতে তরী করিয়। বন্ধন | 
মম শুঙ্গে বদ্ধ কর তাহার বদন ॥ 


. প্রেমে পুলকিত রাজ। হন অতঃপর ॥ 

' প্রাসাদে আসিয়া রাজা ভাবে অনুক্ষণ। 
' কেমনে পাইব দেখ! সেই নারায়ণ ॥ 

। কেমনে হইবে সর্বব জীব সমুদ্ধার। 
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কেমনে বা বীজ খষি পাইবে নিল্তার ॥ 

এত ভাবি মনে রাজা করিয়া যতন। 

সংগ্রহ করিল যত বীজৌষধিগণ ॥ 

খেচর ভূচর আর যত জলচর। 

সব শ্রেণী জীব তবে লন মহীধর ॥ 
£পর আমস্ত্রিয়। সপ্ত খধষিগণ। 


' রাখিলেন এক স্থানে ধার্শিক রাজন ॥ 


সকলে একত্র করি তবে নৃপবর | 
মৎস্তারূপে দিবানিশি ভাবেন অন্তর ॥ 
ক্রমে ক্রমে সাত দিন হইল অতীত। 


; ভীষণ প্রলয় কাল হৈল প্রকাশিত ॥ 
: টুটিল প্রকৃতি শক্তি পুরুষ সহিত। 


প্রকাশ পালনকারী হৈল বিনাশিত ॥ 


. সার মুর্ভিতে কাল হইয়। প্রকাশ। 


একে একে সর্ব স্থষ্টি আরস্তেন গ্রাস ॥ 
ক্ষিতি হৈল জলোময় জল তেজ পরে। 


' তেজ গিরি প্রবেশিল পবন ভিতরে ॥ 


পবন মিলিল শুন্যে শুন্য তমোগুণে। 


. সত্তৃপ্তণে যায় মন কার্য্য রজগ্াণে ॥ 
তিন গুণ অহঙ্কারে হইল বিলয়। 

: অহঙ্কার মহত্বত্বে ক্রমে প্রবেশয় ॥ 

: শক্তি হীনে মহত্তত্ব ক্রমে কর্মাহীন। 


: প্রধান প্রকৃতি তত্বে হইল বিলীন ॥ 


তরঙ্গে তরঙ্গময় হইল সকল ॥ 

এ হেন প্রলয় কাল হ'লে আরম্ভন। 
করিতে লাগিল রাজ। শ্রীহরি স্মরণ ॥ 
সেইকালে নৌকা এক কৈল আগমন। 
জাব খষি সহ তাহে উঠিল রাজন ॥ 
জলেতে ভাসিল তরী লয়ে নুপবর। 
জীব খমি বাজৌযধি তাহার ভিতর ॥ 
গ্রলয়ের ঢেউ এক পর্বত সমান। 
তাহাতে কীপিল তরী হ'য়ে ভাসমান ॥ 
একেত প্রলয় কাল ঘোর অন্ধকার | 
বজনাদ সহ বৃষ্টি বর্ষে অনিবার ॥ 

সে হেন কালেতে নুপ তরণী ভিতর । 
কায়গনে হরি হরি বলে নিরন্তর ॥ 
কোথা আছ প্রভু তুমি দেখা দাও আসি। 
প্রলয়ে ডুবিল তরী বাঁচাও প্রকাশি ॥ 
রাজার শুন্য! বাণী প্রভু নারায়ণ। 
শৃঙ্গি মহন্য রূপে তারে দিলেন দর্শন ॥ 
অপরূপ মীনদেহ নিবুত যোজন । 
শুঙ্গবারী শির তার অতি স্থশোভন ॥ 
অপরূপ চারি হস্ত তাহাতে প্রকাশ। 
দেখ! দিয়া মিটাইল নৃপের প্রয়াস ॥ 


আই স্ব] জীমন্তাগবত। _ ৪১৯ 
নারায়ণ পূর্ণ শক্তি প্রধান নামেতে। | রজ্ুরূপে মহাসর্প আসিল তখন। 
ব্রহ্মরূপ হয় তাহা ব্রন্মের মাঝেতে ॥ পূর্ব কথা মতে রাজা করিল রন্ধন ॥' 
প্রলয় নেহারি সেই শক্তি সনাতনী । তরীতে বাধিল সুত্র হরিশঙ্গে শির। 
নিশ্চেউ ব্রঙ্ষেতে লীন হয়েন আপনি । ডুবাতে নারিল নৌকা প্রলয়ের নীর ॥ 
জীবের অদৃষ্ট যত জগতে আছিল। এতেক বণিয়! তবে শুক মুনিবর। 
রবি শশী আদি করি ব্র্গে প্রবেশিল ॥ নৃপ পরীক্ষিতে কন বুঝায়ে বিস্তর ॥ 
বিকার করিতে নাশ প্রলয় পবন। এইভাবে মংস্তরূপে গ্রভু নারায়ণ! 
আরম্তিল সাগরের সহ মহারণ ॥ প্রলয়ে করিল লীল৷ ভক্তের কারণ ॥ 
চারিদিকে মেঘদল হইল প্রকাশ । নারায়ণ কৃপা হেরি নৃপ সত্যব্রত। 
সৌদামিনী সহ ব্রজে প্রকাশিল ভ্রাপ ॥ বন্দনা করেন তারে পারিলেন যত ॥ 
ভীম অন্ধকার আর প্রলয়ের ঢেউ। বন্দনায় হয়ে তুষ্ট ভক্তের ঈশ্বর । 
কি সাধ্য সে কালে স্থির হতে পরে কেউ ॥ আত্মতন্ব মতে তন্ন কহিল বিস্তর ॥ 
স্থমের হইল গুঁড়া সহ কুলাচল। অপূর্বব সে ইতিহাস ভক্তির আধার । 


মতন্তের পুরাণ নামে খ্যাত ত্রিসংসার ॥ 
সর্বববীজ রক্ষা করি প্রভু নারায়ণ । 


৷ প্রলয় সাগরে দিলা স্থখে সম্তরণ ॥ 


বহুকাল পরে নাশ হইল প্রলয়। 
প্রসন্ন হইল দিক দেবতা-নিচয় ॥ 
শুভদিনে স্ৃষ্টিকর্ত। পুনঃ জাগিলেন। 
মন্থর রক্ষিত বীজে বিশ্ব রচিলেন ॥ 
প্রলয় অতীত হ'লে প্রভু মুরহর । 
বধিলেন হুযগ্রীব দৈত্য বেদ-হর ॥ 
গ্রহণ করিয়। বেদ দৈত্যেরে মারিয়া । 
প্রদান করেন তাহা বিধিরে যাইয়া ॥ 
ব্রহ্ম! বেদ লতি সৃষ্টি কৈল আরম্তন। 
অন্তর্ধান হইলেন তবে নারায়ণ ॥ 
.অপূর্বব হরির লীলা বণিতে অপার । 
'লীলা ছলে কৃত ধার এ তিন সংসার ॥ 
পুনশ্চ করিল স্বপ্থি কমল আসন । 
সত্যব্রত অধিপতি হইল তখন ॥ 
হয়গ্রীব হইল নাশ হরি সহ রণে। . 
তখনি পাইল মুক্তি শ্রীহরি চরণে ॥ 
শুকদেব কন তবে পারডুবশধরে। 
যেরূপে করেন লীলা মৎম্যরূপ ধ'রে ॥ 


৪২০...  শ্ীমন্তাগবত। [কম ক 


মাশ্চর্্য হইল রাজ। করিত অবণ। | সে বশে জন্মিল। চণ্ডী চণ্তীর পৃজন। 
বলে পুনঃ পুনঃ কর হরি সংকীর্তন ॥ 1 কালিদাস পুত্র ভার জানে সর্বজন ॥ 
এতেক বলিয়া সুত আনন্দিত মনে। . উম্েশের ভক্ত তার উমেশ-নন্দন। 
চমকিত শৌনকাদি যত খধিণণে ॥ উরসে উপেন্র জন্ম করিল গ্রহণ ॥ 
অপূর্ব লীলার কথ। বণিতে বিস্তর । হরি পূজ। হরিতক্তি হরি কর সার। 
মংম্তরূগী ভগবানে করি নমস্কার ॥ গীতে বাঁধি ভাগবত করিনু প্রচার ॥ 
গাঙ্গিনীর কুলে স্থিতি কুমার নগর। অবতার লীল। বছ করিয়। কীর্তন। 
তথাব বসতি করে শ্রীহরি কিন্কর ॥ অস্টম স্বন্ধের বাণী কৈনু সমাপন ॥ 
বিশ্বামিত্র গোত্র যত কায়স্থের কুল। হরি ভজ ভক্তগণ হরি কর সার। 
বঙ্গেতে ম্ুধ্যাতি ঘার বণিতে অতুল ॥ ' হরিসহ ভক্তজনে কর নমক্কার ॥ 


ইতি মংশ্তাব ]ান সমাপ্ত | 


ভষ্টন্ছক্ষ মাপ । 
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নারায়ণং নমস্কৃতা নরঞৈব নরোত্রমং | 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততে। জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


অপ সুদ বাজার উপাখান। 

প্রণমিয়। ধষিজনে সুত সাপৃবর | 
কহিতে লাগিলা বাণী শৌনক গোচর 
খধষিজন সহ খষি করহ বণ 
নবমস্কান্ষের বাণী অতি ভবচন ॥ 
শুকদেব সন্যোধিযা পাঞডুবংশধর | 
কহিলেন গ্রাণমিয়। তাহার গোচর ॥ 
ধন্চ। ধন্য তুমি সাধু ভক্তের আশ্রয় । 
পবিত্র তোমার জম্ম শুনি রসময় ॥ 
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুনি তুষ্ট মম মন। 
পুনশ্চ করহ দেব শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
অপূর্ব হরির নামে ক্ষুধা তৃষণ যায়। 
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা বলহ আমায় ॥ 
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন। 
নবমস্কন্ধের বাণী শুনহ রাজন ॥ 
রাজা কন শুন শুন ব্যাসের কুমার । 
চন্দ্র সূর্য্য বংশকীত্তি করহু প্রচার ॥ 


২৮ 


অতীব পবিত্র বংশ অতি সাধুজন। 
কর খষি সে বংশের মহিম। কীর্তন ॥ 
তাহার বচন শুনি মুনিবর কন। 
অপূর্ব এ প্রাপ্ন রাজা করিল এখন ॥ 


. তটের বালুকা ঘদি গণ। কভু ঘায়। 


বগ্যপি গণিতে পারে পতঙ্গ মালায় ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য বংশ কীত্তি তথাপি কখন । 


. বণিতে না পারে কেহ ধরিয়া জীবন ॥ 


পঞ্চানন পঞ্চমুখে করিলে কীর্ভন। 


- অথব। অনন্ত ল'য়ে সহস্র আনন ॥ 


বগিতে কশের কীর্তি পারে কি না পারে। 
সামান্ত মানব মম কত শক্তি ধরে ॥ 
ত্রিভুবন খ্যাত যেই ছন্দ সূর্য্য নাম। 
তাহার বধশেতে পুর্ণ এই বিশ্বধাম ॥ 
বাছিয়া কতক তায় করিব বর্ণন। 

যতদুর পারি আমি করিতে স্মরণ ॥ 

এত বলি আরম্ভিল! শুক মুনিবর। 
বংশের মহিমা কথা বণিতে বিস্তর ॥ 


আনন্দেতে মহারাজ করেন শ্রবণ। 
আরস্তিল! মহামুনি নমি নারায়ণ ॥ 
মরীচি নামেতে খষি খষি প্রজাপতি । 
স্থজেন হইতে মন ব্রহ্ম! মহামতি ॥ 
মরীচির পুভ্র হয় কশ্ঠপ স্বজন । 
অদিতি তাহার পত্রী জ্ঞাত সর্বজন ॥ 
ভার গর্ভে জম্মিলেন আপনি তপন। 
দংজ্ঞ। নামে তার পত্রী রূপে অতুলন ॥ 
সংজ্ঞা সূর্য্য সম্মিলনে হইল তনয়। 
শদ্ধাদেব নামে মনু বিশ্বের আশ্রয় ॥ 
* বিশ্বপতি সেই মনু সর্ববাদিতে হন। 
মন্বন্তরে সত্যব্রত তিনিই রাজন ॥ 
শ্রদ্ধ। নামে তার পত্রী রূপে অতুলন। 
মহিমায় ধার পূর্ণ এই ত্রিস্বন ॥ 
সূর্যের তনয় মনু শ্রদ্ধ] ভা্য্যা৷ তার। 
সূরধ্যবংশ নাম হৈল জন্মিল কুমার ॥ 
সু্ধ্য চন্দ্র বংশ রাজ। হয় যে কারণ। 
আগে আমি সেই তত্ব করিব বর্ণন ॥ 
শ্রদ্ধা সহ হখে থাকি মনু মহাশয় । 
দান ব্রত বজ্জে রত থাকেন নিশ্চয় ॥ 
পবিত্র ভাবেতে থাকে অতীব যৌবন। 
তথাপি না হৈল তার একটি সন্তান ॥ 
শ্রীহরি সেবাতে রাজ। রাখিয়া! জীবন। 
পত্নীলহ ভোগ স্থখে করেন যাপন ॥ 
রাজা 
এই দুঃখে ক্ষুব্ধ রাজ। সদা সর্বক্ষণ ॥ 
বংশ কুলগুরু মহাতেস্তা হন। 
বশিষ্ঠ নামেতে মুনি খ্যাত ত্রিভুবন ॥ 
রাজারে দেখিয়া! ক্ষুব্ধ নন্দন কারণ। 
কহিলেন গুরু তারে উত্তম মন্ত্রণ ॥ 
বিশ্বপতি তুমি রাজ। পালহ সংসার । 
সর্ধব ভোগ মাঝে পুত্র ভোগ হয় সার ॥ 
সে হেন নন্দনে তুমি বঞ্চিত রাজন। 
আরম্তু করহু যজ্ঞ হুইবে নন্দন ॥ 


নবম স্ব 


মিত্র বরুণের যজ্ঞ মহাযজ্ঞ হয়। 
সেই যজ্জে পুক্রলাভ হবে মহাশয় ॥ 
গুরুর শুনিয়া বাণী নৃপতি তখন। 
গ্িলেন শুভকালে যজ্ আরম্ভন ॥ 
কন্তা লাগি পত্বী তার করিয়। কামন। 
করিলেন উপবাস ব্রতাঙ্গ ধারণ ॥ 
নৃপতি করেন ইচ্ছা হউক নন্দন | 
বংশরক্ষ। হবে তাহে রাজ্যের শাসন ॥ 
. যজ্ঞ সাঙ্গ লাগি যবে পুরোহিতগণ | 
| করিতে লাগিল শেষ যন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
সে কালে মহিষী তথা করি আগমন । 
কহিলেন পুরোহিতে বন্দিয়া চরণ ॥ 
অবল! কামিনী আমি ইচ্ছ। মম মনে । 
যাহে পাই কন্তা রত্ন করহ সজনে ॥ 
মহ্ধীর বাণী শুনি পুরোহিতগণ | 
করিলেন মহীষজ্জে কন্যা! কামন ॥ 
কন্তা লাভ হৈল তাহে রাজ। পরাক্ষিত। 
অপূর্বব সুন্দরী নামে হৈল। অভিহিত ॥ 
ইলা নামে কন্যা দেখি মনু মহাশয় । 
সন্তষ্ট ন! হয়ে রাজ! বিষাদিত রয় ॥ 
. গুরুরে সম্ভোধি রাজ। কহিলা বচন। 
। একি বিপরীত গুরু করি দরশন ॥ 
ূ তন্বজ্ঞান ব্রহ্ষজ্জানে সকলে পণ্ডিত । 
: বিপরীত কাধ্য হেরি বিষাদিত চিত ॥ 
| সন্তানের লাগি যন্ কৈনু আরম্তন | 
| ত| ন। হ'য়ে হৈল কন্যা অপূর্ব ঘটন ॥ 
: বাজার বচন শুনি গুরু মহাশয় । 
: বুঝিলেন নিজ মনে যে ঘটন| হর ॥ 
, নুপতি সম্ভোব লাগি তবে গুরুজন | 
। পুরুষ করিতে কন্যা করিলেন পণ ॥ 
৷ একেত ব্রহ্মধি তিনি উগ্রতপা৷ হন। 
| মহাতেজে করিলেন বিষুর স্মরণ ॥ 
। শ্ীহরি স্মরিয়া ধষি কহেন বচন। 
| হরির কৃপাতে কম্তা। হছউক নন্দন ॥ 





নবম স্বন্ধ] রিনা জ্রীমস্তাগবত । ৪২৩ 
করে থাকি যদি আমি যোগ সদাচার। . স্ত্রী মূর্তি ধরিয়া! যত অনুচরগণ। 

অবশ্য হইবে সত্য বচন আমার ॥ | সহচয়ী হৈল তার পরিপূর্ণ বন ॥ 

তপস্থী মুনির বাণী মিথ্য। কভু নয়। : লজ্জায় উম্মত হযে নগরে না যায়। 
পুন্্রবূপী হন ইলা তখনি নিশ্চয় ॥ মন দুখে নারীবেশে রহিল। তথায় ॥ 
অপূর্ব পুজ্রের রূপ সর্ববনূলক্ষণ। 1 অপূর্ব কাহিনী শুনি রাজ পরীক্ষিত। 
সুছ্যন্ন তাহার নাম তেজেতে তপন ॥ ' জিজ্ঞাসেন শুকদেবে হইতে বিদিত ॥ 
মহাবীর সেই পুভ্্র পবন সমান। : কহ গুরু'এ মহিম! কেন ধরে 'বন। 


দয়! ধৈর্য্য গুণে যেন ক্ষিতি মৃ্িমান ॥ 
হেন গুণে গুণময় হেরিয়া নন্দন | 
সন্ভব্ট হয়েন মনে মনু মহাজন ॥ 
অপূর্ব চরিত্র তার রাজ! পরাক্ষিত। 
গুন সেই বাণী রাজ। হ'রে অবহিত ॥ 
একদা! শ্ুহ্যন্ন করি স্ুগরার মন। 
দিন্ধাদেশী ঘোটকেতে কৈল আরোহণ ॥ 
হস্তে করি শরাসন পুষ্ঠেতে তুণীর। 
দুঢ বর্ে ঢাকিলেন আপন শরীর ॥ 
চতুরঙ্গ সেনা ল'যে মনুর নন্দন । 

ম্বগয়া৷ করিতে ইচ্ছা প্রবেশিল বন ॥ 
স্থমেরু নামেতে গিরি আছয়ে ভুবনে । 
প্রবেশিল। রাজপুজ্র তার নিন্ম বন ॥ 
মহেশের ক্রীড়া স্থল হয় সেই বন" 
ভবানী। সহিত ভব কারন রমণ্‌ ॥ 
অপূর্ব মহিম| রাজা ধারে সে কানন। 
নর হয় নারী তথ। করিলে গমন ॥ 
ইছ। নাহি জানি রাজ। মনুর নন্দন | 
অনুচর সহ তথ। কৈল প্রবেশন ॥ 
ম্নগের পশ্চাতে বীর কিছু দুর গিরা। 
স্থির ভাবে রন তথ। বিন্সিত হইয়া! ॥ 
অনুচর সহ বীর করেন দর্শন । 
বিপরীত মৃদ্তি বে করেছে ধারণ ॥ 
নর মুত্তি আর নাই সবে 'নারীময় ॥ 
অশ্বেতে অশ্বিনী হস্তী হস্টিনী নিশ্চয় ॥ 
এ হেন ঘটন। দেখি রাজার কুমার । 
লজ্জিত হয়েন তথ] দেখি চমৎকার ॥ 


অপূর্ব্ব শুনিতে বড় গুপ্ত বিবরণ ॥ 
রাজার ভারতী শুনি শুক মুনিবর। 
আনন্দে দিলেন তাহে অপূর্ব উত্তর ॥ 


' মহেশের জাড়। স্থল হয় সে কানন। 


ভবানী সহিত তথ। করেন রমণ ॥ 
একদা উলঙ্গ ভব উলাঙ্গী ভবানী । 
দৈবে উত্তরিল তপ। ধাষি মহামুনি ॥ 
কামোম্মন্ত! দেবী হেরি উলঙ্গিনী বেশ। 
ধাষি জনে মনে হৈল কামের আবেশ ॥ 
পুরুষে নেহারি সতী লজ্জা পেয়ে মনে। 

' রতি তাজি ছাড়ি পতি পরিল বসনে ॥ 
ইহ! দেখি ধষিগণ কৈল পলায়ন । 
পবিত্র আশ্রম নামে নাছ। নারায়ণ ॥ 
রতির বাচ্ছেদ দেখি আর লঙ্ভ। ভয়। 
ভুধিবারে প্রেয়সীরে ভব মহাশয় ॥ 
মে অবধি সেই মায়। দিলেন কাননে। 
নারী মক্তি এই জন্য রাজার নন্দনে ॥ 
পুরুন হুহা,ব নারী প্রবেশিলে বনে । 
সে অবধি এই মায়া রাহে এ কাননে ॥ 
রমণী রূপেতে তবে রাজার নন্দন । 

, অনুচরগণ সহ মেন কানন ॥ 

। এইরূপে বন্থদিন হইল বিগত । 

ূ কামোদয় হৈল সবে নারীরৃত্ভি মত ॥ 

 একদ চন্দ্রের পুক্র বধ মহামতি । . 

| আসিলেন ক্রীড়। লাগি সেই বন প্রতি ॥ 

! মহেশের বন ছৈতে কিছু দূর বনে। 

' নারীরূপী রাজা দেখে চন্দ্রের নন্দনে ॥ 


চন্দ্রের কুমার একে দেখিতে সুন্দর | | অন্ত বরে মম কিছু নাহি প্রয়োজন । 
কোটী শশী সম কাস্তি যার মনোহর ॥ সুহ্যুন্ন পুরুষ কর এই আকিঞ্চন ॥ 
বয়সে নবীন যুবা সহাম্ত বদন | তথান্ত বলিয়া! হর করেন গমন। 
কটাক্ষে মোহিত করে কামিনীর মন ॥ মুদ্যু্ন পুরুষরূপী হইল তখন ॥ 
প্রমদ! স্বভাব ধরি স্থহ্যন্ন রাজন। অনুচর হৈলে নর সবে সঙ্গে করি। 
এক মনে দূর হৈতে করে নিরীক্ষণ ॥ গুরুসহ রাজপুত্র প্রবেশেন পুরী ॥ 
স্্রীজাতি স্থলভ কাস হইল উদয় । কিছুদিন রাজকার্ধ্য করি মহাবীর । 
ইচ্ছিলেন তার সঙ্গ রতি সে সময় ॥ বৈরাগ্য অন্তরে নিজ করিলেন স্থির ॥ 
নবীন যুবক বুধ স্বত্যুন্ন যুবতী । রাজকার্্য করি ত্যাগ হরি করি মন। 
উভ সন্দর্শনে হৈল উভে একসতি ॥ তপন্তা। করিতে পুক্র প্রবেশ কানন ॥ 
নির্জনে বাইয়। উভে হইল মিলন। তপোবলে বীর হেরি প্রহ্থ নারার়ণ। 
বুধ বীর্ষ্যে ধরে গর্ভ স্মদ্যুন্ন রাজন ॥ সঁপিলা শ্রীহরি পদে আপন জীবন ॥ 
চন্দ্রবংশ বীর্ষ্যে তাহে হৈল উৎপাদন । অপূর্বব হরির লীল। করিতে বর্ণন। 
পুরুরবা নামে তাহে হইল নন্দন ॥ ূরধ্য চন্দ্র বংশাস্থুর স্ুদ্যুনসে স্থাপন ॥ 


অপরূপ কান্তি তার বুধের নন্দন। 
ঘাহ। হতে চন্দ্রবংশ হইল স্থাপন ॥ 
একই স্ুছ্যন্ন হৈতে বংশ রবি শশী। 
বিস্তারিল ত্রিভুবন ব্যাপী দশ দিশি ॥ 
এইরূপে মনু পুঞ্র কামিনী রূপেতে। 
ভ্রমিলেন সে কাননে লজ্জায় ছুঃখেতে 
বহুদিন পরে ছুখে সহিতে না পারি। 
যাহাতে হইবে নাশ মাধবামৃত্তি নারী ॥ 
সে হেন উপা্ লাগি রাজার নন্দন। 
গুরুদেব বশিষ্ঠকে করেন স্মরণ ॥ 
অন্তর্ধ্যাসী গুরু তিনি করিতে স্মরণ | 
সেই বনে উপস্থিত হ'লেন তখন ॥ 
গুরুরে নেহারি তবে রাজার নন্দন | 
আপনার ভাগ্য কথা কৈল বিবরণ ॥ 
কুমারের বাণী শুনি খাষি মহাশয় । 
করেন মহেশ পূজ। তখন নিশ্চয় ॥ 
বশিষ্ঠের তপে তুষ্ট হ'য়ে আশুতোষ। 
বলিলেন চাহ বর হয়ে পরিতোষ ॥ 
শুনিয়া দেবের বাণী তবে মুনিবর। 
কহিলেন প্রণমিয়া পদে মহেখর ॥ 


উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
ূরধ্য চন্দ্র বংশাঙ্কুর করিয়া! বিচার ॥ 
ইডি সুদ্ায় রজার কথা সমাপন । 


অথ পৃধধের উপাখ্যান । 

শুকচ্দব কন শুন রাজ। পরীক্ষিত 
পুবধ চরিত্র কথ। হও হে বিদিত ॥ 
মনুর কুমার সেই অতি সাধুজন। 
গুরুভক্তি বলে তিনি হন বিমোচন ॥ 
স্বৃ্যুন্গ বৈরাগী হলে মনু মহাজন । 
দেখিলেন সূর্য্যবধঘশে ন। ছিল নন্দন ॥ 
পুত্র হেতু সূর্য্য মন্থ করি আরাধন। 
লভিলেন একে একে দশটি নন্দন ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে দশের বংশের বিস্তার | 
পরিপূর্ণ এ ব্রহ্ধাণ্ড সূর্ধযবংশ ভার ॥ 
বুধ ও স্ুছ্যু্গ যোগে হয় যে নন্দন। 
পুরুরবা নামে চন্দ্র বংশের কারণ ॥ 
চন্দ্রবংশ কথা রাজ! কহিব অপরেশ। - 
সু্ধ্যবংশ বাণী শুন প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


[ নবম স্বন্ধ 
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সৃত্যুন্গের পরে মনু লভিলা সন্তান । 
ইক্ষাকু শর্ধ্যাতি মহাবীর গুণবান ॥ 
ৃষ্ট দৃষ্ট নরিষ্যন্ত নাভাগ ও কবি। 
করুষ পৃ দশ সবে তেজে রবি ॥ 
এই দশ রাজা বশ করহ শ্রবণ। 
প্রধান প্রধান দেখি করিব বর্ণন ॥ 
পৃৰধ নামেতে সেই মনুর নন্দন । 
স্বকুমার বপু তার গুরুসেবা মন ॥ 
বিদ্ক। লাগি গুরু-গুহে রাজার কুনার। 
স্থকুমার গুরু তার হেরিয়া আকার ॥ 
কহিলেন শুন শুন রাজার নন্দন | 
করিয়া ভোগ্ন তুমি বহু রত্ব ধন ॥ 
বিগ্ভারত্র সম ধন নাহিক কোথাব। 

দে ধনে আমি হে ধনী করিব তোমায় ॥ 
মম প্রতি ভক্তি আর সাধু আচরণ। 
প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় ভাব করহু ধারণ ॥ 
তবেত শিখিবে বিদ্যা সামান্ত দিবালে। 
বিষ্তালাভে ফল গুণ বুঝিবে হরমে॥ 
গুরুর বচন শুনি পুনধর তখন। 

কহিল সেবিব গুরু তোমার চরণ ॥ 

যে আজ্ঞ। করিবে তুমি করিব পালন। 
বিমুখ হইলে কোথা পাব বিদ্যা! ধন ॥ 
কুমারের বাণী শুনি গুরু মহাশয়। 
করিলেন এক আজ্ঞ। শুনিতে বিল্ময় ॥ 
বয়স তোমার হেরি নবীন বৌবন। 
তাহাতে বলিষ্ঠ বসু করি দরশন ॥ 
অবস্থা বুঝিয়া! তোম। করি আজ্ঞাপন। 
দেখিব তাহাতে তুমি সক্ষম কেমন ॥ 
আছে মম বু গাভী গোষ্ঠের ভিতর । 
সারানিশি জাগি বাশু. তাহা রক্ষ। কর ॥ 
সম্মুখে ভীবণ বন ব্যাপ্র তাহে রয়। 
নিত্য নিত্য আসি গাতী সে ছুট হুরয় ॥ 
রাত্রিকালে খড়গ চন্দ করিধা ধারণ । 
নিশ। জাগি বীর বেশে কর জাগরণ ॥ 


জয়ং ভাগবত। ৪২৫, 


| আসিলে শার্দুল পুত্র করিও সং্হার। 
৷ দিলাম তোমার প্রতি গাতী রক্ষা তার ॥ 

| সক্ষম হইলে ইথে বুঝি তব মন। 
শুভক্ষণে শুভদিনে দিব বিগ্যাধন ॥ 
রাজার কুমার একে দেখিতে সবল । 
বিদ্যা লাগি তার মন আছিল চঞ্চল ॥ 

| ব্যাপ্র কাছে প্রাণ ভয় নাহি করে মনে। 

[ প্রতিজ্ঞ! করিল পুল্র গাভীর রক্ষণে ॥ 

ূ ধরি পুভ্র বীরবেশ চন্ম অসিবর। 
| সারা নিশ। গোষ্ঠে গিয়া রন অকাতর ॥ 
নিদ্রা ত্যাগ করি পুত্র হ'য়ে একমন। 

। নির্ভয় হইয়া করে গাভীর রক্ষণ ॥ 
একদ। ভীষণ নিশি কৈল আগমন। 
দশদিক অন্ধকার না চলে চরণ ॥ 
সেইকালে এক ব্যাগ্র গোষ্ঠের ভিতর। 
প্রবেশি তর্জন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
ব্যাঘ্রের গজ্জন শুনি নৃপের নন্দন ৷ 
প্রাণভর ত্যজি গোষ্ঠে করে প্রাবেশন ॥ 
একেত গভীর নিশি ঘোর অন্ধকার | 
কিছু না দেখিতে পার চক্ষের মাঝার ॥ 

হস্কার করিয়া গোষ্ঠে করিছে ভ্রমণ । 

৷ দেখিল ধরেছে গাভী ব্যাত্র সে ভীষণ ॥ 

| কপিল! নামেতে গাভী দেখিতে ভুন্দর | 

| ব্যাপ্র ধরে গর্জে সেই অতি ভয়্কর ॥ 
নিকটে তাহার গিরা রাজ।র নন্দন। 

[ ব্যা্ধ নাশিবারে অসি করে সঞ্চালন ॥ 
মেঘারৃত নিশি সেই ঘোর অন্ধকার । 
ব্যাত্ব গাভী তাহে সব দেখে একাকার ॥ 

| হঠাৎ পড়িল অসি ব্যাঘ্ের উপর | 
ব্যাপ্র তাহে পলাইল হয়ে কাতর ॥ 
পড়িল তাহাতে অসি অতি বেগভরে | 
কপিল। নামেতে গাভী তাহার উপরে ॥ 
একে বীরবেশ তার অতি খরশান। 
হুইল গাভীর শির তাহে ছুইথান ॥ 


হত 


শার্দ,লের কাণ মাত্র কাটে তরবারে। 


ব্যাস্ত্র ভাবে নৃপের কুমারে ॥ 
প্রভাত হইল নিশি উদিত তপন। 
এ সংবাদ দিল তবে রাজার নন্দন ॥ 
ব্যাপ্রনাশে হৃষ্ট হ'য়ে গুরু মহাশয় । 
বলিল দেখিব গোষ্ঠে ব্যাস কোথা রয় ॥ 
অন্ধকারে ভ্রান্ত ছিল নৃপের নন্দন । 
নাহি জানে ব্যাগ্র হেতু গাভী বিনাশন ॥ 
গোষ্টে প্রবেশিয়া গুরু কহে অনিবার | 
কোথা ব্যাপ্র মারিয়াছ দেখাও কুমার ॥ 
ব্যাস বিনাশন ভ্রম আছিল কুমারে। 
মিথ্যারে জানিল সতা বিশ্বাসের ভারে ॥ 
সেই হেতু গুরুবরে করিয়। সংহতি। 
উত্তরিয়! সেই স্থানে হৈল ভ্রান্তমতি ॥ 
ব্যা্র নাহি হয় নাশ কাটে তার কাণ। 
অসিতে হ'য়েছে নাণ কপিলার প্রাণ ॥ 
ইহ| দেখি শোকে ক্রোধে গুরু মহাশর। 
উন্মত্ত হইয় সেই নৃপ পুত্রে কর ॥ 
এই কি রে তোর কার্ধ্য গুরুর সেবন। 
ব্যাঘ্র ছলে মম গাভী করিলে ছেদন ॥ 
ওরে ছুষ্ট ও পাষর ওরে পাপমতি। 
শাপে ভন্ম তোরে আমি করিব সম্প্রতি 
প্রাণের সমান গাভী কপিল। আমার। 
বধিলি নিষ্ঠুর তুই তারে ছুরাচার ॥ 
আমি গুরু সেই গাভী মম প্রিয় ধন। 
মহাপাপ হৈল তোর করিয়া নিধন ॥ 
গুরু অসস্তেমষে তোর হৈল অপরাধ । 
গাভী বধ পাপে ডুব সাগরে অগাধ ॥ 
যে কর্ম্ম করিলি দুষ্ট রাজার নন্দন | 
প্রতিফল দিব তোরে আমিই এখন ॥ 
একে তুই মম শিষ্য রাজার কুমার । 
সেই হেতু বহু শাপ বিধান তোমার ॥ 
এত বলি গুরুবর কম্পিত শরীর | 
কত শত তিরক্ষার করিলেন দীর ॥ 


! ভয়ে জড়পড় হ'য়ে রাজার নন্দন । 

| আশ্চর্য্য হইয়া ছুঃখে করেন ক্রন্দন ॥ 

1 কি হুইতে কি হইল বুঝিতে ন! পারি। 
 নাশিতে ব্যাপ্বেরে গাভী ফেলিলাম মারি ॥ 


বিষঞ্জ বনে কাদে রাজার নন্দন। 
অভিশ।প তারে গুরু দিলেন তখন ॥ 
যে কম্ম করিলি ছুষ্ট দুঃখ দিয়া প্রাণে। 
নাশিব মর্ধ্যানা তোর করিয়াছি মনে ॥ 
নাচ কার্ধে নাচ ভাব উচিত বিধান । 
সেই ভাবে শাপ তোরে করিলাম দান ॥ 
এত বলি কহিলেন গুরু মহাশয় । 


আজি হৈতে তুমি শু হবে নিশ্চর ॥ 


শুদ্র বলি ঘণ! করি রাজার নন্দনে । 
আশ্রম হইতে দুর করেন তথানে ॥ 
ছুঃখচিত্তে দুর হ'য়ে রাজার কুমার । 
ইতস্তত বনে বনে করেন বিহার ॥ 
ছুঃখেতে হইল তার ভক্তির উদয়। 
হরিনাম জপে রত হন মহাশর ॥ 
এক।গ্র সাধন। বলে রাজার নন্দন । 
ক্ষুধ। তৃষ্। ভুলি কনে শ্রীহনরি সেবন ॥ 
জল স্থলে দেখে হরি শাখিতে গণানে । 
বৃক্ষ লত। মাঝে হরি পুষ্পিত কাননে ॥ 
হরিতে উন্মন্ হ'য়ে ত্যজি অহঙ্কার । 
ইচ্ছিলেন ইহ জন্মে দেহ ত্যজিবার ॥ 
একদ। ঝনেতে অগ্নি হইল প্রচার । 
শুদ্রন্ব নাশিতে মন হইল তাহার ॥ 
প্নণাতে হৃদয়ে ভাবি প্রহথ নারায়ণ । 
আগুনে পশিয়। দেহ করেন দাহন ॥ 
হেন ভক্তি দেখি হরি হুইপ] সবর । 
অস্তিমে দিলেন স্থান বৈকৃষ্ঠ নিলয় ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির বচন। 


ৰ মহাপাগী মুক্ত হর ভজি নারারণ ॥ 


ইতি পৃবধূ চরিত্র কণ। সমাপ্ত । 


নবম স্ন্ধ ] 


ইতি লুকন্ত। সুন্দরীর উপাখ্যান। 

শুকদেব কন শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
শর্য্যাতি চরিত্র কথা পবিত্র নিশ্চিত ॥ 
অতি ম্নেহময় রাজ। নারারণে মন। 
স্্কম্যা নামেতে তীর কন্য| মম্মোহন ॥ 
কি কব চরিত্র তার ভাবিতে অপার। 
কন্যার চরিত্র গুণে খ্যাতি রাজার ॥ 
নারায়ণ সেবা রাজা করে অনিবার। 
শাসিতে শাসিতে রাজা ধরণীর ভার ॥ 
একদা হইল ইচ্ছা স্বগরায় ভার। 
কন্যা সহ যাইবারে বনের ভিতর ॥ 
হস্তা অশ্ব পদাতিক চতুরঙ্গ দল। 
লইয়া চলেন রাজ। করি কোলাহল ॥ 
রাজধানী এড়ি তবে লভেন প্রান্তর | 
রাজার পৃশ্যেতে সুধ্য স্ব দেয় কর ॥ 
প্রবেশিলা পরে রাজ। এক মহীবনে । 
খধির আশ্রম তথ। হেরিল নয়নে ॥ 
চ্ধন নাষেতে মুনি মহাতেজা হন । 
সে খুনির এ আশ্রম শুনেন রাজন ॥ 
মুনিজন পুণ্যাশ্রম জানি নরপতি। 
হইলেন মনে মনে সশস্কিত অতি ॥ 
সঙ্গে ছিল নিজ কন্যা সহ সথীগণ। 
বয়সে যুবত। আর স্বধাংশু বদন ॥ 

চতুরঙ্গ দল মহাবলে। 

কহিলেন নরপতি ডাকিয়া! সকলে ॥ 
শুন মবে একমনে আমার বচন । 
পবিত্র আশ্রম এই জানে সর্বজন ॥ 
ভূগুর নন্দন খষি নামেতে চ্যবন। 
এ স্থানে করেন তিনি শ্রীহরি সাধন ॥ 
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এই স্থানে হয়। 
খাষির প্রসাদে বন শুন্য হিংসাময় ॥ 
কেহ হেথা নাহি কর স্বাগের সন্ধান । 
অথবা! ভীষণ শব্দ উচাটিতে প্রাণ ॥ 


_শ্্ীমন্ভাগবত ] 


, স্থির হয়ে সবে চল যাই অন্য বনে। 


. অপরাধ হ'লে খষি বধিবেন প্রাণে ॥ 


এ কথ শুনিয়া তবে হয়ে সাববান। 
একে একে ভীত চিত্তে করিল প্রয়াণ ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কেবা এড়াইতে পারে। 


. শুন রাজ! পরীক্ষিত কি ঘটিল পরে ॥ 
' বাজার তনয়। সেই হরিণ নয়ন! । 


আশ্রমের শোভ। দেখি আছিল! উন্মন| ॥ 
কোথা ডাকে পিককুল কোথা ফুটে ফুল। 
তন সহ গাভী রহে বেড়ি বৃক্ষমূল ॥ 


! হরিণ হরিণী কত লয়ে শিশুগণ ৷ 


' করিয়। আনন্দে কেলি করিছে ভ্রমণ ॥ 
. হেন শোভা হেরি হয় আনন্দিত মতি । 
. নানা কথ। কন নিজ সখীগণ প্রতি ॥ 


কভু ফল ফুল দেখি কত কথ। কন। 


. কভু বা মোহিত হেরি ময়ূর নর্তন ॥ 


এইরূপে কিছু দূরে করিয়া গমন । 
সম্মুখে বল্মীক স্তুপ করে দরশন ॥ 
ক্ষুদ্র পর্ববতের সম হেরিরা কামিনী । 


, নিকটে যায়েন তার হয়ে উন্মাদিনী ॥ 


সবীগণ সহ তথা করিয়া! গমন। 
উজ্জ্বল পদার্থ তাহে করেন দর্শন ॥ 


 ম্ব্তিকায় জ্যোতিত্মান নয়নে নেহারি। 
. গ্রহণ করিতে তাহা ইচ্ছিলেন নারী ॥ 
' স্ধীগণ সহ এক কণ্টক লইয়া । 


কুতৃহলে সেই স্থানে দিলেন বিন্ধিযা ॥ 
বিদ্ধিব! মাত্রেতে তাহে বহিল শোণিত। 
নেহারি কামিনী তাহ। হৈল চমকিত ॥ 
ম্বতিকা মণ্ডিত স্থান বঙ্মীক নামেতে। 
শোণিত ইহার মাঝে রয় কিরূপেতে ॥ 
এ কথা৷ ক্রমেতে শুনি তবে নরপ্তি। 
নয়নে দেখিয়া হন অতি ভীতমতি ॥ 
যোগেতে উন্মত্ত হয়ে ভূপুর নন্দন। 
অনাহারে অনিদ্রায় করেন সাধন ॥ 


১ 


তত 


৪২৮ স্্রীমস্ভাগবত। [ নব 
বহুকাল গত হেরি ভূমি কীটগণ। | ঘোগে শুষ্ষ দেহ খনি অতি শীর্ণকায়। 

ধধির অঙ্গেতে গুহ করিল গঠন ॥ 1 যুবতী নেহারি মনে রস উপজয় ॥ 

মুক্ত মাত্র ছিল তার ছুইটি নয়ন। : অনস্তব শুষ্ক কাষ্ঠে হইবে অঙ্কুর 


গিরি গর্ভে বথ| মণি হর দরশন ॥ 
সর্ববাঙ্গ বঙ্গীকে ঘেরা জানা নাছি ঘার। 
হেনরূপে চ্যবনেরে হেরিলেন রা ॥ 
কণ্টক আছিল বিদ্ধ নয়নের পাশ। 
সেই হেতু বেগে লোহ বঙ্গীকে প্রকাশ ॥ 
নিজ কন্যা অপরাধী হেরিয়। রাজন। 
করিলেন নানামতে খামির স্তবন ॥ 
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে খধি সমাধি ত্যজিয়! | 
কহিলেন নৃপবরে বাকে। আশীষিয়। ॥ 
এতদিনে নূপ মম বোগ সমাপন । 
হয়েছি জীবনে মুক্ত নাহিক মরণ ॥ 
হরি প্রেমে সমাধিতে ছিনু কতদিন। 
এবে ভোগ ইচ্ছা আমি করি কিছুদিন ॥ 
দেখিতে সুন্দরী বটে তনয় তোমার 
নবীন! যুবতী তাহে পাই দেখিবার ॥ 
মস করে তব কন্য। কর সমর্পণ | 
ধন্য তুমি হবে আমি ভরপুর নন্দন ॥ 

এ কথ শুনিয়। তবে মনুর নন্দন । 
সবিনয়ে মিষ্উভাষে খষি প্রতি কন ॥ 
মনুর কুমার আমি সামান্য মানব। 
কেমনে বুঝিব খাষি তোমার বৈভুব ॥ 
তব সম পাত্রে কন্ত! করিতে অর্পণ | 
“কার হেন নাহি ইচ্ছ। কহ তপোধন ॥ 
এত বলি নরপতি দুহিত। লইয়! ৷ 
'মুনির করেতে তারে দিলেন সঁপিয়া ॥ 
'কন্তারে যৌড়ক দিয়া মহ। রত্ন ধন। 

1 খষিরে করিয়া শেনে মিষ্ট সন্তাবণ ॥ 

পাত্র মিত্র চত্ুরঙ্গে যান নিজ স্থান। 

' আনন্দিত হন খধি লভি কন্তাদান ॥ 
স্থকগ্া, জুকম্য! অতি নবীন যৌবন। 
খধিরে নেহারি তাঁর বুঝিলেন মন ॥ 


' না পারিল কামবাণ প্রবেশিতে পুর ॥ 

; হেথায় যুবতী। বলি নয়ন হিল্লোলে। 

. ধাধির হৃদ মাঝে নিরন্তর খেলে ॥ 

ভক্তের মহিমা রাজ। কে বুঝিতে পারে। 

উচ্ছিলা যৌহন দেহ ধমি ধরিবারে ॥ 

: মহাতেজ। মহাধধি ধরিতে যৌবন। 

. যেমনি করিল রাজ। মনেতে স্মরণ ॥ 

' অমনি ভক্তের বাঞ্া বুঝি নারায়ণ । 

. ইচ্ছিলেন দিতে তারে নবীন যৌবন ॥ 
ভোগ নৈলে ত্যাগ কভু স্থির নাহি হয়। 

. এই জন্য চ্যবনের ভোগে রতি রয় ॥ 

. ঘোগেতে পাইয়। জ্ঞান হ'যে খাটি সোন।। 

- আরস্তিল তবে ধষি ভোগ আরাধন। ॥ 

কিছুদিন হৈলে গত সেই খষিজন। 

ইচ্ছিলেন স্থকন্তার প্রীতির সাধন ॥ 

ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত অশ্বিনী কুমার । * 

উভবে স্বর্গের বৈগ্ভ বি্য। চদংকার ॥ 

বৈগ্য বলি দেবগণ পুজ। ন। করিত। 

কোন যজ্জে উভয়ের ভাগ নাহি দিত ॥ 

ভাবিল উভয়ে মনে এই নুসময়। 

বন্তভাগ লইবার স্থধোগ নিশ্চয় ॥ 

ভূগুর কুমার হয় মহধি চ্যবন। 

অতি মহাতেজ। খমি সেই সিদ্ধক্জন ॥ 

তাহার করিলে সেবা তাহার কৃপায়। 

দেবের সমান অংশ যজ্ে পাওয়। যায় ॥ 

এত কথ ভাবি দৌছে মনেতে আপন । 

আসিলেন ভেটিবারে মহর্ষি চ্যবন ॥ 

রোগমুক্ত দেহে ধষি শিরে জটাভার। 

গলিত পলিত দেহ অতি শীর্ণাকার ॥ 

তাঁহার কে(লেতে বনি স্কপ্ধ। রূপদী। 

ধৃ্জল গগনে যেন শরতের শশী ॥ 





বিঙ্গিবা মাত্রেকে চাহে বহিল শোণিত। 
নেহার কামিনী তাহা হৈপ চমকিত ॥ [ ম১৭- পৃষ্টা । 


নবদস্ধ] শ্্রীমত্তাগধত। ৪২৯ 
অথব! বসিয়া সারি শুষ্ক তরুপর | ! দেব দেবীক্গণ তথা সদ! করে স্নান। 
মেঘেতে বিজলি যেন দেখিতে নুন্দর ॥ : 'অপ্নর গন্ধর্বেধ সদা তীরে করে গান ॥ 
অসম্ভব সংযোজন হেরি দুইজন ।  প্রুষ্ কুন্মে তথ! হয় পুষ্পময় | 

করিল উভয়ে সেই খাষি সম্ভাষণ ॥ , সৌরতে বসন্ত চিরকাল তথা রয় ॥ 
অশ্বিনী-কুমার জানি তবে তপোধন। ময়ূর মুরী নাচে পিক দেয় তান। 
কহিলেন বুঝিয়াছি উভয়ের মন ॥ : ভ্রমর বঙ্কারে মন্ত বিরহীর প্রাণ ॥ 


কিন্ত এক কথ! আছে দৌহাকার পাশ। 
পুরালে আমার আশা! পূরাইব আশ ॥ 
ভূগুর নন্দন আমি জ্ঞাত আছ সবে। 
চিরকাল মহাযোগে লিপু ছিন্ত ভবে ॥ 
তপন্তায় মহাজ্ঞান করি আহরণ । 
জীবম্মুক্ত হইয়াছি হেরি নারাগ়ণ ॥ 
বৈরাগ্য আজন্ম সেবি হয়েছি চঞ্চল । 
সম্তোগের ইচ্ছ। মোরে করিছে বিকল ॥ 
সাম্তোগের রস কিছু বুঝিয়। এবার । 
ত্যজিব এ বৃথ! দেহ মহা মায়াভার ॥ 
জন্মিলেই চাই ভোগ বিধির লিখন । 
নতুবা! পুনশ্চ জন্ম শাস্ত্রের বচন ॥ 
সেই দুঃখ নাশিবারে অস্তিমে এবার | 
দেহ শক্তি এ শরীরে ভোগ করিবার ॥ 
গলিত পলিত দেহ শুক্ষ কামরস। 
যোগাগ্নিতে দহি দদা হ'য়েছি অবশ ॥ 
সম্মুখে দেখহ পত্ী নবীনা যুবতী । 
নয়নে বিদ্যুৎ খেলে কমল শুরতি ॥ 
এ রূপ কান্তি মোর দাও বৈগ্ভধর | 
যৌবনের খেলা আমি খেলিব সত্বর ॥ 
যুবক করিলে মোরে পাবে মহাফল। 
দিব সবে যজ্ঞভ।গ দেখাইয়। বল ॥ 
ধাষির বচন শুনি অশ্বিনী-কুমার | 
তথাস্ত বলিয়। তারে কৈল আগুসার ॥ 
'আগুসারী ল'য়ে গেল এক মহাবন। 
'বসন্ত বিরাজে তথ দৃশ্টয স্থশোভন ॥ 
আছিল তথায় এক পুণ্য সরোবর । 
অস্বত ভাগুর তাহ। দেবের গোচর ॥ 


. এ হেন স্থানেতে ধষি করি আগমন । 

: আশ্চর্ধা কামিনী এক কৈলা দরশন ॥ 
অল্প অল্প কাম ভাব হৃদয়ে তাহার। 
সু স্ব ভাবে ক্রমে কৈল অধিকার ॥ 
খধিরে চঞ্চল দেখি অশ্রিনী-কুমার | 
নামিলেন তারে ল'য়ে লিল মাঝার ॥ 
উলঙ্গ অপ্লর জলে প্রফুল্ল কমল। 

' কোকিলের মধুমাখ। স্বরেতে চঞ্চল ॥ 

, চঞ্চল হইয়া! খমি করিলেন স্নান। 
হেথ। স্তকন্যার হাদে লাগে পঞ্চবাণ ॥ 

' সরোবর তীরে আসি বুবতী তখন। 

! কামবাণে পতি সঙ্গ করিল মনন ॥ 

| স্নান মাত্রে খধি বৈগ্ভ হৈল একাকার । 

৷ কেবা ধাষি কেবা বৈগ্ঠ বুঝে সাধ্য কার ॥ 

! স্তুকম্যা নেহারি ইহা চমৎকার মানে । 
কোথ। পতি কি হইল কিছুই না জানে ॥ 
জিজ্ঞাসিল তিনজনে কহ মহাশয় । 

' কোথা মম প্রিয় পতি খাষি সদাশয় ॥ 

। কন্ঠার বুঝিতে মন তিন মহাজন । 

| কহিল সম্বোধি তারে মি দম্তাষণ ॥ 

! দেখিতে হুন্দরী ধনী নবীন যৌবন। 

ৰ শুঙ্ক কাষ্ঠ দম সেই মহষি চ্যবন ॥ 

: কি কাল তাহারে সেবি কি পাইবে ফল। 

! আগাদের মনোবাঞ্চা করহ সফল ॥ | 

' যাহা চাও দিব ভোগা ত্রহ্মাপ্ড ভিতর | 

: নন্দনের পুষ্প কিংবা বারুণী সুন্দর ॥ 

: এত "শুনি কন্যা তবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে। 

' কহিল। সবারে তবে কাতর বচনে ॥ 


৪৩০ স্্রীমস্ভাগবত ৃ 


দেখিতে দেবতা সবে কেন অবিচার | 
কামিনীর পতি বিন! পতি নাহি মার ॥ 
মে হেন পততিরে ত্যজি রূপ প্রলোভনে 
ভজিতে ন্লারিব কারে কহিনু এক্ষণে ॥ 
এত শুনি তিনজনে হাসি মনে মন। 
কহিলেন তব পতি ধরেন যৌবন ॥ 
আমাদের মাঝে তিনি হন একজন! 
বাছিয়া লহগে। ধনী সে পতি রতন ॥ 
সকলের কথ! শুনি স্থকন্যা তখন | 
কহিল সবারে তবে সুমিষ্ট বচন ॥ 
যুবতী তরুণী আমি নারীজাতি হই। 
দেবতার. মায়া বুঝি হেন সাধ্য কই ॥ 
কৃপা করি অধিনীরে হ'য়ে ক্ষমাপর । 
মম স্বামী কেব| হন করান গোচর ॥ 
কন্যার বাণীতে তুষ্ট হ'য়ে বৈদ্ঞগণ। 
আশ্বাসিয়। চ্যবনেরে করান দর্শন ॥ 
পতির যৌবন হেরি সতী চমৎকার । 
নিজ স্থানে গেল চলি অশ্বিনী-কুমার ॥ 
ভক্তের মহিম। রাজা দেখ পরীক্ষিত। 
ঘুবক হুইল বৃদ্ধ তেজেতে নিশ্চিত ॥ 
খাষি পূর্ণ মনক্কাম হইয়া! তখন। 
করিলেন ভোগ তবে নবীন যৌবন ॥ 
বোগবলে এখ্বধ্যের নীম! নাহি হয়। 
শত শত স্বর্ণ রথ চারিদিকে রয় ॥ 

হয় হস্তী প্রজ। সেন৷ প্রমাদ তোরণ। 
বন উপবন আর বসন ভূষণ ॥ 

এইমতে নান! ভোগ করে তপোধন। 
পত্ীর সহিত দদ! ভ্রমেন ভুবন ॥ 
কখন মের শৃঙ্গে কভু বা নন্দনে। 
কভু রাখোপরে কু জলেশ-নন্দনে ॥ 
এইরূপ ছয় খু করিয়া বিহার। 
একদা ফিরিল নিজ আশ্রম মাঝার ॥ 
হেনকালে উপনীত শধ্যাতি রাজন । 
বজ্জ হেতু মহধিরে দিতে নিমন্ত্রণ ॥ 


| নবম স্ব 
দেখিলেন যুবকের বামেতে যুবতী | 
কন্তারে কুলট! তবে ভাবে নরপতি ॥ 
কুলটা ভাবিয়া রাজ। করে তিরস্কার । 
কহিলেন ওরে দুষ্টা একি ব্যবহার ॥ 
বৃদ্ধ হেরি নিজ পতি ছলন। করিয়া । 
পূরাও মনের আশা ঘুবকে ধরিয়। ॥ 
পিতার বচন শুনি স্থকন্তা তখন। 
কহিল! যেমতে খাধি পাইলা৷ যৌবন ॥ 
আশ্চর্য্য ঘটন| শুনি রাজ। মহাশয় | 
ধষিরে বন্দিতে তবে আগুসার হয় ॥ 
অবশেষে মহবিরে করি নিমন্ত্রণ । 
আনিলেন করিবারে যজ্ঞ সমাপন ॥ 
সেই যজ্ঞ তপোবলে মহধি চাবন। 
আশ্বিনী-কুমারে সোম করান ভক্ষণ ॥ 
বৈগ্ভের যচ্ছেতে পুজ। হরি দেবগণ | 
ভাবিলেন অবিচার কৈল তপোধন ॥ 
অন্যায় হেরিয়। ইন্দ্র বজ ধরি করে । 
আসিলেন বধিবারে সেই খাষিবরে ॥ 
নারাযণে প্রাণ যেই করে সমর্ণ। 
বের কি সাধ্য তার করিতে নিধন ॥ 
ইন্দ্রেরে নিস্তেজ হেরি যত দেবগণ। 
ধামিরে সম্তৃষ্ট তবে করিল তখন ॥ 
সে অবধি প্রতি যজ্জে অশ্বিনী-কুমার | 
হইলেন সোমপানে যজ্জে অংশীরার ॥ 
ক্রমে ধধি করিলেন ভোগ সমাপন । 
গৃহ ত্যজি হরি পদে-স্থির কৈল মন ॥ 
অস্তিমেতে হরি তারে দিলেন আশ্রয়। 
ভক্তের মহিমা রাজা বিচিত্রই হর ॥ 
শর্য্যাতি নামেতে সেই মন্ুর নন্দন । 
তাহার চরিত্র রাজ করিনু বর্ণন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার । 
চ্যবন শর্য্যাতি কথা ভক্তির প্রচার ॥ 
ইতি ভকন্ঠ। জন্দরীর কণ। সমাপু। 


নবম ধন্ধ ] 


অগ অন্বরীধ রাজার উপাখ্যান । 

শুকদেব কন শুন রাজ। প্রীক্ষিত। 
অন্বরীষ-কথা অতি হয় স্থললিত ॥ 
তগবন্ুক্ত সেই নৃপ মহাজন । 
ভক্তিতেজে ব্রহ্ষশাপ কৈল নিবারণ ॥ 
এ কথ! শুনিয়। রাজ! পুলকিত মতি । 
জিজ্ঞাসিল কহু খাষি সে কথা সম্প্রতি ॥ 
শুকের বন শুনি ব্যাসের তনয়। 
কহিল শুনহ তবে রাজ! মহাশয় ॥ 
নাভাগ নামেতে মনত ধন্ম-পরায়ণ। 
সতাকালে আছিলেন জ্ঞাত সাধুজন ॥ 
অতীব ধাম্মিক রাক্তা গ্রজার পালনে । 
অন্তিমে ত্যজেন দেহ শ্রীহরি চরণে ॥ 
অন্বরাধ তার পুজ্র অতি মহামতি । 
শৈশব হইতে দেন কৃষ্ণ পদে মতি ॥ 
রুষ্ প্রেমে গদ গদ সেই মহাজন । 
আছিলেন হরিনাম ব্রতপরায়ণ ॥ 
সর্ববজীবে সম দুষ্টি বৈরাগ্য বিষয়ে । 
শম দম গুণাদিতে বিভূমিত হ'য়ে ॥ 
বিষুঠরূপে বিষ্ণুভক্ত রাজ। অন্বরীম। 
বিষুপর হয়ে রাজ্য পালেন হরিষ ॥ 
অপূর্বব ভক্তের কথ! বগিতে কে পারে । 
ভক্তি তেজে অহঙ্কার থাকিবারে নারে ॥ 
বয়সে যুবক বটে রাজ! মহাশয় । 
সপ্তদ্বীপ এ ধরণী ধার বশে রয় ॥ 
নান। রত্ব ধন আদি কোষে পূণ ধার। 
ইন্দ্র চক্র বরুণাদি রক্ষা করে দ্বার ॥ 
শত্রহীন রাজ্যধন ল'য়ে নরপতি। 
পালন করেন স্থখে এই বহুমতী ॥ 
এ হেন এশ্বর্্ে তার গর্বব নাহি হয়। 
সতত বৈরাগ্য রাজ। ভক্তিপর রয় ॥ 
কর্তব্য ভাবিয়া মাত্র করেন পালন । 
নাপিক| করয়ে বথ। স্থগন্ধ সেবন ॥ 


স্ত্রীমস্ভীগধত ] ৪৩১ 


আছিল রূপসী তার সাত শত নারী । 
দেখিতে পদ্মের সমা স্বর্গের কুমারী ॥ 
কিছুতেই মুগ্ধ নাহি হয় তার মন। 
মকল আম্বান করি হরি প্রতি মন ॥ 
অতিথি সৎকার বিনা না করে আহার । 
সাধু সঙ্গ বিনা তার নহে ব্যবহার ॥ 
আতিথ্যে সুদুঢ পণ করিয়া জীবনে । 
ভক্তি তেজে জিনিলেন ব্রন্মশাপাগ্ডণে ॥ 
ব্রহ্ষশাপাগ্তণ জয় শুনিয়া এ বাণী। 
্বপ্রফুল্প হয় তবে পরীক্ষিত প্রাণী ॥ 
ভক্তি তেজে ব্রহ্মশাপ হয় নিবারণ | 
ইহাতে আশ্চর্য হয়ে কাহেন রাজন ॥ 
কম দেব আম। প্রতি করুণ। করিয়! | 
অলঙ্গ্য ব্রাহ্মণ ক্রোধ নষ্ট কি দেখিয়! ॥ 
জগাতে ষাহার তেজ সহিবারে নারে। 
হেন ব্রহ্ষশাপ তেজ নষ্ট কি প্রকারে ॥ 
কহ খষি সেই বাণী শুনিব নিশ্চয় । 
মহাভাগ্যবান রাজ। অন্বরীষ হয় ॥ 
রাজারে উৎস্থৃক দেখি তবে মুনিবর। 
কহিলেন শুন হয়ে সুস্থির অন্তর ॥ 
সর্ববপ্তণে গুণবান সেই সাধুজন। 
করিলেন হরি-ব্রত হরি-পরায়ণ ॥ 
কোন" একাদশী ব্রত করিয়। পালন। 
পরদিন দ্বাদশীতে করিত পারণ ॥ 
দেখিক্নে অল্লকাল সে ছ্বাদশী রয় । 
নিত্য কৃত সেইকালে মারি মে সময় ॥ 
মুহুর্ত দ্বাদশী হেরি করিতে পারণ। 
গঙুম করিয়! জল করেন গ্রহণ ॥ 
দুর্ববাস। নামেতে সেই মহা তপোধন। 
আসিলেন সেইকালে ভেটিতে রাজন ॥ 
অগ্নিসমূ.জটাজাল ভ্বলে শিরে ধার । 
নয়ন তপন সম দেহ তেজাধার ॥ 
ছুর্ববাস। প্রবেশ করি কহিল। বচন । 

না কর ন। কর রাজ। পানীয় গ্রহণ ॥ 


৪৩২ 
উপবানী আছি আমি করিয়াছি মন। 
তব সম ভক্ত গৃহে করিব পাঁরণ ॥ 
ধাষিরে অতিথি হেরি রাজ। মহাশয় । 
গণুষ ফেলিয়া! কন করিয়া! বিনয় ॥ 
ধন্য মম মহাব্রত হৈল আচরণ। 
যে হেতু করাব আমি তোমারে পারণ ॥ 
ত্রিলোর দুর্লভ তুমি শ্রেষ্ঠ ধষিবর 
কি সাধ্য বুঝিতে তৌম। আসি ক্ষুদ্র নর ॥ 
শন্করের অংশ তুমি তেজে মহেশ্বর | 
ত্রিলোক ভ্রমণ কর নিভীঁক অন্তর ॥ 
তব পদ করি সেবা করাব পারণ। 
তৎপরে করিব আমি পানীয় গ্রহণ ॥ 
সর্ববজ্ঞ তুমি হে ধাষি মনে যেন হয়। 
মুহ্র্তেক মাত্র এই দ্বাদশী যে রয় ॥ 
পারণ ন। কৈলে খাষি দ্বাদশী মাঝার। 
নরকে পতন হবে হুব ছারখার ॥ 
সে কারণে মহাখাধি অনুগ্রহ করি । 
পারণ করহু ত্বর। কৃপারূপ ধরি ॥ 
রাজার বিনয় শুনি কহে খষিবর। 
ত্বরায় করিয়। ম্লান আসি নৃপবর ॥ . 
এই কথ! বলি খমি গেলেন বাহিরে। 
পরীক্ষা-করিবে বলি লুকাইল ধারে ॥ 
মুনির পেক্ক। করি রহিল রাজন। 
মুহূর্ত হুতেছে ক্ষয় দেখিল৷ তখন ॥ 
ইহা! দেখি নরপতি কাপে থর থর। 
হরিব্রত ভঙ্গ বুঝি হ'ল অতঃপর ॥ . 
কাপিতে কাপিতে রাজ। ডাকে নারায়ণ। 
রক্ষা কর দীনবন্ধু দেব জনার্দন ॥ 
আম দাস তব হজ্ঞ| করিতে পালন । 
অতিথি সংকার হেছু করি আয়োজন ॥ 
এক ধর্ম প্রতি চাহি আর ধর্ম যায়। 
দেখাইয়। দেহ হরি ইহার উপায় ॥ 
এতেক বিনয়ে কাদে ভূবনের পতি। 
সেইকালে হেল তার হ্ুপ্রদর্ন মতি ॥ 


স্্রীস্ভাগৰত। ৃ 
| এ কথ! কহিতে সত্য ্রযধুদুনন | 


| নবম সধ 


পাঠাইলা ভক্ত লাগি নিজ সুদর্শন ॥ 
দেবের ছুল্লত অস্ত্র নাম হ্দর্শন । 

শিব ব্রঙ্গ! ধার নাহি পার দরশন ॥ 
ধার তেজে এই বিশ্বে প্রকাশে প্রলয় । 
ভক্ত-রক্ষ। হেতু হেন অস্ত্র মহাশয় ॥ 
নাশিতে অমোঘ ব্য ব্রাহ্মণের শাপ। 
কোটি জন্মে নাশ বার ন। হয় প্রতাপ ॥ 
অন্বরীষ সম্মুখেতে হইয়। প্রকাশ। 
নিমিষে ধধির শাপ করিলেক নাশ ॥ 
যে তক্ত উপরে নাহি যম এধিকার। 
তার উপরে খধষির হেন অবিচার ॥ 
খধিকে শাদিত চক্র ধার ভার প্রতি। 
অস্থির হইয়া ধষি পালান সম্প্রতি ॥ 
ত্রিভূবনে যথ। খধষি করেন গমন । 
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় অস্ত্র সুদর্শন ॥ 
ব্রহ্মালোক শিবলোক আর দেবালয়। 
কোথাও ন। পান ধধি থাকিতে আশ্রয়। 
সর্ধব্র প্রবেশ করি অস্ত্র নুবর্শন। 
শাসিবারে ছূর্ববাসার হন প্রকাশন ॥ 
অবশেষে খষি যান বৈকু্ঠ আলয়। 
লইতে শ্রীহরি-পদে আপন আশ্রয় ॥ 
শ্রীহরি নেহারি ধধি কহেন বচন । 
রক্ষ। কর অস্ত্র হৈতে মোরে নারাধণ ॥ 
একথ! শুনিরা হরি কহেন বচন। 

কি সাধ্য এড়িয়া অস্ত্র করিব ধারণ ॥ 
মম অপমান আমি সহিবারে পারি। 
মম ভক্ত অপমান সহিবারে নারি ॥ 
অত্র অন্বরীষে করিয়া বিনয় । 

প্রলন্ম করিলে শাস্তি হইবে নিশ্চয় ॥ 
হরির বচন শুনি তবে তপোধন । 
চলিলেন অনাহারে বথায় রাজন ॥ 
মহাভক্ত মহারাজ কান্দে প্রোমভরে । 
অস্ুক্ত ব্রাহ্মণ গেলে ধন্মনাণ মোরে ॥ 


নবম সন্ধে] ৃ 
গ্রাণত্যাগ ছুঃখ মম নহে কদাচন। 
অতিথি সৎকার ধন হল বিনাশন ॥ 
কি পাপ করিনু আমি ব্রাহ্মণের পায়। 
পাইলাম ব্রহ্মশাপ একি মহাদায় ॥ 
হরির রহস্য রাজ! বুঝিতে না পারে । 
ধর্ম রাখ নারায়ণ বলে বারে বারে ॥ 
ভক্তের রাখিতে মান প্রভু নারায়ণ। 
পাঠাইল খাষি সহ চক্র সুদর্শন ॥ 
ধিরে নেহারি রাজা পরিশুক্ক কায়। 
ভ্রীপদ বন্দন লাগি ত্বরা করি ধায় ॥ 
হেথ। মুনি প্রাণসহ ব্যাকুল হইয়া! । 
অন্বরাম পদবুগ ধরিলেন গিয়া ॥ 

বলে রাজ। নাহি বন্দ আমার চরণ। 
রল্গা কর দয়া করি আমার জীবন ॥ 
ভক্তের মহিমা আমি এত জানি নাহি 
সেই অপরাধে আমি এত দুঃখে পাই ॥ 
অপূর্বব ঘটন। হেরি নৃপ অন্বরীষ। 
আশ্চধ্য হইল অতি বিষ দে হরিষ॥ 
ছুর্ববাসারে বুকে ধরি ক্ীণ কলেবর। 
উপবাসে না প্রকাশে শুক্ষ কণ্ঠম্বর ॥ 
নয়নে না বহে নীর স্থির মাত্র রয়। 
ইহা দেখি কাদে সবে কোলাহল হয় ॥ 
হরির মহিম! হেরি তবে নৃপবর | 
ছুর্বাসারে কোলে লন হ'য়ে সকাতর ॥ 
শ্দর্শনে স্তব রাজা করেন তখন । 
প্রসন্ন হইল তবে প্রভু নারায়ণ ॥ 
অপরাধ লাগি ভক্ত ক্ষমা নাহি করে। 
হুদর্শন প্রতি কন তারে ক্ষমিবারে ॥ 
অপূর্ব ভক্তের লীলা রাঁজ। মহাশয় । 
ছুর্ববাসা সহিত শাপ তাহে শান্ত হয় ॥ 
ভুর্বাসা হইয়া মুক্ত নৃপে করে স্তুতি । 
লজ্জ। পেয়ে নৃপ করে খবিরে মিনতি ॥ 
এইরূপে উভয়ের হৈল মহ প্রেম। 
হীরক সহিত যেন যুক্ত হৈল হেম ॥ 


_._ জীসস্ভাগবত। 
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| অনাহারী রাজ। হেরি দুর্ববাসা “তখন । 

করিলেন তার দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ ॥ 

। আহার করাবে তবে স্থুখী নৃপবর। 

| বহু দুঃখে ধর্ম রক্ষ। করেন গোচর ॥ 

| উপবাপী নূপে হেরে মহাতপোধন। 
অবশেষে করালেন তাহারে ভোজন ॥ 

: রাজ্জারে ভুপ্জায়ে উভে উভ ধণ্ম সারি। 

. ব্দার হয়েন খধি তপোকামাচারী ॥ 

. এইরূপে মহীভক্ত অন্বরীষ রায়। 

| ধন্ম রাজ্য ছুই রাখে ত্যজিয়। মায়ায় ॥ 
অবশেষে পুভ্র পৌল্র রাখি বর্তমান। 

1 হরিপদে সঁপিলেন আপনার প্রাণ ॥ 

| ভোগ মোক্ষ একভ্রেতে ভন্তজনে পায়। 

| ভক্তি হীনে কোন স্থখে কভু না পূরায় ॥ 

| ভক্তের চরিত্র এই রাজ। পরাক্ষিত। 

| বণিলাম যথাশাক্ত জানিও নিশ্চিত ॥ 

, এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির। 

! সুতের বাণীতে শান্ত শৌনকাদি ধীর ॥ 

. মধু ভাগবত বাণী সর্ববশান্ত্র সার । 
উপেন্র রচিল। গীত করিয়া বিচার ॥ 

হি অঙ্গরীষ কপ! সমাপ্ু । 


অথ সৌ5রি মহলির উপাপান। 
শুকদেব কন শুন বত খবিজন। 
; অপূর্ব্ব শুকের বার্ত। ব্যাসের বচন ॥ 
. পরীক্ষিত সম্ঘোধিয়। শুক মুনিবর ৷ 
. বলিলেন শুন রাজা হইয়। তৎপর ॥ 
: সৌভরি নামেতে ছিল এক তপোধন । 
, চারি বেদে বিদ্যমান ব্রদ্ধ পরায়ণ ॥ 
. হঠাৎ আসক্তি তার হইল প্রকাশ । 
। তপ ত্যজি সংমারেতে করিল বিলাদ ॥ 
। অবশেষে মহামায়া নাহি সহি আর। 
| পুনশ্চ বৈরাগ্যে যায় বৈকুষ্ঠ আগার ॥ 


৪৩৪ 
শুকের বচন শুনি রাজ! পরীক্ষিত। 
আশ্চর্য্য হুইয়া। রাজ। কহেন নিশ্চিত ॥ 
পরম ব্রহ্মের ভক্ত মহা তপোধন। 
কেমনে সংসার প্রতি ফিরাইল মন ॥ 
কেমনে বা মহামায়। বুঝিয়। ছলনা । 
অস্তিমে হইল হরি প্রেমেতে মগন। ॥ 
অপূর্বব এ বাণী ধাষি কহত নিশ্চয়। 
শ্রীহরির মহালীলা ইহাতে আছয় ॥ 
রাজার শুনিয়া বাণী শুক মহাজন । 
আরস্তেন সৌভরির আখ্যান কথন ॥ 
তন্বরীষ বংশে এক আছিল রাজন! 
নামেতে মান্ধাতা পৃ করিত শাসন ॥ 
পুজ্র কম্য। ঘশোবীর্ষ্যে কম নাহি ছিলি। 
হরিপদে তার মতি সদ বিকাইল ॥ 
হরির প্রসাদে তিন হইল নন্দন। 
হইল পঞ্চাশ*পুনঃ কন্য। উৎপাদন ॥ 
সেই রাজ! রাজ্যকালে এক মহাখষি। 
সৌভরি তাহার নাম থাকে তপে বলি ॥ 
তপস্তাতে মহাতেজ। সম তার নাই । 
গ্রীষ্েতে অগ্রির মাঝে নিযত সদাই ॥ 
বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে করে হরিনাম । 
আহার বিহারে সার শ্রীহরি বিশ্রা ॥ 
শরতে পর্ববতোপরি হিমে ঠিমোপর | 
শীতেতে জলের মাঝে ধ্যানে নিরম্তর ॥ 
বসন্তে বায়ুতে বসি ময় সাধনায় । 
কার সাধ্য তার কধ। বণিতে কথায় ॥ 
হেন তেজোময় খধি বৈরাগ্য মণ্ডিত। 
হরিপদে মন রাখি হরিতে চিস্তিত ॥ 
আজন্ম বিরাগী হন ভোগ নাহি করি। 
না জানেন কিব! ভোগ কেমন সংসারী ॥ 
একদা ভীষণ শীত আবির্ভাব হৈল। 
নদী ও সাগর বারি কাহিন্ত পাইল ॥ 
সুর্ধ্যের কিরণ স্ব প্রশান্ত তপন। 
উত্তর হইতে রায়ু বহে ঘন ঘন ॥ 
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৷ নর ছৈতে স্থগ আদি শীতেতে কাতর । 
। কার সাধ্য থাকে স্থির কাপয়ে অন্তর ॥ 
সেই কালে সিদ্ধ খষি সৌভরি স্বজন । 
ইচ্ছিলেন জলে ডুবি করিতে সাধন ॥ 
| স্থ্রম্য আশ্রমে তার ছিল সরোবর। 
সিদ্ধি তেজে ডুবিলেন তাহার ভিতর ॥ 
; বালু! সমান স্থান আছিল বলিয়া। 
। সেই সারোবরে জল না৷ গেল জমিয়া ॥ 
1 । শীতল বারিতে ধষি সেই হিম জলে । 
ৃ প্রবেশিলা সাধনায় অতি কুভূহলে ॥ 
; হরিতে রাখিলে বাহ্থ জ্ঞান নাহি রয়। 
৷ সেই হেতু শত শ্রীক্ম বোধ নাহি হয় ॥ 
1 অন্তদ্ধানে থাকি খমি জালের ভিতর | 
| বহুদিন সাধন করেন নিরম্তর ॥ 
৷ যেমনি কঠোর ব্রত করি সমাধান । 
ধ্যান হৈতে মহাধধি মেলেন নয়ন ॥ 
সেইকালে ছুই গোটা মীন সরোবরে । 
খধির সম্মুখে মত্ত হৈল কামভরে ॥ 
মৈথুন করিল দেহে হেরিয়া নয়নে । 
. স্বভাব সম্বন্ধ খধি চমকিত মনে ॥ 
. মৈথুন নেহারি তার কামের প্রচার 
মৈথুন করিতে ইচ্ছ। হইল তাহার ॥ 
কাম ভাব হেরি খষি আপন নয়নে । 
ভাবিলেন ভোগ শাস্ত হয়না জীবনে ॥ 
অতএব পিদ্ধি সহ ভোগ মম চাই। 
নচেৎ আমার আশ। মিটিবেক নাই ॥ 
। এত ভাবি তুবে খষি ইয়া! তৎপর । 
ত্যজিলেন সেই ক্ষণে সেই মরোবর ॥ 
সরোবর ত্যজি খষি ভাবে মনে মন। 
স্রূপা যুবতী চাই করিতে রমন ॥ 
বিবাহ করিয়া চাই করিতে সংদার। 
পুত্র পৌল্রাদির সহ করিতে বিহার ॥ 
হইবে ভোগের শাস্তি স্থির করি মনে । 
ভাবিলেন কোথ। পাব রমণী রতনে ॥ 


[ নবম স্বন্ক 
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ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়। 
কুলে শীলে ধন্য রাজা মান্ধাত। নিশ্চয় ॥ 
পঞ্চাশৎ কন্া| তার তিনটি তনগ়। 
এক কন্য! মাগি লব করিয়া সদয় ॥ 
সেই কন্যা ল'যে আমি করিব সংসার। 
হুইবে ভোগের শাস্তি করিলে বিহার ॥ 
এত ভাবি তবে খষি সিদ্ধি তেজোময়। 
োগ শর্ণ দেহে বান রাজার আলয় ॥ . 
পৃথিবীর অধিপতি সেই নৃপমণি। 
ইন্দ্রের প্রদত্ত নাম ধরেন আপনি ॥ 
ইন্দ্র দিল নাম তীর শুনি পরীক্ষিত। 
জিজ্ঞানা করেন শুকে হইয়। বিনীত ॥ 
কহ খনি এ আখ্যান অপূর্বব নিশ্চর। 
মান্ধাতা নামে কেন দেন দেবরায় ॥ 
শুকদেব কন শুন পা শিরোমণি । 
যুবনাশ্ব নামে রাজ। পালেন ধরণী ॥ 
এক শত ভার্ধ্য। তার রূপসী বুবতী। 
কাহার কিছুতে নৈল সন্তান-সন্ততি ॥ 
পুত্রহীন নুপ তবে ভাবে মনে মন । 
পৃত্রহীন জনে দিথা। জনম মরণ ॥ 
পুন্রহন ভনে কতু নহেত উদ্ধার। 
মনোছুঃখে প্রাবেশেন অরণ্য মাঝার ॥ 
রাজারে দুঃখিত হেরি ঘত খধিজন। 
পুক্র হেতু ইচ্ছিলেন পৃজ৷ নারায়ণ ॥ 
মহাবজ্ঞ করে গিলি ঘত খবিজন | 

পৃন্র হেঠ করিলেন স্থৃধা উদ্ধারণ ॥ 

এ কথ। ন। জানে রাজ। তাহার রমণী। 
উনয়ে বঞ্চেন তথা দিবস রজনী ॥ 

সেই নিশি উপবাসে থাকিয়া রাজন। 
তৃষ্ণায় কাতর তিনি অতিশয় হন ॥ 
আশ্রমে না ছিল বারি অতি সকাতরে। 
প্রবেশ করেন রাজ! সেই বজ্ঞ ঘরে ॥ 
বজ্ঞ গুছ মাঝে ছিল ধার আবার। 
বারি ভাবি শীঘ্র রাজ। করেন আহার ॥ 


জীমস্তাগবত। 


৪৩৫ 


স্থধাপান করি রাজ। তৃষ্ণা নিবারিয়া। 
আশ্রমে আসেন পুনঃ আপনি ফিরিয়া ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া যত যাজ্ঞিক স্বজন | 
দেখিলেন স্ধা নাই কে করে হরণ ॥ 
তখন শুনিয়া! রাজ। মানিল বিল্ময়। 
খষি কহে পুক্র হেতু স্তধা সেই হয় ॥ 
সেই সুধা কর পান হারাইয়া জ্ঞান । 
অবশ্য তোগার গর্ভে হইবে সম্ভান ॥ 
পুরুষের গর্ডে পুত্র হয় সুধাবলে। 

্তন্ত নাই কিবা পান করে সেই ছেলে ॥ 
প্রদূত হইলে নূপ কাদিল কুমার। 
খধিজন সকলেই করে হাহাকার ॥ 

সেই কালে কৃপা করি প্রভু নারায়ণ। 
ইন্দ্র পাঠাইল পত্রে করিতে রক্ষণ ॥ 
ইন্দ্র আমি কহে পান করহ আমায়। 
মান্ধাত। এ হেতু নাম সেই শিশু পায় ॥ 
এ হেন ছুল্পভ জন্ম লয় নৃপমণি। 
তাহার সমক্ষে যান খাঁধ শিরোমণি ॥ 
খষিরে নেহারি রাজ। পান অর্ধ্য দিয়।। 
আপন দিলেন শুভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়। ॥ 
আসন লইয়। খধষি সৌভরি তখন। 
কহিতে লাগিল নুপে ভুমিষ্ট বচন ॥ 
ূর্য্যবংশে জন্ম ত৭ দেব বলে বলী।। 
তরিভুবনে তব যশে পড়ে হুলাছলি ॥ 
সামান্য তপম্বী আমি ভূমি মহাজন । 

মম আশা পূর্ণ কর এই আকিঞ্চন ॥ 
সিদ্ধি লাভ তপস্তায় আজন্মই করি। 
ইচ্ছা হৈল ভোগ শাস্তি করি ভজি হরি ॥ 


. শুনেছি পঞ্চাশ কন্তা আছয়ে তোমার । 


প্রনান করহু মোরে.একটি তাহার ॥ 
তপোবলে ধন গৃহ করি আহরণ | - 


. সংসার করিব আগি ক'রেছি মনন ॥ 


অতএব কর রাজ! বাসনা পুরণ । 
ধন্য হবে তব জন্ম-পাবে পুণ্যধন ॥ 


দেখিয়। চলিয়া পড়ে ব্বর্গ নারীগণ ॥ 
সুন্দর প্রাঙ্গণ গৃহ আর উপবন। 
স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি ঘত মুনিগণ ॥ 
সকলে ভূষিত করি আপন আলয়। 
নশ্চ গেলেন বথা রাজা মহাশয় ॥ 
রে কহেন গিয়া শুনহ,রাজন। 
সৌভরি আমার নাম দেহ কন্তাদ্থান ॥ 
স্বয়ন্বরে তব কন্যা করিযাছে পণ। 
তথ! গোরে লয়ে চল করিতে দর্শন ॥ 
অপরূপ রূপ হেরি রাজা মহাশয় । 
তপোবলে মুগ্ধ হ'য়ে চরণ পুজয় ॥ 
পূজিয়। পাঠান তারে বাটার ভিতর । 
যথায় পঞ্চাশ কন্যা আছে একন্তর ॥ 
চন্দ্রপুরী অঞ্তঃপুর কন্যার প্রভার । 
দ্বিতীয় চন্দ্রের সম তপস্থী তথার ॥ 
অপরূপ রূপ হেরি ঘত কন্যাগণ। 
একে একে মুনিবরে করিল বরণ ॥ 
তপম্বার তেজে মুনি ল'য়ে পত্ীগণ। 
ভোগ সমাধান তবে করে আরম্তন । 


৪৩৬ জ্রীমন্তাগবত। | নবম স্থন 
মুনির বচন শুনি তবে নৃপবর। । প্রত্যেকের গর্ভে হৈল পঞ্চশত সত । 
কহিতে লাগিল তারে কথা হিতকর ॥ , এমতে হলেন মুনি মহাবংশযুত ॥ 
যুবতী সুন্দরী কন্তা। মম সর্বজন । : বন্থকাল ভোগ করি তৃপ্তি নাহি হয়। 
ইচ্ছিয়াছে সকলেই স্বয়ন্বর পণ ॥ । প্রত্যহ নৃতন ইচ্ছ। তাহাতে উদয় ॥ 
কন্যার নিকটে যাও দেখিয়া তোমায় । | এইরূপে বনুকাল করিয়া! যাপন । 
বরিলে-পাইবে কন্য1 বাধ! নাহি তায় ॥ ' পুভ্রপহ মহামুনি করেন মন্ত্রণ ॥ 

রাজার শুনিয়! বাণী সেই তপোধন। . কিছুতেই ন1 পেয়ে তৃপ্তি সেই মুনিবর । 
ভাবিলেন উপহাস করিল রাজন ॥ ! একদিন জ্ঞান বলে করেন গোচর ॥ 
একে অতি শীর্ণকার জীর্ণ কলেবর। ৷ আজন্ম তপস্তা করি পেয়ে সিদ্ধি ফল। 
বিহারে শকতি নাই মন্দ মূরভিধর ॥ | মতস্তের মৈথুনে মন হুইল চঞ্চল ॥ 

ইহ। ভাবি তপোবলে সৌভরি সুজন | একা ছিন্থু ভোগ লাগি হইনু পঞ্চাশ। 
করিলেন আপনার রূপ সম্পাদন ॥ : সহস্র পঞ্চক করে সন্তান প্রকাশ। 
দেখিতে সবল বপু নবীন যৌবন।' ; এক হু'তে হৈল এত ভোগের প্রচার। 
চন্দ্রসম অঙ্গকান্তি কমল বদন ॥ ' তবু না কামনা শান্তি ঘটিল আমার ॥ 
প্রেমমাখ! হাঁসি মুখ সভৃষ্ণ নয়ন।  ভাবিতে ভাবিতে হ'ল বৈরাগ্য উদয়। 


পত্রীগণে কহিলেন জ্ঞান যাহে হয় ॥ 
পতির মন্ত্রণা সতে পূজি নারায়ণ। 
সকলেই পাইলেন জ্ঞান মহাধন ॥ 
সৌভরি পুজেরে দিয়া বিত্ত গৃহ ঘর। 
হরিতে সঁপিতে যায বৈরাগ্য সত্বর ॥ 
কিছুদিন পরে মুনি নিজ তপোবলে। 
ত্যজিলেন নিজ দেহ প্রেম কুতুহলে ॥ 
পতির নিধনে তবে জ্ঞানী পত্রীগণ | 
পতিদেব সহ সবে হইল দাহন ॥ 
অস্তিমে সকলে পায় বিষু্পদে স্থান। 
ভোগ হৈতে মুক্তি তার পাইল পরাণ ॥ 

, অপূর্বব ভোগের লীলা! কহ। নাহি যায়। 
শুনিলে বৈরাগ্য ভাব পরীক্ষিত রায় ॥ 
এত বলি শুকদেব হঈলেন স্মির। 
ভক্তজনে লহ ভক্তি প্রেমনিম্ক-নীর ॥ 

: উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা৷ সার। 

, ভক্তের নিকটে ভোগ মুক্তির আকার ॥ 

ইতি সৌগুরির উপাগ্যান সমাপ্র ! 


নবম স্বন্ধ ] 


অথ ভগীরখের মাহাস্ঘ্য | 

সুত কন শৌনকাদি করি সম্থোধন। 
অপূর্বব হুত্বির লীল! রুরহু অবণ ॥ 
শুকদেব কন শুন পাডুবংশধর। 
ভক্তের মহিম! এবে করহ গোচর ॥ 
সগর নামেতে-ছিল ধরণী ঈশ্বর | 
ধনে মানে খ্যাত সেই সর্বত্র গোচর ॥ 
সহজ্রেক মষ্টি তার আছিল তনয়। 
অহঙ্কারে মগ্ন হ'য়ে ভন্ম সবে হয় ॥ 
অবশেমে ভার বংশে ভক্ত একজন । 
জন্মিযা উদ্ধার কৈল নৃপ স্ুতগণ ॥ 
রাজ! কহে কহ গুরু এ হেন আখ্যান। 
কোন জন সেই ভক্ত কেমন বিধান ॥ 
রাজার বচন শুনি তবে মুনিবর | 
কহিলেন পুনরায় বাণী পুণ্যকর ॥ 
সূর্য্বংশে ছিল নৃপ বাহুক নামেতে। 
অতি মহামানী রাজ। ছিল পৃথিবীতে ॥ 
টুটিতে তাহার গর্বব সূ্বব শক্রগণ | 
করিলেন নৃপ সহ এক মহারণ ॥ 
সেই মহারণে নৃপ হ'য়ে পরাজধ। 
অরণ্যে মুনির গৃহে লয়েন আশ্রয় ॥ 
বহু পত্বী সঙ্গে করি রাজ! মহাশয় । 
রাজ্য ত্যজি বনমাঝে পলান নিশ্চয় ॥ 
ওর্বৰ নামে মহামুনি সর্ববশাস্ত্রে মতি। 
রাজারে বুঝায় তায়.রাখেন সংহতি ॥ 
রাজ্য-বিত্ত নাশে রাজ! হ'য়ে ছুঃখ মন। 
সগর্ভা রাখিয়া! পন্থী ত্যজেন জীবন ॥ 
কিছুদিন পরে তার হইল তনয়। 
পালন করেন তারে যুনি মহাশয় ॥ 
সপত্বী সকলে ইথে হিংসাপর হ'ল। 
গর্ভকালে মহ্ষীরে পিয়াল গরল ॥ 
মুনির তেজেতে গর্ভ না হয়ে বিনাশ । 
বিষসহ পুজ্জ যবে হুইল প্রকাশ ॥ 

২৯ 
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. সেইকালে নাম তাঁর হইল সগর। 


ক্রমে তিনি হইলেন ধরণী ঈশ্বর ॥ 
তপে সিদ্ধ উর্বব খামি জ্ঞাত .ধনুর্ববেদ | 
প্রস্থৃত করিয়। নানাবিধ শান্ত বেদ ॥ 
মায়া বলে শাস্ত্র সেন। সংগ্রহ করিয়। | 
শত্রগণে জিনি রাজ্য লইল হরিয়া ॥ 
উর্ববানল নামে খ্যাত অস্ত্র মহাবল। 
কার সাধ্য তাহা দেখি ন! হয় চঞ্চল ॥ 
অগ্নি অস্ত্র বলে নৃপ জিনিয়। ধরণী। 
আপনিহ হঈলেন নুপ শিরোমণি ॥ 
অবশেষে চক্রবন্তী হইবার তরে। 
ইচ্ছিলেন অশ্বমেধ পজ্ঞ করিবারে ॥ 
ধন বিভ্ত কীর্ভি-যবে পূরিয়া সংসার। 
সহজ্েক ষাটি পুত্র জম্মিল ভীহার ॥ 
নকলেই বীর্য্যবান মনত অহঙ্কারে। 
বাছিরিল অশ্ব লয়ে বিশ্ব জিনিবারে ॥ 
একেত সগর পুভ্র সবে বীধ্যবান । 
কেহ নাহি বাধে অশ্ব শত্রু কম্পমান ॥ 
অবাধে করিয়া যজ্ঞ নৃপ সমাপন। 
হইলেন ইন্দ্রসম খ্যাত ত্রিভুবন ॥ 

শেষ যজ্ঞ দেখি ইন্দ্র করিয়া মনন । 
লুকাযে যক্ধের অশ্ব করিল হরণ ॥ 
ধাহার প্রতাপে বিশ্ব কাপে থর থর। 
শত্রু শৃন্ হয় যেই ধরণী ঈশ্বর ॥ 
শ্লেচ্ছগণে ধরি আনি সেই নুপবর। 
সবলে মুড়ায় শির বিনাশে নগর ॥ 
কাহার কৌগীন দেয় কার+ কাছা নাই। 
কার' গৌপ নাহি কার? শিরে কেশ নাই ॥ 
এইরূপে প্রতাপেতে শাসি সর্ববজন। 
ইচ্ছিলেন আধিপত্য সবার শাসন ॥ 
সেই অহঙ্কার হরি নাশিবার তরে। 
ইন্দ্র হয়ে যজ্ঞ অশ্ব রাখিলেন ধরে ॥ 
ভীষণ পাতালপুরী নাহি রবি শশী। 
কপিল রূপেতে হরি যথায় তপস্থী ॥ 


৪৩৮ _জীমন্তাগবত। লন রন 
দৈথিকমাত্রেতে সবে হৈল তম্মাকার। 


সেই স্থানে অঙ্বররে রাখিলেন ধরি। 
কার সাধ্য অশ্ব আনে তথায় উদ্ধারি ॥ 
বিষ্ণু শরীরের তেজ অখণ্ড নিশ্চয় । 
অশ্ব লাগি পুভ্রগণ মে বিশ্বময় ॥ 
বিশ্বে নাহি হেরি অশ্ব যায় স্বর্গপুর। 
তথাপি ন! পাইল অশ্ব অন্থেষি প্রচুর ॥ 
পুনশ্চ করিলা সবে একত্রে মনন। 
পাতালে লুকালে অশ্ব কোন ছুষউজন ॥ 
এস ভাই সবে মিলি যাই রমাতল। 
দেখিব কোথায় রাখে কার এত বল ॥ 
এত বলি সবে মিলি করিল খনন। 
খননে ঘেরিল অস্ত্র এই ত্রিভূবন ॥ 
সগরের পুত্র হ'তে অন্থুধি উদয়। 
সাগর নামেতে.আজি বিশ্বে খ্যাত হয় ॥ 
এ হেন বীর্য্যের তেজে এত অহঙ্কার । 
কেহ বুঝিবারে নারে হরি মায়! ভার ॥ 
কতকাল সবে মিলি করিয়া খনন। 
পাইল উত্তর দ্বার পাতালে তখন ॥ 
পাতালে প্রবেশি সবে করে নিরীক্ষণ । 
রহিয়াছে তথ! অশ্ব দৃশ্য স্মোহন ॥ 
অশ্থের সমীপ্রে আছে এক খধিবর। 
অঙ্গের জ্যোতিতে পূর্ণ পাতাল নগর ॥ 
খষিরূপে. ভগবান রন দুর্পহারী। 
সগরের পুজ্রগণ চিনিতে ন। পারি ॥ 
অহস্কারে, বলে সবে তারে কুবচন। 
কোথাকার ভণ্ড তুমি বলহ এখন ॥.. 
পৃথিবীর. অধিপতি সগর রাজন। 
আমরা সকলে হই তাহার নন্দন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি বিশ্ব জিনিবারে। 
আনিয়াছি এই অশ্ব জয় কেতু ভরে ॥ 


তুমিতে। সামান্য ধধি কি সাধ্য তোমার। 


আনিয়াছ এই অশ্ব পাতাল মাঝার ॥ 
এত বলি সবে যাহে অশ্ব লইবারে। 
চেতন লভিয়া হরি দেখিল সবারে ॥ 


[নবম গ্ 


অগ্নিতেজে সবে দগ্ধ করে হাহাকার ॥ 
দূত আমি এ সংবাদ দিলেন. রাজায়। 

৷ রাজা শুনি মোহ প্রাপ্ত হ'লেন তথায় ॥ 

| জনক-জননী কাদে হইয়া কাতর | 

: জ্ঞ সাঙ্গ না! হইলে পাপের সঞ্চার ॥ 

: এক ছ্িকে মহাপাপী আর দিকে মাক । 

| কাতরে বলিল নৃপ হরি কর দয়া॥ 
সকাতরে হেরি হরি ভাবে মনে মন। 

| এতক্ষণে জ্ঞান হ'ল লভি বিড়ম্বন ॥ 

1 কিছুদিন পরে শোক বিগত হইল। 
যজ্ঞ পূর্ণ করিবারে নৃপ মনে কৈল ॥ 
অংশুমান নামে ছিল এক পৌন্র তার। 
কুলে শীলে রূপে গুণে অতি সদাচার ॥ 
আজীবন ছিল তার হরি প্রতি মন। 
করিল! রাজার যজ্ঞ সেই সমাপন ॥ 
ভক্তিতেজে তেজি সেই রাজার কুমার। 
প্রতিজ্ঞা করিল যজ্ঞ করিতে উদ্ধার ॥ 
সকাতরে দীনভ্ববশে হরিপরায়ণ। 

| দৃত সহ গেল পৌভ্র পাতাল ভবন ॥ 

পাতালে যাইয়! পৌন্র ধষিরূগী হেরে। 

| সম্মুখে সগর বংশ ভম্মরূপ ধরে ॥ 
অনূরে,আছয়ে অশ্ব দৃশ্ঠ মনোহর । 

৷ কার সাধ্য দেখে সেই খষি কলেবর ॥ 

কোটী শশী সম কান্তি তপন সমান। 

রবি শশী এক অঙ্গে র'য়েছে মিলন ॥ 
খধিরে নেহারি তবে অংশুমান কয়। 
প্রণমিয়া তব পদে দাস তব রয় ॥ 

বীরের বিনয় হেরি সর্বব গুণাশয়। 
বুঝিলেন এই জন ভক্ত হনিশ্চয় ॥ . 
কপিল রূপেতে জিনি করিয়! বিচার । 

| সা্থ্যশান্্র লিখিলেন তরাতে সংসার ॥ 

| সে হেন কৃপালু খষি হেরি অংশুমান। 

| তক্তিতে হইল তার দমাকুল প্রাণ ॥ 





নবম স্বন্ধ] 


খষিরে প্রসঙ্গ হেরি রাজবংশধর। 
করিলেন স্তব স্তৃতি তাহারে বিস্তর ॥ 
কহিলেন হরিরূপে তুমি ধধিবর। 
ধর্মভাবে এ সংসারে নানা লীল! ধর ॥ 
কি জানিব তব তত্ব ওহে তব্ময়। 
ক্ষমা কর যেন মোর বাঞ্ছা! সিদ্ধ হয় ॥ 
অংশুর বচন শুনি ধাষিরূগী হরি । 
কহিলেন চাহ বর অভিলাষ করি ॥ 
ংশু কন যদি বর দিবে নারায়ণ । 
বর দাও যেন জীয়ে সগর নন্দন ॥ 
আর বরে পিতামহ যজ্ঞ সাঙ্গ কর। 
কৃপা করি দাও মোরে এই ছুই বর ॥ 
অংশুর বচন শুনি তবে কৃপাময়। 
দিলেন তাহারে অশ্ব বাধ! যাহা রয় ॥ 
পরে কহিলেন শুন কুমার সুজন । 
গন্গা বিন! দগ্ধ বংশ না হবে মোচন ॥ 
অতএব রাজা! তুমি আন স্থরধনী | 
বংশের উদ্ধার হবে তাহ'লে বাছনি ॥ 
এই বাণী শুনি তবে পুত্র অশুমান। 
অশ্ব লয়ে আমিলেন পিতামহ স্থান ॥ 
যজ্ঞ সাঙ্গ করি তবে সগর রাজন। 
অহঙ্কার ত্যজি হরি করেন ভজন ॥ 
অন্তিমে হরিতে তিনি সমপিয়া প্রাণ। 
্বচ্ছন্দে বৈকু্ঠপুরে স্বশরীরে যান ॥ 
হেথ। অংশুমান বশ করিতে উদ্ধার। 
স্রধনী লাগি কত করে তপাচার ॥ 
বিষুঃপদে জন্ম গঙ্গ। ভ্রিলোক-তারিণী। 
ত্রিভূবন গত পাপ পবিত্র কারিণী ॥ 
আজন্ম তপস্যা করি নারিল আনিতে। 
সগরের বংশ তবু নারে উদ্ধারিতে ॥ 
ক্রমে কালে তার দেহ হ'য়ে গেল ক্ষয় । 
প নামেতে পুত্র পরে রাজ হয় ॥ 
মহাতেজ। সেই রাজজ। বিষু্পরায়ণ। 
পূর্ববলোক উদ্ধারিতে করিল! মনন ॥ 


... আীমন্তাগবত। ৪৩৯ 


তপস্তা ও রাজ্য উভ করিয়া পালন। 
ত্যজিলেন হুরি পদে আপন জীবন ॥ 
ভগ্গীরথ নামে ছিল তাহার নন্দন। 

জম্ম হাতে সেই শিশু অতি ভক্তজন ॥ 
রাজ্য পালি কর্তৃব্যেতে শুদ্ধ রাখি মন। 
সর্ববদ! হৃদয়ে চিন্ত। করে নারায়ণ ॥ 

| অবশেষে ইচ্ছা তার হৈল মনে মনে। 

' আনিতে পত্রিত্র গঙ্গা উদ্ধার কারণে ॥ 

, যেই সগরের বংশ নহিল উদ্ধার । 

1 সেই বংশে মম জন্ম আমি দুরাচার ॥ 

আজন্ম তপস্বী হব ভজিব মুরারি। 

. দেখিব আনিতে গঙ্গ! পারি কি না পারি ॥ 
দৃটপণ করি পুল্র ত্যজি রাজাধন। 
গঙ্গা গঙ্গা বলি করে তপ আরম্ভন ॥ 
তপোবলে ত্রিভুবন কীপিতে লাগিল। 
সর্বব দেব সেই কথ৷ ত্রহ্মে জানাইল ॥ 

' ব্রহ্ম! মহেশ্বর সবে হইয়া মিলন। 
হৃধিকেশ প্রতি তবে কহেন বচন ॥ 

. হরি শুনি সেই বাণী হুইয়া সদয় । 

' ভগ্গীরথ হুদে গঙ্গ। করান উদয় ॥ 

' ভ্রিলোক তারিণী মুর্তি মকর বাহন। 

' শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম করে স্থশৌভন ॥ 

: কোটা শশী সম বর্ণ কমল চরণ। 

. হাসি মুখে তগীরথে কাহেন বচন ॥ 

, শুন বাছা মম কথ। ত্যজ যোগাচার। , 

. হুরি ভক্তি ঘেই হয় ভক্ত সে আমার ॥ 

. ধার পদধৌত জলে জনম আমার । 
তীরে ভি তব জন্ম শুদ্ধ এইবার ॥ 

| কিবা ইচ্ছা তব বাছা বল এইস 
৷ তনয়ের ছুঃখে মাতা স্্থু কোথা রন ॥ 

। এতেক শুনিয়। তবে নৃপ ভগীরথ। 

। কহিলেন একে একে নিজ মনোরথ ॥ 

 বিষ্ুরূী খধিশাপে সগরের বংশ। 

! হইয়াছে পাতালেতে বহুকাল ধ্বংস ॥ 


৪৪০ জীমন্তাগবত। [না 
দয়া করি যদি তুমি দিল! দরশন। আনন্দে নাচিয়। শিব করেন ধারণ। 
উদ্ধারি সগর বংশ শাস্তি কর মন ॥ ক্রমেতে আসিল গঙ্গ। যথায় ভূবন ॥ 
নিঃস্বার্থ কামনা শুনি দেবী নারাধণী। অকাল বদস্ত আসি উদদিল তখন। 
প্রেমভরে কহিলেন তাহারে তখনি ॥ স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥ 
ভক্তিভরে তোর আশা নাহি কিছু আর। শত শত পাপী আসি স্পর্শে মুক্তি পায়। 
ভাবিতেছ সগরের বংশের উদ্ধার ॥ ক্রমে গঙ্গা ঘৃপ সহ পাতালেতে যায় ॥ 
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি এই ত্রিভুবনে। গঙ্গার পরশে যত সগর নন্দন | 

তব কীন্তি শুনি পুণ্য পাবে নরগণে ॥ ভগীরথ মহিমাতে পাইল মোচন ॥ 

এক কথ শুন রাজ! জিজ্ঞাসি তোমায়। বংশের উদ্ধার করি ভগীরথ রায়। 
মহাবেগে আমি যাব পাপিষ্ঠ ধরায় ॥ হরিপদে মন রাখি ত্যজিলেন কায ॥ 
কেবা৷ সেই বেগ বাছা! করিবে ধারণ। দয়াময়ী গঙ্গা সেই দিবস হইতে। 

নছে রসাতলে মম-হুইবে পতন ॥ রহিলেন এ ভূবনে পাপীরে তরাতে ॥ 
ইহ! শুনি ভগীরথ করযোড়ে কয়। ভক্তের মহিম! বল কে বলিতে পারে । 
তুষ্ট করি আশুতোষে ধরাব নিশ্চয় ॥ বিষণ দেন নিজ শক্তি ভক্ত তুষিবারে ॥ 


সম্ভষ্ট হুইয়! পুনঃ কন নারায়ণী। 
পবিত্র আমার অঙ্গ হবেরে বাছনী ॥ 
পাপী নরে ল'য়ে করে মোরে করি দান। 
পবিত্র হইবে মম জলে করি স্বান ॥ 
আমি বল সেই পাপ রাখিব কোথায়। 
পাপ নিতে পারি কিন্তু রাখা নাহি যায় ॥ 
এ কথ! শুনিয়া নৃপ কহেন বিনয়ে। 
পাপহারী হরি রন সাধুর হৃদয়ে ॥ 
বিশুদ্ধ দেহেতে যবে সাধু করে স্নান। 
তাহাতে তোমার পাপ হবে অবসান ॥ 
পাঞ্স ল'য়ে সাধুজন করিলে ধারণ। 
অন্তর্ধ্যামী হরি পরে করেন শোধন ॥ 
ইহ শুনি হাসি মাত। বলিলা আপনি। 
আশুতোষে সাধিবারে যাও নৃপমণি ॥ 
আশুতোসে করি সেব! তুষি তার মন। 
কহিলেন ধরিবারে গঙ্গার পতন ॥ 
হরি-পদ-রজ শিব লইবারে শিরে। 
যাইলেন ধরিবারে অত্যন্ত অবীরে ॥ 
ভগীরথ আগে বান গঙ্গা যান পিছে। 
ক্রমে বেগে পড়ে আসি মহেশের কাছে।॥ 


ভক্তের ক্ষমত। রাজ। করিলে শ্রবণ । 
করিলাম ভগীরথ মহ্িম! কীর্তন ॥ 
যেই শুনে এই কথ। পাপ দূরে যায়। 
গঙ্গার মাহাত্য্যে মোহ সত্বর পলায় ॥ 
উপেন্্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
ভগীরথ কীর্তি বাণী ভৃক্তির আধার ॥ 
ইতি ভগীরথ মাহাম্মা কথ! সমাপ্ত । 


অথ মানবরূণী ভ্রীকঙ্ের জন্ম কথা। 

সৃত কন শুন শৌনকাদি খষিগণ। 
ঘেমনে ধরিল। কৃষ্ণ মানব গঠন ॥ 
অপূর্ব শাস্ত্রের বাণী বচন ব্যাসের। 
সুক্ষরূপে না বুঝিলে বুঝে শক্তি কার ॥ 
চরিত্র আরোপ করি ইঙ্গিতের ছলে । 
তত্বজ্জান থাকে যাহে শ্রীপুরাণ বলে ॥ 
সংসার চরিত্রোপরি ঈশ্বর চরিত্র। 
মিলায়ে রচিল! ব্যাদ পুরাণ পবিত্র ॥ ৮ 
যছ্ুবংশে এক কৃষ্ণ মানব সন্তান । 
অপূর্ধব প্রভাব তীর ঈশ্বর সমান ॥ 


নবম স্বন্ধ] 
তাহার চরিত্রোপরি আরোপ করিয়া। 
বিশুদ্ধ ঈশ্বর লীলা দিল দেখাইয়। ॥ 
সে কৃষ্ণের জন্ম কর্ণ অপ্রাকৃত হয়। 
এই কথা শ্রচতি স্মৃতি সর্ববশান্ত্রে কয় ॥ 
ধন্য সে মানব জন্ম ধরে কৃষ্ণনাম। 
কুষ্ণরূপে কুষ্ণ গুণে পুর্ণ যার কাম ॥ 
সে কৃঞ্জের জম্মকথা কহিব এখন । 
আরোপিত ব্রহ্ম কুষ্ণ দশমে লিখন ॥ 
নর কৃষ্ণ কথ! যেই বুঝিবারে পারে । 
মহারুষণ তত্ব সেই বুঝে এ সংসারে ॥ 
এই কথা ক্রমে ক্রমে হইবে বিচার । 
দশমে ঈশ্বর লীল! করিব বিস্তার ॥ 
সুতের শুনিয়া বাণী যত মুনিজন। 
করালেন সাধু বাণী তাহারে শ্রবণ ॥ 
মানব মানব নহে কৃ্ণ নাম ধরে। 
ষাহার চরিত্রে ব্যাস ব্রহ্মারোপ করে ॥ 
উভয় চরিত্র বস ইঙ্গিতের প্রায়। 
বুঝাইয়! দাও বদি তবে বুঝা যায় ॥ 
সুত কহে শুন তবে যত মুনিজন। 
আরোপের ভাব কিছু করিব বর্ণন ॥ 
নররূপী সেই কৃষ্ণ করে লীল! তিন। 
দেখায় ব্রহ্ষের সহ বুঝিলে অভিন ॥ 
বাল্য ও যৌবন আর অন্তলীলাময়। 
মহাযোগী এশ্বর্য্যের অধিকারী রয় ॥ 
বিস্তৃত ঘাদব বংশে তাহার প্রকাশ। 
সত্বগ্তণে জন্ম তার সাত্বিক আভাস ॥ 
সত্বগুণময় শিশু অজ্ঞান না পায়। 
মধুর মধুর ভাষে সকলে ভুলায় ॥ . 
এমতে পরম ব্রহ্ধ স্থষ্টি লীলা করে। 
মাধার সাত্বিক গর্ভে আত্মা নাম ধরে ॥ 
আত্মারূপে সকলের বাপনা বুবিয়াঁ-। 
সবারে করেন মুগ্ধ চৈতন্য ব্যাপিয়া ॥ 
যৌবনে মানব কৃষ্ণ এন্বর্যে ঈশ্বর । 
নর নারী সকলের হৃদি সহচর ॥ 
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| প্রকৃতি সহিত তাই ব্রজের জীবন। 
সেইকালে আত্মারূপে ভোগে নিমগন ॥ 
ধর্ম দিয়া জীব রক্ষা কর্তব্য আত্মার । 
এই মর্ম কুরুক্গেত্রে হইল বিচার ॥ 
ধন্মাদি আরোপ ব্রহ্ম সহায় যেমন । 
যেমন করেন জীবে ঈশ্বর পালন ॥ 
সেই ভাবে কুরুক্ষেত্রে নরগণ সহ। 
দেখাইলা নরাকৃতি থাকি অহরহ ॥ 
ব্রহ্ের অস্তিম লীল।৷ ব্রহ্মাণ্ড হরণ। 
যছুবংশ হয় যথ! কষ্ণেতে নিধন ॥ 
অপূর্ব চরিত্র কৃষ্ণ করিয়া! ধারণ । 
পরম ব্রন্মের তত্ব কহিলা৷ মোহন ॥ 
এই ছুই তত্ব কথা ব্যাস খধিবর । 
প্রকাশিয়। অষ্টাদশ পুরাণে বিস্তর ॥ 
নরকৃষে ব্রহ্মারোপ বুঝে যেই জন। 
তন্বজ্ঞান পায় সেই মহামুনি ধন ॥ 
দশমে চরিত্র সব হইবে বিস্তর । 

এবে শুন কৃষ্ণ কথা করিব প্রচার ॥ 
শুকদেব সম্োধিয়া পাুবংশধরে। 
কহিলেন শুন রাজ। একান্ত অন্তরে ॥ 
পূর্বে যে বিপুল বংশ করিনু কীর্তন। 
কত শত বণিলাম ভাগবতগণ ॥ 

এ হেন পবিত্র বশে সেই ভাগ্যবান । 
জন্মিয়া ছিলেন কৃষ্ণ সর্বৈরশবর্্যবান ॥ 
অপূর্বব চরিত্রে তার ধুগ্ধ ত্রিভুবন | 
করিলেন পিতা তাহে ব্রহ্গে আরোপণ ॥ 
মানব রূপেতে কৃষ্ণ সংসারে বিহরে। 
ব্রহ্ম লীলা পিতা ব্যাস দেন তছুপরে ॥ 
অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর করিলে শ্রবণ। 
্রন্মতত্ব নিমিষেতে বৃঝে তক্তগণ ॥ 
যেই বংশে যেই ভাব সেই কৃষ্ণধন। 
জন্মিয়া পবিত্র কৈল এ তিন ভুবন ॥ 
ধাছার চরিত্র পূর্ণ ঘতেক পুরাণ । 
যাহার চরিত্রে ব্রহ্ম হন বিদ্যমান ॥ 
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সেই ভগবান্‌ কথা ওহে রলাজ্যেশ্বর। 1 তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুঞ্জ আমু নাম যার । 
শ্রবণ করিলে শীস্ত পাইবে বিস্তর ॥ ৷ সুপবিত্র মহামতি ধর্মের আকার ॥ 
পূর্ব্বেতে ক'রেছি রাজা প্রকাশ নিশ্চয় । নহুষ নামেতে তার প্রধান নন্দন | - 
ব্রহ্মার মানলে জম্ম মরীচির হয় ॥ : মহামতি ছয় পৃত্র তাহে জন্ম লন ॥ 
মরীচির পুত্র হন কশ্ঠাপ সুজন | ছয় জন ছয় ভাবে হয় সাধুজন। 
কশ্যপের বিবন্বান পুক্র মহাজন ॥ . সবার পবিত্র ভাব চরিত্র কীর্তন ॥ 
বিবস্বান হৈতে হয় সংসার বিস্তার । । যযাতি নামেতে ত্ঠার দ্বিতীয় তনয়। 
শ্রাদ্ধদেব নামে পুত্র খ্যাত চরাচর ॥ . প্রবল প্রতাগী রাজ! অতি মহাশয় ॥ 
শ্রাদ্ধদেব নিজ তেজে আর জ্ঞানবালে। . ছুই পরী তার ছিল অতি শুদ্ধমতি। 
সমাজে বাঁধিল! জীব মন্বস্তর কালে॥ ' দেবধানী- ও শশ্মিষ্ঠ। পবিত্রা আকৃতি ॥ 
বিবস্বান মহাতেজে জন্ম তার হয়। :. : দেবযানীর গর্ভে ছুই শন্গিষ্ঠার তিন। 
এই হেতু বৈবন্বত নাম তারে কয় ॥ । পাঁচ পুক্র ষযাতির জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥ 
জ্ঞানবলে মন্বম্তরে হৈল অধীশ্বর। : দেবযানীর পুত্র ছু তুর্বন্থ রাজন । 
বৈবস্বত মনু হন সেই নৃপবর ॥ দ্র অনু-পুরু তিন শন্মিষ্ঠা নন্দন ॥ 
বশিষ্টের যত্বে আর যজ্ঞের বিধানে |. : প্রধান সে যছু হৈতে যে বংশ প্রচার। 
পুন কন্তা রূপ হয় একই সন্তানে ॥ _ত্রিভুবন ব্যাপ্ত তাহা বিখ্যাত সংসার ॥ 
পুজ ভাব পায় যবে রাজার নন্দন । , যছুবংশ মহাবংশ খ্যাত ত্রিভূবন। 
সু্যুন্ন তাহার নাম কহে সর্বজন ॥ : মেই বংশে জন্মিলেন কৃষ্ণ নারায়ণ ॥ 
কন্যারূপে ইলা নাম তাহার প্রকাশ। যছুবংশ ক্রমে ক্রমে হুইল বিস্তার । 
পূর্ব্বেতে দিয়াছি রাক্ষা ইহার আভাল॥ . অন্ুর নামেতে সাধু লন জন্মভার ॥ 
স্বগয়। কালেতে সেই সুছ্যন্স তনয়। : তাহার পুজ্রের হয় চিত্ররথ নাম। 
মছেশের শাপে যবে ইলারগী হয় ॥ ' চিত্ররথ বন্ুপুন্তরে পূর্ণ বিশ্বধাম ॥ 
সেইকালে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রের কুমার । ; পৃথু বিুরথ হয় সর্ধ্ব গুণাকর। 
মনোহ্ৃখে ইলা! সহ করিল! বিহার ॥ 1 পৃথু বংশে জন্ম পুত্র দেবক প্রবর ॥ 
উভয় সংযোগে হয়-গর্ভের সঞ্চার । দেবকের কন্যা হন দেবকী স্থন্দরী | 
পুরুরবা:নামে তাহে জন্মিল কুমার ॥ অতীব সাত্বিকী সতী সত্ব গুণধারী ॥ 
ম্যুন্ের বীর্য্যে যেই জন্মিল নন্দন। . | সেই সতী বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয়। 
ূর্ধ্যবংশ নামে পৃ তাহে ব্রিভুবন ॥ তাহার আখ্যান কথ। সর্ববজনে কয় ॥ 
ইলার গর্ভেতে যেই স্বসম্ত/ন হয়। বিছুরথ নামে যেই রহে পুক্র আর। 
চন্দ্রবশ নামে তীর খ্যাতি বিশ্বময় ॥ শিনি নামে পুন্র তার সর্ধধ গুণাধার ॥ 
এ হেন পবিদ্্র বংশে কৃষ্ণ মহামতি । দেবকীনন নামে পুজ্র তার গুধবান। 
ভগবান্‌ রূপে জন্মে সুপধিত্র অতি ॥ শুর নামে এক পুত্র হন বিদ্যমান ॥ 
পুরুণ্রবা উর্ববশীরে করি পরিণয় | - তাহার পবিস্র তেজে পুজ্র বহদেব। 


উৎপাদন করিলেন সাধু পূজচয় ॥ 


; দেবকীরে বিভ। কৈল 'প্রকাশিতে দেব ॥ 
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সরব দাধু গুণারৃতা দেবকী হুন্দরী। | এতেক শুনিয়া রাজ! হইল বিন্মিত। , 
গুণাধার বন্্দেব সংসারের তরী ॥ | হরি-প্রেমে আশাসিয়া রহিল চিন্তিত ॥ 
উভয়ে ভাবিয়! দিবানিশি নারায়ণ। এতেক বধিয়া দূত হইলেন স্থির । 
লভিলা অপূর্বব পুত্র গুণে অতুলন ॥ ৷ বিস্মিত হলেন শুনি শৌনকাদি ধীর ॥ 
জ্ঞানেতে প্রবীণ পুত্র সর্বব সুলক্ষণ। | কুমার নগরবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ। 
কৃষ্ণনাম মাত্রে পাপ হয় বিমোচন ॥ | কালিদাম পুত্র ভার জানে সর্বজন ॥ 
নারায়ণে মেবি দেহে পায় নারায়ণ | | জন্মিল তাহার বংশে উমেশ-কুমার। 
নিস্তারিল ত্রিভুবন সে কৃ্ণ ননদন ॥ জদ্মিল এ দাস তবে ওরসে তাহার ॥ 
অতীব পবিত্র কথ৷ দশষে প্রকাশ। ভক্তগণ করে সবে হরি সংকীর্তন। 
শ্রবণে ক্ষণেক হয় কলুষ বিনাশ ॥ কৃষ্ণ জন্মে নবমের কথা সমাপন ॥ 
অতএব মহারাজ হও স্থিরমতি। নররূগী বিষু্রূপী ঢুই.কৃষ্ণ হয়। 
একবার দাও মন হরিলীলা! প্রতি ॥ আধার আধেয় ভাব পুরাণেতে কয় ॥ 
ঘতনে রচিলা পিতা ভাগবত বাণী। ভক্তিভাবে স্মর সেই দেব নারায়ণ। , 
শুনিলে পবিত্র হয় মহাপাগ প্রাণী। তিনি বিনা ভবমাঝে কে করে রক্ষণ ॥ 
ইতি মানবরণ কষ্ক জগ্মকথ। সমাপ্ত । 
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নারায়ণং নমস্কৃত্য নরধৈব নরোত্তমং। 
দেবীং সরহতীকষেব ততে। জয়মুদীরয়েৎ ॥ 





অথ ব্রহ্মার বচনে ভগবানের আবির্ভাব কথা। 
সৃত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদিগণে। 
ভগবান লীলা কথ! শুন সাধুজনে ॥ 
নররূপী কৃষ্ণ জন্মকথ স্থনিশ্চয় | 
দিয়াছি আভাস তার পূর্বেবে পরিচয় ॥ 
এবে তবে ব্রহ্মকথা শুন সর্বজন | 
ভবের ওমধি ইহ! করিলে শ্রবণ ॥ 
এক ব্রহ্ধ ব্যাপ্য ভাবে ত্রহ্মাণ্ডের মার । 
নাহি তার জ্ঞান চেষ্টা শুদ্ধ নিব্বিকার ॥ 
সর্ববজীবে সম সেই চৈতন্য পরম। 
সর্বব শক্তি সর্ব সত্ত্ব তাহার ধরম ॥ 
লচ্চিং আনন্দ এই তিনটি স্বভাব। 
শক্তিসহু বিিশ্রণে ত্রহ্মাগ্ড বৈভব ॥ 
স্বভাব. অতীত বস্ত হয় ব্রহ্ম ধন । 
স্বভাবেতে গুণ শক্তি পরম রতন ॥ 
৭ ও স্বভাব মিশ্র ঘটিত সংসার । 
তাহার অতীত ব্রহ্ম সবার আধার ॥ 


, গুণ ও স্বভাবে হয় এই বিশ্ব কার্য্য। 

। নান! শক্তি তাহাতেই প্রকাশিত ধার্য ॥ 
ডি ও স্বভাবে ব্যাপ্তি যাহা হয় সার । 

| ত্রহ্মাণ্ড তাহার নাম খ্যাত ত্রিসংসার ॥ 

ূ এ হেন মিলনে বেই সচেতন স্থিতি । 

৷ পরামাত্মা নামে তারে কহেন স্মৃতি ॥ 

ৃ ৷ ক্রমে কার্ধ্য বশে তার ইচ্ছার প্রকাশ। 

| যাহাতে প্রকাশ হর ভোগের আভাস ॥ 
. ভোগ আশে জীবতাবে সেই আত্মা আসে। 


1 নানারূপে নানালীলা ত্রহ্গাণ্ডে প্রকাশে ॥ 


ব্য্রিরে ব্রহ্মাণ্ড কায় তাহে কয় আত্ম। 
: সম্ঠিরে জীব কহে দে ব্রহ্ম জীবন ॥ 


1 সমন্তি ও.ব্যন্তি ভাব স্বভাব ও গুণে। 


| একই ত্রহ্গের সন্ত! নছে অন্যজনে ॥ 
! গুণ ও স্বভাব সূক্ষন কর্মে শক্তি হয়। 
! এমতে সকল কার্ধ্য স্বভাবে ঘটাঘ ॥ 
: যদি ও ব্রদ্ষের তেজ হতেছে স্বভাব । 
| নিশ্চে্ তাহার মন্বা চেষ্টার অভাব ॥ 


পশম স্বন্ধ ] 
আত্ম। ঘথ। দেহ মধ্যে আছেন বলিয়!। 
ডাহার তেজেতে শক্তি বেড়ায় নাচিয়। ॥ 
তদ্রপ সংরূগ ব্রহ্ম তাহার স্বভাব। 
অভেন থাকিয়! করে সদ! চেষ্টা ভাব ॥ 
সেইরূপ আত্ম! আর জীবাত্মা সনবন্ধ | 
কাধ্যভেদে ছুই নাম মুক্ত আর বন্ধ ॥ 
শক্তিতে বাধিলে আত্মা জীবরূপী হয়। 
স্থখে ছুঃখে প্রেমাধিক্য পাইতে নিশ্চয় ॥ 
কেমন আত্মার সহ জীবের সম্বন্ধ | 

সুখে ছুঃখে সেই প্রেমে হয় কিবা বন্ধ ॥ 
বেদের প্রমাণ এই বুঝিবার তরে। 
আত্ম! ও জীবাত্্! লীল! ব্রজের ভিতরে ॥ 
স্থখ দুঃখ সম জীব আত্মাতে আনন্দ। 
আজ্ঞ। পরিণামে লভে ব্রহ্গের সম্বন্ধ ॥ 
প্রাকৃতিক এই লীল! ঘটাবার তরে। 
বদ্ধেরে করিতে মুক্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
আত্মা সহ স্থজীবের কি সম্বন্ধ হয়। 
কুজীবের কোন ভাব প্রমাণ নিশ্চয় ॥ 
এ হেন স্থ্ন্ধ ব্যাস বিচার করিয়া । 
প্রকাশেন দিব্যপ্রেম দশমে লিখিয়া ॥ 
দর্শনের দৃশ্য প্রেম বেদের মীমাংসা । 
রূপকেতে আত্ম লীলা প্রচারের আশা ॥ 
কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপী আত্মা পালন স্বভাব। 
জীবের আশ্রয় তিনি মীমাংসার ভাব ॥ 
কেমনে সকল জীবে সেই কৃষ্ণ পায়। 
কেমনে শ্ত্রীকৃষ আত্ম সংসার পালয় ॥ 

এ হেন সম্বন্ধ শুন যত খষিগণ। 
শুনিলে হুইবে মুক্ত সংসার বন্ধন ॥ 
শুকদেব কহিলেন শুন নররায়। 
পরমাত্ম! লীল। শুন ত্যজিয়। মাযীর ॥ 
রাজ। কন সবিশ্মায়ে শুন মহমুনি। 
অস্ত সমান লীল! যতবার শুনি ॥ 
অপূর্ব বিল্ময় এক আমার উদয়। 

শুন শুন সেই ভাব খযি মহাশয় ॥ 


ভ্রীমত্তাগব। 


5৪৫ 
অকর্তা:অক্রিয় অজ নির্মল যে জন। 
কেমনে তীহার ঘটে প্রকৃতি যোজন ॥ 

] কেমনে জীবের সম ত্র্ম পরাংপর।. 

| মানবের সম ধর্শা সংসার ভিতর ॥ 

| ধন্য সেই বছুবংশ যাহে নারায়ণ । 

: আবিভূতি হইলেন রক্ষার কারণ 

৷ আর এক কথ। খধি কর অবগতি । 

! নররূপী কৃষ্ণবংশ প্রকাশ স্ুমতি ॥ 

৷ ব্যাসের চাতুর্্য বলে পুরণ চন্দ্রম ৷ 

! উদিয়া অস্ত সিঞ্চে অতি অনুপম। ॥ 

। কহ খষি কৃষ্ণ কথ। করিব শ্রবণ। 

ূ যাহার শ্রবণে ক্ষুধা তৃষা বিমোচন ॥ 

| রাজার বিনয় শুনি শুক মহাশয়। 
কহিলেন বাহে ভক্তি কৃষ্ণ প্রতি হয় ॥ 
অতি ভক্তি বলে তব আগ্রহ এতেক। 

| পাইবে অস্ত রাঙ্। ভাবিবে যতেক ॥ 

' গঙ্গ। সম কৃঝু কথা পতিত পাবনী। 

প্রশ্ন কর্তা বন্তা শ্রোতা! তিনের তারিণী ॥ 

| অতিশয় ভাগ্য মোর হইবে নিশ্চয় ॥ 

৷ কৃষ্ণচন্দ্র সম দে হইলে উদয় ॥ 

: এত বলি হরি স্মরি শুক মহামতি । 

, কহিলেন শুন রাজ। প্রীকৃষ্ণ-ভারতী ॥ 

: দৈত্য ভয়ে ঘবে মহী হন আকুলিত। 

: অধর্মের ভারে ঘবে হয়েন পীড়িত ॥ 

সেই কালে জীব মাতা ধরণী সুন্দরী । 

' গাতীরপী হ'য়ে যান ব্রহ্মার নগরী ॥ 

। একেত কামিনী বেশ চক্ষে ঝরে নীর | 

: পাপ ভয়ে সকম্পিত সতত শরীর ॥ 
দীন ক্ষীণ! ভাবে মহী ব্রহ্মলোকে গিয়া । 


. 1 কমল আলনে কন পদে প্রণমিয়া ॥ 


। আমি দানী তব নাথ তুমি সর্বেশ্বর | 
অভি দীন। হীন। আমি সাত্তিক অন্তর ॥ 
অধশ্মের ভার প্রভু সছিতে না পারি। . 
দৈত্যগণ লইয়াছে ধর্ঘেরে সারি ॥ 





৪8৪৬ স্্ীমস্তাগবত' শষ বক 
ধর্ম বিনা দাধু প্রজা! করে হাহাকার । | অতএব গুন ব্্ধা আমার বচন 
কেমনে তাহাতে প্রাণ জীয়ায় আমার ॥ : যেমতে করিব আমি ভূভার হরণ ॥ 
সাধুজন' পাঝ নাথ আমার প্রকাশ । ভক্ত মম বন্দেব হহুকুলে হয়। 
অসাধু সংযোগে পাই বড়ই তরাস ॥ 1 কংস কারাগারে বন্ধ দে জন নিশ্চয় ॥ 
অতএব কর নাথ উপায় বিধান। দেবী ান্ধিকী নারী পতিব্রতা জতি। 
যাহ আমি শ্্থী হই রহে ধর্ধামান ॥ ' আবির্ভাব হব তাহে কহিনু মতি ॥ 
প্রজাজন যাহে পূজে তোমার চরণ। | সত্বগুণে বশুদেব নারী সত্যপর | 
জ্ঞান ভক্তি প্রেম যাহে হইবে মোচন ॥ সত্গুণে সর্ধবজীবে আমার গোচর ॥ 
কর নাথ সে উপায় হইয়! স্বর ।- সত্তর উদয়ে ধর্ম হইবে প্রকাশ । 
সছিতে না পারি আমি অধর্্দে কাতর ॥ ! অধার্ট্িক দৈত্যগণে করিবে বিনাশ ॥ 
এতেক বচনে ক্রহ্ধা হইয়া কাতর। আমার আশ্রয় হন দেব সন্কর্ষণ। 
দেবগণ সহ যান ক্ষীরোদ সাগর ॥ মম মায়! ভূলাইতে পারে সর্বজন ॥ 
ক্ষীরোদের মাঝে হরি অনন্ত শয়নে | দেবকী রোহিণী নামে ছুই শুদ্ধানারী। . 
নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন আপনে। | মথুরায় জ্যেষ্ঠ! রয় শেষ ব্রজপুরী ॥ 
নাগ-বধূ করে সেবা ঘুমে অচেতন। । মায়া গিয়! দেবকীর হইতে অন্তর । 
কাহাতে আসক্ত তিনি নহেন কখন ॥ ! সন্বর্ষণে লয়ে যাক রোহিণী ভিতর ॥ 
শত শত চন্দ্র সূর্য্য তাহাতে উদয়। ! সন্বর্ষণ আকর্ষণ দেবকী হইতে । 
কোষ্টী বিশ্ব ক্ষণে যার ইচ্ছাতে ক্থজয় ॥ - আবির্ভাব হ'য়ে যাবে ব্রজেন্দ্র পুরীতে ॥ 
সেই'হুরি সনাতনে জানাবার তরে । দেবদেবীগণ যথা! হবে নর নারী। 
ব্রহ্ম! মহী দেবতাদি সংকীর্তন করে ॥ গোপ নামে নর নারী গোপের ঝিয়ারী। 
হে হরি ব্রহ্গাপগ্ড স্বামী হও জাগরিত। সবার সছিত আমি বিশ্ব ব্রজপুরে । 
ডিক করিব অদ্ভুত লীলা প্রেমের মধুরে ॥ 
অন্তরয্যামী তুমি নাথ করহ উপায় । '. সংসারী হুইয়া আমি মায়! আস্বাদন । 
অধর্ন্মের ভয়ে বুঝি নিকটে প্রলয় ॥ : করিব স্বহস্তে মুক্ত যত ভক্তগণ ॥ 
এতেক বচন শুনি তবে নারায়ণ । ধর্মের প্রচার করি দৈত্য করি নাশ। 
মেলিয়া দেখেন নিজ কমল নয়ন ॥ বিনাশিব ধরণীর সুমহান ত্রাস ॥ 
আশীর্ববাদ করি লবে দিলেন উত্তর। অতএব সবে মিলি কর অয়োজন। 
কি ভয় সকলে হও নির্ভয় অন্তর ॥ কৃষ্ণরূপে যাব আমি ভুলাতে ভুবন ॥ 
আমি যার অন্তর্ধ্যামী কোথ! তার ভয়। এতেক শুনিয়। মহা আর দেবগণ। 
অধর্পী করিব নাশ কহিনু নিশ্চয় ॥ : গেলেন করিতে সিদ্ধ হরি প্রয়োজন ॥ 
দৈত্যগণ নাশি ধর্ম করিব প্রচার । উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
করিব যাহাতে শান্তি হয ভ্রিসংসার ॥ নারায়ণ আবির্ভাব কথা স্ুবিস্তার ॥ 
সূর্য্যের উদয়ে যখ। তমোময় নাশে। ইন্তি ক্কাবিাব সমাপ্ত।: 


অধর্দম হইবে লাশ আমার প্রকাতে ॥- . 


দশম খবন্ধ] 


ত্বথ দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথা । 
শুকদেব কন শুন রাজ! পরীক্ষিত । 
কৃষ্ণ অবতার কথ! অতি স্থললিত ॥ 
কংসের ভগিনী হন দেবকী হুন্দরী। * 
ধন্য! হন সে কামিনী বশ্দেবে বরি ॥ 
অপরূপ রূপ ধার না হয় তুলন। 

শুদ্ধ সন্বগুণ বলি শ্রুতিতে কীর্তন ॥ 
সেই হেন বন্থদেবে কে বুঝিতে পারে ।” 
সর্ব গুণময় দেব যাদব আগারে ॥" 
লোকে জানে নররূপী কভু নর নয়। 
ধাহার আশয়ে হরি দেহধারী হয় ॥ 
সাত্ত্িকী শক্তিতে গড়া দেবকী সুন্দরী । 
সবার জননী বাহে জম্মিলেন হরি ॥ 
দোহার মাহাত্ম্য কথা, কে বণিতে পারে। 
কীর্ানে অনন্ত দেব আপনিই হারে ॥ 
শুভক্ষণে শুভদিনে কস নরপতি। 
বস্থাদেব করে দেন দেবকী স্মতি ॥ 
বিদায়ের কালে কংস মান্ত করিবারে। 
সারণি হইয়া যান মহা রথোপরে ॥ 
কত শত বাগ বাজে নৃত্য গীত কত। 
হয় হস্তী সাধুজন যায় শত শত ॥ 
সবর্গেতে ছুন্দুভি বাজে উভয় মিলনে । 
দেবগণ হা হন পুষ্প বরিষণে ॥ 
এইরূপে কোলাহলে যায় কিছুক্ষণ। 
দৈবের নির্ববন্ধ তথা হয় প্রকাশন ॥ 
হইল আকাশ বাণী অতি উচ্চতর । 
শুনে বন্ুদেব কংস সেই রখোপর়ী ॥ . 
ভীম রবে কহে বাণী শুন ভোজপতি। 
মঙ্গল নাহিক তোমা! কহিমু সম্প্রীতি ॥ 
এই যে ভগিনী তব দেবকী সুন্দরী | 
দেবের আরাধ্য ইনি পৃজ। করে হরি ॥ 
শুদ্ধ সত্ত্ময় হয় বন্থদেষ বীর । 
উভয়ে জন্মিবে হরি করিলাম স্থিযী ॥ 


'জীমাগকক । 


৪5৭ 


. বীজে বরা কালবশে জন্মায় অস্কুর। 
. আশ্রয় পাইলে হরি ন| রছেন দুর ॥ 


দৈত্য অংশে জন্ম তোমা তূমি দুষ্টজন। 
তোমারে বধিতে হরি লবেন জনম ॥ 

দেবকী অ্টম গর্ভে হইবে তনয়। 

নারারণরূগী সেই কহিনু নিশ্চয় ॥ 


দেখিতে হইবে নর কিন্তু নারায়ণ । 


মিথ্যা দ্যেহে যথ। আত্মী থাকেন চেতন ॥ 
সেষ্ট পুত্র তোম জনে করিয়া নিধন। 
নাশিবে ধরার ভাঁর অধর্ঘ্ম ঘটন ॥ 

এত বলি শৃম্যবাণী শুন্তেতে মিশাল। 
বন্দে সহ কঃস বিস্মিত হইল ॥ 
অজ্ঞানেতে মনত কংস রিপু অধিপতি । 
বাইবলে অবহেলে নাশি ধর্গতি ॥ 
তপ পূজ। করি নাশ করে যথাচার। 
পিতারে ভাগডিয়া নিজে লন রাজ্যতার ॥ 


. ভ্রাতা জ্ঞাতি সাধন করিয়া গীড়ন। 
_সদত নিরত তার অধন্মেতে মন ॥ 

: সহস্র সহস্র সঙ্গী সংহতি করিয়া । 

1 ধরাতে অধর, ব্যাপি বিহরে হাসিয়া ॥ 
. শিরোমণি বধে বধ হয় সর্বজন । 

. এই হেতু কংস বধ শাস্ত্রের লিখন ॥ 


অতীব পাপিষ্ঠ সেই ধরার গীড়ক। 
দেব নয়ে লেইজন যন্ত্রণাদায়ক ॥ 
দেব নরে সদাব্যস্ত দৈত্যগণ ভয়ে । 


ঈশ্বরে সকলে ডাকে হুগীড়িত হয়ে ॥ 
: ভক্তের উদ্ধার লাগি প্রভু নারায়ণ। 


সেই হেতু নরদেহ করেন ধারণ ॥ 
নাশিবেন দৈত্যকুল আপন মায়ায়। 


' থাকিবে ধর্মের মান হেন বাসনায় ॥ ' 


আশাতে জীবন যার পূর্ণ কামনাতে। 


. সেকি আপনার পারে জীবন ত্যজিতে॥ 
৷ জীবনের আশে বংস উন্মত্ত হইয়া । 


ভাবিতে লগিল রথ পথে থামাইয়া ॥ 


৪৪৮. ট্ররস্তাগবত। [ইশম ক 
অবশেষে করে স্থির আপনার মনে। -স্থমতি যশোদ। হন নন্দের গৃহিণী। 
ঘুচিবে সকল ভয় ভগিনী নিধনে ॥ সাক্ষাত সাবিত্রী সম! বজ সীমস্তিনী ॥ 
ভগিনীর গর্ভ হৈতে জদ্মিবে তনয়। তাহার আশ্রয়ে হরি ভক্ত তরিবারে। 
সেই জন মোরে বধ করিবে নিশ্চয় ॥ আবির্ভাব হইলেন পূর্ব কথ! ভরে ॥ 
অতএব ভয়ী বধ করিয়া! এখন। হেখ। উপযুক্ত কালে দেবকী সুন্দরী । 
জুড়াই মনের জ্বাল। রাখিতে জীবন ॥ শশী সম! স্থশোভিতা হন গর্ভ ধরি ॥ 
এত ভাৰি সেই ছুষ্ট কামনায় মাতি। প্রতি গর্ভে যেই ভার জনমে তনয়। 
ধরিয়া ভগ্নীর কেশ রথে মারি লাখি ॥ কংসেরে প্রনানে বহদেব মহাশয় ॥ 
অবল! কামিনী একে নব পরিণয়। করুণা ন| করি কংস ধরিয়া সন্ভান। 
লজ্জায় হইয়া কান পতিপাশে রয় ॥ "পিতার সমক্ষে বধে আছাড়িয়া প্রাণ ॥ 
সেই কালে ছুষ্ট কংস ধরে তার কেশ। প্রাণ কাদে মন কাদে ন। দেখি উপায়। 
হস্তার শুণ্ডেতে যেন পম্সিনী আবেশ ॥ পিতা মাত। নারায়ণে ডাকিয়া! জানায় ॥ 
কেশে ধরি কহে কংস কড়মড়ি দন্ত। এইরূপে ছয় পুভ্রে কংস বধ করি। 
তোর পুত্র জন্মি মোরে করিবেক অন্ত॥ অক্টমের অপেক্ষায় রাখিল প্রহরী ॥ 
অতএব যার ফলে আছে বিষ-ভয়। অশনে বসনে কিছু স্থখ নাহি পায়। 
সমূলে বিনাশ রৃক্ষ উচিত নিশ্চয় ॥ অষ্টম জন্মিবে বিষুঃ সদা ভাবে তার ॥ 
এত বলি কোথ! হ'তে ধরি অসিকরে। হছেনকালে দেবখষি নারদ ন্থজন। 
উদ্ধত হয়েন ভ্নী বধিবার তরে ॥ কহিলা অক্টমে জঙ্মিবেক নারারণ ॥ 
হেনকালে বহৃদেব কংসেরে ধরিয়।। শুনিয়! খধির বাণী কংদ অচেতন । 
কহিতে লাগিল তারে বিনর করিয়। ॥ ভাবিল এখনি বুঝি হারাই জীবন ॥ 
নরপতি তুমি হও করিছ পালন। বন্থদেবে আর নাহি করিবা বিশ্বাস। 
নারী বধে পাপ ভাগী হও কি কারণ ॥ উভয়ে আনিল ধরি ডাকি নিজবাস ॥ 
দেবকীর পুত্রে তব আছে স্ব্যুভয়। রোহিণী রহিল একা! নন্দের ভবনে । 
জন্মিলেই পুক্র বধ করিও নিশ্চর ॥ যুথত্র্ট স্বগী বথ। সজল নয়নে ॥ 
এতেক বচনে বুঝি তবে কংস বীর। উভয়ে ধরিয়া আনি আপন আগারে। 
বন্থুদেব কথা সতে হইলেন স্থির ॥ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখে উভে কারাগারে ॥ 
সকলে কুলে যান নিজ নিজ ঘর। প্রহরী প্রহরে রত থাকে দিবারাতি। 

£পর কি ঘটিল শুন নরবর ॥ -সচঞ্চল রহে কংস প্র।ণ ভয়ে অতি ॥ 
দেবকী রোহিণী ছুই বন্থদেব নারী । শোনা রোছিণী আর দেবকী অন্তরে । 
রূপে গুণে উভয়েই অভেদ ব্চারি ॥ একেবারে নারায়ণ শুভদৃষ্টি করে ॥ 
নন্দ উপানন্দ আদি যত ব্রজপতি। সর্বাগ্রে অনন্তদেব নাম সন্ধর্ষণ ॥ 
বস্তদেব সহ রছে হ'য়ে একমতি ॥ শুভক্ষণে রোহিণীতে লইল জনম ॥ 
কংসের গীড়নে সাধু হয়ে সশঙ্কিত। 'জপূর্বব এ কথ! রাজ। করহু শ্রবণ । 


ব্রজে গিষ! কিছুদিন করিলেন গত ॥ 


যেমতে পাইল প্র নাম সন্কর্ষণ ॥ 


দশম স্বন্ধ] _... জীমন্তাগবত। হিরিররারা ৪৪৯ 
সহস্র মস্তকধারী অপস্ত মহান্‌। | গজল ভাজি তবে মেবকী অন্রী। 
হুরির আশ্রয় মাত্র বেদের প্রমাণ ॥ বারন্বার বলে দেখা দাও দীনে হরি ॥ 
অগ্রে তিনি না আসিলে হইয়া! আশ্রয়। | কেমনে থাকিব মায়া আর লুকাইয়!। 
কেমনে বিষ্ুুর জন্ম এ.সংসারে হয় ॥ ! তজের ক্রন্দনে দগ্ধ দেখ মম হিয়া ॥ 
ইহা ভাবি সে অনন্ত দেবকী উদরে। অতএব মহাশক্তি যাওগে। সংসারে । 
প্রবেশে সপ্তম গর্ভে নর কলেবরে ॥ মায়াজালে স্বমোহিত কর সবাকারে ॥ 
আত্মরূপী ভগবান জম্মিবার কালে। | ছষ্টেরে নাশিব দেখ করিব শাসন। 
উপস্থিত হৈল গিয়ে শুদ্ধ মায়াজালে ॥ করিব ধর্ের রক্ষা ভক্তের পালম ॥ 
তখন মায়ারে ডাকি প্রভু নারায়ণ । । পালন আমার কার্য্য জান তুমি সতী । 
কহিলেন শুন বংসে ! আমার বচন ॥ [বিলম্ব না কর তুমি বাও শীত্রগতি ॥ 
গিয়া তুমি শীঘ্র করি পাত মায়াজাল। শুনিয়া বিষুর বাণী তবে মারাবতী। 
কেহ যেন নাহি বুঝে আবির্ভাব কাল ॥ আইলেন পৃথিবীতে অতি শীত্রগতি ॥ 
আমার আশ্রয় হন অনন্ত স্বজন । | দেখিলেন দেবকীতে অনস্ত উদয়। 
দেবকীর গর্ভে তারে করেছি প্রেরণ ॥ | অদীম অনন্ত বল হরির আশ্রয় ॥ 
আকর্ষণ করি ভারে অতি যত্ব তরে। | দেখিলেন রোহিণীরে বিরহে আকুল। 
প্রবিষ্ট করাও গিয়া রোহিণী উদরে ॥ | প্রেমে হাসে কীদে আর কহে কত ভুল ॥ 
অতীব ছুঃখিনী সেই ডাকে বারম্বার। সদ! মুখে বলে কোথা আছ নারায়ণ । 
কোথা আছ হৃধীকেশ রাখ এইবার ॥ একবার এ দাসীরে দাও দরশন ॥ 
সেই দুঃখ হবে নাশ আমার কৃপায়। দেখিলেন যশোদারে ভক্তির আধার। 
তুমি গিয়া আবিভূতি হও যশোদায় ॥ তৃণ কীট বৃক্ষাদিতে স্নেহ ব্যবহার ॥ 
তোমার মায়াতে সবে হবে বিকল্পিত। মুখে বলে হরি হরি করহ উপায়। 
বর্গ মর্্য ত্রিন্বন হইবে কম্পিত ॥ কংমের তেজেতে বুঝি ধর্ম্মতেজ যায় ॥ 
সেইকালে দেবকীরে দিব দরশন। এই সব ভাব দেখি তবে মায়া ধনী। 
তাহার মনের দুঃখ কর নিবারণ ॥ অনস্তে দেবকী হৈতে লন আকর্ষণি ॥ 
বিশুদ্ধ যাঁন্তিকী শক্তি ভ্রন্দনে আকুল।  আকধিয়া দেন তারে রোহিণী উদরে। 
নয়নের নীর বছে নদী জল-কুল।॥ বিশ্মিত রোছিণী করি সে রূপ গোচরে ॥ 
অনিদ্রায় অনাহারে ডাকে বারন্বার। সহত্র মস্তক ধার সহজ আনন। 
দেখ! দাও দীননাথ দীনে একবার ॥ সহজ্রেক কর ধার সহঅ চরণ ॥ 
কাতরতা তাহাদের যত পড়ে মনে। অনন্ত ত্রঙ্ধাণ্ড ধার বিরাজ অন্তরে | 
আকুল হৃদয় মম হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥ সৃক্ষারূপে সেই প্রভু রোহিণী উদরে ॥ 
পাষগু দুরম্ত কংস বিষয়েতে মাতি। প্রেমানন্দে ময় সতী মুখে বলে হরি। 
সন্বগুণে কারাগারে রাখে দিরারাতি ॥ অনন্ত অভগ দেন ছুঃখ দূর করি ॥. 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ অঙ্গ বুকেতে পাষাণ। রোহিমী সৌভাগ্য কথ! করিনু বর্ণন। 
মুমূর্ষু দেখিয়া তার নাহি কাপে প্রাণ॥ আকর্ষণে জস্ম বলি-নাম সন্র্ষণ ॥ 


4০ 
হেথা বন্দেব কাদে বলে নারায়ণ . 
আর কেন কষ্ট দাও দেখাও চরণ ॥ 
কি পরীক্ষা! দিব বল দীনবন্ধু হরি। 
বলি দিনু ছয় পুজ্র তোমা আশা করি ॥ 
নাহি সখ নাছি শাস্তি কারাতে বন্ধন। 


নিদ্রা তৃষ্ণা হালা নাহি ডাকে ঘন ঘন ॥ 


কি জন্য বিলম্ব নাথ কর দয়াময় । 


তব নামে প্রাণ দিমু কহিমধু নিশ্চয় ॥ .. 
পাষাণ আবদ্ধ কাদে দেবকী হন্দরী | - 


. কি পাপ ক'রেছি তব শ্রীচরণে হরি ॥ 
গর্ভেতে ধরিনু পুত্র পানু বেদ্ৰ। .. 
প্রসব করিয়া মুখ না করি চুম্বন ॥ 
তোম! লাগি বলি দিনু কংসাহ্থুর ক্র । 
রাখিতে ধর্মের মান প্রেমবেগ ভরে ॥. 
কত ছুঃখ ভোগ করি কি না জান হরি 1. 
অস্তর্যামি তুমি নাথ বিশ্বের ভিতরি ॥ 
আর নাহি সঙ্ হয় ত্যজিব জীবন। 
কলঙ্ক তোমার নামে করিব অর্পণ ॥ 
শুনিয়াছি লোকে তোম! বলে দয়াময় । 
ভক্তে ছুঃংখ দিলে নাথ সে কীত্তি কি রয় ॥ 
সাধুজনে ধণ্ম ভয়ে গহন কাননে । 
পর্বত গহ্বরে গিয়া ডাকে তোম! ধানে ॥ . 
বলে নাথ কোথা আছ দয়াময় হরি । 
অধন্দ অনলে আজি সবে পুড়ে মরি ॥ 
তব কীত্তি এ ভূবনে গায় ধর্মমমতি | 

সে ধর্ম হইল নাশ দেখ ধর্মপতি ॥ 

ধর্মম রক্ষা হেতু নাথ হও আবির্ভাব। 
অধর্ন্দ পরাস্ত হৌক ধর্মের প্রভাব ॥ 
সুর্য্যোদয়ে অন্ধকার. কু নাহি রয়। 
এমন ধশ্মের মান রাখ দয়াময় ॥ . 
ভক্তের ক্রন্দন শব্দে পূরিল ভুবন | .. 
সে শব্দ হইল ঝড় ,প্রবল পবন ॥ 

নদ নদী সেই শব্দে বহে আোতভরে। 
বন উপবনে শব্দ প্রতিধ্বনি করে &. . 


[শন বন্ধ 


! কোথ! হরি রাখ হুরি শুনি গরজন। 
মেঘসহ অদ্ভুপতি করেন রোদন ॥ 
দেবত। গন্ধর্্ব আসি করে হাহাকার। 
ধর্ম রাখ ধর্ম রাখ শব্দ বারম্বার ॥ 
অষ্ট কুলাচল কাপে মেদিনী সঘন। 
সূর্ধযসহ গ্রহ কাপে শুনি সে নিঃম্বন ॥ 
সমুদ্রের জল কাপে,সহিত পবন। 
ভীষণা তামমী- আসি ঘেরিল ভুবন ॥ 
হাহাকার রবে যেন উঠিল প্রলয়। 
ইহা দেখি অধর্ট্ের মনে ভয় হয় ॥ 
বিড়ম্বন! দেখি কংস কাপে ঘন ঘন। 
বুঝিল। এবার হরি আসিবে ভূবন ॥ 
এশ্বর্ধ্ে স্বরগে তুঙ্গে ধন অধিকারী । 
অধর্পোতে নিজ গৃছে ভয়েতে ভিখারী ॥ 
কাপিতে কাপিতে কংস করিল মনন। 
কারাগারে দেবকীরে করিতে বন্ধন ॥ 
লয়ে বছ সঙ্গী কিন্তু ভয়ে সকম্পিত। 

| কারাগৃহে প্রবেশিল হইয়। চিন্তিত ॥ 

! দেখিল দেবকী বন্দেব মহাজন | 

 স্তপ্রায় বিলুষ্ঠিত ভূমে অচেতন ॥ 

' বাহাজ্ঞান.কিছু নাই কম্পিত রসন। 
ছুষ্ট ছঞ্ট হয় ভাবি নিকট মরণ ॥ 
প্রেমভরে বাস্থশূম্য মুখে বলে হরি । 
ইহা দুষ্ট না বুঝিল মনে যুক্তি করি ॥ 
কতক্ষণ, দেখে ছুষ্ট অপৃর্বব কারণ। 
বন্থদেব দেবকীতে জ্যোতির লক্ষণ ॥ 
অপূর্ব এ ভাব হেরি ভাবে মনে মনে। 
অঙ্গজ্যোতি কোথ। হয় স্বত প্রায় জনে ॥ 
দেখিতে মুমুর্ু বটে অঙ্গ জ্যোতির্শায়। 
পাষাণে পেষিত বটে মুখ হাস্যময় ॥ 
আঁখি নিমীলিত বটে যেন ধ্যানপর। 
নিশ্বাস হুম্মছু বটে সমাধি সুন্দর ॥ 
হস্তপদ বন্ধ বটে নাহি বাহ্ুজ্ঞান। 

| অন্তরে জাগ্রত যেন রোমাঞ্চ বিধান ॥ 


দশম স্বন্ধ ] 


এই ভাব দেখি কংদ মহাভয় করি। 
রাখিল চৌদিকে তার বিবিধ প্রহরী ॥ 
কেহ অসি কেহ শুল কেহ ধনু তীর। 
কেহ বিষ পাত্র হস্তে ভিতর বাহির ॥. 
এইমতে সবে রাখি বলে কংসরায়। 
সম্ত।ন জন্মিলে তারে বধ যে উপায় ॥ 
এত বলি দুষ্ট কংস নিজ গৃহে যায়। 
আরৃতা মেদিনী হেথা হইল মায়ায় ॥ . 


হাহাকার শব্দ শুনি তবে নারায়ণ | -- 


ইচ্ছিলেন দেবকীতে নিজ প্রকাশন ॥ :: 
আনন্দে হাসিল স্বর্গ পুজ্প বরিষণ। 
মেঘ হাসে একাধারে করিয়া গর্জন ॥ 
একাধারে শশী হাসে ল'য়ে কুমুদিনী। 
সাগর সলিল হাসে বেড়িয়। মেদিনী ॥ 
সাধুজনে মেঘ চন্দ্র একত্র দেখিয়া । 
ভাবিল অন্ভুত কাল ঘেরিল আদিয়া ॥ 
সেইকালে ভর্গরধান্‌ ধর্ম রাখিবারে। 
প্রবিক্ট হ'লেন আসি এ বিশ্ব সংসারে ॥ 
চতুভূজ মুর্তি ধরি প্রত নারায়ণ। 
বন্থদেব দেবকীরে দিল! দশরন ॥ 
না কীদ না কাদ ভক্ত দেখ ধ্যান ভরে। 
আসিয়াছি হরি আমি তোমাদের তরে ॥ 
বিশ্ব স্বামী আমি হই সকলি আমার ।- 
ভক্তের ক্রন্দনে মম স্থির থাকা ভার ॥ 
ভক্ত মম পুত্র কন্ত। জনক জননী । 
ভক্তের ছুঃখেতে হুই মণিহার! ফণী ॥ 
সর্বব কাধ্য ত্যজি আমি হইনু প্রকাশ। 
বহৃদেব দেবকীর পূরাইতে আশ ॥ 
অমৃত সিঞ্চিয়া হরি নাশিয়। বিল্ময় 
চতুভূ্জ রূপে হরি হলেন উদয় ॥ 
উপেন্দ্র রিল গীত শ্রীহরি উদয়। 
ভক্তি পায় ইহা শুনি মানবে নিশ্চ্ ॥ 
ইতি শ্রীহরির আবির্ভাব কথ। সমাধ্থ। 


জীমন্তাগবতদ ৪৫৯ 


অথ নারায়ণের কষ্তরূপে জন্ম কখ।। 
শুকদেব কন শুন রাজ। পরীক্ষিত । 
: কৃষ্ণ জন্ম কথা শুনি হও শুদ্ধচিত ॥ 
| ধ্যানে বন্ধের জার দেবী হন্দরী। 
1 দেখিলেন চতুভূজ নারায়ণ হরি ॥ 
কিবা! অপরূপ রূপ ন! হয় তুলন। 
নীলকাস্ত চন্দ্রকাস্ত একত্র মিলন ॥ 
কৃষ্ণ প্রেমে যার প্রাণ এতই ব্যাকুল। 
সংসার সম্তভান.সব হইয়াছে ভুল ॥ 
সেই ধন. আজি দেখি আপন অন্তরে । 
আনন্দে নিষ্পন্দ উতে স্থির কলেবরে ॥ 
ইচ্ছা! করে চক্ষু মেলি হেরে ভাল ক'রে। 
| প্রেমবশে আঁখিপত্র খুলিতে না পারে ॥ 
কতক্ষণে হরি উভে হুইয়! সদয়। 
কহিল বাহিরে দেখ আগারে নিশ্চয় ॥ 
! এত বলি দয়াময় গোলোকের হরি । 
! হিয়া হ”তে বার হুন ভক্কে দয় করি ॥ 
। বাস্থজ্ঞান দিয়া কন শুন নর নারী। 
1 আদি অন্ত মধ্যে আমি গোলোক-বিহারী ॥ 
! অন্তরে ষে দেখে মোরে সেই প্রিয়জন । 
 বান্ছেতে দেখিলে পায় মম সম্মিলন ॥ 
; অতএব বাছে দেখ মেলিয়। নয়ন। 
; সংসারের ছুংখ যত যাঁউক এখন ॥ : 
। এত থলি উত্ত হরি দিলেন চেতন। 
' চৈতন্য জাগায়ে হুদে লুণ্ড নারারণ ॥ 
৷ তাড়াতাড়ি খুঁজিবারে করিল প্রয়াণ। 
| টুটিল শিকল আর বক্ষের পাষাণ ॥ 
: হরিতে যে প্রাণ মন ধায় একবার । 
| শিকলি কি লাধ্য বাধে ন! পারে সংসার ॥ 
: শিশু পলাইলে দূরে জননী যেমন ।. 
 অত্যস্তিক স্েহতরে করেন গমন ॥ 
। তেমতি দেবকী উঠি আলুথানু কেশ। . 
| অন বন পথ কিলিভ বেশ 


৪৫২ প্রীপ্কবগৰত। 


বলে কোথা যাও হরি দীন দয়াময়। 


প্রাণভরে দেখি তৌষা পায়ি যে সময ॥ 
ছারানিধি-ছন্ত হ'তে হইলে পতন। 
ধার বখ। কুড়াবারে অধিকারী জন॥ 
বহ্থদেব সেইজপে পাইয়া চেতন | 
উঠি বলে কোথা যাও প্রভু নারায়ণ ॥ 


- ইন্দ্র চন্জ্ বায়ু আদি করিছে ধন্দন | : 
বরন্ম। শিব নারদাদি ধ্যানেতে মগন ॥ 
আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবিছে চরণ । 
বরহ্মাগী রুদ্রোণী করে চামর ব্যজন ॥ 


কোটি শী পল্স শোতে চুইটি চরণ ॥ 
পীতবাস শোভে গ্লেন গোধূলি কিরণ । 
বনমাল! গলে দোলে কৌস্তভ ভূষণ ॥ 
কটাক্ছে ব্রক্মাড মুগ্ধ কমল নয়ন। 
মনোহর শিরোপরি কিরীট শোভন ॥ 
ছেনরূপে উভে হেরি দেব নারায়ণ। 
বহৃদেব ক্মারভ্িল-বিরিধ স্তবন ॥ 
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বিশ্বময়। 
তব কৃপ! বিনা তোমা! কে করে নির্ণয় ॥ 
-আহি অতি হীনমতি কোন কশ্মফলে। 
দেখিলাম তব হরি চরণ কমলে ॥ 
পুক্রন্ধপে দুঃখ শান্তি করিলে আমার |. 


পুত্ররশী হ'লে নখ ধরিয়! আকার ॥: 


(তোম। লাখি একে একে ছয়টি তনয়ে। 


কংস হুষ্তে বলিদান দিয়াছি,আভযে ॥ 
পুঞ্ভাবে আরাধিয়! পাই তোষ! ধন (- 


হও নাথ পুজররূণী এই আকিঞন ॥ 
অতীব ছুর্দাস্ত স্থান এই কারাগার । 


রেখেছে.প্রহ্রী কত কংস ছুরাচার |. 


[দশম বধ 


[ দেখিলে তোমারে নেই কংস ভুঈমতি। 


করিবেরু ক্মত্যাচার কত তোমা প্রতি ॥ 
কেমনে দেখিব মোর! তোমার বদন । 
তাহার উপায় না করহ এখন £. 
এত বলি ম্লানমুখে.হইয়! কাতর । 
করযোড়ে বন্ুদেব রহিল গোচর ॥ 
দেবকী কছিল হুরি-শুন দয়াময় । 
দয়ার কি এই রীতি কহত নিশ্চয় ॥ 
একেত অবল! জাতি নাহি বুদ্ধি জ্ঞান । 
সর্ববত্যাগী হ'য়ে তোম! অঁপিয়াছি প্রাণ ॥ 
অনায়াসে বজ্জাঘাত সহ্বারে পারে। . 
পুভ্রশোক রমণীতে সহ্ছিবারে নারে ॥ 
তোমা লাগি একে একে ছয়টি কুমার । 
পাষাণে বান্ধিয়া বুক দিমু উপহার ॥ 
গৃহ ধন ত্যজি হৈনু কারাগার বাসী । 
ক্ষুধা তৃষা! ত্যজি মোরা আছি উপবামী ॥ 
পাইতে তোমারে প্র রাহিয়াছি প্রাণ। 
এখনি কর্ধিব তাহ! শ্রীচরণে দান ॥ 
ভক্তঘাতী নাম তব হইবে প্রচার । 
কলঙ্ক হইবে নামে জানিবে সংসার ॥ 
এত বলি কীদি সতী পড়িল চরণে । 
কহিলা তখন হরি মাতৃ সম্থোধনে ॥ 
না কান্না কাদ মাত। হও নচেতন। 
কি ভাবন! তান্ন যার পুণ্র নারারগ ॥ 
অনিত্য সংসারে হয় পুত্র প্রিষ্নজন । 
| হরি যার পুঞ্ তার কিসের বন্ধন ॥ 
সামান্তত নও তুমি জমনী আমার । 
রর হাতা 
খন্ব্টরে-হুদেখ হমতি। 
১০০১৯প৭, শী 
পৃষ্ি নামে ভুমি ছ্ শ্রেযলী ভীহার.। 
উলয়ে.করিতে মধ লাগি যোগার ॥ 
বিষয় এপার্ঘ/ ত্যজ্জি ব্রক্মার আদেশে । 
পুজ লাগি পৃজ জোরে তপশ্বীর বেশে & . 


দশম]... ভুীমন্তাগবত। ৪৫৩ 
সর্বব বরদাত। আমি হুইয়! উদয়। । এখনি আসিবে হরি কংস দুরাচার | 
কহিলাম কিবা চাও বল এসময় ॥ . . নাণামতে করিবেক তোমা অত্যাচার ॥ 
শ্যামরূপে ছেরি'মোরে কহিলে সে কালে । ' নয়নের মণি ভূমি জীবনের ধন। 

তব সম পুভ্র যেন পাই আমি কোলে ॥ . কেমনে তোমার কষ্ট করিব দর্শন ॥ 
না চাহিলে প্রেমমৃর্তি স্লেহ মাত্র দাও। . . মাতার এতেক বাধী করিয়া শ্রবণ। . 
সেই হেতু পুন্রব্ূপে তবে মোরে পাও ॥ কহিলেন ধীরে ধীরে শ্রীমধুদৃদন ॥ 
মাধার বন্ধন তাহে না হয় মোচন। .  ' আমার, আশ্রয়রূী দেব সন্বর্ষণ। 
কিন্তু মোর সেবা কর হ'য়ে শুদ্ধ মন॥ ব্রজেতে রোহিণী গর্ভে লয়েছে জনম ॥ 
এই হেতু তুষ্ট হয়ে দিনু আমি বর। মহামায়া মম যেই মোহিবে ভূবন। 
তিনবার তোমাদের হইব কুমার ॥ :  যশোদার কন্যারূপে হইলা এক্ষণ ॥ 
সেইকালে পৃষ্লিগর্ভ নাম ছিল মোর | মায়াবশে মুগ্ধ ' আজি হ'য়েছে ভূবন । 
আমায় সেবিতে উতে হ'য়ে স্নেহে ভোর ॥ রাখিতে ব্রজ্েতে মোরে করহ গমন ॥ 
দ্বিতীয় কশ্াপ নামে বন্দে হুন। . যশোদার কন্তা! যেই মহামায়া হয় । 
অদিতি তোমার নাম হয় প্রকাশন ॥ তাহারে আনিয়া রাখ হেখায় নির্ভয় ॥ 
বামন হইয়া আমি জন্মিয়া তখন। পরে যাহ! ঘটিবে উভে করিবে দর্শন। 
বলিরে ছলিয়! হরিলাম ত্রিভুবন ॥ আজি হৈতে আরস্তিনু তূভার হরণ ॥ 
এইবার শেষ জন্ম হইল আমার সংসারে থাকিবে উভে যোরে দিয়। মন। 
তোমাদের মম দেখা! শেষ এইবার ॥ অবহেলে অস্তিমেতে পাইবে মোচন ॥ 
মায়াতে মাতিয়৷ মুগ্ধ নাহি হও আর। এত বলি হরি তবে হন শিশু বেশ। 
আমাতে ফঁপিয়া চিত্ত হও শুদ্ধাচার ॥ স্থচারু মোহন কাস্তি শ্রচিকণ কেশ ॥ 
এই জন্ম এইবার করিতে মোচন । ত্বরা করি বন্ুদেব কংসে ভয় করি। 
দেখ। দিনু চতুভূজিরূপে এইক্ণ ॥ শিশুরে লইয়া কোলে অতি ত্বরাত্বরি ॥ 
চতুর্ববর্গ ফল দাত। আমি নারায়ণ । উভয়ে করিল শিশু হৃদয়ে স্থাপন। 
ভক্ত লাগি পুত্র ভৃত্য হই ইউধন ॥ উভয়ে চুম্িল মুখ জনম মতন ॥ 
ভূভার হরিতে আমি হই অবতার । হেথা মহামায়া হৈল ভুবনে প্রচার। 
টুটিল যন্ত্রণা উভে কহিলাম সার ॥ গর্গিজিল ভীষণ মেঘ আইল আধার ॥ 
ধন্য উভে হুইয়াছ জনক জননী । মুষলের ধারে পড়ে বরিষার ধার । 
্রঙ্মাণ্ডের পিতা আমি তোদের বাছনি ॥ বমুনা উজানে পড়ে বজ্ত বারম্থার ॥ 
এতেক শুনিঝা কছে দেবকী হন্দরী | হেনকালে বন্থদেব পুক্রে কোলে করি। 
ধন্য করিয়াছ তুমি গোলোকের হরি ॥ কাপিয়। সভীতে যান মুখে বলি হরি 1 
সম্বর স্বর রূপ ধর নরবেশ। মায়াতে প্রহরী যত ছৈল অচেতন। 
শিশুভাবে কোলে এদ যাক্‌ দুঃখ লেশ॥ . আবদ্ধ দ্বার হইল মোচন ॥ . 
আর এক কথা মম করছ শ্রবণ | . আপনি অনন্ত আসি শিশু শিরোপর। 
কেমনে পারিব তোম! করিতে রক্ষণ ॥ বৃষ্টি নিবারিতে ফণ! ধরে নিরন্তর ॥. 


৩৭ 


৫ যারা 
যমুন! ছাড়িয়া পথ বন্গুদেব যায়। 
শৃগাল রূপেতে মায়! সে পথ দেখায় ॥ 
কতক্ষণে ব্রজে গিয়া বন্থদেব বীর । 
দেখেন সকলে ঘুমে হইয়াছে স্থির ॥ 
নন্দগৃহে.যশোমাতা প্রসূৃত। হইয়! | 
অচেতনে নিদ্রা ধান কন্যাকে লইয়া! ॥ 
বহ্থদেব শিশু রাখি যশোমতী পাশ। 
কন্া লয়ে সকাতরে ফিরিল আবাস ॥ 
কম্যারে আনিয়। দিল দেবকীর.কোলে। 
মায়াবশে কন্। দেখি পুক্র স্নেহ ভোলে ॥ 
কত বুকে রাখে কণ্থা চুন্বয়ে বদনে। 
কভু বা মন্তকে রাখে মহামায়া জ্ঞানে ॥ 
এইরূপে কারাগ!রে রহে ছুইজন। 
কংসের ভাঙ্গিল নিদ্রা দেখিয়া স্বপন ॥ 
অপুর্ব সে বাণী রাজ। করহ শ্রুবণ। 
কংসের চরিত্র কথ। করিব বর্ণন ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
নারায়ণ শিশুরূপে যেমতি প্রচার ॥ 

ইতি কৃষক জন্ম কথা সমাপ্ত । 


কি 


অগ কংস কর্তৃক মায়া বধ ও নদ্দোংসব কথা। 
শুকদেব কন শুন পাণুবংশধর | 
কংসের চরিত্র কথা বণিব বিস্তর ॥ 
দেবকীর. পূর্ণ গর্ভ তই হুইল। 
ক:সের প্রাণের মায়। ততই বাড়িল ॥ 
ধন যায় মান্য যায় তাহাও স্বীকার। 
কেবা কৌথ। প্রাণ দিতে হয় আগুলার ॥ 
অহঙ্কারে সদা মত্ত ত্রিভূবন পতি। 
রিপু পররশ হয় পাপে রাখি মতি ॥ 
চন্দ্র সম সতী ভারধ্যা কোষ পূর্ণ ধন। 
হয় হন্তী কোটি কোটি সেনা অগণন ॥ 
কিঞ্কর কিন্করী কত শত মন্ত্রীগণ। 
কত রত্ব কত মণি আসন ভূষণ ॥ 


[দশম স্ন্ধ 
এত ভোগ ত্যাগ করি মরিবার তরে। 
গ্রান্তত কোথায়'কেব! সংসার ভিতরে ॥ 
সেই ভাবে কংস রায় ভাবে মনে মন। 
এতেক ত্যজিরা কেন ত্যজিব জীবন ॥ 
কিবা নাহি আছে বল নিজ অধিকারে । 
পর্বত সাগর গ্রাম জগত মাঝারে ॥ 
হয় হস্তী:কোটি কোটি সেনা! অগণন। 
শশিমুখী শত নারী নবীন যৌবন ॥ 
দেবত৷ ছুল্লভি ভোগ ত্যজিয়া৷ এখন। 
কেমনে ত্জিব বল সাধের জীবন ॥ 
নিমিষে জিনিতে পারি ইন্দ্রের নগর । 
কিন্কর করিতে পারি যত দেববর ॥ 
কিন্তু সেই বিষ যিনি আমার শমন। 
কোনমতে নাহি পাই তাহার দর্শন ॥ 
একবার দেখ। পেলে করিয়। সমর । 
নিগড়ে বাদ্ধিয়। রাখি কারার ভিতর ॥ 
শুনিয়াছি যত্ত ছিল দৈত্য মহাবল। 
সেই বিষ একে একে বেছে সকল ॥ 
সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু। 
ছুইটি প্রবল দৈত্য নারায়ণ রিপু ॥ 
উভয়েই মহাবলে বিদিত সংসার । 
ছলে হরি উভয়েই করিল! সংহার ॥ 
ত্রেতাধুগে শ্রীরাবণ কুস্তকর্ণ বীর । 
অতুল এই্বরধ্য তারা তেজেতে গভীর ॥ 
রামরূপে সেই হরি করি নান! ছল। 
বধিলেন একে একে মহ দৈত্যবল ॥ 
দ্বাপরে হয়েছি আমি দৈত্য-কুলমণি। 
| আছে মম ধন রত্ব সুন্দরী রমণী ॥ 
বীর্ষ্যেতে দেবতা ত্রস্ত ধর্ম পায় ভয়। 
সেই হেতু. হরি মোরে.বধিবে নিশ্চর ॥ 
দেবকীর গর্ভে হরি হুইয়৷ উদয় । 
কৌশলে আমাকে বধ করিবে নিশ্চয় ॥ 
দেখিব কেমন হরি ধরে কত বল। . 
শিশুরূপে পাধ কত আপন কৌশল ॥ 








দত 9 
সবল পু ॥ 


০১১০ 

এইরূপ হরি দ্বেষ করি নরপতি। 
প্রাণভয়ে 'দিবানিশি আকুলিত.অতি ॥ 
কবে দেবকীর হবে অষ্টম তনয়। 
কেমনে তাহারে বধ করিবে নিশ্চয় ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে তার ঘত দিন যায়। 
তত প্রাণ ভয়ে কংস মনে ব্যথা. পাধ ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে তার শ্রম উপজিল। 
সম্মুখে পশ্চাতে হরি দর্শন করিল ॥ 
শয়নে স্বপনে হরি অশনে তৃষ্ঠায়। 
গমনে ভ্রমণে ভারে দোখে সর্ববদায় ॥ 


সদা যেন গদাঁচক্র ল'য়ে নারায়ণ। *' 


তাহারে বধিতে সদ। করেন ভ্রমণ ॥ 
এইমত ভ্রমে পড়ি কংস মহাশয় । 
তুচ্ছ করে ধন রত্ব নিজ প্রাণ ভয় ॥ 
ধন রতু হস্তী আর ঘত সেনাগণ। 
থাকিতে ভিখারী কংস লইয়। জীবন ॥ 
অন্তরের ভাব কেহ বুঝিতে ন! পারে । 
মন্ত্রীগণ ম্লান সদা দেখিছেন তারে ॥ 
সথললিত বাহু ল'য়ে প্রে্সী খন । 
চিবুক ধরিয়া তারে কহিত বচন ॥ 
বল দেখি প্রাণেশ্বর কিবা ছুঃখ মনে। 
কি ছু্খে কলঙ্ক আজি নেহারি বদনে ॥ 
প্রেয়শীর কথ। নৃপ করিয়া শ্রবণ। 
উপেক্ষিযা যান যথ। দেখেন নির্জন ॥ 
বসন্তের বায়ু আর ফুল্লপ উপধন। 
রমণীর কণ্ঠম্বর প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

ধন রত আর যত বসন ভূষণ। 

বিষ সম ত্যজি কংস করেন চিন্তন ॥ 
কেমনে পাইব হরি বধিব তাহায়। 
নচেৎ সাধের প্রাণ যাইবে হেলায় ॥ 
এইরূপে হরি প্রতি ছেষ ভাবে মনে । 
আপন নিধন কংস ভাবে অনুক্ষণে ॥ 
যেই দণ্ডে কারাগারে আসি নারায়ণ। 
দেবকীরে দেখা দেন প্রভূ সনাতন ॥ 


শ্রীমস্ভাগৰত। হই 


1 সেইকালে কংস ছিল নিদ্রায় বিভোর। 
| মায়াতে আকুল নিদ্রাযুক্ত মহাঘোর ॥ 
৷ হঠাৎ দেখিল কংস ভীষণ স্বপন। 
. দেবকীর পুত্র হৈল ব্রজ্গ সনাতন ॥ 
৷ শিশুকালে হৈল পুত্র অতি মহাকায়। 
। করে লয়ে মহাচক্র বধিবারে ধায় ॥ 
। সূর্য্যসম তেজোময় হেরিয়া আকার । 
: অগ্নিসম জ্যোতির্খয় সেই চক্রাধার ॥ 
ক্রমে ক্রমে শিশু আসি শয়ন আগার। 
, বুকে চাপি ধরে নৃপে করিতে সংহার ॥ 
: স্বপ্রেতে নেহারি হেন কংস মহাশয়। 
৷ হাহাকার করি কাদে দেখি মহাভয় ॥ 
[স্বগেতে ভাঙ্গল নি তর নাহি যায়। 
, ভ্রমেতে চীৎকার করে বলি প্রাণ যায় ॥ 
| পার্থেতে আছিল তার প্রেয়দী হুন্দরী। 
| স্বরায় ধরেন তারে আলিঙ্গন করি ॥ 
| বলে শান্ত হও নাথ কি ভয় তোমার । 
1 গৃহমাঝে শুয়ে আছ বক্ষেতে আমার ॥ 
। এখানে কি ভয় নাথ দেখিলা স্বপন । 
। অনিত্য কল্পনা মাত্র ভয় কি কারণ ॥ 
. তবে কংস স্থির হ'য়ে পাইল চেতন। 
1 ভাবিল দেখেছি আমি ভীষণ স্বপন ॥ 
: কিন্তু তার.মনোবেগ উঠিল উলি। 
; ভাবিল জন্মিল বুঝি দেবর্কা পুতলী ॥ 
: এত ভাবি খড়গ চর্ম করিয়। ধারণ। 
। করেতে ধরিল অসি খর শরামন ॥ 
| প্রানভয়ে চলে কংদ রুষণ বধিবারে। 
! ঘথায় দেবকী বন্ধা আছে কারাগারে ॥ 
( হেথা বহ্থদেব কৃষে করিয়! ধারণ । 
| জারজ মাঝে করিয়। রক্ষণ ॥ 
লা গ্রহণ। 
হইল পার আ মন॥ 
| পরল বকা বয় বরং 
। বজ্ঞ ও বিদ্যুৎ ঝড় মেঘের গর্জন ॥ 


৪৬ | জ্রীমন্তাগবত। 


মেঘে অন্ধকার ব্যাপ্ত ছিল রাজধানী । 
ধীরে ধীরে কারাগারে যান নৃপমণি ॥ 
মায়ারূপী সেই কন্যা! অতি শিশুকাব। 
চন্দ্রের কিরণ যেন অঙ্গে বাহিরায় ॥ 
ননীয় গুতলি সম দেহের গঠন। 
বক্ষেতে রাখিলে শাস্তি হয় সেই ধন ॥ 
প্রবেশিল বন্থুদেব যথ। কারাগার । 
ধরিল প্রকৃতি নিজে পূর্বের আকার ॥ 
আপনি হইল বদ্ধ কারাগার দ্বার। -. 
. যুক্ত উত হস্ত পদে শৃঙ্খল আবার ॥ 
দেবকী দারুণ ক্লেশে হৈয়া অচেতন। 
মায়ারূপ রুম্। বক্ষে পান করে স্তন ॥ 
ধরণীতে হইয়াছে প্রফুল্ল কমল। 
শারদ আকাশে যেন শশী নিরমল ॥ 
এইভাবে দেরকীর বুকে কন্যা রয়। 
প্রবেশিল বীরবেশে কংস দুরাশয় ॥ 
দেখিল উদ্দিত চন্দ্র দেবকী উপর ।. 
খেলা করে শিশু সম অতি মনোহর ॥ 
ভাবিল তখন ছুষ্ট নিজ মনে মন। 
কৌশল করিয়া কন্যা হৈল নারায়ণ ॥ 
পুক্র ছৈলে সত্য আমি করিব সংহার। 
ছলেতে হুইল নারী সেই ছুরাচার ॥ 
জানি আমি নারীবধ মহাপাপ হুয়। 
প্রাণভয়ে পাপ.পুণ্য ভেদ নাহি রয় ॥ 
এত ভাবি সেই ছু প্রপারিয়া কর। 
লইল কোমল কণ্য। দেখিতে সুন্দর ॥ 
লৌহ সম হস্ত তার হুদয় পাষাণ । - 
আকুল হুইল তাতে কমলার প্রাণ ॥ 
মায় দেখাইয়। সেই করিল চীৎকার । 
বন্থদেব ও দেবকী করে হাহাকার ॥ - 
দেবকী.বিনয়ে কয় শুন সহোদর । 
পুন্ধ নয় কন্তা ইহ! নিরীক্ষণ কর ॥ 
একে একে ছয় পুত্র-দিন্ু তব করে। 
পাঠাইল! সেই সবে তুমি যমঘরে ॥ 


[দশম স্বন্ধ 
সেই শোকে মম প্রাণ দহে অনুক্ষণ। 
মরিবার নয় তাই রয়েছে জীবন ॥. 
কৃপা কর ভ্রাতা তুমি অনুজ! তোমার। 
কন্যা ভাবি কর ত্যাগ না কর সংহার ॥ 
এত বলি দুইজনে করে হাহাকার । 
দস্ত কড়মড়ি কংস কহে বারম্ার ॥ 
কন্য। নয়'ছল করি সেই নারায়ণ। 
তব গর্জে জন্ম এবে করেছে গ্রহণ ॥ 
কন্যা হোক পুভ্র হোক নাহিক নিস্তার । 
ঘুচাব প্রাণের ভয় করিয়। সংহার ॥ 
এত বলি কন্যা ধরি কংস দুরাশয়। 
মারিবার তরে কন্যা ধরিল নিশ্চয় ॥ 
ছুই পদ নিজ করে কমলার ধরি। . 
আছাড় মারিতে যায় স্তস্তের উপরি ॥. 
উদ্মত্ত বারণ যেন ধরিয়। কমল। 
উদ্ধেতে নিক্ষেপ করে করি ক্রীড়া ছল ॥ 
কর-ছৈতে সেই কম্ঘা উঠিল গগনে । 
অপরূপ রূপ কংস হেরিল নয়নে ॥ 
মহামায়া! অইন্ুজ। ব্যাপ্ত ভ্রিভূবন। 
কার সাধ্য অঙ্গ তেজ করে নিরীক্ষণ ॥ 
আকাচশ উঠিগা কন্ত। কহিল বচন। 
তোরে বধিধারে জগ্মিয়াছে নারায়ণ ॥ 
এত বলি কন্যা তবে রূপ পরিহরি। 
বিশাল মায়ার রূপ ধরে ত্বরা করি ॥ 
এ কথ। শুনিয়া! তবে কংস দুরাশয়। 
প্রণভয়ে একেবারে মানিল বিশ্ময় ॥ 
বন্থদেব দেবকীকে করিয়া মোচন। 
পুক্র বধ অপরাধ করিল স্মরণ ॥ 
অপরাধ স্মরি ছুয়ে করিয়া মোচন । ' 
পায়ে ধরি ছুইজনে করিল শান্তন ॥ 
সন্তোষ করিয়। ছুয়ে পাঠাইল ঘর । - 
ধন রত্ব ভূষণা'দি দিল বহুতর ॥ 
মনেতে রহিল তার সতত ম্মরণ। 
জন্মিলেন হরি তারে করিতে নিধন ॥ 


জ।ভ্ডাঙ্গন্ল 


4 ৪ শা 
বারি একমত হি, 
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নল আখস 
লাম সকানবে ছিরিল আখ 





বম ঈদ]  শ্রীমস্তীগবত। 

ভাবিতে ভাবিতে ছুষট প্রবেশিল পুর: : উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। 
জীবনের ভে ছুঃঘী এশ্বর্য্য প্রচুর ॥ 1 মায়াবধ নন্দোৎুসব প্রেসের প্রচার ॥ 
হেখ। নন্দালয়ে নিশি প্রভীত হইল। | ইতি মায়াবধ ও নন্দোংলব সমাপ্ত। 
মঙ্গল কিরণ সহ তপন আইল ॥ 

অকালে ফুটিল জলে সহজ কমল। 

শিশুগণ আনন্দেতে করে কোলাহল ॥ | আথ পুতনা বদ কথা। 
বশোমতী মায়াঘোর ত্যজিয়। তখন । : শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত । 
দেখিল কোলেতে স্তৃপ্ত নবীন নন্দন ॥ . শৈশব লীলার কথ| হ'য়ে অবহিত ॥ 
বদনে তরুণ রবি চন্দ্রমা চরণে । । হরি জন্মিলেন শুনি ছু দৈত্যপতি। 
'অধরে কমল কলি কুন্দ নখগণে ॥ ৷ প্রীণভয়ে হইলেন ব্যাকুলিত মতি ॥ 
রবি শশী পদ্মকুন্দ একত্র মিলন। ! কিছুতেই নাহি ধৈর্য্য ব্যাকুল অন্তর। 
নেহারি প্রফুল্প হৈল যশোদার মন ॥ : আ্ানমুখে অস্তঃপুরে রন নিরস্তর ॥ 
নন্দ উপানন্দ আদি ব্রজ গোপগণ। ; পাত্র মিত্র মভাজনে মানিল বিশ্মর । 
পুরনারী ব্রজাঙ্গনা যত গোপিগণ ॥ 1 কি কারণে নরপতি সদ ম্লান রয়॥ 
নন্দের কুমার হৈল শুনিয়৷ এ বাণী। একদা মিলিয়! সবে লয়ে মন্ত্রীগণ। 
আনন্দে আকুল হৈল সবাকার প্রাণী ॥ | জিজ্ঞাসিতে চলিলেন যথায় রাজন ॥ 
কাহার হৃদয়ে হৈল প্রেমের সঞ্চার। | রীজার সমীপে গিয়া মন্ত্রী সভাজন। 
ন্নেহেতে কাহার' স্তনে হৈল ক্ষীরভার ॥ | যোড়করে কছে সবে বিনয় বচন ॥ 
কেহ করে বেশভূষা আনন্দে পাগল। ত্রিভুবন পতি তুমি আমরা কিন্কর | 
কেহ পুত্র দেখিবারে হইল চঞ্চল ॥ কেন বা অশুভ রাজা তোমার গোচর ॥ 
দধি দুগ্ধ ছানা ননী নানা উপারণ। নিমিষে যে জিনে স্বর্গ মত্ত্য রসাতল। 
কেহ বা! পুষ্পের মাল। করিয়া গ্রহণ ॥ কি ভাবনা তার মনে হুইল প্রবল ॥ 
যার যাহা মনে লর ল'য়ে স্বরাত্বরি। বল নৃপ কেন ম্লান হেরি ও বদন। 
পুক্র দেখিবারে যায় নন্দ-ব্রজপুরী ॥ চিন্তাকুল হেরি তোম। বিদরিছে প্রাণ ॥ 
গোপগণ শিশু বৃদ্ধ আর যুবাজন। সবার বিনয় শুনি তবে নরপতি। 
সকলেই আনন্দিত হেরিয়া নন্দন ॥ | দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে কহিল ভারতী ॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গাধ গ্ঁন। জানি আমি তোমা সবে ধর মহাবল। 
অকন্মাৎু বহে যেন প্রেমের উজান ॥ বুদ্ধিতে নিপুণ সবে বিদিত কৌশল ॥ 
্বর্গেতে ছুন্দুভি বাঁজে পুষ্প বরিষণ। এ সব সহায়ে মম সুস্থ নহে মন। 
গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ ॥ . শুনিয়াছি বধিবেন মোরে নারায়ণ ॥ . 
গোপগোগী এইরূপে আনন্দে মগন।  : ছুইবুগে দৈত্যকুল করিয়! সংহার। 
শশীকল। সম বাড়ে দেব নারায়ণ ॥ | দাপ্ররে বধিতে মোরে অভিলাষ তার ॥ 
অপূর্ব শৈশব লীলা রাজ। পরীক্ষিত। | বহুদেবে সঁপি ঘবে দেবকী হন্দরী। 
শুনিলে উপজে প্রেম কহিন্নু নিশ্চিত ॥ | দৈববাণী চল তবে শৃম্যাভেদ করি ॥ 


নি 


৪৫৭ 


৪৫৮ ও জ্রীমস্াগবত। ূ [শিম বধ 
দেবকী অষ্টম গর্ভে আসি নারায়ণ । | এইমত গ্ুপ্ততভাবে যত শিশু পায়। 
নিশ্চয় তোমারে কংদ করিবে নিধন ॥ বিষপানে বধি সবে অনৃশ্যে পলার ॥ 
সেই বাণী শুনি মম উপজিল ভয়। কতক্ষণে উপস্থিত নন্দের আগার । 
বন্থদেব দেবকীরে আনিনু আলয় ॥ নবনা যুবতী অঙ্গে রত্ব অলঙ্কার ॥ 
কারাগারে রাখি লৈনু ঘতেক সন্তান। রূপ দেখি সবিম্মিত ঘতেক নাগরী। 
একে একে ছয় পুজে বধিলাম-প্রাণ ॥ রূপের তুলন! ল'য়ে বলে মরি মরি ॥ 
অষ্টমে হেরিনু এক কন্া হুরূপসী। সুমিষ্ট বচনে তুমি সবাকার মন। 
গঠনেতে লজ্জা পায় আকাশের শশী ॥ যশোমতী প্রতি কন মধুর বচন ॥ 
নিম্মম.হুইয়। যাই করিতে নিধন। নন্দের মহিষী তুমি পুণ্য কৈলে ভাল। 
মহামায়। রূপে সেই উঠিল গগন ॥ বন্থ পুণ্যে পাইয়াছ এমন ছাওয়াল ॥ 
গগনে উঠিয়া মায়া! কহে বারন্ার। কিবা এ কোমল রূপ কোমল গঠন। 
জন্মিলেন হুরি মোরে করিতে সংহার ॥ বঙ্ষেতে তুলিলে গলে পাষাণীর মন ॥ 
প্রাণ ভয়ে মম মন এতই ব্যাকুল। মনে কিছু নাছি কর ওগে| নন্দরাণী । 
করহ উপায় সবে বাছে রয় কুল ॥ কোলে করি তব পুন্রে জুড়াই পরাণি ॥ 
এ বাণী শুনিয়া! তবে ছুষ্ট মন্ত্রীচয়। এত বলি সেই ছুষ্টা আগুদারি ঘায়। 
কহিলেন শুন নৃপ এই মুক্তি হয় ॥ দেখিল ছুলিছে শিশু রতন দোলায় ॥ 
ধর্্মেতেই নারায়ণ করেন নিবাদ। কোলে করি লয় শিশু বধিবার আশে । 
হউক জগতে আজি অধম প্রকাশ ॥ অন্তর্ধ্যামী ভগবান জানিল। মানসে ॥ 
গাভীবধ নারীবধ ব্রহ্ম যজ্ঞ নাশ। কোলেতে লইয়৷ শিশু করযে চুম্বন । 
শিশুরে দেখিলে সবে করুক বিনাশ ॥ অবশেষে মুখে দিল বিষমাখা স্তন ॥ 
এই বাণী শুনি কংস হৈল হুষ্টমতি। পুজ্েরে না দিলে পাছে হয় অহঙ্কার | 
ধর্মনাশে সেই হ'তে ছৈল তার গতি ॥ এই হেতু যশোমতী ন! করে বিচার ॥ 
পূতনা নামেতে এক ভীষণা রাক্ষসী | রাক্ষপীর কোলে উঠি দেব নারায়ণ । 
বধিবারে দিল তায় শিশু রাশি রাশি ॥ রূপেতে প্রথম তার ভুল।য়েন মন ॥ 
অতীব পাপিষ্ঠা সেই রাক্ষপী.কামিনী। তাহাতে না ভুলি দুষ্টা মুখে দিল স্তন। 
মায়াভরে কামাচারী দিবদ ঘামিনী॥ করিতে তাহারি নাশ ইচ্ছে নারায়ণ ॥ 
স্তনেতে মাথায় বিষ নারী বেশ ধরি। স্তন লয়ে মুখে ভরি গোলোকের হরি। 
গৃহস্থের গৃহে গিয়া শিশু কোলে করি॥ পান ছলে প্রাণ তার লইলেন হরি ॥ 
বিষপানে একেবারে করি অচেতন। কাতরে পুতন। তবে শিশুরে চাপিয়। | 
অবহেলে শিশুগণে বিনাশে জীবন ॥ আকর্ষণ করি রছে বদনে চাহিয়া ॥ 
চারিদিকে মারি শিশু ব্রজপুরে যায়। যন্ত্রণার একমনে হেরি নারায়ণ । 
নবীন যুবতী ভাবে হ্ুসৃষিত গায় ॥ অন্তরের পাপ তার হৈল নিবারণ ॥ 
ইতি উতি যায় আর কহয়ে বচন। পাপ নাশে মন তার হইল উচ্ছবল। 


স্ৃমিষ্ট রাণীতে হরে নাগরির মন ॥ 


মায়! ত্যজি নিজ রূপে করে কোলাহল ॥ 





নহাযার আইজ খাপ এ 


কার সাবা আগতে করে নিবীক্ষণ ॥ ৪৫৬. পা 


দশ সব] জমন্তাগবত। 8৫৯ 
তালরৃক্ষ সম দেহ অতি কদাকার ৷ | দৈত্যাচারে বড় ছুঃখ ইহলোক হয়। ৃ 
তুম্ব ফল সম স্তন গরল আধার ॥ । সেই কষ্টে নারায়ণে ভক্তি নাহি হয় ॥ 
হেনরূপে দুষ্ট! তবে করি হাহাকার । 1 এই হেতু দৈত্যপথ নাশি নারায়ণ। 
প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীৎকার ॥ ৷ দেখাইতে শুদ্ধ পথ দেন দরশন ॥ 
চীৎকারে ব্যাকুল ব্রজ যমুনা! উলে। ' অপূর্ব হরির লীল! রাজা পরীক্ষিত। 
গাভীগণ চমকিত হয় কোলাহলে ॥ | শুনিলে পাইবে মুক্তি কহিনু নিশ্চিত ॥ 
ইহ! দেখি নরনারী করে হাহাকার । । কেশবের লীল! কথা হ্থধার ভাগার। 
শিশু শিশু বলি চক্ষে বহে অশ্রতধার ॥ | শুনিলে বিনষ্ট হয় হৃদয় আধার ॥ 

হেখ। হরি পুতনার লইয়া জীবন। ৷ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। 
বক্ষেতে চাপিঝা জ্রীড়া করেন তখন ॥ | রকি থা কির ফা 


সুমেরুর শৃঙ্গ যেন বজেতে ভাঙ্গিল। - 
প্রাণশূন্য দেহ তথা রাক্ষলী পড়িল ॥ 
ইহা৷ দেখি ঘশোমতী মুচ্ছিত ভূতলে |. 
শিশুরে তুলিয়। লয় নাগরী সকলে ॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হইল বিস্মিত । 
চৈতন্য পাইয়! রাণী হয় চমকিত ॥ 
কৃষ্ণেরে করিয়া! কোলে বাৎসল্যের ভরে। 
সহ চ্ঘন দেন বদন উপরে ॥ 

কত শত বেদ মন্ত্র পড়ি বারম্বার। 
শাস্তি রক্ষা শিশু প্রতি করিল আচার ॥ 
নন্দ আদি গোঁপ সবে হুইয়! সভয়। 
পুতনার অঙ্গ কাটি তখনি দহয় ॥ 
বাৎসল্যের ভরে শিশু চিনিতে ন! পারে। 
_শিশুরূপ হন হরি ভক্তের আগারে ॥ 
পুণ্যবতী যশোমতী ভক্তির সাগর। 
পায় মহাফল কৃষে। সঁপিয়া অন্তর ॥ 
রাক্ষপী পুতন! দিয়। বিষমাখা স্তন । 
পাইল বাৎসল্য ভক্তি হেরি নীরায়ণ ॥ 
ভক্তিভাবে অন্তিমেতে বুকে ধরি হরি। 
সঁপিল হরিতে প্রাণ কংসের কিস্করী ॥ : 
এই হেতু হৈল তার ত্বরায় মোচন। 
বৈকুষ্ঠে জননী পদ দিল নারায়ণ ॥ 
শন্রু মিত্র নাহি তীর জগতের পতি । 

বে ভাবে ভাবহ তারে পাইবে সদগতি ॥ 


ইতি পুতনা বধ কথ! সমাপ্ত । 


অথ ষশোমতীর কুঞ্চ-বদনে ব্রহ্ধাণ্ড দর্শন ও 
তৃণাবর্তানুর বধ কথন। 


শুকদেব কন শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
শ্রীহরির বাল্যলীল! অতি স্থললিত ॥ 
রাজ। কন শুক প্রতি গদগদ ভাষে। 
| যা৷ কহিল! সত্য খষি ন! মিটে পিয়াসে ॥ 
অপূর্বব হরির লীল! শুনিলে মঙ্গল । 
যত শুনি তত বাড়ে প্রেমের অনল ॥ 
সংসার ইন্ধন তাছে হয় পুড়ে ছাই। 
প্রাণ মন কৃষ্ণ পদে সতত .বিলাই ॥ 
মৎস্য বরাহাদি আর যত অবতার। 

এ হেন সম্পুর্ণ লীলা ন! করে বিহার ॥ 
সর্বাপেক্ষা কৃষ্ণ নাম মধুমাথা হয়। 
শুনিলে ন৷ মিটে তৃষ্ণা পিপাসাই রয় ॥ 
অতএব কহ খাষি মোরে দয়া করি। 
যেমতে শৈশব লীল। করিল! শ্রীহরি ॥ 
নৃপতিরে প্রবোধিয়া শুকদেব কন 1 - 


| শুন রাজ কৃষ্ণলীল! করিব বর্ণন ॥ 


| একদা কোমল শিশু হধাংশুর প্রায়। 


| বৃদ্ধিলাভ করি ব্রজে আধার ঘুচায় ॥ 


৪৬৪ | '্ীমন্তাগবত 1 


ছেনকালে যশোম্তী করিলেন মনে। 
নধবা পৃজিব পুত্র মঙ্গল কারণে ॥ 
একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ। 
মায়াতে আবদ্ধ গোগী পুন্র ধ্যান জ্ঞান 
স্্রেহভয্লে সদা চিন্ত। করিতে মঙ্গল। . 
মাহি জানে তার পুত্র মঙ্গলামঙ্গল ॥ 
নিমজ্জিত করি যত সধবার দল । 
একে একে নন্দপুরে আনিল সকল ॥ 
কেহ বা! প্রবীণ! রহে কেহ ব৷ বুব্তী। 
কেছ নব বিবাহিতা! নলিনী হথমতি ॥ 
কেহ বেণী বাঁধি রাখে কেহ বা! কবরী । 
কেহ কেহ চূড়। রূপে বাধে উদ্ধ করি ॥ 
কেহ রক্ত বস্ত্র পরে কেহ ব! ঘাঘরী। 
অভিমত অলঙ্কারে শোভিয়া নাগরী ॥ 
নন্দপুরে একে একে করি আগমন । 
আনন্দে আকুল পুভ্রে করি নিরীক্ষণ ॥ 
সবে বলে নন্দরাণী বহু পুণ্যফলে। 
পাইয়াছ ইহ জন্মে হেন পুক্র কোলে ॥ 
বুকে ধরি কেহ চুম্ছে কুমার ব্দন। 
স্পর্শনে উপজে কার ভ্বলন্ত মদন ॥ 
কেছ স্লেহতরে হেরি ন্নেহেতে পাগল । 
শিশুরে নেহারি সুখে মগন! সকল ॥ 
কতক্ষণে শুভকাল করিয়া গণন। 
ঘশোমতী আরস্তিল! সধব] পূজন ॥ 
পুঞ্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে । 
এক শকটের নীচে রাখিল! শয়নে ॥ 
বৃহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি পাত্র। 
নবনীতে মাখনাদি পরিপূর্ণ গাত্র ॥ 
শকটের নীচে রাখি লুরম্য শয্যায়। 
যশোমতী রত হৈলা সধবা! পূজায় ॥ 
অচেতন হ'য়ে নিদ্র। যান নারার়ণ। 
নিশ্চিন্ত হইল গোপী নেহারি শয়ন ॥ 
গুয়। পান তৈল আদি হরিষ্রা হন্দর | 
সিন্মুর মিষ্টান্ন দণি লইয়া! বিস্তর ॥ 


[ধম ইজ 


৷ পৃজিতে লাগিল! গোগী সধবার দল। 
। খুঁছেতে উঠিল এক ভীম কোলাহল ॥ : 

। মারাবী অঙপন এক শকট ভিতর | 

1 কৃষে সংহারিতে চেষ্টা করে বন্থতর ॥ 

. অন্তর্ধ্যামী ভগবান বুঝি সেই রীত। 

. ভাঙ্গিল শকট নিজ পদেতে নিশ্চিত ॥ 
মায়ার অন্থর তাছে কৈল পলায়ন । 
আপনি শকট তাহে হইল ভঞ্জন ॥ 
উঠিল তাহাতে গৃহে ভীষণ আওয়াজ। 
চমকিতা৷ হৈল গোপী ত্যজি অন্ত কাজ ॥ 
গৃহস্থের শিশু যত ছিল সেই স্থানে। 

' বশোদার আগে যায় কম্পিত প্রাণে ॥ 
আশ্চর্য্য কুমার এই হয় গে। জননী ।' 
ক্ষুদ্র পদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি ॥ 
ইহা! শুনি গোপ-গোগী হ'য়ে চমকিত। 
স্বরা় যাইল পুন্তর যথায় শায়িত ॥ 
ত্বরা করি পুভ্রে লয়ে করিয়া চুম্বন । 
ন্েহভরে দিল! গোপী চন্দ্রাননে শন ॥ 
প্রাণ দিতে পারে গোপী পুত্রের কারণ। 
“কেমনে অশুভ তার করিবে দর্শন ॥ 
বুকে ধরি সম্ভানেরে ডাকে নারায়ণ । 

দিল! যদি এই পুজ্রে করহ রক্ষণ ॥ 
স্রেহভরে করে গোপী মঙ্গল আচার। 
গ্রহ যাগ বলি যজ্ঞ স্বস্তিক ব্যাভার ॥ 

 ত্রাঙ্গণ আনিয়ে কত আশীর্ববাদ লয়। 
শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয় ॥ 
এইমত শিশুভাবে স্রীহরি কুমারে। 
নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে ॥ 

' অন্তর্ধ্যামী ভগবান নিজ মায়াভরে। 

ভুলাইল সর্ববজনে বুঝিতে না পারে ॥ 

কিঞ্চিৎ মহিম! হরি দেখাবার তরে। 
ইচ্ছিলেন বৃঝাইতে গোপ-গোপীকারে ॥ 
একদা গোপীর কোলে রহে নারারণ।' 
কতমতে মমাদর কারে গোপীগণ ॥ 


সজল লু পাস 
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ভ্রীসভাঙ্গবভ- স্্্ট 





ধর কি] _ স্্রীমন্ভাগবত। ৪৬৯ 
হাসিতে হাসিতে হরি করিলেন মন। .. | দৈত্যের বক্ষেতে দেখি নন্দর কুমার । 
বিশ্বময় ভাব দেছে করিতে ধারণ ॥ জালিম যো আপ 
দেখিতে কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রতর । সকলে প্রবেশি দেখে সেই' নন্দপুরে । 
পাষাণ সমান ভারি হৈলা বৃতর ॥ শিশুর বিরহে যত গোপগোপী ঝুরে ॥ 
ভয়েতে আকুল হ'য়ে তবে যশোমন্তী। | কণ্ঠাগত যশোমতী হইয়াছে প্রাণ। 
পুক্রসহ ভূতলেতে পড়িলেন সতী ॥ , সদা হাহাকারে বলে কোথারে সন্তান ॥ 
গিরিশুঙ্গসম পুত্র হ'য়ে গুরুভার। . হেনকালে এক গোপী লইয়! নন্দন । 
মাতৃবক্ষ ত্যজি ভূমে করিল বিহার ॥. বলে উঠ ঘশোমতী মেলাও নয়ন ॥ 

ইহা দেখি যশোমতী হইয়া বিস্মিত । বন্থ পৃণ্যবততী তুই কিবা তোর ভয়। 
ভাবে কোন দৈব আসি করিল বিহিত ॥ . অবধ্য সন্তান তোর “্কহিনু নিশ্চয় ॥ 
ইহ। ভাবি স্নেহভরে চাহিয়' আনন । ' এই লও কোলে কর আপন নন্দন। 
বঙ্গে কর হানি উচ্চে করিল! ক্রন্দন ॥ ' ক্ষুধিত ভূষিত তারে হস্তে দাও স্তন ॥ 
হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত নাম। . গোগীর বচনে সতী পাইল জীবন । 
প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ ধাম ॥ : অস্বত সঞ্চারে যথ। ম্বৃত স্ভীবন ॥ 
মহাবলী সেই দৈত্য ঝটিকার প্রার়। , নন্দনের শুভ শুনি তবে যশোমতী | 
তুলিয়। লইয়। শিশু আকাশে পলায় ॥ ত্বরায় ধরিল! বুকে হ'য়ে অশ্রু্মতী ॥ 


পৃক্র নাহি দেখি সতী হাহাকার করে। 
শুন্যেতে প্রবল ঝড় হয় ব্রজপুরে ॥ 
উহ দেখি গোপগ্গোগী মনে চমৎকার'। 
কে হুরিল কি হইল বশোদ। কুমার ॥ 
পুজে নাহি দেখি সতী হইল চঞ্চল। 
ত্যজিবারে চাহে প্রাণ পশিয়! অনল ॥ 
নন্দ উপানন্দ আদি ঘত ধীরগণ। 

শিশু লাগি সকলেই করিল। ক্রন্দন ॥ 
হেনকালে গুরুভারে তৃণাবর্ত বার । 
লইতে ন৷ পারে শিশু হইল। অস্থির ॥ 
শিশুরূপে তার বক্ষ চাপে নারায়ণ। 
গুরুভারে-ক্রমে তার নাশিলা জীবন ॥ 
পর্বত সমান দৈত্য হারাইয়া প্রাণ । 
ব্রজেতে পড়িল বুকে ধরিয়। সন্তান ॥ 
মুখেতে শোণিত উঠে নকলে নয়ন | 
যাতনাধ হস্তপদ করি সঞ্চালন ॥ 
ভীবণ মুরতি দেখি যত ব্রজজন | 
আকুল হুইল সবে বিজ্মায়ে গগন ॥ 


চুম্বন করিল। কত মুগ্ছায়ে বদন। - 


মুখ হেরি জুড়ীইল তাপিত জীবন ॥ 


বিশ্বস্ভর ভাবে শিশু করি নিরীক্ষণ । 
ন। ভাবিল গোগী শিশু হন নারায়ণ ॥ 


অতি স্নেহভরে গোপী প্রশস্ত হৃদয়। 
 বিষুসায়া তরে পুল্রে প্রভু নাহি কয় ॥ 
না বুঝিযা এশ্বব্য কভু নাহিজ্ঞান। - 


বিভু জ্ঞান বিন। পূর্ণ নাহি হর ধ্যান ॥ 
ধ্যান বিনা মুক্তি ধন কেহ নাহি পায়। - 


। ইচ্ছিলেন হরি তাহা দিতে যশোদায় ॥ 
. দেখাতে আপন ইচ্ছ। মছিম! আপন । 
' একদা মায়ের কোলে পান করি স্তন ॥ 


অলস ভাবেতে হরি মুদিল নয়ন। 
-যশোদ। ভাবিল শিশু করিল শয়ন ॥ 


এত ভাধি তবে সতী ভূমিতে বসিয়া! । 
আপনার কোলে শিশু রাখিল লইয়! ॥ 
ফোলেতে রাখিয়া পুজ্র ছেরেন বদন। 
হেনকালে ভুলে হরি কৌশলে জ্স্তন ॥ 


৪৬২ উীনন্তাগবত। [দম খন 


বদন হইলে মুক্ত ছেরে যশোমতী । "| গর্গ নামে মহাখষি অতি স্থপণ্ডিত। 
বদনে শোভিছে বিশ্ব শিশু বিশ্বপতি ॥ তিনিই জগৎ মাঝে আদি জ্যোতির্ব্বিৎ ॥ 
সৌর: ক্ষেত্র শশী আর আকাশ পবন। - - | তপোবলে. জ্যোতির্ববিগ্যা করিয়া নিশ্চয়। 
স্বর্গ মত্য দশদিক অনল জীবন ॥ ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান তাছে উপজয় ॥ 

নন নদী কত শত পর্বত কন্দর |. - একদা তাহারে ডাকি বন্থদেব কন। 

বন উপবন আর সরিৎ সাগর ॥ পরম পগ্ডিত জ্ঞানী তুমি বিচক্ষণ ॥ 

ভূণ গুলা বৃক্ষ আদি জঙ্গম স্থাবর । : কংস ভয়ে ছুই শিশু রাখি নন্দালয়। 
কীট হৈতে জীব শ্রেণী ব্যাপ্ত চরাচর ॥ নাম দীক্ষা উভয়ের কর মহাশয় ॥ 
্রন্মাণ্ড সছিত শোভে শিশুর বদনে। এ কথ| কেছ না জ্ঞানে হেন কপ! কর।, 
আশ্চর্য্য মানিল গোপী দেখিয়া নয়নে ॥ নচেৎ ছুরাম্মা কংস করিবে সংহার ॥ 
কতক্ষণে এ মহিমা! করি নিরীক্ষণ । 'সহজে বিদ্বান ধষি অন্তর্য্যামী হন। 
ভাবিল এ পুক্র নয় প্রভু নারায়ণ ॥ + ভাবিলেন পুত্র নয় দেব নারায়ণ ॥ 
প্রভু ভাবে গোগী সব মানিয়! বিল্ময়। . কে সারে করিবে বধ কেবা হেন জন। 
নয়ন মুদিয়। তার ধ্যানে ময় হয় ॥ বহার কৃপায় বিশ্ব হইল স্থজন ॥ 

কভু ভাবে মম পুঞ্র কড়ু নারায়ণ । বন্ুদেবে আশ্বাসিয় গর্গ মহাজন । 
অবশ্য টুটিবে মম মায়ার বন্ধন ॥ চলেন সপ্রেম মনে নন্দের তবন ॥ 
পুনশ্চ ভাবিল গোপী ইহা অনুচিত। কতক্ষণে উত্তরিল! নন্দের আলয়। 


কি দেখিতে কি দেখিনু,না ভাবিনু ছিত ॥ পাগ্ অর্ধ্য দিয়। তারে নন্দ মহাশয় ॥ 
দেখিতে কোমল শিশু কেমনে ঈশ্বর । ভক্তি ভরে নমি তারে করিয়৷ পূজন। 


অমঙ্গল হেতু স্বপ্ন দিবসে গোচর ॥ পুছিল। কতেক তারে মধুর বচন ॥ 
বিষ্ুর মায়াতে গোপী মহিম। দেখিয়া । সেব৷ করি কহে নন্দ করি ঘোড়কর |. 
নারিল রাখিতে মনে সম্যক বুঝিয়! ॥ ্রক্ষজ্ঞ আপনি খষি সর্বত্র গোচর ॥ 
এই্মত ভগবান দেব নারায়ণ । বহু কষ্ট করি খাধি তপস্তা করিয়া । 
করেন অপূর্ব লীল। বুঝহু রাজন ॥ জ্যোতির্ব্বিদ্ি। লভিযাছ ত্রহ্মারে পিয়া ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ! সার। 'পূর্বে পরলোক পন তুমি খধিবর। 


স্্রীহরি মহিম। কথ। কিঞ্চিৎ বিচার ॥ বিদ্যার প্রভাবে কর জ্জানেতে গোচর ॥ 
ইতি বশোমতীর ক্ক-বদনে বর্ধাওড দর্শন ও. আমার গৃহেতে আছে দুইটি সন্তান! 


ভৃগাবর্তান্গর বব কথা লদাগ্ু। নানাবিধ অমঙ্গল তাহে বিদ্যমান ॥ 
“কোন গ্রহ বৈরী কিম্বা কোন দোষ বশে। 
সন্তানের অমঙ্গল সতত পরশে ॥ 
অথ কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ ও দেখ খমি ভাল করে আপনার জ্ঞানে । 
বশোদার দিব্যজ্ঞান লাঁভ। যাছে শুভদৃষ্টি পায় এ ছুই সন্তানে ॥ 
শুকদেব কন শুন রাজ। পরীক্ষিত। খত বলি ঘশোদ। ও রোহিণী নন্দন। 


হরির শৈশব লীল! গতি হুললিত। গর্গের সম্মুখে নন্দ আনিল তখন ॥ 


দম ্্ধ] ভ্ীসন্ভাগখত। ৪৬৩ 
নারায়ণ রূপে উভে হেরি মহাধবি।. | সবারে করিয়া শাস্ত করিবে মিলন.। 
গণনার ছলে ধ্যান করে-তথা বসি॥-. ! এই-হেতু কভু নাম হবে সংকর্ষণ ॥ - 
মনে মনে বলে খষি তুমি দিব্যজ্ঞান | ' কনিষ্ঠ যে দেখি পুত্র তোমার তনয়। 
কি বুঝিব তোম! দেব সঙ্গ ক্ষুত্র-জ্ঞান॥ বানা রূপে এর জন্ম প্রতি যুগে হয় ॥ 
অবশেষে ছল করি নন্দ প্রতি কয়। সত্যযুগে হন ইনি দেব স্বপ্রকাশ। 
স্থলক্ষণযুক্ত বটে উভয় তনয় ॥ 1 শ্বেতবর্ময় শিশু অতি মছুভাষ ॥ 
পূর্ধব জন্ম পর জন্ম করিষ্টু বিচার।  ত্রেতায় দুইটি জন্ম করেন ধারণ। 
পৃর্ব্বেতে ছিলেন উভে দেবতা আকার ॥ . একে শ্ঠাম বর্ণ অন্যে স্থগীত বরণ ॥ 
বনু পুণ্যফলে পাও এ হেন সম্ভান। ' কৃষ্ণতেই হয় নৃপ সর্বব বর্ণ লয়। 
লালনে পাইবে ফল যোগ করি প্রাণ ॥ ব্রঙ্গে যথা সব লীন হুইলে প্রলয় ॥ 
কহিল। শুনিয়া নন্দ আনন্দিত অতি।  . এই জন্মে শ্যামরূপে স্বরূপ ধরি । . - 
উভয়ের সাক্কার কর মহামতি ॥  জন্মিলেন কৃষ্ণরূপে তোমা দয়া করি ॥ 
ছল করি গর্গ কহে শুন নরপতি। সর্ব বেদময় এই তোমার নন্দন | 
বছুকুলাচার্ধ্য আমি জানহ্‌ সম্প্রতি ॥ । আকর্ষণে কৃষ্ণনাম করহ রক্ষণ ॥ 
কেমনে তোমার কুছগে করি সংস্কার । ইহু জন্মে বনু কার্ধ্য করিবে কুমার । 
দেবকীর পুত্র বলি হইবে প্রচার ॥ কার্ধ্যমতে বু নাম হইবে ইহার ॥ 
সন্দেহ করিয়া কংস করিয়া ছলন। ' সর্বব স্থলক্ষণ ধরে তোমার নন্দন । 
বিবিধ কৌশলে পুজ্রে করিবে হরণ ॥ কালেতে করিবে কুলে আনন্দ বর্ধন ॥ 
অতএব কুলাচার্য্যে করাও সংস্কার । ' পুর্ব জন্ম কথ। নৃপ কে বুঝিতে পারে। 
সব দিকে শুভফল হুইবে প্রচার ॥ : অধর্মম নাশিবে পুত্র ধর্মী রক্ষিবারে ॥ 
গর্গের অন্তরে জাগে নারায়ণ মতি। ই হেতু হয় পুত্র যেন নারায়ণ । . 
জানিয়া কেমনে গুরু হইবে সম্প্রতি ॥ : নির্ভয়ে করিও তুমি লালন পালন ॥ 
এ কথ শুনিয়া! নন্দ কহেন বচন। : অতি ভাগ্যবলে পাও এ হেন তনয়। 
নাহি কিছু ভয় স্থান অতি সগোপন ॥ এ পুরে সেবিলে যায় দুষ্ট স্বত্যুভয় ॥ 
মন্দের বিনয়ে গর্গ করিয়া কৌশল । এত বলি স্থির হ'য়ে গর্ মহাধষি। 
স্তব ছলে নাম দীক্ষা করেন কেবল॥  ; অন্তরে করিলা ধ্যান সেই স্থানে বসি ॥ 
নন্দেরে সম্থোধি খধি কহিল! তখন।  ' আশীর্ববাদ ছলে উতে করিয়া প্রণাম। 
জ্যেষ্ঠের অদৃষ্ট গুণ অতি হুলক্ষণ ॥ চলিলা গোপনে সেই শ্রীমধুরাধাম ॥ 
অতি মিষ্টভাধী হয়ে মোহিবেন মন |. : গর্গের হেঁয়ালি তবে নন্দ যশোমতী । 
রাম নাম এই হেতু করহ রক্ষণ ॥ | বিস্তর মায়াতে কিছু না বুঝে সম্প্রতি ॥ 
এই বালকের হবে অতিশয় বল। : পুত্ররূপে উভয়েরে করেন পালন।. 
সেই হেতু বলদেব নামের কৌশল ॥ ! নন্দ যশোমতী আর যত ব্রজজন ॥ 
আর এক মহাকার্ধ্য করিবে কুল্লার। । শর্শকল। সম বাড়ে উভয় কুমার । . 


যাদব বিপদ ঘত করিবে সংহথার॥ - 


ৃ ক্রুমেতে হইল অঙ্গে শক্তির প্রচার ॥ 


8৬৪ 


ীমন্তাগধত। [শষ 
ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া করয়ে খেলন। : খু আর জন বলে সতী কি বলি তোমায়। 
জানুভরে ইতস্ততঃ করেন.গমন ॥ . বাছুরে খুলিয়। কু ছুধধ সে পিয়ায় ॥ 
কতঘ্িনে দাণ্ডাইতে অভিলাষ করি। কেহ বলে.নবনীত করিয়া হরণ। 
শিশুরূপে কাপি কাপি দাণায়েন হরি॥ , কপিগণে অবহেলে করায় ভক্ষণ ॥ 

কিছু দিনে রাগকৃষ্ণ করিল গমন। | কর অতি শীঘ্র রাণী ইহার বিধান। 


ইহ! দেখি পিতা মাতা আনন্দে মগন ॥ 
কতঙ্িনে ছুটাছুটি ব্যস্যের সনে । 
ছাসিতে করিল মুগ্ধ যত ব্রজজনে ॥ 
ক্রমে গোপ শিশু যত অনুগত করি। 
খেলেন সবার লহ. শ্রীরাম শ্রীহরি ॥ 
চঞ্চল হইয়! হরি করিলেন মন । 
দেখিতে বিরক্তি কিনা তাহে ব্রজজন ॥ 
ইহা ভাবি প্রবেশিয়া৷ গোপের আলয়ে। 
ভুলায় সবার মন ছলে কথ কষে ॥ 
পরীক্ষা করিতে হরি প্রেম সবাকার। 
বসের পিয়ান দুগ্ধ গোষ্ঠেতে কাহার ॥ 
কাহ।র দুগ্ধের ভাগ করি ছুই খান। 
ছুগ্ধ নট করি হরি দুরেতে পলান ॥ 
কাহারও যত্বের ননী করিয়। হরণ। 
বালকের সহ হরি করেন ভক্ষণ ॥ 
কছু বা মাখন হরি করিয়া হরণ। 
তালে তালে কপিগণে করান তক্ষণ ॥ 
ইহ! দেখি গোপ গোপী ব্যাকুল হুইয়া। 
কালকে মারিতে নারে বিনয় করিয়। ॥ 
ভয়ে বা বিনয়ে শিশু নাহি মানে মান! । 


কাতর হইয়া! বত গোপ গোপিজনা । * 


অন্তরের স্নেহ হেতু কিছু ন! বলিল। 
জননীরে বলি দিবে সবাই ভাবিল 
ইহা ভাবি সবে গিয়া জননীর পাশ। 
কহিতে লাখিল সবে নিজ ছুঃখ ভাষ ॥- 
কি কর কি কররাশী কর অবধান। 
বড় দুষ্ট হইয়াছে তোগার সন্তান ॥ 
কেহ বলে যশোমতী করহ্‌ শ্রবণ । 


তাঙ্গিল ছুগ্গের ভা তোমার নন্দন ॥ 


গৃহেতে বাঁধিয়া! রাখ তোমার সম্ভ/ন ॥ 
ইছ। শুনি যশোমতী কৃষ্ণ পানে চা | - 
অন্তরে উদ্তি ক্রোধ দৃষ্টিমাত্রে বায় ॥ 
কৃষ্ণের বিপক্ষে যারা কৈল আবেদন। 
কৃষেেেরে নেহারি সবে জুড়াইল মন ॥ 
সকলের ছুঃখ যেন হৈল অবসান। 

সকলে সন্তুষ্ট হ'য়ে করিল পয়ান ॥ 
অপূর্বব কৃষ্ণের মায়। বুঝ! নাছি ঘায়। 
যশোদারে দিতে জ্ঞান ইচ্ছে বছুরায় ॥ 


' বালকের সহ তবে খেলে কৃষ্ণ রাম । 


: আনন্দে পূরিল সেই শ্রীনদ্দের ধাম ॥ 

. হেনকালে চলে হরি স্বত্িকা লইয়া! । 

' আহারের ছলে দিল মুখে ফেলাইয়। ॥ 

: ইহ! দেখি বলরাম লীলায় চতুর 

; কহিলেন মাতৃ আগে দোষের প্রচুর ॥ 

! ব্যাধি ভয়ে তাড়াতাড়ি আসি যশোমতী । 
| ব্যগ্র ভাবে সন্বোধিয়! কহে কৃঞ্ণ প্রতি ॥ 
 ওরেরে অবোধ ছেলে এ কোন ব্যাভার। 
৷ ক্ষীর সর ননী ছাড়ি ম্বতিকা' আহার ॥ 

1 এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ তাহে করি ছল। 

| মিথ্যা কহে তোমা মাগে! বালক সকল ॥ 
এত বলি স্বহু ভাষে ধরি মাতৃ কর।. 
গদগদ ভাষে কন বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 

অনল অনিল মাটি কোথা-পাব বল। 
বদন দেখহ মোর মাটি কোন স্থল ॥ 
এত বলি শিশু ভাবে ধরি মাতৃ কর। 
বদন ব্যাদন.করি করান গোচর ॥. 
স্বর্গ মত্্য রসাতল রবি শশী-ময়। 

অনল অনিল সহ বদনে শোভয় ॥ 


ছশম বন্ধ] শীমকান্ত্ত। ৪৬৫, 
কৃষ্ণের বনে হেরি নিখিল ভুবন।  রক্মা ইন্দ্র বেই ভাব কছু নাহি পায়।':. 
হু'লেন জননী তবে বিন্ময়ে মগন ॥ কোন ফলে গোপ গোপী পাইল ভাহায় 1 
বদনের একধারে এ ব্রজ ভবন । এই কথ! শুনি তবে শুক মহামুনি। ' - 
গোপ গোপী গাভীলহ রহে ন্বশোভন ॥ কহিলেন শুন-শুন ওহে নৃপমণি ॥ 
ইহ! দেখি যশোমতী পায় দিব্যজ্ঞান। . সপ্তবন্থ মধ্যে পৃজ্য দ্রোণ মহাশয় । 
বলে আমি বিশ্বেশ্বরে ভাবিনু সন্তান ॥ ধরা নামে ভার্ধ্যা তাঁর খ্যাত বিশ্বময় ॥ 
না জানি কোন অপরাধে হইনু পতন। | ঘোর তপসতায় রত হৈয়া ছুইজন। 
ইহা বলি এক চিত্তে.করিলা স্তবন ॥ : : লভিল ছুল্লভ বর তৃষি পন্মাসন ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি নাথ তুমি বিশ্বপতি। ; দ্রোণ যাচে ব্রর্জভূমে জনম ল্টব | 
পুত্র ভাবে পাই তোমা আমি পাঁপমতি ॥ : বাৎসল্য তক্তিতে আমি কৃষ্ণেরে পৃজিব & 
ক্ষমি অপরাধ প্রভু কর মোরে দয়া। 1 দেখিব কেমন তিনি ভক্তের ঈশ্বর | 
এই দণ্ডে যাক মম আবদ্ধ যে মায়া ॥ ' সন্তান ভাবেতে মোরা করিব গোচর ॥ . 
এইরূপে দিব্যজ্ঞান পেয়ে যশোমতী। উভয়ের ইচ্ছা শুনি ব্রন্ধ! দিলা বর। 
কৃষেরে অন্তরে পৃজ। করিল সম্প্রতি ॥ : হউক নিশ্চল তক্তি হরির উপর ॥ 
মায়াতে বিনষ স্থৃতি হল যশোদার। : ' সেই বন্ধ শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ব্রজে নন্দ হয়। 
পুন্রভাবে ্রীকৃষ্ণেরে দেখে পুনর্ববার ॥ : ধরা সতী নন্দরাণী কহিনু নিশ্চয় ॥ 
মনে মনে ভাবে গোপী কি করি সাধন।: : জন্মান্ত হইতে রাখে কৃষ্ণ প্রতি মন। 
কৃষ্ণেতে দেখিনু এই ত্রহ্মাণ্ড ভূবন ॥ : বাৎসল্য ভাবেতে তৃপ্তি করিতে সাধন ॥ 
কৃষ্ণময় এ ব্রঙ্গাণ্ড কত পুণ্যফলে । । সেই হেতু ভক্তাধীন ভগবান হরি। :- 
দেখিলাম ভক্তিভরে আমি কুতুহলে ॥ ' ব্রজেতে যশোদ। পুক্র হন অবতরি ॥ 
ইহা! ভাবি যশোমতী হইল চঞ্চল। ২ ' বীহার প্রসূত বিশ্ব সহ চরাচর। 
অমনি কৃষ্ণের মায়। ভুলায় সকল॥ . কার সাধ্য প্রসবিবে সেই বিশ্বস্তর ॥ 
উপেন্দ্র রচিল শীত হরিকথা সার। ৷ ভক্তাবীন ভগবান সেই নারায়ণ । 
কৃষ্ণময় এ তরঙ্ধাণ্ড দৃষ্টি যশোদার ॥ . অরূপেও রূপ ধরি দেন দরশন ॥ " 
ইতি নাম করণ ও দশোদার দিব্য ক্জানগাত লমাণ্। : ভাবাভাব নাহি তরু করিতে মোচন। 

: ভক্জের প্রেমেতে কভু স্বামী ও নন্দন ॥ 

! এইরূপে নন্দ আর পুণ্য যশোমতী | 
অথ বশোদ। কর্চক প্ীৃষ্চের কটি বন্ধন কগা। | পুজ্রভাবে শ্রীকৃষ্ের শ্রীচরণে মতি ॥ 
পরীক্ষিত পূর্বব কথ! করিয়! শবণ। | এক্ষণে অপূর্বব লীল! করহ শ্রবণ। 
করবোড়ে শুকদেব কছেন বচন ॥ পুনঃ পুজ্্রভাবে কিবা! করে নারায়ণ ॥ .. 
পরম দরালু খাষি কৃষ্ণ দাগ । পুণ্যবতী যশোমতী পুভ্রে রত মন। 
ঘুচাও আমার তাহে বারেক সংশয় ॥ .. আপনি সেবেন পুত্রে করিয়। যন ॥ 
কোন পুণ্যফলে খাষি নন্দ যশোগতী । রাজার সংসারে আছে দাস দামী কত। 
স্থাপিলা বাৎসল্য ভাব ভীকুষের প্রতি ॥ সকলেই গৃহকার্ষ্যে সতত নিরত ॥ 
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একমাত্র রাণী সেবে প্রীকৃ্ণ নন্দন । 
পুত্র সেবা ভিন্ন ভার নাহি অগ্যমন ॥ 
একদিন যশোমত্ী দধি ভাগু ল'য়ে। 
সম্মুখে চুল্লীতে দেন ছুগ্ধ চাপাইয়ে ॥ 
দধিভাণ্ডে রঙ্ছু সহ দণ্ড লাগাইয়া । 
মন্থন করেন রধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ॥ 
কৃষ্ণগুণ গান গোগী করিতে মন্থন। 
ক্রমে গানে হৈল তার স্থির প্রাণ মন ॥; 
কৃষ্ণ ভোগ সেব। ভাবে মন্থন করিতে। 
কৃষ্ণগুণ গানে তারে ভাবিতে ভাবিতে ॥ 
অপূর্ব সমাধি তাঁর হইল উদয়। 


প্রেমেতে আকুল জ্ঞান বাহ নাহি রয়॥. 


এত হেরি তবে সেই অন্তর্ধ্যামী হরি । 


শিশুরূপে দেখ। দিতে মান ত্বরান্বরি ॥ * 


দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র ধার ন। পায় দর্শন। 
প্রেমেতে সহজে গোপী পাইল সে ধন ॥ 
গোগীর নিকটে খিয়ে দেখে নারারণ। 
একবারে প্রেমে গোপী আছে অচেতন ॥ 
হস্তেতে মন্থন করে মুখে হরি গান। 
হৃদয়ে প্রেমের পৃজ। মুদিত নয়ন ॥ 

ইহা দেখি ভক্তাধীন সেই কৃষ্ণধন | 
করিলেন জননীর শ্রীকর গ্রহণ ॥ 
ভূলাবার তরে হরি মায়! প্রকাশিয়া। 
কহিলেন দে মা স্তন দুহাত তুলিয়া ॥ 
ধার শক্তি-ব্রন্ধাণ্ডের ন্বয়ং জননী | 
ভক্কেরে কহিল! মাত! সে জন আপনি ॥ 
প্রেমেতে কুল গোগী হ'য়ে সচেতন, | 
দেখিল ধরেছে কৃষ্ণ পিয়িবারে স্তন ॥ 
যে পুজের ভাবে তীর জুদ্ধ প্রাণ মন। .. 
সম্মুখে হেরিয়। কৈল বক্ষেতে ধারগ ॥ 
বুকে ধরি মারাভাবে ভাবিয়। নন্দন । 
অকাতরে চাদমুখে করিল চুম্বন ॥ 
এইরূপে কোলে করি ভুড়ায় ছদয়। 
হেনকালে অগ্নি তাপে ছুষ্ধ উধলয় 


-. কষ ভোগে ছঞ্ধ নষ্। দেখিয়া! তখন । 


[দশম স্বব্ধ 


কর্াসক্তি হেতু হরি হ'য়ে বিম্মরণ ॥ 
রাখিল ভূমেতে গোপী আপন নন্দন । 
 ধাইল স্বরার ছুগ্ধ করিতে রক্ষণ ॥ 

1 শিশুরূপে নারায়ণ হেরি কর্মমাসক্তি। 

| ইচ্ছিলেন ঘাহে হয় ল্লুনিষ্কাম তক্তি ॥ 
! এই ইচ্ছ! করি হরি মায়া ক্রোধ করি। 

1 ভাঙ্গিলেন দধিভাগ্ড হস্তে লোস্ট্র করি ॥ 
| ভাগ তাঙ্গি অন্তর্ধযান হইয়। তখন। 

| চলিলেন নবনীত করিতে ভক্ষণ ॥ 

৷ দেবতার পৃজা হেতু সতী যশোমতী । 

| রেখেছিল নবনীত হু'য়ে শুদ্ধমতি ॥ 
উদৃখলে চাপি কৃষ্ণ গোগী প্রথ। মতে । 
পাইলেন নবনীত আছিল যেমতে ॥ 
কিছু নিজে খান আর বানরে খাওয়ান। 
কেহ-পাছে দেখে বলি ইতস্ততঃ চান ॥ 
সর্ববকার্ধ্য সবাকারে সেই তগবান। 
শক্তি দিয়ে একবারে কভু না বুঝান ॥ 
এই হেতু বাল্যভাবে ভীত ভাব ধরি। 
চঞ্চল ভাবেতে ননী খান প্রভু হরি ॥ 

: হেথ। যশোমতী দুগ্ধ করিয়া! রক্ষণ | 
' আমিয়৷ দেখিল দধি তাণ্ডের ভঙ্গন ॥ 

। এক কর্ম সাপনে আর. কর্মমানাশ । 

1 কর্মক্ষয় ভাব ইথে না করি বিশ্বাস ॥ 

। মায়াতে মোহিয়! গোপী ন৷ চাহি মোচন : 
1 একবারে কৃষ্ণ$পরা হইল তখন ॥ 

| কোথা কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণ এই ভাবি মনে! 
খু'ঁজিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন ভবনে ॥ 
অতি ভক্তি হেরি তথ! ভগবান্‌ হরি । 
| লুকাতে নারিল গৃহে ননী,চুরি করি 
। চোররূপে হেক্সি হরি যশোদার মন | 


. ! আকুল.করেন তীরে করিতে ধারণ ॥ 


বোগে ঘজ্ঞে-তপক্টার যেই নারারণ। 
কেহ নাহি নহজেতে করিল ধারণ ॥ 


ভেদ ভাবে মহাগোগী পাইবে কেমনে | 
ভক্তিতে দেখয়ে কৃষ্ণ না পাব ধারণে | 
আনুথালু বেশভূষ। হল যশোদার ।. 
তথাপি নাহিক পারে কৃষে ধরিবার ॥ 
যতবার আয় আয় বলয়ে বচন। 

তত দূরবর্তী হেরে আপন নন্দন ॥ 
ক্রমে গোপী ভ্রান্ত হযে ভাবে মনে মন। 
বালক হইয়া দূরে করে পলায়ন ॥ 
ক্রমেতে আকুল হয়ে কৃষ্ণে 'নেহারিতে। 
আকুল হইল চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেতে ॥ 
দূরবর্তী রহে কৃষ্ণ পাইব কেমনে । 
ইহা! ভাবি যশোমতী ভাবিলেন মনে ॥ 
হেন ভাব মনে তার হইল উত্থিত। 
খুলিয়া কবরী বস্ত্র মাল! প্রফুলিত ॥ - 
বাহভাব নাশ তার হইল যখন। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণময় হেল মন ॥ 
প্লেইকালে হাসি হাসি প্রভু নারায়ণ । 
আপনি যশোদ! করে দিলেন ধারণ ॥ 
দ্রুত হয়ে যশোদারে তত্ব বুধাইতে | : 
কপট ক্রন্দনে শিশু লাগিল কাদিতে ॥. 
ক্রন্দনে যশোদ। মনে মায়। উপজিল। 
যশোদার ধৃত হষ্টি আপনি খসিল ॥ 
ভক্তি হেতু ষশোমতা কহেন বচন | 
অতি দুষ্ট হুইয়াছ অকাধ্যেতে মন ॥ 
বাধিয়৷ তোমারে আমি গৃহেতে রাখিব । 
মম গৃহ ত্যজি কোথা যাইতে না দিব ॥ 
যখন খাওয়াব আমি খাইবে তখন। 
যখন শোযগ়াব আমি করিবে শয়ন ॥. 
আমার অধীন তোম। করিব এখন | . .. 
দেখি বশীভূত ইথে ন! ছও কেমন ॥ . 
ই বলি ষশোমতী ন্বেছ মায়া রতি।. .. 
যত ভাব দ্বঙ্ছু ছিল আপন সংহতি ॥ ' 
একে একে লবরজ্জু করিয়া যোজন । 
উদুখল সহ যায় করিতে বন্ধন ॥ 
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এই বিশ্ব উদরে ধার ধার শক্তিচয়। 
কড়ু ন! বাধিলে ধারে স্বতন্ত্র যে রয় ॥ 
এক স্থানে সেই ধনে গোগী রাখিবারে। 
করিয়। প্রয়াস যান কৃষে। বাধিবারে ॥ 
মায়াতে আবদ্ধ নাহি হন নারায়ণ । 
নারিল বাধিতে গোপী তারে সে কারণ ॥ 
যত চেষ্টা করে গোগী রজ্জু বাড়াইয়া। 
। তবু না বাধিতে পারে স্নেহ রজ্জু দিয়া ॥ 
অবশেষে ব্রজে ছিল যত গোগীগণ। 
আনিল সবার রঙ্ছু রতি প্রীতি ধন॥ 
সকলি মায়ার রজ্জু করিল যোজন । 
তথাপি নারিল কৃষে করিতে বন্ধন ॥ 
যত রজ্জু দেয় গোপী ছু" অঙ্গুলি কমে। 
বাধিতে বাধিতে গোপী ক্লান্ত হৈল ক্রমে ॥ 
যদিও মায়ায় কর্ম অনুরাগ বশে। 
উপজিল শুদ্বভক্তি যশোদার শেষে ॥ 
বন্ধন একাস্ত- ইচ্ছা! অন্তরে ভাহার। 
সেই কর্ধে মহা রতি হুইল প্রচার ॥ 
প্রেমযুক্ত ভক্তি তাহে হুইল উদয়। 
ঘামিল শরীর যেন শ্রাস্তি বোধ হত্ব.॥ 
একদৃষ্টে হেরে গো শ্রীকৃষ্ণ-বদন | 
বিশ্মিত হইয়া প্রেমে হয় নিমগন ॥ . 
তন্ময় ভাবেতে হরি হইলেন বশ। 
হরি যাহে বশীভূত এমন সে রস ॥ 
শুদ্ধতক্তি হেরি হরি ভক্তাবীন হছন। 
অবশেষে গোপী তবে করিল বন্ধন ॥ 
রজ্জুতে বাঁধিযা.এগোগী ভাবে মনে মন । . 
কোথ! না! যাইবে পুত্র পাব অনুক্ষণ ॥* 
এত ভাবি মায়াধশে গোগী গৃহে যায় 1. 
ভক্তিতে আবন্ধ হরি রহিলা তথায় ॥ 
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তিকথ| লার। 
রজ্জুতে আবদ্ধ কৃষ্ণ যশোদা! আগার ॥ - 
ইততি-প্রীকঞ্চের কটি বন্ধন কথ! সমাপ্তী। 


৪৬ 


অথ বমলাক্জুন উদ্ধীর কথা |. :" 
শুকদেব কম রাজ। করহ শ্রুধণ?।. 
বৃক্ষোদ্ধার কৃষ্ণলীলা করিব বর্ণন | 
সর্ববব্যাপী জগদীশ হন কৃষ্ণ ধন। 
শত শত ভক্ত তায়ে করিল বন্ধন ॥ 
সর্ব স্থানে সমভাবে থাকিয়া মতত। - 
ুুক্ষুর মুক্তি দানে হয়েন নিরত ॥ 
বিশ্বস্তর-নামে ঠারু কত গ৭ রূপ । 
কে পারে বুঝিতে তাহ! তি অপরূপ ॥ 
তাহার প্রমাণ রাজ। করহ শ্রবণ। 
গোপী বন্ধ কৃষ্ণ বৃক্ষে করিল মোচন ॥ 
এ কথ শুনিয়া রাজ। পুলকিত মতি। 
বলে কহ খধিরাজ সে কথা সম্প্রতি ॥ 
শুকদেব কন তবে শুন নৃপবর। 
যমল-অর্জুন মুক্তি কথা হুবিস্তর ॥ 
মহাকালরূগী রুদ্রে সংসারের হয়। - 
সেই দেব অনুচর কুবের তনয় ॥ 
নল-কুবের মশিগ্রীব ছুইটি নন্দন ।' 
শিব সেবা হেতু ছুয়ে করেন স্থাপন ॥ 
ধনপতি পিত। আর প্রভূ মহেশ্বর। 
ইহা! ভাবি দুইজনে অহস্কারপর ॥ 
আপ্লরা লইয়। ক্রীড়া দিবা রাঁতি করে"। 
নন্দন কাননে কড়ু শৈল সানুপরে ॥ 
কত মর্ত্যে তু স্বর্গে কু বা সাগরে । 
কত পদ্মবনে মাতে ব্বচ্ছ সরোবরে ॥ 
এইরূপে অহঙ্কারে কাম-পরবশ । 
সর্ধেজ্দিয়ে ভোগ করে যত রতিরস ॥ 
একদিন ছুইজনে ল'য়ে নারীদল। 
শতদল মাঝে যেন করী মহাবল ॥ 
বারুণী মদির| পানে হইয়। চঞ্চল। 
বেষ্টিত থাকিয়! যত যুবতী সকল ॥ 
জলকেলি লাগি ধায় মহা! সরোবর । 
প্রফুল্ল কমলে পূর্ণ শোভা বছুতর ॥ 


জ্রীমন্তভাগবত। 


| দশম স্ব 


: ছেন স্থানে গিয়! ছুই কুবের তনয়। 


নারীসহ আপনার! দিগম্বর ছয় ॥ 
উলঙ্গ হইয়া! সবে জলকেলি. করে । 
দেবধি নারদ তাহা হেরিল।৷ উপরে ॥ 


দয়াময় ধাষি ছুয়ে করিতে উদ্ধার । 

! চিন্তিয়! নামিল তথ! দেখি ব্যভিচার ॥ 
: নারদে নেহারি তবে সুন্দরীর দল । 

' একে একে বস্ত্র পরে হইয়া চঞ্চল ॥ 

. মদে মন্ত অকঙ্কারী ছুইটি কুমার । 

; দেবমি ন! মানি তবু করে ব্যভিচার ॥ 

. ইহ! দেখি ধাধিবর কহেন বচন। 

. আশ্চর্ধ্য করিল মোরে কুবের নন্দন ॥ 


পিত। তোর ধনপতি 'অতি সদীশয় | 


! আসক্তি বিহীন সেই তক্তিপর হয় ॥ 

: তোম! প্োছে হ'য়ে তার হুজন নন্দন | 
৷ একেবারে অহঙ্কার হইলে মগন ॥ 

. আমারে দেখিয়! মনে না হুইল ভয়। 
। শিব-ভৃত্য বলি তোর! দিস্‌ পরিচয় ॥ 


দেব সহচর যোগ্য নহিস কখন। 
দিব উভে মহাশাপ কহিনু এখন ॥ 


. থে জন এশ্বর্য্যে মাতি করে অহঙ্কার । 
: বুদ্ধি নাশেজ্ঞানের বিনাশ ছয় তার ॥ 


রিপু চরিতার্থ লাগি দিবানিশি মন। 
আমি হর্ত।'আমি ভোক্ত! এই বিবেচন ॥ 
দেহের ঈশ্বর ভাবে নাহি জানে কায়। 
ভ্রমেতে ভুলিয়া পাপ করে সর্ববদায় ॥ 
উদ্ধারিতে সে পাপীরে সাধুর উচিত। 
সেই হেতু শাপ আমি দিব সমুচিত ॥ 
এত বলি ধধি তবে কছেন বচন। 
বৃক্ষরূগী হও উভে এই মম মন ॥ 

তরু হও কিন্তু স্থৃতি থাকুক সবার । 
তাহে দুরে যাবে যত মন্দ অহঙ্কার ॥ 
কণ্টক না ফুটে যার কখন চরণে । 
না বুঝিতে পারে সেই পরের বেদনে ॥ 


ভাচ্াঙ্গলভ সি 





দশম ধা জীমত্ভাগবত। 


তাই বলি তমোগুণে হও তরুময়। 
ব্রজপুরে অবস্থান উপযুক্ত হয় ॥ 
সত্যবাদী জীব তথ। হুরি-পরাযণ। 
তাহাদের সদাচারে মুগ্ধ হবে মন ॥ 
শতবর্ষ পরে হরি ভক্তের কারণ। 
ব্রজপুরে গোপগুহে দিবে দরশন ॥ 
সেই কালে হরি হেরি পাইবে মোচন। 
অবশ্য হইবে সিদ্ধ আমার বচন ॥ 

এত বলি মহাঞচষি বীণাধ্বনি করি। 
হরিগুণ গাহি ঘান গগন উপরি ॥ 

সে বক্ষপুত্র মল-অর্জুন নামেতে ৷ 
হইল বিশাল বৃক্ষ নন্দের দ্বারেতে ॥ 
ব্রজেতে পরমাভক্তি সকলের রয়। 
দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্ত। সবাকার হয় ॥ 
তাহাদের সমাচারে সেই তরুবর। 
তমোগুণ নাশ হয় সত্তবগুণপর ॥ 

স্থৃতি লাভে তরুরূপে দুই মহাজন । , 
ব্রজেতে ভক্তিতে শুদ্ধ ক্রমে করি মন ॥ 
দিবানিশি হরি চিন্তা এক মনে করে। 
বৃক্ষরূপ নাশ তার হইবে সত্বরে ॥ 
এইরূপে তমোগুণী কুবের-তনয় | 
বুক্ষভাবে থাকি কৃষে অনুরাগী হয় ॥ 
অপূর্বব মাহাত্ম্য রাজ! ধরে ব্রজপুর। 
তৃণ গুল প্রেমতক্তি পায় স্প্রচুর ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণ চিন্ত। ছুই বৃক্ষ করে। 
হেনকালে শ্রীষশোদ। বাধিল কৃষ্ণেরে ॥ 
জগতের আত্ম! যিনি কে বীধিতে পারে । 
শত শত রূপে রন ভক্তের আগারে ॥ 
এক রূপে ভক্ত গুহে করেন বিহার। 
আর রূপে পাপীজনে করেন উদ্ধার ॥ 
এই হেতু বদ্ধ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ । 
রহিল! গোপীর মতে তথায় বন্ধন ॥ 
কৃষ্ণেরে আবদ্ধ হেরি যশোদা তখন । 
কার্যবশে গৃহাস্তরে করিল গমন ॥ 


৩৯ 


সেই কালে দেখে হরি মেলিয়া নয়ন। 


কে যেন ডাকিছে ভারে বলি নারায়ণ ॥ 
অন্তর্ধ্যামী প্রভু তিনি বুঝিয়! কারণ। 
ভক্তিতে থাকিয়া বাধ। করেন গমন ॥ 
সেই উদুখল সহ রজ্জু না টুটিল। 
তথাপি শ্রীহুরি শিশুরূপেতে চলিল ॥ . 
যমলার্জ্থনের তলে নাচে শিশুদল। 
আনন্দে চলেন হরি লয়ে উদুখল ॥ 
একেতো ভক্তিতে বন্ধ প্রভূ নারায়ণ। 
তাহাতে দয়াতে ব্যগ্র করিতে মোচন ॥ 
এমন দয়াল হরি বক্ষ মাঝে গিয়া । 
আকর্ষণে ছুই বৃক্ষ ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥ 
নারদের বাক্য সিদ্ধ কৈল নারায়ণ । 
ভক্তিভাবে জীবম্মুক্ত কুবের নন্দন ॥ 
শপ মুক্ত হ'ল উভে বৃক্ষ ভাব নাশে। 
নবীন কিরণ আভা দেহেতে প্রকাশে ॥ 
উভয়ে করিলা স্তব হেরি নারায়ণ। 
করবোড়ে শেষে বলে করিয়া ক্রন্দন ॥ 
এই দয়া কর হরি অধমের প্রতি । 
মায়ার ছলেতে যেন নাহি ভুলে মতি ॥ 
ইহা শুনি ভগবান দিলেন চরণ। 
দিব্যরূপে গেল উভে বৈকু ভবন ॥ 
ব্রজ শিশুগণে দেখি হইল বিন্মিত। 
স্বর্গেতে দেবত। সবে হৈল আনন্দিত ॥ 
ভক্তাধান ভগবান এই লীল! করে। 
পাপীর উদ্ধার লাগি নিয়ত বিহরে ॥ 
ইন্টি যলাজ্ুন উদ্ধার কথা সমাপ্ত । 


অণ ফল বিক্ররিণীর কথ।। 
মৃদুভাষে শুকদেবে কহে নৃপবর |. 
কহ দেব হরি কথ। অস্ত সাগর ॥ 
পরম কারণ হরি জগতের সার। 
কি কার্য করিল প্রভু কহ স্থবিস্তার ॥ 


৪৭০. _....জীমন্তাগবত। . ......... ... ... দশম ঘ্ 
মুনি কহে শুন কহি কথা পুরাতন । । ছুই গাছ ছুই দিকে মধ্যে তব স্থৃত। 
উদ্ধার করিল কৃষ্ণ যমল অর্জন ॥ বদ্ধ উদুখল তাহে দেখিন্ু অদ্ভুত. ॥ 
গোষ্ঠে ছিল নন্দ আদি ঘত গোপগণ। | উদৃখলে লাগি তবে ছুই তরুবর | 
মহাশব্দে বৃক্ষ যবে হইল পতন ॥ . উপাড়ি পড়িল শব্দ হৈল ভয়ঙ্কর ॥ 
শুনি শব্দ চমকিত সকলে হইল। . যেমন-পড়িল বৃক্ষ শুন গোপবর। 

ঘোর রবে যেন বজ্্‌ ভাঙ্গিয়। পড়িল ॥ : অমনি হইল দুই মানব স্বন্দর ॥ 

নন্দ আদি গরোপ যত ভয়েতে আকুল। : যোড়হাতে ভূমি লুটি করিল প্রণতি। 
গোষ্ঠ হ'তে বেগে দবে আইল গোকুল ॥ | বিধিমতে ছুইজনে করিলেক স্তুতি ॥ 
দেখিল যে ছুই বৃক্ষ রয়েছে পড়িয়ে । ; তারপর কোথ। গেল পুরুষ ছুজন। 

সবে চমকিত হয় তাহ! নিরখিয়ে ॥ । এমন অদ্ভুত রূপ ন! দেখি কখন ॥ 

বলে একি অসম্ভব করি দরশন। । কেবা সেই দুইজন কহিব কেমনে । 
কেন এ বিশাল গাছ হইল পতন ॥ | কোনদিকে গেল তার! ন! দেখি নয়নে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই কেন অকম্মাৎ। ! শুনিয়। বালক বাণী যত গোপগণ । 
বক্ষ উপাড়িয়া কেন পড়িল হঠাৎ ॥ [প্রত্যয় না মানে কেহ না জানি কারণ ॥ 
এইকূপ নানাকথ। কহে সর্বজন | | নন্দাগোপ মনে মনে করিল সম্শয় | 
বৃক্ষের সমীপে করে কৃষ্ণে দরশন ॥ ; পুতনাদি বধ তার মনে উপজয় ॥ 

কৃষ্ণে দেখি নন্দমগোপ তাড়াতাড়ি যায়। মনে ভাবে এই কথা মিথ্য। কভু নয়। 
উদুখলে বীধা কৃষ্ণ দেখিল তথায় ॥ | কৃষ্ণ হ'তে উৎপাটিত এই রৃঞ্ষদর় ॥ 


কৃষ্ণে করি কোলে নন্দ কহিছে তখন। 
আমার ভাগ্যেতে কেন এত বিড়ম্বন ॥ 
একটি নন্দন মোর কৃষ্ণ গুণনিধি। 
তারপরে কেন বাদ সাধিছেন বিধি ॥ 
কি জানি কপালে যোর কি হবে ঘটন। 
ভাবিতে লাগিল! নন্দ বিষাদিত মন ॥ 
হেনকালে গোপশিশু তথা আইল । 
নন্দে চাহি শিশুগণ কহিতে লাগিল ॥ 
শুন কহি গোপেশ্বর অপরূপ বাশী। 
নবনী কারণে কৃষ্খে বান্ধিলেন রাণী ॥ 
উদুখলে বেঁধে মাতা গৃহান্তরে গেল। 
বন্ধন সহিত কৃষ্ণ চলিতে লাগিল ॥ 
আগে আগে যাধ কৃষ্ণ করি দরশন । 
আমর! সকলে করি পশ্চাতে গমন ॥ 
মনে মনে করি মোর। দেখি কোথ। যায়। 
হেনকালে বৃক্ষ মধ্যে দেখি যছ্ুরায় ॥ 


' যখন করেছে কৃষ্ণ পুতনা নিধন । 
তৃণাবর্তে অবহেলে বধিল জীবন ॥ 

; তখন এ ছুই গাছ করেছে ভঙ্গন | 
সত্য মানি আমি এই বালক বচন ॥ 

. বন্ধন দেখিয়। নন্দ হাসিতে লাগিল । 

৷ বন্ধন মোচন করি কৃষ্ণে কোলে নিল ॥ 

; যশোমতী প্রতি তবে কত কটুভাষে। 

: নধনী খাওয়ায় পুজে মনের হরিষে ॥ 

' এইরূপে কেলি করে গোপিকার ঘরে। 

 বাল্যলীলা করে হরি আনন্দ অন্তরে ॥ 
কভু নাচে কভু দোলে দেখিতে স্ন্দর ৷ 
কভু গীত বাগ্য করে গোপিনীর ঘর ॥ 

: কখন পাদুকা করে মস্তকে ধারণ। 

: গোপিকার প্রেমে বশ গোপিকা-মোহন ॥ 

। কখন যশোদ! কোলে নৃত্য করে হুরি। 

: বনে ক্রীড়া করে কত গোপে মুগ্ধ করি ॥ 


দশম বদ]... স্্রীমন্তাগবত। ৪৭৯ 
এইরূপে সুখী যত গোপ-গোপিগণ |. : ফল-বিক্রয়িণী মনে চিন্তিল তখন। 
শ্রীহরিকে কোলে করি আনন্দে মগন ॥ : মানবের হস্ত হেন ন! হবে কখন ॥ 
গোপ-শিশু সহ হরি খেল। করে কত। . ভকত-সম্পদ হরি দেখিনু নয়নে । 
প্রেমানন্দে নন্দগোপ সদা আনন্দিত ॥ | কোন ভাগ্যবতী গর্ভে ধরিল নন্দনে ॥ 
পরে শুন মহারাজ। অপূর্ধব কাহিনী । । নারী জন্ম ধন্য তার জঠরে ধরিল। 
গোকুলে আইল এক ফল-বিক্রধিণী।॥ কোন পুণ্যবতী গুহ উজ্জ্বল করিল ॥ 
ফলের বাজরা! মাথে ঘায় উত্তরায় । | ধন্য রামা যার এই হ্থন্দর ন্দন। 

ফল নেবে যেব। খাবে শীঘ্র করি আয় ॥ হেন পুত্র পান করে যার ছুই স্তন ॥ 

এস ব্রজ শিশুগণ লহ মিষ্ট ফল। এত বলি প্রেমানন্দে ভাসে আখিনীরে। 
মূল্য আনি ফল লও বালকের দল ॥ যতনে লইয়া কোলে কহে মৃহুত্বরে ॥ 


খাবে যদি বন্যা ফল এস শীপ্ করি। 
এইরূপ বলি ডাকে ফল হাতে ধরি ॥ 
বার বার ডাকে যবে ফল-বিক্রযিণী। 

গৃহ মধ্যে থাকি শোনে দেন চক্রপাণি ॥ 
ফলদাত। ফল লইবারে করি মন। 
অঞ্জলি পুরিয়া ধান্য লইল তখন ॥ 

বাঞ্চা কল্পতরু তবে চলিল তথায়। 
ফল-বিক্রয়িণী যথ| ডাকে উভরায় ॥ 

ফল আশে ধান্ হাতে শ্রীহরি চলিল। 
অঙ্কুলি ছাদ্রেতে তাহ। সকলি পড়িল ॥ 
দেখিতে না পান হরি হাতে নাহি ধান। 
ফল-বিক্রধিণী পাশে আনন্দেতে যান ॥ 
হাসি হাসি মৃছ্ূভামি বালন তখন। 

ধান্য লহ দাও ফল করিব ভোজন ॥ 
দেখ কুরু কুলমণি প্রীহরির খেলা । 
গোকুলে গোপিকা মহ করে কত লীল। ॥ 
বিনি সর্বব ফলদাতা জগতের সার। 

ফল হেতু যান হরি পাতি ছুই কর ॥ 
মোক্ষ ফল ধার কাছে তিনি ফল মাগে। 
হাত পাতি ধায় ফল-বিক্রয়িণী আগে ॥ 
ফল-বিক্রয়িণী তবে করে দরশন। 

ধান নাই শুন্য হস্ত অতি সুশোভন ॥ 
কমল জিনিয়া কর অতি ম্থকোমল। 
রক্ত কোকনদ সম দেখে 'করতল ॥ 


লহ বাপু খাও ফল যত লয় মন। 

না লইব মুল্য ফল করহ্‌ ভক্ষণ ॥ 

যত ইচ্ছা তত ফল তুমি বাপু খাও। 
নাচিয়া নাচিয়! মোর সম্মুখে বেড়াও ॥ 
অবণে.সানন্দে তবে শ্রীনন্দনন্দন | 
একে একে নব ফল করিল ভক্ষণ ॥ 
শুন্য পাত্র হৈল ঘবে ফল-বিক্রয়িণী। 
ঘরে যায় মনে মনে হ'য়ে আহ্লাদিনী ॥ 
ফলের পদরা তোলে মস্তক উপরে। 
মহাভার ফল পাত্র তুলিতে না পারে ॥ 
ফল-বিক্রযিণী মনে চিন্তিল তখন। 
ফল হীন পাত্র ভার কিসের কারণ ॥ 
এত ভাবি মনে মনে বিচার করিল । 
কল পাত্র টাকা৷ বস্ত্র খুলিয়া দেখিল ॥ 
দেখে নানা রত্ব পূর্ণ ফলের আধার। 
ফল-বিক্রযিণী তথ। করিল বিচার ॥ 
বিশ্ময় মানিয়া তবে ফল-বিক্রষিণী | 
ছলন। করিল মোরে দেব চক্রপাঁণি ॥ 
ওহে দীনবন্ধু হরি জগতের সার। 
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর ॥ 
অগতির গতি নাথ দীনের ঠাকুর, 
দীননাথ তব দয়! দীনেতে প্রচুর ॥ 

ধন দানে দীনে কেন ভুলাইতে চাও। 
এ মব মন্ত্রণ। নাথ 'আমার ঘুঢা'ও ॥ 
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এত বলি শ্রীহরির চরণে ধরিল। 
সদুভাষে তবে কৃষ্ণ তাহাকে কহিল ॥ 
যাহ ঘরে ল'য়ে তুমি সকল রতন। 
পাইবে অস্ভিমে তুমি আমার চরণ ॥ 
এত কহি হরি তার মাথে পদ দিল। 
ফল-বিক্রয়িণী তবে ঘরেতে চলিল ॥ 
তদন্তরে কৃষ্ণ আর রোহিণী-নন্দন। 
যমুন! পুলিনে ঠোহে করিল গমন ॥ 
আর যত ব্রজ্শিশু সঙ্গেতে চলিল। 
পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল ॥ 
ক্রীড়ারসে মত্ত সবে হইল তখন | 
হইল অনেক বেলা মধ্যাহ্ন তপন ॥ 
গ্গনে অধিক বেলা করি দরশন। 
যশোমতী ছুঃখী অতি ব্যাকুলিত হন ॥ 
আকুল হুইয়া রাণী না হেরি নন্দনে। 
কিছু ন! খাইল কোথ। খেলে কার সনে ॥ 
রোহিণী নিকটে সতী অমনি ধাইল। 
বলে দিদি রাম কৃষ্ণ কোথায় বা গেল ॥ 
গগনে এতেক বেল! কিছু নাহি খায়। 
কার মনে খেলে কোথা বলনা আমায় ॥ 
কি জানি কপালে মোর কি হয় ঘটন। 
পায় পা শত্রু তার ফিরে অনুক্ষণ ॥ 
এত বলি ছুই জনে আকুলিত মনে। 
চারিদিকে ধায় তারা পুত্র অন্বেষণে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। 
খুঁজিয়া ন! পায় তারে নগর ভিতরে ॥ 
নন্দরাণী পাগলিনী পুত্রের কারণে । 
যমুন। পুলিন দেশে ধাইল তখন ॥ 
রোহিণী যশোদা দেহে অন্বেষণ করে। 
দেখিল খেলিছে সবে যমুনার তীরে ॥ 
বলরাম সহ কৃষ্ণ ব্রজশিশু যত। 
খেলিছে আনন্দে সবে হয়ে হর্যান্থিত ॥ 
ধেয়ে গিয়ে নন্দরাণী পুত্র নিল কোলে । 
হাতে ধরি বলরামে ম্বুভাষে বলে ॥ 


স্ত্ীমস্ভাগবত। 


[ দশম স্ব 


হেথা এলে বলরাম ল'য়ে কৃষ্ণধন। 
হু'যেছে অনেক বেলা মধ্যাহ্ন এখন ॥ 
খেলিতে আসক্ত এত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। 
ব্রজশিগ্ড সঙ্গে করি খেল ছুই ভাই ॥ 
ভাবিয়ে আকুল মোর! তোদের কারণ। 
নগরের ঘরে ঘরে করি অন্বেষণ ॥ 
কিছু না খাইল নন্দ না দেখি তোমায়। 
কত কটু ভাষা বলি তৎ“সিল আমায় ॥ 
পথ চাহি বসে আছে তোমার কারণ। 
না! কর বিলম্ব গৃহে কর গমন ॥ 

এস বাপ কোলে মোর চল গৃহে যাবে। 
ভোজনাস্তে আসি পুনঃ সকলে খেলিবে 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ মুছহ সকলে। 

ন্নান করি এস সবে যমুনার জলে ॥ 
যত ব্রঙ্মশিশু আজ চল ঘরে সবে। 
ভোজনাস্তে রত হও খেলার উৎসবে ॥ 
এত বলি যশোমতী কৃষ্ণে নিল কোলে। 
বলরাম আদি করি চলিল সকলে ॥ 
আইল গুছেতে সবে আনন্দ অপার । 
করিল গমন 'তারা গৃহে যে যাহার ॥ 
| নন্দরাণী রামকৃষ্ণে করায় ভোজন। 
| বিপ্রগণে দান করে আনন্দিত মন ॥ 
রভ্বু আদি দেয় যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে। 
ধনদানে তোষে রাণী দীন দুঃখীজনে ॥ 
গোকুলে গোপের দল ল"য়ে কৃষ্ণধন। 
সদ! হরষিত মতি হয় সর্বজন ॥ 

ইতি ফল বিক্রগিণী কথ! সামপ্ত। 


অথ নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন। 
শুকনেব কহে শুন কুরু মহামতি । 
পুরাণ প্রসঙ্গ কথ! স্থমধূর অতি ॥ 
নন্দবালে যতজন বসি একাপনে। 
পরস্পর প্রিয়কথ৷ কহে জনে জনে ॥ 


এ 


ধশম স্বন্ধ ] 

উপানন্দ বলে শুন বচন আমার | 
আমি যাহ! বলি তাহ! করহ বিচার ॥ 
আপন ইচ্ছায় কোন কার্ধ্য সিদ্ধ নয়। 
কৃষ্ণ ইচ্ছা কৈলে তাহা স্থসিদ্ধ নিশ্চয় ॥ 
ত্যজহ গোকুল সবে বচনে আমার । 
এখানে থাকিতে নহে উচিত কাহার ॥ 
যে হেতু সর্ধবদা ভয় হয় এই স্থানে । 
কিরূপে নকলে বল রহিব এখানে ॥ 
সর্ববদা বিপদ হেথা হয় বালকের । 
হেথায় বসতি আর হয় কি প্রকার ॥ 
অতএব ছাড়ি চল অন্য কোন স্থানে । 
চল সবে যাই সেই পুণ্য বৃন্দাবনে ॥ 
জল স্থলে সেই স্থান হয় স্থশোভিত | 
নব দুর্ববাদলে মাঠ আছয়ে পুণিত॥ 
ধেনু বমগণ সব করিবে চারণ | 
নাহি ভয় রবে তথ! করিলে গমন ॥ 
কত যে বিপদ হেথ। পদে পদে হৈল। 
দেখিল! পুতন! আসি জীবন ত্যজিল ॥ 
অকন্মাৎ শকট যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
দৈব হেতু পুত্রে কোন মন্দ না ঘটিল ॥ 
ভাঙ্গিয়। পড়িল সেই বৃক্ষ ভয়ঙ্কর | 
পূর্বব পুণ্য হেতু ভাই হুইল উদ্ধার ॥ 
এইরূপে বার বার বিপদে পতন । 
ক্ষণেক এখানে থাক! নহে কদাচন ॥ 
চল যাই রম্য স্থান সেই বৃন্দাবন । 
সেখানে ন! হবে কভু বিপদ ঘটন ॥ 
এইরূপ যুক্তি করি সকলে মনেতে। 
নকলে চলিল তবে সে বৃন্দ বনেতে ॥ 
একত্র হইল তবে ঘত গোপগণ। 
শকটে পূরিল যত রত্ব আভরণ ॥ 
এইরূপে গোপগণ গোকুল ছাড়িল। 
হর্ষ মনে বৃন্দাবনে সকলে চলিল ॥ 
গোপ গোগী আদি সবে হ'য়ে হরষিত। 
বালক বালিকা যত আনন্দে মোহিত ॥ 
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! মন্দ উপানন্দ আর যতেক গোপাল। 


৷ কৃষ্ণ বলরাম আর ঘতেক রাখাল ॥ 
| ধেনু বসগণ সব লইয়া সঙ্গেতে। 
সকলে চলিল তবে আনন্দ মনেতে ॥ 
। মহানন্দ নৃত্য গীত করে সর্বজন । 
। নানারূপ বেশ ভূষা করয়ে তখন ॥ 
| কেহব! আনন্দে বাগ্য লাগিল বাজাতে । 
: কেহব! বাজায় শিঙ্গা কেহ বাদ্য হাতে ॥ 
বগল বাজায় কেহ কেহ করতাল। 
বাজাইল! বীণা কেহ ম্বদঙ্গ রসাল ॥ 
সেতার! চৌতারা কেহ বাজাইছে রঙ্গে । 
: ৰীশী কাসী কার হস্তে বাজে রামশিঙ্গে ॥ 
৷ এইরূপে নানা রঙ্গে বাগ বাজাইয়া। 
[ চলিল ত্রজের পথে সকলে সাজিয়া ॥ 
| কেহুব। বাশের ছড়ি হাতেতে করিল। 
. কেহ নব পত্র মাল! গলেতে পরিল ॥ 
৷ কেহুবা ফুলের চড়! ধরেন মন্তুকে । 
! কেহ উভরড়ে ধায় বৃন্দাবন দিকে ॥ 
: কেহবা ধেনুর পাল তাড়াইয়! যায়। 
কেহ বৎস কোলে করি দ্রুতবেগে ধায় ॥ 
| এরূপে গোকুলবাসী আনন্দিত মনে। 
| গোপ গোপী আদি করি চলে সর্ববজনে ॥ 
৷ চলিল অসখ্য দ্বিজ শিষ্য সহচর | 
বালক বালিক। যত চলিল বিস্তর ॥ 
| রতন ভূষণে সবে হইয়া! ভূষিত। * 
উত্তম বসন সবে পরিষে ত্বরিত ॥ 
মহানন্দে সকলেতে গমন করিল। 
কেহ যানে কেহ কেহ স্াটিয়। চলিল ॥ 
কেছ গজে কেহ রথে কেহ অশ্বপরে। 
। কেহ চতুর্দদোলে যায় আনন্দ অন্তরে ॥ 
। কেহ বৃষোপরে যায় কেহ গর্দভেতে। 
| মহাকোলাহলে যায় সবে ব্রজপথে ॥ 
। সঙ্গেতে চলিল কত দ্রব্য বুতর। 
' বন্্র আদি আর যত তৈজস আধার ॥ 
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গুহের মামগ্রী যত শকটে ভরিয়া! | 
চলিল সকলে সঙ্গে হরফিত হৈয়া ॥ 
নন্দ উপানন্দ আর বযশোদা রোহিণী। 
গিরিভানু বৃধভানু বতেক গোপিনী ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম সে শ্রীদাম বিজ্ঞবর | 
স্র্ণদোলে চড়ি সবে চলিল সত্বর ॥ 
এইরূপে বৃন্দাবনে করিল গমন। 
হরধিত ছৈল সবে হেরি বৃন্দাবন ॥ 
এখানে গোকুল হয় শৃম্তময় ঘর। 
বৃন্দাবনে গেল সবে আনন্দ অন্তর ॥ 
বৃন্দাবন মাঝে সবে প্রবেশ করিল। 
আনন্দ-সলিলে সবে মগন হইল ॥ 
জল স্থল পরিপূর্ণ মনোহর স্থান. ৷ 
তৃণ আদি শম্তাক্ষেত্র করে দরশন ॥ 
বৃন্দাবন মাঝে গিয়া বিশ্রাম করিল। 
কেহু কেহ বৃক্ষমূলে গীত আরস্তিল ॥ 
কৃষ্গুণ গান করে ব্রজশিশু যত। 
কোন শিশু নৃত্য করে.হুইয়ে মোহিত ॥ 
কেহব! পাড়িষে ফল করয়ে ভোজন । 
স্থণীতল জলে কেহ জড়ায় জীবন ॥ 
এইরূপে বুন্দীবনে রে গোপগণ। 
দাস ভাষে হরিকথ। তরিতে শমন ॥ 
ইতি ননদ আদি গোপগণের বুন্দাবন 
গমনের কথ। সমাপ্ত । 


অথ বুন্দাবমের পূর্ব বিবরণ । 
পরীক্ষিত বলে তবে করি ঘোড়কর। 
ঘুচাও সংশয় মোর ওহে মুনিবর ॥ 
বৃন্দাবন ভূমে হরি গেল কি কারণ । 
কেন ব! হইল তার নাম বৃন্দাবন ॥ 
বুন্দারণ্য বন কিম্বা! ভক্ত নাম হবে।. 
বিস্তারিযে সেই কথ। আকারে কিরে ॥ 


যদি ভক্ত হয় তবে কি পুণ্য করিল। 
সেই কথা সবিস্তারে মুনিবর বল ॥ 
শুকদেব বলে কহি শুন নরবর। 

পুশ্য কগ। পুরাণের পরম জন্দর ॥ 
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি। 
শান্ত ধীর ক্ষমাশীল ধর্মাবস্ত অতি ॥ 
দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে ছিল বিভূষিত। 
প্রতাপে আদিত্য সম বিনয়ে মণ্ডিত ॥ 
দুষ্টের দমন রাজ করিত নিযুত। 
পুক্রবৎ প্রজাগণে সতত পালিত ॥ 
পরম ধার্মিক রাজা কৃঞ্চপরায়ণ। 
ভক্তিতে পূজিত সদ! শ্রীহরি চরণ ॥ 
নিয়মিত যাগ ষজ্ঞ ব্রত উপবাস। 
আনন্দে পালিত সব নুপ বারমাস ॥ 
ভাধ্য! পুত্র আদি করি সবে হরিতত্ত। 
হরি সেবা হুরি পূজা হরি অনুরক্ত ॥ 
অশ্বমেধ যচ্ঞ রাজ! করিল অনেক । 
রাজদুয যজ্ঞ রাজা করিল কতেক ॥ 
সর্বদা শ্রীহরি পদ করিত স্মরণ । 
কৃষ্ণ প্রীতে দৈব কার্যে থাকিত মগন ॥ 
মহাপুণ্যবান রাজ। বিখ্যাত জগতে । 
সর্বদা ভাবিত হরি আত পুলকিতে ॥ 
হেন রাজ। অবনীতে ন। হবে কখন। 
এমন ধার্টিক আর নহে দরশন ॥ 
পরেতে রাজার মনে বিরাগ জন্মিল। 
তপস্া করিতে ঘোর বনে প্রবেশিল ॥ 
পুজ্রে রাজ্য দান করি মনের হরিষে। 
নিবিড় গহনে চলে কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ 
যোগ হেতু মহারণ্যে প্রবেশে রাজন। 
গৃহে রূপবতী নারী রাখিয়া তখন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সাধন হেতু কঠোর করিল। 
বাতাহারে নিরাহার হরি আরাধিল ॥ 
ফলাহারে জলাহারে সেবে হরিপদ । 
পাইতে সে হরিপদ না ভাবে আপদ ॥ 


[| দশম স্ব 


দশম বন্ধ ] 

এইরূপে বহুকাল তপ আচরণ। 
উদ্ধীপদে হেটমুখে নিশা জাগরণ ॥ 
শীত গ্রীক্ম বর্ষা আদি সম সর্বকাল। 
একান্তে ভাবয়ে হরি সেই মহীপাল ॥ 
এইমত বহুকাল তপ আচরণ। 
তুষ্ট হয়ে হরি তবে দিল দরশন ॥ 
আনন্দে কৃষ্ণের রূপ ভূপতি নেহালে। 
শ্রীহরি রাজারে তবে মৃছ্ভাষে বলে ॥ 
বর মাগ মহারাজ তব অভিমত । 

যাহা চাহ তাহা দিতে আছি হে সম্মাত। 
নরপতি হৃষ্টমতি কহিল তখন। 

দেহ মুক্তিপদ ওহে জগত জীবন ॥ 
অন্য কোন বরে মম প্রয়োজন নাই। 
বিনে মুক্তিপদ অন্য বর নাহি চাই ॥ 
শুনি বাণী চক্রপাণি তাহাই করিল। 
কূপ! করি কৃপাময় গোলোকে লইল ॥ 
সেই বনে সেইক্ষণে মরণ তাহার। 
হইল পরম তীর্থ নামেতে কেদার ॥ 
বন্থ পুণ্যতীর্ঘ সেই হয় অবনীতে । 
জীবগণ পায় মোক্ষ তাহার স্পর্শেতে ॥ 
কেদার রাজার কন্ত। বৃন্দা নামে সতী। 
লক্ষী অংশে জন্ম তার শুন মহামতি ॥ 
ধন্যবতী মহাসতী জগতে বিখ্যাত। 
শ্রীহরি চরণ সতী সতত সেবিত ॥ 
পরম যোগিনী কন্তা যোগ অনুষ্ঠানে। 
তপস্থিনী ছিল কন্ত! এ ভব ভবনে ॥ 
ধর্মাবতী সেই সতা হরিপদে মতি। 
শয়নে স্বপনে সদ| ভাবিত শ্রীপতি ॥ 
হরিপদ ধ্যানে রত চিন্তে পুলকিত ।- 
পুজিত কৃষ্ণের পদ ভক্তির সহিত ॥ 
একদিন মহীরাজ শুন বিবরণ। 
দৈবাৎ ছুর্ববাসা মুনি তথ! আগমন ॥ 
দয় করি মুনি তারে কৃষ্ণমন্ত্র দিল । 
মন্ত্র পেয়ে বন্দ! তবে কাননে পশিল ॥ 
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| ত্যজি গৃহ ঘোরারণ্যে প্রবেশে তখন। 
তপস্তা করিল কত কৃষ্ণের কারণ ॥ 
অনেক কঠোর করি গ্রভু আরাধিল। 
অনাহারে অস্থিচন্দ্র অবশেষে হৈল ॥ 
কতকাল এইরূপে করে আরাধন। 
অন্তরে কেবল চিন্ত। সেই নারায়ণ ॥ 
তবে কতদিনে তার দয়। উপজিল। 
বৃন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈল ॥ 
তবে হরি দয়! করি দিল দরশন। 
হেরিল সে রূপরাশি ভূবনমোহন ॥ 
দ্বিতুজ মুরলীধারী রূপ অনুপম। 
রূপরাশি পূর্ণশশী ত্রিভঙ্গ সুঠাম ॥ 
রূপ হেরি বৃন্দা সতী মোহিত হইল। 
সাষ্টাঙ্গেতে ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥ 
করযোড়ে করে স্তুতি রৃন্দা গুণবতী। 
বল হে অনাথ নাথ অগতির গতি ॥ 
জগত জীবন বিভু জগতের সার। 
কে জানে তোমার তন্ব মহিমা! অপার ॥ 
স্থজন পালন লয় তুমি সর্ববময়। 
তোমাতে সকলি হরি তুমিই অক্ষয় ॥ 
অবলা কামিনী আমি কি করিব স্তুতি । 
না জানি ভজন! নাথ আমি অল্পমতি ॥ 
বৃন্দার বচনে হরি কহিলা তখন। 
মনোমত মাগ বর যাহা! লয় মন ॥ 
ইচ্ছামত লহ বর না হবে অন্যথা । 
উঠ ধনি লহ বর শুন মম কথা ॥ 
কহে সতী মৃদুভাষে করধোড় করি। 
দাসীর বচন দেব শুন দয়। করি ॥ 
অন্য বরে নাহি ইচ্ছা শুন দয়াময় । 
তব পদে মতি যেন চিরকাল রয় ॥ 
তব পদে হব দাসী ওহে যোগেশ্বর। 
কৃপা করি অধিনীরে দেহ এই বর ॥ 
মনেতে বাসন! এই আমার নিয়ত। 
তব পাদপদ্ম যেন ছেরি অবিরত ॥ ' 





৪৭৬... 
তীর বচনে হরি সন্তুষ্ট হুইল। 

দয়া করি দয়াময় তারে মুক্তি কৈল॥ 
গোলোকে লইল তারে মুক্তিপদ দিয়া । 
রহিল কেদার-ন্ত। কিস্করী হুইয়া ॥ 
শুন রাজ পরীক্ষিত পূর্ব বিবরণ 
বৃন্দার তপন্তা স্থান এই বৃন্দাবন ॥ 
বঙ্গ নামে বৃন্দাবন নাম যে হইল। 
জনার্দন সেই স্থানে লীলা প্রকাশিল ॥ 
শুন কহি মহারাজ বাক্য স্থধাময়। 
জগতের সার হরি জগত আশ্রয় ॥ 
জগতের মধ্যে এই বৃন্দারণ্য বন। 

এ হেন পবিভ্র ভূমি নহে দরশন ॥ 
যেই নর একবার দরখন কারে । 
প্রভুর কৃপায় যায় গোলোকনগরে ॥ 
অশেষ পাপের পাগী যেই মুট়মতি। 
বন্দাবনধামে যদি করে সেই গতি ॥ 
বিষম পাতক হ'তে হয় দে উদ্ধার। 
তার প্রতি শমনের নাহি অধিকার ॥ 
দাম বিরচিল গীত ভাগবত সার । 
শ্রবণে পবিত্র হয় পাপী দুরাচার ॥ 


ইতি বৃন্দাধনের পুর্ব বিবরণ সমাপ্ত । 


'থ গোপগণের বৃন্দাণন বাস কণ।। 
শুক কহে নরবর, শুন কথা তাস্তর, 
হুরিগুণ জগতের সার। ৃ 
শরবণে পাপের ক্ষয়, জীবে মোক্ষপদ পায়, । 
ভাগবত বাক্য স্থধ! সার ॥ ৃ 
গোকুলনিবামী যত, সবে ছিল নিদ্রোগত, 
প্রভাতে উঠিল সর্বজন | 
দেখে পুরী মনোহর, অট্রালিক। কি হন্দর, 
বিস্মপ্জেতে হইল মগন ॥ | 
গৃহ আদি স্বর্ণময়। হেরি সবে সবিল্ময়। 
মানলেতে চিন্তার উদয়। 


_ জ্রীমন্ভাগৰ ত। 
সুদীর্ঘ প্রাচীরে তাছে, হুচিত্র বিচিত্র গৃহে, 


' কেহ বলে তা কি হয়, 


' মনোহর এই পুরী, 


[দশম সন্ধ 


যুক্তি করে যত গোপচয় ॥ 


' বলে কি আশ্চর্য্য হেরি,নিশাযোগে এই পুরী, 


বল কেব। করিল নিষ্মাণ। 


: রোপিয়াছে বৃক্ষগণ, ফলে ফুলে সুশোভন, 


এ বা কোন বিধির বিধান ॥ 

পুষ্প বৃষ্ষে পুষ্প কত, ফুটিয়াছে শত শত, 
পাখিকুল করে মিষ্টরব। 

সরোবর মনোহর, উপবন কি স্থুন্দর, 
জলে খেলে জলচর সব ॥ 

অন্ভুত কি দৃশ্য হয়, কিছু নাহি বলা যায়, 
কে প্রকাশ করিল এ মায়! । 

মনে হয় অনুঞ্ষণ, বুঝি কোন শত্রগণ, 
প্রকাশ করিল মহামায়! ॥ 

কেন ত্যজিন্ু গোকুল, তাই বুঝি প্রতিকূল, 
বহ্থমতী হইল এমন । 


 জ্ান হয় মারাপুরী, রচিল করি চাতুরী, 


বধিবারে সবার জীবন ॥ 


: একি হ'লে! পরমাদ, কেবা সাধে হেন বাঁদ, 


ভাবিয়া না পাই কোন সন্ধি। 

বুঝি মিলি দৈত্যগণ, করে এ পুরী রচন, 
গোপকুলে করিবারে বন্দী ॥ 

একি দৈব বিড়ম্বন,। হ'লে! কেন অঘটন, 
মায়াময় এ পুরী নিশ্চয় । 

য৷ক্কুভু হবার নয়, 
অসম্ভব কথ। সমুদয় ॥ 

বুঝি কি গ্রহ ঘটিল, কেন বা এমন হলো, 
এ মায়া বুঝিয়। উঠা ভার। 

মায়াময় সব হেরি, 
মায়া বিন! সাধ্য আছে কার ॥ 

: বলে একি হু'লে। দায়,ন। দেখি কোন উপায়, 
কেন বা ছাড়িনু সে গোকুল। 

তাই বুঝি বন্থমতী,  ঘটাইল এ ছুর্গতি, 
বিধি তাই নহে অনুকূল ॥ ৃ 


বে কত দিনে 'ার «য়া উপভিল । 
বুন্দার সমীপে আলি উপনীত হৈল ॥ [৪৭৫--পুঠা। 





দশম সন ] 


স্্রীস্ভাগবতি। 


৪৭5 


পরে বধ একজন, সকলে কছে তখন, | মহাননন্দিত বে, গৃহে প্রবেশিল তবে, 


গর্গমূনি বাক্য অনুসারে । 

শুন বাক্য সকলেতে, এ পুরী নিম্মাণ হ'তে 
ভয় কিছু না কর অন্তরে ॥ 

কষ ইচ্ছামত হয়। এই পুরী স্বপয়, 
তার ইচ্ছায় কি না হতে পারে। 

ঘিনি সর্ব মুলাধার, ্ধাণডসবচছায় বীর, 
তাঁর শন্তি সব চরাচরে ॥ 

বিশ্ব দি ভূমগ্ডল,. কানন পর্বত জল, 
স্বর্গ মর্ভ্য পাতাল ভূবনে। 

সকলি ইচ্ছায় ভার, সেই হরি সর্ব সার, 
তার ইচ্ছা জেনো সব মনে ॥ 

হরির এ সব খেলা, ঈশ্বরের এই লীলা, 
তারি ইচ্ছা হয় আবিভূতি। 

বিশ্ব করেন পালন, সেই দেব জনার্দন, 
ধার ইচ্ছায় হয় তিরোহিত ॥ 

মায়াতে মনুষ্যরূপ, ধরিয়া সে বিশ্বতৃপ, 
লীল! হেতু প্রকাশ হুইল। 

ধারে ভাবে অনুক্ষণ, ব্রহ্মা! আদি পঞ্চানন, 
সেই দেব এ পুরী করিল॥ 

এ পুরী আশ্চর্য্য নয়, ধার লোমকুপে রয়, 
অসংখ্য ব্রহ্মা্ড নিয়োজিত । 

সেই গোপবেশ ধারী, অবনীতে অবতরি, 
মিছে কেন হ'তেছ চিন্তিত ॥ 

এইরূপে পরম্পরে, বলাবলি সবে করে, 
পুরী সবে করে নিরীক্ষণ। 

দেবপুতী মনোহর, রচিত তাহে সুন্দর, 
নির্দিষ্ট যে নামের অঙ্কন ॥ 

দেখিল যে দ্বারোপরে, বৃহৎ হুবাক্ষরে, 
নাম সব রয়েছে খোদিত। 

সবে সানন্দ অন্তরে, নিজ নাম অনুসারে, 
যায় পুরী সময় বিহিত ॥ : 

নন্দ উপানন্দ আদি, ঘায় সবে অবিবাদী, 
লয়ে নিজ নিজ সঙ্গীগণ। 


বিধিমত হেরি শুতক্ষণ 

হরিত হায়ে তায়, সবে নিজ গৃহে ধায়, 
নিজ স্থানে সকলেতে গেল। 

এইরূপে বৃন্দাবনে, সকলে আনন্দ মনে, 
মহান্থখে বাস যে করিল ॥ 

ভবে কত দিন পরে, নন্দ মনে যুক্তি কয়ে, 
গোপগণে কহিল তখন। 

শুভদিনে শুভক্ষণে, কৃষে দিব গোচারণে, 
জাতি ধন্ম করিবে পালন ॥ 
দিল শুভক্ষণ অনুসারে | 

চরাতে গরুর পাল, ছড়ি হাতে নন্দলাল, 
কুষ্ণলীল! কে বুঝিতে পারে ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছুইজন, _ পাচনি করে ধারণ, 
সঙ্গে করি ব্রজ শিশুগণ। 

চরাতে ধেনুর পাল, সঙ্গেতে সঙ্গীর দল, 
গোঠে মাঠে করেন ভ্রমণ ॥ 

জগতের সার ধিনি, সেই দেব চক্রপাণি, 
মাঠে মাঠে চরায় গোপাল । 

জীব তরাবার হেতু, ভব সাগরেতে সেতু, 
ব্রজভূমে হইল রাখাল ॥ 
ইতি বুন্দাবনে বাস কগ! সমান । 


অথ বৃষানুর উদ্ধার কথ। 

করযোড়ে নরপতি করিয়া! বিনয়। 
শুকদেব বলে শুন ওহে গুণময় ॥ 
কহিলে অদ্ভুত কথ! পবিত্র শ্রবণ । 
অনায়াসে মুক্ত পাপী হয় দেইক্ষণে ॥ 
কি প্রদকঙ্গ হইল দেব কহ তদন্তর। 
শ্রবণে পবিত্র হোক আমার অন্তর ॥ 
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি। 
ভকতবতলল হ্‌রি ভক্তজন গতি ॥ 


৪৯৮৮ টি ভ্রীমস্তাঁগক্ত। 1 [শম ক 
কে পারে বুঝিতে সেই হরির মিম! । চিত্তের পুত্তলি প্রায় রহে দাড়াইয়ে। 
বিশ্বস্তর নাম তীর বিশ্বে নাই সীম! ॥ তিলোত্তমা দেখে তাহে আখি বাকাইয়া! ॥ 
গোকুল ত্যজিয়া আসি বৃন্দাবন বনে। মনে মনে ইচ্ছাধীন তার সহ রতি। 
গোগী প্রেমে বন্ধ হরি রহে গোপসনে ॥  হানিল কটাক্ষ শর আনন্দিত মতি ॥ 
রক্ত শিশুগণ সঙ্গে খেলে বংশীধারী |. মনে মনে তিলোত্তমা ভাবিতে লাগিল। 
গো-পাল চরায় গোঠে গোলোক-বিহারী ॥ | বনে একি অপরূপ দরশন হ'ল ॥ 
শুন. রাজ। এক কথ। অতি পুরাতন । মদন জিনিয়া রূপ কামিনী মোহন। 
সাহমিক নামে ছিল বলির নন্দন ॥ একে ছাড়ি অন্তে নাহি করিব ভজন ॥ 
মনোহর রূপ তার স্থন্দর সুধীর । এর সহ যে কামিনী রতি নাহি করে। 
মহ! গুণবান পুজ্্র বলে মহাবীর ॥ তাহার জীবন বৃথ। এ রম্য সংসারে ॥ 
অসীম তাহার বল বিষম প্রতাপ । ইহাতে বঞ্চিত ঘেব। কুলটা কামিনী । 
স্থরাস্থতর নাহি কেহ সহ তার দাপ॥ বাচিয়া কি স্থখ তার বৃথা সেই ধনী ॥ 
দেবগণে অনুক্ষণ করযে পীড়ন । এমন সুন্দর রূপ ন। হেরি কখন। 
বলেতে অমরগণে জিনিল সে জন ॥ এতেক চিন্তিয়া ধনী কামে অচেতন ॥ 
একদিন বলিপুভ্র আনন্দিত মনে। বলির তনয়ে করে কামেতে মোহিত । 
চলিল ভ্রমণ হেতু সে গন্ধমাদনে ॥ তিলোভমা রূপ হেরি হইল চিন্তিত ॥ 
ছেরিল পর্বত সেই মনোহর অতি।  . | মোহিত হইল শেষে মদনের বাণে। 
মু স্বছু বহিতেছে বায়ু সদাগতি ॥ স্বুগতি গেল তবে তিলোত্তমা স্থানে ॥ 
কুম্ধম' কানন তাহে কত বিরাজিত। নিকটে যাইয়! দেখে হুন্দর মূরতি। 
সংখ্যাতীত ফুল তথ! আছে প্রস্ষুটিত॥  হেরিল সে অপরূপ মনোহর ভাতি ॥ 
তাহার সৌরভে মন আকুল যে হ়। কিবা উরু কিবা ভুরু বঙ্কিম নয়ন। 
তথাব বিহরে সেই বলির তনয় ॥ কিবা কেশ কিবা বেশ চারু দরশন ॥ 
দৈবযোগে তিলোত্তমা! অপ্পরী সেখানে । কিবা উচ্চ কুচছয় দৃশ্য মনোহর । 
ভূষণে ভূষিতা হ'য়ে আনন্দিতা মনে ॥ কিবা শ্রেণী নিতদ্ব সে কিবা যুখমকর ॥ 
ভ্রময়ে কুস্থম বনে স্ুচারু বদনী। | পন্কজ বদনী ধনী হেরে মনোহর । 
জিনি রতি রূপবতী মরাল গামিনী ॥ বেন পূর্ণিমার চন্দ্র আছে শোতাকর 
উপবন মাঝে ধনী করয়ে ভ্রমণ । স্থির নেত্রে বলি পুভ্র করে দূরশন। 
করিতেছে নানাবিধ কুম্ুম চধন ॥ [ তিলোতম। নিজ বস্ত্রে টাকিল বদন ॥ 
গীখিয়াছে ফুল হার আনন্দ অন্তরে । 1 যেন কত লজ্জ। তার উদয় রাহিরে।. 
সাহসিক সে কামিনী দরশন করে ॥ মনে ভাবে অন্য ভাব আছয়ে অন্তরে ॥ 
নয়ন নয়ন তার হইল পতন। লজ্জিত বদনে তবে দীড়ায়ে রহিল। 
কটাক্ষে ছুরিল মন কামে অচেতন ॥ সৃভৃভাষে সাহসিক তাহারে কহিল ॥ 
অনঙ্গে পীড়িল সেই বলির নন্দন। . কহ ধনী ন্থুবদনী হেথ। কি কারণ। 
অগ্সিমিষে হেরে রূপ মোহিত মদন ॥ কাহার কামিনী তুমি কহ বিধরণ ॥ 
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কাহার দুহিত। তুমি সত্য কহ মোরে। 
স্বেচ্ছা বিহারিণী বুঝি যাবে কোথাকারে 
সত্য কহ স্থবদনী না কর বঞ্চন। * 
অস্থির হয়েছি আমি তোমার কারণ ॥ 
মোহিত আমার মন রূপ দরশনে । 
দহিছে অন্তর মম ছুরস্ত মদনে ॥ 
কামানলে দহে অঙ্গ কি করি এখন। 
ক্পানেত্রে একবার কর দর্শন ॥ 
একবার এ অধিনে দয়! কর ধনী। 
রতি দানে রাখ প্রাণ কমল-নয়নী ॥ 
যেমন মাধবা লতা তমালে জড়ায়। 
সেইরূপ বাহু পাশে বীধহু আমায় ॥ 
কমল ভ্রমরে যথা করয়ে বন্ধন | 
সেইরূপ তব বক্ষে রক্ষ এই জন ॥ 

আর কি কহিব ধনী তোমার কারণ। 
তোমার কটাক্ষে দেহ অস্থির এখন ॥ 
দেহ ধনী রতি দান রাখ প্রাণ মোর 
স্থশীতন কর ধনা আমার অন্তর ॥ 
প্রেম হ্থধ। দান দিয়ে বাচাও আমায়। 
তোমা বিনা এ অধীনে বল কে বীচাষ ॥ 
তব রূপ যে অবধি হেরেছি নয়নে । 

সে অবধি জ্বলে প্রাণ তোমার কারণে ॥ 
বিলম্বে কি ফল আর রতি দেহ দান। 
ক্ষণেক বিলম্ঘে মম না রহিবে প্রাণ ॥ 
তাহলে তোমার ধনী পাপ উপজিবে। 
পুরুষ হত্যার পাপ তোমায় লাগিবে ॥ 
শুনি সেই বাণী ধনী কহিল তখন। 
বলি শুন তোমারে হে বলির নন্দন ॥ 
কামেতে কাতর তৃমি সত্য তাহা মানি। 
বর্থিষ্ঠ সুধীর থর না হও অজ্ঞানী॥ 
রূপের সাগর তুমি ওহে মহাশয়। 

তব রূপ হেরে নারী বিমোহিত হয় ॥' 
একবার তোমারে যে করে দরশন্য। ' 
রতি বাঞ্থ! করে সেই কামিনী-রউন ॥ 


; হেন পুষ্রষের সহ রতি যে ন। করে। 

: কামিনী জনম বৃথা তার এ সংসারে ॥ 

' কিন্তু মনে ইচ্ছ। বটে করি রতি রঙ্গ। 

: আজি নাহি হাবে তার শুনহ প্রাদঙ্গ ॥ 

' আজিকার মত মোরে ছাড়হ এখন । 

: নিশাকর পাশে আজি করিব গমন ॥ 

. আমার নিয়ম এই শুন গুণাকর। 
যেদিন যেখানে হয় গমন আমার ॥ 
সেদিন সেস্থানে মম বিক্রীত এ কায়। 

: সেই হেতু অগ্য মোরে করছ বিদায় ॥ 

৷ তিলোত্তমা বাক্যে কহে বলির নন্দন। 
কহি শুন চারুনেত্রে আমার বচন ॥ 

ন। রহে জীবন ক্ষণ যে জনার তরে। * 

| তাহারে ছাড়িতে তুমি বল কি প্রকারে ॥ 
দরশনে মম প্রাণ হরণ করিলে। 
জীবন লইয়ে ধনী যেতে চাও ফেলে ॥ 
এই কি নারীর ধম ওহে গুণবতী। 

৷ আমার জীবন যাবে তোমার কি ক্ষতি ॥ 

| শুন শুন গুণবতী প্রকৃত বচন। 

| নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ তোমার কারণ ॥ 

। ক্ষণকাল এই স্থানে রহ শ্বদনী। 

| গলায় মারিয়া ছুরি মরিব এখনি ॥ 
শব দরশন করি করহ গমন। 
স্লষাত্র। তাহাতে হবে জ্যোতিষ বচন ॥ 
সাহপিক ভয়ে তবে তিলোভ্মা ধনী। 
স্ব হান্তাননে কথা কহে জুবদনী ॥ 

1 শুনহ রলিকবর বচন আমার । 

; পরম সুন্দর হও তুমি হে নাগর ॥ 

৷ তোমারে ইচ্ছিতে রতি নহে অন্য মন। 

[ তব রূপ দরশনে অস্থির জীবন ॥ 

। তোমা'সহ রতি বাঞ্ছা সদা মনে হয়। 

ূ কিন্তু এক কথা মোর শুন মহাশয় ॥ 

। শশধর় সহ আজ আমার নিয়ম । 

সেই হেতু তথ। ঘাব শুন তার ক্রম ॥ 





ক্রোপেতে হঈল মুনি সেন ছুতাশন ॥ 


টাফিহাত রাহা... [শব 
নিশাপতি সহবাদ আজি নির্ধারিত। হুইল লোহিত আঁখি ঘোর দরশন | 
আজ্ঞ! কর গুণাকর যাইব ত্বরিত ॥ রি 
তথ। হ'তে তব পাশে নিশ্চয় আমিব। বলির নন্দন করে রতি সমাপন । 
মন হখে তোমা সহ হবরতি করিব ॥ ক্রোধে মুনিবর তারে কহিল তখন ॥ 
আজ নিশি মহাশয় করছ বিদীয়। পাপমতি ছুরাচার একি তব কর্ম। 
বিলম্ব হইবে যেতে চন্দ্রের আলয় ॥ নাহিক কিঞ্চিত লজ্জা! নাহি ধর্ন্মাধর্্॥ 
এত কহি সু ম্বু হাসিতে লাগিল। ছেন কর্ম ছুরাচার কেমনে করিলি। 
কটাক্ষ শরেতে ধনী তাহারে বিদ্ধিল ॥ মনেতে কিঞ্চিত দুষ্ট লজ্জা ন। ভাঁবিলি ॥ 
সাহসিক শুনি কথ! কহিল তখন। পাপিষ্ঠ ছুম্মতি তুই পাপকর্থ্নে রত। 
কেন মোরে কর ধনী বৃথ! জ্বালাতন ॥ মদনেতে এককালে হুইলি মোহিত ॥ 
শুন ধনী হ্থবদনী বচন আমার । তব পিতা হরিভক্ত ধার্মিক সুজন | 
কভু ন! যাইতে দিব অন্য স্থানাস্তর ॥ তার যশে পরিপূর্ণ এই ত্রিভূবন ॥ 
আগ্রে মোরে রতি দান দেহ চারুনেত্রে। স্থুর নরে সকলেতে তার যশ গায়। 
পরেতে গমন কর তুমি তান্য ক্ষেত্রে ॥ তুই কুলাঙ্গার হলি তাহার তনয় ॥ 
এত বলি সাহসিক ধরে তার করে। বলি-পুত্র হ'য়ে তোর ছুনীতি এমন । 
পরখনে রোমাঞ্চিত সর্ববাঙ্গ শিহরে ॥ আমার নিকটে রতি করিলি ছুর্ছজন ॥ 
অমনি ধরিয়া তারে করিল চুম্বন । একেবারে লজ্জাহীন হুইলি দুর্মাতি। 
মৌনেতে সম্মতি ধনী জানায় লক্ষণ ॥ মম ধ্যান ভঙ্গে ছুষ্ট পাইবি ছুর্গতি ॥ 
সাহসিক সাহসী হইয়ে তদন্তর | বৃষভের মত তব হেন ব্যবহার । 
তিলোভমা সহ রতি করে অনিবার ॥ গো-যোনিতে জম্ম হবে বাক্যেতে আমার ॥ 
মদনে উন্মত্ত দেহে রতি রসে তথ| | যণ্ডের আকার তৃই করিবি ধারণ। . 
বিহরে আনন্দে সেই উপবন যথ! ॥ তিলোত্ম! প্রতি মুনি কহিল বচন ॥ 
যথায় দুর্ববাস মুনি আছে যোগাসনে। কুলট। কামিনী তোর হেন ব্যবহার । 
ছুইজনে রতি রসে মাতিল সেখানে ॥ দৈত্যকূলে জন্ম হবে কহিলাম সার ॥ 
দুর্ববাসার ধ্যান ভঙ্গ দৈবের কারণ । এত কহি মুনিবর ক্রোধেতে রহিল | 
নেত্র খুলি মুনিবর করি দরশন ॥ ছুই চক্ষু একবারে রক্তবর্ণ হৈল॥ . 
দেখিল ছুজনে রতি করিছে তথায়। অভিশাপ বাণী শুনি বলির নন্দন। 
ছুর্ববাস! মুনির কাম তাহে উপজয় ॥ মুনি পদতলে তথা হইল পতন ॥ 
মদন পীড়নে মুনি হুইল সোহিত। | করযোড়ে মুনিবরে কহিতে লাগিল। 
কামশরে জর জর চেতনা রহিত ॥ ক্ষম৷ কর মুনিরাজ করহ মঙ্গল ॥ 
কামেতে মৌছিত অঙ্গ তাহে ক্রোধোদয়। নাঁজানিয়া মন্দ কাজে হইনু মগন। 
একেবারে মুনিবর হুইল বিল্ময॥ দয়া করি দয়াময় করহ মোচন ॥ 
অনিমিষে মুনিরাজ করে দরশন। কুকর্মে হ'য়েছি রত ক্ষম সব দোষ। 


অকৃতী সন্তান প্রতি ছাড় প্রভূ রোম ॥ '' 


_ দশম স্ব্ধ] 


এত কহি সাহসিক করিল ক্রন্দন। 
মুনি পদতলে পড়ি রহে কতক্ষণ ॥ 
পরে তিলোত্তম৷ ধনি আখিজলে ভাদি। 
করযোড়ে কহে দেব আমি তব দাসী ॥ 
ওহে কৃপাসিম্ধু মোর শুনহ বচন। 
যখন করিল বিধি রমণী স্থজন ॥ 
কামাতুরা কামিনীরা আছে সর্ধবকাল। 
বিনা দোষে কেন এত ঘটাও জঞ্জাল ॥ 
পুরুষ হইতে নারী হয় কামাধিক। 
আর কি কহিব দেব তোমারে অধিক ॥ 
তাহে মোরা বেশ্টাজাতি ওহে মুনিবর। 
লজ্জাহীনা পরপতি বাঞ্থা অনিবার ॥ 
স্থানাস্থান নাহি জ্ঞান নাহিক বিচার । 
যেখানে সেখানে হয় হেন ব্যভিচার ॥ 
না জানিয়৷ হেন দোষ কামেতে মগন। 
ক্ষম দেব অপরাধ করহ মোচন ॥ 
প্রসন্ন মোদের প্রতি হও দয়! করি। 

এ ঘোর বিপদে রাখ তব পে ধরি ॥ 
এত কহি মুনিপদ ধরিল তখন। 
আখিজলে ছু'জনার ভিজিল বসন ॥ 
দৌহার রোদনে মুনি সদয় হইল। 

কূপ! করি দু'জনারে কহিতে লাগিল ॥ 
ক্রোব শান্ত হ'য়ে মুনি কহে দৈত্যবরে। 
শুন কহি সাহসিক বিশেষ তোমারে ॥ 
বলির নন্দন তুমি নানা গুণ ধর। 

তার পুত্র হ'য়ে কর কাধ্য হীনতর ॥ 
সেই হেতু এই ফল ফলিল তোমারে । 
মম বাক্য কার সাধ্য অন্যথা কে করে ॥ 
অতএব ষগুরূপে জনম লভিবে। 

কৃষ্ণ দরশনে পুনঃ মুক্তিপন পাবে ॥ 
গোকুলেতে ষগুরূপে করিবে ভ্রমণ । 
্রীহরি চক্রেতে তুমি হইবে নিধন ॥ 
হরিপদে লিগু হবে শুন বাক্য সার। 
এইরূপে মুক্কিলাভ হইবে.তোমার ॥ 


 জীমন্তাগবন্ত। 


৪৮১ 


| সুনাজ অভিশাপে বলির নন্দন। 


1 


৷ বৃষরূপে ব্রজধামে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
শুন মহারাজ সেই অপূর্ব কাহিনী । 
বৃষান্থুরে উদ্ধারিল দেবচক্রুপাণি ॥ 


ত্রিপদী। 


একদিন রমাপতি, বনেতে করিল গতি, 
গাতী আদি শিশুগণ সঙ্গে । 


চলে আনন্দিত মনে, রোহিণী কুমার সনে, 


চলে সবে ক্রীড়া-রস-রঙ্গে ॥ 
: যমুনা পুলিনে যায়, সবে আনন্দিত কায, 
গাতী সবে করে বিচরণ । 


. শিশুগণ খেলে যত, সবে অতি আনন্দিত, 


| তায হায়ে আকুল, 
| 


ভ্রমিয়া বেড়ায় কত বন॥ 


! কেহ বৃক্ষ লক্ষ্য করে, কেহ ধায় বনান্তরে, 


কেহ রহে হ'য়ে লুক্কায়িত। 
; কেহ করে অ্বে, কেহ যায় অস্য বন, 
করে খেল! সবে হরষিত ॥ 


! ক্রমে সবে রবি করে,তাপিত হয়ে অন্তারে, 


তাল বন মধ্যে প্রবেশিল। 
ধায় যমুনার কুল, 
জলপান করিতে লাগিল ॥ 


: ক্ষুধায় আকুল তবে, তালফল পাড়ি সবে, 


1 
1 


! 





| 
| 


খাইবারে লাগিল ভাবিতে। 
দেখে নানাবিধ ফল, পরিপক স্রসাল, 
সকলেতে ধাইল পাড়িতে ॥ 

। কেহ যমুনার জলে, আনন্দে স্বশাল তোলে, 
কেহ বারি অঞ্জলিতে দেয়। 
এইরূপ হর্ান্তর, সহ কৃষ্ণ হলধর, 

আনন্দেতে বনমাঝে রয় ॥ 
বৃধাস্থর হেনকালে, ধাইল যে সেই স্থলে, 
ক্রোধভরে অন্ধ দৈত্যবর ৷ 


| বলে যথা মত্ত করী, ধায় আন্ফালন করি, 


প্রকাণ্ড আকৃতি ভয়ঙ্কর ॥ 


৪৮৯ জ্রীত্ত।গবর্তন 1. দশম সবন্ধ 
ঘোর রক্রবর্ণ আখি, অস্ত্র সম শৃক্গ দেখি, ' হেন ভয়ঙ্কর বেশে, মারিবারে হৃষিকেশে, 
ভয়ানক তাহার বদন। : - উদধপচ্ছে করিছে গমন ও 
হেরি মৃত্তি ভয়ঙ্কর, শিশু সবে চমৎকার, | ঈষৎ হাসিয়া হরি,। নয়ন ভঙ্গিম! করি, 
... বিষম সে দত্ত প্রকাশন ॥ রদ কহে সেই দুরস্ত দানবে। 
শিশুগণ ভীত মনে, সবে চায় কৃষ্ণপানে, ; শোনদৈত্যমোর কথ” পূর্বে তুই ছিলিকোথা, 


বলে মরি একি ঘোর দায়। 


এ দেখ ছুরত্ত কায, আসিতেছেতছুরায, | পাপমতি বলিপুক্র, 


বুঝি প্রাণ এইবার ঘায় ॥ 


রক্ষা কর দামোদর, কোথা ওহে হলধর, 


বুষভের হস্তেতে নিধন । 


এইরূপে শিশু হত, তয়াকুল হয়ে দ্রুত, 


কৃষ্ণ পাশে, করিল গমন ॥ 
হেনকালে বিশ্বপতি, শিশুরূগী মহামতি, 
শিশুগণে করিল অভয় ।.. 


কি ভয় করিছ কারে, মারিব এ.বুধান্থরে, 


স্থির হও যত শিশুচয় ॥ . 


কোথা সেই দুরাচার, নিমিষে হবে সংহার, 


পাপমতি কোথায় এখন। 

বৃষাহ্থর হেনকালে, আইলা যে সেইস্থলে, 
ঘোরতর করি আস্ফালন ॥ 

আন্ফালিয়। শুঙ্গত্বয়, মাথা নাড়ি তথা ধায়, 
শ্রীহরিরে উদ্ভত মারিতে। 

পদ-খুরে মাটি ফাটে,কেব! আটে সে দাপটে, 
ঝড় যেন বহে নিঃশ্বাসেতে ॥ 

কাে করি দরশন, বিষম করে গর্জন, 
যেন কাল হইল প্রলয়। 

রক্তবর্ণ চক্ষুঘ্বয, দেখিলেই ভর হয়, 
ঘোর দৃশ্য অঙ্গ সমুদয় ॥ 

ঘন ঘন শৃঙ্গ নাড়েপদেতে মেদিনী খোড়ে, 
পদ্ভরে ধরা টলমল। 

থেকেই গর্জে উঠে, চক্ষে যেন অগ্রি ছুটে, 
ক্রোধে যেন হইল অনল ॥ 

উত্ধ করি শূঙ্গদ্বয, কৃষে মারিবারে ধায়, 
গতি যেন প্রলয় কারণ । 


1 তবে সেই দৈত্যবর, 


. ছাড় জীবনের আশ, 


: মোরে ডরে সুরগণ, 


ভঙ্গ কর মম বন, 


তোয়ে ভয় সামান্য মানবে ॥ 
কহি শুন তার সূত্র, 
সাহসিক তব নাম হয়। 


 ম্ুনিবর শাপ দিল, তাহাতে এমন হৈল, 


বুষরূপে জনম নিশ্চয় ॥ 
. ওরে দৈত্য ছুরাচার, এখনি হবি সংহার, 
কেন বৃথা কর আস্ফালন । 


৷ এত কহি কৃষ্ণ তার, শৃঙ্গ ধরি অনিবার, 


ঘুরাইল দেব জনার্দন ॥ 
হ'য়ে মহা ক্রেধভর, 
কহিতে লাগিল হৃষিকেশে। 


৷ কহি শুন দুমতি, কর মিছে দর্প অতি, 


পাঠাইব যঙ্গের আবাসে ॥ 
ছুরাচার নাহি ত্রাস, 
মোর এই হয় তালবন। 


1 আসি মম অধিকার, মম প্রতি আগুসার, 


মম হস্তে নিশ্চয় মরণ ॥ 
আমি কারে নাহি ডরি/কোথাকার তুই হরি, 
নাহি ফিরে যাবে আর ঘরে। 
মরিয়। আমার হাতে, যাইবে শমন পথে, 
.দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে ॥ 
যম আদি পুরন্দরে, সকলে আমায় ডরে, 
মম বনে না করে প্রবেশ। 
ভীত রছে অনুক্ষণ, 
তোর মনে নাহি ভয় লেশ॥ 
ফল পাড় অগণন, 
তার শাস্তি পাবে মমুচিত। 


কার কাছে এত বল, নষ্ট কর তালফল, 


প্রতিফল পাইবে বিহিত ॥ 


হশদষ্ধ) .. .... জ্রীমন্ভাগবত। ৪৮৩ 
এত কহি দৈত্যরায়, ক্রোধে আখি রক্তপ্রায়; | শুন্ে উঠে ছুইজন, যুদ্ধ করে অনুষ্ষণ, 
' কৃষ্ণ সাথে যুঝে ছুরাচার ॥ পুনঃ দেহে পড়ে ভূমিতলে। 
ঘুরাইয়া জনার্দনে, লয়ে যায় দুর বনে, ছুজন করে সমর, অনস্তর যছুবর, 
কুষে তথা ফেলে ভূমিতলে । দৈত্যবরে কহে কুতুহলে ॥ 
শঙ্গে বিদ্ধ করিবারে, দানবেন্্র তার পরে, : শুন কহি দৈত্যরায়,। শাপব্র্ট এ ধরায়, 
ছুই শুঙ্গ ভন সেইকালে ॥ বলিপুক্র তুমি গুণবান। 

ব্যথায় আকুল দৈত্য, উর্ধমুখে অবিরত, : এবে মুক্তিপদ লহ, নিজ স্থানে চলি যাহ, 
চারিদিকে হয় ধাবমান। মম হস্তে তোমার নির্ববাণ ॥ 

যথা শিশুগণ আছে, ধেয়ে যায় তার কাছে, এত কহি জনার্দন, মারে অস্ত্র সুদর্শন, 
ভয়ে তারা করে পলায়ন ॥ বৃষাস্থরের মস্তক কাটিল। 

হুলধরে হেরি তথা, মস্তকে করিয়ে ষথা, কাটিল মস্তক তার, বহিল রক্তের ধার, 
ঘুরাইয়া ফেলিল দুরেতে। কাটামুণ্ড ভূমেতে পড়িল ॥ 

ক্রোধে দেব হলধরে, মারে কীল দৈত্যবরে, তাহে দিব্য মনোহর, হৈল এক কলেবর, 
কীল থেষে পড়িল ভূমেতে ॥ | কৃষ্ণ পদে প্রণমে তখন। 

ক্ষণে অচেতন হয, পরেতে চেতন পায়, 1 শতসূর্ধ্য সম প্রভা, দিব্যকান্তি মনোলোভা) 
মহাক্রোধে আবার ধাইল। ৰ করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥ 

যথ| দেব দাখোদর, তথ হয আগুসার, । বল ওহে ভবধর, রমাপতি শ্রীমাধব, 
পুনঃ কৃষ্ছে মস্তকে করিল ॥ ওহে হুরি সর্বব মূলাধার। 

ক্রোধে কাপে সব্বকায়, কৃষ্ণেরে বধিতেযায়, | অনাদি ওহে অনন্ত, কেব! জানে তব অন্ত, 
পুনঃ দুরে ফেলিল তখন । ভবার্ণবে করহ নিস্তার ॥ 

তবে ক্রোধে জনার্দন, করি বৃক্ষ উৎপাটন, কি কব মহিমা তব, ওহে ও মহিমার্ণব, 
বৃণান্তরে করে প্রহরণ ॥ দয়। করি মোরে উদ্ধারিলে। 

আঘাতে ব্যথিত কায়, চারিদিকে দৈত্যধায়, ওহে হরি কৃপাময়,। তুমি দেব সর্ব শ্রয়, 
সংহারিতে নন্দের কুমার । কষ্করূপে এখন গোকুলে ॥ 

কৃষ্ণহাতেতুলি শিলা,দৈত্য পরেনিক্ষেপিলা, হ'লে কত অবতার, হুরিলে অবনী ভার, 
মুচ্ছাগত হলো দৈত্যবর ॥ সবাকার মূল নারায়ণ। 

ধরাতলে মুচ্ছাগ্রত, _ পড়িল বিষম দৈত্য, বরাহ্‌ মুগ্তি ধরিলে, দত্তে ক্ষিতি বিদারিলে, 
বৃক্ষতলে পুচ্ছেতে ধরিল। দ্র মুত্তি ধরিলে বামন ॥ 

ঘুরাইয়ে শুন্যোপরে, ফেলি দিল স্থানাস্তরে, | বলিরে ছলিতে হরি, দিলে রসাতল পুরি, 
দৈত্য পুনঃ চেতন পাইল ॥ ণ কে জানে তোমার মহিম!। 

ক্ষোথে দৈত্য যহাকায়, কৃষ্ণ ধরিবারেযায়, অদ্ভুত ধরি মূর্তি, অর্ধ নর সিংহছাকৃতি, 
মন্তকেতে নিল জনার্দন। ৃ বেদে নাহি জানে তব সীমা ॥ 

পদ করি াম্ফালন, ম্বৃত্িকা করি খনন, ৷ হিরণ্যকশিপু.মারি, অবনীর ভার হরি, 
কুষণ সহ উর্দেতে গমন | [ প্রহলাদেরে হ'লে কৃপাবান। 








৪৮৪ স্্রীমস্তাগবত। [ দশম সব 
রামরূপে রঘুপতি,  বধিলে সে রক্ষঃপতি, | | তব গুণ কহিবারে, বীণাপাখি নাছি পারে, 
রক্ষকুল করিলে নির্ববাণ ॥ : যোগেশ্বর যোগেতে না পায়। 
সাগর করি বন্ধন,  বিতীষণে রাজ্যদান, : যোগেন্দ্র গণেশ যার, যোগে কিছু নাহিপায়, 
বালি বধ কৈলে অবহেলে। | আমি যুঢ় কি জানিব তায় ॥ 
মতস্তরূপে যছুপতি, দয়া কৈলে ক্রশ্ষাপ্রতি, | ওহে হরি কর মুক্তি, কিছু নাহি জানিভক্তি 
তুমি হরি বেদ উদ্ধারিলে ॥ রঃ দয়া করি দেহ শ্রীচরণ। 
অপূর্ব তোমার মায়া, ভূপগুকুলে লতি কয়া, । নির্ববাণ পদ আমারে, দেহ নাথ দয়! করে, 
ক্ষত্রকুল নিধন কারণ । | অন্ত মুক্তি নাহি প্রয়োজন ॥ 
তব অংশে নারায়ণ, হইল ধর্ম নন্দন, ! যেন ও স্রীপদে মন, সদা রহে নারায়ণ, 
ওহে দের ভূমি সনাতন ॥ : ভাবি যেন ও পদ কমল। 
গোকুলে জনম এবে, জ্রীনন্দনম্দন ভাবে, ; । কৃপাময় কৃপাসিন্ু অধম জনার বন্ধু, 
পূর্ণরূপে ওহে দামোদর | শিরে দাও চরণ বুগল ॥ 
রাধিকারমণ হরি, আবনীতে অধতরি, ! রাধানাথ রমাপতি, সকল জীবের গতি, 
এবে হ'লে ঘশোদা কুমার ॥ | শীরাধার তুমি প্রাণধন। 
জস্মি দেবকী উদরে, আইলে নন্দের ঘরে, ! যশোদ| কুমার হরি, জীবের উদ্ধারকারী, 
পবিত্র করিয়া গোপকুল। | গোপরূপে গোপের জীবন ॥ 
লয়ে ব্রজ শিশুগণে, ভ্রম সদা বনে বনে, ; রৃষের শুনিয়া স্তর,  ভক্তাধীন শ্রীমাধব, 
তোম! হতে পবিত্র গোকুল॥ মুক্তিপদ প্রদান করিল। 
যতেক অন্থরদলেঁ সংহারিলে অবহেলে, | পুষ্পরথ শৃন্তপথে, আইল সে কাননেতে, 
মুক্তিপদ দিলে সবাকায়। বৃষান্থুরে তুলিয়া লইল ॥ 
রৃষরূপ দৈত্যাধম .. এভাবে মম জনম, : স্বর্গে যত সথরগণ, . করে ছুন্দুভি বাদন, 
কৃপা করি উদ্ধার আমায় ॥ আনন্দেতে পৃপপবৃষ্টি করে। 
ওহে সর্বব স্বেচ্ছাময়, রাধাকান্ত যছুরায়, ; করে ধ্বনি জয় জব, সকল আনন্দময়, 
তব পদে লইনু শরণ। : বৃষান্থুর সানন্দ অন্তরে ॥ 
যোগ্রিগ্ণণ অনুক্ষণ,. করিছে তব স্মরণ | গোলোকে হইল বাস, হুইল সে হরিদাস, 
পঞ্চমুখে গায় পঞ্চানন ॥ ৰ হরিপদ সেবিতে লাগিল। 
্রন্ষা আদি দেব যত, সদ! তব ধ্যানে রত, | বৃষাহথর দৈত্যবরে, উদ্ধারিল নিজ করে, 
ভাবে এ চরণ যুগলে। যত শিশু বিন্ময় মানিল॥ 
লক্ষী আর সরম্বতী, সাবিত্রী সে ভগবতী, | পরে হরি শিশু সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে, 
উৎপত্তি যে পদ কমলে ॥ ঘরে যায় লয়ে ধেনুগণ। 
যোগমায়া তব অংশে, রাধিকা! প্রকৃতিঅংশে, আনন্দিত যশোমতী, রাধাকৃ্ণ দৌহাপ্রতি, 
তব ইচ্ছা সবারি কজন । কহে কত মধুর বচন ॥ 
আমি অতি হীনমতি, নাজানি ভকতিস্তরতি, কোলে করি ছুইজনে, ক্ষীর দেয় চক্্রাননে, 
তব গুণ কি জানি বর্ণন॥ আর কত করিল আদর। 


দশম বন্ধ শ্ীমন্ভাগত। ৪৮ 
হরিকথা স্থধাসার,  শ্রবণে পাপ সংহার, বালকগণেরে দুষ্ট করি দরশন। 
দ্বাম ভাষে ভাগবত সার ॥ বকরূপে শীঘ্র তথ! করিল গমন ॥ 
ইতি বৃষানুর উদ্ধার সমাপ্ত । শিশুগণ সহ কৃষ্ে গ্রাম যে করিল। 
তাহা দেখি দেবগণে ভয়ার্ত হইল ॥ 
বকরূগী দৈত্য কৃষ্ণে গ্রাসিল যখন। 
অথ বকানুর মোক্ষণ। স্বর্গে হাহাকার করে যত দেবগণ ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত 'অ্ভুত কথন। : ভয়ে ভীত হ'য়ে সবে গণিল হুতাশ। 
ব্রজ শিশু সঙ্গে বনে বশোদানন্দন ॥ ৷ অস্থরে নিধন করে বুঝি শ্রীনিবাস ॥ 
লয়! গোপাল সঙ্গে গোপ শিশু যত। | এত ভাবি দেবগণ যুক্তি করি সার। 
গোঠে ধায় সকলেতে হয়ে হরমিত ॥ ' অস্ত্র প্রহারিল দৈত্য করিতে সংহার ॥ 
হরযিত বনমাঝে করিল গমন। । ত্রিশুল অস্ত্রে শূল প্রহার করিল। 
খেলিতে গেলেন কত সহ শিশুগণ ॥ তাহাতে যে বকান্তর জ্ঞান শুন্য ছৈল ॥ 
খেলে রাখালিয়া খেল। বানের ভিতর | . মহাঘেোর বজ ইন্দ্র করিল প্রহার । 
মহীনন্দে নৃত্য করে দেব দামোদর ॥ এক গোটা. পাখা মাত্র না খসিল তার ॥ 


ধেনুগণ সহ কভু যায় কন দুরে । 
দ্রতপদে শিশু মাঝে আসে পুনঃ ফিরে ॥ 
কু বসগণে ধরি করে তাড়াতাড়ি। 
কতু দুর্ববাদলে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥ 
কেহ বা গভীর ছুগ্ধ করয়ে দোহন। 
ঘত শিশুগণ মবে করয়ে ভোজন ॥ 
কেহ উঠে বৃক্ষোপরে লক্ষ দিয। পড়ে । 
কেহ বা গাছের ফল লয় সব পেড়ে ॥ 
এইরূপে কত খেল! বনেতে খেলিল। 
খেলিতে খেলিতে সবে দূর বনে গেল ॥ 
মধুবনে সকলেতে উপনীত হয়। 
ধেনুগণ তথা সুখে চরিয়া। বেড়ায় ॥ 
পাড়িয়া গাছের ফল যত শিশুগণ। 
স্ুমিষউ সে ফল সব করিছে ভক্ষণ ॥ 
এ দেয় উহার মুখে মনের আনন্দে। 
পিয়ে জল হুশীতল বালকের, হুন্দে ॥ 
সেই বনে বকাম্থর নামে দৈত্য ছিল। 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি তার বকাকৃতি হৈল ॥ 
পর্ববত প্রমাণ দৈত্য ভয়ঙ্কর হয়। 
ভূয়াল যুরতি দৈত্য তাহে শ্ষেতকায় ॥ 
৩২ 


. শশধর মারে অস্ত্র অস্থরে মারিতে। 

; ন। মরে সে বকান্তর কম্পিত যে চিতে ॥ 

 শমনের কালদপ্ড প্রহারিল তায়। 
তাহাতে না মরে দৈত্য মাত্র শিহরায় ॥ 

. ছুতাশন প্রহ্রণ করে দৈত্যবরে । 

পৰন বিমম বাণ মারয়ে তাহারে ॥ 

বরুণ বরিষে শীল দৈত্যের মস্তকে । 

। কিছুতেই সংহারিতে নাহি পারে তাকে ॥ 

: তাহা দরশনে ভীত অমরের দল। 

হাহাকার রবে তবে কাদিল মকল॥ 

| মনে ভীত অবিরত ব্যাকুল অস্তর। 

| মনে তাবে কি করিল ছু দৈত্যবর ॥ 
! বকাণ্তর উদরেতে থাকি জনার্দন। 
দেবতার রঙ্গ সব করে দরশন ॥ 

| পরেতে হুইল হুরি মহা তেজবান। 

| অসংখ্য অনল যথ| সূর্য্যের সমান ॥ 

1 দাহন হতেছে তনু তেজের কারণ। 

| সহিতে ন! পারি দৈত্য উগারে তখন ॥ 

। শিশুগণ সহ কৃষ্ণ হইল বাহির। 

] দরশনে দেবগণ মানিল সুস্থির | 


৪৮৬ শ্রীমস্ভাগঘত।  ... ........ দশ, 
তবে ছুষ্ট বকান্থর কৃষে মারিবারে। শিশু সঙ্গে মহারঙ্গে দেখিতে দেখিতে । 
ক্রোধে ধায় মহাকায় ক্রোধিত অন্তরে ॥  চলিল সকলে কেলি কদন্বতলেতে ॥ 
হেনকালে জনার্দন ছুই ঠোট ধরি। 1 ধেনুপাল সঙ্গে করি চলিল কাননে । 
ছুই হাতে এককালে ফেলিলেন চিরি ॥ : প্রলম্ব নামেতে দৈত্য ছিল সেই বনে ॥ 
ব্রজশিশু দেখি তাহা সানন্দ হইল। : ধেনুর আকার তাহা ভয়ঙ্কর অতি। 
দেবগণ হুউমনে নাচিতে লাগিল ॥ ' পর্ববত প্রমাণ তনু বিকট আকৃতি ॥ 
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। : ধেনুরূপী দৈত্য সেই মহা বলবান। 
অনেক করিল স্তব থাকি শৃন্যোপরে ॥ কৃষ্ণের নিকটে দুষ্ট আইল তখন ॥ 
বলরামে ধরি কৃষ্ণ দেয় আলিঙ্গন। গর্জন করিয়া যায় তথা নন্দহুত। 
বিস্ময় মানিল তবে যত শিশুগণ ॥ ভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য আইলেক ভ্রুত ॥ 
দিবা অবসানে সবে আনন্দিত মনে । | বিপরীত শৃঙ্গ তার হর দরশন। 
ধেনুগণ লয়ে সবে আইল ভবনে ॥ [ পর্বতের চূড়া সম বিকট বন ॥ 
গ্ুহে আসি কহে তবে যত বিবরণ । : কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশু বধিবারে যায়। 
বিস্ময় মানিল মনে শুনি গোপগণ ॥ ভীত যত শিশুগণ কান্দে উভরায় ॥ 
আশ্চর্য্য হইল তবে যতেক গোপিনী। আশ্বাসিয়া শিশুগণে কহে যছ্ুপতি । 
কৃঞ্ণ মেঘ হেরি যথ। হৃষ্টা চাতকিনী ॥ বৃথা কেন কর ভয় বৃথ। ছুখেমতি ॥ 
গোপগণ বলে একি প্রমাদ ঘটিল। ত্যজ ভয় শান্ত হও নিবর্ত ক্রন্দন | 
দৈত্যগণ সহ কেন বিসম্বাদ হৈল॥ এখনি ছুষ্টেরে আমি করিব নিধন ॥ 
হিংসা করিবারে কেন আসে দৈত্যগণ। ছুষ্টের দূমন আমি করি ভালমতে। 
কেহ নাহি ফিরে যায় নিশ্চয় মরণ ॥ , এত বলি ধরে কৃষ্ণ ধেনুকা শূঙ্গেতে ॥ 
অনলে পতঙ্গ যথা সেই দশা হয়।  পৃষ্ঠেতে ধরিয়া তারে উদ্ধেতে তুলিল। 
মিছামিছি আসি কেন প্রমাদ ঘটায় ॥ :: শূম্পথে দৈত্যবরে ঘুগিত করিল ॥ 
এইরূপে গোপদলে কহে কথা কত। | ঘুরাইয়ে সে অস্থরে আছাড় মারিল। 
কৃষ্ণ কোলে করি তবে সবে হরষিত॥ | অমনি ধেনুকান্ত্বর জীবন ত্যজিল॥ 
দাস ভাষে হরিকথা পরম নুন্দর। 1 দ্রশনে শিশুগণ আনন্দ অপার । 
উদ্ধার করিল হরি বক দৈত্যবর ॥ । হাসি হাসি কৃষ্ণ পাশে হয় আগুসার ॥ 
ইতি বকান্থুর মোন্ষণ সমাপ্ত । : সকলেতে মহানন্দ হইল তখন । 
চি ! ধেনু সঙ্গে করি যায় অপর কানন ॥ 
অথ ধেুকানুর মেক্ষণ। ১  স্বর্ণপুরে হুরগণে আনন্দে মাতিল। 
শুকদেব বলে রাজ। শুন অতঃপর ।  : অস্থ্‌রে নিপাত হেরি মহাতুষ্ট হৈল॥ 
বকরূণী দৈত্য মারি হরিষ অন্তর ॥ | মজিল আনন্দ রসে যতেক অমর । 
| ৷ বরিষয়ে পুষ্পরাশি কৃষ্ণের উপর ॥ 


১। ইচ্ছার আর একটি নাম প্রগন্ধা্ুর | | স্বর্গে বাগ্ধ মনোহর অতি। 


আর 'নেকে বলিয়া থাকেন যে 
ধেস্নকানুর বধ হইয়াছিল । 


| হেনকালে পুষ্পরথ আইলেক তথি ॥ 


স্্রীমস্তাগবত। 


দশম স্ষ্ধ] ৪৮৭ 
অপূর্ব কাহিনী পরে শুনহ রাজন। বন্থদেব নামে পুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। 
ধরিয়। মুন্দর মুর্তি অমরের গণ ॥ স্থহোত্র নামেতে তার দ্বিতীয় তনয় ॥ 
বনমালা শোভিত হয় কষ্ঠোপরে। তৃতীয় তনয় তার নাম স্ুদর্শন। 
পরহিত গীতবাস বাশী শোভা। করে ॥ সুপার্্ক নাম তার চতুর্থ নন্দন ॥ 
কিরীট শোভিত শিরে গোপ-বেশধারী।  কৃষ্ণতক্ত- হয় তার! ভাই চারিজন। 
বসিয়া! সে দিব্য রথে সবে সারি সারি ॥ সদা ভক্তিভাবে পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
চন্দনে লেপিত অঙ্গ সবে হাল্যানন। দিবানিশি করে ধ্যান দেব জনার্দনে । 
ভান্তীর কাননে আসি দিল দরশন ॥ দুর্ববাসা মুনির শিষ্য ভাই চীিজান ॥ 
বকান্থর আদি আর ধেনুকা অস্ত্রে | . শ্রীহরি চরণ পূজে দিয়া শতদল। 
রথে তুলি নিল তার! পরম আদরে ॥ পরম বৈষ্ণব তারা ভক্তিতে অটল ॥ 


দুষ্ট দৈতযগণ যত স্তাশোভিত বেশে । 
পুজ্পরথে চড়ি যায় সবে ন্বর্গবাসে ॥ 
শ্রীহরি প্রণাম করি গোলোকে চলিল। 
তাজিয়ে অন্তর দেহ মুক্তিপদ পাইল ॥ 
কৃষ্ণ হস্তে ত্যজি প্রাণ মুক্তিপদ পায় । 
কু আনুচর হয়ে কৃষ্জের কৃপায় ॥ 
দিব্যরূপে দৈত্যগণ উদ্ধার হইল । 
মুক্তিপদ পেয়ে সবে গোলোকেতে গেল ॥ 
রাজ। পরীক্ষিত বলে শুন তপোধন । 
কহ দেব দয়। করি পূর্র্ব বিবরণ ॥ 
ধেন্ুক। অন্তর পুর্বে কোনজন ছিল । 
কি কারণে সেই দৈত্য কৃষ বৈরী হৈল ॥ 
দৈত্যকুলে কেন তার জনম.হইল। 

কহ কেবা তারে হেন অভিশাপ দিল ॥ 
বিস্তারিয়া সব কথ! কহ দয় করি। 
শুনিব তোমার মুখে স্ধার লহরী ॥ 
শুনিয়া এ সব মুনি আনন্দ হাদয়। 
শুকদেব বলে শুন কথ| হুধাময় ॥ 
(তোমারে কহিব আমি কথ। পুরাতন। 
যাহ। জানি তাহ। তুমি করহ শ্রবণ ॥ 
গন্ধরর্ধাহ নামে এক গন্ধর্বব যে ছিল। 
গন্ধমাদনেতে বাস তাহার আছিল ॥ 
মহাতপা হয় সেই গন্ধরবব ঈশ্বর । 
ক্রুমেতে হইল তার চারিটি,কুমার ॥ 


পরেতে পুষ্কর তীর্ঘে যোগে দেয় মন। 
তপস্তা করয়ে তার। পৃজে জনার্দন ॥ 
মহাযোগে মন্ত্র সিদ্ধ চারি সহোদর | 
মুক্তিপদ পাইল তারা শুন তদস্তর ॥ 
ঘোগেতে ত্যজিয়। প্রাণ ভাই চারিজন। 
মুক্তিপদ পেয়ে শেষে গোলোকে গমন ॥ 
শুন মহারাজ পরে অপূর্বব কথন। 
চিন্তিল মনেতে তার। ভাই চারিজন ॥ 


. চিত্রসারোবর ( ১) হ'তে আনি শতদল। 


পুঙ্জিব সে শ্রীহরির চরণ-কমল ॥ 
অসংখা আনিব পদ্ম পুজিব চরণ। 
এত ভাবি চারিজনে করিল গমন ॥ 
উপনীত হৈল ঘণা চিত্র সরোবর 
দেখিল অনেক পদ্ম তাহার ভিতর ॥ 
পরম হুরিষে পুষ্প করিল চয়ন। 
লইল অসংখ্য পদ্ম হরিষে মগন ॥ 
চিত্র সরোবর সেই শঙ্কারের হর। 
শিবের কিস্কর তারা রক্ষক যে রয় ॥ 
যখন সে সরোবরে কমল তুলিল। 
ভাই কয়জনে তবে তাহারা ধরিল ॥ 
বন্ধন করিয়া সবে শিবের,সদনে। 
বলে ধরি লয়ে গেল ভাই কয়জনে ॥ 


১। মহাদেবের সরোবর । 


8৮৮00... শ্রী 
শিবের নিকটে তার! হ'য়ে উপনীত। 
ভক্ভিতে শঙ্কর পদে হয় প্রণমিত ॥ 
করযোড়ে কহে তবে কিস্করেরগণ। 
হরিল অসংখ্য পদ্ম এই কয়জন ॥ 
বহু পদ্ম কয়জনে তোলে সরোবরে। 
এই হেতু আনিলাম প্রভুর গোচরে ॥ 
মহাদেব কহে এই অসম্ভব হয়। 
একলক্ষ রক্ষক যে নিযুক্ত তথায় ॥ 
পার্বতী কহেন তবে অভিমান ভরে। 
লক্ষপদ্মে নিত্য আমি পৃজি যে ঈশ্বরে ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রত আমি করেছি ধারণ । 
ছেন প্রদ্ম ন্ট করে বল কি কারণ ॥ 
পার্ববতীর বাণী শুনি ভীত অতিশয় । 
পুটাঞ্জলি চারি ভাই ভয়ে নিবেদয় ॥ 
গন্ধর্ব তনয় মোর! ভাই কয়জন। 
শতদলেটপিজিব সে হরির চরণ ॥ 

বহু পদ্মে পূজিবারে সেই নারায়ণে। 
আইলাম হেথা মোরা পদ্মের কারণে ॥ 
শঙ্করী রক্ষিত ফুল মোরা নাহি জানি। 
সেই হেতু এই পদ্ম তুলে মোরা আনি ॥ 
অতএব মহামতি করি নিবেদন । 

লহ ফুল আমাদের করহ মোচন ॥ 
নিত্য পূজি হরিপদ ভক্তিযোগ করি । 
সাক্ষাতে পূজিব আজি শঙ্কর শঙ্করী ॥ 
তব পদ ওহে দেব করিব পূজন। 
হরিহর এক আত্ম! জানে সর্বজন ॥ 
পরত্রহ্ম পরাৎপর একমাত্র হয়। 
নাহিক দ্বিতীয় মাত্র জেনেছি নিশ্চয় ॥ 
এক আত্ম! ছুইজন“হরি মহেশ্বর | 

নাম মাত্র ভিন্ন হয় ব্যাপ্ত চরাচর ॥ 
নব দুর্ববাদল শ্যাম প্রীহরি চরণ । 


নবীন কিশোর রূপ জ্যোতি প্রকাশন ॥. 


দ্বিভূজ মুরলী-ধারী দেব পীতান্বর । 
একানন যুগ্ম আখি পরম সুন্দর ॥ 


শীদত্তানবত। 


[ দশম খ্ব্ধ 


[ রতনে ভূষিত অঙ্গ বনমালা গলে । 

। কত শোতে শিপ ন্তক মে . 
 শোভে বঙ্ষঃ মণিময় বিবিধ রতনে। 

। পারিজাত পুষ্প হারে বক্ষ স্থশৌভনে ॥ 
| কিবা সে রূপের ছটা শত দিনকর। 
। সমুজ্জল করে শোভা শ্যাম কলেবর ॥ 

। আনন্দে মোহিত সবে রূপের কিরণে। 
1 গোপিকা জীবন হরি ব্রজগোপী সনে ॥ 
। রাধিকা হৃদয় শোভা করে অনুকষণ | 
সদা গোপিকারা হেরে সে রূপ মোহন ॥ 
দেবগণ সদা ধ্যান করে সেই ধনে। 
পৃণব্রহ্ধ আত্মারাম প্রভু জনার্দনে ॥ 

; মহাদেব সম্নিধানে কহে কয় ভাই। 
জগতে দ্বিতীয় ব্রহ্ম আর কেহ নাই ॥ 
শ্রবণেতে মহাতুষ্ট হইল শঙ্কর । 
হুরিগুণ শ্রবণেতে হরিষ অন্তর ॥ 
গন্ধবর্গণের প্রতি প্রপন্ন হইল। 
বৈষ্ণব প্রধান বলি তাদের জানিল ॥ 
মহাদেব হর্ষমনে কহে চারিজন। 

1 পরম বৈষ্ণব তোরা জানিনু এক্ষণ ॥ 

বিষণ প্রতি আছে ভক্তি জানিলাম মনে। 

| তোমাদের দেখি তুষ্ট হইনু এক্ষণে ॥ 
1 পরম পবিত্র হয় বিষুভক্ত জন | 

মম মনোবাছ তত করিতে দর্শন 
1 ভক্তজনে দরশনে পৃত সর্ব প্রাণী। 

৷ মাপরিযা ভক্তজন জানিবা শিবানী 
1 নিজ সত জিনি প্রিয় হরিভক্ত জন। 

। জগতে ছুন্পত হয় সাধু দরশন॥ 
: মম মনোবাঞ্চা সদ। থাকি তক্তসনে। 
1 ভক্তাশ্রিত হই আমি সদ! ভাবি মনে ॥ 

! আর শুন যেই নরে কৃষ্ণের পৃজন। 

| তারে সদা বাঞ্থ। মোর ভক্তের কারণ ॥ 

| সেই হেতু আমা হ'তে দণ্ড নাহি পাবে। 

1 শঙ্করী দিবেন কিছু শাস্তি তোম। সবে ॥ 


দশম বন্ধ] ীমন্তাগৰত। দি, 
শুন ভক্তগণ কিছু প্রতিজ্ঞা আমার। . ; বনেতে প্রবেশ করি আনন্দিত মন। 
কহ্ি সেই কথা আজ আমি পুর্ববাপর ॥ : খেলিতে লাগিল তবে বত শিশুগণ ॥ 
চিত্রসরোবরে পুষ্প যে জন হুরিবে। . নানা ফুল তুলি কেহ ভালেতে পরিল। 
প্রতিজ্ঞা কারণ দৈত্যবংশে জন্ম লবে॥  : কেহ বা ফুলের চূড়া মাথায় বাধিল ॥ 
কিন্তু কৃষ্ণতক্ত জনে দগ্ুবিধি নয়। . কেহ বা গীখিয়ে হার পরয়ে গলায়। 

দৈব হেতু কিছু দণ্ড হইবে নিশ্চয় ॥ . পত্রছত্র মাথে কেহ নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
অস্ুর যোনিতে বে জনম লভিবে। কেহ বা উঠিয়া গাছে লক্ষ দিয়া পড়ে। 
বৃন্দারণ্যে সর্ববদা সে কৃষ্ণেরে হেরিবে ॥ : কেহ বা তাড়ায় কারে যায় উভরড়ে ॥ 
পরে কৃষ্ণ হস্তে সেই হইবে নিধন । কেহ মিষ্ট ফল পাঁড়ি করয়ে ভক্ষণ । 
মুক্তিপদ পাবে যাবে গোলোক ভূবন ॥ কোন শিশু কাড়ি লয় প্রফুল্ল বদন ॥ 
অন্যথ। না হবে কভু আমার বচন। কোন শিশু বলে মোরে ধরিতে কে পারে। 
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব কথন ॥ : এত কহি কোন শিশু যায় বহুদুরে ॥ 

সেই হেতু কৃষ্ণ হস্তে বিনাশ হইল! আর শিশু পাছু পাছু দ্রুতপদে ধায়। 
পুষ্পরথে চড়ি তাই গোলোকেতে গেল এইরূপে যত শিশু খেলে কত তায় ॥ 
হইয়ে পুরুযাকার রূপ মনোহর। : কেহ বলে এই আমি ছুঁইলাম তোরে । 
দাসত্ব করয়ে গিয়া গোলোকনগর ॥ । দেখ দেখি কেবা আজ পারে ধরিবারে ॥ 
হইল দানব মোক্ষ ওহে নরেশ্বর | _ কেহ বা বৃক্ষের ডালে বসি কুতৃহলে। 


ভাগবত কথা হয় ধার ভাশগার ॥ 
ইতি ধেশ্ুকান্তর মোক্ষণ কথা সমাপ্ত । 


অথ অথাস্থর বধ কথা৷ 

শুকদেব কহে শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
শুনহ অপূর্বব কথা হয়ে হরষিত॥ 
শরবণে পবিত্র কথা বর্ষে যেন স্থুধা । 
হরিকথ শুনে যেই যায় ভবক্ষুধা ॥ 
পরে শুন নরবর অপূর্বব কথন। 
শিশু সঙ্গে কষ করে গোঠে আচরণ ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া হরি শ্রীনন্দনন্দন। 
বলরাম সঙ্গে আর ব্রজ শিশুগণ ॥ 
ধেনু বস লয়ে সবে চলিল রনেতে। 
ব্রজের বালক যায় নাচিতে নাচিতে ॥ 
নবলক্ষ ধেনু সঙ্গে চলে সবে রঙ্গে | " 
কার হাতে বেণু শিক্গ। ভ্রীকুষেের সঙ্গে ॥ 


৷ বাজায় মধুর বীণা শুনে মন ভুলে ॥ 

' কেহ বা বসের সহ হ'য়ে বৎস প্রায়। 
' হামাগুড়ি দিয়! সব ধীরে ধীরে যায় ॥ 
: কেহ বা! পুষ্পের বনে আনন্দে বসিয়ে। 


| 


ভ্রমরের রব করে বঙ্কার করিয়ে ॥ 
কোকিলের মত কেহ করে কুহুরব। 
ময়ূরের সহ নৃত্যে আনন্দিত সব ॥ 


 শাখি শাখা ধরি কেহ দোলে অবিরত । 


স্থমধুর স্বরে গীত গায় হুললিত ॥ 
কেহ ছায়। সঙ্গে ধায় মরাল গমনে। 
হুংস মাঝে বায় কেহ হরঘিত মনে ॥ 


 সরোবরে গিয়া! কেহ করে সম্তরণ। 


বকের মহিত কেহ করয়ে গমন ॥ 


; কেহ বা ম্বণাল তুলি করিছে ভক্ষণ। 
' কাড়ি ল'য়ে কোন শিশু পলায় তখন ॥ 


কেহ বা গাছের শাখা! আকর্ষণ করি। 
কেহ ব৷ ছুলিছে বানরের লেজ ধরি ॥ 


(০০100 ভ্রীমস্তাগবভ।. [ইশ ৯৯ 
বানরের সহ কেহ ধায় বৃক্ষোপরে। : শোকে গোপ গোগী সব জীবন ত্যজিবে। 
শয়ন করয়ে কেহ পরত্রশয্যা করে ॥ অথান্থুর হ'তে আজ সব ধ্বংস হবে ॥ 
কেহ বা গাছের ডালে করিয়া শয়ন | গোধন সহিত মারি যত শিশুগণ। 
কেহ কারে ধারা মারি করে পলারন ॥ নিষ্বণ্টক হবে তবে যত দৈত্যগণ ॥ 


কোন শিশু ভেক সঙ্গে নেচে নেচে যায়। 
(কেহ তার পিছে পিছে করতালি দেয় ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণসহ ব্রজশিশুগণ। 
বনেতে বিহরে সবে আনন্দিত মন ॥ 
কি কব ভাগ্যের কথ। ব্রজশিশুগণে। 
ব্রজেতে করয়ে খেলা শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥ 
রাখালগণের দেখ কত প্ৃণ্যফল | - 
বিহরে কৃষ্ণের সঙ্গে হয়ে কুতুহল ॥ 
কত কোটা কল্প বুগ করিয়ে স্তবন। 
বোগী খষি নাহি পায় কৃষ্ণ দূরশন ॥ 
হেন কৃষ্ণনহ সদ! গোপের নন্দন | 
বৃন্দ।রণ্য মাঝে ক্রীড়৷ করে সর্বক্ষণ ॥ 
হেনরূপ বৃন্দাবনে যত শিশুগণ। 

কত মত খেল। করি করে গোচারণ ॥ 
হেনকালে অঘান্র আইল তথায় । 
কংসের প্রেরিত দৈত্য ভয়ঙ্কর কায় ॥ 
কৃষ্ণসহ শিশুগণ ক্রীড়। করে যত। 
দরশনে দৈত্যবর আনন্দিত তত ॥ 
মারিব সকলে আজ মনেতে ভাবিল। 
বিনাশিতে রিপু রুষ। উপায় স্থজিল ॥ 
মম ডরে কাপে ্বর্গে যত দেবগণ। 
মম ভয়ে স্বর্গ মর্ত্যে নকল কম্পন ॥ 
মম ভ্রাত। বকাম্থরে বিনাশ করিল । 
পুতনা ভগিনী বধে বড় ছুঃখ দিল ॥ 
সেই সব দুঃখ আজি হবে নিবারণ। 
নাশিব কৃষ্জেরে এবে সহ শিশুগণ ॥ 
নাশিয়া পরম অরি তর্পণ করিব। 
সকল মনের ক্ষোভ আজ মিটাইব ॥ 
ইহারে বধিলে তবে যত গোপগণ। 
ববন্দাবন-বাঙ্গী সব হইবে নিধন ॥ 


হেন চিন্ত। করি মনে দুষ্ট দৈত্যবর | 
হইল বিষম দেহ সর্প কলেবর ॥ 
মহা ভয়ঙ্কর রূপ হয় সেইক্ষণ। 
যোজন প্রমাণ বাড়ে বিকট বদন ॥ 
গিরি গুহ! সম দেখি মুখ ভয়ঙ্কর | 
নিশ্বাসে উড়ায় বত রৃক্ষাদি পাথর ॥ 
কুঞ্খের গমন পে বিকাশি বদন । 
রহিলেক পথ রোধি ছুরন্ত তখন ॥ 
কষ্ণনহ ব্রজশিশু গিলিবারে মনে। 
রহিল ছুরম্ত দৈত্য বিকাশি বদনে ॥ 
আকাশ পাতাল ঘুড়ি মুখ মেলি রহে। 
গিরিচুড়। দন্তে ষেন শুভ্র দৃশ্য তাহে ॥ 
সাঁগর গহ্বর সম মুখের বিস্তার । 
অন্ধকুপ লম তাহ! হয় অন্ধকার ॥ 
লক্‌ লক্‌ করে জিহবা অতি ভরস্কর | 
অনলের শিখা মত নিশা প্রথর ॥ 
ব্রজ-শিশুগণ তাহ! করি দরশন। 
কহে সবে হেরি একি অপুর্ব ঘটন ॥ 
কোন শিশু ঝলে ভাই একি বিপরীত । 
ভয়ঙ্কর সর্প এক দেখি পুরোস্থিত ॥ 
এখনি খাইবে ভাই আমা সবাকারে। 
মুখ মেলিয়াছে এ দেখ গিলিবারে ॥ 
এ দেখ ভয়ানক দন্ত প্রকাশিল। 
গিরিচুড়া সম যেন সারি বিস্তারিল ॥ 
পথরোধ করি এবে করিছে গর্জন | 
এইক্ষণে সবাকারে করিবে ভক্ষণ ॥ 
প্রলয় পবন সম বহিছে নিশ্বাদ। 
প্রথর অনল যথা দেখে লাগে ত্রাস ॥ 
আয় শিশু বলে ভাই উহ্নারে কি ভয়। 
বকের মতন বেট! মরিবে নিশ্চয় ॥ 


পদক). প্মন্ডাগৰত। ৪৯৯ 
আর শিশু বলে চল এই পথে যাই। মহাকায় ফুরায় হইল তখন |. দি 
কেহ বলে কোথা ওরে প্রাণেয় কানাই ফাঁপরে পড়িল দৈত্য ভাবে মনে মন ॥ 
এত কহি হাসি হাসি দিয়া করতালি । উগ্াারিতে মনে করে তাহ। নাহি পারে। 
সর্প মুখে শিশুগণ যায় সবে চলি ॥ পড়িয়া বিষম ফাঁদে ছটফট করে ॥ 
পশ্চাতে থাকিয়া কৃষ্ণ করে দরশন। নাসাপথ বদ্ধ তাহে নিশ্বীস না বে। 
শিশুগণ সর্পমুখে করিল গমন ॥ আছাড় আপন দেহ স্থির নেত্রে রহে ॥ 
অন্তরধ্যানী ভগবান সকলি জানিল। বায়ুপথ বদ্ধ হ'য়ে আসন্ন হইল। 

দৈত্য আসি সর্পরূপে সবে গরা সিল ॥ মস্তক হুইল চূর্ণ জীবন ত্যজিল ॥ 
এখন কিরূপে করি মোচন সবারে। রুধির বহিল মুখে ছটফট করে। 

ধেনু বস শিশুগণ মুখের ভিতরে ॥ বাহির হইল কৃষ্ণ মাথা কাটি পরে ॥ 
মুদিত না করে সর্প মুখ বতক্গণ। সেই পথে বাহিরায় ব্রজ শিশু যত। 
ততক্ষণ ইহাদের রহিবে'জীবন ॥ বৎমগণ সেই পথে হয় বহির্গত ॥ 

যুখ বিস্তারিয়া আছে আমার কারণ। পন্স হস্ত বুলাইয়ে শ্রীহরি তখন। 

আমি প্রবেশিলে সর্প মুদিবে বদন ॥ বদ আদি শিশুগণে দিলেন জীবন ॥ 
শিশু বস সবে আজ কিরূপে রক্ষিব। পরে কৃষ্ণ শিশু সঙ্গে বৃক্ষের তলায়। 
কিরূপে সে দুষ্ট দৈত্যে বিনাশ করিব ॥ শাস্তি হেতু বসিলেন সকলে ছায়ায় ॥ 
এইরূপে মনে মনে চিস্তি চিন্তামণি। হেনকালে দিব্য তেজে শুদ্ধ সত্ত্ময়। 
সর্পের মুখেতে কৃষ্ণ প্রবেশে তখনি ॥ আসিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে তখনি মিলায় ॥ 
মুখ মধ্যে প্রবেশিল শ্রীহরি যখন। দৈত্যবর মুক্ত হয় জানি দেবগণ। 

অমনি সে দুষ্ট দৈত্য মুদিল বদন ॥ মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥ 
স্বর্গেতে দেবতাগণ করি দরশন। শুন্যে থাকি কৃষ্ণে স্তব অনেক করিল। 
হাহাকার শব্দে সবে করিল ক্রন্দন ॥ সাদরে সে হরিপদ পৃজিতে লাগিল ॥ 
কংসচর দৈত্যগণ নিকটেতে ছিল। নৃত্য গীত করে কত 'অগ্লরা কিন্নরী। 
তাহ! দরশনে সবে সানন্দ হইল ॥ দেবগণ স্তব করে করযোড় করি ॥ 
মনে ভাবে কার্ধ্যসিদ্ধি হইল এবার । নমন্তে জগতপতি জগত আধার । 
দৈত্যবংশ অরি আজ হইল সংহার ॥ নমঃ বিশ্বরূপ হরি সংসারের সার ॥ 
মহানন্দে নৃত্য করে যত দৈত্যগণ। নমঃ নমঃ নারায়ণ রাধিকা-রমণ। 

হাসি হাপি বলে হলো স্বকার্্য সাধন ॥ নমস্তে মুরলীধারী গোপিকা-মোহন ॥ 
শোকাম্থিত দেবগণ করে হায় হীয়। দেবগণ স্ততি বাণী শুনি স্থপ্টিপতি। 
দৈত্যেরে মারিতে হরি স্থজিল উপায় ॥  হুংস যানে সেইস্থানে আসি পীত্রগতি ॥ 
বিনাশিতে দৈত্যবরে দেব জনার্দন। করযোড়ে স্তুতি করে সৃষ্টির ঈশ্বর । 
করিলেন নিজ দেহ স্বেক্ছায় বর্ধন ॥ পরে যথাস্থানে সবে চলিল সত্বর ॥ 

যত বাড়ে কৃষ্ণ দেহ বাড়ে সর্প কায়। শুকদেব কহে শুন কুরুকুলেশ্বর। 

হইল বিরাট মুক্তি দেব যছুরায় ॥ রহিল তথায় পড়ি সর্প কলেবর ॥ 


৪৯২ _.্ীম্তাগবত, | শষ বধ, 


শুচর্্ম মাত্র তথা পড়িয়া রহিল। । যমুনা পুলিনে হরি, যায় সবে রঙ্গ করি, 
ব্রজবাসিগণে দেখি বিন্মপ়্ মানিল॥ | মনসাধে খেলে অবিরত ॥ 
পরে ব্রজ শিশুগণে কৃষ্ণ লয়ে সঙ্গে । . 1 যত ব্রজ শিশুগণে, কহে হরি সবতনে, 
ধেনু বম আদি সহ ঘরে আসে রঙ্গে ॥ শুন ভাই আমার বচন! 
খুছে আসি পূর্বাপর সকলি কহিল। এই মনোহর স্থানে, খেলি আজ হৃষ্উমনে, 
শুনি তাহ! গোপগণ বিস্ময় মানিল॥ . আজ নাহি ঘাব শন্য বন ॥ 
ফেছ বলে নন্দপুভ্র মানব ন হয়। দেখ ভাই শোভ। যত, শতদল ফুল্ল কত, 
পৃর্ণব্রদ্ধ বলি কেহ তারে প্রশংসয় ॥ মকরন্দ গন্ধে অলি ধায়। 
কেছ বলে পরম পুরুষ পরাৎপর। , ফুল ফুটে কত শত, গন্ধ বহে অবিরত, 
নতুবা! কে পারে দৈত্য করিতে সংহার ॥ : সদাগতি ম্বহুগতি তায় ॥ 
মায়াতে মানবরূপ ধরি নারায়ণ। : ডাকিছে কোকিলকুল, হৃদয় করে আকুল, 
অনায়াসে দৈত্যকুল করিছে মোচন ॥ ৃ অলিকুল করিছে বস্কার। 
পাইল পরমগতি ছুষ্ট দৈত্যবর | . এই স্থানে সবে মিলি,এস আজ করি কেলি, 
পবিত্র হইল সবে স্পরি যোগেশ্বর ॥ হেথা আজ-করিব বিহার ॥ 
অথাস্থরে হরি তবে দিলা মুক্তিদান। ' তবে যত শিশুগণ, হ'য়ে অতি হুষ্উ মন, 
অরিরূপে তবু সেই পায় হরিস্থান ॥ ] করে খেল! আনন্দে অপার । 


শত্রভাবে আসি দৈত্য করিল হিত্সন।  : গাাগণ হর্ষ মনে, সবে ধায় বন পানে, 


আপনি শ্রীহরি তারে করেন মোচন ॥ নব দুর্বব৷ খার অনিবার ॥ 
যেই জন এক মনে ভাবে নারায়ণ। : শিশুসহ বৃক্ষদুলে, হরি খেলে নান। ছলে, 
চরণে পরম পদ পায় সেইজন ॥ মহানন্দে সবে গীত গায়। 
ইতি ভ্রীমন্তাগবাতে অথানুর মোক্গণ সমাপ্ত । কেহ উঠি বৃক্ষোপরে, কেহ ধা স্থানান্তরে, 
পত্রছত্র কাহার মাথায় ॥ 
। কেহ পত্র সঞ্চালন, কেহ ব! গান্তা দোহুন, 
অথ প্রন্ধমোণ। ণ কেহ গাভী ছুগ্ধ পান করে। 
শুকদেব মহামুনি, কহে শুন নৃপমণি, : এখানে আনন্দ মনে, খেলে যত শিশুগণে, 
.... হুরিকথ। জগতের সার। | হয় ক্লান্ত দিবাকর করে ॥ 
তুমি সাধু নররায়, শুন কহি সমুদায়। | সবে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বৃক্ষমূলে বলে গিয়ে, 
হরিকথা হুধার ভাণ্ডার ॥ কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায়। 
সারগ্রাহী যেইজন, শুদ্ধ হয় তার মন, | কেহ বনফুল লয়ে, গাথে হার হু হে, 
হুরিকথ৷ করয়ে শ্রবণ। ূ কেহ বসি মিষ্ট গান গায় ॥ 


শুন কহি নৃপরায়,। হরি লীলা স্থধাময়, ৃ কেহ উঠি বৃক্ষডান্তুল, আনন্দ অন্তরে দোলে, 
সাবধানে করি নিবেদন ॥ এইরূপে খেলে শিশুগণ। 
একদিন সখা সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে, ! শুন তবে নৃপবর, হরিকথা মনোহর, 


লঙ্গে লয়ে ধেনু বহুল যু। [ শ্রবণেতে বিপদ ভঞ্জীন ॥ 


দক). জীমন্াগঞত। .. .. ..... . : ৪৯৬, 
কৃষ্ণ তথ মখাগণ্,  কছে অতি সযতনে, ' এইজপে সখা সঙ্গে, কাননে পরম রঙ্গে 


গুন সবে বচন আমার | র মহানদ্দে ভোজন করিল ॥ 
সরীড়ারসে ্াস্ত অতি, তাছে খর দিনপতি, ? বাল্যলীল! বনমালগী করে ক কুডূছলী, 
আজ খেলা না খেলিব আর ॥  ; নৃত্য করে আনন্দে মী, 
ধায় আকুল প্রাণ, এস মিলি এক স্থান, ; হেনমাতে জনার্দন, দল্গে গোপণ, 
সবে মিলি করিব ভোজন। | বনমাঝে করয়ে ভোজন ॥ 
কৃষ্ণবাণী শুনি কাণে, সবে আনন্দিত মনে, ! কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ দুই হাতে খায়, 
এক স্থানে মিলি পর্ববজন ॥ কেবা! কত করে পরিহাস। 
সকালে পরম রঙ্গে, কৃষ্ণেরে করিয়ে সঙ্গে, : শুশ্যেতে দেবতাগণ, করে সবে নিরীক্ষণ, 
বসে সবে ভোজন কারণ । কিবা রঙ্গ করে প্রীনিবাস ॥ 
মধ্যেতে আপনি হরি, শিশুগণে সাঙ্গ করি, মহীনন্দে মাঁতি তবে, ভোজন করিছে সবে, 
বলে হরি প্রফুল্ল বদন ॥ দেবগণ বিস্ময় তখন। 
তার। ঘেরি টাদ যথা, শিশু বেড়ি কৃষ্ণ তথা, : গোপ রসে যজ্েশ্বর। হ'য়ে আনন্দ জীত্তর, 
কিবা! দৃশ্য হইল বনেতে। কৌতুকেতে করেন ভোজন ॥ 
ভুবনসোহন শোভা, নীলকান্তমণি আভা, . এটরূপে শিশুগণ, আনন্দে মাতি তখন, 
বাল্যলীলা অপূর্বব শুনিতে ॥ ৃ কৃষ্ণ প্রেমে আছে অন্যমন 
বনমাঝো শিশুগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন, : তৃণ লোভে ধেনু যত, সবে দুর বনে গত, 
হুরিসহ ভোক্নে বসিল। শিশু সবে করে দরশন ॥ 
কেহ পুষ্পদল লয়, কেহ বা পত্র বিছায়, : তবে ব্রজশিশড ঘত, সকলেতে হয়ে ভীত, 
কেহ ভূমে অঞ্চল পাতিল ॥ ৃ কৃষ্ণ প্রতি সকাতরে কন। 
হেনমতে শিশুগণ, সুখে করয়ে ভোজন, ' দেনুষত্স হেথা নাই, কোথ। গেল কহ ভাই, 
খাছ্াদ্রব্য আস্বাদন করে। ভোজনেতে সবে অন্ত মন॥ . 
খেয়ে মি লাগে যাহা,কৃষ্ণমুখে দেয় তাহা, : ধেনুবংদ কোণা গেল, অন্েষিয়া আনি চল, 
কৃষ্ণ হাসি ধরেন অধরে ॥ ৰ আর নাহি করিব ভোজন। 
কেহ বলে কানু ভাই, হেন দ্রব্য খাই নাই, তবে ধত শিশুগণে, রুষ্ণ কহে সযতনে, 
কিবা এর মিষ্ট আস্বাদন । ভোজনে বিরাম কি কারণ ॥ 
উচ্ছিউ করেছি আগেদিতে নারি তব আগে, ্থখে সবে খাও ভাই, আমি অন্বেষণে যাই, 
কিরূপেতে করিব ভোজন ॥ ধেনুবৎদ আনিব সকল। 
ছুঃখ বড় হয় চিতে, পাসরিন্ু তোরে দিতে, এত কহি ভগবান, ধেনু দেখিবারে যান, 
ওরে কানু কি ক'রে বলিব। দূর বনে প্রবেশ করিল ॥ 
শ্রবণে তাহার বোল, কৃষ্ণ হ'যে উতরোল, অব্নগ্রাস হাতে করি, ভ্রমিয়া বেড়ান হুরি, 
কহে ফল আনহ দেখিব ॥ বনে বনে খুঁজিতে লাগিল ॥ 


দেখিবার ছলে হরি, এঁটে! ফল লয় কাড়ি, বনমাঝে বেধু রবে, ডাকিতেছে ধেনু সবে, 
হাসি হালি অধরে ধরিল। প্রীকৃষ্ণের লীলা বৃঝ। ভার । 


পতীমন্াগবত। 


[ দশম ক্্ধ 


পরে শুনহ রাজন, কথা অতি পুরাতন, | নিত্য ত্ন্ধা হরি লয়, ধেনু আদি শিশুচয, 


শ্রবণেতে জানের সঞ্চার ॥ 
হেথ। ব্রহ্ম মনে মন, ভাবে সেই জনার্দদন, 
মঙ্তে এলো গোলোক হইতে। 
অনাথের নীথ হরি, মর্ত্যে আসি অবতরি, 
ইহ। মনে লাগিল চিন্তিতে ॥ 


ব্রজে আসি জনার্দন, করে লীলা অনুষ্ষণ, : 


আজি তার কারণ জানিব। 
এইরূপে ভাবি মনে, 
ল'য়ে সবে লুকায়ে রাখিব ॥ 


মনেতে করিল সার, অনাদি যে নিব্বিকার, ' 


কি প্রকারে হয় অধিষ্ঠান। 


ষিষ্টু সর্বব মায়াময়, সকল জীবেতে আশ্রয়, : 


অনাদি সে বিশ্ব নিরূপণ ॥ 

মনে চিন্তি সুষ্টিপিতি, ধেনুবৎস ল'য়ে তথ 
লুকাইয়া রাখিল গোপনে । 

ব্রজের রাখাল যত, 
লয়ে গেল আপনি যতনে ॥ 

মনেতে জানিল হরি, ব্রহ্ম! সবে করে চুরি, 
মনে মনে ঈষৎ হাসিল। 

মায়াময় নিত্যানন্দ,. নিজে হয় বালরন্দ, 
পৃূর্ববমত সকলি স্থজিল ॥ 

ধনু আদি বন যত, গোপশিশু আদি যত, 
করে হরি স্থজন মায়াতে। 

.স্ষ্টি যোগমায়! হ'তে, করে হরি হরষিতে, 
ক্রীড়া করে বালক সহিতে ॥ 
এইরূপে সে কাননে, ল'য়ে যত শিশুগণে, 

শ্রীহরি যে খেলে নানা রঙ্গে । 
দিবা অবসান কালে, গৃহেতে সকলে চলে, 
ধেনু আদি রাখালের সঙ্গে ॥ 
.পরদিন প্রভাতেতে,গোপ আদি বৎস সাথে, 
লয়ে হরি চলে কাননেতে। 
এরূপ আনন্দ মনে, খেলে হরি শিশুসনে, 
পু নিত্য যায় গোধন চরাতে ॥ 


বত শিশু বংসগণে, 


গোপনেতে ব্রহ্মহত, : 


. হেনমতে এক বর্ষ গত। 

! নিত্য লয় নিত্য হয়, মনে হয় সবিস্ময়, 

ও চতুম্মথ হইল লজ্জিত ॥ 

! বিধাত। হরেন যত, ধেনু বস হয় তত, 

তাছে উন নহে কিছুমাত্র। 

দেখি ব্রহ্মা মনে মন, লজ্জিত হ'য়ে তখন, 
আগমন কৃষ্ণ আছে যত্র ॥ 

ভাগবত কথা সার, শ্রবণে পাপী উদ্ধার, 
পাপীগণ মোক্ষ পদ পায়। 

ঘেইজন একমনে, হরিকথ। শোনে কাণে, 
সে্জন সর্গবাসে যায় ॥ 

শুকদেব কহে শুন অদ্ভুত কথন। 

 স্থাষ্্পতি ভীতমতি হইল তখন ॥ 

 ছেনমতে গাভী শিশু নিত্য চুরি করে। 

. নিত্য নিত্য পূর্ববমত নয়নেতে হেরে ॥ 

। তাহে চতুম্মখ অতি লজ্জাযুক্ত হৈল। 

। শ্রীহরি নিকটে ব্রহ্মা তখনি চলিল ॥ 

: ভাণ্ডারী কানন মাঝে যথ! জনার্দন | 

| ক্রীড়। করে যথা হরি লয়ে শিশুগণ ॥ 

: গোপ-শিশু. লয়ে কৃষ্ণ খেলে অবিরত | 

1 লজ্জিত হুইয়! বিধি তথ। উপনীত ॥ 

দেখিলেন বটমূলে রাধিকা-রমণ । 

যেন পৃণিমার শশী ঘেরা তারাগণ ॥ 

কত যে তাহার শোভা হেরে মন হরে। 

পরিহিত পীতবাস কত শোভা ধরে ॥ 

রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল । 

কিবা কান্তি হয় তার কতই উজ্জ্বল ॥ 

বনমাল। শোভে তার কঠদেশে দোলে । 

কৌন্তত শোভিত বক্ষ; আভা সমুজ্ছবলে ॥ 

বিনায়ে বিনোদ বেণী চুড়ার বন্ধন। 

মনোহর শিখিপুচ্ছ করিছে শোভন ॥ 

তাহে গুঞ্জমাল! ঘের! কতই গ্ন্দর। 

কিব! সে স্থন্দর মুখ কিবা ওষ্ঠাধর ॥ 


. দশম দ্ধ] 
নবীন নীরদ কান্তি শ্যাম কলেবর। 
উদ্দ্বল অঙ্গেতে আভ। মেন প্রভাকর ॥ 
রতন নূপুর পাষে বসি বটমুলে। 
চিত্র পুত্তলীর সম বিধাতা! নেহালে ॥ 
করেতে মোহন বাঁশী করে দরশন। 
আনন্দ সলিলে ব্রহ্ম। হইল মগন ॥ 
গোলোকেতে যেই রূপ দরশন করে। 
বেইরূপ নিরবধি ভাবয়ে অন্তরে ॥ 
সেইরূপ বটমূলে দেখে জনার্দনে | 
কাষ্টের পুন্তলি সম স্থির দরশনে ॥ 
মনে মনে তবে ত্রহ্ম। আনন্দিত হৈল। 
চতুদ্দিকে কৃষ্ণময দরশন কৈল ॥ 
বে দিকে ফিরাই আখি করে দরশন। 
সেই দিকে কৃষ্ণময় নীরদ-বরণ ॥ 
ধেনু মাদি গোপশিশু সহ নারায়ণ । 
বৃক্ষলতা আদি করি সকল কানন ॥ 
দরশনে মনে মনে বিল্ময় মানিল। 
আনন্দ সাগরে বিধি অমনি হুবিল ॥ 
পরম সন্তুষ্ট ব্রহ্গ। তাহা দরশনে । 
সকানন কৃষ্ণময় দেখে শিশুগণে ॥ 
জনার্দানে দেখি ব্রহ্মা আশ্চর্য মানিল। 
অন্তরে বিম্ময় হ'য়ে যোগেতে বসিল ॥ 
প্রাণ বায়ু রুদ্ধ করি করে যোগাপন। 
কুস্তক করিল বিধি যোগের কারণ ॥ 
পুটাঞ্জলি হ'য়ে তথা পুলক অন্তরে । 
আনন্দেতে বিধি নেত্রে অশ্রবারি ঝরে ॥ 
যোগাসনে নারায়ণে করেন পৃজন। 
আন্তরেতে প্রভাময় করে দরশন ॥ 
নবীন নীরদ কান্তি বিশ্ব বিমোহন। 
সর্ববসার সর্ববাধার ভ্রিলোকপাবন ॥ 
সর্বব্যাপী বিশ্বরূপী রূপ মনোহর । 
নকলের জীব তুমি সর্বব মূলাধার ॥ 
এইরূপ বিধি কত করিল স্তবন। 
কৃতাঞ্জলি বিনয়েতে কহিল তখন ॥ .. 


শ্রীমতগস্থত। 


৪৯৫ 


1 যৌগাসনে এক মনে ধ্যানেতে তৎপর । 


কত স্তুতি নতি করে স্থষ্টির ঈশ্বর ॥ 
স্বরূপ বিশ্বকৃপ অনাদি আধার । 


: হরি ক্ষয়কারী হরি বিশ্ব মূলাধার ॥ 


: মহাকার যছুরায় দেব সনাতন । 
: দেবগ্রতি সর্ববগতি জন্গর ঘাতন ॥ 


পরম ঈশ্বর হরি বাক্য অগেোচর | 
বনুরূপা পর্বেশ্বর পুরুব প্রবর ॥ 


। পরত্রহ্ম পরাৎপর সর্ব শক্তিম়। 
; পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর সর্ব গুণাশ্রয় ॥ 


! কৃপানিধি জগদীশ জগত-জীবন । 


: দয়াময় তবাশ্রয় অধম তারণ ॥ 

. নমস্তে সবার পৃজ্য নমঃ নারায়ণ । 

; নরঘন জিনি তব রূপের কিরণ ॥ 
ধম জনার গতি ওহে কৃপাময়। 

; তব পদ-কোকনদ অধন আশ্রয় ॥ 

: স্থষ্টির কারণ প্রভু আমারে স্থজিলে। 


মোহিনী মায়ায় নাথ আমায় ভুলালে ॥ 
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত জীবন। 


। কে পারে মহিম। তব করিতে বর্ণন ॥ 


আমি না জানিনু দেব মাহাত্ম্য তোমার? 
গোপগোগী জানিয়াছে তুমি সারাৎসার ॥ 
বুঝিতে ন| পারে তত্ব ঘত বোগিগণ। 
ভক্তি বিনে নাহি পায় পরমেশ ধন ॥ 
দিব্য জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মা আপনি ভৎ'সিল। 
ভক্তিযোগে বিধি তবে স্তবন করিল ॥ 
জ্ঞানযোগ ছাড়ি তবে যত সাধুজন । 
ভক্তিযোগে ভাবে সেই পুরুষরতন ॥ 


যেই ভক্তি করে হরি গৃছেতে বসিয়ে । 
। তব নাম শোনে সদ! শুদ্ধমন হ'য়ে ॥ 


তব কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ। 
সাদ্‌ মুখে তব.গুণ করয়ে কীর্তন ॥ 
গৃহবাসী সাধু যেই দেই মহাশধ । 
সেইগ্রন পায় তোম। ইহা! স্থনিশ্চয় ॥ 


তোমার কারণ তার জীবন ধারণ । 


জগতে অজেয় হরি পরম কারণ ॥ 
ভক্তিপথ পরিহরি যেই মুঢ-নর | 
জ্ঞানযোগ হেতু করে রেশ বুতর ॥ 
তাহাদের ক্লেশ সার জানিবে নিশ্চয়। 
ক্লেশ বিনা আর কিছু লক্ষ্য নাহি হয় ॥ 
বীজ হীন শম্ত যথা আবাদ করিলে । 
তাহাতে বিফল শ্রম শম্ত নাহি মিলে ॥ 
সেইমত ভক্তি বিনে জ্ঞানে কিবা ফল। 
শ্রম মাত্র সার তাহে সকলি বিফল ॥ 
যোগিগণ যোগে রত হইত যখন। 
সর্বৰ কর্ম তব পদে করিত অর্পণ ॥ 
সাধু সঙ্গ বিনে কারো সঙ্গ না করিত। 
পাইত পরম গতি বোগিগণ বত ॥ 
অতএব মোরে দয়া কর নারায়ণ। 
দয়াময় দয়। করি দেহ শ্রীচরণ ॥ 
পবিত্র বিশুদ্ধ আত্মা মুনিগণ ত। 
তোমার ভাবন। তার! ভাবেন নিয়ত ॥ 
যোগিগণ সর্বক্ষণ ছাড়িয়া সংসার । 
অন্্রে সদত ভাবে রূপ নিরাকার ॥ 
অপরূপ রূপ লোক হিতের কারণ । 
লোকস্থিতি হেতু রূপ করহ্‌ ধারণ ॥: 
সাকারে তোমার গুণ বর্ণনে না যায়। 
উঁব গুণ বর্ণিবারে কার সাধ্য হয় ॥ 
তব গুণ সীমা নাথ কে বলিতে পারে। 
যে জন পৃথিবী রেণু পারে গণিবারে ॥ 
আকাশের তারা যদি গণে কোনজ্ন | 
কেহ যদি যুগকল্প করে নির্ধারণ ॥ 
অনন্ত সহঅমুখে করিলে কীর্তন । 
তথাপি তোমার গুণ না হয় বর্ণন ॥ 
পরম পাতকী নাথ হয় যেইজন। 

তব অনুকম্পা বিনা না হয় তারণ ॥ 
তব নাম এক মনে জপে অনিবার। 
আশ। কত দিনে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার ॥ 


1 দশম বধ 


1 হেন আশা করি হরি যে ভাবে তোমারে । 


| অনায়াসে জট গতি দাও ভূমি তারে ॥ 
। করি কার্ধ্য করিনু নাথ মায়ার কারণ । 
; আমিই তাহাতে মুগ্ধ হইনু এখন ॥ 

| তুমি সরব মাম মায়ার জামার | 

| ভোমার উপর মম মায়ার বিস্তার ॥ 


. মায়াধীন তব মারা অতীব ভীষণ। 


। যেমন সকলে দহে সদ! হুতাশন ॥ 

: কিন্তু অগ্নি নিজে কড়ু পুড়িগা না যায়। 

! সেইমত তব মায। জ্ঞানীগণ গায় ॥ 

: অপরাধ ক্ষম মোর প্রভূ নারায়ণ। 

। 1 অধীনেরে দেহ নাথ অভয় চরণ ॥ 
1 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি। 

| জম মম দোষ এবে ভবের কাণারী ॥ 

1 আমি সৃষ্টি কর্তা মনে এই অভিমান। 

] তোম৷ পরীক্ষিতে আজি পাইলাম জ্ঞান ॥ 
অতএব হে মাধব ক্ষম দোষ হত। 
নিজ গুণে এ অধীনে কর অনুগত । 
কে জানে তোমার তন্ত্ব ওহে তত্বময় ॥ 
আমি কেবা তাহা তুমি জান দয়াময় ॥ 
জগতের পিতা ভূমি আমি কোনজন। 
তোমার মায়াতে সৃষ্টি বিশ্ব অগণন ॥ 
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হরি তোমার শরীরে। 
কার সাধ্য বল কেবা সংখ্য। তার করে ॥ 
সপ্ত দ্বীপ ১ সপ্ত স্বর্গ ২ সপ্ত রমাতল ৩। 
এক ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে রহে এ সকল ॥ 
অহঙ্কার জন্মে দেব ব্রহ্মাণ্ড হইতে। 
সাবার হরে হাক হাতে ॥. 


১। জন্থু খঙ্গ, কুশ, শাক, টি পুর, 
শান্সগী এই সপ্ত ঘবীপ। 

২। ভূং, ভব, শ্বঃ, মহত জনঃ, তপ্ত সত্য । 

৩। তল, অতল, বিতগ, ন্ুতল, তলাতল, 
রসাতল, পাতাল । | 


দশম দ্ধ] 
একটি ব্রদ্ধাণ্ড মধ্যে মম অধিকার । 
অবশ্য হইবে নাথ মম অহঙ্কার ॥ 
তোমার মহিম! হরি জানে কোনজন। 
অগণ্য ত্রক্মাণ্ডে তব শরীর গঠন ॥ 

এক এক ত্রহ্াগ্ড ঘে ওহে দয়াময়। 
এক এক লোমকুপে স্থিতি তাহা হয় ॥ 
নিশ্বাস প্রশ্বসে সথষ্ট্ি লয় সংঘটন। 
কে পারে করিতে তব সীম! নিরূপণ ॥ 
তোমার নিকটে হরি আমি কোন ছার। 
তোম! হ'তে বাড়িয়াছে মম অহঙ্কার ॥ 
তব নাভিপদ্মে প্রভু জনম আমার । 
কেনন। হইবে গর্বব তুমি পিতা যার ॥ 
তব নাভি হ'তে মোর জনম হইল। 
মহা প্রলয়েতে যবে স্ষ্থ্ি বিনাশিল ॥ 
অতএব ত্যজ রোম অধমের প্রতি। 
তোমার কৃপায় দেব আমি স্ৃপ্টিপতি ॥ 
মাত! কভু নহে রুঝ্ট পুজ্রের কারণ। 
দু্ষম্মেতে রত যদি হয় অনুক্ষণ ॥ 

দেখ প্রন মাতৃগর্ভে পুত্র যবে রয় । 
উদরেতে পদীধাত কত যে করয় ॥ 
তাহে গাত। নাহি রুষ্ট হয় কদাচন। 
সেইনত মম দোম করহ মার্জন ॥ 
তোমাতে হইল সব তুমি নারায়ণ । 
তোম! হ'তে হ'ল্‌ নাথ ত্রঙ্গাণ্ড স্বজন ॥ 
শুনিয৷ ব্রহ্মার বাক্য কহে যছুপতি। 
তব পিত। নারায়ণ আমি গোপজাতি ॥- 
নন্দের কুমার আমি জাতিতে গোযাল। 
লইয়া রাখাল সঙ্গে চরাই গো-পাল ॥ 
বিধি কহে তুমি দেব হও সর্ববময়। 
তুমি মূল নারায়ণ তুমি মায়াময় ॥ 
অখিল জনের গতি আত্মার ঈশ্বর । 
তব অংশে জন্ম মম শুন দেবেশ্বর ॥ 
জল স্থল আদি করি এই যে ধরণী। 
সাগর পর্বত আদি যত নরযোনি ॥ 





সত্রীমন্ভাগবত রা. ৪৯৭ 


| কীটাদি পতঙ্গ জীব আছে এ জগতে । 


বৃক্ষ লতা আদি করি যত এ মহীতে ॥ 
সবার আশ্রয় তুমি দেব নারাযণ। 
নহে মিথ্যা মায়াময় স্বরূপ বচন ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি জগতের সার । 

কে জানে তোমার তত্ব মহিমা অপার ॥ 
হরিতে ধরণী ভার অবনী আইলে । 
দেবকী উদরে আসি জনম লভিলে ॥ 
ভক্ত বাঞ্ছ পূর্ণ হেতু নন্দের নন্দন | 
জগত কারণ বিভু জগত জীবন ॥ 
সম্তানে রাখহ পিতা ক্ষম দোষ ঘত। 
প্রসাদ'করহ মোরে আমি পদাশ্রিত ॥ 
গ্গীরোদ শয়নে তুমি রহিলে খন। 
সেই কালে তব তনু করেছি দর্শন ॥ 
যেই নাভিমুলে মোর হইল জনম । 
সেই কথা কহি আমি শুন বিবরণ ॥ 
কতকাল নাভিপদ্ধে ভ্রমিয়া বেড়াই । 
কিছুতেই আমি তার অন্ত নাহি পাই॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়া আমি হইনু বিম্ময়। 
প্রথমে হেরিনু রূপ শুন মহাশয় ॥ 
তারপর চতুভূজ রূপ মনোহর | 
তাহে হয় গোপবেশ পরম সুন্দর ॥ 
ক্রমে রূপান্তর প্রভু দেখিলাম আমি । 


| অপার মহিমা তপ জগতের স্বামী ॥ 
1 কে জানে তোমার মায়! মায়ার সাগর । 


কতরূপে হালে নাথ কত অবতার ॥ 
বাহ্ছেতে বিষম দৃশ্য ভীষণ দূরতি । 
মাতৃগর্ভে গদাধর কর তুমি স্থিতি ॥ 
তুমিই করেছ হুরি মাধার শজন। 
তোমার মাধায় হয় অঘট ঘটন ॥ 
তোমার জঠরে বিভু জনম সবার । 
মায়াতে মোহিত জীব গর্ভের ভিতর ॥ 
প্রথমেতে একবার করি দরশন। 
ব্রজেতে দেখিনু গোপ মদনমোহন ॥ 


৪৯৮, সত্রীমস্ভীগবত। [ ধশম স্বর 
শিশু বসরূপে হরি পরে দৃশ্য হয়। | আত্মরগী তূমি দেব পুরুষ প্রধান। 
চতুড়ু'জ মহারূপ দেখি সবাকায় ॥ | জ্যোতির্ময় যোগরগী ওহে তগবান ॥ 
তদস্তরে দেখিলাম ওহে দামোদর । । তুমি সত্য নিরঞ্জন অনাদি অনস্ত। 
হেরিমু নয়নে আমি এইবর্য অপার ॥ 1 অব্যয় ও পূর্ণরূগী নাই তব অস্ত ॥ 
মোর মত কত ব্রহ্মা তোমার চরণে ।  ! তোমার এ পূর্ণ রূপ্প যে করে সাধন। 
ওহে দয়াময় তব মায় কেবা জানে ॥ 1 যে নর ভজয়ে প্রভু তব ও চরণ॥ 
তোমার মায়াতে মম মোহিত অন্তর । এক মনে যেইজন ও পদ ধেয়ায়। 
তাই অপরাধ আমি করিনু বিস্তর ॥ 1 অনায়াসে ভব বারি সেই পার হয় ॥ 
মায়া বিস্তারিয়া আছ জগত মাঝারে । | সংসার যাতনা তার নহে কদাচন। 
কত রূপ ধর শোভ| কে বগিতে পারে ॥  কহিলাম সার কথ। শ্রীমধুসূদন ॥ 
ভুমি করিয়াছ হরি ত্রহ্মাণ্ড সথজন |, যেই মুঢ় নাহি ভাজে তোমার চরণ। 
তোমা হ'তে হয় নাথ তাহার পালন ॥ ; ভবধামে নরাধম পাপী সেই জন ॥ 
পুনঃ তোমা হ'তে হয় সকলেই ক্ষয়। : তোমারে জানে যেই পরম কারণ । 
কে জানে তোমার অন্ত তুমি ইচ্ছাময় ॥ ' সেইজন করে সদা তোমার ভজন ॥ 
এই যে করিছ বিশ্ব দৃশ্য চমৎকার | সেই মহাপুণ্যবান সংসার ভিতর । 
আপনি হ'তেছ তাছে কত অবতার ॥ | তব পদ ভাবে সদা সাধু নিরস্তর ॥ 
নররূপে কড়ু দেব ভূবন ভিতরে । 1 ভব সাগরের ভেল! তব পা ছুখানি। 


কখন পশুর রূপে বিহর সংসারে ॥ 
মহস্তরূপে কভু দেব জলে বিচরণ । 

এ মায়া বুঝবে কেব! নল নারায়ণ ॥ 
অধর্ম ছুম্মাতি হয় ছুষ্ট দুরাচার | 
তাহার নিগ্রহ কর হ'য়ে অবতার ॥ 
হ্ুজন পালন হুরি কর অবিরত । 

পরম পুরুষ জীবে মায়া অনুগত ॥ 
পরমাস্মা পরাৎপর ওছে যোগেশ্বর | 
কে জানে মহিমা! তব ওহে মহেশ্বর ॥ 
লীলার বিস্তার কর তুমি ইচ্ছাময়। 
কে জানে সে তত্ব কথ। ওহে তন্ময় ॥ 
মাধাযোগে মায়াগয ক্রীড়। কর কত। 
মায়াতে মোহিত জীব থাকে অবিরত ॥ 
এ জগতে বত কিছু করি দরশন। 
সকলি অপার হরি স্বপ্নের মতন ॥ 
অনার সংসার এই ছুঃখের সাগর। 
তুমি সার নিত্য বসন্ত সকল আধার ॥ 


তাহে পার পার বত অখিলের প্রাণী ॥ 
পরম ধার্দিক যেই সাধ মহাজন । 


' তোমার শ্রপাদে মাত্র তারে সেইজন ॥ 
, সেই জানিয়াছে তব কিঞ্চিং মহিমা । 


তব ভক্ত বিনে কেব! জানে তব সীম। ॥ 


, কেজানে তোগার তত্ব কেব। তন্ত্র পায। 


; শাস্ত্রের বিচার নহে তোমার নিয় ॥ 


দয়াময় কর দয়। অধমের প্রতি । 
কহ দেব কিবা! হবে এ জনার গতি ॥ 
(তোমার শ্রীপদে হরি করি নিবেদন । 


। হেন ভক্তি দেহ মোরে "দেব নারায়ণ ॥ 


! 
। 
) 


! তব ভত্ত হব রব তব গুণ-গানে। 


বেন সদা থাকি তব ভক্ত সন্গিধানে ॥ 
যেন ভাবি তব পদ অঙ্গে নহে মন। 

তব পাদ্‌পদ্ধো হরি এই নিবেদন ॥ 

কি কথ। কহিব আমি কহিতে ন! পারি। 
কত পুণ্য করেছিল এই ব্রজপুরী ॥ 


দশম হ্ন্ধ ] 


ব্রজবাসিগণ কত পুণ্য করেছিল । 


ধেনু বংস আদি করি কি পুণ্য সাধিল ॥ 
ভাগ্যবতী যশোমতী কত পুণ্য ধরে। 
অনুক্ষণ তোগায় রাখয়ে হদিপরে ॥ 
তুমি তু ভগবান স্তন পানে যার। 
কি কব ভাগ্যের কথা কহ নাথ তার ॥ 
কত ভাগ্য ধরে এই ব্রজবামী জন। 
সদা সখ্যভাবে ভাব তুমি অনুক্ষণ ॥ 
নন্দগোপ ব্রজভূমে বড় ভাগ্যবান। 
পুক্ররূপে গৃহে যার তুমি ভগবান ॥ 
আর কত ভাগ্য ধরে এ ব্রজমগুলে। 
হৃদয়েতে ধরে সদা 'ও পদ কমলে ॥ 
যে চরণ-রেণু আশে ইন্দ্র আদি করি। 
আমি ব্রহ্মা কত যুগ তব পদ স্মরি ॥ 
সেই পদরেণু সদা এই বুন্দাবন। 
হৃদয়ে ধারণ করে সদা সর্বক্ষণ ॥ 
অতএব তব পদে মিনতি আমার । 
কেন মোরে দিলে প্রভু সংসারের ভার ॥ 
দয়া করি দেহ নাথ মানব আকৃতি । 
বৃন্দাবন সেবি আমি ধেন দিবা রাতি ॥ 
কিব! কার্ধ্য সত্যলোক কিবা স্থপ্টিপতি। 
বৃন্দাবন মাঝে যেন হয় হে বদতি ॥ 
এই মম বাঞ্ক। নাথ করহু পূরণ। 
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ মোর শুন নারায়ণ ॥ 
ব্রজবাসী পদধূলি অঙ্গেতে লেপিব। 
অনুক্ষণ তব রূপ নয়নে হেরিব ॥ 

এই মম নিবেদন চরণে তোমার | 
অধম তারণ দেব করহ নিস্তার ॥ 

শান্ত দাস্ত ক্ষমাশীল অনন্ত মহিমা । 
বেদ-অগোচর প্রভু নাহি তব সীমা ॥ 
কখন বিরাট রূপে বিশ্বেরে ধরহ। 
কতু যন্ত্রীরূপী তুমি পাপীরে তারহ ॥ 
ধ্যানের অসাধ্য তুমি যোগের অতীত। 
যোগিগণে অনুক্ষণ করহ মোহিত ॥ 


্ীমন্তাগব্ত। ৪৯৯ 
' শ্রীরাসবিহারী হরি রাধিকা-মোহন। 


তব লোমকুপে রহে কত যোগিগণ 1 
দীপ্তিময় দেবরায় দেবের জনক । 
বিশ্বগতি বিশ্বপতি বিশ্বের পালক ॥ 
সুখদাতা ছুঃখদাতা ওহে কৃপাময়। 
অনাথের নাথ কৃপা করহ আমায় ॥ 
যোগিগণ অনুঙ্গণ পদ ভাবে তব। 

এ জনে করহ কৃপা ওহে স্্রীমাধব ॥ 
এইবূপে কত স্তুতি বিধি যে করিল। 
ভূমিতলে পড়ি ব্রহ্মা গড়াগড়ি দিল ॥ 
গো-বতস শিশু লব করিল অর্পণি। 
যাহা করেছিল বিধি গোপনে হরণ ॥ 
করযোড়ে ভূমিপরে রহিল পতনে । 
কৃষ্ণের হইল দয! তাহা দরশনে ॥ 
ব্রহ্মার বিনয়ে হরি গোলোকের পতি । 
তনস্তরে ব্রহ্মা প্রতি তু হৈল অতি ॥ 
তবে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ| ল'য়ে স্প্টিধর | 
স্বালোকে গমন করে সানন্দ অন্তর ॥ 
্্ীহরি মায়ায় ্রঙ্ম। তুষ্ট অতিশয় । 
স্বলোকে পুলকে গেল আনন্দ হাদয় ॥ 
্রহ্ধা চুরি ক'রেছিল ধেনু শিশুগণ। 
মায়াতে করিল পুনঃ যতেক সৃজন ॥ 
আপন মায়াতে তাহা পুনঃ ক্ষয় করে। 
তাহারা আইল তথ। এক ব্ধান্তরে ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল। 
শ্রীকৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে বল ॥ 
শুনিলে হে কুরুরায় পুর্ব বিবরণ। 
হুরি লীলা লার কথ! পবিত্র কারণ ॥ 
হরিকথ। হ্থধাময় শুনহ রাজন। 
শ্রবণে পবিত্র দেহ পলকে মগন ॥ 
স্রীহরি মঙ্গল কথ। শুনে যেই নর। 
অনায়াসে ভবনদী হয় সে উদ্ধার ॥ 
তার কভু নাহি রয় শমনের ভয়। 
শ্রীহরি করেন তারে মাপনি অভয় ॥ 


৫০১ 


পরলোকে ন্বর্গ-চুখ করেন নিয়ত ॥ 
শ্রীহরির কৃপা তারে হয় সর্বক্ষণ । 
কৃষ্ণ অনুচর হয় শুনহ রাজন ॥ 
বেদের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। 
দাস ভাষে হরিকথা আনন্দ হৃদয় ॥ 
ইতি দশমন্বন্ধে ব্রহ্ম মোক্ষণ সমাপ্ত। 


'অগ কাঁলিয় মোক্ষণ কথ]। 


| ত্রিপদী। 

পরীক্ষিত কহে পরে, বিনযেতে স্বতুজ্বরে, 
শুকদেব মুনিরাজ প্রতি । 

হরিকথ। মনোহর, শ্রবণে হর্ষ অন্তর, 
পুনঃ ওছে কহ মহামতি ॥ 

শুনিয়া রাজার বাণী, .কহিলেন মহামুনি, 
কহি শুন কথ। পুরাতন । 

একদিন জনার্দন,. দেখি নিশি অবসান, 
নিদ্রাভঙ্গে উঠিল তখন ॥ 

মোহন ঘূরতি ধরি, ধেনুগণ সঙ্গে করি, 
আর যত ব্রজের রাখাল। 

পরিহরি বলদেবে, গোষ্ঠেতে চলিল লবে, 
চরাইতে যতেক গোপাল ॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, ধেনুগণ লয়ে সঙ্গে, 
কুতুহলে চলিল তখন। 

সঙ্গে করি শিশুগণে চলে রূম্দাবন বানে, 
হর্ষমতি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ 

যমুনা পুলিন যথা, গ্রমন করিল তথা, 
যথায় কালিয়-হ্দ কুলে। 

বিষম কালিয়-্ুদ,. তাহে সর্প বিশারদ, 
সদা বাস করে সেই জলে ॥ 

কালিয়ের হলাহল,  তাহে পূর্ণ সর্ববজল, 
বিষপূর্ণ হ্রদে বিষময়। 


8০500. শীমভাগবত। 
ইহুলোকে স্থখ ভোগ করে অবিরত। 


[দশম স্বন্ধ 


৮৮  তৃণ মাত্র নাহি কুলে, 


আদি জলচরচয় ॥ 

উড়িল বিহঙ্গ যত, বিষানলে হয় হত, 
বায়ু সহ মিশ্র হলাহল। 

ধেনু শিশু করি সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে, 
উপনীত হয় সেই স্থল ॥ 

নিদাঘে তাপিত হয়ে, ধেনুগণ ধেয়ে গিয়ে, 
সেই জল করিল যে পান। 

সেই জল বিষময়,। পিষে যত গাভীচয়, 
অমনি যে ত্যজিল জীবন ॥ 

ভৃষ্চায় হয়ে পীড়িত, শ্রীদামাদি শিশু যত, 
কিছুমাত্র না করি বিচার । 

সবে করি জলপান, হইল বে হতজ্ঞান, 
শ্বানরোৌধ হুইল সবার ॥ 

ম্বত দেখি সখাগণ, চিন্তাকুল নারায়ণ, 
মনে মনে ভাবে যছ্ুরায়। 

মনে ভাবে একি হলো, জলপানে সবে মৈল, 
এ আবার ঘটিল কি দায় ॥ 

গিয়া কৃষ্ণ সেই স্থানে, জীয়াইল শিশুগণে, 
মরেছিল বত শিশুগণ। 

উঠিয়া বসিল সবে,  ধেনুগণ হাম্বারবে, 
শ্রীকৃঞ্চেরে করে নিরী্গণ ॥ 

তদস্তরে ধেনুগণ, জীবিত হয়ে তখন, 
চরিবারে অন্য বনে যাঁয়। 

সবিল্ময়ে শিশুগণ, কৃষ্ণে করে নিবেদন, 
তোম! বিনে কেবা রাখে দায় ॥ 

সকল রাখাল মিলে, গিয়! কালীদহ কুলে 
জলপানে ছাড়িল পরাণ। 

তুমি কৃপা করি হরি, দিলে প্রাণ বংশীধারী, 
তোম! হতে সবার কল্যাণ ॥ 

এত কহি শিশুগণ, কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন, 
ধেনুগণ জন্য বনে ধায়। 

কালিয়েরে দণ্ডিবারে, মনেতে বিচার করে, 
আন্তরেতে ভাবে যছুরায় ॥ 
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এ পাপ কাল্সিয় বাস,থাঁকিলে গোকুল নাশ, 
আপন নয়নে । 


আজ এই ছুরাশয়ে, 
এতেক চিস্তিযা কৃষ্ণ মনে ॥ 


কটাতে আটটি বসন, ক্রোধে রক্ত ছু'নয়ন, : 


উঠিল সে কদম্বের ডালে। 
মালদাট মারি হরি, ছু'বাহু তাহে প্রসারি, 
ঝাঁপ দিয়া পড়িল সে জলে ॥ 


যখন জলেতে হরি,  পড়িলেন শব্দ করি, | 


শত হস্ত জল উঠে উর্ধে । 


বেন মনত করিবর, দলে নল নিরন্তর, 
পদ আন্দোলনে জল মধ্যে ॥ 
শুনি ভয়ঙ্কর শব,  কালিয় হইল স্তব্ধ, 


মহারোনে অমনি ধাইল। 
সঙ্গে করি নাগগণে, শত ফণ। বিস্তারণে, 
কৃষ্ণ অঙ্গে দশিতে লাগিল ॥ 
কালিয় সে ভয়ঙ্কর, শত শত মুণ্ড তার, 
বিষদন্ত তাহে অগণন। 


কালিয় কৃষে, বেড়িল,রাছু যেন এস কৈল, : 


পূণিমার কুমুদ-রঞ্জন ॥ 
কুলেতে রাখালগণ, 
স্পন্দহীন হইল হুতাশে। 


নাদেখি সে বংশীধরে,কীদে বে উচ্ছৈন্ষারে, : 


মকলেতে অশ্রচ্জলে ভাসে ॥ 

কালিয় হ্রদের কুলে, সবে পড়ি ভূমিতলে, 
কান্দে আর গড়াগড়ি বায়। 

ঘথা চন্দ্র হীন তারা, সেইমত হয় তারা, 
ধেনুগণ একদৃষ্টে চায় ॥ 

এইরূপৈ শিশুগণ, 
কান্দিয়। ব্যাকুল লবে হয়। 


ভাগবত সার কথ, ভারতে ভারতী গাথা, ' 


শ্রবণে সকল পাপ ক্ষয় ॥ 

শুকদেব কহে শুন ওহে মহাশয় । 

পরেতে শুনহ কথা অতি সধাময় ॥ 
২০৩ 


জ্ীমস্তাগবত। 


পাঠা শমনালয়ে, ' 


ভীত হয় সর্বজন, . 


হয়ে আকুলিত মন, : 


৪০১ 

হেথ। গুছে নন্দরাণী দেখি অমঙ্গল । 

তাহাতে হইল সতী অত্যন্ত চঞ্চল ॥ 

নাচিল দক্ষিণ অঙ্গ কাপিল ঘে আখি। 

। কত অমঙ্গল রাণী সম্মুখেতে দেখি ॥ 

মনে মনে নন্দরাণী চিন্তিতে লাগিল । 

: কেন আজ দেখি আমি এত অমঙ্গল ॥ 
গোপাল গিয়াছে মাঠে বলাই ছাড়িয়া 

. একেলা গিয়াছে কৃষ্ণ গোপাল লইয়। ॥ 

ন। জানি কি বনমাঝে বিপদ ঘটিল। 

1 কিক্তানি গোপালে কিবা অশুভ হইল ॥ 

সঙ্গেতে ভাছয়ে যত বালকের দল। 

1 বোধহীন শিশু সব সদাই চঞ্চল ॥ 

। এত ভাবি ঘশোগতী হইল আকুল | 

একেবারে দকাতরে কাদিযা উঠিল ॥ 

শব্দ শুনি আসে যত গোপাগোপিগণ। 

বলে যশোমতী কেন করিছ ক্রন্দন ॥ 

অকস্মাৎ কেন ভূমি চঞ্চল হইলে। 

' অকারণ কেন রাণী কাদিয়া উঠিলে ॥ 

বশোমতী দুখেমতি কহিল সকলে । 

' অকন্নাৎ কেন দেখি এত অঞঙ্গলে ॥ 

ডান অঙ্গ কাপে মম আর নাচে আখি। 

অস্থির অন্তর মোর গোপালে ন। দেখি ॥ 

বলাই ছাড়িয়। এক। গেল কৃষ্ণ বনে। 

; অবশ্য বিপদ কোন ঘটেছে সেখানে ॥ 

বথার্ঘ হইল বুঝি নিশির স্বপন । 

কালিদছে ডুবিয়াছে সে কাল রতন ॥ 

কৃষ্ণ অদর্শানে মোর আকুল অন্তর | 

অঙ্গরে মারিল বুঝি পেষে একেশ্বর ॥ 

আকুল জীবন রাণী ধৈরজ ন। ধরে। 

। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 

বাণীর ক্রন্দনে কান্দে যত গোপগণ। 

৷ কৃষ্ণের বিপদ মনে ভাবিল তখন ॥ 

1 বলরাম মনে মনে ঈষৎ হাসিল।' 

| মৌনভাবে বহে তথা কিছু না বলিল ॥ 
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তবে ব্রজজবাসী মিলি যুক্তি করি সার। 
কৃষ্ণ অন্বেষণে ধায় বনের ভিতর ॥ 
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলে চলিল। 
আকুল অন্তরে সবে বনে প্রবেশিল ॥ 
যে পথে রাখালগণ করেছে গমন। 
পদচিহ্ন অনুসারি চলে গোপগণ ॥ 
একে একে বন সব করে অন্বেষণ । 
যমুন! পুলিনে আসি দেখে শিশুগণ ॥ 
শীঘ্রগতি সেই স্থলে সকলেতে ধায়। 
কালিয় হদের তীরে শিশুরা যথায় ॥ 
দেখিল হ্রদের তীরে যত শিশুগণ। 
মাটিতে পড়িয়া সবে করিছে ক্রন্দন ॥ 
অস্থির যে গোপ গোপী তাহ। দরশনে। 
অমঙ্গল হেতু সব ভাবিল যে মনে ॥ 
গোঁপগণ একেবারে মোহিত হইল। 
সকলেতে একেবারে কান্দিয়৷ উঠিল ॥ 
পরে শিশুগণে সবে ডাকিয়া তখন। 
বলে কোথ। কৃষ্ণ মৌর কহ বিবরণ ॥ 
শোক অশ্রুনীরে সবে লাগিল ভাসিতে। 
বলে কৃষ্ণ দিল ঝাঁপ কালিয দহেতে ॥ 
শ্রবণে সবার তবে উড়িল জীবন। 
অচেতন ভূমিতলে হুইল পতন ॥ 
চেতন পাইয়া তবে করে হায় হায়। 
নন্দ বলে হ'ল একি স্থবিষম দায় ॥ 
কেন হেন অকুশল ঘটিল আমার । 
কোন দেবতার বাদে হেন অনাচার ॥ 
কেন হেন কালিদহে আইল সকলে। 
কেন বা পড়িল কৃষ্ণ কালিদহ জলে ॥ 
ইহার বিষেতে জল সতত আচ্ছন্ন । 
ইহার বিষের তেজে কুলে নাহি তৃণ ॥ 
ইহার নিকটে কেহ না যায় তরাসে। 
কৃষ্ণ মোর ঝাঁপ দিল কেমন সাহসে ॥ 
কালিয় বিষম বিষে মোর কৃষ্ধন। 
বিষে জরজর হ'য়ে ত্যজেছে জীবন ॥ 


। 


| 


১৯পশাতিরশী পপি 


জিলজান ভি বু 
কেন বা বলাই আজি সঙ্গে না আইল ॥ 
কেন শিশুগণ সবে আইল হেথায়। 
কালিদহ কূলে একি হ'লো৷ ঘোর দায় ॥ 
সবে মাত্র-প্রাণধন একটি রতন । 
তাছে বিধি প্রতিবাদী হইল এমন ॥ 
কেন আজ অকালেতে জঞ্জাল ঘটালে । 
কালিদহে কেন কৃষ্ণ জীবন ত্যজিলে ॥ 
কিরূপে ধরিব প্রাণ কষে হারাইয়া | 
আমিও ত্যজিব প্রাণ জলে প্রবেশিয়া ॥ 
এত কহি নন্দ শিরে হানে করাঘাত। 
পতিত ধরণী মাঝে শিরে বজাঘাত ॥ 
একেবারে, নন্দ গোপ হয় অচেতন। 
নন্দরাণী শোকে মগ্ন করিছে ক্রন্দন ॥ 
হায় মোর প্রাণকৃষ্ণ সুন্দর গোপাল। 
কেন এলে এ কাননে ল'য়ে ধেন্ুপাল ॥ 
শিশু সঙ্গে মহারঙ্গে কাননেতে এলে । 
অভাগী মায়ের মাথ। একেবারে খেলে ॥ 
আমার নয়ন তার! জীবনের সার । 
তোম! বিন। এ সংসারে সকলি অসার ॥ 
চারিদিক শুনম্যময় হয় দরশন । 

কে ডাকিবে মা মা বলে ওরে প্রাণধন ॥ 
মধুমাখা হাম্যাননে অঞ্চল ধরিয়া। 
ননী দে ননী দে বলে জুড়াইবে হিয়া ॥ 
কারে কোলে বদাইয়া খেতে দিব ননী। 
কার চন্দ্রানন হেরে জুড়াইব প্রাণী ॥ 
কার সে কোমল অঙ্গে আভরণ দিব । 
কারে ঝ| যত্নে আমি সাজাইয়া দিব ॥ 
বেল! অবসানে সঙ্গে বতেক রাখাল । 
ধেনুগণ ল'য়ে গৃহে আপিতে গোপাল ॥ 
পথ নিরখিয়৷ আমি রহি অনুক্ষণ | 
মা বলে আসিবে কোলে সে নীলরতন ॥ 
: কার মুখ চাহি আর রাখিবু জীবন । 
কি আর হইবে মোর গৃহে প্রয়োজন ॥ 





সে ছাল সহিত সত হশম চইল। 
মুখ হাতে রক্তধাবা বছিতে লাগিল ॥ [৫০৩ পু! ! 
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কিরূপেতে আর প্রাণ ধরিব দেহেতে। ! কঠোর বজ্দের সম শরীর ধাহার 
আমিও যাইব সেই কৃষ্ণের সঙ্গেতে ॥ তাহাতে দংশিলে বল কি হইবে তার ॥ 
এই কালিদহে আজ ত্যজিব জীবন। পরে হরি মনে মনে ভাবিয়া তখন। 
এত বলি নন্দরাণী উন্মত্ত তখন ॥ মস্তক উপরে তার উঠে নারায়ণ ॥ 
পড়িতে কালিয় দে উন্মাভ হইল | অনন্ত অনাদি সেই দেব যছুবর । 

গোপ গোপী আদি করি সকলে ধরিল॥  সর্পের মন্তাকে হয় দেব বিশ্বস্তর ॥ 
এইরূপে নন্দ আদি ঘত গোপগণ। সেই ভার সহিতে সর্প অক্ষম হইল । 
সকলে আকুল শোকে করিছে ক্রন্দন ॥ মুখ হ'তে রক্তধারা বহিতে লাগিল ॥ 
বক্ষেতে হানিছে কর ব্যাকুল শোকেতে । মুখে রক্ত উঠে সর্প মুচ্ছিত তখন। 
সবে ঝাঁপ দিতে মায় কালিয় দহেতে ॥  দরশনে নাগগণে চিন্তাকুল মন ॥ 
হেনকালে হলধর আইল তথায়। কালিয় ছুর্দশ! দেখে কেহ পলাইল। 
সবাকারে গ্রবোধিয়া স্ৃুভাষে কয় ॥ কেহ মহাভীত হ'য়ে কান্দিতে লাগিল ॥ 
সকলে সান্ত্বনা করে ছুই হাত তুলি। এইরূপে সর্পকূল আকুল অন্তরে । 
স্থির হও স্থির হও এই কথ বলি ॥ অনেকে পলায়ে যায় অন্য সরোবরে ॥ 
(কন শোকাকুল সবে করিছ রোদন । কালিয় বনিত। নাম জুরস! তখন। 
কেন বা উদ্যত সবে ত্যজিতে জীবন ॥ দেখিল বাহির হ'য়ে পতির জীবন ॥ 
ওগো মাতা বশোমতী তুমি ধৈর্য্য ধর । অন্তরেতে অতিশয় আকুল হইল। 
কেন পড়ি ভূমিতলে আকুল অন্তর ॥ কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কান্দিতে লাগিল ॥ 
জীবন ত্জিতে কেন হও অগ্রাসর | করঘোড়ে কুষ্ণপদে প্রণতি করিয়া । 
কেন বা বক্ষেতে বৃথা হানিতেছ কর ॥ পায়ে ধরি স্পা কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
এখনি উঠিবে ভাই জীবন-কানাই। গছে দেব সর্ধবাধার জীবের কল্যাণ । 
শোক পরিহর এবে দেখিবে সবাই ॥ দয়া করি দয়াময় পতি দেহ দান ॥ 
এইরূপে হুলধর প্রবোধে সকলে। কালিয়ের পত্রী সবে ধরিয়ে চরণ । 
স্থির নেত্রে দেখ সবে কালিদহ জলে ॥ বলে দেব ক্ষম দোষ অধম তারণ ॥ 
পরেতে শুনহ রাজ। অপূর্বব ভারতী । রমণী জীবন স্বামী ওহে সর্ব্বশ্বর | 
কালির কুলেতে সবে রহে ছুঃখমতি ॥ পতি রমণীর গতি পতিই ঈশ্বর ॥ 
ওখানে কালিয় সর্প ফণা বিস্তারিয়া। নিজদোষে মম পতি তোমারে দংশিল। 
একেবারে শ্রীরুষ্ণকে ফেলিল গিলিয়৷ ॥ তার সমুচিত শাস্তি আপনি পাইল ॥ 
উদরেতে ত্রহ্মতেজ করিল বিস্তার । এখন আমারে নাথ হও হে সদয়। 
তাহে দগ্ধ হয় সেই সর্পের উদর ॥ পতি দান দেহ হরি ওহে কৃপাময় ॥ 
ব্রহ্ম অনলে দগ্ধ কালিয় তখন। অখিল ভুবনেশ্বর ওহে বিশ্বপিতা। 
কৃষেরে করিল দু তথ! উদ্দিগরণ ॥ নমস্তে নৃসিংহ দেব সবার বিধাতা ॥ 
কৃষ্ণকে দংশিতে তার দত্ত ভঙ্গ হ'ল। জগদীশ হে ভবেশ গোলোক-বিহারি। 
কৃষ্ণ অঙ্গে দংশে শক্তি কার আছে বল॥ গোপীকান্ত গোপীনাথ মুকুন্দ-মুরারী ॥ 


৫০৪ 
রাঁধিকা-রঞ্জন হরি দেব দেবপতি । 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত৷ জগতের পতি ॥ 
সর্ববাধার সর্ব্বেশ্বর ভুবনমোহন। 
ভূষণে ভূষিত বক্ষঃ কৌন্তভ শোতন ॥ 
তোমার ইচ্ছায় হরি এ স্থষ্ট্ি হইল। 
তব মায়! চরাচরে তাহাতে বেড়িল ॥ 
তোমার আজ্ঞায় নাথ যতেক অমর । 
প্রবৃত্ত জগত কার্যে ওহে যোগেশ্বর ॥ 
দিবাকর সম কর দীপ্তি করে দান। 
স্বতুগতি সদাগতি বহে সর্ববক্ষণ ॥ 

তব আজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিকষমগ্ডল । 
সমভাবে সকলেতে রয়েছে উদ্জ্বল ॥ 
মেঘে বারি বরিষণ সময়েতে হয়। 

কে জানে মহিম| তব ওহে যছুরায় ॥ 
হুতাশন প্রজ্ছলন হতেছে নিয়ত। 
হয় বিধি নিরবধি তোমার আশ্রিত ॥ 
মহেশ্বর নিরম্তর তব গুণ গায়। 
পার্ববতী যে ভক্তিভাবে তোমারে পুক্তয় ॥ 
অকথ্য তোমার গু৭ না হয় বর্ণন। 
গণপতি নিরন্তর করে আরাধন ॥ 
বেদ অগোচর হয় মহিমা তোমার । 
করিতে তোমার স্তব-কি সাধ্য আমার ॥ 
রাধিকা-মোহন হরি রাঁধিকা-জীবন। 
রাধা বক্ষঃন্থিত হয় রাধা-বিমোহন ॥ 
লক্ষমী সরস্বতী আদি সাবিত্রী সকলে। 
নিয়ত পূজয়ে তব চরণ কমলে ॥ 
যোগিগণ অনুক্ষণ করয়ে সাধন। 
সুরগণ সদা সেবে তোমার চরণ ॥ 
অপার মহিমা তব কে বণিতে পারে। 
বীণাপাণি তব গুণ লিখিতে যে হারে ॥ 
আমি সে সপিনী নাথ কি কহিতে পারি। 
নিষ্ষারণ সর্ব্বশ্বর জগতের হরি ॥ 
অবলা বলিয়। দয়! করহ ঈশ্বর |. 

মম পতি প্রতি দৃষ্তি কর গুণাকর ॥ 


: দশম স্বন্ধ 


মুচ্ছিত হতেছে নাথ পলকে পলকে ॥ 
ইত্যাদি করিল স্তব সর্পের রমণী । 
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি রহিল সাপিনী ॥ 
মোর ইচ্ছ। হব নাথ তব পদে দাসী। 
সম্পদে না৷ হই দেব আমি অভিলাধী ॥ 
স্তবে তুষ্ট দামোদর হইল তখন। 
সর্পের মস্তক হ'তে নামে জনার্দন ॥ 
হাত বুলাইয় হরি সর্পের মাথায় । 
তবেত সে মহাদর্প সচেতন হনব ॥ 
চেতন পাইয়া! কৃষ্ণ করে দরশন | 
করযোড়ে কালি সর্প পৃজিল চরণ ॥ 
আনন্দেতে মত্ত কালি বিহ্বল হইল । 
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি কাদিতে লাগিল ॥ 
তাহা দরশনে তার দয়া! উপজয়। 
কালিয়ে কহিল বর মাগহ নিশ্চয় ॥ 
আর কোন নাহি ভয় শুন মহামতি । 
এখন সুখেতে স্বর্গে করগে বসতি ॥ 
দর্পহারী নাম মম বিদিত জগতে । 
তব দর্প চূর্ণ সেই হেতু আমা হ'তে ॥ 


| এক্ষণেতে বাঞ্ছামত বর মাগি লহ। 


সেই বর দিব আমি তুমি যাহ! চাহ ॥ 
তব প্রতি এক আজ্ঞ। হইল এখন । 

তব স্বজাতীয় সর্প নাশিবে যে জন ॥ 
্রচ্মহত্যা মহাপাপ ঘটিবে নিশ্চয়। 

মম বাক্য কখন যে অন্যথ। না হয় ॥ 
আর শুন ওহে কালি আমার বচন। 
মম পদচিঞ্ছে দৃণ্ডে তাড়িবে যে জন ॥ 
মহাপাপে হবে পাপী আমার আজ্ঞাতে। 
তার পাপে প্রায়শ্চিত্ত নাহি কোনমতে ॥ 
শুনিয়। প্রস্তুর আজ্ঞ। সর্পের গৃহিণী । 
হরিপদতলে সতী পড়িল অমনি ॥ 
ভক্তিভাবে গদ গদ অশ্রজলে ভাসে। 
দামোদর হ্ধান্তরে কহিল উল্লাসে ॥ 
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কেন সত্তী ভূমিতলে রহিলে পতন। 
নাহি ভয় নাথ পরিয়ে ত্যজ ধরাসন ॥ 
লহ বর শুন সতী ধাহা৷ বাঞ্া হয়। 
লহ কান্ত থাক স্থুখে আমার কথায় ॥ 
জর অমর হ'য়ে তোমর! ছুজনে। 

এ স্থান ছাড়িয়া দৌোহে যাও অন্য স্থানে ॥ 
গ্রমন করহ দেহে আপন বাসেতে। 
রমণকে যাও তুমি স্বগোষ্টী সহিতে ॥ 
আজি হ'তে তুমি মোর তনয় হইলে। 
সংসারের মাধ্যে সুখে থাকিবে সকলে ॥ 
তোমার যে স্বামী সেই রহিবে কুশলে। 
নাহি কোন ভয় আর রবে কৃতুহলে ॥ 
মন পন চিহ্ন তব মন্তকে রহিল। 
কোন ভব না! রহিবে হইবে মঙ্গল ॥ 
মম পদ চিহ্ যেই মন্তকে ধরিবে। 
গরুড়ের ভয় সেই সর্পের না রবে ॥ 
ঘাঁও পুরী রমণকে তোমার আবাসে। 
গরুড়ের ভয় নাহি রহে তব পাশে ॥ 
শীগ্রগতি তথাকাঁরে করহ গমন। 

শুন গো! স্থুরমা তুমি আমার বচন ॥ 
তব পূর্বব বাস যথা তথা চলি যাহ। 
মনোমত বর মাত। মম স্থানে লহ ॥ 
স্থরসা নাগিনী তবে কান্দিতে কান্দিতে | 
করযোড়ে কহে তবে শ্রীহরি সাক্ষাতে ॥ 
শুন দেব মহামতি আমার বচন। 
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
যদি বর দিতে ইচ্ছ! ওহে রমাপতি। 
দেহ এই বর তব পদে থাকে মতি ॥ 
শ্রীচরণে ভক্তি যেন থাকয়ে অচল। 
মম পতি হয় জ্ঞানী যেম মহাবল ॥ 
মধুলোভে মধুকর যেন মত্ত হয়। 
সেইরূপে মন যেন তব পদে রয় ॥ 

ও রাঙ্গা চরণ কভু ভুলিয়া! না ধাই। 
এই বর দেহ মোরে জগত গৌসাই ॥ 


' অন্য কোন বরে নাথ কিবা! প্রয়োজন । . 


0 


মনের বাঞ্ছিত বর দেহ জনার্দন ॥ 
নাগিনীর বাক্যে হরি হরিম হইল । 
মনোমত বর কৃষ্ণ তখনি যে দিল ॥ 
তবে সে নাগিনী সতী করষোড়ে কয়। 
রমণকে নাহি বাব শুন দয়াময় ॥ 
সেখানে ঘাইতে ভয় উদব অন্তরে | 
দ্রংশিবে কীটেতে তথা মোদের শরীরে ॥ 
তাহাতে বন্ত্রণ। বড় পাইব ঈশ্বর । 

সে স্থানে যাইতে ভয়ে আকুল অন্তর ॥ 
অতএব মহামতি তুমি কর দয়া । 

দয়া করি দয়াময় দেহ পদছায় ॥ 
নাগিনীর বাক্যে হরি ঈষৎ হাসিল। 
ম্বতুভাষে নাগিনীরে কহিতে লাগিল ॥ 
কেন বৃথ! হও ভীত ধরহ বচন। 

যদি কোন কীট তোম। করয়ে দংশন ॥ 
মম বরে সেই জীব জীবন ত্যজিবে। 
আমার বচন কু অগ্তথ। না হবে ॥ 
যগ্ঘপি কখন কীট করবে দংশন । 
তখনি ঘে সেই কীট হুইবে নিধন ॥ 
তব অংশে কন্া। পুক্র হইবেক ঘত। 
মম বরে তারা স্থখে রবে অবিরত ॥ 
মম পদচিহ্ন সবে শিরেতে ধরিবে। 
মম বরে কোন ভয় তাদের ন! রবে ॥ 
আর শুন স্থরসা সে আমার বচন। 
খগপতি ভয় নাহি রবে কদাচন ॥ 
তব বংশে গরুড়ের ভয় নাহি রবে। 
মম পদচিহ্ন দেখি নাহি বিনাশিবে ॥ 
যখন সে খগপতি বধিতে আসিবে । 
মাথ! নোডাইয়া এই চিন্ক দেখাইবে ॥ 
তব বংশে সকলেতে রহিবে কল্যাণে । 
যাহ শীস্র রমণক পুরী রম্য স্থানে ॥ 
আর শুন কছি কথা বিশেষ করিয়া । 
মন্তকে যে পদচিহ্ধ থাকিবে ধরিয়া ॥ 


৪০৬ জ্রীমন্ডাগবত। 


তাহা দরশনে যদি নমে কোনজন। 
তাহার নিশ্চয় হবে স্বর্গেতে গমন ॥ 
মহাপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুমতি । 
আমার চরণ পাবে গোলোকে বসতি ॥ 
ইহ! ভিন্ন অন্য বর লহ ইচ্ছা যাহা । 
বাঞ্কামত বর মাগ আমি দিব তাহা ॥ 
এত শুনি কালিয় সে ঘুড়ি ছুই কর। 
কহে দেব রমাকাস্ত গোপিকা ঈশ্বর ॥ 
অন্ত কোন বাঞ্ছা মম নাহিক এখন । 
কেবল বাসনা মনে পূজি ও চরণ ॥ 
তব পদে ভক্তি যেন রহে অহনিশ। 
এই বর দেহ মোরে ওহে ভক্তাধীশ ॥ 
ত্রিভূবনে সার হয় তোমার চরণ। 
আর যাহা সব বৃথ! জানি অকারণ ॥ 
তব পদে ভক্তি বার আছে ছে নিয়ত। 
সেই সাধু এ জগতে সুখী অবিরত ॥ 
তব পদ বিনে স্বর্গে কিব! স্থখোদয় । 
বিনে ও চরণ অন্য কি ফল তাহায় ॥ 
শুন গদাধর কহি বচন বিশেষ । 
ভক্তের বিষয় ভোগ কেবল সে রেশ ॥ 
ভক্তের প্রধান হয় চরণ সেবন । 
শোক তাপ নাহি তার জনম মরণ ॥ 
বিষয় বিলাসে কভু না হথ উন্মত্ত । 
ভক্তে কভু নাহি বাঞ্ছে ইন্্রত্ব দেবত্ব ॥ 
ওহে কৃপাদিম্ধু তুমি মোরে কৃপা কৈলে। 
মম শিরে তব পদ চিন্ধ ঘে রাখিলে ॥ 
ইহাতে হুইল মম সার্থক জীবন । 
অনাদি অনস্ত তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
ম্বেচ্ছাময় নির্বিবকার রাধিকা-রমণ | 
সর্ববাশ্রয় সবাকার বেদে নিরূপণ ॥ 
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি সেবে তব প্র । 
তুমি প্রভু সর্ববজীব বিনাশ আপদ ॥ 
সর্ববগতি য্ুপতি সর্ব আত্মাময়। 
স্বজন কারণ বিভু সবার আশ্রয় ॥ 


সিহত ৮ 


| ক্ষ বিষ মহেশ্বর মূল সবাকার 
। পুরুষ প্রকৃতি তুমি সবার আধার ॥ 


1 ধন্ম ইন্দ্র হুতাশন জল স্থল আদি। 


পর্ববত কানন সিন্ধু আর নদ নদী ॥ 


ত্র সূর্য্য তারাদল জ্যোতিষ্ষমগ্ডল। 

: ভূণ লতা আদি করি তুমি সে সকল ॥ 
. সাবিত্রী জাহ্নবী জয়! লক্ষী সরস্বতী । 
. গণেশ জননী সেই দেবী ভগবতী ॥ 

: রাধিকা-রূপিণী সেই মহা! যোগমায়!। 
! তোমাতেই হয় সব তোমার সে মায়। ॥ 
৷ এইরূপে কালিনাগ স্তব করে কত। 

' ভক্তিতে হইল হুরি অতি পুলকিত ॥ 
. ওহে কৃপাময় হরি ভূমি কুপা কর। 


অপরাধ ক্ষন দেব ওহে যোগেশ্বর ॥ 


. অধম অজ্ঞান আমি শ্তরীমধুসুদন। 


নাহি জানি তব অঙ্গে করেছি দংশন ॥ 
অধমের দোষ যত ক্ষমহ শ্রীহরি | 


: তুমি না করিলে দয়। কিরূপেতে তরি ॥ 
, এত কহি সর্পরাজ পড়ে পদতলে । 


কাদিতে কীদিতে কহে ভাসি অশ্রুজলে ॥ 
ভক্তিতে হুইল বণ ভক্তাধীন হরি। 
কালিনাগে কহে তবে পুনশ্চ শ্রীহরি ॥ 


. শুন কালিনাগ তুমি আমার ভারতী । 


রমণকে বাহ তব পূর্বের বসতি ॥ 


. স্ববংশ সহিত বাও তুমি সেই স্থল। 


আমার বাক্যেতে ছাড় যমুনার জল ॥ 
যাও তথা ওহে সর্প লুখেতে রহিবে। 
যমুনার জল তবে সুধা তুল্য হবে ॥ 
জীব জন্তুগণ তাহ। খাবে পরিতোষে। 
স্বগোষ্ঠী সহিত যাও আপন আবাসে॥ 


. এইবরূপে বছুপতি জলের ভিতর । 
. কালিয় দমন আদি কন্ম যত আর ॥ 


 স্বগোষ্ঠী লংহতি সর্প গেল পূর্ববস্থান। 
 এইরূপে করি হরি কার্ধ্য অনুষ্ঠান ॥ 


ভীমভ্ভাগ্গ ন্ট 





হ্রাঠ৫ব তল পগাবান । 


গঃপলা তে 


খত পৃষ্ঠা 1 


; 


আপনি কর্বিল ঠরল অনল শিশ্ন 2 


ধশম ধন) 


কিবা অনুষ্ঠান করে গোপ-গোপিগণ ॥ 
ভগবান ভক্তগণে পরীক্ষা করিতে । 
রহিল ডুবিয়া সেই কালিয় হ্দেতে ॥ 
হেথ। বলদেব বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া | 
রহিয়াছে গোপ-গোগী কুলেতে বসিয়া ॥ 
নন্দ বশোদার তাহে স্থির নহে মন। 
রাধাসতী ক্ষণে ক্ষণে মৃঙ্ছাগত হন ॥ 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান অন্তরে জানিল। 
ভক্তাধীন ভক্ত প্রতি সদয় হইল ॥ 
মহাভাগবত কথা জুধার সমান । 

দাস কহে মহানন্দে শুন পুণ্যবান ॥ 
শুকদেব বাক্য সব করিয়া শ্রবণ । 
পরীক্ষিত আনন্দেতে হইল মগন ॥ 
বিনযেতে শুকদেবে কহিতে লাগিল । 
ওহে দ্েব বিস্তারিয়া মোরে সব বল॥ 
হরিকথা স্থুধাময় শুনিতে সুন্দর | 
পাপরাশি বিদুরিত নির্মল অন্তর ॥ 
দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন। 
কহ সেই কালিয়ের পূর্ব বিবরণ ॥ 
কেন সে কালিয় সর্প ত্যজিল আবাস । 
কি কারণে বমুনাতে হইল নিবাস ॥ 
শুকদেব বলে ওহে কুরুর নন্দন | 
কহি সে অপূর্বব কথ! অতি পুরাতন ॥ 
বিস্তারিয়া কহি আমি হরিকথা সার। 
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের নিস্তার ॥ 
নাগকুল অরি সেই গরুড় বিহঙ্গ । 
তাহাকে পৃজয়ে যত আছড়ে ভূজঙ্গ ॥ 
বাস্থৃকির আজ্্ামতে করয়ে পৃজন। 
কাত্তিকী পূর্ণিম। তাহে তিথি নিরূপণ ॥ 
ধুপ দীপ আদি করি নানা উপর্গারে 1 
নৈবেগ্ভাদি ফল মূলে পৃজে সদ্াচারে ॥ 
পুষ্কর তীর্থেতে স্নান করি নাগদলে। 
পৃজিল নিহঙ্গবরে আনন্দে সরুলে ॥ 


জৌমস্ভাঁগবত। ৫০ধ 
চিন্তিত আপন মনে কি করি এখন | ্ 


! পূজার বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিল | 
৷ কালিনাগ অহঙ্কারে তারে না পৃজিল ॥ 
: ক্রোধান্থিত খগপতি তাহা দরশনে । 
' হইল লোহিত আখি কালিয় কারণে ॥' 
। বিনাশিতে নাগকুলে হইল উদ্ভত। 
1 একেবারে নাগগণে ভঙ্ষণে প্রস্তত ॥ 
1 ক্রোধে খগবর যেন হৈল হুতাশন | 
সর্পগণে ধরি আনে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
। যারে পায় তারে খায় নিষেধ না মানে। 
৷ এইরূপে বনু সর্পে বধিল জীবনে ॥ 
। যুক্তি করি নাগদল একর হইল 
; খগে নাগে ঘোরতর সমর বাধিল ॥ 
। ছুই দলে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর | 
। বিষম সমর তাহে হৈল ঘোরতর ॥ 
| নিশিতে হইল যুদ্ধ ছুদলে সমান। 
 ক্রমেতে হইল সেই নিশা অবসান ॥ 
: গগনেতে দিনমণি উদয় হইল। 
: খগপতি তেজ অতি বাড়িতে লাগিল ॥ 
| নাগকুল ভয় পেয়ে করি পলায়ন । 
অনন্ত নিকটে গিয়া লইল শরণ ॥ 
। কৃপা করি নাগগণে দিল সে অভ । 
. তাহাতে অনেক নাগ প্রাণে বেঁচে রয় ॥ 
' হেথায় কালিয় নাগে হেরি খগপতি। 
' একবারে ক্রোধানলে ভ্বলে তার প্রতি ॥ 
গ্ররুড়ের সহ কালি প্রবৃত্ত সমরে। 
; হরিপদ ভাবি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
| খে না ছইজনে বাধিল মর 
খগপতি মহামতি মহীবলধর ॥ 
প্রচণ্ড বলেতে নাগ পরাস্ত হইল। 
গরুড় ভয়েতে কালি পলাইয়৷ গেল ॥ 
। পলাইয়া! কালি নাগ এল এ সময়। . 
| যমুনার জলে রহে নির্ভয় হদয়॥ 
| যাইবার শক্তি তথা নাহি খগবরে। 
! তাহাতে কালিয় নাগ রহে হ্যাস্তরে ॥ 


8০৮ ফ্রমস্তাগবত। [শষ 
' কি যোগ্যতা বধ মীন নিকটে আমার । 


সৌভরি মুনির শাপে তথ| খগপতি। 
সেখানে বাইতে তার নাহিক শকতি ॥ 
এ কারণে নরপতি শুন বিবরণ । 
রমণক ছাড়ি তার হেথ। আাগমন ॥ 

সে কারণে কালিনাগ যমুমাতে এল। 
হরি কৃপা হেতু পুনঃ হ্স্থানেতে গেল। 
পরীক্ষিত বলে মুনি করি নিবেদন । 
সৌভরি গরুড়ে শাপ দিল কি কারণ ॥ 
সেই কথা কহ মোরে গুহে দয়াময় । 
শুনিতে অদ্ভুত কথ। আনন্দ হৃদয় ॥ 
শুকদেব কহে রাজ! কহি সেই বাণী। 
মহাতপা হয় সেই মৌভরিয় খুনি ॥ 
বমুনা পুলিনে বসি মহাতপ করে । 
শ্রীকৃষ্ণ সেবয়ে সদ। অতীব কঠোরে ॥ 
বন্ুবর্ষ অনাহারে কৃষ্ণ আরাধিল। 
জদয়েতে হরিপদ ভাঁবিতে লাগিল ॥ 
নদীজলে মীনগণ খেলে অবিরত ৷ 
মুনির নিকটে তার। খেলয়ে সদত ॥ 
মীনগণ আহলাদেতে খেলিয়া বেড়ায় । 
কুতুহছলে খেলে জলে নিঃশক হৃদয় ॥ 
মহানন্দে চারিদিকে ধায় কৃতুহলে। 
মুনিরে বেড়িয়।৷ সবে আনন্দেতে খেলে 
হেনকালে খগেশ্বর তথায় আসিল। 
বধিয়৷ সে মীনগণে ভক্ষণ করিল ॥ 
মুনির নিকটে মীন আইল তখন। 
জলের ভিতর পুনঃ করে পলায়ন ॥ 
কেহ কেহ মুনি অগ্রে ধাইয়ে আইল । 
পক্ষীরাজ খাইবারে তথায় চলিল ॥ 
তাহ দেখি মুনিবরে ক্রোধের উদয়। 
একেবারে ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ॥ 
মহাক্রোধে মুনিরাজ কহে খগ প্রতি । 
হেন পাপাচার কর 'ওরে মুঢ়মতি ॥ 
আমার নিকটে মীনে এস মারিবারে ৷ 
এখান হুইতে শীত্র বাঁও স্থানান্তরে ॥ 


| দরম দ্ধ 


কৃষ্ণের বাহন হেতু এত অহঙ্কার ॥ 
কেন গর্বব ছুরাচার ওরে খগেশ্বর ৷ 
কোটি খগ স্ছজিবারে পারি একেসশবর ॥ 
এখনি করিব ভস্ম পাপীষ্ঠ ছুন্মাতি। 
সত্বরেতে স্থানাস্তর হও শীগ্রগতি ॥ 
আজি হ'তে পুনঃ যদি আইস এখানে । 
বগ্যপি কখন কোন জীবের হিংসানে ॥ 
মম শাপে তব দুষ্ট নিধন হুইাবে। 
মোর শাপে হবে ভস্ম নিশ্চয় জানিবে ॥ 
মুনি অভিশাপ শুনি, গরুড় তখন । 
ভয়ে ভীত হ'য়ে তবে করে পলায়ন ॥ 
সে অবধি খগেশ্বর ন| বায় তথায় । 
কহিলাম পূর্বব কথ। ওছে নররায় ॥ 
অপূর্ব ভারতী এই পরাণ কাহিনী । 
যেব। শুনে একমনে ওহে নরমণি ॥ 
সর্প ভয় নাহি তার হর কদাচন। 
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধুজন ॥ 
ইতি কাণিয় মাঙন সমাপ্ত! 


অথ দাধানগ গোক্গণ কথা৷ 

করবোড়ে নরপতি কাহে অতঃপর । 
পরে কি হুইল কহ ওহে মুনিবর ॥ 
কহ দেব দয়! করি অপূর্ব ভারতী । 
শুনি বাণী মহামুনি কহে রাজ। প্রতি ॥ 
গোপ গোপী আদি করি যমুনার কুলে । 
কৃষ্ণের কারণ সব কাদে শোকাকুলে ॥ 
কাদিল বালকগণ বিষম চীৎকারে। 
ওহে কানু কেন গেলে জলের ভিতরে ॥ 
এতক্ষণ জলমধ্যে হইলে মগন । 
বুঝিবা প্রমাদ আজ হইল ঘটন ॥ 
হায় কি হুইল বল ঘটিল কি দায়। 
কোথ। গেল প্রাণকৃষ্ কি হাবে উপায় ॥ 
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যশোধার কোল হ*তে বিল রুষধনে ॥ 





ধম বন্ধ] 


এইরূপ শিশুগণ শোকার্ত হৃদয়। 

বক্ষে হানে করাঘাত করে হায় হায় ॥ 
কোন শিশু কূলে বসি করয়ে ক্রন্দন। 
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় কোনজন ॥ 
কেহ মৃচ্ছাগত হ'য়ে ধরায় পড়িল। 
কেহ বা! তাহারে ধরি চেতন করিল ॥ 
কোন শিশু হ্রদজলে অন্বেষণ করে। 
কেহ ব। ধরিয়া তোলে পুনশ্চ তাহারে ॥ 
কেন ভুমি এই জলে নামিছ এখন । 

এ জল ছুঁইলে পুনঃ ত্যজিবে জীবন ॥ 
এইরূপে মকলেতে আকুল শোকেতে। 
কেন ব! উদ্যত হয় জীবন তাজিতে ॥ 
কেহ বলে কোণ। কৃষ্ণ মোদের ঈশ্বর ৷ 
দ্রশনে শিশুগণে বাচাও সত্বর ॥ 
এইরূপে মবে মিলি আকুল অন্তরে | 
ভূমে পড়ি শিশু সব কান্দে উচ্ৈন্ষেরে ॥ 
গোপ-গোপী মকলেতে করিছে জ্রন্দন | 
হ্রদজলে নামি কেহ করে অন্বেষণ ॥ 
রাধা সতী ছুঃখমতা বাপ দিতে ধায়। 
হাতে ধরি তারে কেহ নিরৃন্তি করায় ॥ 
শোকাচ্ছন্ন রাধ। সতী অচেতন হৈল। 
হ্রদের কুলেতে সতী অমনি পড়িল ॥ 
মহাশোকে নন্দরায় অচেতন হয়। 
শবসম ভ্রুদকুলে পতিত ধরায় ॥ 
ঘশোমতী হীনমতি হইল তখন। 

যেন পাগলিনী প্রায় করয়ে রোদন ॥ 
আয় কোলে যাছুমণি নয়নের তারা। 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোম৷ হয়ে হারা ॥ 
সবে মাত্র তুমি মোর হৃদয়-রতন। 
দারুণ কালিয় হ্রদে ত্যজিল জীবন ॥ 
আমিও তোমার সঙ্গে ঝাপ দিব জলে । 
এত কহি ধায় রাণী যমুনার কৃলে ॥ 
হেনকালে বলরাম আসিয়ে তথায়। 
প্রবোধ করিল তবে তুষিয়া সবায় ॥ 


সীমন্তাগবত । 
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: হলধর বলে ওগো শুন নন্দরাণী। 

' শোকেতে আকুল বৃথা বতেক গোপিনী ॥ 

। নন্দ মহামতি শুন আমার বচন। 
গর্গ মুনি কথ! সব নাহিক স্মরণ ॥ 
ধিনি জগতের প্রাণ সবার প্রধান। 
ধার অংশ যাত্র হয় দেব আঁধষ্ঠান ॥ 
ইন্দ্র ধর্মরা্ত আদি বাহাতে উৎপত্তি । 
ঘিনি সবাকর সার জগতের পতি ॥ 
অগশ মাত্র হয় বার যতেক অমর । 
অনাদি অনন্ত যিনি অখিল ঈশ্বর ॥ 
ষাহা হৈতে হৈল মহু। বিষুঃর স্জন | 

. এক এক লোমকুপে ব্রহ্মা গড ধারণ ॥ 

' ধাহার ইচ্ছা লয় জন্ম আদি জরা। 

: পালন করয় সেই দেব পরাৎপর1॥ 

: ধীহার আজ্ঞায় বিধি পৃথিব স্থজিল। 

. পরম পুরুষ সেই সুদ্ষম আদি মূল ॥ 

. অনস্ত আকার ধার সেই নিরাকার । 

. নিগুণ অজ্জেয় তিনি বেদের বিচার ॥ 

 ঘেগমধ্যে যোগেশ্বর পতিত পাবন। 

' কৃপাময় সর্ববন্রেতে শ্রীমধুসুদন ॥ 

' জ্যোতি সুক্ষমাকার অনাদি অন্ত | 
যুগে ঘুগে কভু নাহি হয় ধার অন্ত ॥ 

: মহাজলে জলময় সংসার যখন। 

' ভাসেন আপনি জলে ন! হয় মরণ ॥ 

 স্থষ্িকর্তা মহাপ্রভু সকলের দার। 

| ধার নাভিমূলে জন্মে জগৎ সংসার ॥ 
ধাছার ইচ্ছাতে এই জগং স্থজন। 

| যেজন করেন এই জীবের পালন ॥ 

৷ ভাহার পরাণ কিবা! সামান্য স্রদেতে। 

ক্তার কি করিবে মেই কালিয় সর্পেতে ॥ 
/ ক্রি সাধ্য সর্পের ভারে করিতে ভক্ষণ। 

1 1 কি হইবে বল তার সর্পের দংশন ॥ 
কিছুতেই ঘার ক্ষয় নাহি কোন কালে। 

। তার কিব। আছে ভয় কাঁলিয়ের জলে ॥ 
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বলদেব বাক্য শুনি গোপ-গোপিগণ। 
মনেতে প্রবোধ কিছু মানিল তখন ॥ 
কিন্তু যশোমতী অতি ছুঃখিত অন্তরে । 
মা মানে প্রবোধ আর কান্দে হাহাকারে ॥ 
রাধা সতী খেদে অতি চীৎকার করিছে। 
ঘন ঘন করাঘাত হৃদয়ে হানিছে ॥ 

মহ! শোকতুরা হয় কৃষ্ণের কারণ। 
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় জনে জন ॥ 
হেনকালে শ্রীহরি সে ঘমুন! হইতে । 
মহানন্দে উঠিল সে যমুনা তীরেতে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ উঠিল সবে করে নিরীক্ষণ । 
গোপ গোপী মনকলেতে আনন্দে মগন ॥ 
মোক্ষ হ'তে পূর্ণশশী যেমন উদয়। 
সেইমত জল হ'তে উঠে শ্যামরায় ॥ 
ধেয়ে গিয়ে যশোমতী কৃষ্ণে নিল কোলে। 
শত শত চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥ 

মন্দ যে আনন্দ অতি পুক্র দরশনে। 
শোদার কোল হ'তে নিল কৃষ্ণধনে ॥ 
এইরূপে মকলেতে আনন্দ অন্তর । 
অনিমেষে কৃঞ্ণ মুখ দেখে গোপবর ॥ 
শিশুগণ আলিঙ্গন আসিয়া! করিল। 
আনন্দেতে অশ্রুবারি বরিষণ কৈল ॥ 
হেনকালে শুন রায় আশ্চর্য্য কথন। 
বনাস্তরে দাবানল হয় প্রজ্বলন ॥ 

ভয়ঙ্কর হুতাশন ভ্লিয়৷ উঠিল। 

পর্বত প্রমাণ শিখা গগন স্পশিল ॥ 
চারিদিকে অগ্নিময় দেখে লোক যত। 
দরশনে মহা অগ্নি সবে জ্ঞান হত ॥ 

মনে মনে সকলেতে প্রমাদ গণিল। 
গ্রোকুল নগরে অগ্নি ঘরেতে লাগিল ॥ 
অঞ্জি দেখে নকলেতে কাদিয়। আকুল। 
সবে ধায় উদ্ধশ্বাসে নগর গোকুল ॥ 
ভয়ার্ত হইয়ে তবে যত ত্রজবাসী । 
'সকলেতে কহে গিয়৷ কৃষ্ণ পাশে আসি ॥ 


জ্্ীমন্ভাগবত। 


' দশম সব 
| করযোড়ে কহে লবে ওহে দয়ামধ়। 

ভয়াতুরে রাখ হরি এমন সময় ॥ 

৷ আগ্নিভয় হ'তে রাখ দেব নারায়ণ। 

সবাকার সার ওহে জগৎ জীবন ॥ 

। তুমি ইষ্ট সর্ববষয় সবার দেবতা । 

1 এ ঘোর বিপদে তুমি হও রক্ষাকর্তা ॥ 

দিয়! অব্যাহতি সবে করহ অভয়। 

। দাবানলে রক্ষা কর হুইয়ে সদয় ॥ 
গোপবাক্যে শ্রীহরি হইল দয়াবান। 
আপনি করিল! হরি অনল ভক্ষণ ॥ 
তাহ! দরশনে যত গোপ গোপিগণ। 
হরষেতে নৃত্য করে আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্েরে কোলেতে করি গৃহেতে আইল । 

( গুহে আসি দ্বিজগণে ভৌজন করাল ॥ 

[ বহু ধন করে দান যত দ্বিজগণে। 

দরিদ্রে তৃষিল নন্দ ধন বিতরণে ॥ 

! মঙ্গলাদি বণর্ধ্য সব করিল হরিষে। 

: শ্রবণেতে কৃষ্ণগুণ মহাপাপ নাশে ॥ 

৷ ভাগবত কথ| অতি শুনিতে সুন্দর | 

| অনায়াসে তরে যত মহাপাগী নর ॥ 

ইতি দাবানল মোক্ষণ সমগ্র। 








অগ বর্ম। বর্ণন। 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 
শ্রবণে পবিত্র কথ! পবিত্র অন্তর ॥ 
সংসারের সার সেই শ্রীহরি চরণ । 
পূজন অচ্চন আর নাম সংকীর্তন ॥ 
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ । 
অনায়াসে মহাপাগী যায় স্বর্মবাস ॥ 
পরেতে গুনহ নৃপ অপূর্বব কখন। 
কৃষ্ণ সঙ্গে আনে গৃহে গোপ গোপিগণ ॥ 
গৃহে আসি গোপ গোপী আনন্দে মগন। 
বলে আজ কৃষ্ণ হ'তে পাইনু মোচন ॥ 


₹১০ এনা টি, 
পরেতে রাখিল হরি ঘোর দাবানলে । 
নতুবা পুড়িয় তম্ম হ'তেম সকলে ॥ 
মানুষ না হবে কৃষ্ণ দেবতার প্রায়। 
এইরূপে সকলেতে প্রশংসা করয় ॥ 
কেহ বলে ধন্ হরি শ্রীনন্দনন্দন | 
শিশুকালে পুতনারে করিল নিধন ॥ 
অনুর বধিলে কত বনের ভিতর । 
করিলে অদ্ভুত কর্ম কহিতে বিস্তর ॥ 
তদন্তরে বর্ষা খতু হইল উদয়। 
বলরাম সহ হরি আনন্দ হৃদয় ॥ * 
সঙ্গে যত ব্রজশিশু বনের ভিতর । 
আনন্দে সকলে মিলি খেলে নিরন্তর ॥ 
আকাশেতে ঘনঘট। শব্দ বহে কত। 
বিদ্যুতের শব্দে গ্রাণ হয় চমকিত ॥ 
নিরন্তর বর্ষে বারি বিশ্রাম না হয়। 
দিবাকর মেঘাচ্ছন্ন দীপ্তি নাহি তায় ॥ 
চমকে বিদ্যুৎমাল! নবঘন পাশে । 
কত শোভা করে ধরা মনোহর বেশে ॥ 
আকাশ বিবিধ বর্ণে হ'য়েছে উজ্জবল। 
নীল গীত লোহিতাদি বর্ণ সমূজ্ধল ॥ 
স্বভাবের শোত। তায় অপূর্ব দর্শন | 
মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু হয় বরিষণ ॥ 
তাহে দিবাকর প্রভা প্রকাশিত হয়। 
রামধন্ু হেরি তাছে আনন্দ হুদয় ॥ 
কেমন অপূর্ব শোভা৷ গগন উজ্জ্বল। 
কে ন| জানে স্বভাবের শোভ। সমুজ্জবল ॥ 
ক্ষণেকে বিলয় হয় মেঘের ভিতর। 
কোথ| সে স্বভাব শোভা দৃশ্য মনোহর ॥ 
কভু বা বর্ষষে ঘন ঘন বরিষণে। 
বিশ্রামে না হয় আর রাত্র দিবামানে ॥ 
গুছের বাহির কেহ না হয় দিবাতে। 
নিশাপতি মৌন অতি হইল নিশিথে ॥ 
কাদে কুমুদিনী সতী বিনে শশধর | 
খাগ্যোতে শোভিত বৃক্ষ করে নিরন্তর ॥ 


জীমভাগবত। ৫৯১ 
1 অস্থির করয়ে প্রাণ ভেক কলরবে। 


নাচয়ে ময়ূর দল আনন্দ উৎসবে ॥ 
নদ নদী খাল বিল জলপূর্ণ হয়। 
শুষ্ক নাহি কোন স্থান সব জলময় ॥ 
ক্ষুদ্র নদ নদী সদা শু ছিল যারা। 
আনন্দে উথলে তথ। জলপূর্ণ তারা ॥ 
দরিদ্র পাইলে ধন প্রফুল্ল যেমন। 
তাহাদের সেই মত জানিবে লক্ষণ ॥ 
শস্তাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শস্তরৃক্ষে যত। 
শ্যামল হরিত বর্ণে হয় সুশোভিত ॥ 
কি সুন্দর দৃশ্য করে নয়ন-রঞ্জন। 
খধিগণে দরশনে আনন্দিত মন ॥ 
বনবামী জীবগণ দা আনন্দিত । 
জলচর জীব ঘত সবে প্রফুল্লিত ॥ 
অন্ুক্ষণ জীবগণ জলেতে খেলায় । 
কুর্মদল খেলে কত আনন্দ হৃদয় ॥ 
হংসকুল সব জলে খেলে হংসী সঙ্গে । 
বক সব কলরব করে নান। রঙ্গে ॥ 
জলজ কুম্বম কত হয় গ্রন্ফুটিত। 
কমল ফুটির গন্ধে করে আমোদিত ॥ 
কুমুদিনী আমোদিনী নব জলে ভাসে । 
শৈবাল বিশাল কায় রয়েছে বিকাশে ॥ 
এইরূপ সবাকার প্রফুল্ল অন্তর । 


'মদ নদী জলে পূর্ণ তরঙ্গ বিস্তর ॥ 
পর্ববত হইতে জল ঝর ঝর ঝরে। 


ধরিয়। বিবিধ রূপ ধাইছে সাগরে ॥ . 
পথ ঘাট তৃণ পূর্ণ নব শোভ। হয়। 
কভু মেঘে ঘনঘটা কভু শুফ্ষময় ॥ 
মেঘাচ্ছ হয় ধর। ডাকে মহারবে। 
মহানন্দে পৃত্য করে শিখিদল সবে ॥ 
বৃধদল শোষে জল হর্ষ কত হয়। 
কৃষ্ণ বলরাম তাহে আনন্দ হৃদয় ॥' 
ধেনু সঙ্গে মহারঙ্গে যায নবে বনে। 
ক্ষীর ভারে ফাটে স্তন যত ধেনুগণে ॥ 


ধেনুগণে হর্ষ মনে আনে তাড়াইয়। ॥ 
ফোন শিশু দ্রুত ধার কর্দম উপরে। 
কেহ ভেক সঙ্গে মিলি ভেক রব করে ॥ 
কেহ বা শিশুর সঙ্গে করয়ে নর্ভন। 
কেহ পিয়ে ছুগ্ধ করি গাভীর দোহন ॥ 
* কোন শিশু বস হ'য়ে গাভী দুগ্ধ খায়। 
এইরূপে সখ সঙ্গে কৃ খেলায় ॥ 
ধেনু শিশু সঙ্গে হুর বর্ষণ কালেতে। 
আনন্দে খেলেন হরি ন! পারি লিখিতে ॥ 
এইরূপে প্রাবৃটকাল ক্রমে গত হয়। 
তদস্তরে হইল যে শরৎ উদয় ॥ 
কিবা সে অপূর্ব শোভা অপূর্বব দর্শন | 
 শরতে নিম্ল জলে শোভে নবঘন ॥ 
জলদ আচ্ছন্ন শশী উদয় হইল। 
স্সিগ্ধ করে মন হরে সবারে তুষিল ॥ 
জলোপরে জলচর ছিল আনন্দিত । 
গভীর জলের মধ্যে প্রবেশে ত্বরিত ॥ 
খরবেগহীন হয় সব জলাশয়। 
আর এক নব ভাব উদ্দিত ধরায় ॥ 
ভাগবত সার কথা স্থধার সমান। 
দাস ভাষে অবিরত গীয়ে সাধুগণ ॥ 
ইতি ্রনস্তাগবতে বর্ধাধর্ণন সমাপ্ত । 


৪১২ ভীমন্তাগবত। ০০০, 
আগে আগে যায় ধেনু মন্দ মন্দ গতি। 

পিছে ধায় রামকানু মহানন্দ মতি ॥ | অথ গোবিন লীলা খর্ণন। 
স্থুখেতে কানন মাঝে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে। | শুকদেব কছে শুন ওহে নৃপবর। 
ধরিষণ কালে ধায় গুহার ভিতরে ॥ । স্্রীকের লীলা! কথ! পরম স্থন্দর ॥ 
কখন বসিয়া থাকে পাদপের তলে। রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই আর শিশু যত। 
উদর পুরণ করে যত বন ফলে ॥ : পাইয়ে শর্ৎকাল হয় হরফিত ॥ 
এইরূপে সখা সঙ্গে রঙ্গে বনমালী। । লইয়ে ধেনুর পাল যমুনার তীরে। 
সহ বলরাম বনে কত করে কেলি ॥ হর্ষ ভরে সবে ধায় আনন্দ অন্তরে ॥ 
কখন বা শিলাতলে বসিয়ে সকলে। : ধেনুদল কুতুহলে করান চারণ। 
ধড়। হ'তে খুলি ননী খায় কুতৃহলে ॥ : নদীজল/নিরমল হেরি হর্ষ মন॥ 
কোন শিশু পত্র ছত্রে শির আচ্ছাদিয়া। বসিয়া পুলিনে হরি সখিগণ সঙ্গে । 


মধুর বীণার ধ্বনি করে মহারঙ্গে ॥ 
শিশুগণ মহানন্দে জলেতে বিহরে। 
' কোন শিশু মীনমত বেড়ায় তারে ॥ 
. কেহ ডুবি রহে জলে কেহ তাড়ে তায়। 
. কেহ বা কমল বনে লুকাইয়া রয় ॥ 
: কেহ বা মৃণাল তুলি করয়ে তক্ষণ। 
কেহ পদ্মা লোভে জলে করে সম্ভরণ ॥ 
; কেহ বা! কুস্তীর মত কেহ মৎস্থ সঙ্গে । 
' জলেতে বিহরে শিশু সবে মহারঙ্গে ॥ 
হেথায় গোপিনী ঘত বংশীরব শুনি। 
ব্যাকুল অন্তর যেন হয় পাগলিনী ॥ 
৷ অবশ হইল অঙ্গ কাম উপজয়। 
৷ অস্থির শরীর সবে অচেতন প্রায় ॥ 
নিজ সখিগণ তবে কহিতে লাগিল। 
। কান্ধুর বেপুর রবে অস্থির করিল ॥ 
| কিবা মে মোহনবেশ রূপ কালশশী। 
নি জর চার লাবণ্যের রাশি ॥ 
ওগে। সথী কিবা চূড়! শিখিপাখ! তায়। 
হেরি সে মোহন বপু নয়ন জড়ায় ॥ 
কিবা নটবর বেশ শ্ুন্দ্র বয়ান । 
নিফলঙ্ক বাকা শশী হয় অনুমান ॥ 
কুগ্ডলে শোভিত কর্ণ কত শোভা তার। 
গলে দোলে নীলকান্ত মণিময় হার ॥ 


গোধন চরান কষ লঙ্গে সখাগণ। 
ধেনুর পশ্চাতে সবে করয়ে গমন ॥ 
বেণুরবে ধেনু সবে ফিরে অবিরত | 
বেণুযুক্ত মুখ শশী তাহে শোভা কত ॥ 
তাহে বে বঙ্কিম আখি কি কটাক্ষ তার। 
যেইজন নয়নেতে হেরে একবার ॥ 

সে নেত্র সফল তার কহিনু নিশ্চয় । 
ছুই নেত্রে আম্বাদন কত আর হয় ॥ 
শত শত চক্ষু যদি হইত সবার । 

ক্ষণেক নুতৃপ্ড হেরি হ'ত একবার ॥ 

যেই নেত্রে কৃষ্ণমুখ নহে দরশন। 

কি ফল সে নেত্রে তার বিফল জীবন ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত অপূর্ব কাহিনী। 
ক রূপে বিমোহিত ঘতেক গোপিনী ॥ 
কৃষ্ণ রূপ পুনঃ সবে বণিতে লাগিল। 
নিজ নিজ সখিগণে সাদরে কহিল ॥ 
দেখ দেখি বন ফুলে চূড়া সুশোভিত । 
চূড়া ঘের! মণিমাল! মদন মোহিত ॥ 


বশম ক্ধ] .... জীমতাগনজ। ৫১৩ 
নাসাগ্রে নোলক তাহে স্ব স্ব দোলে। : মরকত পদ্ম মালা ছুলিছে গলায়। 
অলকা শোভিত গণ্ড কাস্তি সমুজ্জ্বলে ॥ । কি বিচিত্র শোভা! সখি হইয়াছে তায় ॥ 
কি আর বলিব কানু কত গুণ ধরে। ! ধেনুগণ সবে মিলি খেলে অবিরত । 
মধুর বেণুর রবে কত হ্বধা ঝরে ॥ । নটবর রূপে মন হয় বিমোহিত ॥ 
দেখ দেখ বাজে সেই বীশী মধু রবে। । ৰাশী বড় ভাগ্যবান জানিহ অন্তরে 
বৃন্দাবন বনে গেল দখাগণ সবে ॥ . কৃষ্ণের অধর নুধা সদা পান করে ॥ 
কি আর কহিব সথী রূপের তুলনা । 1 অবিরত কৃষ্ণ তারে স্থধা করে দান। 
রূপ হেরি কতু মনে থাকে না চেতনা ॥ | সাধ মিটাইয়া বাশী একা করে পান ॥ 
না হেরিছে যেইজন সে বিধুবদন। | হ্থধার সাগর সেই কৃষ্ণের অধর । 
নয়নেতে তার কিবা আছে প্রয়োজন ॥ : গ্রোপীভাবে সুধা বাশী খায় নিরস্তর ॥ 
বৃথা সে নয়ন তার বৃথ| প্রাণ ধরে। : যত পায় তত খায় শেষ নাহি হয়। 
কৃষ্ণচন্দ্র মুখ শশী যেব! নাহি হেরে ॥ উদর পূরিলে শেষে করে অপচয় ॥ 
শুন সখি কহি মোরা অপূর্বব কাহিনী । : সে মুখ অম্বতময় বীশী কিবা জানে । 
অন্য কিছু নাহি জানি বিষে সেই ধ্বনি ॥ : তাই অপচয় করে কষ্ট পাই প্রাণে ॥ 
কৃষ্ণ বিনে অন্য গতি নাহি মে! সবার। : বাঁশেতে জন্মিয়! বশী মুখাম্ৃত খায়। 
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মাত্র সার॥ মো-দবার হ'তে ভাগ্য অধিক নিশ্চয় ॥ 


দেখ ও বাশের কাশী কত আছে সুখে । 
৷ অনুক্ষণ রহে সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ॥ 

: বধশের মধ্যেতে যদি হয় কোনজন। 
। হুরিভক্ত হরিদাস বিজ্ঞ বিচক্ষণ ॥ 
: যথ। সে কুলের লোক উল্লাসিত হয় । 
1 সেই হ'তে সেই কুল পবিত্র করয় ॥ 
: যেমন বাঁশের বাশী পবিত্র হইল। 

: কৃ মুখে বীশী বেজে সবে মক্তাইল ॥ 
: শুনিয়! বেণুর রব শিশুগণ ঘত। 

মন্ত হ'য়ে নৃত্য করে আনন্দিত কত ॥ 
 রুষ্ণের অপূর্বব রূপ মেঘের বরণ । 

; গোবর্ধন নাগোপরি করিছে নর্তন ॥ 
মযুর মযুদ্ী সবে আনন্দে মগন। 

1 হরিণ হরিণী সবে সভৃষ্ণ নয়ন ॥ . 
. জ্ঞানহীন পশুজাতি প্রেমে পুলকিত। 
| ছে কৃ মুখ শশী আনন্দে মোহিত ॥ 
97547 

1 পাইয়ে পরম প্রীতি আনন্দে মগন ॥ 


৫১৪ স্্ীমস্ত/গবত। [দশম স্বনধ 
আমাদের পতি যার! অল্লমতি হয়। আর হের সথি এই গিরি গোবর্ধান। 
কৃষে অনুক্গণ হেরি ক্রোধ উপজয় ॥ 1 কত পুণ্য করেছিল না৷ হয় বর্ণন ॥ 
করে কত অনুযোগ করি নিরীক্ষণ। হরিদাস শ্রেষ্ঠ এই হয় গিরিবর । 
আমাদের ভাগ্যে হয় কত অঘটন ॥ : রামকু্ণ পদরেগু পার অনিবার ॥ 
সখিরে সন্বোধি সখি কহে দেখ সব। যে পদ পাবার আশে যত যোগিগণ। 
বিমানে আসিয়। দেব শুনে বংশীরব ॥ যোগে বসি কোটিকল্প ত্যজিল জীবন ॥ 
সঙ্গে করি নিজ নারী মোহিত অন্তরে। তথাপিও পদরেণু তারা না পাইল। 
মহানন্দে কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ করে॥ সেই পদ গিরিবর হৃদয়ে ধরিল ॥ 
মুক্তকেশে আছে কানু চকিত অন্তরে । ধন্য গিরি গোবদ্ধন এই বৃন্দাবনে। 
শআবণেতে বেণু রব মদন শিহরে ॥ রামকু্চ যাতে বসে আনন্দিত মনে ॥ 
আর দেখ চমণকার ধেনু বৎস যত। কৃষ্ণের চরণ পেয়ে গিরি পুলকিত । 
বেণু রব শুনি তারা তুষ্ট হয় কত ॥ সকলে সম্মান করে প্রেমে বিমোহিত ॥ 
স্থধাসম বেধু রব করি আস্বাদন। হের সথি রামকৃষ্ণ এই ছুইজনে। 

ঘাল গ্রাস ত্যজি তারা আনন্দে মগন ॥ শিশুসহ আর যত ধেনু বসগণে ॥ 
শবণ নয়ন স্সি্ধ শুনি বেগু রব। সবারে তোষেন হরি বিবিধ বিধানে । 
হাম্বারবে কৃষ্ণপাশে আসে ধেনু সব ॥ এইরূপে সখা সঙ্গে খেলে দিনে দিনে ॥ 
যখন সে বংলীধারী বংশী রব করে। করযে নর্ভন আর বীশরী বাজায়। 
অমনি সে ধেনু বুস ডাকে উচ্চৈঃম্বরে ॥ হেরি বত গোপনারী মোহিত তাহায় ॥ 
উভরড়ে আসি করে কৃষ্ণ পরশন। তি ভ্ীমদ্াগবতে গোবিন্দণীলা সমাপ্ত । 
প্রেমে গর গদ নেত্রে অশ্রু বরিষণ ॥ 

ঘন ঘন হরিমুখ দেখে প্রেমভরে। 

বৃন্দাবন বনে আর হের অতঃপরে ॥ অথ গোপিদিগের কাত্যানী ব্রত। 
যত পক্ষিগণ মেলি সবে শান্ত ভাব। . পরীক্ষিত নরমণি কহিতে লাগিল। 
বসিয়া গাছের ডালে শুনে বংশীরব ॥ । কহ মহামুনি শুনি কথ! সে সকল ॥ 
অবিরত হরি মুখ করে নিরীক্ষণ । | কৃষ্ণলীলা মনোহর ন্ধাময় অতি। 
প্রেমানন্দে বশীরব করয়ে শ্রবণ ॥ | শ্রবণ পুলক চিত্ত হইল সম্প্রাতি ॥ 
অন্য কথা তাহাদের না আইসে মুখে।  ! কৃপা করি কহ শুনি সে সব কথন। 
কর্ণ পাতি বংশীরব শুনে মহাহ্থথে ॥  : পরে কি করিলা হরি প্ীনন্দনন্দন ॥ 
কি কব সে প্রিয় সখ যমুনা অচল। ৷ শুকদেব কহে শুন কুরুকুল সার । 
ৰাশরীর রব শুনি স্থির আছে জল ॥ । পরম ধাস্মিক তুমি অতি শুদ্ধাচার ॥ 
হরি অঙ্গ স্পর্শ আসে যমুনা! তরঙ্গ । পূর্ব কথ৷ কহি শুন ওছে নরমণি। 
চরণমুগল ধরে প্রেমে অলদাঙ্গ ॥ ! ব্যাকুলিত চিত্ত যত হইল গ্োপিনী ॥ 
কি কহিব সখি মোর মনের বেদন। । পাইতে সে নন্দস্থৃতে মনে অভিলাষ । 
নদী পণ্ড দকলেই কামে অচেতন ॥ হেমন্ত আগত তাহে প্রথম দে মাস ॥ 
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কৃষ্ণ অভিলাধী হয় যত আহিরিণী। 
অনঙ্গে পীড়িত সবে যেন উম্মাদিনী ॥ 
সদা ভাবে কিরূপে পাইব কৃষ্ণধন। 
কিরূপে পাইব সেই প্রীনন্দনন্দন ॥ 
কৃষ্ণের কারণ সবে সকাতর অতি। 
ভাবে সদা মনে মনে যত ভ্রজ সতী ॥ 
তদন্তর নরবর কহি বিবরণ। 

অনুক্ষণ এইরূপ করয়ে চিন্তন ॥ 
যতেক গোপের বাল। মদনে মাতিল। 
যমূন। পুলিনে সবে একত্রেতে গেল ॥ 
স্নানছলে নদী জলে করিল গমন। 
পার্ববতীরে সমাদরে করে আরাধন ॥ 
বালুকাতে ভগবতী মৃত্তি নির্মাইয়! | 
তাহারে পূজয়ে গোপী একান্ত হইয়া! ॥ 
অনাহারে পূজা করে দেবী ভগ্নবতী | 
প্রতিদিন মহামায়া পুজে ব্রজ-সতী ॥ 
ভক্তিতে করয়ে পূজ! বিবিধ বিধানে । 
ধুপ দীপ আদি করি নৈবেছ্য প্রদানে ॥ 
আনন্দিত গোপী বত পুজি মহেশ্বরী। 
গোপীকুল তুলি ফুল সেবে সে শঙ্করী ॥ 
সচন্দনে সর্বজনে আনন্দে মগন | 
ভাবে মনে কৃষ্ণধনে করি দরশন ॥ 
নন্দস্থৃত পতি হবে এই চিন্ত। করে। 
কাত্যারনী পূজে সবে হরিষ অন্তরে ॥ 
নানাবিধ ফুল ফল করি আয়োজন । 
ব্রজাঙ্গন! সর্বজন! করে আরাধন ॥ 
পূজ। সমাপন করি যতেক গোপিনী। 
মহানন্দে নৃত্য গীত করে বাগ্ঠধ্বনি ॥ 
পরে ব্রজ কুলনারী দেবী-স্তব করে। 
করযোড়ে প্রণতি করয়ে অতঃপরে.॥ 
তুমি মাত! আছ্াশক্তি দেবী সনাতনী । 
সকলের মুল তুমি জগত-কারিণী ॥ 
মহামায়! হরজায়া ঘোগীর জীবন। 
যোগমায়া বিশ্বেশ্বরী সংহার কারণ ॥ 


শ্রীমস্তাগবত। ৫৯৫ 


! হুরপ্রিয়া হৈমবতী শুভ প্রদায়িনী। 
মনের বাসনা পূর্ণ কর কাত্যায়নী ॥ 
দুর্গতি নাশিনী দুর্গ হেরম্ব-জননী। 
সর্ববগতি ভগবতী হর বিমোহিনী ॥ 
ব্রজাঙ্গনা সর্বজন! সেবি তব পায়। 
নন্দন্থতে পতি ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় ॥ 
এইরূপে নিত্য নিত্য যমুনার তীরে। 
পুজে সবে কাত্যায়নী আনন্দ অন্তরে ॥ 
পুজার সামগ্রী বত দেয় দ্বিজগণে। 
হেনমতে করে ব্রত রহে সঙ্গোপনে ॥ 
ছলে যমুনার জলে স্নান হেতু যায়। 
একান্ত মনেতে সবে দেবীরে পূজয় ॥ 
ছেনমতে একমনে পৃজে ভগবতী | 
তাহে তুষ্ট শঙ্করী যে হইলেন অতি ॥ 
গোপিনী সকলে তবে বর দিতে যায়। 
মনে মনে কহে দেবী পাবে যদ্ুরায় ॥ 
গোপী যত অবিরত পৃজিয়া পার্বতী । 
পুরঃ গুহে আইলেন যত গোপ সতী ॥ 
পূজার নিয়ম যাহা সমাপ্ত হইল। 
শেষ দিনে আনন্দিত গোপিক। সকল ॥ 
ব্রত উপবাদ কৈল গোপকুল নারী । 
ভাগবত কথ। সব অস্ত লহরী ॥ 
যেবা শুনে যেব! গায় শ্রীকৃষ্ণ কথন। 
অনায়াসে মোক্ষ পায় বেদের বচন ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে কাত্যায়নী ব্রত 
কথা সমাপ্ত । 


অথ শ্ররীক্কঞ্চ কর্তৃক গে।পরিদিগের বন্্ হরণ । 
নরবরে সন্বোধিয়া কহে মুনিবর | 
শুনহ অপূর্ব কথা ওহে গুণাকর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা অতি অপূর্ব কথন। 
ভক্তি করি যেই নর করয়ে শ্রবণ ॥ 


ভবের কলুষ যত হয় বিদুরিত। ! দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে আর হলধর। 
রোগ শোক আদি তার নহে কদাচিৎ ॥ ; পূজার সকল দ্রব্য খাইল সত্বর ॥ 
অপূর্বব কাহিনী কথা শুন নরপতি। ' পুজার সামগ্রী যত করিয়া ভোজন। 
শ্রবণে হইবে তব আনন্দিত মতি ॥ , গোপিদের ছিল যত বিচিত্র বসন ॥ 
এইরূপে দেবী পৃজে গোপাঙ্গনা সবে । সবে মিলে বস্ত্র সব হরণ করিল। 
একমাস যেইদিন অতীত যে তবে ॥ স্থানান্তরে তদন্তরে চলি সবে গেল ॥ 
ব্রত শেষ দিনে সবে আনন্দিত মন । | হাসিতে হাসিতে সবে পলাইয়। দুরে। 
যমুনার তটে ধায় গোী সর্ববজন ॥ ' পুটিলি বাধিযা বস্ত্র রাখে স্থানাস্তরে ॥ 
পূজার সামগ্রী সবে করিয়া সংহতি । কতক বসন হরি লইয়ে তখন । 

ব্রত আচরণে সবে করিলেন মতি ॥ নীপতরু পরে কৃষ্ণ করে আরোহণ ॥ 
নানাবিধ ফুল সব লইল বতনে। এইরূপ করে হরি কিছুই না জানে । 
অশোক কিংশুক বক বিবিধ বরণে ॥  জলেতে বিহারে গোপী আনন্দিত মনে ॥ 
জবা জাতি গোলাপাদি টগর যামিনী। : কেহ বা ঘমুনা কূলে তুলিছে মৃণাল । 
মল্লিকা মালতী বেল শুগন্ধ কামিনী ॥  ! কেহ বা আনন্দে তুলে স্ফুটিত কমল ॥ 
নানাবিধ ফুল ফল ঘতনে লইল। 1 কেহ মীন সঙ্গে রঙ্গে খেদাড়িয়া যায়। 
ধুপ দীপ ছন্দনাদি নৈবেছ্ধ সকল ॥ : কেহ হাস হা'য়ে জলে তাসিয়। বেড়ায় ॥ 
কত যে লইল দ্রব্য নাম কব কত। . ফেহ বু কুস্তীর মত ভাসে সেই জলে। 
বস্ত্র অলঙ্কার আদি নিল শত শত ॥ কেহ বা ডুবিছে জলে অতি কুতুহলে ॥ 
পুজিবারে হৈমবতী আনন্দ অন্তরে । , এইরূপে ব্রজনারী বমুন! নীরেতে। 
হ্্যাস্তরে সবে ধায় বমুনার তীরে ॥ । হ্র্ান্তারে জীড়। করে কৃষ্ণে ভাবি চিতে ॥ 
নন্দচত হেতু সবে যেন পাগলিনী। : হেনকালে রক্ষতলে নীরদ বরণ। 
স্নান হেতু জলে নামে যতেক গোপিনী ॥  হান্তাননে গোপিগণে করে সম্বোধন ॥ 
নিজ নিজ বস্ত্র সব তীরেতে রাখিল। . : হনে সর্ববজনে কছে নন্দন্নুত। 
হাত ধরাধরি করি জলেতে নামিল ॥  কহি শুন হিতবাণী গোপনারী যত ॥ 
কৃষ্ণচনাম কৃষ্ণ চিন্তা করয়ে গায়ন। , কাত্যায়নী পজিবারে করি আয়োজন। 
কিরূপে পাইব কৃষ্ণ এই সদ মন ॥ : আনিলে বিবিধ বস্ত পূজার কারণ ॥ 
যমুনার জলে ক্রীড়! করে ব্রজাঙ্গন|। , কে হুরিল সেই দ্রব্য ওগো ব্রজাঙ্গনা। 


উলঙ্গিনী রূপে সবে জলে নিমগনা ॥ 
সবে মিলে কুতৃহলে জলকেলি করে। 
পরিধেয় বস্ত্র যত রাখি নদীতীরে ॥ 

বিবিধ পৃজার দ্রব্য করি আয়োজন। 
জলেতে বিহার করে আনন্দিত মন ॥ 
মনে মনে বংশীধারী সকলি জানিল। 
শিশুগণ সঙ্গে হরি তথায় আইল ॥ . 


. কোন দেব তোমাদের করিল ছলনা ॥ 
' যতনে আনিলে দ্রব্য পূজার কারণ। 

: কোথা গেল সেই ডব্য দেখ ন। এখন ॥ 
| উদ্যাপন দিনেতে পৃজিবে পার্বতী । 
| ফি জানি করিল কেবা এতেক ছুর্গতি ॥ 
: সে দ্রব্য হরণে হয় অমঙ্গল যত। 

. চেয়ে দেখ ব্রজনারী একি বিপরীত ॥ . 


দশম সবন্ধ] 
কুলেতে রাখিলে সবে আপন বসন । 
সে সব বসন কেবা করিল হরণ'॥ 
কি করি উঠিবে কুলে ওগো ব্রজাঙ্গনা। 
উলঙ্গ হুইয়ে হের কেমন লাঞ্থনা ॥ 
নগ্নবেশে কেমনে পৃজিবে কাত্যায়ণী। 
এখন উপায় কিব! বল দেখি শুনি ॥ 
কাত্যায়ণী ব্রত্ল এই কি ফলিল। 
পরিধেয় বস্ত্র সব হরি কেবা নিল ॥ 
এখন উলঙ্গ বেশে গৃহে যাও চলি। 
শুন গোপকুল নারী সার কথা বলি ॥ 
এইরূপে বৃক্ষে বমি নন্দের নন্দন। 
ছুল করি কহে কত করি সন্বোধন ॥ . 
নন্দস্থত বাক্য শুনি ব্রজগোগী যত। 
আশ্চর্য্য মানিল' সবে হইল বিস্মিত ॥ 
যমুনার কুল পানে করি নিরীক্ষণ । 
পূজার যতেক দ্রব্য যতেক বসন ॥ 
না হেরিয়া গোপী সবে মানিল বিষাদ । 
বলে হায় একি দায় ঘটিল প্রমাদ ॥ 
কোথ। গেল পুজা দ্রব্য কোথায় বসন। 
কে হেন ছলনা! করি করিল হরণ ॥ 
চিন্তিত অন্তরে সবে কহে পরম্পরে। 
নিত্য নিত্য করি কেলি এই নদীতীরে ॥ 
নিত্য এই স্থানে মোরা রাখি হে বসন। 
আজ যে করিল চুরি না জানি কারণ ॥ 
কিছু চুরি নাহি হয় আর আর দিনে । 
অকন্মাৎ দ্রব্য সব নিল কোনজনে ॥ 
আজ কেন হেন দায় মোদের ঘটিল। 
জলে থাকি অশ্র্জলে নয়ন তিতিল ॥ 
উঠিতে না পারি তীরে উলঙ্গ সকলে । 
লজ্জার কারণ সবে ময় রহে জলে ॥ 
প্রেমে পুলকিত গোপী প্রফুল্লবদন। 
হান্ত করে পরম্পর করি নিরীক্ষণ ॥ 
নসর হয়ে কৃষ্ণ প্রতি কহে ব্রজাঙ্গন! ৷ 
কেন হরি এ চাতুরী করিছ ছলন! ॥ 
৩৪ 
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পরিধেয় বস্ত্র আর পৃজা। দ্রব্য যত। 

তুমিই হরিলে হরি জেনেছি নিশ্চিত ॥ (১) 

মুগ্ধ হ'য়ে গোপী সবে কহিছে তখন। 

হেন অনুচিত কণা কর কি কারণ ॥ 

নন্দের নন্দন তুমি এক গ্রামে বাস। 

গুরুতর সম্পর্ক আছযে তব পাশ ॥ 

হেন অনুচিত কমন উচিত না হয়। 

সকল বালক-শ্রেষ্ঠ তুমি গুণময় ॥ 

ঘ! হবার হইয়াছে কি কহিব আর। 

এখন ফিরায়ে দাও বস্ত্র সাকার ॥ 

কেন হরি বস্ত্র হরি করিছ ছলন! | 

কেন বা দিতেছ তুসি এতই যন্ণ! ॥ 

রমণী বদন তুমি কেমনে হরিলে। 

শীতে কাঁপি কিরূপেতে রহি বল জলে ॥ 

আমাদের সকলকে করিয়া উলঙ্গ | 

আমাদের সনে হরি একি কর রঙ্গ ॥ 

দয় করি দেহ হরি সবার বসন। 

হিম খতু হিম জলে দহিছে জীবন ॥ 

শীতেতে অন্তর দহে ব্যাকুল হৃদয় । 

যন্ত্রণ। দিওনা বস্ত্র দেহ শ্যামরায় ॥ 

আর এক নিবেদন শুন বংশীধারী। 

তব পদে হব দাসী যত ব্রজনারী ॥ 

তব আজ্ঞা অনুগত সকলে হইব। 

ঘষে আভ্ঞ| করিবে হরি তাহাই করিব ॥ 

মতত তোমার সেবা! করিব সকলে । 

ভর না থাকিতে পাঁরি এই হিমজলে ॥. 
(১) কেহ কেহ বলেন শ্রীরুষ্ গোপিনীদের 

বন্গহরণ করিয়া বমুল1! তীরস্থ কদন্ধ বুক্ষোপরি 

আরোহণ করিরাছিলেন,। এবং উই সকল হত 

বসন পুক্ষডালে বিস্তার পূর্বক শাখা সঞ্চালিত 

করিতেছিলেন। তদনস্থর ব্রজাঙ্গনাগণ যমুনার জগ 

মধ্যে নিকষ বসনের ছাতা সগগলনে জানিতে 

পারিয়াছিলেন। ্ 


৫১৮ স্ত্রীমস্তাগবত। 
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আর কেন বস্ত্র দেহ মানি পরিহার ॥ 
ভালে ভালে বস্ত্র দি না করিবে দান। 
এই কথা জানাহইব রাজা বিদ্যমান ॥ 
শুনিয়া গোপিনী বাণী নন্দের নন্দন | 
হাসি হাসি কহে তবে মধুর বচন ॥ 
যগ্ভপি আমার দাদী নিশ্চয় হইবে। 
তবে কেন বৃথা মবে জলেতে রহিবে ॥ 
জল হ'তে উঠি আসি নিকটে আমার। 
বাছিয়। লইয়া! যাও বস্ত্র যে যাহার ॥ 
হেথা আসি বস্ত্র না লইলে গোপিগণ। 
কোনমতে তোমাদিগে ন! দিব বসন ॥ 
বাজারে জানালে মোর ক্ষতি কিবা তায় 
রাজার হইলে ক্রোধ মোর কিবা ভয় ॥ 
ক্কষ্ণের বচনে তবে ঘতেক গোপিনী । 
করযোড়ে কহে তবে শুন গুণমণি ॥ 
আর শুন দয়াময় করি নিবেদন। 
পৃজার যতেক দ্রব্য করিলে হরণ ॥ 
শিশুগণ সহ তাহা ভক্ষণ করিলে। 
দেবীর পূজার দ্রব্য কেমনে খাইলে ॥ 
না হয় উচিত হরি বড়ই কুকর্মম। 
ইহাতে হইবে হরি কতই অংন্থ ॥ 
এখন মিনতি হরি করি তব পায়। 
কেন এ যন্ত্রণা আর দেহ শ্ঠামরায় ॥ 
অবল! গোপের বাল! কেন এ ছলনা] । 
হিমে তনু দহে হরি দিওন! যন্ত্রণা ॥ 
একে হিম খাতু হুয় তাহে হিমজল। 
হিমেতে সবার অঙ্গ হ'তেছে বিকল ॥ 
পায়ে ধরি ওহে হুরি ছল পরিহ্র। 
দয়! করি অবলার বজ্র দান কর ॥ 
হেনকালে শ্রীদাম সে বস্ত্র দেখাইয়া । 
দ্রুতপদে যায় তথ! দূরে পলাইয়া ॥ 
গ্োোপাঙ্গন! সর্ববজনা করে দরশন । 
বিষম ক্রোধেতে তবে কহিছে তখন ॥ 


] ওহে ও ভীদাম তোর একি বাবহার 
আমাদের বস্ত্র লয়ে যাও ছুরাচার ॥ 
শীগ্র করি বস্ত্র সব করহ প্রদান। 
নতুবা মোদের ঠাই নাহি পরিত্রাণ ॥ 
ক্রোধে যত ব্রজনারী তবে কটুভাষে। 
শিশুগণ দেখে রঙ্গ আর কত হাসে ॥ 
উঠিতে না পারি যত গোপের রমণী। 
বন্ত্রহীনা! জলমধ্যে আছে উলাঙ্গিনী ॥ 
কেমনে উঠিবে তীরে বন্ত্রহীন হ'য়ে। 
নীর যধ্যে সবে আছে কাকাল ডুবায়ে ॥ 
মনে মনে গোপিথণ করিছে চিন্তন । 
রাধাসতী ক্রোধে অতি কহিছে তখন ॥ 
শিশুগণে লজ্জা! কিবা করিছ এখন। 
সবে ধরি কাড়ি লও যে যার বসন ॥ 
তবে যত গোপিনীরা শুনি সেই বাণী। 
ধরিবারে শিশুগণে চলিল তখনি ॥ 
ক্রোধিত অন্তর সবে ধরিবারে যায়। 
হাসি শিশুগণ সবে দুরেতে পলায় ॥ 
উলঙ্গ হইয়ে সবে ধায় ধরিবারে। 
নিজ নিজ অঙ্গ তবে ঢাকি বাম করে ॥ 
কুচদ্বয় আচ্ছাদিল দক্ষিণ হস্তেতে। 
ধরিবারে শিশুগণ হ্ষিম ক্রোধেতে ॥ 
গোপিগণ হেনরূপে কূলেতে ধাইল। 
আগ্রে আগ্রে শিশুগণ ছুটিয়া চলিল ॥ 
কিবা মনোহর শোভা হইল তখন। 
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা শুনহ রাজন ॥ 
কে জানে তাহার মায়! সেই স্বেচ্ছাময়। 
গোপিগণ নগ্রবেশে পাছে পাছে ধায় ॥ 
অগ্রে অগ্রে ব্রজশিশু পলায় তখন। 
ব্রজাঙ্গন ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন ॥ 
ক্রোধে কত কটুধাণী কহে শিশুগণে । 
কত ভয় দেখাহল কিছুই না মানে ॥ 
শ্রীদাম সেববস্্র লয়ে পলাইলা দুরে । 
কৃষ্ণের নিকটে সবে যায় তদস্তরে ॥ 


[শন সধ, 


তত 


. কদশ্থ বৃক্ষেতে তবে উঠিল তখন। 
গোগী-যত লজ্জাম্থিত করিল গমন ॥ 
পুনশ্চ জলেতে গিয়া নিমগ্ন হইল। 
মনে মনে গোপী সবে চিস্তিতে লাগিল ॥ 
কি করি এখন কি স্বালাই ঘটিল। 
কিরূপে এখন সবে গৃহে যাই বল॥ 
এত ভাবি গোপী সবে কয় কৃষ্ণ প্রতি। 
পায় ধরি ওহে হরি করি হে মিনতি ॥ 
ওহে হরি কৃপা! করি দাঁও বস্ত্র সব। 
কেন আর লজ্জ। দাও 'ওহে শ্রীমাধব ॥ 
একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ করিছ এখন। 
লজ্জাময় তুমি হরি লজ্জা নিবারণ ॥ 
আমাদের লজ্জ। কিবা তোমার নিকটে। 
এখন রাখহ হরি এ ঘোর সঙ্কটে ॥ 
তোমা নিবেদিত অঙ্গ তুমি কি দেখিবে। 
কেবল অবলা কুলে লজ্জিত করিবে ॥ 
আমরা তোমায় সবে জানিহে এখন । 
গাণ মন ও চরণে করেছি অর্পণ ॥ 
তবে কেন গুণমণি হেন রঙ্গ কর। 

দয়া করি বংশীধারী বস্ত্র দান কর ॥ 
গোপিকা বচনে তবে শ্রীমধুসুদন | 
হীস্তাননে গোপিগণে কহিল তখন ॥ 
হাত তুলি লহ বস্ত্র আপন আপন। 
না জানি কাহার বস্ত্র হয় কি বরণ॥ 
যার যেই বস্ত্র তাহ। লইবে চিনিয়া। 
এইরূপে কহে হরি হাসিয়া হাসিয়া! ॥ 
কৃষ্ণের বচনে সবে করিল সাহদ। 

ধার লাগি ব্রত মোরা কৈনু একমাস ॥ 
ধারে নিবেদেছি ষোরা জীবন যৌবন। 
তাহার নিকটে লজ্জ। বৃথার এখন ॥ 
এত ভাবি মনে মনে যত গোপনারী । 
হস্তে অঙ্গ আচ্ছাদিয়! রহে সারি সারি ॥ 
কদন্ব তরুর তলে দীড়াইল তথ।। 
লজ্জায় সকলে তবে করি হেটমাথা ॥ 


...জ্রীমস্ভাগধত। . .. ......... ৫৯৯, 
! কৃষ্ণ কহে ব্রজাঙ্গনা দেখাইয়া দেহ। 


হস্ত তুলি কার কোন বন্ত্র মোরে কহ ॥ - 
এক হস্ত তুলি সবে দেখাইয়া দেয়। 
শিশু সহ রঙ্গ করে দেব যছ্ুরায় ॥ 


1 তবে হরি গোপী প্রতি কহিল তখন। 
: করযোড়ে প্রণমহ আমারে এখন ॥ 
' তবে কহি গোপীকুল শুন মোর কথা । 


মম বাক্য কদাচিত ন! হবে অন্যথ। ॥ 
অন্যমত' কহি শুন ওহে নররায়। 
হাসি হাসি গোপিগণে কহে শ্যামরায় ॥ 
কহিতে লাগিল হরি হর্যঘুক্ত হ'য়ে। 
গোপিনীর প্রতি কহে হাসিয়ে হাসিয়ে ॥ 
বিবস্ত্র হইয়ে জলে হইলে মগন। 
জলরূপী হয় যেই দেব নারায়ণ ॥ 
অতএব হইল তাহে দেবত। হেলন। 
কৃতাঞ্জলি করি কর তাহার বন্দন ॥ 
দেবতা হেলন পাপ হুইল প্রচুর । 
প্রণাম করিলে হবে সেই পাপ দুর ॥ 
আগে সেই নারায়ণে করহ প্রণতি। 
পরে নিজ নিজ বস্ত্র লহ ব্রজসতী ॥ 
শুনি বাণী আহিরিণী কহিলা তখন। 
আর কেন মিছে রঙ্গ ও কাল বরণ ॥ 
আমাদের রঙ্গ আর কি দেখিবে হরি। 
সকলে তোমার দাসী ওহে বংশীধারী ॥ 
এত কহি করবোড়ে প্রণমে তখন। 
ব্রজশিশু সহ তবে শ্রীমধূলুদন ॥ 
হাসিতে লাগিল তবে গোগী রঙ্গ হেরি। 
দেখে কৃষ্ণ আছে জলে রাধিকা স্রন্দরী ॥ 
লজ্জার কারণ দেবী কুলে না উঠিল। 
তবে গোপী প্রতি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥ 
আসিয়া সকলেতে লইতে বদন । 
রাধিকা ন। আসে বল কিসের কারণ ॥ 
ডাক রাধিকায় তবে বলন পাইবে। 

ন! দিলে বন্ত্র আমার কি আর করিবে ॥ 


৫২০ 
বন্্ যদি নিতে চাও ডাক রাধিকায় | 
সু হাসি গোপী প্রতি কহে শ্ঠামরায় ॥ 
রাধিকার কাছে তবে গেল একজন । 
কৃষ্ণের সকল কথা কহিল তখন ॥ 
শুনিয়! সে বাণী রাধা আকুল হইল। 
ভাগবত কথ স্থধ! ব্যাস বিরচিল॥ 
শকদেব বলে শুন ওহে নরপতি। 
শ্রবণেতে হরিকথা স্থধাময় অতি ॥ 
সখিমুখে শুনি কথা শ্রীমতি তখন। 
লজ্জায় আকুল অতি মলিন বদন ॥ 
হায় হায় একি দায় ঘটিল আমার । 
কেন মিছে ছল করে নন্দের কুমার ॥ 
সখিগণ প্রতি তবে করে সম্বোধন । 
ব্রতফল হেন ফল একি অঘটন ॥ 

আমি না উঠিব সখী এ জল হুইতে। 
য! হবার হবে ভাই আমার ভাগ্যেতে ॥ 
মনে মনে ভাবে রাধ। শ্রীকৃষ্ণ চরণ । 
অন্তরেতে জনার্দনে করেন চিন্তন ॥ 
ওহে ভব হও তুমি জগতের পতি। 
গোপিকামোহুন হরি গোপিকার পতি ॥ 
তবে কেন গোপীনাথ করহ ছলন!। 
তোমার চরণে দামী যত ব্রজাঙ্গনা ॥ 
গোলোক-বিহারী হরি শ্রীমধুসুদন। 
কৃপাসিন্ধু কপাময় অধম তারণ ॥ 

পরম কারণ তুমি পরম ঈশর. 

যুগে যুগে হ'লে কত তুমি অবতার ॥ 
এখন গোকুলে তুমি নন্দের নন্দন । 
বংশীধারী হে মুরারী হে ব্রজমোহন ॥ 
গোপিকার প্রাণধন ঘশোদা-কুমার | 
কি'দোষে আমার প্রতি এত অত্যাচার ॥ 
স্বেচ্ছায় আইলে হরি এই বুন্দাবনে । 
অবনীর ভার হরি হরণ কারণে ॥ 
শিশুরূপে স্তনপাঁনে পুতনা বধিলে ৷. 
পদাখাতে অবহেলে শকট ভাক্গিলে ॥ 


স্রীমন্ভাগবত। 


শশী পিপীশশিশিশশোতিশিশাশিশিিশিশ তল 


.. [দশম ক 
| অঘাহথর তৃণাবর্তে করিলে নিধন 
কটাক্ষে করিলে হরি কা'লিয় দমন ॥ 
ব্রহ্মার হরিলে দর্পণ গোপিকা জীবন । 
রমানাথ রমেশ্বর লজ্জা! নিবারণ ॥' 
লঙ্জ! আদি কার্ধ্য যত তোমার হ্থজিত। 
তবে কেন দাম কর হেন রীত ॥ 
তুমিত করেছ নাথ সবার জন । 
তুমি বিশ্বপতি হরি জগত জীবন ॥ 
সর্বময় দেবরাজ বিশ্ব-বিমোহন | 
তোমার কটাক্ষে হয় এ বিশ্ব পালন ॥ . 
সকলের সার তুমি সর্ব মূলাধাঁর। 
তোমার মায়াতে স্থষ্টি যতেক অমর ॥ 
শিব আদি ত্রহ্ষা! ধর্ম তোমাতে উৎপত্তি। 
সর্বব চরাচর জীব তৃমি তার গতি ॥ 

হে গোবিন্দ নিত্যানন্দ সর্ববানন্দময় | 
মম লজ্জা রক্ষা কর ওহে দয়াময় ॥ 
তপময় হে মাধব কটাক্ষে তোমার । 
আপনি করছ দেব জীবের সংহার ॥ 

তব পদে মম মতি আছে অনুক্ষণ। 
ওহে রমাপত্তি তুমি আমার জীবন ॥ 
ভক্তের জীবন তুমি ভক্ত অনুগত । 
ভজের রাখিতে মান আপনি বিব্রত ॥ 
ভক্ত বাঞ্া পূর্ণ কর ভকত বৎদল। 
আমরা তোমার ভক্ত গোপিনী সকল ॥ 
ভকতে রাখিতে হরি সদা সর্বক্ষণ । 
তুমি তার পাছে পাছে করহ্‌ ভ্রমণ ॥ 
ভক্ত প্রতি হেন ছল তব যোগ্য নয়। 
বিড়ম্বনা কেন বৃথা! করিছ আমায় ॥ 
দয়৷ কর দয়াময় এ দাসীর প্রতি । 
লঙ্জ। নিবারণ কর কমলার পতি ॥ 
যদি কোন দোষী হই তোমার চরণে। 
অন্ত শাস্তি দেহ নাথ তাহার কারণে ॥ 
কাপিতেছে অঙ্গ মোর দুরস্ত হিমেতে। 
আরো কষ্ট দিতে তব বাসনা মনেতে ॥ 


সপপিশাশশ শিপন 


৪০/ারা ররর 
এত কহি রাধা সতী নয়ন মুদিল। 
কৃষ্ণপদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ 
রাধিকার স্তবে হরি সন্তুষ্ট হইল। 
কতক্ষণে শ্রীরাধিকা নয়ন মেলিল ॥ 
নয়ন খুলিয়া রাধা করে দরশন। 
চারিদিকে কৃষ্ণরূপ ভুবনমোহন ॥ 
হুদয়েতে নারায়ণে দরশন করে। 
নাহি দেখে কৃষ্ণ আর গাছের উপরে ॥ 
যমুনার তীরে যত বসন দেখিল। 
পূজার সামগ্রী যত নয়নে হেরিল ॥ 
গোপিগণ মনে মনে হুইল বিস্ময় ।. 
যেন স্বপ্র দেখি সবে নিড্রাভঙ্গ হয় ॥ 
তাড়াতাড়ি কুলে উঠি পরিল বদন। 
ভক্তিসহ পুজা করে দেবীর চরণ ॥ 
নানাবিধ উপহারে দেবীরে পূজিল। 
্বর্গেতে ছুন্দুভি বান্ অমনি বাজিল ॥ 
পুষ্প বরিষণ করে বত স্থরগণ। 
আনন্দেতে করে গোগী ব্রত উদ্বাপন ॥ 
পরে যত গোপিগণ আনন্দ অন্তরে । 
কাত্যায়ণী প্রতি সবে বহু স্তৃতি করে ॥ 
সদর হুইযে দেবী বর দিল সবে। 
সকলের মনোবাঞ্ক! পরিপূর্ণ হবে ॥ 

বর পেয়ে তুক্ট হ'য়ে যত গোপিগণ। 
সন্বরে সকলে গৃহে করিল গমন ॥ 
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্বব কাহিনী। 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথ। সধা-প্রবাহিনী ॥ 
ভক্তি করি সাধুগণ পিষে অনিবার। 
তথাপি না হয় ক্ষয় তিল মাত্র তার ॥ 
যত খায় তত বাড়ে বুঝহ রাজন। 
মহানন্দে দাস ভাষে শুন সাধুজন ॥ 

ইতি শ্রীদস্ভাগবতে দশমন্বন্ধে বন্ধ হরণ 
কথা সমান্ত। 


স্রীসতভাগৰত। ৪২১ 


ূ অথ বিগ্রপত্বীগণের অপ্ন ভোজন । 
শুকদেব প্রতি তবে কহিল রাজন ।' 
কহ পুত্র মহামতি অপূর্ব কথন ॥ 
'ওহে মুনি কি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী । 
শ্রবণে পবিত্র হয় কহ সেই বাণী ॥ 
শুনিলে শ্রীহরি কথা মোক্ষ অনায়াদে। 
কহ মুন্ধি সেই কথ! শুনিব হরষে ॥ 
মনে করি হরি কথা শুনি সর্ধবঙ্ষণ। 
কি'আশ্চর্ধ্য করে পরে প্রীনন্দনন্দন ॥ 
কহ শুনি মুনিবর ভক্তির আকার । 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথ স্থধার সাগর ॥ 
যত খাই তত ক্ষুধ! বাড়ে অনুক্ষণ | 
পরে কি হইল কহ ওহে তপোধন ॥ 
বৃন্দাবন বনে হরি কি কার্য্য করিল। 
| সেই কথা হুধা মোরে বিস্তারিযা বল ॥ 
মুভাষে নৃপবরে কহে তপোঁধন। 
কৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র কারণ ॥ 
যে কথা শ্রবণে লোক মোক্ষপদ পায়। 
সেই কথা তোমারে কহিব সমুদয় ॥ 
একদিন শ্রীকৃষ্ণ যে লীল! প্রকাশিল। 
বালক সঙ্গেতে হরি বনে প্রবেশিল ॥ 
মধুবনে হৃউমনে করিল গমন । 
| সঙ্গে ধায় হ্যকায় যত ধেন্ুগণ ॥ 
ধেনুগণ আনন্দেতে নব দুর্ববা খায়। 
যমুনা পুলিনে হরি খেলিয়া বেড়ায় ॥ 
শিশুসঙ্গে মহারঙ্গে খেলা করে কত। 
সবে মেলি কত খেলে হ'য়ে আনন্দিত ॥ 
খেলিতে খেলিতে সবে আকুল ক্ষুধায়। 
পরিশ্রান্ত হ'য়ে ক্লান্ত বসিল তথায় ॥ 
কৃষ্ণ প্রতি শিশুগণ কহিল তখন। 
ক্ষুধায় যে প্রাণ যায় কি করি এখন ॥ 
অন্ন বিনে এখনি মরিয়া যাব পবে। 
না পারি চলিতে আর বল কি হুইবে ॥ 


৫২২ 

শুনি বাণী চিস্তামণি কহিল তখন। 
কেন ভাই বুথ! সবে ভাব অকারণ ॥ 
এখনি আনিয়া অল্প ভোজন করাব। 
ক্ষণকালে ক্ষুধা নাশি তৃপ্ত যে করাব ॥ 
শুন সথাগণ এক আমার বচন । -. 
সম্মুখে দেখিছ এই মুনি-তপোবন ॥ 

এই বনমাঝে আছে দ্বিজের বসতি । 
শান্ত্রবিশারদ সবে ধর্মে সব। মতি ঞ 
করয়ে সকলে যজ্ঞ হরিষ অন্তরে | 

মম নাম জপ তারা করে নিরন্তরে ॥ 
অনুক্ষণ মোরে সবে করে আরাধন। 
শীত্র করি তথা সবে করহ গমন ॥ 
মোরে নাহি জানে আমি মানব আকৃতি। 
অঙ্গিরস মুনির ভবনে কর গতি ॥ 

আমি না যাইব তথা শুন সখাগণ। 
দয়ার আধার ভীরা বৈষ্ণব প্রধান ॥ 
মোর বাক্যে তথাকারে যাও শীগ্রগতি। 
মাগিলে দিবেক অন্ন শুনহু সম্প্রতি ॥ 
চাইলে দিবেক অন্ন অন্যথ! না হবে। 
শীগ্রগতি যাও সবে অন্ন তথ! পাবে ॥ 
শুনিয়। কৃষ্ণের কথ। যত সখাগণ | 
যখ! সেই বিপ্রগণ করিল গমন ॥ 

গিয়। বিপ্র সঙ্গিধানে প্রণতি করিল। 
কৃতাঞ্জলি করি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন বিপ্রগণ করি এক নিবেদন। 

কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে হেথ। আগমন ॥ 
দুর বনে ধেনু সনে নন্দের কুমার । 

সহ বলরাম তথ৷ ক্ষুধিত অন্তর ॥ 

আর শুন দ্বিজজ সব মোদের বচন। 

অন্ন দেহ আমাদের করিব ভোজন ॥ 
আমর! সকল শিশু ক্ষুধিত এখন । 

দেহ অন্ধ সবাকানে করিব ভক্ষণ ॥ 
ক্ষুধায় কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়। 
্জ দেহ শীঘ্র করি যাইব তথায় ॥ 


! রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই করিল প্রেরণ । 


1 ইচ্ছা হয় অন্পদান কর দ্বিজগণ ॥ 

| এই কথ! যেই মাত্র কহিল তথায়। 

. শ্রবণে ন। শুনে কেহ ভাবে একি দায়॥ 

1 বজ্ঞেতে আছুতি সবে দেয় দ্বিজগণ | 

: ব্লাখালের কথ! তার! ন! করে শ্রবণ ॥ 

। পরম কারণ কৃষ্ণ কিছু ন। জানিল। 

 অহঙ্কারে মত কৃষ্ে মানুষ মানিল ॥ . 
অবজ্ঞা করিয়া কেহ অন্ন নাহি দিল। 

: শিশুগণ সহ কেহ কথ। না কহিল॥ 

৷ স্লেতে মহা ব্যস্ত যজ্ঞে দেয় মন। 

। তবেত চলিয়া গেল যত শিশুগণ ॥ 

' সবে আসি শীগ্রগতি কৃষ্ণেরে কহিল। 
1 কেহ নাহি দেয় অন্ন অবজ্ঞা! করিল ॥ 
শুনিয়া ঈষৎ হাসি শ্রীনন্দনন্দন | 
পুনর্ববার শিশুগণে কহিল তখন ॥ 

শুন সখাগণ পুনঃ বচন আমার 
তথায় গ্রমন পুনঃ কর আরবার ॥ 
যথা ছ্বিজ-পত্থীগণ যাহ সেইম্থানে। 
আমার সকল কথ। কবে সেইখানে ॥ 
মম প্রতি বড় ভক্তি আছে সবাকার । 
আমার চরণ ভিন্ন নাহি জানে আর ॥ 
বড় দয়াবতী তারা শুনহ বচন। 
পুনঃ তথাকারে ভাই করহ গমন ॥ 
আমাদের নামে অন্ন চাহিয়া লইবে। 
তখন তাহার৷ অন্ন প্রদান করিবে ॥ 
কৃষ্ণ বাক্য শুনি পুনঃ যত শিশুগণ। 
ছ্বিজ-পত্বী পাশে সবে করিল গমন ॥ 
ঘথায় ব্রাহ্মগণী সবে করয়ে রন্ধন । 
তথাকারে গোপশিশু করিল গমন ॥ 
নমস্কার করি কহে ছিজ-পত্থীগণে। 
কৃষ্কবাক্যে আমরা আইন এই স্থানে ॥ 
শুনগো! রমণী মূবে কি বিবরণ। 
গোচারণে আসিয়াছে নন্দের নন্দন ॥ 


[শন খধ 


দশম বন্ধ] শ্রীমস্তাগবগ। 4২৬ 
বলরাম আদি আর ঘত শিশুচয়। ! মহানন্দে যায় সব বিপ্রের রমণী। 
কুধায় আকুল তার! জানিবে নিশ্চয় ॥ | সমুদ্রে মিলিতে আশা যেমন তটিনী॥ 
দেহ অম শী করি ক্ষুধার্ত নকলে। 1 যাইতে নিষেধ করে বত বিপ্রগণ। 
রাম কৃষ্ণ আদি করি মোরা সবে মিলে কিছুতেই তার! সবে না মানে বারণ ॥ 
শীঘ্র করি দেহ অন্ন বিলম্ব ক'রে! না। কৃষ্ণ দরশন আশা আছে বহুদিনে। 
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ওগো দিজাঙ্গনা॥ না শুনি বারণ সবে চলে মধুবনে ॥ 
শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্বীগ্রণ। সত্বর গমন করে অনুরাগ ভরে। 
শিশুগণ প্রতি তবে জিজ্ঞাসে বচন ॥ হৃষউটকায় সবে ধায় যমুনার তীরে ॥ 
ওহে শিশু হেথা তোম! কেবা পাঠাইল।  আনন্দেতে পুলকিত বিপ্র-ভার্ধ্যাগণ। 
সেই বাক্য সত্য করি আমাদের বল ॥ লইল অনেক অন্ন সহিত ব্যঞ্জন ॥ 
অন্ন দিব পরিতোন সহিত ব্যঞ্জন। , পায়স পিষ্টক কত লৈল থালে করি। 
কহ সত্য মিথ্য। কথ! নহে কদাচন ॥ । কত যে লইল খাগ্য ঘত বিপ্রনারী ॥ 
তাহা শুনি শিশুগণ কহিতে লাগিল।  শীগ্রগতি সবে যায় কৃষ্ণ দরশনে। 

কৃষ্ণ আমাদের হেথ| পাঠাইয়ে দিল ॥ | অন্ন লয়ে উপনীত সেই মধুবনে ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই আসি গোচারণে । | যথ! শ্যামরায় তথ। গমন করিল। 
ক্ষুধায় আকুল সবে অন্নের কারণে ॥ মধুবন মাঝে রাম কানুরে দেখিল ॥ 
পাঠাইল শ্রীনিবাস শুন গে! জননী । স্থরম্য কানন মাঝে বমি তরুতলে। 
মধুবনে আছে বসি কহি সত্য বাণী ॥ বলরাম সহ কৃষ্ণ বমি কুত্হলে ॥ 

শুন মাতা কহি মোরা বিশেষ বচন। শিশুগণ সহ হরি বটমূলে বসি। 
দিবে কি ন| দিবে অন্ন বলহ এখন ॥ হেরিল সুন্দর রূপ যেন পৃর্ণশশী ॥ 
যদি নাহি দাও অন্ন ফিরে তথ! ঘাব। বেন তার! ঘেরা চাদ ভূমিতে উদয় । 
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া এ কথা কহিব ॥ সেইরূপ দেখে সবে অতি শোভাময় ॥ 
শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্রীগণ | কিবা কাস্তি মনোহর শ্যাম কলেবর। 
কৃষ্ণ দরশন হেতু আনন্দিত মন ॥ স্বর্ণ জিনি পরিহিত তাহে গীতাম্বর ॥ 
অন্ভুত চরিত্র কৃষ্ণ নিত্য নিত্য শুনি। কর্ণেতে কুণগুল তাহা রতনে মণ্ডিত। 
হেরিব নয়নে আজি সেই গুণমণি ॥ নাসাগ্রে নোলক কিব! হয়েছে শোভিত ॥ 
দেখিবারে কৃষ্ণনিধি আকুল হাদয়। বক্ষোদেশ সুশোভিত কৌস্তুভ ভূঘণে। 
অন্তরে আনন্দ অতি হয় অতিশয় ॥ গ্রলে দোলে বনমাল! নূপুর চরণে ॥ 
কতই আনন্দ তবে মনে উপজিল। মালতীর হার মালা কণ্ঠ বিভূষণে । 
অন্ন দিতে সকলেই প্রস্ত হইল ॥ চচ্চিত হয়েছে অঙ্গ কুম্থম চন্দনে ॥ 
অন্ন দিতে মধুবনে যাইতে উদ্যত । অলকা! আবৃত গণ্ড হেরে মন হরে। 
্ব্ণপাত্রে লয় অন্ন করিয়ে পূণিত ॥ স্বর্ণ কিরীটি শোভে মস্তক উপরে ॥ 
চর্বব্য চোষ্য লেমন পেন সকলি লইল। তাছে শিখিপুচ্ছ শোভে ভূবন উজজলে। 
মধুবনে হুর্ধমনে যাইতে লাগিল ॥ দেখে সে মাধুরী বিপ্র-রমণী সকলে ॥ 
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 দেখিল যে তরুমুলে যোগেন্্ আঁকার । ৷ রাথকান্ত রমাপতি মদন । 
জদ্মিল অন্তরে ভক্তি মনেতে সবার ॥  : লক্ষমীকান্ত বনমালী খোপিকামোহন ॥ 
আনন্দে উন্মত্ত সবে কৃষ্ণ দরশনে । । শ্রীগোপাল গোপেশ্বর মুকুন্দ মুরারী। 
অন্ন থালা রাখি তথা গ্রণমে চরণে ॥ রমেশ রাধিকাপতি শ্রীরাসবিহারী ॥ 
ভাগবত কথ! হয় মধুর ভারতী । সব্ববানন্দ ব্রজেশ্বর ব্রজ-বিমোহন। 
দাসের বাসনা মনে পদে রহে মতি ॥ . গোলোক-নিবাসী হরি রাধিকারমণ ॥ 
মুনিবর কহে গুন ওহে নৃপমণি । । কে জানে তোমার তত্ব ওহে তত্বময় । 
হধাময় হয় এই শ্রীরুঞ্চ কাহিনী ॥ ' তব গ৭ বর্ণিবারে কার শক্তি হয় ॥ 
যতেক বিপ্রের নারী প্রণমে তখন। তোম।র মহিম! প্রভূ কি মোরা বলিব। 
নারায়ণ দরশনে আনন্দে মগন ॥ বেদে অগোচর নাথ মোরা কি জানিব ॥ 
মনে মনে সর্ধবজনে আশীর্বাদ করে। বীণাপাণি নাছি পারে গুণ বর্ণিবারে । 
নারী যত স্তবে রত পুলক অন্তরে ॥ পঞ্চানন পঞ্চাননে কহিতে ন! পারে ॥ 
ওহে দেব ভবভয় তুমি সর্ববাকার ৷ যোগেন্্র গণেশ কিছু যোগেতে ন। পায়। 
হুনির্ধাল জল স্থল তুমি সর্বসার ॥ ঘোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সবে নিয়ত ধেয়ায় ॥ 
গুণময় সর্ববাশ্রয় জীবের জীবন। ঘোগিগণ যে চরণ ভজে অনুক্ষণ। 
মহাকায় শৃন্যময় তুমি জনার্দন ॥ তবু কিছু নাহি অন্ত পায় কোনজন ॥ 
সর্ধবগতি স্ৃষ্টিপতি নিগুণ সাকার । অনীম জগত মধ্যে অসীম মহিম]। 
শক্তিরূপ বিশ্বভৃপ পুরুষ -আকার ॥ কেহ না কহিতে পারে তোমার বে সীমা ॥ 
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়। _ অবলা কামিনী মোর। কি জানি ভজন । 
জীবের সংহার কর্তা ওহে বিশ্বময় ॥ দয়া করি দয়াময় দেহ শ্রীচরণ ॥ 
তুমি ব্রহ্মা আদি মূল তুমি মহেশ্বর। ওহে দীনবন্ধু মোর! কিবা স্তব জানি। 
ধর্ম ইন্দ্র গপতি যম স্ৃত্তিধর ॥ পার্বতী সাবিত্রী রাধা না জানে কাহিনী ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি তুমি বিশ্বের কারণ। এত কহি কৃষ্ণ পদে সকলে পড়িল। 
লি সশৃপশ পবনে কদলী যথা ভূমিশায়ী হৈল॥ 
সবাকার বীজ তুমি সবার জনক। সেইরূপ বিপ্রপত্বী কৃষ্ণ পদতলে । 
এ বিশ্ব তোমাতে নাথ তুমিই পালক ॥ করঘোড়ে কৃষ্ণ প্রতি মৃুভাষে বলে ॥ 
আপন ইচ্ছায় হরি ব্রহ্মাণ্ড করিল! । দয়া কর দয়াময় হইয়ে সদয় । 
মহা বিরাটের অঙ্গ আপনি স্থাপিল! ॥ আমাদের প্রতি কতু হ'য়ে! ন। নির্দয় ॥ 
কাধ্যময় যোগময় তুমি যোগেশ্বর | শুকদেব বলে কথ। অতি পুরাতন । 
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর ॥ বহুবিধ স্তৃতি করে বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
গ্রহ আদি অগ্নি চন্দ্র তারাগণ যত। স্তবে তুষ্ট দামোদর তখনি হইল। 
তোমাতে উৎপত্তি সব তুমিই মহত ॥ স্ুতাষে সবাকারে কহিতে লাগিল ॥ 
জ্ঞানের অতীত তূমি সর্বব তেজোময়। মাগ বর মম স্থানে তোমর! সকলে । 
সর্ববাধার রমানাথ যশোদা তনয় ॥ যে বর মাগিবে তাহা পাবে অবছেলে ॥ . 


তোমরা সকলে হও মহা৷ ভাগ্যবতী । 
মনন্ুখে মম স্থানে করিয়াছ গতি ॥ 
পুণ্য বিন! কেবা পায় মোর দরশন। 
বড় পুণ্যবতী সবে জানিন্ এখন ॥ 
আমার চরণ পূজা করি সদ| ভক্তি । 
চরমে পরমপদ পায় সেই ব্যক্তি ॥ 
বেজন একান্তে করে,আমার সেবন। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি বিসর্জন ॥ 
সেই মুক্তিপদ পার জানিবে নিশ্চয় । 
এ ভব সংসারে পাপ কিছু নাহি রয়॥ 
অতএব যাও সবে নিজ নিজ ঘরে। 
পতিপদ সেবা কর আনন্দ অন্তরে ॥ 
যজ্ঞ করিতেছে তথ। যত বিপ্রগণ। 
অতএব শীগ্র গৃহে করহ গমন ॥ 

চরমে পরম পদ সকলে পাইবে। 
আমার এ কথা কভু অন্যথ। না হবে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি কছে নারীগণ । 
কেন এ নিষ্ঠুর বাণী কহ নারায়ণ ॥ 
তোমার এ পাদপন্ম কড়ু না ছাড়িব। 
পাপথূহে মোরা ফিরে কভু না যাইব ॥ 
পতি পুত্র ভ্রাতা আদি নাহি প্রয়োজন । 
তোমার চরণে হরি লইনু শরণ ॥ 


অশদঈ] জ্ীমভাগন্তত। ৫২৫ 
বাহ চাবে তা পাবে না হবে অভখা। ৷ কিবা কার্ধ্য পাপগৃছে ওহে দয়াময়। 
লহ বর মনোমত কছিমু সর্ববথা ॥ ! সকলি পাঁপের ভার জানিনু নিশ্চয় ॥ 
তাঁহা শুনি রমণীরা কহিল সাদরে । ৷ তব পাদপম্স সার হয় এ সংসারে । 
দেহ বর শুন প্রভূ আম। সবাকারে ॥ তব অদর্শনে প্রাণ রহে কি প্রকারে ॥ 
অন্য বর আমাদের নাহি প্রয়োজন। ' এতেক কহিল যদি দিজ-পত্রীগণ। 
কেবল সেবিব তব ও রাঙ্গা চরণ ॥ তাহাদের প্রতি তবে কহে ভগবান ॥ 
তব পদে যেন মতি ন্নহে রমাপতি। মম বাক্য ধরি সবে গুহে ফিরে যাও। 
কৃপা করি এই বর দেহ সবা প্রতি ॥ নিজ পতি প্রতি সবে সেবাপর হও ॥ 
গুহে ন। যাইব ফিরে শুন জনার্দন | হেখ। আগমন হেতু নাহি হয় দোষ। 
মুক্তিপদ দেহ সবে এই নিবেদন ॥ আত্মীয় সকলে কেহ না করিবে রোষ ॥ 
শুনিয়! তাদের বাণী শ্রীনন্দনন্দন | অতএব নিজ গুহে করহ গমন। 
হাম্তাননে সর্ববজনে কহেন বচন ॥ . অচিরে পাইবে সবে আমার চরণ ॥ 


কৃষ্ণের বচনে তবে বিপ্রপত্বীগণ। 


: নিজ গৃহে যজ্ঞ বথ| করে দ্বিজগণ ॥ 

: আনন্দে তথায় সবে ফিরিয়া আইল। 

: বিপ্রগ্ সকলেতে কিছু না কহিল ॥-- 
: সাদরে সকলে তবে গৃহে আইলেন। 

' ককষ্ণপদ নারীগণ ভাবে মনে মন ॥ 

. সদ! সর্বক্ষণ হরি হৃদয়েতে ভাবে। 





॥ 
। 


ূ 


, দেখে আজি কম্মাফের দূরে যায় তবে ॥ 
: পরে শুন নৃপমণি কহি সে কাহিনী । 
| অন্ন আদি আনে বাহ দ্বিজের রমণী ॥ 


সকল বালক মিলি আনন্দিত মনে । 
বক্ষ পত্র লয়ে সবে বসিল ভোজনে ॥ 
আনন্দেতে শিশুসহ শ্রীকৃষ্ণ তখন। 


| খাইল দে অন্ন আদি যতেক ব্যঞ্জন ॥ 
| ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল সক ল। 
। আচমন করি পরে সকলে উঠিল ॥ 
' এইরূপে নরলীলা করে নারায়ণ। 


গোপবেশে গোপীনহ গোপিকামোহুন ॥ 

। ছেন কৃষ্ণ অনাদর করি বিপ্রগণ। 
রমণীগণেরে হেরি কৃষ্ণপরাফণ ॥ 

৷ অজ্ঞান আমরা সবে মনে বিচারিল । 

, আপনা আপনি সবে নিন্দিতে লাগিল ॥ . 


মানুষ ভাবিনু সেই পরম ঈশ্বরে । 


গোপবেশে গৌপবানে কে জানে তাহারে ॥ 


রাম'কৃ্ দুইজন পরম কারণ। 
না'জানি অবজ্ঞা মোর! করি সর্বজন ॥ 
যখন আইল হেথা অন্ন মাগিবারে। 
অহস্কারে মাতি সবে না চাহিনু ফিরে ॥ 
ন1 জানি বিশেষ তত্ব তার ছ্েষ করি। 
বিড়ম্বন! মায়াবেশে ন! চিনিনু হরি ॥ 
অবল! কামিনীগণে তাহারে চিনিল। 
ভক্তিতে পরমপদ সকলে পাইল ॥ 
ভক্তিহীন মোরা সব ধিক শত ধিক। 
নিতান্ত অজ্ঞান মোরা কি কব অধিক ॥ 
আমাদের যজ্জে কিবা আছে প্রয়োজন। 
ধিক ব্রত আদি কর্ম বুথায় এখন ॥ 
ব্রত উপবাস যত সকলি বিফল। 
ভক্তিহীন জনের জীবনে কিবা ফল ॥ 
জঙগত মোহিত হয় কৃষের মায়ায়। 
কেমনে চিনিব মেই বিশ্বের পিতায় ॥ 
মায়ার প্রভাবে সবে হয়ে বিমোহিত। 
ভক্তিশৃম্য হই মোরা জানিনু নিশ্চিত ॥ 
বর্ণের প্রধান এই অহঙ্কার করি। 
মোহিত হইনু সবে না জানিয়া হরি ॥ 
কি আশ্চর্য হয় ইহ! যত নারীগণ। 
সক্তিতে কৃষ্ণের পদে হইল মগন ॥ 
যাহ! হ'তে মৃত্যু পাশ হয় বিমোচন । 
ভক্তিতে পাইল সেই অভয় চরণ ॥ 
অজ্ঞান অবলাকুল নাহি শুদ্ধাচার । 
কিরূপে হুইল ভক্তি ইহা! সবাকার ॥ 
হরিপদে ভক্তি যার থাকে সর্বক্ষণ । 
তপ আদি কার্যে তার নাহি প্রয়োজন ॥ 
কেন না দিলাম অন্ন মত্ত অহস্কারে । 
অবজ্ঞ! করিনু হাঁয় পরম ঈশ্বরে ॥ 
আমাদের মত পাপী না দেখি ধরায়। 
মহা অপরাধ মোর! করিনু কি হায় ॥ 


স্ীমন্তাগত। 


বীর লাগি করে, লোকে বিবিধ অর্চন। 


| দশম স্ব 


যাগ আদি ক্রিয়া করে বাহার কারণ ॥ 
উদ্দেশেতে পৃজে লোক নানা উপচারে। 
নৈবেগ্ করিয়া পৃজে তুষিতে ধীহারে ॥ 
সেইজন স্বয়ং আসি অন্ন যে মাখিল। 
নিজ হস্তে খাইবারে সাক্ষাতে আইল ॥ 
নিতান্ত অভাগা মোর জানিনু এখন। 
নিতান্ত মোদের প্রতি বিধি বিড়ম্বন ॥ 
নতুবা যে পদে সেবে লক্ষ্মী সরম্বতী। 
হেলায় ত্জিনু মোরা সে পর সম্্রাতি ॥ 
লক্ষমীপতি এসে অন্ন যখন মাগিল। 
বুঝিতে নারিনু মোরা হুইয়! চঞ্চল ॥ 
তপ জপ মন্ত্র তন্ত্র কলের সার। 
পরম কারণ সেই দেব পরাৎপর ॥ 
গোপরূপে গোপকুলে জনম লভিল। 
ব্রহ্ধরূপী নিরাকারে কেহ না৷ জানিল॥ 
সেই নারায়ণে মোরা নারিমু চিনিতে। 
বিমোহিত মোরা সবে হইন্তু মারাতে ॥ 
নমঃ নমঃ নারায়ণ জগত কারণ। 

নমঃ কৃষ্ণচন্দ্র ওহে যশোদা-নন্দন ॥ 
মুকুন্দ মুরারি হরি জগতের সার। 
দয়াময় সর্ববাশ্রয় দেব যজ্জেশ্বর ॥ 

মায়ায় মোহিত হ'য়ে ভ্রম অবিরত। 
এমনি মোদের হয় কম্মভোগ যত ॥ 

না জেনে তোমার তত্ব এতেক যন্ত্রণা। 
নিজগ্তণে ক্ষম দোষ ক"রনা বঞ্চনা ॥ 
এইরূপে বিপ্রগণ ছুঃখেতে মগ্ন । 
হরিপদ মনে মনে করেন চিন্তন ॥ 

কৃষ্ণ দরশন আশে আনন্দ উদয়। 
কিন্তু নাহি ঘায় তথ! বৃথা করি ভয় ॥ 
দান ভাষে হরি কথ। স্ধার সাগর । 
সাধুগণ মনোসাধে পিষে নিরন্তর ॥ 
পরীক্ষিত মুনিবরে যোড় করি কয়। 
কহ হরিকথ! দেব মোরে সমুদয় ॥ 


ইশম ঈ্] | 
তোমার প্রসাদে প্রস্থ করি যে শ্রবণ। 
দেহের কলুষ যত হয় বিমোচন ॥ 
বড়ই আনন্দ দেব অন্তরে উদয় । 
কহ দেব পূর্বব কথা অতি নুধাময় ॥ 
দয়া করি কহ মোরে সেই বিবরণ । 
মোক্ষপদ পেল কেন বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
কেব! তারা পুণ্যবতী কহু' তপোধন। 
হেন কি করিল পুণ্য তারা সর্বজন ॥ 
কেন বা দ্বিজের তার! রমণী হইল। 
কিবা পাঁপে অবনীতে জনম লভিল ॥ 
কি সাধনে হেন পুণ্য হইল উদয়। 
হরি দরশন মাত্র মুক্তিপদ পায় ॥ 
সেই সব বিবরণ বলহ বিস্তারি। 
বল শুনি হরিকথ! স্্রধার লহুরী ॥ 
পৃর্ধবকথ। কহি কর সন্দেহ ভঙ্জীন। 
আমার বাসন পূর্ণ করহ এখন ॥ 
রাজার বচনে তবে কহে তপোধন। 
পূর্বেবেতে আছিল মহা! খষি সপ্তজন ॥ 
ত্রহ্মার মানস পুত্র পৃর্ণ সে তেজেতে। 
আঙ্গিরাদি সপ্ত খধি বিখ্যাত জগতে ॥ 
মহা তেজোময় তার৷ সগুজন হয়। 
সাতজনে সাত নারী বিবাহ করয় ॥ 
নবীন যৌবন! তারা রূপে মনোহর । 
শশীদম বদন অতি শোভাকর ॥ 
ভ্র-যুগ কামধেনু কটাক্ষ তাহে বাণ। 
মদন হেরিয়! হয় আপনি অজ্ঞান ॥ 
মনোহর পয়োধর শোতে বক্ষস্থলে। 
কত কাস্তি কত আভা রূপ যে উজ্জ্বলে ॥ 
স্শীল। সে ধশ্মপর। পরমা রূপদী | 
যেন ভূমিতলে পড়ে কত শত শশী ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরিহিত স্থচিত্র তাহায়। 
ছেরিয়া নে রূপরাশি সবে মোহ যায় ॥ 
মুনিগণে সর্বক্ষণ আখি চায় টারে। 
দরশনে মোহ প্রাপ্ত হয় একেবারে ॥ 


উ্ীমন্াাবত। ৫২৭ 
! পঞ্তিব্রতা সবে তারা পতি প্রতি মন। 
। অন্থজনে কভু তারা৷ না করে দর্শন ॥ 


একদিন দৈবযোগে দেব হুতাশন। 
তাহাদের রূপরাশি করে নিরীক্ষণ ॥ 
কুচবুগ মুখপন্ম নয়নে হেরিল। 
কামবাণে মোহিত হইল ॥ 
কামিনী সকলে অগ্নি করিয়া ঈক্ষণ। 
কামে মন্ত জ্ঞানহীন হয় ছতাখন ॥ 
এদিকে কামিনীকুল নেহারি অনলে। 
পীড়িত। মদন বাণে হইল সকলে ॥ 
ঘন ঘন হুতাশন দেখে নারীগণ। 
মুনি-পত্ঠীগণে করে এরূপ যখন ॥ 
অঙ্গিরাদি মুনি সব দরশন কৈল। 
এ হেন ঘটন। যবে ঘটন হইল ॥ 
দেখি ক্রোধে অঙ্গ কাপে কাপে ওষ্ঠাধর ; 
লোহিত হইল আখি দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥ 
ক্রোধেতে অনল প্রতি কহিল তখন। 
বলি শুন ছুরাচার তোরে হুতাশন ॥ 
কামভাবে মুনি-পর্নী দরশন কর। 
একি অদস্তব তব ওহে বৈশ্বানর ॥ 
পরনারী মাতৃসম শাস্ত্রের বিধান । 
তুমি জ্ঞানী ধণ্মমতি সবার প্রধান ॥ 
তোমার এরূপ কাধ্য না হয় উচিত। 
এই হেতু পাবে শাস্তি ইহার বিহিত ॥ 
মম অভিশাপে তব হেন দশা হবে। 
মম বাক্যে তুমি অমি সকল ভক্ষিবে ॥ 
উত্তম অধম বলি না থাকিবে জ্ঞান। 
তোমার পাপের এই উচিত বিধান ॥ 
ভক্ষ্য অবশেষ ঘাহা ভন্ম হবে তাহা । 
অন্যথ। ন। হবে আমি কহিলাম যাহা ॥ 
শুনিয়া মুনির বাক্য দেব হুতাশন। 
শিরেতে হইল যেন অশনি পতন ॥ 
শাপ কথ! বৈশ্বানর শ্রবণ করিল। 
একেবারে হতগ্কানে ভূমিতে পড়িল ॥ 


ততই মুনির কোপ বাড়িতে লাগিল ॥ 
অনলেতে শুক্ক তৃণ হইলে পতন। 
যেরূপ বাড়য়ে তেজ শুনহ রাজন ॥ 
সেইরূপ মুনি ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল। 


ক্রোধে মহামুনি তবে কাপিতে লাগিল ॥ 


নারীগণ প্রতি তবে ঘুণিত নয়নে । 
কহিতে লাগিল চাহি সেই মুনিগণে ॥ 
পাগীয়মী সবে জন্ম লও ভূমিতলে। 
যথ| কর্থা তথা ফল শাস্ত্রে ইহ! বলে॥ 
কন্মোচিত ফল সবে লভিবে এখন। 
মম বাক্যে অবনীতে করিবে গমন ॥ 
মানবী হইবে সবে জানিবে নিশ্চয় । 
বহু ক্লেশ পাবে সবে কড়ু মিথ্যা নয় ॥ 
ব্রাহ্মণের ঘরে সবে জনম লভিবে। 
দ্বিজের কুমারে সবে বিবাহ করিবে 1 


৮৯৮ ভ্রীমন্তাগধত। [ফখয ধ 
মনে মনে ছুতাশন ভাবিতে লাগিল। | মম বাক্য অন্তথা না হবে কদাচন। 
আপনা ধিক্কার করি কত যে কহিল ॥ | কর্ণা অনুসারে ফল বিধির ঘটন | 
কেন হেন অপকার্ধ্ে মানদ মাতিল।  : শুনি বাণী রমণীরা আকুল অন্তরে । 
আমা হাতে এ অথাতি কেন বা রটিল ) সকলে রোদন করে অতি উচ্ৈস্বরে॥ 
কেন বা! রমণীগণে করি দরশন | : হায় একি দশা হ'ল কি. হ'ল ঘটন। 
কেন বা কামেতে বশ হ'লে! মম মন : মুনির চরণে তবে হইল. পতন ॥ 
সামান্ত কামের বশে উদ্মস্ত হইনু। : কদলী যেমন পড়ে প্রবল বাতাসে। 
এখন বিপদ-নীরে নিশ্চয় পড়িনু ॥  মেইমত পড়ে কান্দে সবে মায়াবশে ॥ 
যথা কর্ম তথা ফল হইল আমার ওহে দেব কেন হেন কহ কুবচন। 
কেমনেতে দুঃখরাশি হ'তে হব পার॥ : আমাদের কিবা দোষে করিলে এমন ॥ 
মনে মনে হুতাশন অনুতাপ করি।  নিষ্পাপী আমরা সবে ওহে মুনিবর। 
মুনিগণে স্তব করি কহে সেবিস্তারি॥ ; বিনা অপরাধে দণ্ড সবাকারে কর ॥ 
ওহে মহামুনি মম ত্যজ সব দোষ অপরাধী নহি মোরা তোমার চরণে । 
অধূমে মার্জনা! করি ছাড় যত রোষ॥ | নিষ্পাপী রমণী ত্যজ কেন অকারণে ॥ 
তুমি মহামুনি হও তপম্বীর সার। | দাসী প্রতি এত ক্রোধ কতু বুক্তি নয়। 
হেন কর্ম আয়! হ'তে নাহি হবে আর ॥ বিন! দোষে বৃথা দণ্ড কেন মহাশয় ॥ 
ধরি পায় মহাকায় মুক্ত কর শাপে। বিনা দোষে মুনিবর কেন হেন বিধি । 
দগ্ধ যে হ'তেছি মুনি আমি মহাপাপে॥  দাসীদের দোষ যত ক্ষম গুণনিধি ॥ 
এইরূপে যত স্তুতি অনল করিল। সছিতে না পারি নাথ অশনি পতনে । 


যগ্ঘপি এ দেহ দগ্ধ হয় হুতাশনে ॥ 
তীক্ষধার অস্ত্রাধাত পারি যে সহিতে। 
কিন্তু মোরা স্বামীহীনে ন! পারি থাকিতে ॥ 
সতীর জীবন পতি পতি সর্বময় । 

পতি বিনে সাধবী সতী জীবিত কি রয় ॥ 
বিনা দোষে আম সবে অভিশাপ দিলে । 
অবনীতে অবতীর্ণ হইব সকলে ॥ [ও 
কতদিন মহীতলে রব গুণাকর। 
কতদিনে এখানে আসিব পুনর্ববার ॥ 
পতির বিরহানলে দগ্ধ সদ হব। 

কহ দেব কতদিনে ও চরণ পাব ॥ 

কি করিয়৷ নিজপতি ছাড়িব সকলে । 
ধরাধামে কিব। সুখ হুঃখের অনিলে ॥ 
দয়! কর দয়াময় আম! সব| প্রতি । 

কহ নাথ কতদিনে ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 


ছশন বন্ধ] __ জীমন্ভাগব্ত। ৫২৯ 
মুনিবর কহি শুন প্রকৃত বন । | রমণী বিরহে সবে কাতর হইল। 
অহল্যারে তার স্বাহী শীপিল বখন ॥ স্থির নেত্রে সবাকারে দেখিতে লাগিল ॥ 
মহাক্রোধে মুনিবর অভিশাপ দিল। . নারীগণ চন্দ্রানন করে নিরীক্ষণ। 
পুনঃ সে সতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইল ॥ শোকেতে আচ্ছন্ন অতি করয়ে রোদন ॥ 
পুনশ্চ তাহারে মুনি করিল উদ্ধার। কেঁদে কয় একি দায় কি দশা ঘটিল। 
ওহে মুনিবর কর মোদের বিচার ॥ শক্তিহীন প্রাণ বুদ্ধি একেবারে গেল ॥ 
সতীর জীবন মাত্র পতি থে নিশ্চয়। এইরূপে সকলেতে দুঃখেতে মগন। 
পতি বিনে রমশীর কিব! সৃখোদয় ॥ ভ্রাতৃবর্গে কহে মুনি করি সম্বোধন ॥ 
কহিলাম মহামুনি শাস্ত্রের চন। সাবধানে ভাইগণ শুন মম বাণী। 
পত্ী প্রতি স্বামী রোধ করে সর্বক্ষণ ॥ যথা কণ্ম তথা ফল দেন চক্রপাণি ॥ 
পুত্র আর শিষ্য প্রতি দোষ অবিরত । আপনার কম্মরভোগ করে জীব বত। 
বিন। দোষে কটু ভাষে আছযে বিহিত ॥ তাহাতে খগুন হয় পাপ কত শত ॥ 
ইহাদের প্রতি দণ্ড আছয়ে বিধান । সকল শাস্ত্রেতে এই আছযে নির্ণয় । 
দোষ বিন! ক্রোধ করে ওহে মতিমান্‌॥ বিনা ভোগে কর্মফল খগুন ন| হয় ॥ 
যাহা ইচ্ছ! তাহ। দেব পার করিবারে। | কর্মমত ফলভোগ করে নারীগণ। 
নারী প্রতি বুথ! দোষে রোধ কি প্রকারে আমা সবা সহ হয় সংযোগ ঘটন ॥ 
তুমি দিলে দণ্ড দেব রাখে সাধ্য কার। | যেবা বেই কম্ম করে সংসার ভিতরে । 
এখন মোদের প্রতি করহ ব্চার ॥ অবশ্য সে ফল যাহা ফলিবে তাহারে ॥ 
নারীর সকল দোষ ক্ষমিতে উচিত। শাস্ত্রের চন ইহা অন্যথ। ন। হবে। 
অবলার প্রতি কর ঘ৷ হয় বিহিত ॥ বহুযুগ অন্তে তাহা অবশ্য ফলিবে ॥ 
তব পদে অপরাধ করিয়াছি ঘত। পতিত্রতা নারী যেই সদ! কাস্তে মন। 
ক্ষম সেই অপরাব ওহে সত্যব্রত ॥ ন। দেখে কখন অন্য পুরুষ বদন ॥ 
শাপান্ত করহ সবে হইয়ে সদয় । পতিসেবা রত সদা পতি প্রতি মন। 
রমণীগণেরে ছুঃখ দিতে যুক্তি নয় ॥ পতিরে সাধয়ে কহি সুমিষ্ট বচন ॥ 
শুনিয। সবার বাণী মুনি মহামতি । পতির স্থুখেতে স্থখী অনুক্ষণ রহে। 
কিঞ্চিৎ হইল তবে স্থশ্থির প্রকৃতি ॥ পতি অবর্শনে প্রাণ নিরম্তর দহে ॥ 
নিরীক্ষণ করি মুনি সবার বদন। সতী নারী ধর্মমমতি পতিব্রতা হয়। 
মায়ায় মোহিত করে অশ্রু বরিষণ ॥ পতি সহ সেই সতী গোলোকেতে রয় ॥ 
জিতেক্দ্রির মহাযোগী যত মুনিগণ। এত কহি মুনিগণ নারীগণে বলে । 
তথাপি দুঃখিত অতি রমণী কারণ ॥ নরযোনি হয়ে সবে রবে ভূমণ্ডলে ॥ 
কামিনীর কমনীয় মোহন যুরতি। ্রাহ্মাণ কুলেতে জন্ম হবে সবাকার। 
দরশনে মুনিগণ হয় স্নেহ মতি ॥ 1 দ্বিজের্‌ রমণী বে কছিলাম সার ॥ 
রমণী কারণ সবে ছুঃখিত অন্তরে । যেইকীলে হরিপদ হবে দরশন | 
বুঙ্ছাগত একবারে যত মুনিবরে ॥ মুক্তিপদ পাবে সবে শুনহ বচন ॥ 





৩০ 
গোলোকে গমন হবে হরির কৃপায়। 
কিস্করী হইবে সবে শ্রীহরির পায় ॥ 
ভাগবত কথা হয় স্ধার সাগর। 
সাধুগণ পিয়ে সদা আনন্দ অন্তর ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে দশমস্বন্ধে বিগ্রপত়্ীগণের 
অরভোজন সমাপ্ত । 


অথ প্রীকৃ্চ কক ইন্দ্রমথ ভঙ্গ । 
পরীক্ষিত কহে মুনি কহ তদস্তর। 
শ্রবণে পবিত্র কথ! হৃধার সাগর ॥ 
কহ দেব কিব! লীল! পরে প্রকাশিল। 
সেইকথা মুনিবর বিস্তারিয়! বল ॥ 
শকদেব কহে শুন রাজার তনয়। 
একদিন নন্দগোপ বিহিত সময় ॥ 
ব্রজবালী যত গোপ একত্র হইল। 
ইন্্রদেবে পৃঁজিবারে উদ্যোগ করিল ॥ 
আনন্দে উন্মত্ত সবে ব্রজবাসীগণ। 
পূজার বিবিধ দ্রব্য করে আয়োজন ॥ 
বাদ্য আদি মহারব হুইল নগরে। 
মহা কোলাহল হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
যত গোপ গোগী তবে হষ্টচিত্ত হ'য়ে। 
নানাবিধ দ্রব্য সব রাখেন আনিয়ে ॥ 
পুজার কারণ গোপ গোগী যতজন । 
সকলে আনন্দনীরে হইল মগন ॥ 
পবিত্র করিয়া স্থান ধ্টীরে স্থাপিল। 
মাল্য আদি দিয়া তাহা সজ্জা করিল। 
নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য লেপিল তাহায়। 
এইরূপে দেবরাজে পূজিবারে যায় ॥ 
স্নান করি শুচি হ'য়ে পট্বস্ত্র পরি। 
ভক্তিভাবে বসে সবে আদন উপরি ॥, 
বহুবিধ দ্রেব্য সব করি আয়োজন । 
'পুঁজিতে সে দেবরাজে যত গোপগণ ॥ 


শ্রীমস্তাগবত। দাম ক 


পুরোহিত দ্বিজ তথ। উপস্থিত হয়! 


নৈবেগ্ভাদি করে তবে যত মনে লয় ॥ 
। অগণন মুনিগণ আগত হইল। 
। জি্ষার্থী দরিদ্র বত তথায় আইল ॥ 
: বহুজন সমাগত হয় মেই স্থানে । 
৷ নন্দ আনন্দিত অতি তাহা দরশনে ॥ 
| বানা সান! 
৷ পুজিবারে দেবরাজে আনন্দ অন্তরে ॥ 
| আসন উপরে তথা বসি নন্দরায়। 
। ষুনিগণ সঙ্মিধানে অনুমতি লয় ॥ 
: পৃজিবারে সহআক্ষে বসিল যখন। 
ধূপ দীপ আদি সব করি প্রচ্ছবলন ॥ 
' ধূপ ধুনা আদি সব গন্ধে আমোদিত। 
: ফল পুষ্প নানাবিধ দ্রব্য সমস্থিত ॥ 
| বাজিল বিবিধ বাস্ত শব্দ মহাঘোর। 
(হা কাপাহন হুইল নগর ॥ 
1! আসে কোটি কোটি কত মুনি খধিগণ। 
। তক্তিভাবে তথা সবে করে গমন ॥ 
| বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা আদি করি। 
| ষ্টার নিকটে সব ধায় সারি সারি ॥ 
বহু নৃত্যকারী তথ নাচিতে লাগিল । 
। অসংখ্য গান্ধকগণ গান আরম্তিল ॥ 
: এইরূপে মহানন্দে সবে নিমগন । 
। মহা সমারোহ তথ! পূজার কারণ ॥ 
কেছ নাচে কেহ গায় দেয় করতালি। 
. কেহ ব! চীৎকার করে হ'য়ে উতরোলি ॥ 
হেনকালে কৃষ্ণ তথ। রামের সহিত। 
 শিশুগণে সঙ্গে করি হ'য়ে উপনীত ॥ 
আপনি শ্ীহরি তথা উপনীত হয়। 
! মোহন বাশরী ধ্বনি করে উভরায় ॥ 
: আপনি যাইয়া কৃষ্ণ বসিল আসনে । 
। নন্দ প্রতি কহে হরি বিহিত বচনে ॥ 
| কহ পিতা কেন হেন কার্ধ্য সমাহিত। 
কি কারণে গোপরাজ এত .আনঙ্দিত ॥ 


করিতেছ বল-পিতা কার আরাধন। 
কি ফল ইহাতে তব হইবে ঘটন ॥ 
কি হেতু করিছ পৃজ! কহ সমুদয় । 
সত্য কহ কোন ভয় অন্তরে উদয় ॥ 
কহ পিতা কোন দেবে করিছ পূজন। 
কিব| তব দুঃখ পিত। হয়েছে এখন ॥ 
বেদমতে পৃজা! কিম্বা নিয়ত আচারে। 
পূজিতে উদ্যত পিত৷ নানা উপচারে ॥ 
পরম কারণ মেই পরম ঈশ্বর । 

সর্ব আল্সা ভগবান সর্বব পরাৎপর ॥ 
তাহারে পৃজিতে কিবা অস্ত কোন দেবে। 
সেই কথ। পিত। তুমি আমাকে কহিবে ॥ 
কাহার নিমিন্ত এত যজ্ঞ মহোৎসব । 
সত্য করি কহ পিতা মোরে এই সব ॥ 
তুমি পিতা আমি পুত্র শুন মহাশয় । 

না কর গোপন পিত। বলহ নিশ্চয় ॥ 
অপরে জানায় জানি করে কর্ম যত। 
সর্ধ্ব কম সিদ্ধ হয় ফল হয় তত॥ 

সর্ধব কর্থমো সকলের সম্মতি জানিবে। 
পূর্বাপর বিবেচনা তাহার করিবে ॥ 
পূর্বেবতে কারলে কাধ্য শেষে ভাল হয়। 
সেহ কাধ্য উপবুক্ত জানিবে নিশ্চয় ॥ 
যে কাব্য করিলে হয় ফল সেইচ্ষণ। 
শেষেতে হইলে ফল কিব৷ প্রয়োজন ॥ 
কহ পিতা কোন দেব সাক্ষাতে খাইবে। 
কিম্বা না খাইবে তাহা! আমারে কহিবে ॥ 
পূজার বিহিত যাহা করহ শ্রবণ । 
সাক্ষাতে পূজার দ্রব্য করিবে ভোজন ॥ 
তাহার অর্চন। করা প্রধান জানিবে। 
পূজহু এমন দেবে সাক্ষাতে খাইবে ॥ 
নিবেদিত দ্রব্য যেবা করয়ে ভক্ষণ। 
তাহারে দেবত। মধ্যে করিবে গণন ॥ 
দেখ পিত। বিপ্রগণ সাক্ষাতে খাইবে। 
হেন দেব উপশ্থিতে কাহারে পৃজিবে ॥ 


জ্ীমস্তাগৰত। 


০৮ তল শত ৩৯১৮ ৯৯০ ৮ পপীপাশিপিপসপ-িল ৩ ৫৩৯ 
| সকলের শ্রেষ্ঠ হয় এ দেব পূজন। 
অতএব কর পিতা ব্রাক্মণ সেবন ॥ 
শুন পিতা সার কথ! কহি যে তোমারে। 
ব্রাহ্মণ দেবত। ছুই সংসার মাঝারে ॥ 
ব্রাহ্মণ দেবত। হয় সকলের সার। 
তাহারে পূজহ পিতা বাঁক্যেতে আমার ॥ 
পাইবে পরম ফল ব্রাহ্মণ পূজিলে। 
বিপ্ররূপী নারারণ জ্ঞাত সে সকলে ॥ 
দ্বিজগণ যার প্রতি সদ৷ তুষ্ট থাকে । 
দেবগণ অনুক্ষণ তৃষ্ট হয তাকে ॥ 

সর্বব কাধ্য সিদ্ধ পিতা৷ ব্রাহ্মণ পূজায় । 
অপরে যাহার পূজ মিথ্যা সমুদয় ॥ 
জগতের জীবগণ দেব পুজ। করে। 
নিবেদন করি দ্রব্য দেয় দ্বিজবরে ॥ 
সেই দ্রব্য দ্বিজে কেহ যদি নাহি দেয়। 
ভক্ষ্যদ্রব্য তুল্য তার অধোগতি হয় ॥ 
দেবতা! পূজায় তার নাহি কোন ফল। 
তার সর্বব কাধ্যে হয় সদা অমঙ্গল ॥ 
বেদ বিধিমতে যাহ। কহিলাম সার। 
আর শুন কহি পিত। অপর প্রকার ॥ 
বিষুঃকে ন! পুজি যদি বিপ্রে কর দান। 
তাহাতে জানিবে তুষ্ট হন ভগবান ॥ 
বিপ্র দি সেই দ্রব্য করয়ে ভোজন। 
সেই দ্রব্য জেনো হয় বিষ্ণুর ভক্ষণ ॥ 
তাই বলি ওগে। পিতা পৃজি বিপ্রবরে । 
ছুই লোকে ফল পাবে বেদের বিচারে ॥ 
ব্রাহ্মণ সমান দেব নাহি ভূমগুলে। 
অমঙ্গল দূরীভূত ছিজ তুষ্ট হ'লে ॥ 
বিপ্রেরে পূজিলে জীব সর্ব ফল পাবে। 
যোগ তপ তাথ ফল ইহাতে হইবে ॥ 
ব্রাহ্মণ দেবতা সব নিশ্চয় জানিবে। 
সর্বব তীর্থে দ্বিজ পদে শুন কছি তবে॥ 
শুন পিতা কহি আমি নিগুঢ় বচন। 
দ্বিজ তুষ্ট হ'লে তুষ্ট হয় জনার্দন | 


$ রানা... তে দশম ক 
জনার্দন তুষ্ট হ'লে তৃষট দেবগণ। . ! তাহাতে প্রচুর শম্ত জদ্মিবে নিশ্চয় । 
অতএব শুন পিতা আমার বচন ॥ অবনীর জীব যাছে জীবন ধরয় ॥ . 
এক দেবে পূজ1 করা বিধিযুক্ত নহে। প্রচুর পাইয়ে শম্ত জগতের জন। 
পৃজিবে সকল দেবে শাস্ত্রে ইহা কহে ॥। পরম আনন্দে সবে রবে অনুক্ষণ ॥ 
এক দেবে যবে পিতা করিবে পূজন । এই হেতু সর্বজন পুজে পুরন্দর । 
অপর দেবের ক্রোধ উপজে তখন ॥ তিনি তুষ্ট হলে স্থথী হয় সর্ব নর ॥ 
সকল দেবতাগণ যদি রুষ্ট হয়। এই যজ্ঞ হয় জানি স্দ্রিবর্গ সাধন । 
এক দেবে কি করিবে কহ মহাশয় ॥ অতএব করি মোরা ইন্দ্রের পূজন ॥ 
অতএব ওগো পিতা! যুক্তি কর সার। শৈল বনচর মোরা তাহে গোপজাতি। 
এক দেবে পূজা করা ন! হয় বিচার ॥ আমাদের হয় ইহ। কুলধর্ঘ্ম রীতি ॥ 
হয় সর্ব দেবে পিতা করহ পূজন। ইন্দ্র তু হ'লে হয় মেঘে বরিষণ। 
নতুবা পুূজহ তুমি গিরি গৌবদ্ধন ॥ পৃথিবী প্রসবে তাহে শম্ত তৃণগণ ॥ 
পৃজিলে সে গোৌবর্ধন মঙ্গল হইবে। ধেনুগণ অনুক্ষণ তৃণাদি ভক্ষণে। 
দেবতা সকলে পিতা সন্ভষ্ট রহিবে ॥ পুষ্ট হয় বনু দুগ্ধ দেয় সে কারণে ॥ 
গোবর্ধন তুষ্ট হ'লে দেবে নানা ফল। তাহে ধরণীতে বন্থ শস্য বৃদ্ধি হয়। 
তাহাতে না রবে আর কোন অমঙ্গল ॥ এই হেতু ইন্দ্র পূজ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অতএব শুন পিতা আমার বচন। নন্দের বচনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল । 
মস বাক্যে পূজ এই গিরি গোবদ্ধন ॥ (১) একি পিতা অসম্ভব বাক্য তুমি বল ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথ। নন্দ মহামতি । ইন্দ্র হ'তে ক্ষিতিতলে বারি বরিষণ । 
কহিতে লাগিল তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ একি পিতা শুনি তব অদ্ভুত বচন॥ 
পুরুষে পুরুষে আছে এ হেন বিধান। তাহার কি সাধ্য পিতা বারি বরিষয়। 
 ইন্দ্রেরে পুজিব মোর! হয়ে সাবধান ॥ অজ্ঞানের মত কথা কহ সমুদয় ॥ 
্র্গপুরে দেবরাজ সকলের বড়। না জান কারণ পিতা শুন বিবরণ । 
ইন্দ্রের মুরতি ভেদ যত জলধর ॥ ইন্দ্র হ'তে কোনকালে নহে বরিষণ ॥ 
সেই জল দেবপতি ইন্দ্রদেব হয়। সকলি ধাতার কার্য জানিবে নিশ্চয়। 
জীবের জীবন জল মেঘে বরিষয় ॥ স্বতাবেতে পৃথিবীতে বরিষণ হয় ॥ 
তীর অনুগত আজ্ঞকারী মেঘগণ। তাহাতে জন্মায় শম্ত জীবের কারণ । 
ইন্দ্র আজ্ঞামতে করে বারি বরিষণ ॥ শুন পিতা কহি আমি সেই বিবরণ ॥ 
বারি বরিষণে হয় তুষ্ট বন্তমতী ৷ কর্ম হ'তে হয় এই জীবের স্জন। 
সবৃষ্টি পাইয়ে যে উর্বর হয় অতি ॥ কর্ম হ'তে জীবগণে জনম মরণ ॥ 
2 স্থখ দুঃখ আদি যত কর্ম হতে হয়। 
১। গে শব্দের তত কালরণী 
কিন্তু কেহ কেহ কহেন যাহ কুক গে। অর্থাৎ গাভী সুলভ ই 
বর্ধন হওয়া সতরাং যাহাতে গে! বৃদ্ধি হয় তাকে 
গোবর্ধন কছে। ইন্দ্র হ'তে কোন কর্ণ ন! হয় বিশেষে ॥ 


দশম বর্ক) _. শ্রীমন্ভাগবত। ৫৩৩৬ 
ঘেরূপেতে পৃথিবীতে হয় বরিষণ। | ধাহার আজ্ঞায় বায়ু হয় বহমান। 

মম পাশে শুন পিতা সেই বিবরণ ॥ দিবাকর সদা করে কর বিতরণ ॥ 

মহা সাগরাদি যত আছে জলাশয় । চন্দ্রের নির্মল জ্যোতি করে স্ুুশতল। 
দিবাকর করে তাহ! শোষিত যে হয় ॥ কত মহাশক্তি ধরে আজ্ায় অনল ॥ 
সেই জল মেঘরপে শূন্যে বৃষ্টি ধরে। শমন সংহাঁরে জীব ধাহার আজ্ঞায়। 
মেঘ হ'তে বারি বর্ষে শুন তদম্তরে ॥ যতেক অমর তার! জন্মিল হেলায়-॥ 
উহাতে উর্ধবর! ক্ষিতি হয় শ্ুুনিশ্চয়। অনন্ত মহিমা স্থষ্তি সংহার কারক। 
শস্তের উৎপভ্ভি তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ সেই দেব হয় পিতা সংসার পালক ॥ 
ধাতার নিয়ম ইহ! শুন মহামতি । অবছেলে করে স্থষ্টি সেই সর্বেবশ্বর | 
কালেতে সকলি করে জানিবে সম্প্রতি। ভক্তিতে তাহারে পিত৷ পূজ অনিবার ॥ 
নিদ্দিষ্ট সময়ে হয় বারি বরিষণ। একান্তে পৃজিলে পিত। সেই জনার্দনে। 
ঈশ্বরের ইচ্ছ। উহ! বোদে নিরূপণ ॥ কেহ নাহি রুষ্ট হবে তাহার সাধনে ॥ 


যত কিছু কার্য দেখ ঈশ্বরের খেল|। 
ভূত আদি ভবিষ্যতে সবে ধরে লীল। ॥ 
ঈশ্বর নিয়ন কিছু অন্যথ! না হয়। 
কার সাধ্য বল পিত। তাহ। নিবারয় ॥ 
বিশময় বিশ্ববিভু ব্যাপ্ত চরাচরে। 
অগ্রে হয় ভূত স্থষ্টি জীব হুয় পরে ॥ 
দেখ পিতা৷ কি আশ্চধ্য ঈশ্বরের লীলে। 
গর্ভেতে ধরায়ে শি গতিনী সকলে ॥ 
অগ্নে তার স্তন দুগ্ধ স্থজন যে হয়। 
পরেতে গভ্ভিনী শিশু গ্রপব করয় ॥ 
সেইরূপে জেনে। পিতা! সর্বব জীবগণে। 
জগতের কার্য ষত করে সে কারণে ॥ 
স্বেচ্ছাময স্বেচ্ছাবশে সকলি করিল। 
তাহার ইচ্ছায় সব কার্ধ্য যে হইল ॥ 
মর্বব ফলদাতা৷ যিনি সর্বব মূলাধার | 
সাহার আজ্ঞা মেঘ বর্ষে অনিবার ॥ 
তাহার আজ্ঞায় শশ্য পৃথিবীতে ধরে। 
তাহার আজ্জায় সব জানিহ অন্তরে ॥ 
চন্দ্র সুর্ধ্য আদি ঘত তাহার আজ্ঞায় । 
ব্রহ্মা আদি যোৌগমাধ। প্রপব করয় ॥ 
মহা বিরাটের সৃষ্টি তিনিই করিল। 
লোমকুপে অবাধে সে ব্রচ্মা্ড ধরিল ॥ 
৩৫ 


বেদের বিধান এই কহ মতিমান। 
আছয়ে জগতে এই ব্রক্মার বিধান ॥ 
সবার প্রধান যেই জগতের পতি । 


,ভাহারে না পাজে কেন পূজ শচীপতি ॥ 


হেন বুদ্ধি কেবা তোম। প্রদান করিল। 
বুঝি ইন্দ্র কোনমতে তোমা বিড়ম্থিল ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য বত মুনিগণ। 
প্রশংসিল কৃষ্ণে সবে আনন্দে মগন ॥ 
নন্দ শুনি মহানন্দ তখনি হইল । 
পুভ্রের বচনে তার জ্ঞান উপজিল ॥ 
কৃষ্ণের বনে ভার সেই দিকে মন। 
পুক্রবাক্য মতে তবে পূজে নারায়ণ ॥. 
মুনিগণ হর্ষমনে তাহারে পূজিল। 
হুতাশনে গোপগণে বরণ করিল ॥ 
সকল দ্েব্তাগণে করিল পৃজন। 
ব্রাহ্মণে দক্ষিণ। পরে দিলেন তখন ॥ 
আনন্দেতে মগ্ন সবে কোলা হলময়। 
বাগ্চভাগ্ড মহাকাণ্ড তদন্তরে রয় ॥ 
বাজিল বিবিধ বাণ শ্রর্তি মনোহর । 
শঙ্গবাছ্য মহাশব্দ হইল সুন্দর ॥ 
বাজিল বিজয় ঘণ্টা অতি ঘোর রবে। 
বেদ্পাঠ করে তথা মুনিগণ সবে ॥ 


৫৩৪ ্ীমন্তাগবত। .. _....... বশ 
| নন্দ ষশোমতী সবে আনন্দ অন্তর । 


শুন কহি পরীক্ষিত অপূর্বব কথন। 
তদস্তরে করি হরি মায় বিস্তারণ ॥ 
ছলিবারে গোপকুল অন্য মুদ্তি ধরি। 
পর্ববত নিকটে তবে গেলেন শ্রীহরি ॥ 
ক্ষণকাল পরে সেই মৃত্তি বাহিরিল। 
অকম্মাৎ পুজা স্থানে উপস্থিত হৈল ॥ 
পৃজার বিবিধ দ্রুব্য করিল ভোজন । 
মিষ্টান্ন ঘ্বতান্ন যত নৈবেগ্ রচন ॥ 
ছুগ্ধ দধি আদি করি সন্দেশ মিঠাই । 
ভক্গণ করিল তবে ব! ছিল সে ঠাই ॥ 
স্রীহরি আনন্দ অতি হইযে তখন। 
নন্দ আদি গোপগণে কহিল বচন ॥ 
দেখ দেখ গোপগণ দেখ বিদ্যমান | 
এঁ দেখ গিরি এবে হয়ে মৃত্তিমান ॥ 
খাইল পুজার দ্রব্য সহর্ষ অন্তরে । 
বর মাগি লহ পিতা ইহার গোচরে ॥ 
হেনকালে সেই মুর্তি কহিল সবারে। 
যে বর পাইতে ইচ্ছা মাগহ এবারে ॥ 
মনোমত বর লহ যাহ। ইচ্ছা হয়। 
সেই বর দিব আমি কহিনু নিশ্চর ॥ 
নন্দ কহে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন। 
দয়া করি দেহ বর দেব গোবদ্ধন ॥ 
অনুক্ষণ হরিপদে যেন মতি রয়। 

এই বর দেহ মোরে ওহে দয়াময় ॥ 
তথাস্ত বলিয়া হরি হৈল অন্তর্ধান। 
ব্রজবাসী গোপ যত আনন্দে মগন ॥ 
ব্রজপতি হর্ষমতি কৃতার্থ হইল। 
অনাথদিগকে দান করিতে লাগিল ॥ 
ভিক্ষুক দরিদ্র যত সবে পরিতোষে। 
সকলেতে গৃহে যায় মনের হরষে ॥ 
রামকৃষ্ণ সঙ্গে করি যত গোপগণ। 
নিজবাসে আনন্দেতে করিল গমন ॥ 
দ্বিজ আদি মুনিগণ সকলে চলিল। 
দরিদ্র অনাথগণ নিজস্থানে গেল ॥ 


সিডি 


ভাগবত কথ! হয় স্ধার সাগর ॥ 
ভাগবত কথ! যেই শুনে একমনে । 
অস্তিমে গোলোকে যায় চাপিয়া বিমানে ॥ 
ইতি শ্রীমন্ভাগবতে দশম সন্ধে ইন্দমথ 
ভঙ্গ সমাপ্ূু। 


অণ শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন ধারণ। 

শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন। 
শ্রবণে পবিত্র কথা পাপ বিমোচন ॥ 
শচীপতি মহামতি সকলি শুনিল। 
আবণে আপন নিন্দ। ক্রোধিত হইল ॥ 
আপন পৃজার ধ্বংস হেরি দেবরায়। 
হইল বিষম ক্রোধ শাস্তি নাহি হয় ॥ 
ক্রমেতে অবশ অঙ্গ হৈল পুরন্দর | 
চারিদিকে নিরখেন আস্ফালি বিস্তর ॥ 
রক্তবর্ণ হৈল চক্ষু যেন হুতাশন। 
হুঙ্কার করিয়া ইন্দ্র কহিল বচন ॥ 
পাপমতি গোপজাতি ভ্রজবাসী ঘত। 
অহঙ্কারে একেবারে হৈল জ্ঞান হত ॥ 
ধনমদে মত্ত অতি হৈল সর্বজন । 

মম পূজা নাহি করে পূজে গোবদ্ধন ॥ 
পুরুষে পুরুষে মোরে করিত পৃজন। 
কৃষ্ণের কথায় আজি করিল হেলন ॥- - 
মানুষের বাক্যে আজ মোরে না পৃজিয়! | 
পর্ববতে পূজিল সবে আমারে নিন্দিয়। ॥ 
গো-পালন গোপজাতি তাহে বনচারী। 
কৃষ্ণের কথায় সবে ছৈল অহঙ্কারী ॥ 
কৃষ্ণের আশ্রয় করি যত গোপজন। 
আমারে করিল হেল দুরাশয়গণ ॥ 
গোপকুল মাঝে কর্ত! এবে নীলমণি। 
নারদের মুখে সব শুনিয়াছি বাণী ॥ . 
সহজে গোরীল। জাতি কিবা জানে তত্ব। 
তারা কি জানিবে বল জামার মহত্ব ॥ 


দশম] : শ্রীমন্তাগবত। ৫5৫ 


হেরি একি গোয়ালার বুদ্ধি ঈমকার। বিপরীত বেগে বহে ছুরস্ত পবন। 
পর্ববত পৃজিবা হবে ভবসিদ্ধু পার ॥ ভয়ঙ্কর মেঘে করে বিষম গর্জন ॥ 
বালকের বাক্যে তারা ভুলিল আমায়। এইরূপে মেঘ বত হুঙ্কার ছাড়িল। 
আমারে অবঞ্ঞ। করে শিশুর কথায় ॥ ব্রজমাঝে বিপরীত বারি বরিষিল ॥ 
নন্দের কুমার সেই হয় অল্পমতি। বহে স্ুবিষম বায় করি ঘোর রব। 
তার বাক্যে অনাদর কবিল সম্প্রতি ॥ তাহে ঘর বাড়ী বৃক্ষ পতিত যে সব ॥ 
এখনি করিব আমি হত গোপগণে। ভয়ঙ্কর শান্দে বায়ু হয় বহমান । 

নিশ্চয় বলিনু দেখি রাখে কোনজনে ॥ বড় বড় বৃক্ষ সব হইল পতন ॥ 

করিব সে ব্রজপুর আমি ছারখার । ঘোরনাদে অশনি নে পড়িতে লাগিল। 
রাখুক তখন সেছ নন্দের কুমার ॥ শিলাৃষ্টি ঘন ঘন কতই হইল॥ 

এত কি দেবরাজ ঘুণিত নয়নে । মেঘে আচ্ছাদিত ব্রজ ঘোর অন্ধকার । 
ক্রোধভরে ডাকে তবে যত মেঘগণে ॥ (১) মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঘেন হানিছে বঙ্কার। 
সঙ্গে করি মেঘগণে লইয়া তখন । ঘোরনাদে মহাশব্দে বারি বরিষণ। 
ডুবাইতে ব্রজভূমি করিল গমন ॥ তাহাতে বিষম হয় জলদ গর্জন ॥ 
মেঘগণ প্রতি ইন্দ্র অনুমতি করে। পর্বত শিখর খসে পবন বাতাসে। 
ওহে মেঘগণ শুন বচন সত্বরে ॥ কত বে মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে ॥ 
এষ্ট ব্রজমাঝে বারি কর বরিমণ। ভামিল গোকুল জলে প্রলয়ের প্রায়। 
নেন এক প্রাণী হেথা না পায় জীবন ॥ দৃশ্য নাহি হয় দিনে অন্ধকারময় ॥ 
যতেক গোরাল। আর ধেনু বস ঘত। শীতবাতে গোপ বত কাপিতে লাগিল। 
একবারে সবাকারে কর শীঘ হত ॥ গোপ গোপিগণে সবে চিন্তিত হইল ॥ 
পবন সহিত আজ্ঞ। করহু পালন। ব্রজপতি ভাতগতি হইল তপন ! 

ইহার অন্যথ| বেন ন। হয কখন ॥ কম্পিত হইল নন্দ শুনিয়া গঞ্জন ॥ 
ধন গর্ধে মত সবে যত গোপগণ। এই্টরূপে ব্রজমাঝে প্রমাদদ পড়িল। 
অহঙ্কার চুর্ণ কর করি বরিষণ ॥ যত গোপ গোপিগণ একত্র হইল ॥ 
প্রলয়ের মত বারি বরিষণ কর। সবে বলে একি দাষ হইল ঘটন। 
যতেক গোপের শিশু সকলে সংহার ॥ অকল্মাৎ কেন হেন দৈব বিড়ম্বন ॥ 
বিনাশ করহ বত আছে গোপালয়। শুনিয়। শিশুর কথ। বিপাকে পড়িহ্ু। 
নতুব। হইবে কিসে জ্ঞানের উদয় ॥ গোবর্ধন পূজা করি কি কাজ করিনু ॥ 
দেবরাজ আজ্ঞ! পেয়ে বত ম্ঘ্গণ। কি করি এখন আমি না দেখি উপায় । 
অন্ধকার করি ব্রজে ধাইল তখন ॥ সকাতরে নন্দঘোষ কছে বশোদায় ॥ 
ঘনঘন! ঘন শব্দ করে ভয়ঙ্কর । বিষম বিপদ একে হয় দরশন। . 
চঞ্চলা চপল! তাছে শোতিল সুন্দর ॥ কেন হেন ঝড় বৃষ্টি না জানি কারণ ॥ 


১। ১ আবর্ত, ২ সহর্ত; ৩ দ্রোগ, ৪ পুর শীতেতে কম্পিত তনু হইল বিকল 
এই চারিজাতি ঘেঘকে ইন্জ আহ্বান করিয়াছিলেন। উন্ধাপাত শিলাবৃষ্টি একি অমঙ্গল ॥ 


এইরূপে স্তবে নন্দ যোড় করি কর। 
দেবরাজে স্তুতি করে বিবিধ প্রকার ॥ 
সকলেতে ইন্দ্র নামে (২) করিছে স্তবন। 
ছেনকালে কৃষ্ণ আদি কহিছে তখন ॥ 


১। মতান্তরে ণন্দ আরি গোপগণ দেবরাজের 
স্তব করিয়া প্রীরুষের শরণাপন্ন হয়। এইরূপে 
লিখিত আছে। " 


৫৩৬ শ্্রীমস্ভাগবত। [ দশম বন্ধ 
কি করি উপায় এবে কহ যশোমতী। কার স্তব কর পিতা অচ্জানের মত। 
রামকঞ্চ ল'য়ে তৃমি পালাও সম্প্রতি ॥ কেন বৃথা শোকাকুল কেন বৃথা ভীত ॥ 
পালাও বালক ল'য়ে আমার কথায়। কার স্তুতি কর পিতা সম্মুখে আমার। 
নতুব! সবার প্রাণ যাইবে নিশ্চয় ॥ গোপকুল বধে ইন্দ্র সাধ্য কি তাহার ॥ 
এদিকে গোকুলবামী হয়ে সকাতর। কি ছার সে-দেবরাজ তারে কিবা তয়। 
সনে কম্পিত সবে চিন্তিত অন্তর ॥ কটাক্ষেতে শত ইন্দ্র হ'তে পারে ক্ষয় ॥ 
আপন আপন শিশু বক্ষেতে করিয়া। পূজা নাশে ক্রোধ তার উদয় অন্তরে । 
বেগে ধা সকলেতে গাত্র আচ্ছাদিয়। ॥ দেখ খ্রিতা দেবরাজ কি করিতে পারে ॥ 
ক্রন্দন করিয়া! সবে নন্দের আগার । শুন ব্রজপতি তব নাহি কিছু ভয়। 
উর্ধাশ্থাসে ধায় তবে যত ব্রজেশ্বর ॥ দেখিব সে দেবরাজ হ'তে কিবা হয় ॥ 

'ওহে নন্দ একি মন্দ ঘটিল এখন । মুঢ়মতি দেবপতি কিছুই ন! জানে । 
বিপাকে বিষম দায় যার হে জীবন ॥ ঝড় বৃষ্টি করি পীড়ে ব্রজবামিগণে ॥ 

তোম! ছাড়া মোরা আর নাহি জানি আঁন। আমি বথা আছি তথ! কি করিতে পারে। 
এ ঘোর বিপদে এবে কর পরিজ্রাণ ॥ : ইন্দ্রের মহত্ব যত জানিবে সত্বরে ॥ 

ইন্দ্র ঙ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন । শুন মহারাজ শীপ্র পাবে অব্যাহতি। 
তাহে দেবরাজ করে এত বিড়ন্বন ॥ এইরূপ কহে কৃ্ণ নন্দঘোষ প্রতি ॥ 

শুনি বাণী নন্দঘোষ শঙ্কিত হইল। ব্রজবাসিগণ সবে-সভয় অন্তর | 

করযোড়ে ইন্দ্র প্রতি স্তব আরম্ভিল ॥ (১) মনে মনে জনার্দনে ডাকে নিরন্তর ॥ 
স্ুরপতি তুমি গতি অধম জনার | নন্দ অতি ভীতমতি ইন্দ্র স্তব করে। 
অবোধ নাহিক বোধ আমার কুমার ॥ -. হেনকালে জনার্দন কহিল তাহারে ॥ 
ক্ষম দোষ ছাঁড়ি রোষ ওহে শচীপতি। 

কৃপা কর স্থরেশ্বর অগতির গতি ॥ 

না জানি তোমায় 'দেব নিন্দিল নন্দন । ২] নন্দ গোপ নিতান্ত ভীত হইল দেব- 
মোরে ক্ষমা করি রক্ষা কর গোপগণ ॥ রাজের অবিংশতি নাম উচ্চারণ পূর্বক তাহার 
সহত্রাক্ষ কৃপাদৃষ্টি করহ সকলে। স্তঘ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ক্রমাদরে সেই 
এখন করিব পৃজ! মিলি গোপকুলে ॥ সকল নাম নিয়ে পিখিত হইল | যথা 


১ স্ুরপতি, ২ ইন্্র, ৩ সচ্ত্রলোচন, ৪ ভগা- 
ঙ্েয়। ৫ শত্তত্রতু, ৬ বিড়োজ, ৭ মরুত্বন, 
৮ কগ্তপাত্মজ,। ৯ শচীপতি, ১* আয়ন্তজনক, 
১১ বজ্জবাহ, ১২ কামদেববদ্ধু, ১৩ বাসব, ১৪ বিষুণ 
১৫. দৈত্যারি,। ১৬ পুরন, ১৭ দিবম্পতি, 
১৮ তুরবাট, ৯৭ আখণ্ডল, ২* মঘবন, ২১ লেখর্যড, 
২২ জন্তভেদি, ২৩ হুরর্ষণ, ২৪ দুণ্ব্যন, ২৫ বলারাতি, 
২৬ নিরদবাহন, ২৭ বুত্রারি, ২৮ হরিহর | 








দশম স্ধ] শ্ীমস্ভাগবত। ৪৩৭ 
ভ্রীহরি বলেন পিতা ভীত কি কারণ। [ প্রবল পবন বহে দৃ্ঠ তর | 
কাহারে ব! কর স্তব বল বিবরণ ॥ ' ভূণ মাত্র নাহি রহে নগর ভিতর ॥ 
কেব! সেই দেবরাজ কারে কর ভয়। বড় বড় গাছ সব পড়িল ভূতলে। 
অকারণ কার স্ততি কর মহাশয় ॥ এইরূপে ইন্দ্র কার্ধ্য করে কুতুহলে ॥ 
কোথাকার ইন্দ্র সেই কিবা শক্তি তার। | দেখিল সে গোপগণ কিছু না হইল। 
কেন বৃথা আরাধনা কত বার বার ॥ রা 
ধাহার করিলে পূজা সে হবে সহায়। ৷ ঘন ঘন করে ইন্দ্র ব্জ বরিষণ। 

এ মহাবিপদে সেই রাখিবে সবার ॥ ৷ চুরমার হয় বজ্ হইয়ে পতন ॥ 

ধেন্ুু আদি শিশু আর যত গোপগণ। ৷ সাত দিন সাত রাত এবূপ হইল। 
পর্বত গহ্বরে সবে প্রবেশ এখন ॥ দরশনে গোপগণ ভাবিতে লাগিল ॥ 
শিলা বৃষ্টি উদ্কাপাত কি করিতে পারে। | কম্পিত হইল যত ত্রজবাসিগণ। 

এত বলি গোবদধন ধরে বাম করে ॥ গোপিনী যতেক কৃষেে করে নিরীক্ষণ ॥ 
পর্ববত ধরিয়। হরি তখন টানিল। চিত্র গুলির মত কৃষ্ণ মুখ হেরে । 
একেবারে শৈলবরে উপরে ছুলিল ॥ মুখশশী ম্লান হেরি কাতর অন্তরে ॥ 
উপাড়িযা ছত্রাকারে করিল ধারগ। . দেখ সখি কৃষ্ণ মুখ মলিন হুইল । 
বালকের! খেলে ছত্র লইয়! ঘেসন ॥ হের সথি চাদ মুখে ঘণ্ম নিঃসরিল ॥ 
সেই মতে হরি ধরি গিরি গোবর্ধনে। সখির! রাধারে চাহি কহিছে তখন। 
কহিতে লাগিল কত কথ| গোপগণে ॥ তোরে হেরি নন্দস্ত ঘামিল এখন ॥ 
আমার বচন শুন তোমরা সকলে। গোকুলে গোপের কুলে জীবন রাখিতে । 
পর্ববত গহ্বরে রবে সবে কুতুহলে ॥ যে গোবিন্দ গোবর্ধন ধরিলেন হাতে ॥ 
ধেনু বৎস সহ সবে প্রবেশ ভিতরে | দেখ সখি কি অস্ভুত হয় দরশন। 
শিশুগণ সহ রহ শির্ভয় অন্তরে |. । বামকরে গিরি ধরে যেই মহাজন ॥ 
গোপ গোগী আদি সবে ধেনু বস বত। : সামান্য পর্ববত দেগি সে জন ঘামিল। 
সকলেরে পর্ববতেতে করিল আরত ॥ : একি অপরূপ দেখি কি দায় ঘটিল ॥ 


নির্ভয়ে সকলে রয় পর্ববত গুহায় । 
তখন সে দেবরাজ ভাবে মহাদায় ॥ 
ক্রোধিত হইবে তবে ডাকি মেঘগণে। 
আঙ্। দিল সেইক্ষণে ঘোর বরিমণে ॥ 
মেঘগণ আনুক্ষণ করে বরিষণ। 

ঘন ঘন উক্ষাপাত বিকট গঞ্জান ॥ 
মেঘেতে আবৃত হব দিবাকর কর। 
মহা অন্ধকার হয় গোকুল নগর ॥ 
বিষম গঞ্জনে মেঘ বরিষণ করে। 
গোপগণ আছে সব গুহার ভিতরে ॥ 


: শ্রীরাধার কুচগিরি করি দরশন। 


এ দেখ কালশশী হ'তেছে কম্পন ॥ 
কৃষ্ণ মুখ হেরি গোপী আনন্দ হৃদয় । 


' খাওয়াইতে ক্গীর নান! বাঞ্ছ। মনে হয় ॥ 
। পর্ববত ধরিয়া কৃষঃ হতেছে কাতর |. 


ক্ষুধাতে মলিন হৈল বদন সুন্দর ॥ 
নন্দ বশোমতী দেহে আকুল হইল । 
শিশুগণ সখ্যভাবে তথায় রহিল ॥ * 
এইরূপে ভ্রজবালী নত গে|পগ্ণণ । 
যার যেই ভাবে সবে চিন্তিত তখন ॥ - 


৯৬৮ ্্ীমস্তাগন্বত। [দশম $ 
ব্রজবা সিগণে কৃষ্ণ হেরিয়া চিস্তিত। | হ্থবিমল রূপরাশি শ্যামল বরণ । 
মধুর বচনে তবে কছে সমুচিত ॥ । শিরে গুপ্জমাল! তাহে চুড়ার বেষউটন ॥ 
বৃথা চিন্তা কেন কর গোপ গোপিগণ। | শিখিপুচ্ছ সম্বলিত শোভিত সুন্দর | 
আমার কারণে চিস্ত। কিব! প্রয়োজন ॥ ' বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর ॥ 
নির্ভয় হইয়। রহ পর্বত গুহার। ; কোস্তুভ রতনে বন্ষঃ প্রভা সমুজ্জল । 
পড়িবে না এই গিরি জানিও নিশ্চয় ॥ : মালভীর নাল। তাহে করিছে উদ্জ্বল ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ঠায় সবে আকুল অন্তর | . নুপুরে শোভিত পদ মনোহর তায় । 
তাহাতে চঞ্চল মম মন নিরন্তর ॥ , রতন ভূমিত অঙ্গ দেখে লুররায় ॥ 
ছঃখ শেষ হইয়াছে জানিবে নিশ্টয়। . ' মোহন ঘূরলীধারী নন্দের নন্দন | 
এক রাত্র মাত্র শেম বাকী আর রয় ॥ ' অস্তরে বাহিরে ইন্দ্র করে দরশন ॥ 


কল্য প্রাতে নকলেতে পাবে পরিত্রণ | 
নিশ্চয় জানিও সবে ভুখে অবসান ॥ 
আশ্বান করিয়। তবে শ্রীকৃষ্ণ তখন। 
সপ্ত দিব! রাত্র ধারে গিরি গোবদ্ধীন ॥ 
এক পদ ন! টলিল রহে সমভাবে 
অন্তরেতে পুরন্দর চিন্তিলেন তবে ॥ 
না পারি বুঝিতে কিছু কীরণ ইহার । 
বরিষণ কৈনু শেষে যত জলাধার ॥ 
সাত দিন সাত রাত করি বরিষণ। 
জলধীর যত জল ফুরায় এখন ॥ 

এত জল বরিধণ গোকুলে হইল। 
বিন্দুমাত্র জল নাই কোথায় রহিল ॥ 
এত জঙগ কোথা গেল না জানি কারণ। 
উপায় না পাই কিছু ভাবিতে এখন ॥ 
মম গর্বব নাশ হবে জেনেছি নিশ্চয় । 
যোগেতে জানিল ইন্দ্র তবে সমুদয় ॥ 
অকম্মাৎ যোগ চিন্তা করিল যখন । 
চারিদিকে কৃষ্ণময় করে দরশন ॥ 

যে দিকে ফিরায় আঁখি রূপ মনোহর । 
মবীন নীরদ রূপ দেখে গীতান্বর ॥ 
করেতে মোহন বাশী মোহন মুরতি | 
চারিদিকে নবঘন হেরে শ্ুরপতি ॥ 
মোহিত হইয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মনে । 
তস্তরে হেরিল সেই ব্ূপ নবঘনে ॥ 


দেখিল যে দয়াময় গোপ কুলোস্ঠিব | 
. গোপরূপে গোকুলেতে জন্মে শ্রীমাধৰ ॥ 
; তখনি নে লুরপতি যোড়কর করি। 
৷ স্তব করে ভক্তিভাবে অন্তরে শিহরি ॥ 
. ওহে রমাপতি তুমি দেব জনার্দন | 
| না জেনে ক'রেছি আমি এত বিড়ম্বন ॥ 
; তোমার আজ্ঞাতে আমি দেব হুরেশ্বর | 
| ক্ষম অপরাধ প্রহু জগৎ ঈশ্বর ॥ 
; কে জানে তোমার তত্ব তুমি মূলীধার। 
! স্থজন পালন দেব আজ্ঞায় তোমার ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব অংশে হয়| 
অনাদি অনন্ত তুঘি সবার আশ্রয় ॥ 
পরব্রহ্ধ পরাৎপর ওহে যছুপতি। 
রাধিকারমণ হরি তুমি সর্ববগতি ॥ 
: সবি স্থিতি প্রলয়ের তি সে কারণ। 
; তোমাতে উৎপত্তি হয় ধত দেবগণ ॥ 
' ঘ্ুগে যুখে ভূমি হরি হও অবতার 
1 ভোগা হ'তে হয় কত অন্তুর সং্হার ॥ 
1 অবনীর ভার করিবারে নিবারণ। 
| কতবার কতরূপে কর আগমন ॥ 
ক শেতকায প্রই কতু বর্ণ লীত। 
কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরূপ কভু বা লোহিত ॥ 
| কভু কৃ কভু মংস্রূপ তুমি ধর । 
1 বরাহ হইয়ে দস্তে অবনী উদ্ধার ॥ 


শিম ঘন্ধ] 
নরসিংহ রূপ হরি করিলে ধারণ । 
বলিরে ছলিলে রূপ হইয়ে বামন ॥ : 
এইরূপে হ'লে দেব কত অবতার । 
এবে কৃষ্ণরূপে হরি ব্রজেতে প্রচার ॥ 
যশোদা-নন্দন এবে এ ব্রজ মাঝেতে। 
পৃর্ণতম পরক্রহ্ম তুমি গোকুলেতে ॥ 
মোহন মুরতি হরি করেছ ধারণ । 
মোহন বীশরী করে গোপিকা-মোহন ॥ 
রাধাসহ অনুক্ষণ কেলি হ্খে রত। 
গোপাঙ্গন! কুল সদা তোমাতে মোহিত। 
রাধাপতি জীব গতি গোপিকামোহন। 
রাধ। মনোহর হরি জীবের জীবন ॥ 
তন্ময় তত্ব তব কহিতে কে পারে। 
বীণাপাণি তব গুণ বণিবারে নারে ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত যে হয়। 
গণপতি যোগ্র অন্তে কিছু নাহি পায় ॥ 
সিদ্ধ যোগিগণ হয় তব যোগে রত। 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ন| পাই কিঞ্চিৎ ॥ 
আমি কি করিব স্তব ওহে চক্রপাঁণি। 
হীন মতি আমি অতি কিছুই না জানি ॥ 
নাজানি তোমারে হরি করেছি এমন। 
' ক্ষম দৌষ যত রোষ গোপিকা-মোহন ॥ 
এইরূপে কত স্তব করে স্থরপতি। 
স্তবেতে সন্তুষ্ট তবে হুইল শ্রীপতি ॥ 
দেবরাজে দয়! তবে শ্রীহরি করিল! 
আপন নিকটে ইন্দে তখনি আনিল ॥ 
দেবরাজে জনার্দন দয়া করি তঘে। 
আপন আবাসে পাঠাইলেন বাসবে ॥ 
আনন্দ অন্তরে ইন্দ্র গেল নিজালয়। 
ঝড় বৃষ্টি উদ্ধাপাত আর নাহি হয় ॥ 
দিবাকর কর তাহে হয় স্থপ্রকাশ। 
একেবারে অন্ধকার হুইল বিনাশ ॥ 
তবে গোপগণে, কছে নন্দের নন্দম'। 
ভয় না করিও আর শুন সর্বজন '॥ 


সত্রীস্তাগৰত। ৫৬৯ 


পর্ববত গহ্বর হ'তে সবে বাহিরাও। 
পুত্র কন্যা ল'ষে এবে নিজ বাসে যাও ॥ 
আর নাহি হবে ঝড় বারি বরিষণ। 

যাও সবে নিজ বাসে লইয়া! গোধন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে সবে সানন্দ হইল। 

ত্যজি ভয় সকলেতে বাহিরে আইল ॥ 
সূর্য্যের প্রকাশ তথ। দেখে সর্বজন । 
জলমাত্র নাহি শুষ্ক গোকুল তখন ॥ 
সকলে আনন্দ মনে নিজ গৃহে ধায় । 
যেমতে আছিল পূর্বে সেইমত রয় ॥ 
পরে হরি মনে মনে হ'য়ে আনন্দিত। 
যথাস্থানে গোবর্ধনে করিল স্থাপিত ॥ 
কত লীল| করে হরি দেখি গোপগণ। 
নিমগ্ন আনন্দ নীরে সবিম্ময়ে মন ॥ 
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে আনন্দ অন্তরে । 
বৃদ্ধ গোয়ালা তবে আশীর্বাদ করে ॥ 
যশোদা রোহিণী প্রেমে কৃষ্ণে কোলে নিল । 
ঘন ঘন চুন্ব তার চাদমুখে দিল ॥ 
বলরাম আসি কৃ দেয় আলিঙ্গন । 
আশীর্বাদ করে আসি আর কতজন ॥ 
কেহ বলে কৃষ্ণ হ'তে পাই পরিত্রাণ । 
সকলে আসিষে করে মঙ্গল বিধান ॥ 
এইরূপ করি বত ব্রজবাসিগণ। 
স্বর্গে সুরপতি করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দেবগণ করে স্তুতি আনন্দ মনেতে | 
নাচে গার মহানন্দে গন্ধার্বগণেতে ॥ 
আশীর্বাদ কল্পে ঘত সিদ্ধ খধিগণ। 
নারদ সে কৃষ্গু৭ গান অনুক্ষণ ॥ 
গিরিধারী বলি নাম হয় অভিধান। (১) 
অবিরত কৃষ্ণগুণ গায় গোপগণ ॥ 
শুদ্ধমনে এক প্রাণে শুনে যেইজন। 
ভব ছুঃখ দুরে যায় পাপ বিমোচন ॥ 


১। অভিপান শন্দের অর্থ নাম। 


8৪০ জ্রীমন্ভাগবত। [বদ ক, 
ভাগবত কথা হয় সুধানিধি প্রায়। | জগতের পিতা হরি জগতের সার | 
দাস ভাষে মহানন্দে মাতি কৃষ্ণ পায় । সকলের গুরু তুমি করুণা সাগর ॥ 
ইতি জ্রীমন্ভাগবতে দশমন্বন্ধে ভ্কষ্ণের ; ছুর্জজনেরে কালরূপে কর বিনাশন । 
গোবদ্ধন ধারন সমাপন । . দীনে দর] কয় হরি দেব নারায়ণ ॥ 
. ভক্তাধান হেতু তুমি নান! মায়া ধর। 
অধ গ্রীকৃষের অভিষেক : ছুর্মুতি জনেরে নাথ দণ্ড অনিবার ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর | . পূরাও সতত তুমি ভক্তের বাসন! ।* 
কহি পুরাতন কথা শ্রবণে সুন্দর ॥ ৷ মায়াতে মানুষরূপে করিলে ছলনা ॥ 
গোবর্ধন ধরি রাখে বত গোপগণে। । দিত জনের দর্প হর নারায়ণ । 
দেবরাজ মহাভীত ভাবে মনে মনে ॥ ; ভক্ত বশীভূত তুমি ভকত জীবন ॥ 
গোকুলে আইল ইন্দ্র স্থরভি লহিতে। ' আমি অঙ্জ দুরাশয় কিছু না জানিনু। 
সুরপতি করে গতি স্বরগ হইতে ॥ . নাজানি তোমারে হরি কতই কহিনু ॥ 
যথোক্ত সময় ইন্দ্র উপনীত হয়। এবে দণ্ড দাও মোরে দেব জনার্দন | 
কৃষ্ণের নিকটে আমে সলজ্জ হৃদয় ॥ : ত। হ'তে হইবে মম পাপ বিমোচন ॥ 
অফীঙ্গ লোটায়ে ইন্দ্র প্রণতি করিল। . ' তব দত্ত এশর্যযেতে মন্ত অনিবার | 
যোড়হাতে কৃঞ্ণ প্রতি বিনয়ে কহিল ॥  কহিন্ু অকথ্য কত আমি দুরাচার ॥ 
মাথার কিরীট রাখি কৃষ্ণের চরণে । ' করিয়াছি অপরাধ আমি তব পায়। 
মহাভয়ে ভীত ইন্দ্র হইল আপনে ॥ ' এখন রাখহ মোরে ওহে দয়াময় ॥ 
করে স্ততি শচীপতি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।  ; তব পাদপদ্ম বিন! নাহি মোর গতি । 
ক্ষম দোষ ত্যজ রোম ওহে বনমালী ॥ এখন প্রসন্ন ভূমি হ€ ঘছুপতি ॥ 


অপরাধ কর ক্ষম। দেব নারায়ণ । 

বিশুদ্ধ পরম আত্ম। পরম কারণ ॥ 

সর্বময় সর্ববীশ্রয় সর্বব গুণাকর। 

সবাকার পতি হরি দেব সর্ব্বেশ্বর ॥ 
মায়াময় তব মায়। জানিতে কে পারে। 
কেজানে তোমারে দেব বল এ সংসারে ॥ 


. মম সম ছুরাচার ন। রহে সংসারে । 

' সেইরূপ দণ্ড দেব দাওহে আমারে ॥ 
: আর ঘেন নাহি ভুলি ও রাঙ্গ। চরণ। 
, হেন কৃপা কর মোরে ভকত-রপ্ন ॥ 
। হরিতে অবনী ভার তব অবতার । 

1 সাধুজনে রক্ষ হরি অস্থরে সংহার ॥ 


কুপাময় কর কৃপা আমারে এখন। প্রকৃত তোমার ভক্ত হয় যেইজন। 
তোমাকে সংদারে এই জানে সর্বজন ॥  কতু না বিস্মৃত হয় তোমার চরণ ॥ 
ছুষ্টের দমন হেতু কত অবতার । নমো নারায়ণ হরি যশোদ] নন্দন | 
তব মায়া হেতু এই জগৎ সংসার ॥ | নমে। নমে! ভগবান পরম কারণ ॥ 


অধর্দ্দ বিনাশ কর তুমি দয়াময় । 
ধর্্মরক্ষ! ছেড়ু তুমি দেবের আশ্রয় ॥ 
আমার করহ দণ্ড যে হয় বিহিত। 


ূ নমে। নমে। পরম পুরুষ সনাতন । 
৷ নমে! নমো মহাকায় ছুষ্টের দমন ॥ 
| দেবকী-তনয় হরি দৈত্যকুল-অরি | 


'তোমার স্থজিত জামি তোমারি আশ্রিত ॥ | বশোদা জীবন তুমি মুকুন্দ মুরারি ॥ 


দশম স্বদ্ধ ] 


নমে! নমো যছ্ুনাথ যাদব কুমার । 

নমঃ স্বেচ্ছাময় হরি জগতের সার ॥ 
নমে! নমো! জ্ঞানরূপী তুমি ভগবান । 
আত্মারূপে সর্বভূতে তুমি অধিষ্ঠান ॥ 
বিশ্বজীব বিশ্বরূপী বিশ্বের ঈশ্বর । 
অনাথ জনার গতি কৃপার সাগর ॥ 
অহঙ্কারে মহামন্ত আমি ছুরাশয় | 
গোকুল নাশিতে তাই বাসন। যে হয় ॥ 
করিলাম অপরাধ তোমার চরণে। 
এখন রাখহ নাথ এ অধম জনে ॥ 
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল আশা! হৈল হুত। 
এখন ও রাঙ্গ। পদে আমি অনুগত ॥ 
পাদপদ্মে প্রাণ আমি করিনু অর্পণ । 
তোমার উচিত যাহ! করহ এখন ॥ 
দেবেন্দ্র বাক শুনি বশোদা কুমার । 
জলদ গম্ভীর স্বরে দিলেন উত্তর ॥ 
শুন কহি প্ররন্দর বচন এখন। 
ঈঘহ হাসিয়ে কহে দেব জনন ॥ 
মনে ন। ভাবিও ছুঃখ ওহে প্ররন্দর | 
বে কারণে যজ্ঞ ভঙ্গ শুনহ উত্তর ॥ 
নে হেতু করিনু আমি তব বজ্ঞ নাশ। 
স্থখের কারণ তাহ। করহ বিশ্বাস ॥ 
ধনমদে অহস্কারে মত্ত অবিরত । 
অভিমানে যেইজন থাকয়ে সতত ॥ 
বিষম বিষয় ভোগে মোরে ভুলে ঘায়। 
তাদের দমনকারী জানিহ আমায় ॥ 
দর্পহারী নাম মগ শুন শচীপতি। 
আমা হ'তে দপ্চুর্ণ জানিও সম্প্রতি ॥ 
ধমমদে মন্ড হ'য়ে ন্ধ সম হয়। 
পরকাল নাহি দেখে নেই দ্বরাশয় ॥ 
তাহারে আমি হে করি নিশ্চয় দমন । 
দিব্যজ্ঞান লভে তবে সেই মুটুজন ॥ 
শুন কছি দেবরাজ আমার বচন। 
দর্বব মতে ভ্ুগী হয় লভে সে কল্যান ॥ 
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ৃ । ইছকাল পরকাল শুভ হয় তার। 

এই মম অনুগ্রহ দণ্ডের আকার ॥ 

| অতএব ছুঃখ কিছু ন। ভাব অন্তরে । 

: সানন্দ হইয়া এবে ঘাহ তুমি ঘরে ॥ 

1 স্থরপতি মম প্রতি রেখ' সদা মন। 

, কু তুমি মম আঙ্ঞ। না কর লঙ্ঘন ॥ 
মম আজ্ঞা নিরন্তর পালন করিবে । 

' নিজ রাজ্য শান্তভাবে সতত শাসিবে ॥ 
অহঙ্কার পরিহরি থাকিবে নিয়ত। 

' করিবে সকল কশ্ন মম অভিমত ॥ 

. তাহাতে আমার দয়! তোমায় থাকিবে। 
' আমার কৃপায় তব কুশল হইবে ॥ 

. কোথাও না কভু তব হবে অমঙ্গল। 

. কহিলাম সার কথ! বুঝহু সকল ॥ 

' এইরূপে দেবরাজে আশ্বাসি তখন । 

. অপরাধ ঘত তার করিল মাঞ্জন ॥ 

: দেবরাজ যেই মুখে নিন্দে জনার্দিনে । 
' নাশিতে উদ্যত হৈল বত গোপগণে ॥ 
. ক্ষমিল সকল দোষ জগত ঈশ্বর | 

, আশ্সি কহিল পুনঃ সানন্দ অন্তর ॥ 
কৃপাসিন্ধু কুপ।ময় দেব নারায়ণ । 

' মনে নাহি করে কিছু ইন্দ্র অপমান ॥ 
' পরম কারণ সেই জগত আশ্রয়। 

ভক্ত অপরাধ হরি কভু নাহি লয় ॥ 
অত্যন্প ভজনে তুৰ্ট রহে সর্বক্ষণ । 
ঈশ্বরের গুণ যাহ! ন। ঘায় বর্ণন ॥ 
অতঃপর শুন রাজ। পৃর্ব্বের কাহিনী! 
স্থরভি আল পরে করি ঘোড়পাণি ॥ 
কৃষ্ধের চরণ বান্দে আনন্দ অন্তরে । 
মৃছ্ুতাবে স্তন করে বিবিধ প্রকারে ॥ 
ওহে বোগেশ্বর মহাষোগী সর্ববা শ্রয়ু। 
বিশ্ব আত্মা বিশ্বনাথ ওহে দয়াময় ॥ 
পরম দেবত। ভূমি পরম কারণ । 

জগত উদ্ধার তরে তোমার জনম ॥ 


৫৪২ জ্ীমভ্ভাগবত। [দশম সব 
গোবর্ধনধারী হরি জগতের পতি। 1 দেবগণ সহ ইন্দ্র করিল গমন। 

কে জানে তোমার তত্ব ওহে মহামতি ॥ : মহানন্দে দাস ভাষে কৃষ্ণপদে মন ॥ 

ভব স্থানে ব্রহ্মা মোরে পাঠায় তনে। ইতি প্রীনহাগবতে দশমন্ধে কৃষ্ণ 
দেবরাজ সহ দৃষ্টি করিনু চরণে ॥ অভিষেক সমাপ্। 

অবতীর্ণ হয়ে হরি গোবদ্ধনোপরে | 

মহাভারে উদ্ধারিলে এই অবনীরে ॥ 


এত বলি স্থরভি সে আপনার ক্ষীরে। 
একভ্র করিয়। দিল মন্দাকিনী নীরে ॥ (১) 
সাগরের জল আনি মিশায় তখন। 
আইল আনেক তথ। সিদ্ধ খধিগণ ॥ 

স্থর ধষিগ্রণ সবে একত্র হইল। 

সবে মিলি কৃষ্ণ অঙ্গ ধৌত ঘে করিল ॥ 
কুবের বরুণ আদি অৰ্ট লোকপালে। 
অভিষেক করে কৃষ্ণ সমুদ্রের (২) জলে ॥ 
সানন্দ অন্তরে ঘবে অভিষেক করে। 
শ্রীগোবিন্দ বলি নাম হৈল তদন্তরে ॥ 
নারদ আনন্দ মনে কৃষ্ণগুণ গায়। 
'স্থরনারীগণে নাচে আনন্দ হৃদয় ॥ 
স্থুরগণ বিধিমতে করিল স্তবন। 
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥ 
পাইল পরম সুখ নকলে তখন। 
স্ক্নরভির দুগ্ধে সব হইল ম্গন ॥ 

সেই ক্ষীরে ক্ষিতিতলে সবে ক্ষীরবতী । 
নানা রদযুস্ত জল ধরিলেন ক্ষিতি ॥ 
অভিষেক করে ইন্দ্র ভ্রীকৃষ্ণে তখন । 
স্থরভি সহিত বন্দে গোবিন্দ-চরণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে দেব যছুপতি। 

কৃষ্ণ আজ্ঞা ল'য়ে সবে করিলেন গতি ॥ 


১। শর্গ গ্গ। 

২। অপ্ত সমুদ্রের জল--১ ক্ষীরসমুদ্র, ২ দৃধি 
মুদ্র, ৩ লবণ সমুক্র, ৪ ইচ্ছুপমূ্র, ৫ গ্বৃতসমুদ্র, ৬ নুর] 
অমুদ্র, ৭ যব ২মুজ। 


ৃ অগ বরণ কঠক নন্দ হরণ। 
| শুকদেব কহে রাজ! শুন অতঃপর । 
হরিকথ। সৃধালম শ্রবণে জন্দর ॥ 
| পরম কারণ সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
1 গ্রোপরূপে লীলা করে পুণ্য বৃন্দাবন ॥ 
| একদিন নন্দগোপ একাদশী করি। 
1 নাহি খার অন্ন জল আছে অনাহারী ॥ 
| রত আদি উপবাস বাহার কারণ। 
। ধার লাগি করে লোকে ব্রত আচরণ ॥ 
৷ তার ঘরে আছে সেই অখিলের পতি । 
গোপ অবতারে বিষু স্বয়ং জগৎপতি ॥ 
তথাপি ধাম্মিক জনে উচিত যে হয়। 
ধর্ম আচরণ করি লোকেরে শিখায় ॥ 
ধর্মে মতি ব্রজপতি উপবাস করি। 
ত্রত তরে নন্দগোপ আছে অনাহারী ॥ 
উপবাসে তনুক্গীণ অর্ধরাত্র হ'লে। 
তৃষণায় আকুল নন্দ হইল সে কালে ॥ 
আকুল হইয়া তবে আস্থরি (১) সময়ে । 
| সরোবরে যায় নন্দ স্নানের আশয়ে ॥ 
৷ পুজি জনার্দনে তথ! নান। উপচারে। 
| আনন্দে চলিল মেই যমুনার তীরে ॥ 
। ব্রজপতি করে গতি কালিন্দীর জলে ॥ 
স্নান দান করে তথা মহ! কুতুহালে ॥ 
স্নান অবসানে নন্দ আরস্তে তপণি। 
একাদশী শেষকালে আনন্দিত মন ॥ 
;..৯। আম্থুরি সমর-- কা সময়কে ৪ আছি 
1 সময কছে। 
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দ্বাদশী উদয় হৈল একাদশী গতে। 
সন্ধ্যাদি তর্পণ করে নন্দ একচিতে ॥ 
হেনকাঁলে বরুণ সে জল অধিপতি । 
মনে মনে বিচারিল| শুন মহামতি ॥ 
নিজ চরগণে তবে ডাঁকিয়! স্বরে | 
কহিতে লাগিল সবে আনন্দ অন্তরে ॥ 
শুন কহি দূত সবে আমার বচন। 
কালিন্দী পুলিনে শীঘ্র করহ গমন ॥ 
আঙ্গরি মমযে নন্দ সন করে তথ| | 
শীঘ করি তারে সবে আনি দেহ হেথ। 
তাহার গৃহেতে আছে অখিল ঈশর | 
গোকুলে গোপের কুলে পূর্ণ অনতার। 
জগতের গুরু আজ যাহার নন্দন | 
ভারে এই স্থানে শীঘ্র আনহ এখন ॥ 
যদি সেই মহামতি আসে এ আলম়। 
এ গুহ পবিত্র তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মনের বাসনা পুর্ণ কহিব কি আর। 
মম আঙ্ঞামত কার্য করহ সত্বরর ॥ 
পিতার কারণে প্রজ্র কাতর হবে । 
ঘরে বদি মনোবস্ক। পুণ হবে তবে ॥ 
না কর বিল আর যাও শীঘ্র করি। 
অধমের গৃহে তবে আসিবেন হরি ॥ 
ঘরে বসি পাবে সবে কৃষ্ণ দরশন। 
পূর্ণ হবে মনোরথ জুড়াবে নয়ন ॥ 
জলেশ্বর আজ্ঞা পেয়ে ঘত ভৃত্যগণ ৷ 
আনন্দে চলিল সবে নন্দের কারণ ॥ 
সকলে ধাইল যথা নন্দ সান করে। 
আঁখি মুদি গোপপতি ভাবে ভবেশ্বরে। 
হেনকালে আসি জলপতি চরগণ। 
আনন্দ অন্তরে নন্দে করিল হরণ ॥ 
বরুণ আলযে নবে নিল ব্রজপতি। 
সাদরে বরুণ নন্দে করিল প্রণতি ॥ 
আদর করিয়া তবে নিজ পুরে লয়। 
রক্ব-সিংহামনোপরে তখনি বলার ॥ 
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। সুছুভাষে জলেশ্বর কহিছে তখন। 

: পবিত্র হইল গৃহ জানিনু এখন ॥ 

এদিকে শুনহ রাজ! অপুর্বব কথন। 

' স্মানেতে বিলম্ব হেরি যত গোপগণ ॥ 

' চিন্তিত অন্তরে সবে করে অন্বেঘণ। 

একেব!রে শোক নারে হইল মগন ॥ 

. যমুনার তারে তারে সকলে খু'জিল। 

' বহু স্থান অন্বেষিয। কোথা ন! পাইল ॥ 

' মনে মনে সকলেতে করিল সংশয় । 

. ব্রজপতি বুঝি প্রাণ ছাড়িল নিশ্চয় ॥ 

উপবাণী হ'য়ে গেল সান করিবারে। 

ক্ষুধার অবশ অঙ্গ শক্তি নাহি ধরে ॥ 

: ঘমুনার জলে বুঝি নিমগ্ন হইল। 

নিশ্চর সে নন্দগোপ প্রাণ হারাইল ॥ 

| এইরূপে মনে মনে ভাবিয়। তখন। 

| নন্দ শোকে গোপগণ করয়ে রোদন ॥ 

[ যশোমতী একেবারে আকুল অন্তরে | 

৷ ভূমেতে পড়িয়া তবে কাদে উচ্ৈস্বরে ॥ 

; পতিশোকে পাগলিনী হুইয়া তখন। 
করাঘাত হানি বুকে করিছে রোদন ॥ 
রোহিণী আকুল তথ। আর গোপকুল। 
নন্দের কারণে কান্দে হুইয়ে আকুল ॥ 
এরূপে গোকুল মাঝে আকুল সকলে । 
শোকেতে কাতর অতি ভাসে অশ্রজলে ॥ 

| হেনকালে রামকান্ু তথায় আইল। 

' কৃষ্ণে কোলে করি রাণী কাদিতে লাগিল ॥ 

৷ মাতার ক্রন্দনে হরি মোহিত হইল। 

1 মায়াময় পিভ শোকে কান্দিতে লাগিল ॥ 

' যিনি ম্ুয়াময় হন জগৎ কারণ । 

1 মায়াতে মোহিত তিনি হন সেইন্ষণ ॥ 
পরে হরি মনে মনে চিন্তিত হইল। 
আশ্বাপিয়া গোপকুলে কহিতে লাগিল ॥ 

| শোক পরিহুর সবে ন| কর রোদন। 

; আসিবে এখনি পিতা শুন সর্বজন ॥ 
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কৃষ্ণের বচনে সবে নিরস্ত হইল। 
অন্তরেতে জনার্দন সকলি জানিল ॥ 
জলেশ্বর মম পিতায় করিল হরণ। 
সকলে কহিল হরি আশ্বীস বচন ॥ 
বরুণের গৃহে প্রভু আপনি চলিল। 
ত্বরার সেখানে গিয। উপনীত হ'ল ॥ 
বরুণ আবাসে যবে করিল গমন। 

দুর হতে জলেশ্বর করে দরশন ॥ 
অগ্রসরি আনন্দেতে ধায় জলেশ্বর | 
গলবাসে প্রণতি করিল বহুতর ॥ 
পুরীমাঝে আনি দেয় বসিতে আসন । 
আপনি করিল! ধৌত বুগল চরণ ॥ 
সুগন্ধি চন্দনে পূজ| কৈল বিধিমতে । 
নান। অলঙ্কারে সাজাইল জগনাথে ॥ 
স্থচারু বসন দিয়া সজাইল তায়। 
নানা উপহার দানে বসিল পুজ্ায় ॥ 
বরুণের পূজ। হরি গ্রহণ করিল। 
করযোড়েজলেশর স্তব আরস্তিল ॥ 
অশ্র্পৃর্ণ আখি কহে দেব জলপতি। 
কি ভাগ্য আমার আজ ওহে বিশ্বপতি ॥ 
নফল জনম মম সার্থক জীবন। 

এ দেহ সার্থক মম শুন নারায়ণ ॥ 
তপ জপ কম্মা কাণ্ড সকলি সফল। 
চরিতার্থ হৈনু হেরি ও পদ কমল ॥ 
সংসার অসার সার মাত্র ও চরণ। 
মায়াময় এ সংদার পাপের কারণ ॥ 
নমস্তে অখিল পতি জগৎ পালক । 
নমস্তে জগহ-প্রভু অনুর ঘাতক ॥ 
নমন্ডে পরম আত্মা জগত কারণ |, 
নম; পূর্ণরঙ্গ রূপ প্রত নারায়ণ ॥ 
বেই স্থানে তব নাগ কেহ নাহি লয় । 
ব্রহ্মলোক হয় বদি শ্বাখান নিশ্চয় ॥ 
ওহে দেব এ দাসেরে করহ মাঞ্জন। 
মম চরে তব পিত। করেছে হরণ ॥ 


জীমভাগৰ ত। 


[দশ বধ 
' নিজ দাসে দয়া করি ত্যজ রোম বত। 

৷ তব পিত! আনি আমি পাপ কৈন্ু কত ॥ 

। এখন ক্ষমহ দেব অধীনের দোব। 

অপরাধ ক্ষমা কর ছাড় ঘত রোঘ ॥ 

. তব পিতা! নন্দঘোষে রেখেছি যতনে । 

: দেখিবার সাধ মাত্র ও রাঙ্গ। চরণে ॥ 

. এই লহ তব পিতা জগহঈশ্বর | 

. তোমার আজ্ঞায় আমি হৈনু জলেশবর ॥ 
বরুণের বাক্যে তবে দেব চক্রপাঁণি। 

. সন্তৃষ্ট হইয়! কহে নুমধুর বাণী ॥ 
নাহি ভয় জলেশ্বর না হও চঞ্চল। 
কেন এত ভীত মতি হও মহাবল ॥ 

. এত কহি পরমাম্মা পরম ঈশ্বর | 

' পিতারে লইয়া ব্রজে আইল সত্বর ॥ 

' যথ। ব্রজবাসী গেপ সজল নধনে । 

 মহাছু্খে মগ্ন বে বিরস বদনে ॥ 
পিতীমহ ভগবান সেখানে আইল। 

' দ্ররশনে গোপগণে আনন্দে ভাসিল ॥ 

।"নন্দে দেখি গোপ গোগী মানিল বিস্ময় । 

। মনে মনে সকলেতে ভাবিল সংশয় ॥ 

. নন্দ প্রতি সবে তবে কহিল বচন। 

| স্নান হেতু কোথ। তুমি করিলে গমন ॥ 
বিলম্ব হইল কেন কহ মহাশয় । 

' অন্বেষিয়া কোন স্থ/নে ন। পাই তোমায় ॥ 
গোকুলের সর্ববস্থ(ন করি অন্বেবণ। 

সেই কথ। বিস্তারিয়। বলহ এখন ॥ 
নন্দ কহে গোপগণ শুন বিবরণ । 

' বরণের চরে মোরে করিল হরণ ॥ 

আনিয়া রাশিল মোরে বরুণের পাশে । 
যতনে বরুণ রাখে মনের উল্লাসে ॥ 
তদস্তর কৃষ্ণ মেরে অন্বেনণ করি | 
উপনীত হ'লে। গিয়ে বরুণের পুরী ॥ 

৷ ভীত মতি হয়ে অতি দেব জলেশ্বর | 

| করঘোড় করি কহে অতি সকাতর ॥ 


ঘশম সন্ধে ] 

তন করিয়। পরে কত পূজ। কৈল। 
দৌষ হেতু শ্রীরুষ্ণের চরণে ধরিল ॥ 
করিল কৃষ্ণের পুক্ত। বিবিধ বিধানে । 
কত মণি রত্ব দিল বিবিধ বরণে ॥ 
কত অলঙ্কার দিল নির্মিত রতনে। 
আমার কৃষ্ণের পূজ। করিল যতনে ॥ 
তাহ। দরখনে আমি মানিনু বিল্ময়। 
ন। পাবি বুঝিতে কিছু শুন গোপচয় ॥ 
নন্দের গুনিয়। বাণী ব্রজবাসিগণে। 
মকলে কৃষ্ণেরে তবে ঈশ ভাবে মনে ॥ 
এ সকল অন্তর্ধযামী জানিল অন্তরে । 
ব্রজবাসী মনোসাধ পূরাবার তরে ॥ 
কপ| করি কৃপাময করিল চিন্তন । 
সংসারী সংসার কর্ধে সন। নিমগন ॥ 
কামে মস্ত তত্তজ্ঞান শুন্য সবে হয়। 
অনিত্য দেহের লোকে গৌরব করয় ॥ 
মায়াতে মোহিত সবে পথ নাহি জানে । 
গৃহাসক্ত মকলেতে কিছুই না মানে। 
এতেক চিন্তিয! হরি কৌতুক করিল ॥ 
গোলোক-বিহারা হরি স্বরূপ ধরিল। 
গোলোকের রূপ হরি করান দর্শন । 
সত্যরূপী জনার্দন সত্য সনাতন ॥ 

অনন্ত আকার দেব সত্যজ্ঞানময়। 
পরব্রহ্ম পরাৎপর জ্যোতি অতিশয় ॥ 
মুনিগণ সর্বক্ষণ চিন্তে যেই রূপ। 

সেই মুর্তি গোপগণ হেরিল স্বরূপ ॥ 
পরক্রচ্ম ভাবি মনে তত্বজ্ঞান পায়। 
পৃর্ণব্রচ্ম সনাতনে হেরিল তথায় ॥ 
ব্রহ্মরূপ সবাকারে করান দর্শন । 

সেই দুক্তি চক্ষুপুটে ছেরে সর্ববজন ॥ 
কার্ধ্য হেরি গোপগণে আশ্চর্য মানিল। 
আনন্দ-সাগরে সবে নিমগন হৈল ॥ 
কৃতাঞ্জলি করি সবে করিল স্তবন। 
্রক্মরূপ হেরি সবে সবিম্ময় মন ॥ 


শ্রীমস্তীগবত । ৫৪৫ 


ভাগবত কথ হয় স্বধার সমান। 
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে পুণ্যবান ॥ 
ইতি প্রীম্ভাগবতে দশম স্গন্দে বরুণ কঠক 
মন ভরণ কথ। সমাগু। 
সণ গ্ীকঞ্জের রাফনীল।। 
অতঃপর নরবর কহে তপোধনে। 
কহ স্ুধাময় কথ। শুনিব শ্রবণে ॥ 
কিরূপে করিল লীলা! শ্রীমধূসুদন। 
রাসলীল! কথা মুনি করিয়। বর্ণন ॥ 
সেই কথ। দয়া করি কহ দেব মোরে। 
গোপীসহ কিরূপেতে রাসকেলি করে ॥ 
সকল লীলায় শ্রেষ্ঠ রাসলীল। হয়। 
সেই কথা কহ মোরে ওহে সদশয় ॥ 
পবিত্র হইবে আত্মা সেই কথ। শুনি। 
পাপ তাপ নাহি রবে মোক্ষ তাহে জানি ॥ 
অতএব তপোধন কহ সেই কথা। 
জুড়াক অন্তর মম যাক মনোব্যথ! ॥ 
শুনিয়। রাজার বাণী কহে তপোধন। 
কহি শুন সেই কথ। কুরুর নন্দন ॥ 
কহি পুরাতন কথা শুনিয়াছ যাহা । 
অবনীতে স্ত্যাশ্চর্ধ্য শ্রেষ্ঠ কথ। তাহা ॥ 
শুনিলে পাপের নাশ তখনি হইবে। 
অনায়াসে ভব জীব মোক্ষপদ পাবে ॥ 
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব কথন। 
একদিন মনে মনে ভাবে নারায়ণ ॥ 


-নিশাযোগে যায় হরি বৃন্দাবন বনে। 


শ্রীরাপমণ্ডল ঘথ। ঘায় সেই স্থানে ॥ 
দ্বাদশ.বনের (১) মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই স্থল। 
কিবা সে বনের শোভা আভ। সমুজ্জবল ॥ 


১। ১ ভাগ্িরবন, ২ রম্যবন, .৩ কদশ্ববন, 
৪ শ্ত্রীবন, ৫ তুলসীবন, ৬ চম্পকবন, ৭ মদৃবন, 
৮ জান্বিরবন, ৯ বদরীবন, ৯ নিম্ববন, ১১ বিধবন। 
১২ তমালবন | 


৫৪৬ শ্রীমস্ভাগবত। ৷ দশম স্বনধ 
চারিভিতে শোভে কত কুম্থম কানন।  ভাদিছে খেলিছে কু হ'য়ে নিমগন। 
শোভে নানাজাতি বৃক্ষ স্থগন্ধি চন্দন ॥ : কেহ বা আনন্দে তাছে করে সম্ভরণ ॥ 
ফুটিয়াছে ফুল কত তাছে নানাজাতি। : নানারপ কৃর্ম কত ভাসিছে জলেতে। 
মল্লিক! মাধবী আর সেফালিকা ঘৃথি ॥ : রাজহ'স রাজহংসী খেলে আনন্দেতে ॥ 
সিউলি গোলাপ কত ফুটিয়াছে ফুল। | মহম্যধরা পক্ষ যারা বসি বৃক্ষ ডালে। 
গন্ধরাজ কুরুবক জবা৷ ৪ বকুল ॥ . স্থির নেত্রে করে দৃষ্টি সরোবর জলে ॥ 
দোপাটি চৌপাটি বেল গন্ধ মনলোভা। . শুভ্তবর্ণ বককুল বসি সারি সারি। 
মালতী চামেলী গাদা তাতে কত শোভা : শোভিছে সরসীকুল কিবা মনোহারী ॥ 
সূর্যমুখী চনদ্রমুখী কৃষ্ণকেলী তায । ৷ ফুটিয়াছে তাছে কত রক্ত শতদল। 
্রক্ষুরগিত কত ফুল কত শোভ। পায়॥ কুমুদ কহলার তাহে হতেছে উজ্জল ॥ 
সদাগতি করে গতি মাথি পরিমল। । মধ্যে শোভ। মনৌলোভা প্রীরাদমণ্ডল | 
মোহিত মদন তাহে হইল চঞ্চল ॥ ' মস্তকে বিজরধ্বজ। করে ঝলমল ॥ 
আকুল সে অলিকুল মন্ত মপুপানে। | রতন নির্মিত তাহে সিঁড়ি থরে থর। 
উড়িয়া বেড়ায় তারা গুন্গুন্‌ গানে ॥ : আত্রপত্র সূত্রে গাঁথ। চতুদ্দিকে তার ॥ 
আর কত মপুকর মধৃপান আশে । : কদলীর বৃক্ষ তাহে হ'রেছে রোপণ। 
উন্মত্ত মানসে ধায় অন্য পুষ্প পাশে ॥ . পবিত্র কারণ আছে ঘটের স্থাপন ॥ 
কোকিল কাকলি গায় বসি বৃক্ষ ডালে। | নারিকেল ফল আছে তাহার উপর 
কি সুন্দর রব তারা করিছে সকলে ॥ , মালতী মালাতে ঘেরা দৃশ্য মনোহর ॥ 
শাখিশাখে শিখিগণ নৃত্য করে সবে। ; চতুদ্দিকে স্ুবিচিত্র উড়িছে ঈশান । 
হেরি শোভা মনলোভা বিমোহিত ভবে ॥ ' অপরূপ মঞ্চ তাহে হয় শোভমান ॥ 
কত শত পাখীকুল সবে রুক্ষোপরে। মঞ্চের ভিতর শধ্যা স্রকোমল অতি। 
মানস মোহিয়া রব করে উচ্ৈ্ভরে ॥  : অতীব সুদৃশ্য তাহ! দেখে রাধাপতি ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন বৃক্ষ-শোভে চারিভিতে। কপূর সহ তাম্থুল আছে স্বর্ধালে। 
মাধবী বেড়িয়া আছে তমাল গাছেতে ॥  : কুষ্ণ অতি হর্ষমতি দেখি সে সকলে ॥ 
আর কত বৃক্ষরাজী ফলভরে নত। একে মধমাস তাহে বসস্ত প্রবল। 
কেহ উচ্চ কেহ নীচ কেহ পল্লবিত॥ । সু মুদু করি গতি বহিছে অনিল ॥ 
কাহার ফলেতে শোভা কেহ বা পুষ্পিত। , পুষ্প গন্ধে চারিদিকে আমোদিত করে। 
বৃক্ষরাজী সারি সারি আছে স্থশোভিত ॥ ! শ্রীকৃঞ্ণ পীড়িত অতি অনঙ্গের শরে ॥ 
স্থানে স্থানে কুঞ্জ সব দৃশ্য মনোহর | : মদনে আকুল হরি হইল তখন। 
গুল লতা বিরাজিত কানন স্ন্দর ॥ , উন্মন্ত হইল তবে গোপিনী কারণ ॥ 
সকল বনের মাঝে শ্রীরাসমগুল। ! রাজ। কহে তপোধন করি নিবেদন । 
সরদী সলিলে পূর্ণ অতি স্থুনির্থল ॥,.. ! ধিনি জগতের নাথ জগত-কারণ ॥ 
নানাবর্ণ মীনরাজি তাহে শোভে কত। ! সেই পরমাত্মা প্রভু দেব চক্রপাণি। 


শ্বেত রক্ত গীতবর্ণ মীন কত শত ॥ 


! স্দনের ধাণে কেন আকুল আপনি ॥ 


দশম স্বন্ধ] 
ধাহার কটাক্ষে হয় জগৎ প্রলয়। 
মদন তাহারে আজি করিলেন জয় ॥ 
শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন। 
ঘুচিবে সন্দেহ তবে কহি বিবরণ ॥ 
রাস করিলেন হরি মদনে জিনিতে। 
অন্য কোন ভাব তার ন৷ হয় মনেতে ॥ 
£ঘে মদন বাণে বরন্ধা বিমোহিত হৈল। 
নিজ কন্থ! গ্রতি কামনেত্রে চেয়েছিল ॥ 
গুরুপত্ী হরিয়া সে দেব শ্ুরপতি। 
সহস্রলোচন হ'য়ে অতীব দুর্গতি ॥ 
বিশ্বামিত্র পরাশর আদি মুনিগণ। 
মদন বাণেতে হৈল সবে মুগ্ধ মন ॥ 
বাড়িল মদন দর্প তাহে অতিশয় । 
ভাবে মনে মম বাণে স্থির কেহ নয় ॥ 
এইরূপ দর্প মনে করিত মদন । 
বিনাশিতে সেই দর্প শুনহ রাজন ॥ 
/রাসলীল! করি হুরি তাহার কারণ। 
ঈশ্বরের রাসলীল। করহ শ্রনণ॥ 
রাস খেল থেলে হরি রতি নাহি করে। 
ভক্তের কারণ হরি এরূপ আচারে ॥ 
ইহাতে জানিবে মাত্র মদন বিজয় । 
সে কারণে রাসলীল৷ করে কৃপাময় ॥ 
আর এক কথা রাজ! শুন দিয়া মন। 
বস্ত্র হরণের কালে করিল যেমন ॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিল হরি গোপিক। সঙ্গেতে। 
তাই বেণু বাজাইল বনের মধ্যেতে ॥ 
শুন কহি মহারাজ পূর্বব বিবরণ । 
করিলেন রাঁদলীলা৷ প্রতিজ্ঞা কারণ ॥ 
আনন্দে বসিয়। হরি শ্রীরাদ মঞ্চেতে। 
অমনি সন্কেত তবে করে বাশরীতে ॥ 
বেণু রব করে হরি আনন্দিত মন। 
গৃহে গোপ-নারী ঘত করিল শ্রাবণ ॥ 
বেণু রবে গোগী সবে অস্থির হইল। 
রাধাদতী একেবারে অচেতন হৈল ॥ 


স্ীমস্তাগবত। 


' বেণু রব শুনি স্তন্ধ হৈল জলধর | 
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মনে ভাবে কিবা শব্দ হয় মনোহর ॥ 
বিপরীত মনে মনে চিন্তিত পবন। 
অচল হইয়ে তিনি রন কিছুক্ষণ ॥ 
স্টিপতি শুনি রব মানিল বিল্রয়। 
সনকাদি খযিদের যোগ ভঙ্গ হয় ॥ 
পাতালে অনন্ত তথ! বিস্মিত হইল। 


; সহত্র মস্তক তার ঘুণিত হইল ॥ 


চকিত হইল বলি ভাবি ভযঙ্কর। 

নিজ কর্ম পাপরিল চঞ্চল অন্তর ॥ 
মোহন বাশরা রবে ব্রদ্ষা্ড ভেদিল। 
বেণু রবে একেবারে জগত ব্যাপিল ॥ 
বিশেষ ব্রজের নারী শুনি বেণুরব। 
কৃষ্ণের কারণ চিত্ত সচঞ্চল সব ॥ 

সখিগণ পরস্পরে করি সন্বোধন । 
মুরলী বাজিছে সখি করহ শ্রাবণ ॥ 

নাম ধরি ডাকে এ শ্রীকৃষ্ণের ঝাশী। 
কেমনে এ প্রাণ বাচে লাগে যেন ফালি ॥ 
কেমন হইল জঙ্গ দেখলো কেমন। 
অস্থির হইল তনু উথলে মদন ॥ 

অস্থির এ প্রাণ মন কহ সছুপায়। 

কু হরে নিল প্রাণ কি করি উপায় ॥ 
এ দেখ ঘন ঘন করে আকর্ষণ। 

মনে নাহি পড়ে আর স্বীয় পরিজন ॥ 
গুহে কিবা! প্রয়োজন ধর্মে কিবা কাজ। 
কুলে নাহি আবশ্যক লাজে পড়ে বাজ ॥ 


1 মদন-মোহন সেই কিশোর নাগর । 

। না হেরিয়। পাপ প্রাণ দহে নিরম্তর ॥ 
ূ গৃহে না রহিতে স্থির হয় মম মন। 

: চঞ্চল হইল চিত্ত তাহার “কারণ ॥ 

৷ কানু বেণু গুণ জানে জানিনু নিশ্চয়। 
1 নতুবা অন্তর কেন সতত দহুয় ॥ 

| বল প্রাণদখি এবে উপায় কি করি! 

| শুনি বেণুরব মনে বুঝাইতে নারি ॥ 


৫৪৮ ূ র্‌ 
ঘদি মনে করি বেধু শুনিব না 'আর। 
মন নাহি মানে সখি হয় আগুসার ॥ 
তাই বলি চল চল বিলদ্ে কি ফল। 
হেরিতে সে চন্দ্রনন মন যে চঞ্চল ॥ 
এত কহি গুহ কর্ম ত্যজিয়া তখন। 
উদ্মাদিনী হ'য়ে সবে করিল গমন ॥ - 
ধৈরজ ন। ধরে কেহ অস্থির হইল । 
মদন বাণেতে গোশী সবারে মোহিল ॥ 
যত কমলিনী কান্ত শ্রীরাদ মঞ্চেতে। 
শুনেছি মধুর গীত মধুর বাশীতে ॥ 
যতেক গোপিকাকুল উন্মাদিনী-প্রায়। 
মধুর মূরতি যথা তথ! বেগে ধায় ॥ 
হরিল গোপীর মন যশোদা-নন্দন। 

সঙ্গে মাত্র রহে দেহ অস্থির তখন ॥ 

মর্ম ব্যথা পেয়ে সবে বেগেতে চলিল। 
ধর্মাধন্ম গৃহকম্ম সকলি ত্যজিল ॥ 
চলিল গোপিনী সবে আনন্দিত মন। 
নাহি করে গৃহকর্্ম ছাড়ে গোদোহন ॥ 
কেহ বা ছুহিতে ছিল নিজ গাভী যত। 
তাহা ছাড়ি চলে গোপী শুন মহাব্রত ॥ * 
ছুগ্ধপাত্র ছাড়ি কেহ অমনি চলিল। 
কেহ ঝ! দধির ভাগু ভাঙ্গিয়৷ ফেলিল ॥ 
কেহ নিজ পরিজনে দেয় অন্ন পানি। 
তাহা ফেলি বেগে ধায় যেন পাগলিনী ॥ 
কোন গোপিনীর শিশু করে স্তন পান। 
ফেলিয়া তাহারে গোপী করযে প্রস্থান ॥ 
নিজ পতি সেবা ছাড়ি কোন গোপবালা। 
কৃষ্ণ দরশনে যায় হইয়ে চঞ্চলা ॥ 

কোন গোপী ভূলে গেল আপন ভোজন । 
কেহ বা ফেলিগ। দিল অঙ্গের ভূষণ ॥ 
কোন গোপী এক চক্ষে অঞ্জন পরিল। 
দ্বিতীয় আখিতে দিতে বিশ্বৃত হইল ॥ 
কেহ তাড়াতাড়ি করে বন্ত্র পরিধান। 
পরিল পুরুষ বাস শুনহ রাজন ॥ 


শ্রীমন্ভীগৰ ভ।. 


নি 
কেহ ব্যস্ত হ'য়ে অঙ্গে ভূষণ পরিল। 
চরণ ভূষণ কেহ মস্তকেতে দিল ॥ 

কেহ বা! আচড়ি কেশ না করে বন্ধন । 
ঘাঘরি বক্ষেতে কেহ বাদ্ষিল তখন ॥ 
এইরূপে ছিয্নবেশ! যতেক গোপিনী। 
নিষেধ না মানে ধায় হয়ে উম্মাদিনী ॥ 
্বজনে সকলে তারে করে-নিবারণ। 
বাধা নাহি মানে সবে করিবে গমন ॥ 
এইরূপে গোপিনীরা চঞ্চল চিন্তেতে। 
কৃষ্ণের নিকটে গেল শ্রীরাস মঞ্চেতে ॥ 
পরেতে শুনহ রাজ। অপূর্ব কথন । 
ক্ষণপরে রাধানতী সচঞ্চল মন ॥ 
একেবারে কামশরে জরজর হৈল। 
ডাকিয়া সঙ্গিনীগণে মনে বুক্তি কৈল ॥ 
সকলের মন সেই প্রীহরি চরণে । 
নিশিতে চলিল সবে বৃন্দাবন বনে ॥ 
নান! অলঙ্কারে তারা হইল ভূষিত। 
নীলাম্বর পরিধান করে সমুচিত ॥ 
আটিয়া বাক্ষিল কটি চরণে নূপুর এ 
হস্তেতে বলয় শোতে আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর ॥ 
বিনায়ে চিকণ কেশ বেণী যে করিল। 
বান্ধিয়া কবরী তাহে চাপা কলি দিল ॥ 
শ্রঃতিযুগে পরে সতী রতন কুগুল। 
শতসূর্ধ্য সম প্রভা হয় সমুজ্জবল ॥ 
নাসাগ্রে নোলক সতী পরিল যতনে। 
কাচলি আটিল রাধা উচ্চ ছুই স্তনে ॥ 
স্থগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করিয! চচ্চিত। 
বেণু শব্দ অনুসারে চলিল ত্বরিত ॥ 
সঙ্গিনী সঙ্গেতে রঙ্গে ঘোর নিশাকালে। 
কুলধর্ম্ম ত্যজি সতী বনে যায় চলে ॥ 
আর গোপীগণ ঘত পশ্চাতে চলিল। 
গোকুলে গোয়াল! ঘত কিছু না জানিল ॥ 
আশ্চর্য্য শুনহ কহি কুরুর তনয়। 
ছুরির মায়ায় সবে নিদ্রাযুক্ত হয় ॥ 


টি ও 
৩ 
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ঢু 
টু 
ছঁচ 
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হয দধ]  .. ...... আীমন্ভাগবত। ৫৪৯ 
গোপ-নারী কত শত চলিল কাননে.। . | শিবের কিন্সরী বত ডাকিনী যোগিনী | 
হরি বলে ধায় সবে হরি দরশনে ॥ মকলেতে শূন্যে মাসে বিকট হাসিনী ॥ 
ব্রজনারী সারি সারি বৃন্দাবন বনে। শুগ্ভোপরে থাকি সবে পুষ্পবৃষ্ত করে। 
সবে ধায় হর্ষমনে কৃষ্ণের কারণে ॥ | আনন্দেতে নাচে গীয় গন্ধ কিন্নরে ॥ 
কেহ ঝা! লইল হাতে স্রগন্ধি চন্দন।  ছুন্দুভি বাজায় সবে আনন্দেতে মাতি। 
কেহ মালা গাখি লয় করিয়া যতন ॥ ৷ দরশনে দেবগণে হর্ষযুক্ত অতি ॥ 

কেহ বা তাম্থুল ল'য়ে যায় হরষিতে। হেরিল সে বনমাঝে শ্রীরাসমগ্ডল। 

কেহ বা বসন নিল কৃষ্ে পরাইতে ॥ তাহাতে বিরাজে হরি গোপিক। সকল ॥ 
কেহ লয় মিষ্ট ফল শ্রীহরি কারণ। গোগী বত হরধিত কৃঞ্চ দরশনে «| 

কেহ দধি ছুগ্ধ লয় কেহ বা মাখন ॥ আনন্দে চচ্চিত কায় স্থগদ্ধি চন্দনে ॥ 
ক্ষীর ছানা ল'য়ে কেহ যায় উদ্বশ্বাসে। মঞ্চে বসিয়াছে কৃষ্ণ পরম হরিষে। 

সবে ধায় রাসস্থলে মনোহর বেশে ॥ ! মহানন্দে গোপী যত কৃষ্ণকে সম্ভাষে ॥ 
শ্রীরাধার সম বেশে সকলে চলিল। 1 গোপিগণে কহে কৃষ্ণ বিমোহন করি। 
বৃন্দাবন বনমাঝে উপস্থিত হৈল ॥ কহে কিছু বাঁক্য সবে সেই বংলীধারী ॥ 
স্রীরাসমগ্ডল মাঝে সবে উপনীত। এখানে আইলে ধত গোপিকা৷ সকল। 


দরশনে গোপিগণ সবে আনন্দিত ॥ 
প্রীহরি গেপিনা সবে করে সমাদর 
কৃষ্ণরূপ হেরি তাহ! হয় হযান্তর ॥ 
শ্রীরুষ্ণে বেড়িয়। ঘত থোকুলের নারী । 
যেন কত শত শশী রাসমঞ্চ ঘেরি ॥ 
ভূতলে উদয় ফেন হয় পূর্ণ টাদ। 
মধ্যস্থলে কালশশী বেন কাম ফাদ ॥ 
“বঙ্কিম নয়নে হরি দেখে রাধিকার । 
গোপীসহ শ্রীরাধিকা হেরে শ্যামরায় ॥ 
অমর নগরী সহ ঘতেক অমর । 
রছ্ম্য দেখিতে সবে আসে শুন্যোপর ॥ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ আইল তথায়। 
শিব ধর্ম জলেশ্বর দ্রুতগতি ধার ॥ 
সূর্য্য আদি শশধর দেব হুতাশন। 
মহাকাল আসি রুদ্র দেবত। পবন ॥ 
সবে ধায় হর্ষকায় লীল! দেখিবারে । 
দিকৃপাল গ্রহ আদি আইল সত্বরে ॥ . 
যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর অপ্নরাদি যত। 
পার্বতী কমল! আর দেবনারী কত॥ 


৬ 





| কি কারণে আগমন সেই কথা বল॥ 

: কি কার্য্য করিতে হবে বল সেই বাণী। 

। কি কার্য করিতে বল করিব এখনি ॥ 

। ঘোররূপ। রাত্র এই মহাভস্কর | 

: হত জন্তু কত শত আছে বনচর ॥ 

! এইট স্থানে আর নাহি রহ ক্ষণকাল। 
কুলনাগী বনে আদ। বড়ই জঞ্জাল ॥ 
গুহেতে আছয়ে যত আত্ম-পরিজন। 
না দেখি সকলে তারা খুঁজিবে এখন | 
কুলনারী উপযুক্ত কভু নাহি হয়। 
এত রাত্রে বনে আসা উপযুক্ত নয় ॥ 
আসিয়াছ বনমাঝে মনের হরিষে। 
হেরিয়া বনের শোভ। কুস্থম বিকাশে ॥ 
এই দেখ বনশোভ! কিব! মনোহর | 
নিকুঞ্জ কানন তাহে শোভে নিশাকর ॥ 
যমুনা শীতল জল কর দরশন। . 
গন্ধনহ মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 
নব নব পল্লবিত ঘত তরুগণ। 
কর দরশন সব নয়ন রঞ্জন ॥ 


৫৫০ ্রীস্ভাগৰত। 0... বম ফ 
বন শোভ। হেরে মন হয় উল্লাসিত। ; রদনায় রসহীন কণ্ঠ শুক তায়। 
এখন ঘরেতে যাও সকলে স্বরিত ॥ : চরণে লিখয়ে ভূমি নিম্ন দুষ্ট রয় ॥ 
আর না থাকিও হেথা শুন গোপগণ। : আকুল. অন্তরে সবে করিল ক্রন্দন। 
বিলম্বেতে নাহি ফল করহু গমন ॥  বিগলিত হয় তথ! আখির অঞ্জন ॥ . 
সতীর পরম ধর্ম স্বামীর সেবন। : এইরূপ ম্লান অতি গোপী যতজন । 
গৃহে গ্রিয়া কর তাহা কুলনারীগণ ॥ । শোক নীরে সবে হইল মগন ॥ 
মাতা বিন। শিশু সব করিছে ক্রন্দন |  ; মনে ভাবি ঘার লাগি এত জ্বালাতন 
! সেইজন কহে এত অপ্রিয় বচন ॥ 


ন| করি বিলম্ব শীঘ্র করহ গমন ॥ 
কি হবে এখানে থাকি কহ মোরে সবে। 
সেই কথ। স্বরূপেতে মোরে মবে কবে ॥ 
যদি কহু তব লাগি আইলাম বনে । 
না যাব গুহেতে রব তব সম্গিধানে ॥ 
এ বিধি অবিধি হয় শুন মম বাণী। 
মোর ভক্ত হয় যেব! শুন সে কাহিনী ॥ 
মোরে স্নেহ হেতু সবে কৈলে দরশন। 
আমারে করহ ভক্তি শুন সর্বজন ॥ 
সতীর পরম ধর্ম পতি সেবা! করে। 
বন্ধু পুত্রগণ আর পালে পুক্রবরে ॥ 
পতি বদি ধনহীন অতি বৃদ্ধ হয়। 
গলিত কৃুষ্ঠাদি হ'লে তবু ত্যজ্য নয় ॥ 
যেই নারী নিজ পতি পরিত্যাগ করে। 
চরমে নরক তার অযশ সংসারে ॥ . 
পতি ছাড়ি অন্ত পতি ভজে বেইজন। 
অনন্ত নরক মাঝে তাহার গমন ॥ 
উপপতি ভজে যেই কুলনারী জন। 
চরমে যন্ত্রণ! ভোগ হইবে ঘটন ॥ 
অতএব মকলেতে যাও শীঘ্ব ঘরে । 
গৃহে থাকি ভক্তি করি তজহ আমারে ॥ 
পাইবে পরমপদ হইবে নির্ববাণ। 
কহিলাম সার কথ! পবা! সন্গিধান ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে যত আহিরিণী। 
বিষাদিত মন সবে যেন উন্মাদিনী ॥ 
শোকেতে আকুল সবে হইল তখন। 
সঘনে ছাড়িয়ে শ্বাস করয়ে কম্পন ॥ 


! ঘার লাগি গৃহ জন সকলি ছাড়িনু। 
৷ বংশী রবে মোরা সবে কাননে আইনু ॥ 
৷ দেইজন কছে সবে হেন কুবচন। 
৷ এইরূপ মনে মনে ভাবি গোপিগণ ॥ 
৷ কহিতে লাগিল আর ব্যাকুল হইল। 
| : শোকাকুল হ'য়ে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥ 
| শুন কহি গুণময় করি নিবেদন । 
। তুমি বংশীধারী হরি ব্রজের জীবন । 
1 অধম তারণ নাথ করুণার সিদ্ধু। . 
| মায়াময় ওহে হরি জগতের বন্ধু ॥ 
৷ তবে কেন কহ এবে নিষ্ঠুর বচন 
| এই দেখি বত জন । 
! তব পদ একমনে অনুক্ষণ ভেবে। 
ূ তোমা লাগি গৃহবাস ছাড়ি হেথা সবে ॥ 
[ গৃহ আদি পতি পুত্র সকলি ছাড়িনু। 
পুজিতে চরণ তব কাননে আইনু ॥ 
তোম৷ ছাড়া মো সবার নাহি অন্য গতি। 
কূপ! করি অঙ্গীকার কর রমাপতি ॥ 
| আর নাহি কিছু জানি অনুগত মোর! । 
রাখ ও চরণে সবে ওহে মনচোর! ॥ 
তুমি হে অনাদি হও পরম ঈশ্বর । 
ূ অধিনী গোপিনী জনে রাখ প্রাণেশ্বর ॥ 
। গোপিকার মনচোর! তুমি বংশীধারী। 
তব ণে মাতোয়ারা! মোর! গোপীনারী ॥ 
অতএব হ্থপ্রসম হও গুণাকর। 
বাসনা পূরাও নাথ আম। স্বাকার ॥. 


দশম হব ] 

তব আশাধীন হরি মোরা সর্ববজন। 
আসিয়াছি বনে তাই কমললোচন ॥ 
ঘোর নিশাকালে বনে বংশী বাজাইল। 
অনায়াসে গোগীকার চিত হ'রে নিলে ॥ 
কি রূপেতে গুহে থাকি বল গুণাকর। 
গৃহেতে থাকিতে প্রাণ কাদে নিরস্তর ॥ 
অচল হ'য়েছে পদ না পারি চলিতে। 
কিরূপেতে যাই বল নিজ আলয়েতে ॥ 
কি প্রকারে ঘরে মোর! করিব গমন। 
ঘরে গিয়। কি করিব নীরদ বরণ ॥ 


কিরূপে পাদরি মোরা হেন চাদ মুখ। . 


ঘরে ফিরে গিয়ে মোর! নাহি পাব সুখ ॥ 
শুন প্রাণথবন্ধু হরি করি নিবেদন। 
সদয় মোদের প্রতি হও হে এখন ॥ 
আবণে বশীর ধ্বনি আকুল হৃদয় । 
মুখশশী দরশনে কত হ্থুখোদয় ॥ 

মদনে পীড়িত মোর। সকল গোপিনী । 
কামানলে দহে প্রাণ শুন গুণমণি ॥ 
মরমে দারুণ জ্বাল! হয় নিরন্তর.। 
নিদারুণ কামাগুনে পুড়ে কলেবর ॥ 
অতএব কুপাময় করি কুপাদান। 

অধর অস্বত দানে বাচাও এ প্রাণ ॥ 
যদি ইহ। ন। করিবে ওহে গ্রাণেশর | 
নিশ্চয় ছাড়িব প্রাণ ওহে গুণাকর ॥ 
তোমার বিরহানলে তাজিব জীবন । 
কহিলাম সার কথ। ওহে নারায়ণ ॥ 

ন। বাইব ঘরে ফিরে জেনো গ্রাণ হরি। 
'ও পদ্কমল প্রভু ছাড়িতে ন। পারি ॥ 
কমল! মেবিত পদ জানে সববজন । 
ভক্তের সম্পদ ইহ গুহে জনাদ্দন ॥ 
হেন পদ পরশন করি একবার । 
কিরূপে পাসরি তাহা ওহে জ্ঞানাধার ॥ 
মনে করি এই পদ সোঁব অন্ুক্ষণ | 
দিবানিশি বক্ষে রাখি ও রাঙ্গা! চর্ণ ॥ 


শ্রীমন্তাগবত । ৫৫৯ 


1 আর এক.কথা বলি দেব দামোদর । 
নয়নে হেরিনু যবে রূপের সাগর ॥ 
বখন করিনু মোরা ও পদ স্পর্শন। 
সেই হ'তে আমাদের নহে অন্যমন ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ কুলবর্থ নাহি প্রয়োজন । 
গৃহে কিবা ফল আছে বৃথ। এ জীবন ॥ 
ফিরে ন। যাইব সবে আপন আলয়। 
তব পদ বিনে মনে কিছু নাহি লয় ॥ 
ঘে পদ কমলা বক্ষে করিল ধারণ । 
তুলমী দলেতে সদ। করয়ে সেবন ॥ 
সেই পদ আশে জেনে হেথা আগমন । 
একান্ত লইন্র তব ও পদ শরণ ॥ 
গেপিকা জীবন হরি গোপিকারমণ। 
গোপিকার ছুখে সদ! কর বিমোচন ॥ 
আমাদের প্রতি হরি হও হে সদয়। 
নিজ মনে ল্ুপ্রন্ন হও দয়াময় ॥ 
কুলধর্্ম গুহ আদি দিয়ে বিসর্জন । 
চরণে আশ্রিত মোরা যত গোপিগণ ॥ 
সেবিন্থু তোমারে আজ ঘতেক গোপিনী। 
তব উপাসন। করি শুন চক্রপাণি ॥ 
গোপিকা জীবন তুমি পোী প্রাণধন। 
দাসী করি চরণেতে রাখহ এখন ॥ 
দরখন করি মুখ অলক। আবৃত। 
হেরি রূপশশী স্থখে ভাসি অবিরত ॥ 
তব পদে হব দামী এই সদা মন। 
কড়ু না ছাড়িব হরি তোমার চরণ ॥ 
তব অপরূপ রূপ হেরি কোন নারী । 
তোমার মাধূর্যরাশি নিরীক্ষণ করি ॥ 
কেবা হেন আছে নারী এই ধরাতলে। 
ধৈরজ ধরিতে পারে কেবা কোনকালে ॥ 
তব রূপে কোনজন নহে বিমোহিত। 
পশু পক্ষী আদি করি আছে জীব যত ॥ 
অবল। গ্রোপের বালা আমরা শ্রীপতি। 
তব রূপে মগ্ন চিত্ত শুন ব্রজপতি ॥ 


৫৫২ প্ীমন্তাগবত। 7... (দশম হক 
-গ্রোঈ প্রাণেশ্বর তুমি গোপিকা [রাধিকার সহ হরি গমন করিল। 
তোমার কিস্করী মোর! কমল-লোচন মনোহর শয্যাপরে ছুজনে বসিল ॥ 
আত্মারাম আত্মবন্ধু ওহে প্রাণপতি। । শুন মহারাজ সেই হরির মিনা 
গোপিকাগণের হরি তুমি মাত্র গতি | ষিনি জগতের পতি ধার নাই সীম! ॥ 
ঘর দ্বার সব ছাড়ি তোমার কারণ । ! অনন্ত রূপেতে হরি প্রকাশ হইল। 
ও পদে কিস্করী মোর! জগত জীবন ॥ | এক এক গোপীপহ রতি গৃহে গেল। 
এরূপ ব্যাকুল যবে গোপিগণ হৈল। 1 বিহার করেন হরি বিবিধ প্রকারে | 
গোপীনাথ,হাস্তাননে কহিতে লাগিল । মজিল গোপিকা যত প্রেমের সাগরে ॥ 
একান্ত বাসন! যদি সদা মম প্রতি । সকলে করিল হুখে নিশিতে বিহার | 
বাসন! হইবে পুর্ণ শুন গুণবতী ॥ নিশা অবদানে যায় নন্দের কুমার ॥ 
এত কহি বনমালী আনন্দে মগ্রন। গগনেতে স্থধাকর হয় অন্তহিত। 
হরিসহ কেলি রস করে দর্ববজন ॥ পূর্বের তানু ক্রমে ক্রমে হয় প্রকাশিত ॥ 
কেহ বা কুক্ধুম দেয় শ্রীহরির অঙ্গে । উধাদেবী মনোহর বেশেতে উদয় । 
কেহ বা ব্যজন করে সে কাল ত্রিভঙ্গে আনন্দিত ব্রজনারী গৃহ পানে ধায় ॥ 
কেহ বা! পুষ্পের মাল! দেয় কৃষ্ণ গলে । শীত্রগতি ধায় সবে আপন গুহেতে। 
কেহ পদ সেব! করে অতি কুতুৃহলে ॥ ন! জানিল গোপকুল উঠে শয্যা হ'তে ॥ 
এইরূপে গোগী বত আনন্দে মগন। যশোদার কোলে কৃষ্ণ যেন নিদ্রাগত। 
বঙ্কিম নয়নে হরি করে দরশন ॥ সকলে জাগিল তবে দেখিয়া প্রভাত ॥ 
কিশোরীরে হেরি হরি সকাম অন্তরে । ব্রজ শিশুগণ সবে আসিয়! জুটিল। 
মদনে পীড়িত রাধা হৈল তদন্তরে ॥ ধেন্ু বংস লয়ে পরে গোষ্ঠেতে চলিল ॥ 
কৃষ্ণপাশে রাধা সতী ঘন ঘন চায়। ওহে মহারাজ শুন হরি কথ! সার। 
কামানলে এককালে অধীর! যে হয় ॥ শ্রবণেতে মহাপাপে পাইবে নিস্তার ॥ 
কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে ব্রজকুল সতী । অসংখ্য পাপের পাপী হয় যেইজন। 
অনঙ্গে মোহিত হ'ল চঞ্চলিত অতি ॥ ভক্তিভাবে হরিকথ! করিলে শ্রবণ ॥ 
মনে মনে শ্রীযাধব জানিল তখন । তার সেই পাপরাশি' হয় দুরগত। 
সঙ্কেতে করিল তবে বাশরী বাদন ॥ মহাপাপী ছুরাচারী বিমুক্ত সতত ॥ 
রাসমঞ্চে বছুপতি বাশরী বাজায়। গোহত্য। স্ত্রীহত্য। আদি ব্রহ্মহত্য। পাপ। 
বেণুরবে ভ্রিজগতে মোহিত যে হয় ॥ শবণেতে হরিকথ! নাহি রবে তাপ ॥ ' 
মোহন বেগুর রবে ভ্রিভূবন স্তব্ধ। অস্ত সমান এই অপূর্ব কথন। 
সকলে মোহিত হয় শুনি বেধু শব্দ ॥ শ্রবণেতে পাপীর পাপ হয় বিমোচন ॥ 
বেধু রবে গোপিনীর! মস্থির হইল। ভাগবতে হরিকথ! স্থধার লহুরী। 
একেবারে সকলেরে মদনে মোহিল ॥ দাদ তাষে তজ জীব উদ্ধার কাগারী ॥ 
রাধিকা সহিত হরি করিল গরমন। ইতি প্রীমন্কাগবতে দশম স্বনধে শ্রীকফের 
বাসর মন্দির বা পরম শোভন ॥ 'াসলীণা বমাণ্ড। 


ধম সবনধ ] 


শ্রীমস্তাগব্ত ] 


৫৫৩ 


_। শ্রীরাধা কটাক্ষ বাণে, চাহিল ্রীকৃষ্ণপানে, 


অথ প্রীকূফের রাসবিছার। 
ত্রিপদী 


কৃষ্ণ তনু অবশ তখন ॥ 
বসন খসে, 
চূড়া খসি পড়িল ভূতলে। 


রাজ! কহে মুনিবরে, বিনয়েতে করযোড়ে, | কাপে তন্ব খর থর, মদনে হানিছে শর, 


কহ দেব তুমি কৃপা করি। রাধিকায় ধরে কুতুহুলে ॥ 

সেই বৃন্দাবন বনে, শ্ত্রীহরি গোপিকাসনে, : দেব জনার্দন হরি, রাধিকার কোল করি, 
কিরূপে বিহারে দেব হরি ॥ চাদমুখে করিল চুম্বন । 

বিস্তারিয়া দয়াময়, কহ কথা সমুদয়, কি শোভা হইল তায়, ছুই কায় মিশে ঘায়, 
অআবণেতে আনন্দ উদয়।- অপরূপ হয় দরশন ॥ ৃ 

হরিকথা স্থধাপার, কহ শুনি মুনিবর, রাধিকা শিহরে তায়, বলে ধরি শ্যামরায়, 
মহানন্দে মগ্ন যে হৃদয় ॥ অধরেতে দংশন করিল। 

নৃপতির বাক্য শুনি, কহে শুক মহামুনি, অধরের স্থধা যত, পান করে অবিরত, 
সাদরেতে নরপতি প্রতি। দ্বিগুণ যে মদন বাড়িল॥ 

কহি শুন হে রাজন, ইতিহাস পুরাতন, দৌহে দোহাকার সনে, উন্মন্ত হ'য়ে মদনে, 
নারায়ণ গোপিক। সংহতি ॥ শব্যাপরে করিল গমন। 

শ্রীরাসমগুল পাশে, সবে যায় রতি আশে, ফুলময় শষ্যাপরে, বসি আনন্দ অন্তরে, 
রতি গৃহে আনন্দেতে ধায়। উভয়েতে করে নিরীক্ষণ ॥ 

রাধিকায় সঙ্গে করি, আগে যায় বংশীধারী, করেতে তান্ুল করি, কৃষ্ে দেয় সে হুন্দরী, 
পরে হৈল ভিন্ন ভিন্ন কায় ॥ কৃষ্ণ দেন রাধার অধরে। 

যতেক গোপিনীদলে, রূপ ধরিলেন ছলে, পরেতে মদনানল, ক্রমেতে হয় প্রবল, 
অংশরূপে হয় অবতার । হরি ধরি রাধিকার করে ॥ 


গোগী যত কৃষ্ণ তত, হৈল রূপাকৃতি মত, 
নকলেই নন্দের কুমার ॥ 

,জানিল সকলে মনে, আমি পেন্ু কৃষ্ণধনে, 
অন্য ভাগ্যে না হয় ঘটন। 

এইরূপে পরস্পরে, সকলে ভাবে অন্তরে, 
কিন্তু মায়া করে জনার্দন ॥ 

শুন কহি হে রাজন, অপূর্বব লীল! কথন, 
রতি গৃহে গমন যে করে। 

বসি রত্ব-সিংহাসনে, হরি খেলে রাধাসনে, 
স্থির নহে মদনের শরে ॥ 

ফুলধনু লয়ে করে, হানে বাগ পঞ্চশরে, 
রাধাক্ক্ মোহিত ছুজন। 


আছে ফুল শয্যাময়। ছুজনে শুইল তায়, 
রতি রসে করে নানা রঙ্গ । 

রাধিকা হৃদয়ে হরি, কিবা শোভ। তাহে হরি, 
উঠে কত রসে তরঙ্গ ॥ 

বিহরে সুখে দু'জন,  অধরে করে চুম্বন, 
(্টোহে ভাসে খের সাগরে । 

কভু কৃষ্ণ বক্ষে প্যারি, রাধাহৃদে কড়ু হরি, 
হেনরূপে দুজনে বিহরে ॥ 

কভু যায় ভূমিপরে, কখন শয্য। উপরে, 
গৃহের বাহিরে কভু হয়।. 

এইরূপে প্রতি ঘরে, কৃষ্ণ বহু মুক্তি ধরে, 
গোপীসহ বিহার করয় ॥ 


৫৫৪ 
নানা ছাদে করি রতি, আনন্দিত ব্রজসতী, 
রতি স্থখে মোহিত হইল। 
ভিন্ন ভিন্ন ছৈল বেশ, খসিল কবরী কেশ, 
রতি শেষে শব্যাতে শুইল ॥ 
অবশ হুইল কাব যেন সবে শব প্রায়, 
ক্ষণপরে উঠি আনন্দেতে। 
তাম্থুল লইয়ে করে, অতি আনন্দ অন্তরে, 
ভাগে সবে আনন্দ নারেতে ॥ 

করেতে করি দর্পণ, নিরখি নিজ বদন, 
ছিন্ন ভিন্ন দেখে বেশ ভূমা। 

ব্যস্ত মতি গোগী ঘত, কবরী বন্ধনে রত, 
পূরাইয়ে নিজ মন আশা ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ আপন করে, সবধাকার বেশ করে, 
নিজ হস্তে কবরী বান্ধিল। 

নিজ হস্তে নারায়ণ, পরাইল আভরণ, 
কটি আঁটি সবাকার দিল ॥ 

চন্দনে চচ্চিত করে, অলক। দিল অধরে, 
গোপিকা সকলে সাজাইল। 

যতেক গোপিকাগণ, শ্ীরু্চে লয়ে তখন, 
কৃষ্ণ বেশ করিতে লাগিল ॥ 

চূড়। দিল শিরোপরে, কটি জঁটি পীতান্বরে, 
বনমাল! দিল বে গলায়। 

কেছ ৰাশী লয়ে করে, দেয় শ্রীকৃষ্ণ অধরে, 
চাদমুখে সুখে চুম! দেয় ॥ 

এইরূপে মহামতি, অখিল ত্রহ্মাগুপতি, 
গোপিগণ আনন্দ অন্তরে | 

অবশ সকলে হয়, ক্ষণপরে সুস্থ কায়, 
পুনঃ মত্ত রসের সাগরে ॥ 


প্যার। 
পরেতে শুনহ রাজ! অদ্ভুত কাহিনী । 
মদনে মাতিল পুনঃ ঘতেক. গোপিনী ॥ 
বিহার করযে সুখে কুঞ্জের ভিতরে । 
গুলুলতা রহে তথা শধ্য। তছুপরে ॥ 


শ্রীমন্তাগবত। . রা 
; অধরে অধর ধরি দংশন করয় ? 


[ দশম খ্বন্ধ 
বক্ষে করি রে হরি বত গোপিকায় ॥ 
তুলিয়া! আপন বক্ষে কৃ তখন। 
রতি রঙ্গে গ্রেদাবেশে হইল মগন ॥ 
বিপরীত রতি কদর গোপিনী সহিত। 
রাসকেলি করে হরি হইয়| মোহিত ॥ 
মহানন্দে রতি শেষ করে দুইজনে । 
গোপীপহ খেলে হরি আনন্দিত মনে ॥ 
রতি শেষে উঠি বসে বৃক্ষের তলায় । 
ধৌহে দোহাপানে পুনঃ আড়ে আড়ে চায়॥ 
নগ্ন বেশ এলে।কেশ। হইয়া গোপিনী | 
শ্রীকৃষ্ণের করে ধরে মধুর হাসিনী ॥ 
গাখিয। কুম্তম হার কৃষ্ণ গলে দেয়।' 
আপন অল কেহ শ্রীমুখ মুছায় ॥ 
শীতল চন্দন কেহ মাখাইযে দিল। 
কেহ ব৷ মাথায় চূড়। আটিয়! বান্ধিল ॥ 
কেহ বাঁশী ল'বে করে বাজায় তখন। 
কেহ পীতধড়৷ কাঁড়ি করে পলায়ন ॥ 
কেহ বা উলঙ্গ হেরি হাসিয়া আকুল। 
কেহ বা সাজায় কৃষ্ণের দিয়ে বনফুল ॥ 
কেহ কৃষ্ণপদ সেবে সহর্ন মনেতে। 
কেহ ব৷ কৃষ্ণের বেশ ধরিল হর্ষেতে ॥ 
চূড়া ল'য়ে নিজ শিরে করিল বন্ধন। 


. বনমালা লয়ে গলে দিল কোনজন ॥ 


কেহ বা মোহন বাঁশী অধরে ধরিল। 


 এইরূপে গোপী সবে উন্মত্ত হইল ॥ 


কেহ ধায় যমুনায় ভূলিতে কমল। 


' কেহ বা মৃণাল তুলে হ'য়ে কৃতৃহুল ॥ 


কেহ বৃক্ষোপরে উঠি পাড়ে পকফল। 
কেহ কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় স্থবাসিত জল ॥ 
এইরূপে করে কেলি শ্রীরাসমণ্ডলে । 
হরি সহ আনন্দিত গোপিনী সকলে ॥ 
পরে হরি রাধালহ কুম্তম কাননে । 
গোপীসহ গোপীনাথ আনন্দিত মনে ॥ 


দশম স্ন্ধ] স্্রীমন্ভীগবত। 8৫ 
পুষ্পিত কানন তাহে অতি মনোহর। শুনিলে হে মহারাজ অপূর্বব কথন। 
মধু ল'য়ে ধায় তাহে যত মধুকর ॥ ভ্রীকৃষ্ণের মায় বল জানে কোনজন্‌ ॥ 
হৃগন্ধ সৌরভ বহে গন্ধে আমোদ্তি। শ্রীহরির রাসলীল! সর্ববলীলা সার। 
দরশনে নারাধণ হইল মোহিত ॥ শ্রবণে পবিত্র চিত পাগীর নিস্তার ॥ 
গোপী সহ আনন্দিত হইল তখন। শ্রীরাসমগডলে হরি গিয। সেইক্ষণে। 
পুনশ্চ গীড়িল সবে ছুরম্ত মদন ॥ বসিলেন রাধাসহ রত্ব সি'হাদনে ॥ 
সবাকারে ফুলশর হানে বার বার। স্থখে বসি ছুজনেতে তান্ধুল ভক্ষিল। 
অচেতন কামশরে নন্দের কুমার ॥ পরেতে ব্যজন রাধ! হস্তে সঞ্চারিল ॥ 
রাধিকার হস্তে ধরি কোলে করি লয়। রাধা হস্ত হ'তে কৃষ্ণ লইয়ে ব্যজনী। 
শশিমুখে মনহুথে চুম্বন করয় ॥ মুল বাতাস করে শ্রীহরি আপনি ॥ 
অধরে করিল হরি দস্তের ঘাতুন। নানাবিধ ফল মূল রাধা সতী আনি। 
অমনি শিহরে প্যারী কামে অচেতন ॥ স্থশীতল জল সহ বোগায় তখনি ॥ 
আনন্দে মাতিল পুনঃ গোপিকার সনে ।  ছুইজনে মহানন্দে করে জলপান। 
করিল কুম্থম-শয্যা। কুম্থমকাননে ॥ এইরূপে রতি শেষে আনন্দ বিধান ॥. 
মনম্খে পুনর্ববার করয়ে বিহার । ভাগবত কথ। হয় মধুর ভারতী । 
মহানন্দে গেপিগণ আনন্দ অন্তর ॥ আবণেতে মহাপাপী পায় যে মুকতি ॥ 
বত রতি করে তত আনন্দ উদয় । একান্ত হইয়ে যেব! করয়ে শ্রবণ । 
কিস্কিণী নৃপুর ধ্বনি ঘন ঘন হয় ॥ নিশ্চয় তাহার হয় বৈকৃষ্ঠে গমন ॥ 
অধরে দংশন হরি কৌতুকে করিল। মহাপাগী উদ্ধারের স্রীহরি কাণডারী। 
নখাঘাতে কুচযুগে রুধির বছিল ॥ দাস কহে অনায়াসে তরে ভববারি ॥ 
অবিরত গণ্ুস্থল হৈল চিহ্ন কত। হরি কথা যেইজন শুনে সাবধানে । 
স্থানে স্থানে হয় তার কত নখাঘাত ॥ বৈকুষ্ঠে চলিয়া। যায় চাপিয়া বিমানে ॥ 
বিদুরিত করি বস্ত্র শ্রীহরি তখন । ইতি স্রীমন্ভাগবতে দণম ্বন্ধে ্ীকুকের 
হৃদয়ে ধরিয়! তায় করেন চুম্বন ॥ | রাসবিহার কথ? সমাপ্ত । 
এইরূপে রতিশেষ করি যছুপতি। | 
তথা হতে শ্রীরাদমণ্ডলে করে গতি ॥ ] 
এইরূপে রামলীলা নিশাতে হইল। ূ 
বৃন্দাবনে ব্রজবাসী কেহ না জাুনিল ॥ অথ গোপিগণের শ্রা্বাদেধণ। 
পূর্ণরাস (১ ) করিবারে শ্রীহরি তখন। |; শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। 
মনে যনে গোপীনাথ করিল চিন্তন ॥ | অনস্তর কি সেই অপূর্ব ভারতী ॥ 
৯) চৈবমাসে ভরোধধীতে এই রাসলীগা! আর্ত; পুণ্য করিবারে প্রীহরি চিস্তিল। 


হয়। পুর্ণিমাতে পরীর পূর্ণরাস সমাপ্ত করেন। | তৃতীয় দিবসে হরি রাসমঞ্চে গেল ॥ 
কিন্ত এ্ণে পূর্ধিমাতে রাস আরম্ভ হই ভূতীরাতে | আনন্দেতে গৌগীনাথ করে বংশীরব। 


গুর্ণরাস সমাগত হন। 


আকুল হুইয়ে গোগী বনে যায় সব ॥ 
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যহুনা নুলিনে বায় আনন্দ অন্তরে | | ক্ষণপরে গোপী সবে মনেতে ভাবিল। 
৮4৮ সাগরে | | নাহি হেরি প্রাণেশ্বরে শিহরি উঠিল ॥ 
রাধাসহ গোপী যত স্থখেতে মগন । চারিদিকে গোপী সবে করে নিরীক্ষণ । 
শ্রীরি গোপিনীকুলে করে সম্ভাষণ ॥ কোন স্থানে নাহি দেখে শ্রীকষে তখন ॥ 
কামেতে আকুল গোপী মদন পীড়নে । কচ অদর্শনে সবে আকুল অন্তর | 

কৃষ্ণ সহ গোপ গোলী মহানন্দ মনে ॥ অনুতাপ করে কত হইয়া কাতর ॥ 


কোন গোপী বন ফুলে গাঁথিল যে মালা ।  যৃথপতি হেতু খ! বনের হুরিণী। 
কোন গোগী মিষ্ট ফলে সাজাইয়া ডালা ॥ : কৃষ্ণের কারণ তথ। ব্রজের গোপিনী ॥ 


কোন গ্রোগী লইয়াছে স্থগন্ধি চন্দন।  : ক্ষণ অদর্শনে যারা হারায় জীবন । 
কোন গোপী ফুলে ফুলে করিছে ব্যজন ॥ : কৃষ্ণ প্রাণ গোপী করে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥ 
কেহ বা অলক! দেয় কৃষ্ণের বনে |  ! নাহেরি সে নন্দহুত উন্মতের প্রায়। 
কোন গোপী পদ সেবা! করয়ে যতনে ॥  : ক্ষণে ক্ষণে তা সবার বিভ্রম জন্মায় ॥ 
হেনকালে রাধাসতী চিন্তিল অন্তরে ।  : সকলে আকুল হ'য়ে কৃষ্ণের কারণ। 
গোৌপী সব মনে মনে অহঙ্কার করে ॥।  : কৃষ্ণ রূপরাশি কেহ ন। ভুলে কখন ॥ 
কৃষ্ণ সোহাগিনী ভাবি বড় দর্প হয়। কৃষ্ণ দেখিবার আশে ব্যাকুল অন্তর | 
অন্তর্য্যামী ভগবান জানে সমুদয় ॥ ' কোথ| হরি বলি সবে হইল কাতর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে যত গোপিগণে। ' সে রূপ না দরশনে সকলে চঞ্চল । 


খেলিব রাখালি খেল! তোমাদের সনে ॥ না শুনি সেবাণী গোপী হইল বিকল ॥ 
পাঁচনী করেতে লহু যতেক গোপিনী।. : হরির কারণ সবে হয়ে উন্মাদিরনা | 


নিক্ষেপ করহ সবে আপন পাঁচনী॥ ৷ পাইল বেদন। মনে ঘতেক গোপিনী ॥ 
এত শুনি গে[পিগণ্‌ আর রাধাদতী | : কেহ উচ্চরব করি গীত আরম্তিল। 
শ্রীহরি সহিত খেলে আনন্দিত মতি ॥ হরি অন্বেনণ হেতু পকলে ধাইল ॥ 
খেলিতে পীচনী খেল। শ্রীরাধ। তখন।  . নিবিড় কানন মাঝে করিল গমন। 
জিতিল তাহাতে লঙ্জ। পান নারায়ণ ॥ বনে বনে ধার লবে কৃষ্ণের কারণ ॥ 
তবে বত সখিগণ কহিল কানুরে । . কোন স্থানে নন্দন্ুত নহে দরশন । 
কাধে কর রাধা সতী জিনিল তোমারে ॥ : বৃক্ষগণে জিজ্ঞাসিল পাগল বেমন ॥ 
মনে মনে হাসি হরি স্বীকার করিল।  : কীদিতে কীদিতে কহে যত ব্রজাঙ্গনা। 
কান্ধে করিবারে হরি অমনি বসিল॥  : বলহ অশ্ব বৃক্ষ ক'রো ন। ছলনা ॥ 
আনন্দে উন্মত্ত তবে গোপনারী সবে। 1 অবলা গোপের বাল। কহ সত্যবাণী। 
উঠিতে কৃষের স্বন্ধে রাধ। যায় তবে ॥ : এই পথে গ্রিয়াছে কি সেই চক্রপাণি ॥ 
শ্রীকচের কাধে রাধ! উঠিল যখন। হেথ| কি হে গোপীনাথে করেছ দর্শন । 
অন্তর্ধান হন হরি অমনি তখন ॥ । মিথ্যা না কছিও সত্য বলহ বচন ॥ 
উঠ উঠ বলি তবে ভাকে উভরায়। ' ছাপিয়। বাশরী গানে চুরি করি মন। 


আনন্দে উম্মত সবে নিম্বে নাহি চায় ॥ । এখন না জানি কোথ। করে পলায়ন ॥. 
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গোপিকা বচনে বৃক্ষ উত্তর না দেয়। 
শোকাতুর! গোগী যত আকুল ছাদয় ॥ 
জিজ্ঞামে গোপিক। যত অন্য বৃক্ষগণে। 
তোমর! দেখেছ কেহ শ্রীনন্দনন্দনে ॥ 
মহার্ক্ষ হও সবে পর উপকারী । 
গোপীনাথ পলায়েছে গোপী প্রাণ হরি ॥ 
কহ সত্য মিথ্যা না কহিও কোনমতে । 
কহ সেই মনচোর! গেছে কোন পথে ॥ 
এইরূপে গোপবাল৷ কাতর অন্তরে । 
জিজ্ঞাসে যতেক বৃক্ষে কানন ভিতরে ॥ 
কেহ না উত্তর দিল তাদের কথা । 
চিন্তিত হইল অতি গোপনারী তায় ॥ 
গোপী সব মনে মনে চিন্তিত তখন । 
কি জানে পুরুষ বল নারীর বেদন ॥ 
পুরুষ সরল নহে কঠিন অন্তর । 

সে কারণে আমাদের না দিল উভ্ভর ॥ 
নিজ স্থখে মত্ত সদ! পুরুমের মন। 
নির্দয় মোদের প্রতি জানিনু কারণ ॥ 
রমণী জানিতে পারে রমণী বেদন| | 
কভু না করিবে তারা মোদের ছুল্ন! ॥ 
অতএব নারীজ।তি বত তরুগণে। 
জিজ্ঞ/সিলে তত্ব কথ। পাইব এক্ষাণে ॥ 
এত বলি গ্োপী গিয়া তুললী নিকটে। 
বলে দেবী ভুমি সত্য কহ অকপটে ॥ 
বিষুণপ্রিয়া হও রও বিষ্ুুর চরণে । 

তুমি সই দেখিযাছ গোপী প্রাণধনে ॥ 
মল্লিকা মালতী আদি কহ সত্য বাণী। 
কোন পথে কোথা গেল সেই নীলমণি ॥ 
সকলে কি দেখিয়াছ সেই কৃষ্ণধন। 
আনন্দে হরির অঙ্গ করেছ স্পর্শন ॥ 
সত্য কহ মে! সবারে হুইয়! সদয়। 
অবশ্ঠ দেখেছ সেই নন্দের তনয় ॥ 
গোপিকার মন হরি পলাইল কোথা । 
কোন পথে গেল হরি কহ সেই কথ ॥ 


না পেয়ে উত্তর তথা ঘতেক গোপিনী। 
বিরহে কাতর সবে হয়ে পাগলিনী ॥ 
তবে তথা হ'তে সবে করিল গমন। 
বথ। ফলবান স্বক্ষ সে স্থানে তখন ॥ 
বিনয়ে তাদের কাছে বলিছে সত্বরে। 
দয়া করি বৃক্ষগণ কহ মে! বারে ॥ 
পর উপকার হেতু ওহে তরুবর। 
ধারণ করহ শিরে ফল বহুতর ॥ 
উপকার কর কিছু আমাদের প্রতি । 
গ্রপম দৃষ্টিতে চাহ করি গো মিনতি ॥' 
ভ্রীফল বকুল আত্ম তরু আছ যত। 

, সকলেই ফলভরে হুইয়াছ নত ॥ 

: যত ফল ধরিয়াছ পরের কারণ। 

, আমাদের প্রতি দয়! কর বিতরণ ॥ 

। পর উপকার হেতু জনম সবার । 

' আমাদের লাগি কিছু কর উপকার ॥ 

| আমরা গোপের বাল। হীনমতি অতি। 

৷ নন্দহত বিনে সবে এমন ছুর্গতি ॥ 

| সংসার অদার শুন্য হয়'দরশন। 

! জানিতে ন! পারি আছে দেহেতে জীবন ॥ 

! চারিদিকে হেরি সব ঘোর অন্ধকার। 

 কৃষ্ণরূপ হেরি মত সবার অন্তর ॥ 

: তীর প্রেমে ভুলে আছি ঘতেক গোপিনী। 

। তাহার কারণে মোরা সবে উম্মাদিনী ॥ 

1 জ্ঞান্হীন। নারীজাতি আমর! সকলে। 

: কর উপকার সবে গেপনারীকুলে ॥ 

| বড়ই কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়। 

। কোন পথে প্রাণকান্ত বলহ সবায় ॥ 

: কোন পথে প্রাণনাথ করেছে গমন। 

ূ সত্য কহি মোসবার রাখহু জীবন ॥ 
কাতরে কহিল যত উত্তর না পেল। 
পৃথিবীরে করযোড়ে তবে জিজ্ঞাসিল ॥ 
অবিরত অশ্রুবারি বহিছে নয়নে । 

| ক্ষিতি প্রতি কছে অতি কাতর বচনে ॥ 


শি 


হেরিল হরিণী ঘত চরিয়। বেড়ায় ॥ 
গোগী যত স্বগী সবে করি নিরীক্ষণ। 
পরস্পর যুক্তি সবে করিল তখন ॥ 
বলে সখী দেখ ঘত হুরিণী এ স্থানে । 
সরল স্বভাব হবে বুঝি অনুমানে ॥ 


৫৮ শ্্রীমন্তাগৰত। দশম খনধ, 
ভাগ্যবতী তুমি ক্ষিতি জানিন্ু নিশ্চয়। | এই পথে প্রাণকৃষ্ণ গিয়াছে নিশ্চয় 
কত পুণ্য. কর সতী জানি সমুদয় ॥ . সেইরূপ দরশনে আনন্দ হৃদয় ॥ 

নিজ বক্ষে হরিপদ ধর অনুক্ষণ । মুগ্ধ হারে সকলেতে দীড়াইয়া আছে। 
পুলকে পৃণিত ক্ষিতি কহ বিবরণ ॥ [ | জিচ্জাসা করহ সবে ইহাদের কাছে ॥ 
তোমার ভাগ্যের কথ। কি কহিব আর। | ! এমনি কৃষ্ণের রূপ ললিত মোহন। 
বরাহ রূপেতে হরি করিল উদ্ধার ॥ ৷ পশুজাতি হেরে সবে চঞ্চল এখন ॥ 
তুমি সতী ভাগ্যবতী হরি ক্ালিঙ্গনে।  ] আছে উ$মুখে সবে তৃণ নাহি খার। 
পুলকে পুণিত তুমি আছ সর্ববক্ষণে ॥ । হেরে রূপ স্থির নেত্রে দীড়াইয়। রয় ॥ 
আমাদের প্রতি কিছু হও গে। সদয় । ৷ প্রিয় সখি শুন কহি আমার বচন। 
কোন পথে গেছে সেই হরি দয়াময় ॥ | এই পথে প্রাণনাথ করেছে গমন ॥ 
কোন স্থান আছে বল তর অগোচর। কৃষ্ণরূপে মগ্ন হ'য়ে যতেক হরিণী। 
কোথ। নন্দস্থত আছে বল গো সত্বর ॥ আমাদের মত সবে হ'য়ে পাগলিনী ॥ 
বিনে সেই কান্ত সবে হ'য়েছি আকুল। প্রেমেতে মগ্ন সবে আনন্দ হৃদয়। 

এই দেখ নেব্রজলে ভিজিছে ছু'কুল॥  ; এই পথে গেছে হরি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
এতেক কহিল গোপী কাতর বচন। | আর এক কথা সখি করহ শ্রবণ । 

না. পেয়ে উত্তর তাহে বিরস বদন ॥ | কান্ত! সহ কান্ত গেছে জানিবে কারণ ॥ 
দুঃখিত অন্তরে সবে দড়াইয়। রহে। 1 একা নাহি গেছে হরি কহিলাম সার। 
গুলুলতাগণ প্রতি সকাতরে কহে ॥ 1 বিশে জেনেছি আমি স্বভাব তাহার ॥ 
শুন গুললতা সবে আমাদের বাণী। 1 লম্পট চতুর সেই কৃষ্ণ গুণমণি। 

মন হুরি পলায়েছে সেই গুণমণি ॥ 1 অনুভব করে তারে ঘতেক গোপিনী ॥ 
কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ মোর! শুন লতা সতী । ! রমণী সহিত গেছে একা! নাহি যায়। 
সদয় হইয়ে কহ আমাদের প্রতি ॥ ! সেই স্বগ সবে তারে দেখিবারে পায় ॥ 
দ্বেখিয়াছ নন্দস্থত কোন পথে গেল |," | দেখিয়ে বুগুল রূপ দকলে মোহিত। 
না কহিও মিথ্যা কথ। সত্য করি বল॥ 1 লক্ষণেতে জাঁনিলাম কর গে! বিহিত ॥ 
নারী হ'য়ে নারী প্রতি কেন বিড়ম্বন। : এত কহি স্বগীগণে জিজ্ঞাসে তখন। 
ভালমতে জান লবে বিরহ বেদন ॥ । দেখেছ কি এই পথে যশোদা-নন্দন ॥ 
কহি সত্য কথা কর দুঃখ নিবারণ । ! তাদের নিকটে তবে না পায় উত্তর। 
বল কোথা লুকায়েছে স্্রীনন্দনন্দন ॥ | ভ্রুতপদে দূর বনে সকলেতে ধায় ॥ 
করিল কাকুতি কত উত্তর না পায়। ৷ কিছুদুর গমন করিল স্থির হ'য়ে 


1 উচ্চ এক বৃক্ষ তথ। দেখিলেক চেয়ে ॥ 
ফল ফুলতরে বৃ হয়ে আছে নত। 
, পরস্পরে কহে সবে হুইয়। দুঃখিত ॥ 
| এই পথে প্রাণনাথে পাব দরশন। 
, এই তরুবরে সখি জিজ্ঞাম এখন ॥ 


দশম স্ন্ধ] 

ছেঁটমাথে কৃষ্ণপদে করিল প্রণতি। 
নতশিরে তাই আছে জেনেছি সম্প্রতি ॥ 
হেরি রূপ অন্তরেতে ভৃগু না হুইয়ে। 
তাই বুঝ উর্টক মেরে রয়েছে চাহিয়ে ॥ 
অতএব তরুবর করি নিবেদন । 

বল কোথা প্রাণ হরি করিল গমন ॥ 
কোন পথে গেছে নাথ কহ মেই কথ|। 
ছুঃখিনী গোপিনী মোরা দুর কর ব্যথ। ॥ 
হেরিয়াছ প্রাণনাথে সত্য করি কহ। 
আমাদের দুঃখ-ভার দুর করি দেহ ॥ 
উত্তর না পেষে তবে ঘত গোপবাল]। 
দুরে যায় অতিশয় হইয়ে চঞ্চলা ॥ 

তথ! হেরিলেক এক মাধবী লতায়। 
চন্দনে আশ্রয় করি বিরলে তথায় ॥ 
তাহা দরশনে বত গোপের অঙ্গন। | 
কৃষ্ণের কারণে পা অধিক বেদন। ॥ 
মাধবীরে কহে কিছু করি সন্বোধন। 
শুনলো মাধবী তব প্রফুল্ল বদন ॥ 

কান্ত আলিঙ্গনে আছ হ'য়ে আহ্লাদিনী | 
মোর! কান্ত হার! এবে অতি বিধাদিনী ॥ 
নিজ প্রিয়া আলিঙ্গনে আনন্দিত মতি। 
অবশ্ঠ কৃ্ণেরে তুমি দেখিয়াঁছ সথী ॥ 
একে কান্ত সহ তাহে কৃষ্ণ দরশন | 
তাহাতে পুলকে মগ্ন আছ গে! এখন ॥ 
কহ কোন পথে গেছে নন্দের কুমার। 
সত্য কহি রাখ প্রাণ আম! সবাকার ॥ 
এইরূপ শোকে মগ্ন! যতেক গোপিনী। 
না পেয়ে উত্তর সবে হয় উন্মাদিনী ॥ 
পরে যত গোপবাল। শোকেতে মগন। 
বনে বনে করে সবে কৃষ্ণ অন্থেবণ ॥ 
খুঁজিয়! না পেয়ে কৃষ্ণ উন্মত্ত হইল। 
ভূমিতে পড়িয়া কত গ্রলাপ বকিল॥ 
অন্কানের মত ক্ষণে হ'য়ে অচেতন । 
পুনশ্চ করিল কৃষ্ণ কত অন্বেষণ ॥ 


স্্রীমষ্ভাগবত। 


৫৫৯ 

| কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ না পায়। 
তবে সবে একভরে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ 
উচ্চৈচদ্দেরে কৃষ্ণলীল। করয়ে কীর্তভন। 
এইব্ূপে গোগী শোক করযে বর্জন ॥ 
কৃষ্ণ শোকে পাগলিনী রাখিতে জীবন। 
বালালীঙ্লা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তখন ॥ 
কেহ সেই কৃষ্ণঘাতী পুতন৷ হইল। 
বিষ মাখা স্তন ধেন কৃষ্ণ পিয়াইল ॥ 
কোন গোপ। সেই স্তন করে আস্বাদন। 
এইরূপে কৃষ্ণ লীলা করে গোপিগণ ॥ 
কোন গোপী উর্ধাকায় শকট হইয়া । 
কেহ তাহা ভাঙ্গি ফেলে পদাঘাত দিয়া ॥ 
কোন গোপী তৃণাবর্ত অনুর হইল। 
কেহ কৃণ্চরূপ ধরি তাহারে বধিল ॥ 
কেহ কৃষ্ণ হবে হামাগুড়ি দিয়া বায়! 
কোন গোপা পাছে পাছে আনন্দেতে ধায়। 
বৎসান্থর কোন গোপী হইল তখন। 
কেহ হরি হয়ে তার বধয়ে জীবন ॥ 
কেহ বা রাখাল সাজি গাছেতে উঠিল। 
কেহ বৎসরূপে গোষ্ঠে চরিতে লাগিল ॥ 
কেহ বা! বাজায় বাঁশী সুমধুর রবে। 
ওশংস! করয়ে তারে 'মন্য গোপী সবে ॥ 
কোন গোপা কহে মথী করি নিবেদন । 
এখনি ধরিব আমি গিরি গোবদ্ধন ॥ 
এত বলি নিজ হস্তে বস্ত্র উঠাইল। 
কোন গোপী বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ 
বলে নাথ রক্ষা কর ব্রজবালীগণে। 
বিষম ইন্দ্রের কোপ ধারা বরিষণে ॥ 
কোন গোপী কহে আমি কালি নাগবর। 
আর গোপী কহে পদ পাইবে মত্বর ॥ 
কোন গোপী কহে এ দেখ দাবানল। 
গোপগণে পরিত্রাণ কর নন্দলাল .॥ 
আর গোপ্প। হরি হয়ে ভক্ষণ করিল। 
কোন গোপী হরিরূপে নবনী হরিল ॥ 


৫৬১ স্ীমন্ভাগবত | [দশম ক 
কোন গোপী যশোমতী তখনি হইল।  ! হেন ছুঃখ সহ্থ নাহি হয় গোগী প্রাণে। 
হরিরূপী গোপিকারে বন্ধন করিল॥ ' মোর! সব অভাগিনী হরি অদর্শনে ॥ 
ওরে ননীচোর তোরে করিন্ু বন্ধন । কোন গোগী হরিধন নিশ্চয় পাইল। 
এইরূপে অভিনয় করে গেোপিগণ ॥ _ আমাদের ভাগ্যদোষে তাহা না মিলিল ॥ 
শোকেতে আকুল যত ব্রজ আহিরিণী। | অনুমানে গোপিনীরা করিল গমন । 
কৃষ্ণলীল।,করে শোকে হ'য়ে বিষাদিনী ॥ । নারীপদ চিহ্ন আর ন! হয় দর্শন ॥ 
পুনঃ বনে বনে ধায় হরিরে খুজিয়ে। 1 হেরিল সে পদ যত তৃণেতে আবৃত । 
তরু লতাগণে সবে ফিরে জিজ্ঞাসিয়ে ॥ | তাহা দেখি শোকে মগ্ন হয় গোপী যত ॥ 
ব্যাকুল অন্তরে সবে করে অন্বেষণ ।  ওগে। মখি চমতকার কর দরশন | 
নানা বনে গোপী ঘত করে দরশন ॥ ! এই স্থানে নারীপদ হেন কি কারণ॥ 
কোন স্থানে নন্দশ্ততে দেখিতে না পায়। | কমল চরণে হবে কুশের আঘাত । 
চঞ্চল হইল সবে পাগলিনী প্রায় ॥ '-সথকোমল পদবুগে হবে রক্তপাত ॥ 
এইরূপে ব্রজগোপী আকুল অন্তরে । 1 তাই প্রাণনাথ তারে ক্কদ্ধে করি নিল। 
ভ্রমিয়া বেড়ায় সবে বনের ভিতরে ॥ আমাদের ভাগ্যে সখি তাহা! না! ঘটিল ॥ 
আকুল হইয়ে সবে করয়ে গমন। আর কতদুরে করে গয়ন সত্বরে। 
হরির চরণ চিহ্ন করে দরশন ॥ নারী পদ চিহ্ন পুনঃ নয়নে না হেরে ॥ 
পদচিহ্ন হেরি তবে কহে পরম্পরে। পরে সবে ভ্রতপদে গমন করিল। 
এইপথে চল সখি পাবে প্রাণেশ্খরে ॥ পদ চিহ্ন ধুলি মগ্ন কলে দেখিল ॥ 
এই দেখ পদচিহ্ন আছে বিদ্যমান । তাহা দরশনে সবে শোকেতে মগন। 
ধ্বজ বভ্ভাস্কুশ চিহ্ন হয় অনুমান ॥ পরস্পর বলাবলি করিল তখন ॥ 
ক্ষণমাত্র গমনের চিহ্ন এই হ্য়। ওগে। সি দৃষ্টি সবে কর গে। নয়নে । 
সন্বর গমনে তারে পাইবে নিশ্চয় ॥ লইল রাধিকা কোলে হরি এই স্থানে ॥ 
এত কহি গোর্পা যত চলিল সত্বর। তাই এই পদচিহ্ন মগ্ন যে হইল । 
হরি দরশন হেতু আনন্দ অন্তর ॥ কামিনীর ভারে পদ অধিক বসিল ॥ 
পদচিহ্ন অনুসারে গমন সবার । আর এক অনুমান হয় এই মনে। 
নারী-পদ চিহ্ন দেখে পাশেতে তাহার ॥  রাধিকারে প্রাণনাথ সাজায় যতনে ॥ 
তাহা দেখি গোর্পী যত আকুল হৃদয়। তুলি নানাবিধ ফুল কবরী বান্ধিল। 
-গোপী সবে একেবারে খেদযুক্ত হয় ॥ মঘতনে উরুপরে তারে বনাইল ॥ 
নেত্রজলে গণগুভাসে কহে ধারি ধীরি। এই দেখ উরু চিহ্ন আস্কত ধূলায়। 
কম্পিত শরীর তাহে যত গোপনারী ॥ তাহ! দেখি গোপা নব আকুল হৃদয় ॥ 
কহে সখি প্রাণে একি কডু সহ হয়। এইরূপে গোপী ঘত শোকাকুল মনে । 
প্রিয়াসহ গোপীনাথ লুকায় কোথায় ॥ | আবেশে অচল হয়ে বসে সেই স্থানে ॥ 
আমাদের ছাড়ি গেল যশোদা-নন্দন। ক্ষণপরে পুনঃ সবে গমন করিল। 
কেন মোর! ভাগ্যহীন হুইনু এখন ॥ যমুন। পুলিনে সবে উপনীত হৈল॥ 


দশম]... ,ভ্ীমস্তাগৰত। ৫৬৯, 
দুঃখিত অন্তরে তবে হুরিগুণ গায়। 1 কালিয় দমন করি মোদের কারণ। 
হরি দরশন হেতু চারিদিকে চায় ॥ সর্প ভয় হ'তে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
ভাগবত কথ! অতি পবিত্র কারণ। অন্থুর রাক্ষস হ'তে রাখ কতবার । 
দাস বলে হরিপদে যেন রহে মন ॥/ তুমি বৃষাস্থরে হরি করিলে সংহার ॥ 
ইতি গ্রীমস্তাগবতে গো'পিগণের কৃষ্ণান্মেষণ তাহাতে রাখিলে যত ব্রজবাসিগণ। 
কথা সমাপ্ত । এইরূপে কতবার রাখিলে জীবন ॥ 
বার বার কতবার বাঁচাইলে সবে । 
অণ গোপী বিঞাপ। তবে কেন বধোগ্ভত আমাদিগে এবে ॥ 
শুকদেব কহে রাজ! শুন অতঃপর । বধিতে বান! বদি ছিল হে অন্তরে । 
হরি অদর্শনে গোপী হইয়ে কাতর ॥ কেন রেখেছিলে এত বিপদ সাগরে ॥ 


একত্রে বসিয়া সবে যমুনার তীরে। 
হরিগুণ গান করে মহা উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
বলে কোথ৷ গোপীনাথ জীবনের ধন। 
গোপী মনোহর হরি জমৎ কারণ ॥ 
গোপী প্রাণেশ্বর তুমি যশোদা-কুমার ৷ 
তব শ্রীচরণ বিনে সবে শবাকার ॥ 
ভক্তগণ তব পদ সেবে অনুক্ষণ। 

কমল। সেবিত পদ সর্বব হুলক্ষণ ॥ 
অদর্শনে চন্দ্রানন আকুল অন্তর । 

কৃপা করি গোপিগণে বাচাও সত্বর ॥ 
একবার চন্দ্রানন দেখাও সবারে। 

নতুবা গোপিক। প্রাণ রহে কি প্রকারে ॥ 
না হেরি ও চাদমুখ দেখি শুন্যময় | 
অন্ধকারময় সব দরশন হয় ॥ 

গোপিক! সকলে হরি একাস্ত তোমার। 
অন্তে নাহি জানে গোপী ওহে গুণাধার ॥ 
কটাক্ষ বাণেতে হেরি গে(পিকা মজালে। 
অবল! কামিনীকুলে জীবনে বধিলে ॥ 
বিনামুল্যে ক্রীড়। দানী সকলে তোমার । 
তার প্রতিফল একি ওহে গুণাধার ॥ 

এ হ'তে মরণ ভাল জানিনু নিশ্চয় । 
এতেক যন্ত্রণা আর সহ নাছি হয় ॥ 

ওহে প্রাণহরি আর কি কব তোমারে। 
বিষম বিপদ হ'তে বাঁচাও সবারে ॥ 


আগে যদি সে বিপন্নে হইত মরণ। 
তাহ'লে কি গেপীদের দহিত জীবন ॥ 
তোমা অদর্শনে প্রাণ দহে অনিবার। 
না হয় মরণ তাহে ধাতনাই সার ॥ 
নিবেদন করি তবে শুন প্রাণপতি। 
গোপী প্রাণেশ্বর তুমি অখিলের গতি ॥ 
জগতের সার বস্ত তব শ্রীচরণ। 

তুমি সবাকার সার সবার জীবন ॥ 
কমল! সেবিত পদ অঠ্ল জগতে। 
হুরিতে অবনীভার আইলে মহীতে ॥ 
্িরক্ষা হেতু রক্ষা ও পদ সেবিল। 
৷ তাই যছুকুলে সব জনম হইল ॥ 

তব ও কমল পদ যে করে শরণ। 
নিশ্চয় এ ভব ভয় তার নিবারণ ॥ 
তব পাদপম্মে নাথ যে করে আশ্রয় । 
ভবে তার কোন ভয়'কডু নাহি রয় ॥ 
ওহে কান্ত সেই পট সেবি সর্বজন । 
আমাদের প্রতি তবে কেন বিড়ম্বন ॥ 
তব কামানলে হই উত্তপ্ত এখন। 
স্থশীতল করম্পর্শে কর নিবারণ ॥ 
ব্রজ-ছুঃখ হর হরি ওহে প্রাণেশ্বর | 
চারু চন্দ্রানন তাহে দেখিতে ন্দর ॥ 
অতএব কর দয়া তব দানীগণে। 

তব চারু চন্দ্রীনন দেখিব এক্ষণে ॥ 





৫৬২ 
কি কহিব প্রাণকান্ত অধিক তোমায় । 
তব পদে সদা রত বত গোপীচয় ॥ 
মকাতরে কহে তবে ঘত ত্রজাঙ্গন। ৷ 
কোন পাপে পাই বল এতেক যন্ত্রণ| ॥ 
যেই পদে কাননেতে করহু গমন। 
যেই পদে ধেনুসহ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
যেই পদ লক্ষ্মী সদ! রাখে বক্ষোপরে। 
যে চরণ রাখিলেন নাগরাজ শিরে ॥ 
সে চরণ গোপী শিরে কর হে অর্পন 
তবে'সে মদনানল হয় নিবারণ ॥ 
নতুবা! শীতল বল কি প্রকারে হয়। 
অবলা! হৃদয়ে স্বালা আর কত সয় ॥ 
আর শুন প্রাণধন করি নিবেদন। 
ব্রজ-গোপিকার হরি তুমিই জীবন ॥ 
স্থমধুর' বাক্যে কর সবারে আশ্বাস। 
রয়েছে জীবন মাত্র করি তব আশ ॥ 
তব দাসী হই মোর! ঘত ব্রজনারী। 
মদনে মোহিত সবে শুন বংশীধারী ॥ 
মনে আশা থাকে বদি রাখিতে জীবন। 
কহ বাক্য স্ুধাময় প্রীনন্দনন্দন ॥ 
কর বাক্য হুধাদান প্রাণ রহে তবে। 
নতুব! হুইবে মৃত্যু গোপিগণে এবে ॥ 
এখনে। ঘে আছে প্রাণ ওহে প্রাণেশ্বর | 
তব দরশন আশে ওহে গুণাকর ॥ 
সংসারের সার নাম করে যেই জন। 
লোত, মোহ মদ আদিণুয় বিনাশন ॥ 
যেই মূঢ় পান করে তব নামাম্বত। 

এ জগতে তার সম নহে কদ্াাচিত ॥ 
সুখে সদ। রহে গুহে সাধু সেই জন। 
তব প্রেমে হান্তাননে করে নিরীক্ষণ ॥ 
মোর! গৃহে থাকি নাথ তব ধ্যানে রত। 
স্থির মননে ও চরণে চিন্তিনু যে কত॥ 
তুমি নাথ যে সঙ্কেত বাশী বাজাইলে। 
তাহাতে গোপিক চিন্ত হরণ করিলে ॥ 


. শ্্রীভাগবত। 


1 তাই হ'লো সবাকার চঞ্চল হৃদয়। 
ূ বিনা দরশনে এবে কি হবে উপায় ॥ 
, এখন তোদারে হরি বিনা পরশন। 
৷ বিনা দরশনে আর ন| রে জীবন ॥ 
একবার তব পদ করিয়ে স্পর্শন। 
লভিনু অস্বত রাশি শুন প্রাণধন ॥ 
' তাহ'তে লোভিত চিত্ত হে ব্রজমোহন। 
. তাহাতেই মনে ক্ষোভ জন্মিল এখন ॥ 
' প্রাণেশ্বর এবে মোরা কি করিব আর। 
. মুখে নাহি বাক্য সরে'সবে শবাকার ॥ 
' ব্রজ হ'তে বৃন্দবনে গোচারণে যাও । 
ল'য়ে যত শিশুদলে গোষ্ঠ পানে ধাও॥ 
তখন না হেরি তব ও শশী বদন। 
তিলে শত যুগ মনে হইত তখন ॥ 
আর কি কহিব হরি বাক্য নাহি সরে। 
. কহিতে সে কথ! নাথ আখিজল ঝরে ॥ 
. গোচারণে ঘবে তুমি করিতে গমন । 
কমল-পদেতে হ'তে কুশের ঘাতন ॥ 
; তাহা ম্মরি মনে ছুঃখ হইত উদর । 
কি আর কহিব নাণ সে কথ। তোমায় ॥ 
ব্রজবাপা জনে সবাকার প্রাণধন। 
গোষ্ঠ হ'তে ঘরে ঘবে কর আগমন ॥ 
তব দরখন হেতু গোপিন্নী সকলে । 
তব মুখ হেরি গির! মোরা কুতুহলে ॥ 
1 কুস্তলে আর্ত হ'ত ও চাদ বদন। 
ধুলায় আচ্ছন্ন দেহ লয়ে সখাগণ ॥ 
খেলিতে খেলিতে রঙ্গে গুহে এসো ঘবে। 
' দরশনে গোপিণণে আনন্দিত সবে ॥ 
বে আনন্দ পেনু নাথ কেমনে কহিব। 
. কামিনী হইয়ে দুঃখ কতই সহিব ॥ 
: গোগী মনোহর! হরি গোপিকা জীবন। 
: তব পাদপন্সে প্রাণ করেছি অর্পণ ॥ 
! লঙ্গমীর সেবিদ পদ পড়েছে ধরায়। 
৷ কত ভাগ্যবতী ধরা কহনে না যায় ॥ 


[দশম স্বনধ 


দশম বদ্ধ]  জ্ীমর্ভাগৰত। ৫৬৬৩, 


“কত পুণ্যরতী কত তপ আচরিল।" 
নতুবা পদ-পঙ্কজ কিরূপে পাইল ॥ 
আর শুন প্রাণনাথ.করি নিরেদন। 
স্ুশীতল কর কর স্তনেতে অর্পণ ॥ 
উত্তাপিত প্রাণ তবে হবে শুশ্ীতল। 
নিগ্ধ করি হৃদি হেরে বদন কমল ॥ 
ব্রজকুল নারীগণে কর রতিদান। 
শোক দূর করি হরি কর বাশী গান ॥ 
হইবে নকলে শান্ত পেয়ে মুখাস্ৃত। 
বিদুরিত হবে হরি গোপী ছুখে যত ॥ 
তব মুখাম্বত নাথ করি আন্বাদন | 
শোকে মগ্ন গোপীগণে বাঁচাও এখন ॥ 
আমরা অধিনী তব ওহে গুণাকর। 
শবাকার তোম। বিনে ওহে পীতান্বর ॥ 
দুঃখের কাহিনী আর কতই বলিব। 
না জানি তোমারে ভজি এত ব্লেশ পাব। 
গোচারণে যেতে ঘবে লয়ে শিশুগণ। 
জীবহান দেহ যেন হইত তখন ॥ 
যতক্ষণ ধেনুসহ রহিতে গোষ্ঠেতে। 
অদর্শনে গোপিথণ থাকিত কাদিতে ॥ 
তোমার বাশীর গান করিয়ে শ্রবণ । 
মুতদেহে হ'ত যেন জীব সব্গরণ ॥ 
সেই গানে গোপী মন হরণ করিলে। 
একেবারে জলাঞ্জলি দিনু সবে কুলে ॥ 
পরিহরি পরিজনে কর পলায়ন । 
একি বিপরীত কম্ম তোমার এখন ॥ 

এ ঘোর নিশিতে এই কুলবধূ যত। 
একাকিনী রেখে বনে হ'লে অন্তহিত ॥ 
আমাদের সহ কর শঠত। এমন। 

একি বিপরীত কার্ধ্য ধূর্ত আচরণ ॥ 
হাসি হাসি সবাকার, মন চুরি করি। 
পালালে কোথায় এবে ওহে বংশীধারী ॥ 
ব্রজবাসীগণে তুমি ুহে,গণাধার। 
কত শত বিপদেতে করিলৈ উদধুযি। 


1 গোপনীয় নহে তাহা জগত মাঝেতে ] 
| এখন ডুবাও কেন বিপদ নীরেতে ॥ 
: ওহে গুণময় এবে ছাড় ছলনা । 
! শুভদৃষ্টি করি রাখ যত ত্রজাঙ্গনা ॥ 
| তোমাতে সবার মন জান ভালমতে। 
। কিব!| প্রয়োজন তব বল এ ছলেতে ॥ 
1 এখন জীবন রাখ দিয়া দরশন। 
| কি আর কহিব হরি ন। সুরে বচন ॥.. .. 
। ভাবিয়ে আকুল সব হৃদয় চঞ্চল |. 
৷ কেমনে রহিবে প্রাণ হয়েছে বিকল ॥ 
| শুষ্ক ওষ্ঠ হ'লে। সখ কান্দিতে কান্দিতে। 
অবশ হয়েছে অঙ্গ ন। পারি চলিতে ॥ 
এত কহি গোপী যত হয় অচেতন। 
গোপিনী বিলাপ দাল করিল.রচন ॥ 
ইন্টি,ভ্ীমঞ্ঞাগবতে দশম স্বন্ধে 
গোপী বিলাপ সমাপ্ত! . 





অথ ভগবং দর্শণন। 
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি। 
পরেতে শুনহ রাজ। অপূর্বব ভারতী ॥ 
এইমত গোপী ঘত করি উচ্চরব। 
কৃষ্ণগুণ গান করে মত্ত হ'য়ে সব ॥ . 
বিলাপ করয়ে হ'য়ে শোকে, অচেতন।. 
কেবল মনেতে বাঞ্ছা কৃষ্ণ দর্শন ॥ 
, এইরূপে গোপী বত শোকেতে কাতর । 
৷ আখি নীরে ভাসিতেছে তারা! নিরন্তর ॥ 
| ঘোর নাদে গোপী সবে করয়ে রোদন। 
কোথ| কৃষ্ণ বলি সদ! ডাকে ঘন ঘন ॥ 
তাহা দরশনে হরি কাতর হইল । 
রমণী বিলাপে কৃষ্ণ দয়! উপজিল ॥ 
। গোপীগণ প্রতি তবে হুইয়ে সদয় । 
| অকস্মাৎ সেই স্থানে আবির্ভাব হ্য়॥ 


৫৬৪ 


গোপিকা মাঝেতে হরি উদয় হইল। 
মদনমোহন রূপে সবারে মোহিল ॥ 
বনমাল! শোভে গলে পীতাম্বর পরা । 
অলক আবৃত গণ্ড কিবা মনোহরা ॥ 
বক্ষেতে কৌন্তভ শোভে সমূজ্জবল প্রভা। 
অধরে মোহন বীশী গোপী মনোলোভা ॥ 
মনোহর হাম্যানন সুন্দর মূরতি। 


জ্রীমন্তাগবত। 


হি ০৪ 


কুটিল কটাক্ষে কেহ কৃষ্ণ পানে চায়। 
কেহ কৃষ্ণ প্রেমে হয় উন্মত্তের পরার ॥ 
কোন গোপীকার বাড়ে ক্রোধের অনল। 
কোন গোপী হানে কৃষে। কটাক্ষ প্রবল ॥ 
কোন গোপী দস্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ । 
কেহ বা অধরে ওষ্ঠ করিছে দংশন ॥ 
কোন োপী কৃষ্ণমুখ দরশন করে। 


গোপী মাঝে উপনীত গোপিকার পতি ॥(১) চিত্র পুতলীর প্রায় অবশ অন্তরে ॥ 


হেরিল গোঁপিক। যত কৃষ্ণের উদয়। 
ভাসিল আনন্দ-নীরে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ 
পাইল পরম প্রীতি কৃষ্ণ দরশনে। 
উঠিয়া বদিল তবে চাহি হাম্যাননে ॥ 
মনের হরিষে সবে উঠিল তখন। 
স্বতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥ 
পরম হরিষে যত ব্রজ-কুলবালা। 

সবে মিলি ঘেরে কৃষ্ণে হইয়া! চঞ্চল। ॥ 
কেহ বা কৃষ্ণের হস্ত করিল ধারণ । 
কেহ কান্ত গলে ধরি আনন্দে মগন ॥ 
কেহ বা আকড় করি কৃষ্খেরে ধরিল। 
কেহ পদতলে পড়ি গড়াগড়ি দিল ॥ 
কোন গোপী পীতাম্বরে মুছে অশ্রজল | 
কেহ বান্ুপাশে বান্ধে হ'য়ে সচঞ্চল ॥ 
কেহ কৃষ্ণ হস্ত ধরি করে আকর্ষণ। 
কেহ দরশন করি পুলকিত মন ॥ 
কোন গোপী কৃষ্জ মুখ করয়ে চুম্বন। 
কেহ বক্ষে ধরে কৃষ্ণের যুগল চরণ ॥ 


১। মতান্তরে কবিগন এস্থলে একটি আশ্চর্য্য 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। নিয়ে কণিত 





হইল। অনেকে বলেন-বধন গোপিকার ক বিরহে- 


শোকাজন্ন হৃদরে সকলে একত্র সমবেত হই কৃষ- 
গুগ গান করিতেছিল, পেই সময় প্রীকন মদনমোহন 
কূপ ধারণ করতঃ ব্র্ধাঙ্গনাগণের মধ্যস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। যংকালে উপস্থিত হল, তখন পীতাগর বন 


কোন গোপী নেত্র মুদি সেই রূপ হেরে। 
মদনমোহন রূপ নিরখে অন্তরে ॥ 
কেহ মনে মনে করে প্রেম আলিঙ্গন | 
এইরূপে গোপী মব পুলকিত মন ॥ 
যেন যোগিগণ যোগে নয়ন মুদিত। 
সেইরূপ দাড়াইয়ে গোপিগণ যত ॥ 
ব্রজাঙ্গনাগণে হরি করি দরশন। 
আনন্দ সাগরে সবে হইল মগন ॥ 
কৃষ্ণের বিরহানল নির্বাণ হইল। 
ঘ্বতদেহে ঘেন সবে জীবন পাইল ॥ 
বোগ দিদ্ধ যোগী ঘথ। আনন্দ হৃদয় । 
সেরূপ আনন্দ লভে গোপী সমুদয় ॥ 
শোকেতে আচ্ছন্ন ছিল যত ব্রজবালা। 
হরি দরখনে নবে নিভাইল জ্বালা ॥ 
তবে হরি গোপিগণে লইয়ে তখন। 
যমুন! পুলিনে ধায় সানন্দিত মন ॥ 


দ্বার! মুখাবৃত ও গলদেশে বর দির! আসেন । তাহার 
কারণ এই, অকারণ গোপ,ঙন।দিগকে যংপরোনাস্তি 
ক্লেশ প্রদান ও বিনাদোধে তাহাদের অশ্রুবারি 
বিসঙ্ন এই হেতু নন্দনন্দল লড্ভার় বন দ্বারা, মুখাবৃত 
ও অপরাধ কমা প্রার্থন। হেতুগগবন্্ে গৌপিগণ মধ্যে 
উপনীত হন, কেছ কেহ, বলেন যখন শরীক 
গোপিনীগগের মধ্য হইতে »তন্তগ্থিত হইয়াছিলেন 
তখকালে ত ভাবেই গধন করেন। 


চলিল সে কুঞ্জবনে ব্রজা্গনা সঙ্গে । 
বিকাশে কুম্থম কলি যাহে কত রঙ্গে ॥ 
গোলাপ ষল্লিকা' আদি ফুল কত শত। 
মালতী চামেলী গন্ধে মত্ত মধুত্রত ॥ 
পদ্ম সহ গন্ধবহ বহে মৃদুগতি। 
মধুলোভে অলিগণ আনন্দিত অতি ॥ 
উন্মত্ত হইয়ে সবে করিছে গুঞ্জন । 
কোকিল কোকিল! রবে জুড়ায় শ্রবণ ॥ 
মনোহর গীত গার পাখীকুল যত। 
শ্রবণে শীতল প্রাণ সবে আনন্দিত ॥ 
চন্দ্রের শীতল করে মোহে জীব মন। 
হরি সহ গোপিকার! আনন্দে মগন ॥ 
ত্যজিল বিরহ তাপ কানু দরশনে। 
ভাসিল আনন্দ-নীরে গোপাঙ্গনাগণে ॥ 
যোগ সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ অন্তর | 
সেইমত গোপবালা শুন নরবর ॥ 
উম্মত হইল বে হরি দরশনে । 
আপন অঞ্চলে সবে বাদ্ষিল বতনে ॥ 
যাহার মায়ায় বদ্ধ রয়েছে সংসার | 
তারে বান্ষিঝারে পারে হেন সাধ্য কার ॥ 
গোগী প্রেমে বান্ধ। হরি আছে অনুক্ষণ। 
তাই গোপবাল। সবে করয়ে বন্ধন ॥ 
যমুনা পুলিনে সেই কানন ভিতর । 
বসিল গোপিকা বত আনন্দ অন্তর ॥ 
মধ্যস্থলে কষে রাখি চারিদিকে ঘেরি। 
বিল গোপের বাল। সবে সারি সারি ॥ 
মদনে মোহিত তবে যত ব্রজবালা । 
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে করি কত ছল! ॥ 
হাস্তাননে কৃষ্খধনে কহিছে তখন । 
কৃষ্ণ করপন্ম করে করিয়া ধারণ ॥ 
অভিমান বিষে দেহ হ'তেছে দহন. 
মুখে মিষ্ট কথ! সবে কহিছে তখন-॥ 
ওহে প্রাণকৃ্ণ তুমি সাধু সদাশয়। 
দঘান্ত সাগর ওছে তুমি মহাশয় ॥ 

৩৭ 


শ্রীযন্ভাগধত। 


৮ শিপ শীত শশী শীট তি 


78৬৫. 
। কেজানে ভোমার ৭ মহিন অপার 
। রূপে গুণে অনুপম ওহে গুধাকর ॥ -.. , 
1 তোমার অধীন মোর! গোর নী 
ৃ আমাদের প্রতি নাথ কহু সত্যবাণী ॥ 

৷ কি আর কহিব হরি চরণে তোমার | 

| প্রবোধ বচনে যেন ভাড়াও না আর ॥ 
8 
ভজিলে ভয়ে নাথ কহ কোনজনা ॥ 
ভিলেন তর 
1 ভজালে না ভজে হরি সে জন কেমন ॥ 
৷ এই সব কথা-নাথ কহ সত্য করি। 

' হীনমতি জ্ঞানহীনা মোরা ব্রজনারী ॥ 

| ব্রজাঙ্গনা বাক্যে তবে দেব দামোদর । ও 
| হাম্তাননে গোগী প্রতি কহে সারোদ্ধার ॥ 
। শুন কহি ত্রজাঙ্গনা আমার বচন। 

! কি আমি সার কথা করছ শ্রবণ ॥ 


1 পরম্পরে যেই জন ভজন করয়। 
: আপনার স্বার্থ হেতু কার্ধ্য উদ্ধারয় ॥ 
৷ পরস্পর উভয়েতে ভজে এক চিতে। 
. তাহাতে হুহৃত ধর্ম নহে কদাচিতে ॥ 

কার্য উদ্ধারের হেতু উভয় সাধন । 

। মিথ্যা নহে সার কণ। কহিচ্কু এখন ॥ [ও 

: না ভজিলে যেব! ভজে শুন সে কাহিনী । 
' শিশুগণে ভজে সদ! জনক জননী ॥ 
: ম্লেহবশে সদ করে সস্তানে পালন । 
| অবোধ বালকে নারে করিতে সেবন ॥ 
৷ ভজিলে ন৷ ভজে আমি কহিলাম সার 
শুন কহি ব্রঞ্জাঙ্গনা অপর প্রকার ॥. .. 
ভজিলে না ভজে কহি শুন সে বচনু। 
আত্মারামে যদি সদা করহ ভজন ॥ 
তথাপি ন! ভজে দেই কহি সত্যবাণী। 
নাহি তার ভোগ ইচ্ছ! আমি তাহা জানি ॥ 
ভোগ বাঞ্চ! নাছি তার শুনহ বচন। 
ভজিলে ভজন! নাহি করে কোনঙ্কন ॥ 


&৬৬ 

'মুড়মতি অকৃতজ্ঞ সেই ছুরাচার | 
ঘজিলে না ভে আমি কহিলাম সার ॥ 
এইরূপ আচরণ করে যে ছুম্মতি। 
ঈশ্বরের দ্রোহী সেই শুন ভ্রজ-সতী ॥: 
গুরুদ্রোহী সেই মুড জগতে প্রচার । 


ভজিলে না ভজে সেই মহ! ছুরাচার ॥ 


ওগো! ব্রজাঙ্গনা৷ আমি কি আর কহিব। 
অকৃতজ্ঞ বলি তারে নিশ্চয় জানিব । 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা যত গোপবাল! ৷ 
হাসিয়া হাসিয়া সবে কহিতে লাগিলা ॥ 
দেখ দেখি গুণমণি কহিল কি বাণী। 
অকৃতজ্ঞ জানিলাম এবে গুণমণি ॥ 
এত কহি গোকুলের যতেক রমণী । 
সবে মুখপানে চাহি করে কাণাকাণি ॥ 
কঠিন নেত্রেতে হেরে শ্রীকৃষ্ণের পানে । 
হাসিয়া আকুল হয় আপনা আপনে ॥ 
মহামুঢ় বলি কৃষ্ণ আপনি কহিল। 
এই হেতু গোপী যত হায়িতে লাগিল ॥ 
তাহ! হেরি গোপিগণে করি সম্বোধন । 
কহিতে লাগিল হরি মধুর বচন ॥ 
গুন 'কহি ব্রজবাল| সবে সত্য বাণী। 
কহিলাম যাহা আমি স্বরূপ কাহিনী ॥ 
উহ্থাদের মধ্যে আমি নহি কোনজন। 
করুণাসাগর মোরে জানিও এখন ॥ 
যে জন আমারে ভজে একান্ত মনেতে। 
সতত তাহারে আমি ভঙ্জি বিধিমতে ॥ 
নতুবা কি ভক্তজনে আমারে ভজয়। 
ভক্ত প্রতি সদা মোর করুণা হৃদ ॥ 
অনুরাগ বাঁড়াইতে শুনহ এখন। 
তোমাদের প্রতি মোর ছেন আচরণ ॥ 
ভক্তি বৃদ্ধি হেতু আমি হই লুক্কায়িত। 
তবে কেন বৃথা কু বাক্য অনুচিত ॥ 
দরিদ্র পাইলে রত্ব আনন্দ ষেমন। 
দেই ধন অপচয় হইলে কেমন ॥ 


জ্রীমতাগখ 


! কহ ব্রজাঙ্গন! তাহে কত খোদয় |. 

' দৈব হেতু সেই ধন পুনঃ যদি পায় ॥ 

: কত স্থখোদয় তাহে কহ সেই বাশী। 

. সেই হেতু অদর্শন জানিবে গোধিনী ॥ 
শুন যত ব্রজনারী বচন আমার । 

, মনে না ভাবিও কভু অন্ত ভাব আর ॥ 
যাছে মম অদর্শন জানিলে এমন। 

. আ্ঁহে না ভাবিও মনে বেদনা এখন ॥ 
তোমর! সকলে এবে আমার কারণ । 

_ কুলধর্ম একেবারে দিলে বিসর্জন ॥ 
লোকলাজ পরিহরি ভজিলে আমায়। 

ছাড়ি পরিজনে নিলে আমার আশ্রয় ॥ 
সবার সাক্ষাতে কহি শুনহ এক্ষণে । 

। ছুঃখ না ভাবিও কভু মম অদর্শনে ॥ 

. তোমাদের প্রতি কতু নির্দয় না! হব। . 

, তোমাদের ভক্তিডোরে সদ! বন্ধ রব ॥ 

; তোমাদের প্রতি কু বিমুখ না হই। 

, গোপিনীর প্রেমে বাধ! আমি সদ! রই ॥ 

: ব্রজ-গোপিনীর আমি অধীন নিশ্চয়। 

. মম প্রতি সবাকার ভক্তি অতিশয় ॥ 

মম প্রতি গোপিকার তৃমা! সর্বক্ষণ । 

যদিও সে গৃহ ফাদে সার বন্ধন ॥ 

মায়ায় মোহিত হ'য়ে রহ অনুদিল। 

আমাতে একান্ত তক্তি রবে চিরদিন ॥ 

ধন জন আদি করি পুক্র বন্ধু যত। 

' সবে ত্যজি আমাতে নিতান্ত অনুগত ॥ 

৷ বিষম মায়ার পাশ করিয়া ছেদন। - 

: ভক্তিভাবে কর সবে আমারে ভজন ॥ 

: সাধুগণে সর্ববজনে গৌরব রাখিলে" 

' বিন! অনুরোধে সবে আমারে ভজিলে ॥ 

' জগতে রহিল খ্যাতি কছিলাম সার। 

। তোমাদের সম কেহ না হইবে আর ॥ 
, মহ! খণে বদ্ধ সবে করিলে আমায় । 

| কখন মোচন তার না হবে নিশ্চয় ৯ 


* দশম 


আম ্্]...... . ........ জীমন্তাগবত। ১২৬৯ 
কোটি কল্পযুগ যদি রহি এ জগতে । 1 মুনি ধাষি আদি করি সিদ্ধ ও চারণ। 
তথাপি গৌঁপিকা খণ নারিব শোধিতে ॥ সবে ধায় হর্ষকায় আনন্দে মগন॥ 
এইরূপে গোগী প্রতি কহে নারায়ণ । পূর্ণরাস হেরিবারে যায় তথাকাক্পে। 
শ্রবণে গৌপিকা সব আনন্দে মগন ॥  ; অতএব মহারাজ শুন তদস্তরে |: 
বাল্যলীল৷ হরিকথা শ্রাবণে হুন্দর | ৷ অনস্তর রামেশ্বর ভ্রজগোগী সঙ্গে । 
দাস ভাষে অবিরত শুনে সাধু নর ॥ ৷ রাসক্রীড়! করিবারে মাতিলেন রঙ্গে ॥ 
ইতি ্রমঙ্তাগবতে দশমন্্ধে তগবদরশন সমাণ্ত।  : পরস্পর বন্ধ বাহু হইল তখন । 
. গোপিসহ মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
| কৃষ্ণ রাখি রাসম্থলে ঘতেক গোপিনী। 
অথ রীনা পূর্রাস। । মণ্ডলী করিয়ে তবে ফঁড়ায় তখনি ॥ 
শুকদেব কহে রাজ! কর অবধান। | দড়াইল গোপবালা! কৃষেরে ঘে়িয়া। 
হরিকথ শ্রবণেতে পাপ বিমোচন ॥ ৷ গৌঁপিগণ মাঝে হরি আছে ফীড়াইয়া ॥ 
শুনহ পবিত্র কথ! হ'য়ে একমন। ছুই গোপী মধ্যে এক মদনমোহন 
পূর্ণরাস করিবারে হরির মনন ॥ | গোগী মাঝে কিবা মাজে শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
কৃষ্ের ইচ্ছায় তবে ব্রজ-নারী যত। ৷ মাঝে কৃষ্ণ ছুই দিকে রহে গোপনাী। 
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন সবে মহা-গ্রীত ॥ ৷ সবার গলেতে ধরে মূকুন্দ মুরারী ॥ 
উ্রকৃষ্ণ বিরহানল হয় নিবারণ। 1 গোগী যত কৃষ্ণ তত হইল তখন। 
উদ্মত্ত হইল কৃষ্ণে করি পরশন ॥ . নীলবাস মাঝে গীত রছিল বসন ॥ 
অমরাবতীতে ছিল ঘ দেবগণ। . হেনরূপে হরি রহে গোপিগণ মাঝে । 
হেরিতে সে পূর্ণরাস আসে অগণন ॥ ; মদন মোহন রূপ মনোহর সাজে ॥. 
শৃন্যমার্গে সবে ধায় বৃন্দাবন বনে। | সব গোপী মনে ভাবে হ'য়ে আনন্দিত । 
যথায় খেলায় হরি গোপনারী মনে ॥  ; আমার নিকট কৃষ্ণ আমাতেই শ্রীত ॥ 
শঙ্কর আনন্দ মতি করেন গমন। । সে বপ দেখিয়া! তবে যতেক অমর | 
হৈমবতী করে গতি বৃষে আরোহণ ॥ । পুষ্প বরিষণ করে আনন্দ অস্তুর ॥ 
গণপতি কাত্তিকেয় সঙ্গেতে চলিল। , ছুন্দুভি বাজায় সবে হ'য়ে কুতৃহলী। 
শচীনহ শচীপতি হস্তী আরোহিল ॥ , কৃষ্ণন্টণ গান করে সবে উতরোলী ॥ 
হর্ষকায় ব্রহ্ধা যায় হংসের উপরে । । গন্ধর্কা কিন্নর নাচে মহা আনন্দিত । 
অনল করিল গতি আনন্দ অন্তরে ॥ .. । অপ্পয় অগ্রী গায় হয়ে প্রফুললিত ॥ 
মহাকাল শমন যে দিকপাল আদি। ! স্ীরাস মঞ্চেতে সবে মণ্ডল আকার । 
গ্রহগণ চলে তথ। বরুণ জলধি ॥ | যত হুরি তত গোগী চরণ তাহার ॥ 
দিবাকর আদি করি যায় শশধর।  : হরি সহ গোঈী যত নাচিতে লাগিল 
নিজ নিজ নারী সঙ্গে গমন সত্থর ॥ | মধুর নূপুর ধ্বনি তাহাতে হইল ॥ 
জাহ্ৃবী সাবিত্রী আদি যায় কত রঙ্গে। | কিন্বিখু বলয় ধ্বনি হইল তখন। 
ডাকিনী যোগিনী ভূত ধায় দেব মঙ্গে ॥ | প্রীরাসমগ্ডলে মহা শব্দ সংঘটন ॥ 


টি ভ্ীমস্তাগবত। [কম ছক 
শুন ওহে.নরপতি অঙ্ুত কথন। কোন গোপী নৃত্য করি পরিশ্রান্ত ই 
উধৃত হরি কণ্ঠ ধরি কেহ দাড়াইয়ে রয় ॥- . 
গোপিগণ মধ্যে শোভে যশোদা-তনয়। কোন গ্রোপী মহানন্দে হরি করে ধরি।. 
সৃর্্যকান্ত মণি.মাঝে নীলমণি হয় ॥ নিজ স্কন্ধে দিল তাহা মহানন্দ করি ॥ 
রন্দাবন বনমাবে ভ্্রীরাসমণ্ুল। [ কোন গোপী হরি কর ধরিয়া যতনে। 
কত শোত! কত আভা! দিক -সমুজ্জবল ॥ আদরে চুম্বন করে মহানন্দ মনে ॥ 
নাচিতে লাগিল সবে আনন্দিত মন। কোন গোপী নৃত্য করে আনন্দ হুদয়। 
কত বলে কত ছলে নাচিছে তখন ॥ শ্রীহরি কটাক্ষ হানে কামের উদয় ॥ 
কুটিল কটাক্ষ কারো কেহ মন্দ হাসে। কোন গোপী। কৃষ্চ সুখ নিরীক্ষয়ে ঘন। 
কেহ করতালি দেয় কেহ ম্বহ্রভাষে ॥ কারো বা কুগুল ভূমে হইল পতন ॥ 
এইরূপ গোন্পী যত আনন্দ অন্তর । কৃষ্ণ-প্রেমে গোপিনীরা বিভোর হইল। 
কুচের কাচলি খসে হরি পীতাম্বর ॥ কৃষ্ণ মুখ স্থধা আশে নাচিতে লাগিল ॥ 
মন্দ মন্দ বহি ঘর্্ম অলকা ধুইল। কোন গোপী খে কৃষ্মুখে মুখ দিয়া । 
কটির বসন.তথা অমনি খসিল ॥ চর্বিিত তাম্থুল ধরে অধরে করিয়া ॥ 
মেঘেতে বিজলী যথ] দেখিতে হুন্দর | স্থধা হ'তে স্থধা হয় তার আম্বাদন। 
গোপ্পী মাঝে তথা হরি শোতে মনোহর ॥ | গোপিগণে হট মনে খায় অনুক্ষণ ॥ 
ক্রমে মত গোপীকুল আনন্দে মাতিল। কত যে আনন্দ মনে হুইছে উদয়। 
উচ্চরবে হুরিগুণ গান আরস্তিল ॥ কত নৃত্য করে কত সুখে গীত গায় ॥ 
গোপী কণ্ঠরব গীতে-তরিল সংপার। কেহ বা মন্দিরা করে খেতে বাজায়। 
হরি সহ রাদলীলা-হয় গোপিকার ॥ কোন গোপী কৃষে ধরি সুখে আলিঙ্গয় ॥ 
রাসলীলা-সার-লীল! হেরে দেবগণ। কোন গোপী হরি প্রেমে উন্মত্ত হইল। 
এমন অদ্কুভু লীল নহে দরশন ॥ কেহব! কামের শরে বিষম মাতিল ॥ 
অপরে শুনহু রাজ! অপূর্বব কাহিনী । কৃষ্ণ কর ধরি হয় আনন্দ অন্তর । 

হরি সহ নাচে গায় যতেক গোপিনী ॥ আনন্দে লইয়ে দেয় পীন-পয়োধর ॥ 
কোন গোপী হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হয়। এইরূপে হরি সহ যতেক গোঁপিনী। 
কোন গোপী অবশাঙ্গে দীড়াইয়ে রয় ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি নাচে যেন উন্মাদিনী ॥ 
কোন গোপী কৃষ্ণ রবে রব মিলাইয়ে। লক্গনীকান্তে লয়ে তবে যত ব্রজবালা। 
গাহিতেছে উচ্চ গীত আনন্দিত হ'য়ে ॥ পাইয়ে পরম প্রীতি সবে করে খেল ॥ 
কোন গোপী করতালি দেয় হৃষ্টমনে। গোপিকার গলে ধরি শ্রীনন্দনন্দন। 
পরিতোষ করে হরি তারে আলিঙ্গনে ॥ মনোহর নৃত্য করে গোপিকা-মোহন ॥ 
হুনি মুখাম্বৃত কেহ করে আম্বাদন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গান উচ্চৈঃম্থরে গায়। . 
এইর্ূপে গোপী সবে আনন্দে মগন ॥ গোপির্নী সহিত কৃষ্ণ সথখে বিহরয় ॥ 
রাদলীল! কয়ে হরি গোপিক। সহিতে। . অলস হইল অগ্গ মাচিতে নাচিতে। 


গোপীযহ রয়ালাপ করে হৃষচিতে |... . 


দগ্ধ] .. .. .. ক্রীমন্তাগবত। ... ঠড্ 
পরিশ্রাপ্ত কলেবর গোপিকা সকলে । | শুন নরবর এই অপূর্ব কাহিনী। ১ 
বহিল ঘর্মের শত গোগী গণ্স্থলে ॥ সকল গোপিকা রমে দেব চক্রপাঁণি ॥ 
অলক! ভাসিল ঘর্ম্দে ভিজিল বদন। রমণের অবসানে অলম হুইল | : 
মধুর নুপুর ধ্বনি হইল তখন ॥ তখন বিলাপিগণে ঘর্্দ নিঃসরিল ॥ 
হুরিসহ মহানৃত্য মহারাস স্থল। শুকাইয়ে মুখশশী মলিন! যে হয়। 
কিন্কিণী বলয় ধ্বনি হয় মহারোল ॥ রাহুগ্রস্থ শশী যথা সেইমত প্রীয় ॥ 
মালতীর মাল! ছিল কবরী আবৃত। তথ। হরি প্রেমবশে বসি মঞ্চোপরে। 
গণ্ডেতে পড়িয়। তাহা৷ হইল স্বলিত ॥ মুছায় গোঁপিক। মুখ আনন্দ অন্তরে ॥ 
আনন্দে ভ্রমরকুল করে গুপ্জান। শ্রীকৃষ্ণের হান্মুখ করি নিরীক্ষণ। 
এইরূপে কেলি করে যশোদা-নন্দন ॥ যতেক গোঁপিনী সবে হর্ষেতে মগন ॥ 
অপার আনন্দ সবে কৃষ্ণ দরশনে। কুগুলে শোভিত কর্ণ শ্রীমুখমগ্ডল। 
উন্মত্ত হইল গোপী চাহি তার পানে ॥ স্কুষ্চিত ফেশ তাহে শোভে গণ্ুস্থল ॥ 
ভ্রীমুখেতে হাস্ত হেরি প্রেমেতে পাগল।  দরশনে গোপিনীরা আনন্দ পাইল। 
রমানাথ সহ খেলে গোপিকা সকল ॥ হরি অঙ্গ পরশনে অবসাঙ্গ হৈল ॥ 
জ্ঞানহীন। ব্রজবানী বিভোর হইল। পদ্মকর স্পর্শে যত ব্রজের অঙ্গন! । 
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে মদনে মাতিল ॥ তখনি পাসরে লবে অঙ্গের বেদন! ॥ 
বিলাদী বিলাস করে শ্্রীহরির সঙ্গে । এইরূপে গোপীদহ গোঁপিকা জীবন। 
গীড়িত মদন শরে খেলে নানা রঙ্গে ॥ দীপ ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 
খসিল কবরী বন্ধ কোটির বসন। ইতি শ্রীষন্তাগবতে দশযস্বদ্ধে পুর্ণ 
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভুষা যত আভরণ ॥ ননাবক্রীড়া অমাপ্ূ । 
হরিপ্রেমে গোপবালা হইল চঞ্চল। 

সন্বরিতে নারে সবে হইল ব্যাকুল ॥ 

গোগীপহ রমানাথ খেলে অবিরত । 

শুন্যেতে অমরকুল হেরি প্রফুলিত ॥ অথ ভ্ীককের জল্-বিহার। 
রাসস্থলে রাদক্রীড়া করি দরশন। শুকদেব কছে শুন রাজ। তদস্তর ৷ 
মদনে আকুল সবে হইল তখন ॥ রাসক্রীড়া করে হরি আনন্দ অন্তর ॥ 
সবে পতিমুখ ছেরে সক্কাম নয়নে । 1 জলকেলি করিবারে দেব জনার্দন 
বিল্মিত হইল তাহা! হেরি দেবগণে ॥ যমুনা! পুলিন-দেশে করিল গমন ॥ 
হেনমতে রাসক্রীড়া কনে নারারণ। যমুনার জলে ধায় ত্যজিয়। বলন।' 

যত গোগী তত কৃষ্ণ চারু দরশন ॥ উলঙ্গিনী গোপবাল! গোপিকা জীবন ॥ 
সকল গোপিনী সহ প্রভু ভগবান। যমুনার জলে আ'স প্রবেশ করিল.। 
ক্রীড়ারসে সবাকারে করয়ে রমণ ॥ করিণীর সঙ্গে ঘথা! করী প্রবেশিল ॥ 
করিলা অদ্ভুত লীল! দেব জগৎপতি। দলিছে কমলদল যেন মত্ত প্রায়। 
গোপিকার 'আশ। পূর্ণ করে মহামতি ॥ সেইমত গোপীসহ যশোদা-তনয় ॥ 


২৯৪ 
দলিতে গোপিনীদলে বারির ভিতর । 
গোপী লঙ্গে'মহারঙ্গে আইল সত্বর ॥ 
ঘমুনার জলে দবে উলঙ্গ হইয়ে। 
গোশী সব সম্ভরণ করে কৃষ্ণ লয়ে ॥ 
কেহ কার' গাত্রে জল দেয় ছড়াইয়া । 
কেহ কারে ফেলে দেয় কুলে দীড়াইয় ॥ 
মীনরূপে কোন গোপ্পী করে সম্ভুরণ। 
কোন গোপী জলে ভাসে কুভ্তীর মতন ॥ 
কোন গোপী হুরিসহু পম্মবনে যায়। 
কেহ ঝ। শৈবাল তুলি ফেলে দেয় গায় ॥ 
কেহ বা স্বণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ। 
কেহ হরি গলে ধরি করে আলিঙ্গন ॥ 
যেন মন্ত করী সঙ্গে করিণীর দল। 
সেইমত হরি সঙ্গে গোপিক। কল ॥ 
ছুই হাতে. করি হরি জল সিঞ্াইল। 
উন্মত্ত মানস গোপী আনন্দে ভাদিল ॥ 
যত গোপী তৃত হরি সংখ্যা নাহি তাঁর। 
ব্রজাঙ্গনা সহ “মিলে করেন বিহার ॥ 
জলকেলি করে গোপী পরম আনন্দে। 
কোন রম। রামানাথে বাহুপাশে বাদ্ধে ॥ 
এইরূপে নারী মাঝে করে সম্ভরণ। 
পরেতে অপূর্বব কথ! শুনহ রাজন ॥ 
দেখিল গোপিক! সবে পীড়িত মদনে । 
আনন্দ অন্তরে হরি হাসে মনে মনে ॥ 
আকণ্ঠ জলেতে মগ্ন ব্রজকুলবালা। 
অনিমিষে দরশন করে তারা কাল। ॥ 
নির্মল নদীর জল করে ঢল চল। 
হরূপা গোপিক! রূপ হ'তেছে উজ্জ্বল ॥ 
দরশনে গোপী অঙ্গ রাধিকা-মোহন। 
অবশ অমনি হরি হইল তখন ॥ 

গোপী রূপে মুগ্ধ হরি মদনে মাতিল। 
জলনাকে,গোসিগণ কোলেতে লইল ॥. 
নীর মধ্যে ধরি.সবে করিল চুম্বন । 
তাহাতে অরশু অঙ্গ যত গোপিগণ ॥ 


জ্ী্তাগবভ। 


1 
। 
। 
। 


১৬ এটি 
চুন্ধনে অধরাম্থত পান করে স্থুখে। 
কেলিরসে মত সবে রহে মুখে মুখে ॥ 
এইরপে ব্রজাঙ্গন৷ আনন্দে মাতিল। 
হরি সহ গোপী যত কৌতুক করিল ॥ 


, কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে গোপিক! সকল। 
' দুরে জলে ফেলি দিল হইয়া বিহ্বল ॥ 
'শ্ত্রীহরি আনন্দে আসি ধরি গোপিকায় । 
. কোলে করি হাসে হরি সানন্দ হৃদয় ॥ 

: পুনঃ পুনঃ চুন্বে কৃষ্ণ গোপিক। আনন । 
, ধীরে ধীরে অধরেতে করেন দংশন ॥ 


বৃ 


হেনমতে কেলি রসে শ্রীরাসবিহারী । 
মত্ত হয় জল মাঝে ল'য়ে গোপনারী ॥ 
তবে হরি গোপিগণে ধরিয়া তখন । 
দূর জলে ল'য়ে গিয়ে করে নিক্ষেপণ ॥ 
গোপী যত কৃষ্ণ গলা করিয়া ধারণ। 
সহসা অগাধ জলে করে সম্তরণ ॥ 
হেনমতে জলকেলি করে আনন্দেতে। 
করিল বাসন! পূর্ণ গোপী সকলেতে ॥ 
আকাশেতে দেবগণ করে দরশন । 
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি মুনি খধিগণ ॥ 
দরশনে হুষ্ট মন হৈল সবাকার। 
পূর্ণরাপ হেরি সবে আনন্দ অন্তর ॥ 
সবে মহানন্দে করে পুষ্প বরিষণ। 
ঘোর রবে ছুন্দুভি যে হুইল বাদন ॥ 
হেনমতে জলক্রীড়। করি যছুরায়। 
তীরেতে বমিল উঠি লয়ে গোপিকায় ॥ 


| নমবেশে তীরদেশে উঠিয়। সকলে। 
1 আপন আপন বস্ত্র পরে কুতৃহছলে ॥ 
| হ্ষবুত নন্দস্থুত বদন তুলিয়ে। 

 গোপিগণে সযতনে দিল পরাইয়ে ॥ 


| কোন গোপী শিরে বান্ধে 


মনোহর। 


| কেহ খ! বাশরী দেয় হস্তের উপর ॥ 
! কোন গোপী মাল! আনি গলাতে পরায়। 
| সুগন্ধি চন্দন কেহ অঙ্গেতে মাখায় ॥ 





. ধেদ ক]... জীমভাগনত। 

কেহ বাঁ অলকা দিয়া সাজাইল স্থধে। শু্যেতে অমরগণে পুষ্প বৃষ্টি করে। 
কেহবা অগুরু আনি দেয় হরি মুখে ॥ | আনন্দে চলিল সবে আপনার ঘরে ॥ 
চরণে নুপুর কেহ পরাইয়। দিল । এইরূপে জনার্দন মত্ত রতিরসে ৷ ] 
কেহুবা যতনে হরি কোলেতে করিল ॥ মাতিয়া মদনে আর লীলা যে প্রকাশে ॥. - 
এইরূপে গোপাঙ্গন। কৃষ্ণে াজাইল। মকলের সার লীল। রাসলীল! হয়। 
আনন্দ-সলিলে সবে-নিমগ্ন হইল ॥ ভাগবত হরিকথ। যেন স্থধাময় ॥ 

তবে হরি যত্ব করি ধরি গোপিকায়। শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস। 
হ্্যান্তরে নীলাম্বর পরায় তাহায় ॥ ভাষামতে ভাষে আজি হীনমতি দাস ॥ 
আপনি সাজায় হরি অতীব যতনে । দাসে দয়া কর হরি গ্রোপিকামোহন। 
রঞ্জিত করিল আখি চিকুর অঞ্জনে ॥ তব রাঙ্গাপদে যেন রহে মোর মন ॥( 
ললাটে সির বিন্দু পরাইয়া দিল। ইতি প্রীমন্তাগবতে দশমনধন্ধে প্ীকষের 
নানামূলে নিজ হাতে তিলক করিল ॥ ! জল বিহার সমাপ্ত। 
পারিজাত পুষ্প মাল। দিল তার গলে। শা 

রতন মল্লিকা হার শোভে বক্ষঃস্থলে। অথ ্রীকুষ্ষের গোষ্ঠ-বিহার | 
মনোহর বেশ ভূষ। করিয়া যতনে । | মুনি প্রতি নরপতি কহে যোড়করে। 
গোপীরূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘনে ॥ | কহ দেব হরিকথা শুনি অতঃপরে ॥ 
মহানন্দে নন্দস্থুত গোপিনী সঙ্গেতে। 1 পরে কি করিল হরি সেই কথ বল। 
নাচে গায় নানা রঙ্গে অতি আনন্দেতে ॥ | কৃপা করি পূর্ব কথা বলহ সকল ॥ 
বনে বনে করে হরি স্থখেতে বিহার | ! রাসলীলা করি হরি মনের হরিষে। 
পূর্ণরাস করি হয় আনন্দ অপার ॥ ৷ কিবা লীলা কৈল পরে কহ্‌ বিশেষে ॥ 
পরে হরি রাসমঞ্চে বলিল তখন । | শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন ।' 
শাস্তি সখ ভোগে রত যত গোপিগণ ॥ রাসলীল৷ করি হুরি তুষি গোপিগণ ॥ 
অরণ্যে ভোজন করে গোপিনী সঙ্গেতে। : পূর্ণরাস সমাপিয়] মনেতে চিত্তিল। 
নানাবিধ ফল গোপী দেয় আনন্দেতে ॥ | বনখেল। করিবারে ইচ্ছ! ভার হৈল॥ 
কৃষ্ণ মুখে তুলি দেয় গোপিনী সকল। সঙ্গেতে রাখাল যত আনন্দিত মন। 
কৃষ্ণ দেয় গোপী মুখে প্রেমেতে বিহ্বল ॥ | ধেনু বস লয়ে হরি করিল গমন,॥ 
এইরূপ মহান্দে করিয়ে তোজন। বৃন্দাবন বনমাঝে উপনীত হুয়। 
তদস্তরে বন্ে বনে করিল ভ্রমণ ॥ তৃণ লোভে গাতী সবে চারিদিকে চায় ॥ 
করিণীর সহ যথা ভ্রমে করিবর। যতেক রাখালগণ আনন্দে মাতিল। 
দেইমত ভ্রয়্,বনে ব্রজের ঈশ্বর ॥ , কদম্ মূলেতে বসি খেলিতে লাগ্গিল ॥ . 
এইরূপ পৃরি্বাতে নিশা! জাগরণে। | বসিয়া গাছের তলে যত শিশুগণ। 
রাসলীল। কক্ে হরি আনন্দ বিধানে ॥ . ] কৃষ্ণেরে করিতে রাজ। ভাবে মনে মন | 
প্রেমমরী গো্ধী যত কৃষ্ণগত মন। বলরাম'সঙ্গে হরি কদস্বের মূলে। 
সারানিশি ক্ষ সহ করিল যাপন ॥ | মধুর মুরলী ধ্বনি করে কুতৃহলে ॥ 


ঠ্গহ 

বেপুরবে ধেন্কু সবে আনন্দ হইল 
হরির নিকটে জামি চরিতে লাগিল ॥ 
নব নব দূর্ববাদল করণে ভক্ষণ । 

ক্ষণে ক্ষণে হরিমুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
তবে যত ব্রজশিশু কহে ব্রাজেশ্বরে | - 
তোমারে কন্ধিব রাজ! কানন ভিতরে ॥ 
অনুমতি দেহ ওহে যশোদা-তনর | 
মনের 'মানদ পৃর্ণ কর এ সময় ॥ 

বনের ভিতরে রাজ। বনমালী হবে। 
মনের বাসন পূর্ণ নিশ্চয় হইবে ॥ 

এত বদি কহিলেন গোপ শিশুগণ। 
আন্তরে হাসিল হরি প্রেমের কারণ ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্বব কথন। 
আনন্দিত হয় যত ব্রজ-শিশুগণ ॥ 

সবে মিলি/মনোমত কৃষ্ণেরে সাজায় । 
শিখিপুচ্ছ চূড়া ভার ভূমেতে নামায় ॥ 
বৃক্ষপত্রে মনোহর মুকুট করিল। 
কৃষ্ণ শিরে আনন্দেতে তাহ! পরাইল ॥ 
বনফুলে সাজাইল শ্রীনন্দনন্দনে । 
বৃক্ষমূলে বলাইল পত্র সিংহাসনে ॥ 
হলধরে মন্ত্রী করি সাজায় হরিষে। 
ব্রজ-শিশুগণ তথ! মহানন্দে ভাষে ॥ 
কোন শিশু পত্র ছত্র ধরিল মাথায়। 
.পত্রের তান্ধুল গড়ি কেহ দেয় তায় ॥ 
কোন শিশু পত্রের ব্যজনী করি করে। 
রাধাকৃফে ব্যজনিছে দানন্দ অন্তরে ॥ 
ব্যজনী সঞ্চালে তথা হরষিত কায়। 
ফোনজন কল পাড়ি আনিয়া যোগায় ॥ 
কেহ বা কোটাল হ'য়ে তথ| ঈাড়াইল। 
কোন শিশু-হস্ত বাদ্ধি অন্যেরে আনিল ॥ 
. দোষ গুণ করে হরি আপনি বিচার । 
.বখ। পাস্তি দেয় তারে নন্দের কুমার ॥ 
কোন শিশু যমুনার জলেতে নামিল। 
্র্ফুটিত খতদল অনেক তুলিল ॥ 


্রীমন্তাগবত।, 


[শন সব 


' কেহ কুতুহলে পদ্ম ডাটা তুলি লয়। 


! কেহ বমুনার জলে সম্তভরণ দেয় ॥ 


কেহ স্বর! ধেয়ে আসি ধরিল তাহায়। 


কৃষ্খের নিকটে তারে বাদ্ধি লয়ে ধায় ॥ 


: কেহ বৃক্ষডালে উঠি পাড়ে নান। ফল |: 


খাইছে খেলিছে তাহে হুইয়। চঞ্চল ॥ 


' কোন শিশু গাভী বন কোলে করি লয় ।' 


নৃত্য করি কোন শিশু দ্রুতবেগে ধায় ॥ 


. কেহ হরিপাশে যার করিয়! জন্দন। 


বলে মোরে ভূমিতলে ফেলিল এখন ॥ 


_ কেহ বলে ধাক্ক। মারি জীদাম যে গেল। 


করি সুবিচার রাজ। দাও প্রতিফল ॥ 
এইরূপে শিশুগণে আনন্দিত মন । 
কোন শিশু গাভিগণে করয়ে দোহন ॥ - 


' কেহ ল'ষে গাভী সবে মাঝ অন্যদিকে | . 


কেহ বলে কুপ্জবনে যেতে বল তাকে ॥ 
কেহ হামাগুড়ি দিয়ে ধরে কার' পাষ। 
কেহ বা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়। রয় ॥ 
কেহ বা! পুষ্পের বনে ফুল তুলে কত। 
কেহ বাঁধি ফুলগুচ্ছ হয় উপনীত ॥ 
কৃষ্ণে উপহার দেয় সবে কৃতুহলে। 
কেহ বা সাজায়ে ডালি মিষ্ট খাগ্য ফলে ॥ 
রাখালের রাজ। বলি করে সম্বোধন । 
ক্ষমা কর দোষ ঘত যশোদা-নন্দন ॥ 
এইকূপে হরধিতে খেল! করে কত। 
জ্রমেতে গগনে রবি হয় প্রকাশিত ॥ 
রবি করে তাপিত হইল শিশুগণ। 
ক্ষুধায় আকুল সবে হুইল তখন ॥ 


, মনে মনে কৃষ্চচন্দ্র ভাবিতে লাগিল | 


হুরজায়! মনেতে জানিল॥ 


আপর্ণ বেশ ধরি দেবী হৈমবরতী। - ::.:: 


_ সিংহ পৃষ্ঠে বনমাবে করিলেন গতি ॥ 


: ধরি মনোহর বেশ উপস্থিত হয়। ::*" 


* '। হস্তেতে সুবর্ণ বাল! কিব! শোভা তার &7 ১ 





“কত কারগাতে ছল রেখ ছডাহন । 


কেহ কারে ফেলে দেয় কুলে দা ঢাহয়া। ॥ ৫৭৮০ পু 


শন বধ] | 
স্বর্ণ কন্কণ হাতে তাছে কত শোভ!। 
রতন অঙ্কুরী তায় প্রকাশিছে আতা ॥ 
মাণিকের মাল। গলে ষেন দিবাকর । 
হীরক কুণগুল কর্ণে কত প্রভা তার ॥ 
চরণে নূপুর তায় মুনি মন হরে । 
রাঙ্গ! পায় রক্তজবা কত শোভ। করে ॥ 
করযোড়ে কৃষ্ণ অগ্রে আসি হর জায় । 
করিল অনেক স্তূত হরিরে অভয় ॥ 
ওহে দেব ভবধব জগত-জীবন। 

অপার মহ্িম। তব বিশ্বের কারণ ॥ 
কটাক্ষে হুজিলে হরি এ বিশ্ব সকল। 
তোমার কৃপায় নাথ ত্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥ 
থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হও সার। 
কে জানে মহিমা তব ওহে দূলাধার ॥ 
তব অংশে জন্না যত অমরের গণ । 
প্রলয় উৎপতি হরি তোমাতে দাধন ॥ 
সবাকার মূল তুমি ওহে বীজময়। 
লীলার আধার দেব তুমি সর্বময় ॥ 
এইরূপে করে স্তব দেবী হৈমবত। | 
হেনকালে রৃষোপরে আসে পশুপতি ॥ 
হংসপৃষ্ঠে আসে দেব চতুর আনন। 
ব্বন্দাবন বনে আসে ঘত দেবগণ ॥ 
ত্রজশিশু দেখি সবে বিস্মধ মানিল। 
অপরূপ রূপ সবে নয়নে হেরিল ॥ 
প্রণমিল আসি সবে শ্রীকৃষ্ণের পদে । 
আশীর্বাদ করে হরি মনের আহলাদে ॥ 
হৈমবতী প্রতি হরি সন্কেত করিল। 
বনমাঝে অন্পপূর্ণী যুত্তি প্রকাশিল ॥ - 
লক্ষ্মী আদি সরম্বতী সাবিত্রী বিমল।। 
বনমাঝে সকলেতে উপনীত হৈলা ॥ 
শিশুগণে কহে হরি হাসিয়! তুখন। 
ক্ষুধায় আকুল সবে করহ ভোজন ॥ 
তবে বত শিশু হয় মহা আনদ্দিত। 
ভোজন কারণে সবে হ'ল উপনীত ॥ 


প্রীমস্ীগবত। ৫85 


1 বমুনা হইতে জল আনে পাত্র ভরি। 

; পল্সপত্র পাঁতি সবে বসে সারি সীরি ॥ 

। মধ্যে বসে হলধর শ্রীনন্দনদ্দন। 

1 সারি সারি বলে সবে ঘত শিশুগণ ॥ 

: মহামায়া হরজায়। হস্তে স্বর্ণ থালা । : 

. সকলেরে অন্ন দেন আপনি কমলা ॥ 

, দিল অন্ন সকলেরে ব্যঞ্জন সহিত। 

, ভোজন করযে সবে হ'য়ে প্রফুল্লিত ॥ 

' পায়স পিষ্টক দি ছুপ্ধ আদি যত। 
ছানা ননী খাগ্ত আর নানাবিধ কত ॥ 

. এইরূপ ত্রজশিশু সহ ভগবান। 

' বনমাঝে মহানন্দে করিল ভোজন ॥ . 

; আচমন করি শেষ আনন্দে উন্মত্ত । 

: পরিতো হয়ে সবে করে মহ নৃত্য ॥ 

কৃষ্ণ অনুমতি লয়ে বত দেবগণ । 

নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন ॥ . 

৷ ব্রজের রাখাল ঘত সানন্দিত মনে । 


দূর হ'তে তাড়াইয়ে আনে ধেনুগ্ধণে ॥ 


: যমুনার তীরে সবে তাড়াইয়। যায়। 

' তৃষ্তাতুর গাভীগণ জল সবে খায় ॥ 

ক্রমে রবিকর অতি হীনকর হয়। 

: ধারে ধীরে সূর্য্দেব অস্তাচলে যায় ॥ 

' পাখীকুল কলরবে নীড়েতে ধাইল। 

.হেনকালে শ্যামরায় বেগু রব কৈল ॥ 

সন্কেতে বেণুর রব করিয়ে শ্রবণ । 

' আনন্দে উন্মত্ত তবে যত শিশুগন ॥ 

। গাভীগণ হাঁম্বারবে গৃহমুখে গেল। 

: হুরিসহ ব্রজশিশু নাচিয়া চলিল ॥ .. 

৷ ভুলি নানা বনফুল মালা গাখি তায়। 

৷ মহাহর্ষে সকলেতে গাভী শুঙ্গে দেয় ॥ 

৷ ধেনু শুঙ্গে মনোহর মালতীর মাল. 

| হু্ষচিত্তে গাতী বত 'ধীরেতে চলিলা ॥ 
'নাচিতে নাচিতে তবে ব্রজশিশু যত। 

৷ অতঃপর হর্যাস্তরে গৃছে উপনীত ॥ . 


রঙ্গ করি চলি যায় কত শোতা তার।  ' অনাথ দরিদ্রগণে কাতারে কাতারে । 
নিজ নিজ ধেনু লয়ে সবে গৃহে যায় ॥ পরিতুষট করে সবে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥. 
ভাগবত কথা অতি মধুর শ্রবণে। ভোজন করায় বিজ মনের হুরিষে। 
অনায়াসে মোক্ষ পায় যত পাপীগণে ॥ চর্ব্য চ্য লে পেয় চতুধ্বিধ রসে ॥ 
ইতি প্রীমস্ঠাগবতে দশমন্দধ কষে হৃটমনে দ্িন্রগণে সকলে পুজিল। 
গোষ্ঠ বিহার সমাপ্ত । দেবী অগ্রে গোপ যত প্রার্থনা করিল ॥ 
মনোমত মাগে বর শঙ্করী সকাশে। 
এইরূপে গোপ গোগী মনের হরিষে ॥ 
সরস্বতী বারি আনি পিয়ে সর্ববজন। 
25 ব্রতচারী উপবাসী ছিল যতজন ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। দেবীর প্রসাদ তবে আনন্দেতে খায়। 
শ্রবণে পবিত্র কথা সবার সদগতি ॥ সেই নিশা অবস্থিত করিল তথায় ॥ 
যেই নর হরিনাম বলয়ে মুখেতে। মন্দ আদি ঘত গোপ সানন্দ হুদয়। 
সুধাময় হরিনাম শুনয়ে কর্ণেতে ॥ দেবসহু গোপগণে স্্খে সবে রয় ॥ 
মহা পাপরাশি তার হয়.যে থণ্ডন। মহানন্দে সবে আছে করিয়ে শয়ন। 
কহিলাম সার কথা বেদের বচন ॥ হেনকালে মহাসর্প করে দরশন ॥ 
অপরে শুনহ রায় কথ! পুরাতন । বিষম আকার সর্প তথায় আইল। 
একদিন দেবী যাত্র। করে ঘত জন ॥ ভয়ঙ্কর বেশে নন্দে গিলিতে আসিল ॥ 
অদ্থিকা দেখিতে যায় গোপগণ যত। ক্রমে ক্রমে নন্দঘোষে গিলে অজাগর | 
মহানন্দে গোপশিশু ধায় শত শত ॥ ঘোর রবে কাদে সবে ব্যাকুল অন্তর ॥ 
অশ্থিক। কানন যথা তথা সবে ধায়। নন্দগোপ মহাভীত করিছে ক্রপ্দন। 
পবিত্র হইল ক্লান (১) করিয়া তথার ॥ পাব ধরি মহাসর্প গ্রাসিছে তখন ॥ 
স্নান করি পট্টবন্ত্র পরিধান করি। গোপকুল ভয়াকুল কাদে উচ্চ রবে। 
চলিল পৃজিতে ঘথ৷ শঙ্কর শঙ্করী ॥ বিষম সপ্পেরে হেরি জ্ঞানশৃন্ত সবে ॥ 
নানা উপচারে অগ্রে পূজে পশুপতি। মহাভীত নন্দরায় আকুল অন্তরে । 
অনস্তরে পূজা করে দেবী তগবতী ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তথা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
বাজিল বিবিধ বাদ্য মহা! মহোৎসব। ওরে কৃষ্ণ শীঘ্র আসি কর দরশন। 
আনন্দে মাতিল সবে ব্রহ্মাশিশুড সব ॥ অজাগর আসি মোরে গ্রাসিছে এখন ॥ 
গোপগণ মহানন্দে সকলে মাতিল। এস বাপ শীঘ্র করি বাঁচাও আমায়। 
দ্বিজগণে বহু দান মুক্ত হস্তে দিল ॥ নতুবা এ মহাসর্প গিলিয়! যে খায় ॥ 
নানা রত্ব করে দান ধেনু অগণন। ত্বরা করি এস হরি করহ মোচন। . 
দানে মহাতুষ্ট হ'ল যত দ্বিজগণ ॥ এত বলি নন্দঘোষ করিছে ক্রন্দন ॥ . 
১। কিক বনে লরশ্বতী নদীতে সকলে নন্দের ক্রন্দনে তথ! গোপ যত ছিল। . 
অবগাহন করিয়াছিদ্নে। নিকটে আসিয়া সবে কাঁদিতে লাগিল.॥ 


ধশম কন্ধ] 
সর্পে সংহারিতে তবে স্থজিয়া উপায়। 
প্রহারে বিষম অস্ত্র মহাসর্প গায় ॥ 
প্রহারে ঘতই অন্ত্র দর্প সংহারিতে । 
না মরে সে অজাগর অস্ত্র প্রহারেতে ॥ 
অস্ত্রের প্রহারে সর্প করয়ে গঞ্জজন। 
দ্বিগুণিত ক্রোধে গ্রাসে নন্দেরে তখন ॥ 
ছেনকালে কালশশী তথায় আইল। 
পিতার ছুর্গতি কৃষ্ণ নয়নে দেখিল ॥ 
নন্দের ছুর্দশা হরি করি দরশন | 
ক্রোধানলে প্রজ্লিত বেন হুতাখন ॥ 
ক্রোধেতে অস্থির হরি কাপে সর্ববকায়। 
পদাঘাত করে তবে সর্পের মাথায় ॥ 
শুন কহি নরপতি অপূর্বব ভারতী । 
কৃপার সাগর সেই প্রভু ক্ষিতিপতি ॥ 
যেই পদ বাঞ্চ। করে চতুর আনন। 
যোগিগণ যোগে রত যে পদ কারণ ॥ 
দেব যত অবিরত যে পদ ধেয়ার। 
সেই পদ দিল হরি সর্পের মাথায় ॥ 
কত ভাগ্য ধরে সর্প ন। যায় কথন। 
বড় ভাগ্যে কৃষ্ণপদ করে পরশন ॥ 
হরিপদ পরশনে মুক্তিপদ পায় |. 
হরি-পাদপদ্ম. সর্প ধরিল মাথায় ॥ 
হরিপদ স্পর্শে হৈল পাপের মোচন । 
দিব্যসুত্তি সেইক্ষণে করিল ধারণ | 
ধরিল অদ্ভুত রূপ সর্প সেইক্ষণে। 
ভূমি লুটি পড়ে তবে হরির চরণে ॥ 
পুনঃ পুনঃ হরিপদে করয়ে প্রশতি। 
কৃতাঞ্জলি করি সর্প করে বন্ধ স্তরতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ম মস্তকে রাখিল। 
পরম সুন্দর রূপ পুরু হুইল ॥ 

তবে হরি সেই জনে জিজ্ঞাসে তখন । 
কেবা তুমি সত্য কহ পুরুচ্ম রতন ॥ 
রূপ দরশনে মনে হেন জ্ঞার্দিহয় ] 
প্রধান পুরুষ তুমি হইবে নিশ্চয় ॥ 


শ্রীমন্তাগরত। ৫৭৫ 
' কিবা অপকর্ম হয় তোমাতে লাধন। 

: কি কারণে সর্প দেহ করিলে ধারণ ॥ 

- কি হেন নিন্দিত কর্মে নিযুক্ত হইলে। 

. সর্প যোনি বল শুনি কেন বা পাইলে ॥ 

: স্বরূপে বলহ তুমি নিজ পরিচয়। 


বিস্তারিয়া কহ সব ন। করিহ ভয় ॥ 


' কৃষ্ণের বচন দর্প করিয়ে শ্বণ। 
_করযোড়ে ম্বছুভাষে করে নিবেদন ॥ 
: পরে সর্প হরি পদ ছুই করে ধরি। 
: বিনয়ে কহিল তথ। শুন বংশীধারী ॥ 
: জাতিতে গন্ধবর্ব আমি নাম হদর্শন। 
৷ মহা ধনবান আমি ছিলাম তখন ॥ 
, এশ্বর্য্যেতে মম সম না ছিল দ্বিতীয়। 


রূপবতী নারী মোর সম নাহি হয় ॥ 
একদিন শুন প্রভু কহি সে বারতা । 
বিগ্যাধরিগণ সঙ্গে হ'য়ে প্রফুল্িত। ॥ 
বিমানে কামিনীরূপে করি যে ভ্রমণ ।. 
যথা ইচ্ছ। ঘাই তথ! নাহিক বারণ ॥ 


| শুন যছুপতি দৈবে করিতে ভ্রমণ | 


অঙ্গিরা মুনির সঙ্গে হয় দরশন ॥ 
আমি উপহান করি সেই মুনিবরে । 
সর্পাকৃতি হ'য়ে ভয় দেখাইনু তারে ॥ 
ভয়ে ভীত মুনিরাজ হইল তখন! 
বিকট আকৃতি সর্প করে দরশন ॥ 
অতঃপর মুনিবর ক্রোধিত অন্তর । 
অভিশাপ দিল তবে আমার উপর ॥ 


! ক্রোধে হুতাশন প্রায় কম্পিত হইল। 


আরক্ত নযনে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
ছুরাচার নাহি ভয় তোমার অন্তরে । 
আমারে দেখাও ভয় বিকট আকারে ॥ 
তেকারণে সেইরূপ রহ কিছুকাল। 
কন্মমত ভোগ কর আনার ফল ॥. 
মর্পের আকারে রহ এই ধরাতলে। 
মম বাকা অন্যথা ন। হবে কোনকালে ॥ 


নয়নে হেরিনু আজ পরম আশ্রয় ॥ 
পাইন পরম পদ মুনির কৃপাতে। 
ধরিনু ও পাদপন্ম আপন শিরেতে ॥ 
কত পুশ্যে দরখন হৈল ও চরণ। 
ধ্যানে নাহি পার যাহা মুনি খাষিগণ ॥ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি সদা বাঞ্ছে যেই পদ। 
যে চরণ অনুক্ষণ যোগীর সম্পদ ॥ 
কমল! সেবিত পদ মন্তকে আমার 
আম! হ'তে ভাগ্যধর কেব। আছে আর ॥ 
তব পদ পরশনে আমি ধস্য অতি। 
অশুভ হুইল নাশ শুনহ ্রীপতি ॥ 
তুমি সবাকার গুরু ওহে দয়াময়। 

তব রাঙ্গা পদে নাথ যে করে আশ্রয় ॥ 
তব পদে মতি যার থাকে অনুক্ষণ। 
লেইজন সদ] নেবে তথ স্রীচরণ ॥ 
তব অনুচর হ'য়ে তব পাশে রয়। 
সংসার সাগর পারে তার নাহি ভয় ॥ 


৫৭৬ শ্রীমন্তাগৰত। | ই উত 
উড়িল পরাণ মোর মুনিবাক্য শুনি। : তব ও চরণ স্পর্শে আমার মোচন। 
পদতলে পড়ি রহি করি যোড়পাণি ॥ তব পাদপদ্মে হরি লইন্ন শরণ ॥ 
মুনিরাজ প্রতি তবে কহিন্ু বচন। । তুমি সকালর ধাতা৷ ওহে মর্বগতি। 
জধীনের অপরাধ করহ মার্জন ॥  জগং নিস্তার দেব সংসারের পতি ॥ 
সহজে অবোধ মোরা অতি হীনমতি | ব্রহ্ম অভিশাপে মম করিলে নিষ্কৃতি ।, 
না জানি করেছি দোষ ওহে মহামতি ॥ : পরত্রক্ম পুরাৎপর ওহে জগহুপতি ॥ 
নারীজাতি প্রতি রোষ উপযুক্ত নয়। কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার । 
ত্যজ রোম ক্ষম দোষ ওহে দয়াময় ॥ গোলোক-বিহারী হরি ঘশোদ1-কুমার ॥ 
এইরূপে কত স্তুতি করি মুনিবরে। নমস্তে গোপিকাকান্ত গেপিক! জীবন। 
সদয় হুইয়ে মুনি কহিল আমারে ॥ অখিলের সার হরি রাঁধিকা-রমণ ॥ 
'আমার বচন কভু অন্তথ| না হবে। তপ জপে তব নাম বেই জন গায়। 
সর্পরূপে কিছুকাল এ স্থানে রহিবে ॥ সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি সে পায় ॥ 
পরে শুন বিষ্ভাধরী আমার বচন। '* তব নাম যেই জন করে অবিরত। 
হরি অনুগ্রহে তবে হইবে মোচন ॥ : সর্বব পাপে মুক্ত হয় বেদের লিখিত ॥ 
কহিলাম মুনি প্রতি শুনি শাপ বাণী। যে করে তোমার এই চরণ স্পর্শন। 
ভূতলে পতিত হয়ে করি যোড়পাণি ॥ তাহার ভাগ্যের সীমা নহে কদাচন ॥ 
অভিশাপ নছে দেব মম ভাগ্যোদয়। ' এইরূপে কত স্তুতি করি নারায়ণে। 


বার বার প্রদক্ষিণ করি সেই স্থানে ॥ 
শ্রীচরণে প্রণতি করিল কত তার.। 
 করপুটে বুক্ষণ দাড়াইয়ে রয় ॥ 

. অনন্তর বিগ্াধর করিল গমন। 

: বহুরেশে নন্দমগোপ হইল মোচন ॥ 

, তাহ। দরশনে সবে বিশ্ময় মানিল। 
 কৃষের প্রভাব তথ। সকলে দেখিল ॥ 
মনে মনে কত রূপ করয়ে চিন্তন। 
1 পরে দেবী পৃজা সারি ঘত গোপগণ | 
বৃন্দাবন মাঝে সব চলিল সত্তর | 

! গৃহপানে বায় সবে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত ব্রজবামী যত। 
গুছেতে আইল সবে আনন্দিত চিত ॥ 
অনন্তর নরমণি করহ শ্রবণ 24৭ 
| একদিন রাম কান্ধু ভাই ছুইজন ॥. 
| বিছারে পরম রঙ্গে বৃন্দাবন বনৈ | 

| নিশাকালে যান হরি গোপবধূ সনে ॥ 


হেনকালে তথ। আসে কুবের কিস্কর। 
শঙ্ঘচুড় নামে দৈত্য মহাবলধর ॥ 
দেখিল খেলিছে তথ। ভাই ছুইজন। 
গোপিনী সহিত খেলে করে দরশন ॥ 
মনে মনে দৈত্যবর ভাবিতে লাগিল। 
গোপিনীগণেরে হেরি ত্বরিত চলিল ॥ 
মহাবনে গোপিগণে লইয়া তখন । 
নিংশঙ্ক হৃদয়ে ধায় আনন্দিত মন ॥ 


.ইশদক্ধ] . ...... ...্ীমন্ভাগবত। ৫৭৭ 

কত খেলা খেলে হরি হরধিত হ'ষে। ছুইভাই বিপরীত করে দরশন। 
বিহারে গোপের বাল! কৃষগুণ গেয়ে ॥ কোপেতে কম্পিত অঙ্গ হইল তখন.॥ 
মনোহর রেশে সবে তুষিতে কাননে । গোপিগণে হাস্যাননে তয় নাই বলিয়া! - 
পরিহিত নীলাম্বর চন্দন লেপনে ॥ ক্রোধে মর্ত হস্তী সম চলিল ধাইয়া॥ ॥ 
বনমাল! গলে শোভে পরম সুন্দর | মহাশাল বৃক্ষ তথ। করি উৎপাটন। 
স্থুশীতল কর বর্ষে কুমুদ-ঈশ্বর ॥ বলে কোথ! দুরাচার কর আসি রণ ॥ 
ফুটিযাছে নানা ফুল গন্ধে আমোদিত। স্থির হও দুষউমতি পাবে প্রতিফল। 
মল্লিক! মালতী যুখী সবে প্রফুলিত ॥ আর ন৷ দেখিরে তোর কিঞ্চিৎ মঙ্গল ॥ 
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তখন । কার সনে কর বাদ না জান অন্তরে । 
মকরন্দ গন্ধ সহ তাহে অনুঙণ ॥ । কার বলে গোপিকায় লয়ে যাও হ'রে ॥ 
আনন্দিত রাম কানু কানন ভিতর । | এতেক কহিল যদি ভাই ছুইজন। 

'শী গানে মুগ্ধ হয় সবার অন্তর ॥ | দৈত্যবর পাছু ফিরি করে দরশন ॥ 
বাঁশী রবে মত্ত যত ব্রজাঙ্গনাগণ। । দেখিল সে কালযুত্তি পশ্চাতে আইল । 
মোহিত হুইল সবে হারাইল জ্ঞান ॥ ৷ ব্রজ-বধুগণে তবে ছাড়িয়া সে দিল ॥ 
এলো থেলো৷ বেশ ঘেন পাগলিনী প্রায়। : মহাভয়ে দৈত্যবর করে পলায়ন। 
বদন খসিল সবে পড়িল ধরায় ॥ | ক্রোধে কাপে ছুই ভাই লোহিত লোচন ॥ 
অঙ্গের ভূষণ যত নারে সম্বরিতে। ; শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে বলরাম প্রতি । 
এইরূপে রামকানু মাঁতিল খেলাতে ॥  : রাখহ গোপিকাগণে যতনে সম্প্রতি॥ 
উন্ম বারণ থা! দলে পদ্মদল। : সাবধানে নারীগণে রাখ মহাশয় । 
সেইমত বনে খেলে হয়ে কুতুহল ॥ . এত কহি শঙচুড় পাছু পাছু ধায় ॥ 


; আগ্রে ধায় দৈত্যবর পাছু নারায়ণ । 
. হেনরূপে বহুদুর করিল গমন ॥ 
; বন্ুদুর গিয়া! দৈত্য নিস্তেজ হইল। 


অমনি শ্রীহরি তার চুলেতে ধরিল ॥ 
মহাক্রোধে যছুরায় মুষ্ট্যাঘাত করে। 
ছিন্ন হ'য়ে মাথ! তার পড়ে ভূমিপরে ॥ (১) 


৯। বে সময় শ্রীরুষ্জ দৈত্যবর শঙ্খছুড়ের শিরো- 


বিস্ময় মানিল যত ব্রঙাঙ্গনা-কুল। চ্ছেদন করেন, সেই সমর তাহার মন্তকে একটি মহা 


ঘোর রবে কান্দে সবে হইয়া! ব্যাকুল ॥ . মণি ছিল। তাহা গ্রহণপুর্ক রোহিণীকুমার বল- 
মহাভীত গোগী ধত হুইয়ে তখন। দেকে গ্রাদান করেন কিন্তু মতান্তরে লিশিত আসে 
বলে কোথ| রাখ কৃষ্ণ যশোদা-নন্দন ॥ যেশখচুড় দৈত্যের বে মণি কুফ গ্রহণ করেল, সেই 
এইমত গোপী ঘত রোদন করয়। মণি মস্তক লামে প্রশিদ্ধ এবং মণি প্রত্যহ আঁ 


তাহ! শুনি কলাম কানু ক্রোধিত হৃদয় ॥ রি স্বর্ণ প্রসব করিভ। 


৫৭৮" '  স্রীমন্ডাগবত। 


এইরূপে শঙ্ছচুড় মহা! দৈত্যবরে । 
বিনাশ করিল হরি মুষ্টির প্রহারে ॥ 
বক্ষরাজে মারি হরি আনন্দ অন্তরে । 
দেখীবনে আসি হরি মিলিল সত্থরে ॥ 
ব্লদেব কৃষেণ ধরি করে আলিঙ্গন । 
গোপ গোপিগণে সবে আনন্দে মগন ॥ 
ভাগবত কথ! অতি মধুর ভারতী । 
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধুমতি ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমস্কন্ধে শঙ্চুড় 
বধ কথা সমাপ্ত । 


অথ গোপিগণের ককৃষ্-গুণগান। 
শুকদেব কহে রাজ। শুনহ ভারতী । 
কৃষ্ণলীলা স্ুধাসার হুমধুর অতি ॥ 
যবে গোপ্পীনাথ গোষ্ঠে করয়ে গমন । 
গোপী যত ধায় দ্রুত কৃষ্খের কারণ ॥ 
পশ্চাতেতে ধায় সবে কৃষ্ণ বিরহিনী। 
কৃষ্ণলীলা গীত গায় হ'য়ে আহলাদিনী। 
কৃষ্ণগুণ গানে সখ গোপী সবে পায়। 
কৃষগুণ গান তাই অনুরাগে গায় ॥ 
কোন গোপী কহে সখি কর দরশন। 
এই দেখ গোপপীনাথ বসিয়া এখন ॥ 
হের সখি নিজ হস্তে রাখি গণুস্থল। 
কেমন নাচায় দেখ নয়ন যুগল ॥ 
অধরে মুরলী ধরি মদনমোহন । 
কেমন বাজায় বাঁশী মানস হরণ ॥ 
যখন স্থস্বরে বেণু করয়ে বাদন। 
জগতের নারী বত ছাড়ে কুলমান ॥ 
মোহন বেণুর রব করিয়া শ্রবণ । 
ত্রিজগতে মোহিত ন| হয় কোনজন ॥ 
হের দখি দেবগণে শুনি বেণুরব। 
নিজ নিজ পত্থী সঙ্গে শুন্তে আসে সব। 


.. [দশম স্বন্ধ 
বেণুরব শুনি সবে আনন্দিত মন। 
মদন পীড়নে. তথ। হয় অচেতন ॥ 
দেবের রমণী তবে লজ্জিত অন্তরে । 
কুষ্ণপদে নিজ চিত্ত সমর্পণ করে ॥ 
শিথিল কবরী অঙ্গ অবশ হইল। 
কটির বসন তথ! খসিয়। পড়িল ॥ 
মহামোহে মুগ্ধ দেব-বধুগ্ণ সবে। 


_ পতি স্কন্ধে দিয়া মুখ নিরখয়ে তবে ॥ 


গ্ুহেতে যাইতে কার; মানল ন হয়। 
স্ীক্ণ বিরহ জ্বালা সহ! নাহি যায় ॥ 


, অনহ্থ যন্ত্রণা হয় কৃষ্ণ অদর্শন | 
: কিবা মনোহর রূপ মেঘের বরণ ॥ 


কৌস্তভ শোভিত বক্ষ আভা! সমুজ্ছল। 
মেঘ কোলে সৌদামিনী যথ। ঝলমল ॥ 
কমনীয় রূপে হরে কামিনীর মন। 
বিনোদ অধরে বেণু করয়ে বাদন ॥ 
হেঁটমুখে বেণুরদ্ধে, ফুক দেয় কত। 
হাস্তের সহিত মুখ হেরে অবিরত ॥ 


: সেই হান্তাধরে বেণু বাজায় বখন। 
। ভ্রিজগতে নারী যত অস্থির জীবন ॥ 
 শ্রবণে সে বাশী রব অবসন্ন কার । 


সে দুঃখের কথ! সখি কহা নাহি যায় ॥ 
অল্পমতি নারীজাতি শুনি বেণুরব। 
জ্ঞানহারা বিমোহিত স্থির নেত্র সব ॥ 
এ দেখ বেগুরবে ব্রজ-পশুগণ। 

মগ আদি গো-বৎস সবে অচেতন ॥ 
ৰাশরী বাজায় যবে যশোদা-নন্দন | 
রুদ্ধশ্বাস উত্ধামুখে করে দরশন ॥ 

ভক্ষ্য তৃণ ছাঁড়ি সবে উত্পুচ্ছ করি। 


. উভরড়ে ধায় সবে শব্দ অনুসারি ॥ 
, যুখেতে ধরিয়া তৃণ না করে চর্্বণ। 


চিত্রের পুততলি সম স্থির ছুনয়ন ॥ 
স্তন ছাড়ি বস যত উত্ধামুখে ধায়। 
বল লখি বেণুরবে চেতন কে পায় ॥ 


দশম ্ন্ধ] 
চমকিত মৃগদল স্থির নেত্রে চায়। 
বেণুরব শুনি সবে উর্ধশ্বসে ধায়'॥ 
নবদূর্ববা কেহ আর না করে চর্ববণ। 
আকুল অন্তর সবে হারায় চেতন ॥ 
নিমীলিত নেত্র সবে যেন নিদ্রো! যায়। 
কাষ্ঠের পুভভলি সম সবে দৃষ্ট হয় ॥ 
আর দেখ প্রাণসখি শিখী শাখাপরে । 
উর্ধপুচ্ছে করে নৃত্য হরিষ অন্তরে ॥ 
সে কারণে মত্ত সবে শুনি বেণুরব। 
বৃক্ষোপরে নৃত্য করে বিহঙ্গম সব ॥ 
হের সখি যমুনার কেমন কৌতুক । 
বেশুরব শুনি মনে কতই উৎসুক ॥ 
বিপরীত গতি করে আনন্দ অন্তরে । 
গতিহীন শাস্তভাব শুনি বেধুস্থুরে ॥ . 
আকুল হইল কৃষ্ণ রূপ দরশনে। 
কৃষ্ণ পদরজঃ আশ! করে মনে মনে ॥ 
এত ভাবি স্থিরগতি হু আোতম্বতী | 
কুষ্মুখ দরশনে হয় হৃষ্উমতি ॥ 
কৃষ্ণপদ আশে নদী পুলকে পৃর্ণিত | 
প্রফুল্ল হৃদর তার হতেছে ধাবিত ॥ 
হের সখি কি কহিব কৃষ্ণের কাহিনী। 
কত রঙ্গে দেখ সখি করে বংশীধ্বনি ॥ 
বন্তপণ্ড স্তব্ধ হয় সে রব শ্রবণে। 
উদ্ধাপুচ্ছে ধায় সবে কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
হিংসাবত্তি পরিহরি চঞ্চল অন্তর ৷ 
চকিত নয়নে সবে শুনে বাশী স্বর ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্থির নেত্রে রয়। 
কহিতে বাশীর গুণ কে পারে ধরার ॥ 
এই দেখ সরসীতে রাজহংস যত। 
স্থির নেত্র যেন সবে হত ॥ 
হংসী সহ জ্রীড়। নাহি করে আনন্দেতে । 
বেণুরবে ধায় সবে সরদী জলেতে ॥ 
কি আর কহিব সখি কছিতে ন! পারি। 
হের সখি! বনলতা ঘত সারি সারি ॥ 


ডিন । 


। পুষ্ে স্থশোভিত সখি !'ফলভরে নত। 

। আর দেখ সারি সারি তরুগণ যত ॥ 
| হের নখ! জী নে মনের হয়ে 
। আলিঙগয়ে নিজপতি কতই উল্লাসে ॥ 
; দেখ পল্লবিত শাখা শোভা তায় কত। 
: জীবগণে ছায়! দানে তোষে অবিরত ॥ 
: বেণুরবে হয় সবে চঞ্চল অন্তর । 
: স্থিরভাবে দেখে সবে শ্যাম কলেবর ॥ 
অগণন তরুবর পুলকে পৃণিত। 
৷ বেণুরবে হয় সবে আনন্দে মোহিত ॥ 
। আর দেখ অলিগণ মত মধুপানে । . 
শ্রবণ জুড়ায় যার সুমধুর গানে ॥ 
গুন্গুন্‌ রবে করে মন্দ মন্দ গতি। 
বেণুরবে তারা সবে আনন্দিত মতি ॥ 
, কি কহিব প্রাপসখি সে রূপের ঘটা । 
| ললাট্টে তিলক শোভে চন্দনের ছটা ॥ 
তুলসী মগ্তরী শোভে কর্ণেতে হন্দর। 
| সেই গন্ধে মহানন্দে যত মধুকর ॥ 
অবিরত ধায় যথা শ্রীনন্দনন্দন। 
1 বেণুরবে মত্ত সবে হইল তখন ॥ 
হরর 

| কি আক্ কহিব সখি সে কথ। এখন ॥ 
| থেই বের করেন পুলকে। 
। অমনি সে অলিগ্ণ গান করে সুখে ॥ 

৷ কি আর কহিব সখি সে অদ্ভুত কথা । 
| কহিতে কৃষ্ণের গুণ ঘুচে মনোব্যথা ॥ 
ূ হের দেখ ব্রজমাঝে গিরি গোবর্ধন | 

1 বেণুরবে আছে মত সদা! সর্বক্ষণ ॥ 

৷ কত বে আনন্দ ধরে এই গিরিবর। 
[শত াব উচ্চ শির পাক অত 
! আর দেখ প্রিয়দখি ! জলদের দল ।. 

। বেণুরবে স্তব্ধ সবে চকিত সকল ॥ 
। মন্দগতি জলধর সেই বীশী রবে। 
৷ অনুক্ষণ শাস্তমনে আছেগো নীরবে ॥ 





৫৭৯ 
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সে ঘোর গর্জন. আর নহে দরশন |... : কিবা হু হান্তানন হক অধরে। 
ভয়ঙ্কর শব্বআর লা হয় আবণ॥ : .. কেবা নাহি মুগ্ধ হয সেই মুখ হেরে ॥ 
বিজলীর ঘট! আর দেখা নাহি যায়।  তাহে অবলার প্রাণ আকুল যে হয়। 
অশনি পতন সখি আর নাহি হয় ॥ ' দালী হ'তে ইচ্ছ! হয় সেই রাঙ্গ! পায় ॥ 
রবিকরে দগ্ধ ভীব না হয় এখন। সব ছাড়ি সেই পদে হইগে অধিনী। 
ছায়াদানে তাপরাশি করে নিবারণ ॥ বিনামুল্যে দাসী হই মনে অনুমানি ॥ 
আর দেখ মন্দ মন্দ হয় বরিষণ | কিবা মনোহর হান্ কিবা সে বদন। 
 হ্বশীতল হয় যত জগত-জীবন ॥ কিবা বুগ্ন ভুরু তায় চারু দরশন ॥ 
এইরূপে গোপিগণ কৃষ্ণগুণ গার । .  তাহ। দরশনে আখি ফিরাতে না পারি। 


কোন গোগী যশোমতী প্রতি তবে কয় ॥ মদন পীড়ন স্বাল। সহিবারে নারি ॥ 
তোমার ভাগ্যের কথ। কি কহিব আর একেত অবল! তার মদন গীড়ন। 

গোপ-ক্রীড়া ভাল জানে তোমার কুমার ॥ কিরূপে পাসরি বল অস্থির জীবন ॥ 
বাজায় বিনোদ বেধু মনোহর অতি। : অনঙ্গে পীড়িত সবে আকুল অন্তর 
কেব! তারে শিখাইল কহ গুশবতী ॥ , মোহিত ব্রজের নারী মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
অন্যের শিক্ষিত নহে জানিনু নিশ্চয়। . কি আর কহিব সথি অস্থির জীবন। 
আপনি শিখিছে তাহ! অন্থথা না! হয় ॥  সম্বরিতে নাহি পারি কটির বসন ॥ 


অধরে ধরিয়া বাশী বাজায় যখন । : শিথিল ভূষণ সব স্থলিত ধরায়। 
অমনি হরিয়| লয় সবাকার মন ॥ ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রাণ একেবারে যায় ॥ 
জগতের জীব যত মুগ্ধ সবে হয়। . আর কি কহিব সখি গুণ পরিচয়। 
বংলীরবে ত্রিজগতে স্থির কেহ নয় ॥ . ্ামস্কন্ধে হস্ত পিয়া ঘবে চলি যায় ॥ 
কি কহিব ধেনুগণে সবে মোহ যায়। এক হস্ত দখা কাধে আর হস্তে বেখু। 
মুনি খষি কলেতে চেতন হারায় ॥ . স্বছুগতি ধায় যেন তাড়াইয়! ধেনু ॥ 
হারাইয়ে তত্বজ্ঞ'ন সকলে নুচ্ছিত। . খন বাজায় বাণী সে কাল রতন। 
পতিত ধরণীতলে হুইয়ে মোছিত ॥ ; তখনি অস্থির হয় গোঁপিকার মন ॥ 
বিচলিত বংশীরবে অমরের গণ । ৷ জ্ঞানহার হ'য়ে মোরা যেন উন্মাদিনী | 
মহামোহ পায় মবে হারাইয়া জ্ঞান ॥ ৷ গৃহ আশা! ছাড়ি তবে যতেক গোপিনী ॥ 
কি জানি দে বংশীরব কি হয় কেমন। বেণুরবে গোগী সবে আকুল পরাণী। 
মোর! কোন ছার মুগ্ধ যত দেবগণ ॥ .. : আমাদের মত ঘত বনের হুরিণী ॥ 


কুলের কামিনী. মোর! বল কিবা জানি। : শ্রাবণে বেণুর রব চকিত অন্তর । 
বংশীরবে হই সবে মোর! পাগলিনী ॥ : স্থির নেত্র সবাকার স্তব্ধ নিরন্তর ॥ 
কিবা পদ মনোহর কত রূপ তায়। " : ন। পারি চলিতে আর নিশ্চল সকল। 
ধ্বজবন্্রাক্কুশ চিৎ আছে সেই পায় ॥ . : আর নাহি হেরি নেত্র সে্ধপ চঞ্চল ॥ 
অরাল জিনিয়। গতি. কত শোভা ধরে। .. ; কহিতে ন! পারি আর কৃষ্ণগ কত। 
সব সু গনি তায় পৃথিবী উপরে ॥ " | যমুন! পুলিনে হের গো-গণে জ্মারৃত ॥ 


দশম স্বন্ধ।] | জ্রীমত্ভাগবত । ৫৮৯ 


শোভিত হয়েছে সখি কুদ্দ দামে তাঁয়। 
সখাগণ সঙ্গে সবে রঙ্গেতে খেলায় ॥ 
হেন অপরূপ রূপ হেরে মন হরে! 
তাহে মৃদু স্ব গতি সদ! গতি করে ॥ 
মকরন্দ গন্ধ তাহে আমোদে বিহরে। 
গুঁন্গুন্‌ রবে অলি চারিদিকে ফেরে ॥ 
সখাগণ সঙ্গে আর অমরের গণে। 

কত খেল! খেলে বনে সানন্দিত মনে ॥ 
গীত বাগ্য করে সবে হরষিত অতি। 
সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হ'তে গৃহে করে গতি 
কি সুন্দর ঠামে যায় ধেনুগণ সঙ্গে । 
সখাগণ সঙ্গে করি নাচে কত রঙ্গে ॥ 
তাহ! দরশনে মোরা আনন্দিত কত। 
ধেনুর পশ্চাতে ধায় ধুলায় আরৃত ॥ 
অলক! আবৃত মুখ চারু দরশন | 
ধেনুর পশ্চাতে নাচি করযে গমন ॥ 
চারিদিকে সখ বত নাঁচি নাচি যায়। 
যেন তার! ঘের! শশী কত শোভা তায় ॥ 
তাছে বিন্দু বিন্দু ঘন্দম লপাটে দর্শন । 
বনমাল! কষ্টে শোভে নয়নে অগ্জন ॥ 
কিবা! মন্দগতি তার সে ব্রজের পথে। 
ব্রজ-গোপিকার মনোবাঞ্চা পুরাইতে ॥ 
কিবা শোভ। সমুজ্জল কর্ণেতে কৃগুল। 
কিব! মুখ শশী তায় করে ঝলমল ॥ 
অধরে বৰীশরী ধরা! বঙ্িম নয়ন । 
-মত্-গজরাজ জিনি করেন গমন ॥ 

কত শোভা কত আভ। কহনে না যায়। 
যেন কুমুদিনীপতি আসিল তথায় ॥ 
প্রভাতে উঠিয়। পুনঃ সখাগণ সঙ্গে | 
গোচারণে ধায় সবে নাচি কত বঙ্গে ॥ 
আর নাহি হেরি মোরা সে চাদ বদন। 
বিরহ অনলে হই এর্কাস্ত দহন ॥ 
সন্ধ্যাকালে পুনঃ হয় ত্রজে আগমন । 
শশীমুখ হেরি সবে আনন্দে মগন ॥ 


৩৮ 


৷ নির্ববাণ তখন হয় বিরহ অনল। 
| রূপ দরনে সবাই তন ॥ 
| এইরূপে ব্রজগোগী কৃষ্ণগুণ গায়। 
গোষ্টের বিরহ তাপ পরিহরি যায় ॥ 
, হেনরূপে ব্রজাঙ্গনা বসি এক মনে । 
 কৃষ্ণগুণ গান করে আনন্দ বিধানে ॥ 
' বিরহ যন্ত্রণা যত হয় নিবারণ । 
৷ কৃষ্ণলীলা৷ গানে গোপী আনন্দে মগন ॥ 
1 ভাগবত কথ। অতি শ্রবণে সুন্দর । 
' দ্রাস ভাষে অবিরত শুনে সাধু নর ॥ 
: কৃষ্ণলীলা গুণ গান শুনে যেইজন। 
' মহাপাপ হ'তে তার হয় বিমোচন ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমস্বন্ধে গোপীগণের 
কুষ্ঃ গুণ গ!ন সমান্ঠি। 


অথ কংসের স্বপ্ন দ্নি। 
. শুকদেব কহে শুন ওহে মহীধর। 
: কহি সে অপূর্বব কথ! শুন অতঃপর ॥ 
, গোপলীল। গোগীদনে করে জনার্দন। 
ব্বন্দাবনে কত লীল। করে নারায়ণ ॥ 
1 কহিলাম সেই সব তোমার গোচরে । 
। কহিব মধুর! লীলা শুন অতঃপরে ॥ 
! একদিন কংস রাজ। ঘোর নিশাকালে। 
৷ অঘোর নিদ্রায় আছে রত্ব-শয্যাতলে ॥ 
| হেনকালে অকম্মাৎ দেখে কুস্বপন। 
! হইল মন্তকে যেন অশনি পতন ॥ 
নিদ্রোভঙ্গে কংসরায় পাইয়া! চেতন। 
, মহাভয়ে ভীতমতি হইল তখন ॥ 
; চেতন পাইয়ে কংস কাতর হইল। 
. শয্যাপরে বসি তবে ভাবিতে লাগিল ॥ 
| ভাবিতে ভাবিতে হয় কম্পিত অন্তর । 
, চারিদিকে দেখে যেন মুক্তি ভয়ঙ্কর ॥ 


০৯১৯৩ তাস ৯১৯ পলিশ 


মনে মনে ভাবে রায় কি দায় হইল। 
ভূমিতলে বসি তবে কাদিতে লাগিল ॥ 
অস্তগত বিভাবরী প্রভাত ঘখন। 
মৌন হ'য়ে কংস করে বাহিরে গমন ॥ 
সিংহাসনে বসি সন্োধিয়া সর্বজনে । 
কহিতে লাগিল অতি সভয় বচনে ॥ 
ভয়েতে আকুল বড় আমার অস্তর। 
দেখিনু স্বপন আমি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
নিশ! ছিপ্রহরকালে দেখেছি স্বপন। 
মহাভয়ঙ্কর রূপ ঘোর দরশন ॥ 
ছেনরূপ কোনকালে ন! দেখি নয়নে । 
তদ্বধি মহাভীত হুইয়াছি মনে ॥ 
একটি রমণী দেখি বেশে ভয়ঙ্কর! । 
মুক্তকেশী লোল জিহবা হস্তে খাণ্ডা ধরা 
পরিধানে রক্তবন্ত্র ছু মৃদু হান। 
ভয়ঙ্কর রূপ ঘট। দেখি লাগে ত্রাস ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ নাসা হীন হস্তেতে খর্পর | 
মহাকালী নৃত্য করে আসিয়া নগর ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে আসি করিছে ভ্রয়ণ। 
আর এক অদ্ভুত যে করি দরশন ॥ 
মুক্তকেশী উলঙ্গিনী করি আগমন । 
আমার নিকটে আসি চাহে আলিঙ্গন ॥ 
এইরূপে কুম্বপন দরশন করি। 
কাঁপিছে অন্তর মোর স্থির হ'তে নারি 
চারিদিকে অমঙ্গল হয় দরশন | 
বিন! মেঘে নগরেতে বজ্রের পতন ॥ 
অগ্রিবৃষ্টি হয় যেন আমার নগরে । 
গৃধিনী উড়িছে মম মস্তক উপরে ॥ 
শিবাকুল দিবসেতে করিছে চীৎকার। 
অকালে দ্বিজের পুজ্র হইল সংহার ॥ 
কোলাহল করে বত বানরের দলে । 


ঘোর রবে ডাকে দেখ বায়স কলে ॥ 


গার্দভের! মহ। রবে হাহাকার করে|. 
শুক কাষ্ঠ দৃশ্ঠ হয় স্ুলম্ত অঙ্গারে ॥ 


শ্রীঘত্কাগবত।........... 


1 হেন অস্গর্ল সব হয় দরশন। 
সম্মুখেতে নৃত্য করে কে যেন এখন ॥ 
হাতের ধনুক মম পড়িছে খসিয়া । 
বাম নেত্র সর্বক্ষণ উঠিছে নাচিয়া! ॥ 
চলিতে না! চলে পদ হ'তেছে অচল। 
কহু পাত্রগণ হেরি একি অমঙ্গল ॥ 
কবন্ধ আসিযা। মম নয়ন উপর । 
নাচিয়। বেড়ায় সদ! বেশ ভয়ঙ্কর ॥ 
যে অবধি কুস্বপন করি দরশন | 
তদবধি সচঞ্চল হইয়াছে মন ॥ 
অন্তর কাপিছে মোর হইয়া আকুল। 
না পাই ভাবিয়া কিছু সর্বদাই ভুল ॥ 
কিছুতে অন্তরে মোর নাহি হুখোদয়। 
যেন সেই কালরূপ আসিছে হেথায় ॥ 
ভয়ঙ্কর রূপ স্বপ্নে দেখেছি নয়নে । 
সেই হ'তে বড় ভয় হইয়াছে মনে ॥ 
কি করি এখন আর কি আছে উপায়। 
বৃঝি সেই কৃষ্ণ হস্তে মরণ নিশ্চয় ॥ 
ভাবিয়ে না পাই কিছু উপায় তাহার। 
অবশ্য তাহার হস্তে আমার সংহার ॥ 
কেন হেন ভয়ঙ্কর হয়েছে ঘটনা । 
অস্থির আমার মন প্রবোধ মানে না ॥ 
কিসে সেই মহ! অরি হইবে নিধন। 
তাহার উপায় সবে করহ চিন্তন ॥ 
আমার পরম'অরি সেই ছুষটমতি। 
তার হস্তে যেন মোর না হয় ছুর্গতি ॥ 
যে অবধি দেখিয়াছি ঘোর হুঃস্বপন। 

1 সেই হ'তে শোক নীরে হয়েছি মগন ॥ 
কিরূপে তাহাতে আমি পাইব নিস্তার । 
কিরূপে করিব সেই দুষ্টের সংহার ॥ 
সবে মিলি সেই যুক্তি রলুরহ এখন। 

[ েরূপেতে তারে পার করিতে নিধন ॥ 
শয়নে স্বপনে লদ। শিহরিত মন। 
সদ। মনে হয় যেন শিষ়রে শমন ॥ » 


ঘশম স্নধ] 
ভাগবত কথা হয় নুধার সাগর। 
দাস কহে সামুগণ পিয়ে নিরস্তর ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তন্ধে কংস 

্বপ্ন দর্শন সমাপ্ত । 
অথ কংসের মন্ত্রণ। | 

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। 
সভায় বসিয়া! কংস সচিস্তিত মন ॥ 
হেনকালে মহামুনি নারদ আইল। 
মহা সমাদরে তারে পাগ্য-অর্ধ্য দিল ॥ 
করযোড়ে প্রণতি করিয়। নররায়। 
রতন আমনোপরে ধষিরে বসায় ॥ 
আসনে বসিয়া ধধি কহিল তখন।' 
বৃষাহ্থুর দৈত্য তব হ'য়েছে নিধন ॥ 
শৃঙ্গ উপাড়িয়। তারে সংহার করিল। 
ক্ষণেকের তরে কৃষ্ড কিছু না ভাবিল 
তথায় আইন আমি করি দরশন। 
কহিতে সে সব কথা! মম আগমন ॥ 
তব অমঙ্গল আমি দেখিব কেমনে । 
এই হেতু সত্বরে আইনু তব স্থানে ॥ 
মহাভয় পায় রাজা খষি বাক্য শুনি। 
তাহাতে নিশার স্বপ্পে উড়িছে পরাণী 
করযোড়ে খধিবরে করে নিবেদন । 
সত্য কি সে রৃষদৈত্য হয়েছে নিধন ॥ 
নারদ কহিল রাজ মিথ্যা কভু নয়। 
স্বচক্ষে দেখেছি তার হইয়াছে ক্ষয় ॥ 
অমনি সে কংসরায় ভাসে অশ্রজলে। 
বৃষাস্থুর নিধন করিলা! দুষ্ট কালে ॥ 
মহা রণ করে সেই সবার প্রধান। 
এক! কৃষ্ণ কিরূপে হরিল তার, প্রাণ। 
অটল এ রাজ্য মম প্রতাপে যাহার। 
নন্দহুত সেই বীরে করিল সংহার ॥ 
এত কহি কংসরাজ ভাসে অশ্র্জলে। 
গললয় ₹ূ'য়ে গড়ে মুনি পদতলে ॥ 


শ্রীমন্তাগবত। ৫৮৩ 
| শুন মহাথধি মোর এক নিবেদন। 
তোম। বিনা গতি মোর নাহিক এখন ॥ 


। তোমা ভিন্ন আর মম জগতে কে আছে। 


। এখন উপায় বল কিসে প্রাণ বাচে॥ 


হিতকারী তুমি মগ জানি সর্ববক্ষণ। 
। তব আজ্ঞ। আমা হ'তে ন! হয় হেলন ॥ 


| তব আজ্ঞা শিরে ধরি আমি কংসরায়। 


দেবকীর ছয় পুক্র বধিনু হেলায় ॥ 
শিলায় আছাড়ি সবে করিনু সংহার। 
তব আজ্ঞ! অনুসারে কার্য যে আমার ॥ 
এবে মোরে ভাল যুক্তি দেহ তপোধন। 
যাতে মম নুমঙ্গল হইবে এখন ॥ 
যুক্তি কহিবে মোরে দেব খধিবর। 
যাহাতে বিনাশ হয় সেই ছুই নর॥ 
কৃষ্ণ বলরাম দৌছে কিরূপে মরিবে। 
কৃপা করি সেই কথ। আমাকে কহিবে ॥ 
কংসের বচন শুনি কহে মুনিবর। 

মন দিয়া শুন কথ! মথুরা-ঈশ্বর ॥ 
ত্রিজগৎ মধ্যে আর নাহি হেনজন। 
তোম! হ'তে ভালবাসি শুনহ রাজন ॥ 
তব অমঙ্গলে মম ব্যথিত হৃদয় । 
তব*হিত বাঞ্ছ। সদা করিতে যে হয়॥ 
সেই হেতু কহি শুন পূর্বব বিবরণ । 
দেবকী উদর হ'তে হইল নন্দন ॥ 
অষ্টম গর্ভের স্ুত সেই কালশঙী। 
নদ্দের আগারে রাখে যবে ঘোর নিশি ॥ 
হেথায় আনিয়। রাখে নন্দের কুমারী । 
তোমারে দেখায় সেই কন্ঠ স্থকুমারী ॥ 
তাহারে মারিতে যবে করিলে গমন। 
শুম্পথে ধায় স্বতা শুন বিবরণ ॥ 
পূর্ববকথ! সমুদয় আমি জানি রায়। 
দেবকী সপ্তম গর্ভে যেই স্থৃত হয় ॥ 
সেই সুত রোহিণীর গর্ভেতে স্থাপন। 
থুইল এ গর্ভ তথা করি আকর্ষণ ॥ 


দ্রীমস্ভীগবত। নেকি [দশম সব 


৫৮৪ ... শীমন্তাগবত। ৮ এর 


সকলে জানিল পরে ওহে দৈত্যেশ্বর। অমঙ্গল যাহা হ'তে ওহে নরবর | 
দেবকীর গর্ভপাত হইল এবার ॥ জার বিনা এব করহ দর 
৪ । নিরাপদ হ'তে যদি বান! মনেতে । 
কহিলাম পূর্ববকথ! তোমারে এখন ॥ । তাহা দোহে বধ শীস্র আমার বাক্যেতে। 
নন্দ-গৃহে সেই ছুই পুন্র বলবান। : শুন দেবধাষি বাণী কংস ক্রুরমতি। 
এখন করহ তার বিহিত বিধান ॥ সু বন্ধনে দৌহেবাদ্ধিল ন্রতি॥ 
দেখ মহারাজ কহি বিধির বচন। : বন্্ুদেব দেবকীরে লোহার শৃঙ্খলে 
- প্রলম্বাদি দৈত্য যেব! করিল নিধন ॥ কারাগার মধ্যে বদ্ধ করিল সে স্থলে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম হ'তে তাদের বিনাশ । : এত কহি খধিবর করে পলায়ন। 
সহজেতে না পূরিবে তব অভিলাষ ॥ । চিস্তিত হইল তাহে সে কংস রাজন ॥ 
নন্দ বহৃদেব দৌহে মিত্রত! বিশেষ । . ভাবিয়া চি্তিয়ী কিছু না পায় উপায়। 
তার গৃহ কথা সব জানাই নরেশ ॥ ! কেশী নামে দৈত্যবরে ডাকিল ত্বরায় ॥ 
অতএব এক যুক্তি শুন কংসরায়। । শুন কেশী দৈত্য আমি কি কহিব আর । 
নন্দ সহ ছুই পুত্র. আনহ হেথায় ॥ কৃষ্ণ হস্তে আমার যে হইবে সংহার ॥ 
কোন ছলে মথুরায় আন ছুইজনে। আমার বিষম শত্রু তার! ছুই ভাই। 
বিশেষ. উপায় তুমি ভাব এবে মনে ॥ নিশ্চয় মারিবে মোরে তোমারে জানাই ॥ 
শিশুকালে অল্প বল যুঝিতে নারিবে। অতএব তুমি মোর কর উপকার। 
বয়ল হইলে তারে বলে কে পারিবে ॥ তোম! ভিন্ন উপায় যে নাহি দেখি আর ॥ 
বুঝিয়া স্থযুক্তি এর কর নরপতি! শীঘ্র যাও ব্রজপুরে নন্দের আলয়। 
উপায় এখন রাজ। করহ সম্প্রতি-॥ বিনাশ করহু বন্থদেবের তনয় ॥ 
কহিলাম সার কথ! তোমারে এখন । রামকৃষ্ণ ছুই ভাই আছে তথাকারে। 
বিহিত য! হয় তাহা করিবে রাজন ॥ * অতএব যাহ তুমি সেই ব্রজপুরে ॥ 
শুনিয়া নারদ বাণী তবে কংসরায়। শীত্র গির! সহার করহ দুইজনে । 
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধে কাপে কায়॥ মম কার্য কে সাধিবে বল তোম বিনে ॥ . 
ক্রোধানলে এককালে যেন হুতাশন। শুনিয়। কংসের বাক্য কেশী দৈত্যবর | 
অসিহস্তে মহা ব্যস্ত হইল তখন ॥ দ্রষ্ঠগতি গেল তবে নন্দের আগার ॥ 
বহ্দেব দেবকীরে করিতে বিনাশ। সত্বরে সে কেণী দৈত্য করিল গমন । 
চলিল সে কংসরায় ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ চানুর মুষ্টিকে রা্ত৷ ডাকিল তখন ॥ 
তাহ! দরশনে মুনি করে নিবারণ শল ও তোষল আদি অমাত্য সকলে । 
কি কারণে ইহাদের বধিবে জীবন ॥ হস্তীপতি আজ্জামাত্র আইল সে স্থলে ॥ 
অকারণ ইহাদের জীবন বধিবে। একত্রে সকলে তথ। ডাকিয়া রাজন। 
তাছে তব বল কোন ফল লভ্য হবে ॥ . নারদের কথা সবে কহিল তখন ॥ 
যাতে তব স্বৃত্যু ভয় শুনহ রাঁজন। শুন কহি দৈত্যগণ আমার বন। 


যাহা হ'তে চারিদিকে ঘোর দরশন |... | ধষিবর মুখে যাহা করেছি শ্রবণ ॥ 


দশম সন] ভ্রীমন্ডীগবত। ৫৮৪ 
বস্থদেব ছুই পুত্র নদ্দের মন্দিরে | ' কি করিল কংস রায় বলহ এক্ষণে । 
কৃষ্ণ বলরাম হে আছে ব্রজপুরে।  . কিকার্ধ্য করিল কংস শুনিব শ্রবণ ॥ 
তাহাদের হস্তে মম মরণ নিশ্চয়। । বিস্তারিয়া সেই কথ! বলহ আমায়। 
দৈববাণী এই কথ! আমারে'জানীয় ॥  হরিকথা তব মুখে শুনি হুধাময় ॥ 
এখন নকলে তাঁর উপায় চিন্তহ। শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি। 
কৌশলে মথুরাপুরে তাদের আন্হ ॥ কংস কি করিল তাহ শুনহু সম্প্রতি ॥ 
যেরূপেতে পার ঠোহে আন মম ঝ্ুদ। : শুনিয়। নারদ বাণী কস দৈত্যবর | 
কোনমতে কর সবে ছুর্জনে বিনাশ ॥ . প্রাণভয়ে অতিশয় হইল কাতর ॥ 
রঙ্গক্রীড়া ছলে তবে যত মল্পগরণ ; সভয় অন্তরে তবে মথুরার পতি। 
রঙ্গস্থলে ছুই ভায়ে করহ ব্রিধন ॥ : স্বর ভাষে কহে সব সভাদদ প্রতি ॥ 
বড় উচ্চ করি মঞ্চ করিবে নিন্মাণ। সকলের প্রতি কহে কি উপায় হবে। 
মল্ল লীলা রঙ্গ স্থান করহ বিধান ॥ বিহিত যা হয় কর পরামর্শ সবে ॥ 
স্থানে স্থানে রবে সবে পুরবাসী জন। কংসের বচনে তবে কহে পুরোহিত। 
এক উচ্চ মঞ্চ কর আমার কারণ ॥ কি ভয় তোমার রাজ। শুন কহি হিত ॥ 
এক এক মঞ্চ কর বিচিত্র বিধান। . ওহে মথুরার পতি কি ভাব অন্তরে । 
নগরের লোক সব রবে স্থানে স্থান ॥ যতক্ষণ আছে মম জীবন শরীরে ॥ 
হস্তিপতি তুমি কণ্মা কর সাবধানে । : ছিত বাণী কহি শুন তোমারে রাজন। 
কিন্ব বার রাখ তুমি বিশেষ যতনে ॥ . মনে না করিও ভয় তাহার কারণ ॥ 
ঘ্বারেতে রাখহ তুমি হস্ত্রী কৃবলয়।  স্থযুক্তি করহ এক আছয়ে উপায়। 
আসিবে যখন হেথ! নন্দের তনয় ॥ . তাহাতে মঙ্গল তব হুইবে নিশ্চয় ॥ 
সেইকালে সাবধানে বধিবে দুজনে । ধনুর্ধজ্ঞ কর রায় শুন বিবরণ। 
মম আজ্ঞা পালন করহ সাবধানে ॥ শিব হ'তে হবে তব বিশ্প বিনাশন ॥ 
হস্তী দ্বারা ছুইজনে বিনাশ করহ। ' এমত সাধনে হয় শত্রু বিনাশিত। 
এক যোগে মম আজ্ঞ। সকলে পালহ ॥ কহিনু নিগুঢ় তত্ব তোমারে নিশ্চিত ॥ 
এইরূপে মন্ত্রণা করিয'কংস রায়। 'ওহে মহামতি কহি বিশেষ কারণ। 
আনন্দ অন্তরে তবে অন্তঃপুরে যায় ॥ শঙ্কর করিলে কৃপা ভযুপনিবারণ ॥ 
ভাগবত কথা অতি স্থধার সাগর । : এ যজ্ঞ করিলে প্রাপ্তি হয় মহাফল। 
দাস তাষে মহানন্দে পিয়ে সাধু নর ॥  ' ইহাতেই হবে তব বিশেষ মঙ্গল ॥ 
ইতি প্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে কংস মন্্ণা সমাপ্ত।  পূর্বের্ব সেই বাণ রাজ। ধনুকে পৃজিল। . 

_ তাহ হ'তে তার সব বিশ্ব বিনাশিল ॥ 

: পরেতে পরশুরাম সেই ধনু পায়। 

অথ কংস বর্তৃক ধনুর্যজের আরোজন । । সে ধনু পূজিয়া ধীর হৈল মহাকাধ় ॥ 

পরীক্ষিত কহে মুনি কহ অতঃপর । ! মহেশ্বর তু হয়ে নন্দীশ্বরে দিল। 
তব মুখে হরিকথা শুনিতে ভম্দর ॥ . ধনু পৃজি শঙ্করের প্রিয় শিক হলো ॥ 


দশম স্ন্ধ_ 


্পাশীর্াশী শিশির িশিািাপাশিিাশাশীশিশাশিশি শি িাশপাটািশাপিস্াশি 


সে ধনু পৃজহ রাজ। পাবে বহু ফল। 
ওহে রাজ। পৃজ তাহ! হইবে মঙ্গল ॥ 
ধনুকের গুণ আমি কহিব তোমারে | 
সেই ধনু যেই জন সদা পুঁজ করে ॥ 
তাহে মহাতুষ্ট হয় দেব ত্রিলোচন। 


তার কাছে নাহি হয় কাহার নিস্তার ॥ 
নারায়ণ বিনে সবে হয় বিনাশিত। 
সার কথ। এবে আমি কহিনু নিশ্চিত ॥ 
মহীধনু হয় সেই ওহে নরপতি। 

কর ধনুর্যজ্ঞ শীঘ্র পাইবে নিষ্কৃতি ॥ 
যজ্ঞ আয়োজন করি ঘত রাজগণে। 
নিমন্ত্রণ করি হেথা আন সর্ববজনে ॥ 
যদি কেহ সেই ধনু পারয়ে ভাঙ্গিতে। 
তাতে অমঙ্গল হবে জানিও হে চিতে ॥ 
ভাঙ্গিতে ন৷ পারে যদি সেই শরাসন। 
তাতে কত ফল পাবে শুনহ রাজন ॥ 
সে কথ! কি কব রায় অকথ্য সে ফল। 
নিশ্চিত তাহাতে তব হইবে মঙ্গল ॥ 
মহ! ভয়ঙ্কর ধনু প্রভা সমুজ্জ্বল | 

গুণ দিতে নারে তাহে কোন মহীবল ॥ 
অনন্ত না পারে তাহা করিতে ধারণ। 
না পারে ধরিতে ধনু কোন দেবগণ ॥ 
শঙ্কর ধরিল করে সেই শরাসন। 
তাহাতে ত্রিপুরান্থর্হইল নিধন ॥ 
অতএব মহাধনু কর হে পূজন। 
তাহাতেই শাস্তি পাবে নিশ্চয় রাজন ॥ 
মহানন্দে কর রাজ! যজ্ঞ আরস্তন। 
অবশ্থ হইবে তব বিশ্ব বিনাশন ॥ 
শুনিয়! দ্বিজের বাণী কংস মহারায়। 
আমার পরম অরি নন্দের আলয় ॥ 
বহুদেব স্থুত এবে নন্দ ব্রজপুরে |. 
শুনেছি আকাশবাণী কছি যে তোমারে ॥ 


তাতেই অন্তর মম সদা অতি ভীত ॥ 
নতুবা অপর শত্রু পৃথিবীতে নাই। 
কহিলাম সার কথা আমি তব ঠাই ॥ 
কেবল পরম শত্রু দেবকী-নন্দন | 
সর্বদা শঙ্কিত আমি তাহার কারণ ॥ 
কি আর কহিব আমি শুন বাক্য সার। 
শৈশবে পুতনা৷ আদি করিল সংহার ॥ 
করিল অনেক দৈত্য কীননে নিধন। 
পদাঘাতে করিল সে শকট ভঞ্জন ॥ 
ইন্দ্র সহ করি বাদ গোবর্ধন ধরে। 
এইরূপে নানা কার্ধ্য শৈশবেতে করে ॥ 
কিরূপে তাহারে আমি করিব নিধন। 
ভাবিয়া না পাই তার নিধন কারণ ॥ 
বলছ এখন তবে স্থযুক্তি আমায় 
যেমতে পরম শত্রু যাঁয় যমালয় ॥ 
সর্বক্ষণ ভীত মন তাহার কারণ। 
সেই হেতু ব্যাকুলিত আমি সর্বক্ষণ ॥ 
সেই সে পরম শক্র জেনেছি নিশ্চয় । 
সে মরিলে আর মোর নাহি কোন ভয় ॥ 
জিনেছি জগতে বাহুবলে সর্ধবজনে । 
নাহি ডরি আমি ইন্দ্র আদি দেবগণে ॥ 
সাগর! ধর! মম আছে বশীভূত । 
করহ উচিত এবে যা হয় বিহিত ॥ 
যেরূপে পরম শত্রু বিনাশিত নয় । 
এখনি গমন কর নন্দের আলয় ॥ 

আন সেই ছুষউ.কৃষে আমার গোচর। 
তার ভাই বলরামে আন শীঘ্রতর ॥ 
এখনি করিব আমি ছুজনে সংহার । 
তবে আমি সর্ববজগী জগত মাঝার॥ 
পুরোহিত বলে নৃপ শুনহ বচন। 
আম। হ'তে হেন কর্ম না হবে সাধন ॥ 
বহছদেবে পাঠাইয়ে দেহ তথাকারে। 
| অথবা! অক্রুর গিয়। আন্ুক তাহারে ॥ 


দশম খন্ধ] 
তবে কংস দৈত্যবর বিচারিল মনে । 
যজ্ঞ হেতু আয়োজন করে সেইক্ষণে ॥ 
বন্থদেবে সেইক্ষণে ডাকিয়া আনিল। 
আরক্ত লোচনে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
ওহে বন্থদেব শুন আমার বচন । 
বৃন্দাবনে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥ 
রামকৃষ্ণ ছুই ভায়ে আনহ্‌ হেথায়। 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব নাহিক যেন হয় ॥ 
কহিবে সকলে তুমি মম নিমন্ত্রণ। 
নন্দ আদি আছে যত ব্রজবাসীগণ ॥ 
যজ্ঞ হেতু সকলেরে বিশেষ কহিবে। 
ধসের ভবনে সবে যাইতে হইবে ॥ 
মহাযজ্ঞ কংসপুরে হ'ল আয়োজন । 
এসেছে তথায় এবে বনু নৃপগণ ॥ 
মুনি খষি সকলেতে তথা সমাগত । 
হেন কথা কহি সবে আনহ ত্বরিত ॥ 
না কর বিলম্ব আর আমার বচনে। 
ত্বরা করি কর গতি সেই বন্দাবনে ॥ 
বন্থদেব কহে শুন ওহে কংসরায়। 
কি ফল হইবে তারে আনিয়ে হেথায় ॥ 
তাহাতে অনর্থ মাত্র ওহে নররায়। 
এখানে আনিতে ঘুক্তি আমার না হয় ॥ 
কেন বৃথ! অমঙ্গল করিবে ঘটন। 
আসিতে উচিত নহে তাদের এখন ॥ 
তব সহ তাহাদের আছয়ে শত্রতা । 
তবে কেন সে দুজনে আনাইবে হেথ। ॥ 
তাহ'লে তোমার রাজ! বিপদ হইবে। 
যাহা কহিলাম আমি দেখ মনে ভেবে ॥ 
শুনি বহ্থদেব বাণী কংস নরগতি। 
একেবারে ক্রোধে যেন অনল প্রকৃতি ॥ 
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু হইল তখন। 
ভ্স্কর মুর্তি হেল ঘোর দরশন ॥ 
তীক্ষু দৃষ্টে বন্থদেবে নিরীক্ষণ করে । 
অসি হস্তে ধেয়ে যায় তায়ে কাঁটিবারে ॥ 


শ্রীমস্তাগৰত। / 


৫৮৭ 


পাত্র মিত্রগণ তবে করে নিবারণ। 
ওহে মহারাজ ক্রোধ কেন অকারণ ॥ 
ত্যজ ক্রোধ নরপতি গুন বাক্য সার। 
যে কীর্য্য করিবে অগ্রে করহ বিচার ॥ 
বিচার করিয়া কর যজ্ঞ আয়োজন। 
মনোরথ পূর্ণ হবে শুনহ রাজন ॥ 

এত কহি কংসরাজে মন্ত্রীগণ ধরি। . 
বসাইল সিংহাসনে ক্রোধ শাস্তি করি ॥ 
তবে বন্থদেবে পুনঃ করিয়া বন্ধন । 

. কারাগারে রাখে ল'য়ে সক্রোধিত মন ॥ 

! তবে পুরোহিত কহে শুন নররায়। 

! যাহা আমি কহি তুমি করহ নিশ্চয় ॥ 

; ধনুর্ধজ্ঞ হেতু রায় কর আয়োজন । 

1 সকল গোপেরে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥ 

মুনি খষিগণে তুমি আনহ যতনে । 

| নিমন্ত্রণ কর আর আছে যে যেখানে ॥ 

অন্তুরে পাঠাও সেই নন্দের আলয়। 

আমিবারে রামকৃষে এই মথুরায় ॥ 
আর যত নৃপগণ যে যেখানে আছে। 
দূত পাঠায় দেহ তাহাদের কাছে ॥ 
মগব দ্রাবিড় আদি কলিঙ্গ প্রভৃতি । 
জরাসন্ধ দন্তবক্র রাজা চক্রবর্তী ॥ 
ইত্যাদি নৃপতিগণে কর নিমন্ত্রণ । 
তবে হবে মহামতি এ কার্য্য সাধন ॥ 
শুন কহি মহারাজ বচন আমার । 
অবশ্য হইবে তুমি বিপদে উদ্ধার ॥ 

, তোমার মঙ্গল আমি চিন্তি অনুক্ষণ। 
যাহাতে ন! হয় তব বিপদ ঘটন ॥ 
যেই কার্যে আমি ব্রতী শুন মহামতি । 
মম আজ্ঞা মত কাঁধ্য কর শীঘ্রগতি ॥ 
পুরোহিত বাক্যে তবে কংস নরবর | 
দুূতগণে সেইক্ষণে আনায় সত্বর ॥ 
দিন স্থির করি নৃপ যজ্ঞে ব্রতী হৈল। 

| পত্র দিয়া দেশে দেশে দূত পাঠাইল ॥ 


৫৮০৮ ্ীমন্তাগৰত। ০০০ 
পরে মন্ত্রীগণে রাজ! কহিল তখন । | আকাশ বাণীতে তুমি শুনেছ কর্ণেতে। 
সত্বরে করহু সবে যজ্ঞ আয়োজন ॥ ৮৮৮88৮5 
কোনমতে যেন ক্রুটি কিছু নাহি হয়। অতএব মহামতি শুন বাক্য সার। 
বিহিত বিধানে কার্য্য কর সমুদয় ॥ ছলে আনি দুইজনে করিব সংহার ॥ 
ছাগ মেষ আন বহুতর | , নিমন্ত্রণ কর সেই বত গোপগণে। 
'বিধিমতে পুজন করহ মহেশ্বর ॥ 1 ধনুর্যজ্ঞ বলি ঢের! দাও গে! সেখানে । 
এই মত মাজ্ঞ। দিয়া যত মন্ত্রীগণে। ছানা ননী ক্ষীর সহ যত গোপগণ। 
অক্তুরে আনিয়া বলে মধুর বচনে ॥ . বু দ্রব্য সহ হেথ। করে আগমন ॥ 
অক্রুরের হস্ত ধরি কহে কংসরায়। : শীঘ্র আন গিয়ে বন্থুদেবের তনয়। 
বন্ছ সমাদর তবে করিল তাহায় ॥ বধিবে তাদের হেথা হস্তী কুবলয় ॥ 
শুন ওহে মহামতি আমার বচন। যগ্তপি সে হস্তী হ'তে না হয় সংহার। 
তুমি মম ছিত চিন্ত! কর সর্বব্ষণ॥ চানুর মুষ্টিক হাতে নাহিক নিস্তার ॥ 
তব সম কেবা মিত্র আছয়ে আমার । মহামল্ল ছুইজন বধিবে ছু'জনে। 


করিয়াছি মহাযজ্ঞ লহ এক ভার ॥ 
তোম। ভিন্ন অন্য হ'তে না হবে সাধন। 
বিষম বিপদে আমি হয়েছি পতন ॥ 
তুমি মম হিতকারী আছ সর্ববকাল। 
অনুক্ষণ বাঞ্ধ তুমি মম নুমঙ্গল ॥ 
তোমার ভরসা সদা করি মহাশয় । 

তব আন্ুকুল্যে ধরি জীবন নিশ্চয় ॥ 
রাজ্য ও এশবর্ষ্য সব তোমার প্রলাদে। 
এখন রাখহু তুমি এ ঘোর বিপদে ॥ ' 
তুমি আমি ভিন্ন দেহ এক আত্মা হুই। 
তোমার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে রই॥ 
এখন রাখিবে যদি আমার জীবন। 
শীত্রগতি যাও তবে সবে বৃন্দাবন ॥ 
শুনিয়াছি আমি সেই নন্দের আলয় | 
বন্গদেব ছুই পুক্র সেই স্থানে রয় ॥ 
নারদের পাশে সব জানিনু নিশ্চয় । 

এ জন্য তোমারে আমি ডাকি এ সময় ॥ 
এ কঠিন কার্য্য বল কে করিতে পারে। 
তুমি ভিন্ন কার সাধ্য &োঁহে আনিবারে ॥ 
ক্রতগতি রথে গতি কর. এইক্ষণে। 
বন্গদেব ঢুষ্ট পাজে আনহু এপানে ॥ 


চানুর মুষ্টিকে আটে কে আাছে ভুবনে ॥ 


: রামকৃষ্ণ ছুই ভাই ঘরিবে যখন। 


সেই শোকে বহ্থদেব ছাঁড়িবে জীবন ॥ 


. যগ্ভপি তাহাতে মৃত্যু ন। হয় তাহার । 
: নিজ হাতে অসিথাতে করিব সংহার ॥ 


. ত্দন্তরে বধিব তাহার বন্ধুগণে। 
তারপর মারিব সে দুষ্ট উগ্রসেনে ॥ 
দেবকীকে মারি পরে তার সহোদর । 

: মম দ্বেধী সবাকারে করিব সংহার ॥ 


, আমার পরম গুরু জরাদন্ধ রায় । 
, ছ্বিবিধ বানর সদা তাহার সহার ॥ 
: সম্বর প্রস্থতি রাজ। সদ আমার । 


: আমার কুশল বাঞ্চ! করে অনিবার ॥ 

' এই সব মহাবীরে সহায় করিব। 

! বৈরী পক্ষ দকলেরে বিনাশ করিব ॥ 

: তবে এই ভূমগুল নিষ্বপ্টক হবে। 
শাসন করিব রাজ্য নিরাপদে তবে ॥ 
অতএব তুমি কর বিহিত এখন। 
শীত্রগতি সেই ত্রজে করহু গমন ॥ 

1 বধিতে বিষম শক্র আমার যে ছল ।. 

1 রাখকুষ। ছুজনে শান শজস্থল ॥ . 


বম ধন). শ্ীতাক্ীবত। ৫৮৯ 
মধুরা নগর শোতা দেখিবার তরে । ' ্রীকৃঞ্চ চরিত্র অতি শ্রবণে স্ন্দর | 
ছুইজনে আন হেথা কহিনু তোমারে ॥ : মোক্ষপদ পায় যত পাপী ছুরাচার ॥ 
শুনিয়া কংসের বাণী অঞ্জুর স্মতি।  : অতএব শুন কহি কথা পুরাতন । 
হৃমধুর.ভাষে কছে কংসরায প্রতি ॥ ' কেশী দৈত্য কংস বাক্যে সক্কোধিত মন ॥ 
ওহে মহারাজ শুন আমার বচন।  কংসের বচনে দৈত্য আস্ফালন করি। 
তোমার সকল কথ করিনু শ্রবণ ॥ : স্বন্দাবনে ধায় মারিবারে রাম হরি ॥ 
জীবের মনের আশা! মনেতেই রয়। . মহাবলবান দৈত্য মহা ভয়ঙ্কর | 
ভাগ্য ফলবতী শাস্ত্রে এই কথা কয় ॥  কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাকৃতি অতি ঘোরতর ॥ 
দৈব হ'তে কাঁধ্য সব হয় ফলবতী | : মহাবেগে খায় বীর ক্রোধে কাপে ক্ষিতি। 
দৈব হ'তে হয় সর্ব কণ্মী অধোগতি ॥ ' পদখুরে ফাটে মাটা বিষম প্রকৃতি ॥ 
আশার নাহিক শেম শুনহ রাজন। মহাভয্কর রবে করয়ে গর্জন । 
আশ! চক্রে পড়ি জীব ভ্রমে সর্বক্ষণ ॥ স্বর্গ মন্ত্য রলাতলে ভীত সর্ববজন ॥ 
দুঃখ সুখ দৈবগত শুন মহাশয় । ঘোর রবে ভীত সবে মঘনে কম্পিত। 
নিজ ইচ্ছামতে কোন কার্য নাহি হয় ॥ . বিশাল নয়ন তার হয় বিস্ফারিত ॥ 
যে কথা কহিলে যাহা ঘুক্তিযুক্ত বটে। মহা ভয়ঙ্কর মৃত্তি বিকট দশন। 
কিন্ত বিন! দৈব তাহ। কু নাহি ঘটে ॥ ' নীলবর্ণ মহাকায় যেন নবঘন ॥ 
অতএব মহাশয় কি কহিব আর। মহা ভয়ঙ্কর দৈত্য দৃশ্যে হয় ভয়। 
তব আজ্ঞাধীন হুই কিন্কর তোমার ॥ : কংসের কারণ ধায় নন্দের আলয় ॥ 
অবশ্যই তব আজ্ঞা করিব পালন। তযস্কর যুক্তি হেরি ত্রাসিত সকলে । 
তব আঙ্ঞামতে যাব সেই বৃন্দাবন ॥ . বিপরীত শব্দে দৈত্য চরণ আস্ফালে ॥ 
তব আজ্ঞা অনুদারে সে কার্ধ্য সাধিব। 1 তার রূপ দরশনে ব্রজবাসীগণ | 
প্রাণপণে তব কাধ্য অবশ্য করিব ॥ : মহাভয়ে লুক্কায়িত হয় সর্ববন ॥ 
এত কহি অন্রুর যে করিল গমন.। | গো-পাল পলায় সবে উদ্ধ পুচ্ছ করি।' 
যজ্ঞ হেতু আজ্ঞ। দেয় ডাকি মন্ত্রীগণ ॥ ৷ চারিদিকে দায় তারা টৈত্রপ হেযি। 
মন্ত্রী যত রাজ আজ্ঞা করিতে পালন। : দৈত্যরূপ হেরি তবে ব্রজশিশুগণ। 
শীঘ্রগতি ধায় সবে যজ্ঞের কারণ ॥ ৷ পতিত ধরণীতলে হারায় চেতন ॥ 
কংসরায় প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুর | ৷ তয়েতে আকুল যত ব্রজের রমণী । 
দাস ভাষে সাধুগণ শুন অনন্তর ॥ 1 এলো খেলে! বেশে ধায় যেন পাগলিনী ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে কংসের _ ভয়াকুল হ'য়ে সবে করয়ে ক্রন্দন । 
মগগণা লমাপ্ত। ' ঘশোমতী একেবারে হারায় চেতন ॥ 
। নন্দ আদি গোপ যত ব্যাকুল হইল। 
অথ ফেশী-দৈত্য মোক্ষণ। । তাহ! দরশনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। । কেন বৃথা ভীত চিত্ত ব্রজবামীগণ। 


জপরে শুনহ কৃথ। নুধাময় অতি ॥ 


1 অকারণে কেন সবে করিছ জন্দন ॥ 


৫৯০ 

শান্ত হও ত্যজ ভয় কর দরশন | * 
এখনই ছুরাচারে করিব নিধন ॥ 
ভ্ত বলি মহাক্রোধে দেব দামোদর । 
ক্েহ্লীর সম্মুখে ধায় নির্ভয় অন্তর ॥ 
ঘোর নাদে মেঘ সম করিয়ে গর্জন । 
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল তখন ॥ 
কেবা তুমি কোথা হতে আইলে হেথায়। 
মায়ারূপী কোনজন হেরি দীর্ঘকায় ॥ 
অনুমান করি ভুমি হবে কংসচর.। 
কেন কর এত গর্বব ওরে ছুরাচার ॥ 
কেন বল করিতেছ বৃথা আস্ফালন । 
পরাক্রম থাকে আসি যুঝহ এখন ॥ 
সামার নিকটে আসি প্রকাশহ বল। 
তৃবেত জানিব তোর কেমন কৌশল ॥ 
নতুবা ষে বৃথ| গর্বব জানিন্ু এখন। 
বালক নিকটে গর্বব কেন অকারণ ॥ 
রমণীগণেরে ভয় দেখালে কি হবে। 
আমার নিকটে আজ সব জান যাবে ॥ 
নিশ্চয় জামিনু তোর নিকট মরণ । 
উজ্জ্বল করিবে আজ শমন ভবন ॥ 
ওরে দুষ্ট দৈত্যবর বৃথা গর্ব কর। 
মম হস্তে আজ তুমি যাবে যমঘর ॥ 
মরিতে বাসনা বদি এস মম স্থানে । 
বাঁচিতে বাসন। ঘদি পলাও এক্ষণে ॥ 
গ্রত শুনি কেশী দৈত্য ক্রোধে হুতাশন। 
স্বলম্ত অনলে যথা ঘৃত নিক্ষেপণ ॥ 
সেই মত দৈত্যবর ক্রোধে কম্প কায়। 
বিষম গর্জনে দৈত্য কৃষ্ণপানে ধায় ॥ 
ভয়ঙ্কর ক্রোধে দৈত্য বেগেতে চলিল। 
হর্যকায় দৈত্যবর নাচিতে লাগিল ॥ 
বিষম শব্দেতে পদ করি আস্ফালন। 
শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তথা করিল গমন ॥ 
পদ খুরে মাটটা খুঁড়ি বেগেতে ধাইল। 
ভগবান ছুরাচারে তাড়না! করিল ॥ 


স্ীমভাগবত। 


| দশম 


-1 পাছু ছুই পদে ছু কৃষ্েরে প্রহারে। 
] 


৯1 2শি ৬ 
রথ হৈল পদাঘাত করি দরশন | 

' মহাক্রোধে কেশী দৈত্য হইল কম্পন ॥ 

। পুনঃ পদাঘাত আশে দুষ্ট দৈত্যবর |: 

। পুনঃ পদাঘাত করে কৃষ্ণের উপর ॥ 

অমনি সে নারায়ণ ছুবাহু পদারি। 

, ফেলে দিল দূরে তারে ছুই পদ ধরি ॥ 
, দুরেতে পড়িয়া! দৈত্য গড়াগড়ি যায়। 
৷ মনে মনে হাসিতে লাগিল যছুরায়॥ 

' ঘথ! মহাসর্প ধরি খগের ঈশ্বর । 

: ফেলাইয়া দেয় দুরে ক্রোধিত অন্তর ॥ 

। সেইমত দৈত্যবর পড়ি ভূমিতলে। 

1 চেতন! বিহীন হয়ে রহে সেই স্থলে ॥ 

৷ ক্ষণেক পরেতে দৈত্য পাইল চেতন। 

। পুনরপি যুদ্ধ আশে ধাইল তখন ॥ 
ক্রোধ করি কৃষ্ণ কাছে করিল গমন। 
| মহাক্রোধে রক্তবর্ণ বুগল নয়ন ॥ 

! পদখুরে মাটা খু'ড়ে শব্দ ভয়ঙ্কর | 
| ধাইল কৃষ্ণের পাশে সন্কোধ অন্তর ॥ 

। কৃষ্ণের নিকটে পুনঃ করিয়া গমন। 

: মহাক্রোধে পদাঘাত করিল তখন ॥ 
৷ পদের প্রহ্থার যবে করে দৈত্যরায়। 
৷ অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখেতে যায় ॥ 
| তে নৈভ কেকা দরশন। 

1 গ্রাস করিবারে আশে বিকাশে বদন ॥ 
ৃ : গ্রাস করিবারে যায় প্্ীনন্দনন্দনে । 
তবে কষ মহাকরোথে ছাড়ায় সেখানে॥ 

: দৈত্যের নিকট হরি করিয়ে গমন। 

। এক হস্ত দৈত্যমুখে করে প্রবেশন ॥ 
বন নিজ হস্ত নৈত্যমুখে দিল। 

অমনি দৈত্যের দত্ত ভাঙ্গিতে লাগিল ॥ 

যেমন মন্তকে হয় অশনি পতন। 
| সেইমত হয় দৈত্য অনর্থ ঘটন ॥ 


ছশম স্বন্ধ] 


অবসম্ দেহ তার ক্রমেতে হইল। 
অস্থির অন্তরে দুষ্ট ভাবিতে লাগিল ॥ 
হস্ত উগারিতে বহু করয়ে ঘতন। 
উগারিতে নারে দৈত্য আকুলিত মন ॥ 
মনে ভাবে একি দায় হইল আমার । 
আইলাম আমি কংস কার্য সাধিবার ॥ 
তাহ দূরে যাক মোর এবে প্রাণ বায়। 
এ মহা বিপদে হায় করি কি উপায় ॥ 
কিসে প্রাণ রক্ষা হয় কি করি এখন। 
বদি কোনরূপে পারি রাখিতে জীবন ॥ 
হস্ত ছাড়াইয়। যদি পলাইতে পারি। 
তবেত সার্থক জন্ম মনে জ্ঞান করি ॥ 
হেন বজ্রসম হস্তে নহে দরশন ৷ 

এই হস্ত হতে মুক্ত না হব কখন ॥ 
এবার ঘগ্যপি রহে আমার জীবন । 
আর হেন কর্ন নাহি করিব কখন ॥ 
বিপদ হইতে যদি পরিক্াণ পাই। 
পলাইযে গিয়ে আমি জীবন বাচাই ॥ 
বিষম কঠিন হস্ত লৌহের আকার । 
হস্তম্পর্শে দন্তগুলা হয় চুরমার ॥ 
একটি না রহে দস্ত সকলি পড়িল। 

এ হস্ত পরশে প্রাণ জর জর হৈল॥ 
এত ভাবি দৈত্যবর হস্ত এড়াইতে । 
করিল অনেক যত্ব নিজ সাধ্যমতে ॥ 
ন। পারে নাড়িতে হস্ত মহাভারময়। 
জ্বলন্ত অনলে বেন উদর দহয় ॥ 
মহাবাণ গ্রাসে যথ| ক্রোধে হুতাশন। 
সেইমত দৈত্য অঙ্গ হ'তেছে স্বলন ॥ 
উত্তাপেতে দৈত্য অঙ্গ অস্থির তখন। 
নিশ্বাম না বহে আর স্থির ছুনয়ন ॥ 
জ্ঞানশুন্ত মহাদৈত্য ভূতলে পড়িল। 
ছটফট করি তথ পদ আছাড়িল ॥ 
ধড়ফড় করে তথ। পড়িয়ে ভূমিতে । 
উর্ধ-নেত্রে দীর্ঘশ্বাস লাগিল বহিতে ॥ 


শ্ীমস্তাঈবত। ৯৯, 


আছাড়ে লাঙ্গুল তথ। মাটীর উপর। 
একেবারে সংজ্ঞাহীন হৈল দৈত্যবর ॥ 
মহাক্রেশে ছুষ্ট দৈত্য ছাড়িল জীবন। 
। তবে হরি নিজ হস্ত টানিল তখন ॥ 
| বিম্ময় মানিল তবে গোপ গোপিগণ। 
 স্বর্গেতে দেখষে যত অমরের গণ ॥ 
৷ পুষ্প বরিষণ করে কৃষ্ণের উপর। 
' বনু স্তুতি করে আমি যতেক অমর ॥ 
। নানামত স্ততি করে দেব খধিগণ । 
৷ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রসু জগত জীবন ॥ 
৷ স্বহতে তুমি আলা ভূমি জ্যোতিষ । 
: ভুমি সর্বব গুণাকর সবার আশ্রয় ॥ 
পরম পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর । 
' সবার আশ্রয় তুমি গুণের আকর ॥ 
| তোম। হ'তে হয় দেব সৃজন পালন । 
৷ তোমার ইচ্ছাতে হয় সবার নিধন ॥ 


. অচ্যুত অব্যয় হরি দেব নারায়ণ। 


: জীবরূপে জীবদেহে জগৎ জীবন ॥ 

| গোবর্ধন গিরি হরি হেলায় ধরিলে। 
| ব্রজবাসিগণে রক্ষা কৈলে অবহেলে ॥ 

। বিনাশিলে অনায়াসে কত দৈত্যগণ। 

| সৃষ্টি রাখিবারে তব ধরা! আগমন ॥ 

। নাশিতে এ স্থষ্ট্িভার তব অবতার । 

৷ তুমি সদ। কর প্রভু সাধুর নিস্তার ॥ 

৷ কংদচর কেশী দৈত্য করিলে নিধন। 

1 সবে মারি নির্ভয় করিলে দেবগণ ॥ 

| যেই কেশী দৈত্য তয়ে ভীত সর্বজন | 

। তুমি হে করিলে হরি তাহার নিধন ॥ 

ূ যেই ভয়ে দেবগন থাকিত শঙ্কিত। 
এখন আনন্দে তার! রবে অবিরত ॥ 

 চানুর-মুপ্তিক দৈত্যে কৌতুকে মারিবে। 

| মহন্ত কুবলয় নিশ্চয় বধিবে ॥ - 
মহাবলবান সেই কংস ছুরাচার। 
তুমিই তাহারে হরি করিবে সংহার ॥ 


৫৯২: 1. জীমভাগবত। [দশক 
তব হস্তে ছুরাচার বিনাশিত হবে। ' অনস্তর গোপীনাথ রাখাল সঙ্গেতে | 
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে কৌতুক দেখিবে। : গোঁচারণ করে হরি পরম রঙ্গেতে ॥ . 
কালবশে বিনাশিত হবে দৈত্যগণ | । কংসচর কেশী দৈত্যে করিয়ে নিধন । 
- মুর আদি দৈত্যগণে করিবে নিধন ॥ . শিশুগণ সহ রঙ্গে করে গোচারণ ॥ 
তাহাতে মুরারি নাম শ্রীহরি ধরিবে। " দিবা অবসানে হরি লয়ে ধেনুগণ। 
তদম্তরে রজকেরে নিধন করিবে ॥ ' খ্বছেতে চলেন হরি আনচ্দিত মন ॥ 
ইন্দ্রালয় হ'তে ওহে মদনমোহন |, ' যশোমতী দ্রুতগতি কৃষ্ণে লৈল কোলে। 
পারিজাত পুষ্প দেব করিবে হরণ ॥ : ক্ষীর সর ননী দিল বদনকমলে ॥ 
ধরণীতে সেই বৃক্ষ স্থাপন করিবে। : ভাগবত কথা অতি শ্রবণে মধুর । 
বীর্ধ্যপণ্য দিয়ে বীর কন্তা। বিবাহিবে ॥ . অনায়াসে মোক্ষ পার যত পাপী নর ॥ 
বিপ্রগৃহ হ'তে পুষ্প করিবে উদ্ধার । ইতি কেশী দৈত্য মোক্ষণ সমাপ্ত। 
নধচন্দ্র দরশনে কলঙ্ক তোমার ॥ 

জগতে বিহিত তাহা জানে সাধু-নর | 

স্তামন্তক মণি আছে পাতাল ভিতর ॥ অথ ব্যোম দৈতা বধ। 

তুমি দেব সেই মনি উদ্ধার করিবে। : শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 
্রাহ্মণের মৃত পুত্র বীচাইয়া দিবে ॥ | শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা পরম স্ুন্দর ॥ 
চক্রবাণে কাশীপুর তুমি পোড়াইবে। শ্রবণে পাপের নাশ মোক্ষপদ পায়। 
পৌগুরীক দস্তবক্রে নিধন করিবে ॥ বেদের বচন ইহা মিথ্য। কত নয় ॥ 
আমরা আনন্দে সবে হুইয়া৷ মগন। একদিন গিরিবর হলধর সঙ্গে । 
তোমার এ লীল! সব করিব দর্শন ॥ ল'য়ে ব্রজ শিশুগণ ভ্রমে নান। রঙ্গে ॥ 
ছ্বীরকা নিবাসী হ'য়ে করিবেক লীলা । গো-চারণ করি হরি আনন্দে মগন। 
সত্যভামা! আদি সহ করিবেক খেল ॥ হেনকালে দৈত্য এক করে আগমন ॥ 
সারথি হইবে পুনঃ অর্জুন সগরে | ব্যোম নামে মহা-দৈত্য মহাবলধর । 
তাহাতে মারিবে হরি কত দৈত্যবরে ॥ . গোঁচারণ স্থানে দুষ্ট আইল সত্বর ॥ 
তদন্তরে নিজ মায়। প্রকাশ করিবে। : কংসের প্রেরিত চর.বিষম সে কার। 
অতীব আশ্চর্য্য তাহা সবে দেখাইবে ॥ 1 গোপবেশ ধরি ছু আইল তথায় ॥ 
নিজ বংশ অবছেলে করিবে নিধন। । ব্রজ শিশুগণে সব করিয়ে হরণ । 
পৃথিবী রাখিতে তব জনম গ্রহণ ॥ ' একে একে ল'য়ে ছু করয়ে গমন ॥ 
মায়াতে ধরিলে দেব মানব আকার । . চুরি করি শিশুগণ গুহার ভিতরে । 
অসংখ্য প্রণতি করি চরণে তোমার ॥  । তথায় রাখিয়া সব আচ্ছাদে প্রস্তরে ॥ 
এত কছি দেব ধষি গেল সম্গিধানে ।  প্রস্তরেতে গিরি গুহা করি আচ্ছাদন । 
দগ্ডবৎ প্রণিপাত করিল চরণে ॥ ! অবশিষ্ট আনিবারে করয়ে গমন ॥ 
স্মরণে করায়ে কৃষ্ণে অন্তর্ধান হৈল। | গোপবেশে শিশুনাঝে আসে দুরাচার। 
হরিপদ দরশনে "ানন্দে তাসিল ॥- ! চারি পাঁচ শিশু ছিল অবশিষ্ট আর ॥ 


দশম]... ভ্রীমন্তাগব্ত। ..... ...... . ৫৯৩. 
মনে মনে ভগরান সকলি জানিল। | বিশ্বস্তর রূপে কৃষ্ণ দৈত্যের বক্ষেতে। 
ব্যোম দৈত্য গুপ্তবেশে শিশু হু'রে নিল ॥ | বসিলেন চাপি দৈত্য লাগিল হাপাতে ॥ 
গোপের আকার ধরি হরে শিশুগণ। | নিশ্বাস ন। বহে তার স্থির ছুনয়ন। 
গুহামধ্যে রাখে করি শিল! আচ্ছাদন ॥ | মহা বলধর দৈত্য হইল নিধন ॥ 

তবে নারায়ণ মনে করিল বিচার । । মারিয়া বিষম দৈত্য পর্বব্ত কন্দরে। 
ঢু দৈত্যবরে এবে করিব সংহার ॥ | শিল! আচ্ছাদন খুলি দেখেন.ভিতরে.॥ 
ধরি গোপবেশে দুষ্ট মোরে লুকাইয়ে।  পদাঘাতে গিরিগুহা ভাঙ্গিয়া তখন ! 
ব্রজশিশুগণ সব লইল হরিয়ে ॥ 1 অনায়াসে উদ্ধারিল ধেনু শিশুগণ ॥ 
এইরূপ চিস্তামণি করিছে চিন্তন ৷ । ব্যোম দৈত্যে নিধন করিয়া যছুরায়। 
হেনকালে দুষ্ট দৈত্য আসয়ে তখন ॥ | ধেনু বদ সঙ্গে করি আনন্দেতে যায় ॥ 
পুনঃ এক শিশু লয়ে যায় পলাইয়ে। | সঙ্গেতে করিয় যত ব্রজশিশুগণে। 
হেনকালে নারায়ণ দ্রুতপদে গিয়ে ॥ | গোকুলে ধাইল হরি আনন্দিত মনে ॥ 
মায়ামূর্তি তবে দৈত্য ধরিল তখন। শুন্যেতে দেবতাগণ পরম হরিষে। 
কেশরী যেমন করে শার্দদলে ধারণ'॥ মহাকুতুহলে সবে কুস্তম বরিষে ॥ 
সেইমত ছুট দৈত্য কেশেতে ধরিল। মহানন্দে নৃত্য করে অপ্দর। কিন্নরী। 
অমনি সে ব্যোম দৈত্য মায়া তেয়াগিল ॥ কৃষ্ণের স্তবন করে কৃতাঞ্জলি করি ॥ 
ভয়ঙ্কর নিজ মুক্তি করিল ধারণ। ভাগবত কথ হয় স্থধার সাগর। 

পর্ববত প্রমাণ তনু বাড়িল তখন ॥ শ্রবণেতে মহাপাপী হয় যে উদ্ধার ॥ 
পলাইতে দৈত্যবর কত যত্ব করে। ইতি শ্রীমন্তাগব্তে দশমন্বন্ধে ব্যোম দৈত্য 
কোন মতে কৃষ্ণ হস্ত ছাড়াইতে নারে ॥ বধ সমাপ্ত। 

তবে দুষ্ট নিজ দেহ প্রকাশে তখনে। 

ঘোরতর সমর বাধিল দুইজনে ॥ 

মহাবল পরাক্রান্ত ব্যোম দৈত্যবর। 

কৃষ্ণ সহ মনল্লযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ অথ শ্ুক্ুরের বঙ্গধামে গমন । 
পরে দৈত্য ক্রমে ক্রমে বলহীন হৈল। শুকদেব কহে রাজ। করহ শ্রবণ । 
ভগ্নবান ব্যোম দৈত্যে ভূতলে ফেলিল ॥  সুধাময় হরিকথা শুনে যেইজন ॥ 
বলে ওরে ছুরাচার কি হবে এখন। মহাপাপে অনায়াসে মুক্ত সেই নর। 
গুপ্তবেশে শিশুগণে করেছ হরণ ॥ শুনে অপূর্বব কথ! ওহে নরবর ॥ 
এখন জীবন আর কিরূপে রহিবে। কংসের আদেশে তবে অন্কুর হুমতি। 
কেবা আর শিশুগণে লুকায়ে রাখিবে ॥ পরদিন প্রভাতেতে করিলেন গতি ॥ 
এত কহি দৈত্য বক্ষে বসিয়া তখন। চলিলেন মতিমান রথ আরোছহণে |. 
বিশ্বস্তর রূপ প্রভু করিল ধারণ ॥ গমন করিতে পথে ভাবে মনে মনে ॥ 
শুস্তমার্গে দেবগণ মহা কুতৃছলে। আজি শুভ নিশি মম প্রভাত হৈল। 
পুষ্প বরিধণ করে আনন্দে সকলে ॥ কৃষ্ণে আনিবারে কংস মোরে আজ্ঞা কৈল। 


যে পদ সেবন করে সদা মুনিগণে ॥ 
যে চরণ সাধুগণ ভাবে মনে মনে । 

যে চরণ সদা মে ব্রজের কাননে ॥ 
যে চরণ ব্রজ-গোপী ধরয়ে হৃদয়ে । 

মহানন্দে মগ্ন সবে যে চরণ পেয়ে ॥ 
মে চরণ আজি আমি হেরিব নয়নে। 
হেরিব নয়নে আজ সে চাদ বদনে ॥ 
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আজি শুভ দিন মম হইল উদয়। ! রাঙ্গাপদ নয়নেতে নিশ্চয় হেরিব। 
কিবা তপে ছেন ফল ঘটে এ সময় ॥ | নয়ন যুগল আজ সফল করিব ॥ 
পূর্বব জন্মে কত আমি করিনু সাধন। | ছেরিব সে মনোহর স্মিত চ্্রানন। 
কিবা হেন শুভ কর্ম্ম কৈনু আচরণ ॥ মনোহর চারুনেত্র জলদ্বরণ ॥ 
কোন দেবোদদেশে আমি ক'রেছি এমন। 1 অলক আবৃত মুখ কিবা! সে সুন্দর । 
কোন পুণ্যফলে হরি হবে দরশন ॥ হেরিব নয়নে সেই রূপ মনোহর ॥ 
এ জন্ম সার্থক বুঝি হইল এখন। : প্রেমানন্দে আমি আজ উন্মত হইব। 
নয়নে করিব আজি হরি দরশন ॥ । ভূমিতলে পড়ি হরিপদে প্রণমিব ॥ 
বিষম বিষয় বিবে মগ্ন মম মন। । প্রদক্ষিণ করি সেই পরম কারণে । 
এ অধম ভাগ্যে হবে হরি দরশন ॥ . মনে মনে আনন্দিত হইব তখনে ॥ 
যবে সেই দয়াময় হেরিব নয়নে । . আনন্দিত হ'য়ে তবে ভাবে মনে মনে । 
মফল জীবন তবে জানিব সেক্ষণে ॥ ; নিশ্চয় হেরিব আজ সেই কৃষ্ণধনে ॥ 
নদী জোতে কাষ্ঠথণ্ড তীর লগ হয়। : হরিতে অবনীভার ধিনি অবতার । 
সেইমত হয় যদি মম ভাগ্যোদয় ॥ 1 অবহেলে করে ধিনি ভক্তের উদ্ধার ॥ 
তবেত জানিব মোর সকলি মঙ্গল। : | নয়ন সফল হবে দেখিলে ধাঁহায়। 
তবে সে উদয় হবে পূর্বব পুণ্যফল ॥ । যেরূপ দেখিলে জীব মোক্ষপদ পায়। 
জগতের সার হরি হবে দরশন। । লাবণ্যের ধাম সেই হরি দয়াময়। 
তবেত জানিব মম সফল জীবন ॥ | সে রূপ হেরিব আজ নয়নে নিশ্চয় ॥ 
অগ্য সেই কৃষ্ণ পদে করিব প্রণতি। ! যিনি মায়াময় হন জগৎ আধার । 
আমারে করিল কৃপা কংস মহামতি ॥ : ব্রহ্মা পরাৎপর যিনি হন নিরাকার ॥ 
নতুবা গোকুলে মোরে কেন পাঠাইল। ' ব্রজধামে দয়াময় ধরি মায়ারূপ। 
কংস কৃপাবলে মোর এ ভাগ্য হইল ॥ ব্রজজন সদনে প্রত্যক্ষ বিশ্বডূপ ॥ 
কংস হ'তে এত ভাগ্য আমার উদয়। মহানন্দে সেইরূপ নয়নে হেরিব। 
হেরিব পরম পদ কৃষ্ণ পদ্য ॥ আমার এ পাপ নেত্র সফল করিব ॥ 
বিধি শিব সদা ধ্যান করে যে চরণ। সাধুজন অনুক্ষণ ধার গুণ গায়। 
যে চরণ দেবতারা করে আরাধন ॥ পবিত্র করযে প্রাণ ধাহার সেবায় ॥ 
লক্ষমীর সেবিত পদ হেরিব নয়নে । সকলি পবিত্র যেই পদ পরশনে। 


প্রণতি করিব আজি সে রাঙ্গ। চরণে ॥ 
দয়াময় করিয়াছ এ দাসেরে দয়! । 
এবার ছাড়িব আমি এ ভবের মায়া ॥ 
ব্রজমাঝে অবতার হুইল যে জন। 
ব্রজবাসী মনোবাঞ্। করিল পূরণ ॥ 
অমরের! অবিরত ধার গুণ গায়। 
দেবের পরম গুরু যেই জন হয়॥ 


দশম সব) 


জগতের নাথ সেই.দেব নারায়ণ । 
লক্গমীকান্ত মনোহর শ্রীমধুসুদন ॥ 
আজ সেই নিতাধনে নয়নে দেখিব। 
কৃষ্ণ বলরাম দোহা! চরণ পৃজিব ॥ 
দূর হ'তে শ্রীচরণে প্রণতি করিব। 
ভক্তিযোগে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিব ॥ 
সখাগণ সঙ্গে সেই শ্রীহরি চরণ। 
মহানন্দে আজ আমি করিব দর্শন ॥ 
' আজ আমি সেই পদ শিরেতে ধরিব। 
নিশ্চয় আমার জন্ম সফল করিব ॥ 
অভয় সে কর পদ মস্তকেতে দিবে । 
কালের বিষম ভয় আর ন! রহিবে ॥ 
যে হস্তে অভয় হরি দেন তক্তগণে। 
যে কমল কর জানে জগতের জনে ॥ 
যেই হস্তে রবি শশী করেন ধারণ । 
সেই কর মম শিরে করিবে অর্পণ ॥ 
যেই করে ব্রজাঙ্গনা ধর্ম মুছাইল। 
যেই হস্তে রাধিকার অলক করিল ॥ 
সেই হস্ত জগন্নাথ শিরে মোর দিবে। 
পরম কারণ হরি কৃপা যে করিবে ॥ 
স্বণা-চক্ষে মোরে ন। করিবে দরশন। 
গোলোক-বিহারী হরি অধম তারণ ॥ 
অন্তধ্যামী নারায়ণ জানে চরাচর। 
বিশ্বব্যাপী জানে সদ! সবার অন্তর ॥ 
অবশ্য আমাকে কৃপা করিবেন হরি । 
যখন পড়িব আমি শ্রীচরণ ধরি ॥ 
অবশ্য হেরিবে মোরে স্নেহের নয়নে । 
দয়াময় দয়! করি তারিবে এ জনে ॥ 
অশেষ কলুষ মম হইবে মোচন । 
দয়া করি মোরে হরি দিবে আলিঙ্গন ॥ 
শ্রীঅঙ্গ পরশ আম যখন করিব। 
বিষম পাতকে আমি মুক্ত হ'য়ে যাব ॥ 
সে অঙ্গ পরশে মোর পাপ হবে ক্ষয়। 
সেই দিন মোর মনে সদিন নিশ্চয় ॥ 


_ শ্ীমন্তাগবতি। ৫৮৫: 


| করযোড়ে সম্মুখেতে রব দড়াইয়ে। 
ডাকিবে আমারে হরি আদর করিয়ে ॥ 
অন্ুর বলিয়ে মোরে ডাকিবে যখন। 
যখন করিবে মোরে খুড়। সম্বোধন ॥ 
সেইকালে জন্ম মোর সফল হইবে। 
এমন স্দিন মোর এ ভাগ্য ঘটিবে ॥ 
পরম কারণ সেই অখিলের পতি। 
সর্ববাশ্রয় মহাকায় সর্বজন গতি ॥ 
আমারে দরিদ্র হেরি দয়৷ উপজিবে। 
ভক্ত বাঞ্থা পূর্ণ হরি অবশ্য করিবে ॥ 
ভক্তগণে কল্পবৃক্ষ যেই নারায়ণ । 
ভক্তের কারণে ব্যক্ত ঘিনি সর্বক্ষণ ॥ 
যখন চরণে মোরে দেখিবেন নত। 
সাদরে ধরিয়ে স্নেহ করিবেন কত ॥ 
শ্রীহরির শ্রীচরণ করিব দর্শন | 

আজ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে এমন ॥ 
যতনে আমার হস্ত করপদ্মে ধরি। 
গহেতে লইয়। যাবে দাসে দয়া করি ॥ 
তখন জানিবে মম সার্থক জীবন। 
লক্ষণীর সেবিত পদ করিব দর্শন ॥ 
মায়াজাল হ'তে আমি হইব উদ্ধার। 
হেরিব নয়নে আজ জগতের সার ॥ 
জগন্নাথে আমি আজ নয়নে হেরিব। 
এ ভব যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার হইব ॥ 
শুভক্ষণে দরশনে দেবকী-কুমার। 
যাইব ব্রজেতে আমি নন্দের আগার ॥ 
কংস ক্রোধ হেতু মম হল সুঘটন। 
| পুণ্য তুমি ব্রজভূমে করিব গমন ॥ 
ব্রজপুরে ব্রজরাজে হবে দরশন। 

এ হতে আনন্দ আর আছে কি এমন ॥ 
হেরিব সে শ্যামরূপ জলদ-বরণে। . 
কিবা সে রূপের ছট। ইন্দ্রনিভাননে ॥ 
গীতধটি পরিহিত বনমাল! গলে । 
করেতে মুরলীরূপে মোহিত সকলে ॥ . 


নাতে গোপ-সাজে হেরিব গোপাল । 


পাইব সে মুক্তিপদ ফলিবে সুফল ॥ 
তথায় হেরিব সেই শ্রীনন্দনন্দনে | 
যশোদা জীবনধন দেব জনার্দনে ॥ 
নয়নে হেরিব কিবা নন্দের আগারে। 


কিবা সে গোপিনী মাঝে হেরিব বিহারে 


অথবা গোঠেতে তার পাব দরশন। 
পাচনী করে সে কালবরণ ॥ 
কিন্বা সে যমুন! তীরে কদম্ব তলায়। 
নিকুঞ্জ কানন মাঝে রাধাগুণ গায় ॥ 
অথবা! হেরিব সেই বৃন্দাবন বনে। 
কিম্বা নেহারিব সেই রাখালের সনে ॥ 
গোষ্ঠেতে হেরিব কিবা সহিত গোধন। 
কিরূপে হেরিব সেই পতিত পাবন ॥ 
কে জানে তাহার অন্ত মহিম। অপার। 
নিরবধি সেবে পদ মৃত্যুঞ্জয় বার.॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সেবে যে চরণ। 
ধার স্তৃতি সদা করে অমরেরগণ ॥ 
সেই পদে ভাগীরঘী উদ্ভব হইল। 
সরম্বতী সেই পদ নিয়ত সেবিল ॥ 
প্রকৃতির মূল সেই মহাশক্তি যিনি। 
হূর্গতি-নাশিনী ছুর্গা ব্রহ্মাণ্ড জননী ॥ 
ধাহ। হ'তে দেবগণ উদ্ভব হইল। 
ব্রঙ্মা্ড হেলায় ঘিনি প্রসব করিল ॥ 
পার্বতী ধাহার পদে সেবে অনুক্ষণ। 
যিনি মহামায়! হন স্থির কারণ ॥ 
পরম। ঈশ্বরী সেই প্রকৃতির পর1। 
মহাশক্তি মহাদেবী সর্ব পাপ হর! ॥ 
সেই দেবী যেই পদ সতত সেবয়। 
ধার পদরাজী ধরে দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
তাহারে হেরিব অজ কি ভাগ্য আমার ।. 
অবশ্থ যাইব আমি নন্দের আগর ॥ 
ছেরিব পরম পদ অনাদি কারণে। 
সর্ববময় সর্ববাশ্রয় পতিত-পাবনে ॥ 


যিনি বিশ্ব মূলাধার অতি সুক্ষ স্থল ॥ 
্রঙ্গা সনাতন তিনি সর্ব্বগুণাশ্রয়। 
। নির্ধ্বিকার নিরাকার জীব আত্মাময় ॥ 
। এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন। 
! রুখে চড়ি গোকুলেতে করিল গমন ॥ 
৷ সরাদেব অনতাচলে গমন করিল। 


2: ৯ 


বাগ সাল 


সখীগণ সঙ্গে হরি করি গো-চারণ। 

1 যেই পথে ধেন্থ সনে করেন গমন ॥ 

_ দেখে পথে পদচিহ্ন আছে স্থানে স্থানে। 
ধবজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিল নয়নে ॥ 
সেই পদরজ সদা অমর সকলে। 

মন্তকে ধারণ করে মহাপুণ্যফলে ॥ 


; সেই পদচিহ্ন পথে হেরে মহামতি। 
৷ আনন্দে অবশ অঙ্গ করে মৃুগতি ॥ 


: শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন লক্ষণে জানিল। 

' আনন্দে অন্কুর তাহে পতিত হুইল ॥ 
' রথ হ'তে মহারথি নামিল সত্বর ৷ 

' পতিত হুইল সেই চিহ্কের উপর ॥ 
আখি জলে ভাদি আর আকুল হৃদয়। 


 মহানন্দে সেই ধুলি অঙ্গেতে মাথায় ॥ 


করযোড়ে পদচিহ্ছে করে নমস্কার । 
ভক্ষণ করয়ে ধূলি হরিষ অস্তর ॥ 

: অঞ্জলি পূরিয়া ধুল। রাখিয়ে মস্তকে । 
কহিতে লাগিল কথ। অত্যন্ত পুলকে ॥ 
; আমার ভাগ্যের কথ। কি কহিব আর। 
: মানব জনমে মম পুণ্যের সার ॥ 

এত পুণ্য ধরাধামে কে আর করিবে। 
। শ্রীহরির পদরজঃ সর্ববাঙ্গে মাথিবে ॥ 
৷ লোত আদি অহঙ্কার করিয়ে বর্জন। 
 নির্শল অন্তরে পৃজে পরম কারণ ॥ 
 শ্রীহরির নাম গায় শুনে অনুষক্ষণ । 

: সেই জন সাধ তার সার্থক জীবন ॥ 


হরি পদধূল! তবে মাখি সর্ব গায়। 
অক্রুর উন্মত হ'য়ে নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন সেখানে । 
সম্মুখে দেখিতে পান সেই কৃষ্ণধনে ॥ 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই দেখিল নয়নে। 
ব্রজমাঝে গোচারণ করষে ছুজনে ॥ 
অপরূপ রূপ (হা! দরশন করে। 
শোভিত হয়েছে কটি নীল পীতাম্বরে ॥ 
যেন নীল শতদল যুগল নয়ন। 
ধবল শ্ামল রূপ মোহে জগজ্জন ॥ 
নবীন বষস তার পরম সুন্দর । 
কিবা সে লম্থিত বাহু অতি মনোহর ॥ 
শশী বিনিন্দিত মুখ কিবা হাস্য তায়। 
মরাল জিনিয়! গতি কি শ্থন্দর হায় ॥ 
কিবা সে চরণরাজি চিহ্ন বিরাজিত। 
দরশনে মুনিগণ সদ! বিমোহিত ॥ 
কিবা সে যুগল তনু ছুই সহোদর । 
কত শোভ। পায় সেই দুই কলেবর ॥ 
কতই করিছ শোভ। স্থরক্ত অধরে। 
শোভিতেছে বনমাল! কণ্ঠের উপরে ॥ 
ক্রীঙ্গ লেপিত গন্ধ কুম্কুম চন্দন । 
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ ॥ 
প্রধান পুরুষ সেই দেব জগৎপতি। 
জগৎ কারণ দেব অখিলের পতি ॥ 
হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার । 
পূর্ণরূপে মহাকায় জগতের সার ॥ 
পূর্ণরূপে অবতার মদনমোহন । 
ধাহীর কৃপায় শোভে এ তিন ভূবন ॥ 
জগতের মনোহর রূপের কিরণে। 
কৃষ্ণ অঙ্গ করে শোভ। সুনীল বরণে ॥ 
রজত পর্বত সম রাম কলেবর। 
হেরিল অন্তুর সেই রূপ মনোহর ॥ 
প্রেমে মুগ্ধ বারিধারা বহিল নয়নে । 
উন্মত্ত হুইল সেই রূপ দ্রশনে ॥ 

৮০৯ 


_ শ্ীমভাগবত। 


] 


৫৯৭ 
রথ হ'তে শীত্রগতি নামে ভূমিতলে। - 
ভূমি লুটি অমনি পড়িল পদতলে ॥ 

রাম কৃষ্ণ মুর্তি হেরি বিহ্বল হইল। 
প্রেমে গদগ চিত্ত জ্ঞান হারাইল ॥ 
অবশ হইল অঙ্গ চলিতে না পারে। 


: চিত্রের পুতলী সম চায় দেখিবারে ॥ 
, অক্রুরের হেন ভাব করি দরশন। 
। অভিপ্রায় জানিলেন ভাই দুইজন ॥ 


! বাহু প্রসারিয়া তবে অক্রুরে ধরিল। 


স্নেহেতে তাহায় ছুয়ে আলিঙ্গন দিল ॥ 


1 ভকতবসল হরি প্রিয় ভক্ত.তায়। 


অক্রুরের হস্ত ধরি আনন্দ হৃদয় ॥ 
ধরিলেন এক হস্ত রোহিণী-নন্দন। 
আনন্দে আনিল তারে নন্দের ভবন ॥ 
যতনে বসাষে (্োহে রতন আপনে । 
চলি গেল ছুই ভাহ মায়ের সদনে ॥ 
পরে রাণী মহানন্দে অতিথি বিধানে । 
পরিতোষ করে তারে বিবিধ ভোজনে ॥ 
ভোজনান্তে সুগন্ধি তান্বুল করে দান। 
স্কোমল শব্যাপরে শয়ন করান ॥ 
পরে নন্দ মহামতি আনন্দিত মনে । 
অক্তুরে জিজ্ঞাসে অতি মধুর বচনে ॥ 
শুন মহাশয় এক নিবেদন করি। 
কংসের কুশল কথ। জিজ্ঞাসিতে নারি ॥ 
শিশু সবে হয় হিংস্র পশুতে সশঙ্ক। 
চোরজনে সাধু ভয় হয় যে আতঙ্ক ॥ 
মেইমত কংসরায় আমার পক্ষেতে । 
মনে কত শঙ্কা হয় সে কথা কহিতে ॥ 
বড়ই নির্দয় সেই ছুন্ট ছুরাচার। 
ভগিনী তনয়ে দুষ্ট করিল দংহার ॥ 
যেই রাজ। ছুরাচারী রাজ্য মধ্যে হয়। 
সে রাজ্যের প্রজা কু সুখে নাহি রয় ॥ 
যাহ! হোক বাক্যে মম কিবা! প্রয়োজন 
নিজ কর্মফল ভোগ করে জীব্গণ ॥ 


এল. ১১০০ পীাভাগথভ।.........:::- রব 
এইরূপে নানা কথা কহে ছুইজনে। কি কারণে আগমন এই বৃন্দাবনে। 
শাস্তি দূর অক্রুর সে করিল শয়নে ॥ সেই কথ! বিস্তারিয়া৷ কহ মম স্থানে ॥ 
ভাগবত কথ! হয় সুধার ভাগার। কিবা মনে খুড়া তব হেখ। আগমন । 
শ্রবণেতে মোক্ষ পায় পাগী ছুরাচার ॥ আছেত কুশলে সব কহ বিবরণ ॥ 
দাস ভাষে মহীনন্দে শুনে সাধু নর । জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন আছয়ে কেমনে । 
পরম পবিভ্র'কথা অতি মনোহর ॥ সেই সব কথা খুড়1 বলহ এখনে ॥ 
ছরিকথ! ধাময় করিলে শ্রবণ । অন্রুর বলেন কি কহিব দয়াময়। 
ভবের কন্দুষ যত হয় বিনাশন ॥ মন্ত্রণা দিলেক যত কংস ছুরাশয় ॥ 
ইতি ্রীমস্তাগবতে দশমস্বদধ ব্রষধামে অকুরের. যতদিন কংস বীচি রবে মধুপুরে | 
গমন সমাপ্ত । ততদিন কিবা আর কহিব তোমারে ॥ 
--১ এত শুনি কৃষ্ণ তবে করেন উত্তর। 
অথ অক্ুর সংবাদ । বধিব সে কংসে আমি অতীব সত্বর ॥ 
পরে শুন নরবর অপূর্ব কাহিনী । মম ভ্রাতৃগণে সব করিয়ে নিধন। 
পালক্কে শুইয়! বাপে অন্রুর যামিনী ॥ পিতা মাতা ছুইজনে করিয়ে বন্ধন ॥ 
পথ শ্রান্তি দূর করে আনন্দ হাদয়। রাখিয়াছে কারাগারে ছুষ্ট দুরাচার। 
কৃষ্ণ বলরাম তথ। উপনীত হয়। আমি শুনিয়াছি খুড়া সব সমাচার ॥ 
পার্থেতে বসিল তবে ভাই ছুইজন। কহ খুড়া সত্য কথ! মিথ্যা না কহিবে। 
পালস্কে উঠিয়া! বসে অক্রুর তখন ॥ কি কারণে বৃন্দাবনে আসা! ত| বলিবে ॥ 
তবে সে অক্রুর মনে লাগিল চিস্তিতে। লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ পিতা মাতা মোর। 
মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ মম হ'ল এক্ষণেতে ॥ | শ্রবণে অন্তর দগ্ধ দুঃখ নাহি ওর ॥ 
আসিতে ব্রজের পথে মনে যাহা হৈল। কৃষ্ণের বচনে তবে অক্রুর মহামুনি। 
মনের বাসন! কৃষ্ণ সব পূরাইল ॥ একে একে কহিল সে সকল কাহিনী ॥ 
মনে যাহা ইচ্ছ! ছিল পাই কৃষ্ণ স্থানে। শুন কৃষ্ণ কহি আমি সব বিবরণ । 
অভিলাষ ছিল যতআমার যে মনে ॥ বিরোধ করিল তার সহ জ্ঞাতিগণ ॥ 
আমারে প্রপন্ন হরি হইল এখন। কি কব সে কথা বাপু না পারি কহিতে। 
মনের বাসন! যত হুইল পূরণ ॥ বহ্থদেবে ছু কংস উদ্ভত বধিতে ॥ 
প্রসন্ন যাহার প্রতি. যশোদা-কুমার। নারদ বচনে পরে হুইল বিরত। 
অপ্রাপ্য না হয় কিছু সর্ববসিদ্ধ তার ॥ নতুব। সে বহ্ৃদেবে নিশ্চয় বধিত ॥ 
কৃষ্ণপদ বিন। যত কৃষ্ণতক্তগণ। নারদ বচনে তার আছয়ে জীবন । 
অন্ত কোন বাঞ্ছ৷ মনে'না করে কখন ॥  লৌহপাশে করিয়াছে বিষম বন্ধন ॥ 
এইরূপে সে অন্তুর ভাবয়ে অস্তরে। খছ্িমুখে শুনিয়া সকল পরিচয়। 
যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন তারে ॥ ধনুরযজ্ঞ করিয়াছে কংস মহাশয় ॥ 
কংসের মন্ত্রণ! কথা করে জিজ্ঞাসন। করিয়াছে মহীষজ্ঞজ তোমার কারণ 
শুনহ অক্ুর খুড়া মোর নিবেদন ॥ বিস্তারিয়া! কছি শুন সব বিবরণ ॥ 


ঈশম স্বন্ক 


পাঠাইল আমারে সে তোম। লইবারে। 
যজ্ঞ দরশন হেতু মথুরানগরে ॥ 
বন্থদেব পুত্র জানি তোম! ছুইজনে। 
মহাচিন্তাযুক্ত কংস হৈল সেইক্ষণে ॥ 
বিষম উদ্বেগ তার মনেতে হুইল । 
বন্ত ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল ॥ 
অস্থির চিত্েতে পরে করিয়া চিন্তন। 
ছল করি করে এই হজ্জ আরম্ভন ॥ 
তোমাদের হেতু এই যজ্ধের পুচন!। 
বিনাশিতে তোমা হে এতেক মন্ত্রণা ॥ 
রচিয়াছে রঙ্গস্থল ভীষণ দর্শন । 

তাহে রাখিয়াছে কত মহা মল্লগণ ॥ 
দ্বারেতে বিষম হস্তী কালান্তক প্রায়। 
কুবলয় হস্তী সেই হয় মহাকায় ॥ 
মল্লগণ তোম! সহ যুদ্ধে হবে রত। 
এইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়াছে কত ॥ 
আমারে পাঠায় তোম! দোহা লইবারে। 
সেই হেতু আগমন এই ব্রজপুরে ॥ 
কিন্তু কংস হ'তে মোর হইল মঙ্গল। 
তাহা হ'তে হলো মোর সকল কুশল ॥ 
কংসের কারণ মোর সার্থক জীবন। 
তাহা হ'তে হেরিলাম অভয় চরণ ॥ 
অক্তুর বচনে কৃষ্ণ অন্তরে হাসিল। 
সম্যোধিয়া নন্দঘোষে অমনি কহিল ॥ 
শুন পিত। কহি কথা বিশেষ এখন। 
মথুর! হইতে দূত আসে বৃন্দাবন ॥ 
আগমন বার্ত। কহি শুন ব্রজেশ্বর। 
করিবেক মহাযজ্ঞ কংস নরবর ॥ 
যজ্ঞ দরশনে করিয়াছে নিমন্ত্রণ । 
আমারে লইতে তাই করে আগমন ॥ 
অতএব শুন পিতা বচন আমার । 
রাজ আজ্ঞ| শিরোধার্য্য করিলাম সার ॥ 
রাজ নিমন্ত্রণ বু ভাগ্যেতে ঘটয়। 
বড় ভাগ্য আমাদের জানিবে নিশ্চয় ॥ 


_ জ্রীমস্তাগবত। 


৫৯৯ 


1 ভাগ্যেতে ঘটয়ে পিতা রাজ দরশন। 


অতএব শুন কহি উচিত এখন ॥ 
আজ্ঞ। দেহ ব্রজবাসী যত গোপগণে। 
যাইব মথুরাপুরী রাজ দরশনে ॥ 
লইতে বলহ সবে নানা উপহার। 
বিশেষত গব্য দ্রব্য নিতে ভারে ভার ॥ 
ছুপ্ধ আদি ছান! ক্ষীর আছে দ্রব্য যত। 
শকটে পৃরিয়! দ্রব্য লহ নানামত ॥ 
নানাবিধ উপহার সকলে লইবে। 
প্রভাতে মথুরাপুরী সকলে যাইবে ॥ 
রাত্রিযোগে কর সব দ্রব্য আয়োজন। 
শকটে পূরিয়া সব লইবে এখন ॥ 

আর শুন পিতা তুমি বচন আমার । 
নয়নে হেরিব সেই মথুরা-ঈশ্বর ॥ 
আনন্দে করিব মহা যজ্ঞ দরশন। 
ত্বরায় আসিব পুনঃ এই বৃন্দীবন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে আনন্দ হুদয়। 
অমনি সে ভেরী-রবে সকলে জানায় ॥ 
গুন ব্রজবাসীগণ বচন আমার । 


! নিমন্ত্রণ পাঠাইল মথুরা-ঈশ্বর ॥ 
. যজ্ঞ দরশনে সবে হইবে যাইতে। 


দূত পাঠাইল কংস সবাকারে নিতে ॥ 
দধি দুগ্ধ ছানা ননী লহ থরে থরে। 
প্রভাতে যাইতে হবে মথুরা নগরে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম হে যাইবে সঙ্গেতে। 
ব্রজেতে ঘোষণ। নন্দ করে এইমতে ॥ 
অক্ুুর আনন্দে মগ হইল তখনি । 
করযোড়ে-কৃষ্ণ পদে প্রণমে অমনি ॥ 
ভাগবতে হরিকথ। শ্রবণ যে করে। 
অনায়াসে মোক্ষ পায় যায় ্বর্গপুরে ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্কা্ধে অক্রুর 
সংবাদ সমাপ্ত । 


ূ অথ রাধিকার স্বপ্ন দর্শন | . 
শুকদেব নরবরে, কহে কথ। মৃছুম্বরে, 
শুন কহি কুরুর নন্দন। 
রাসন্থলে বৃন্দাবনে, শ্ত্রীহরি রাধিকা সনে, 
নানা খেলা খেলে ছুইজন ॥ 
হুখেতে বিহার করি, ুচকামল শধ্যাপরি, 
নিদ্রাগত ব্রজের ঈশ্বরী। 
করি স্বপ্ন দরশন, নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণ, 
উঠি বৈসে শয্যার উপরি ॥ 
ত্রাসিত অন্তরে অতি, হ'য়েব্যাকুলিত মতি, 
. শ্রীহরির ধরিয়া চরণ। 
কহে শুন, প্রাণনাথ, একি হ'ল অকম্মাৎ 
শিরে মোর অশনি পতন ॥ 
এস এন প্রাণেশ্বর, আমার হুদযোপর, 
কেন প্রাণ হইল চঞ্চল। 


কি আছে কপালে মোর,কহি শুন চিন্তচোর : 


কিবা মম হবে অমঙ্গল ॥ 

আমার কপাল মন্দ, হ'তেছে কতই সম্ধ, 
ন। জানি কি বিপদ ঘটিবে। 

প্রাণ চঞ্চলিত অতি, ধৈর্য্য নাহি ধরে মতি, 
মম ভালে কি দশ! হইবে ॥ 

স্বপনে দেখিনু বাহা, কি আর কহিব তাহ 
কত ভয় উদয় অন্তরে । 

কেন হেন কুস্বপন, 
কে ছিনু সখ নিদ্রা ঘোরে ॥ 

কহ দেব মম প্রতি, কি হবে আমার গতি, 
কর মোর ছুঃখ নিবারণ। 

কি কহিব প্রাণনাথ, যেন শিরে বজ্াঘাত, 
অকম্মাৎ হইল পতন ॥ 

হেন এক দ্বিজবরে, ক্রোধিত হ'য়ে অন্তরে, 
কহে কত কর্কশ কাহিনী। 

অগাধ জলধি জলে,মোরে ল'য়ে দিল ফেলে, 
কুল নাহি পাই গুণমণি ॥ 


জ্রীমস্ভাগবত। 


করিনু হে দরশন, 


[ দশম স্বন্ধ 
| শোকেতে আকুলহ'যেকাদি মনছুঃখ পেয়ে, 
ৃ একেবারে হইনু কাতর | 0 
৷ আমার রোদনে কত, জলজন্ত ব্যাকুলিত, 
শোকে ময় আমার অন্তর ॥ 
হ'য়ে আমি জ্ঞানহারা, ভয়েতে হইনু সারা, 
তোমায় ডাকিনু কতক্ষণ। 
ডাকিনু তোমারে কত, শুন কহি প্রাণনাথ,- 
রক্ষ মোরে জীবের জীবন ॥ 
না হেরিয়া তোমা ধন, ব্যাকুল হইল মন, 
ভয়ে তনু কাপে থর থর। 
আর যাহা দরশন, শুন কহি প্রাণধন, 
টি চারিদিকে হেরি অন্ধকার ॥ 
| ভানুরে হেরি ভূতলে, অদর্শন তারা দলে, 
ৃ ক্ষণপরে পুনঃ দরশন | 
খণ্ড খণ্ড দিবীকর, পতিত ভূতলোপর,' 
একি দেখি হেন কুম্বপন ॥ 
ধরণীতে অগ্নিরাশি, রাহুগ্রস্ত সূরধ্য শশী, 
ৃ ক্ষণে ক্ষণে দরশন করি। 
! আর যাহ। দরশন, করিলাম প্রাণধন, 
কহি শুন ওহে প্রাণ হরি ॥ 
পুনরার এক জন, আপি মম নিকে তন, 
যোড়কর করি মম পাশে । 
কছে মোরে গুণবতী, দেহ মোরে অনুমতি, 
যাই আমি অন্য কোন দেশে ॥ 
আর শুন প্রাণধন, কহি সর বিবরণ, 
| মম পাশে.আসি আর জন। 
' ভয়ঙ্কর বেশ তার, হস্তে দণ্ড কদাকার, 
ৃ কত্ত মোরে কছে কুবচন ॥ 
। সজোরে ধরিয়া মোরে, মুখেতে চুম্বন করে, 
ৰা শুন কহি প্রাণের ঈশর। 
! এইরূপ দরশনে, মহ! ভীত হয় মনে, 
| প্রাণে বড় হয়েছি কাতর ॥ . 
কহ মোরে প্রাণেশ্বর, একি স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, ' 
1: কহ নার্থ কি শা ঘটিবে। 


কাপিছে:মম অন্তর, কি কহিব গুণাকর, 
না জানি কি ছুর্গতি হইবে ॥ 

অন্তরেতে শোকানল, স্বলিছে হয়ে প্রবল, 
তুমি নাথ করহু নির্ববাণ। 

কেমন হ'তেছে প্রাণ, শুন হে গুগনিধান, 
বাহিরায় বুঝি মম প্রাণ ॥ 

কিসে পরিত্রাণ পাব, কহ মোরে শ্ীমাধব, 
কি দুর্গাতি হইবে ঘটন। 

মনে এই অনুমানি, তুমি মোর গুণমণি, 
ছাড়ি বাবে আমারে এখন ॥ 

নতুবা মম হৃদয়, কেন শোকাকুল হয়, 
মোরে ছাড়ি পলাবে নিশ্চয় । 

শবণে রাধিকা বাণী, সেইক্ষণে চক্রপাণি, 
রাধিকারে কোলে তুলি লয় ॥ 


রাধিকারে কোলে করি,কহে শুন প্রাণেশ্বরী, . 


তব মুখে শুনি বিপরীত । 

কত গুণে গুণবতী, কেন শোকাম্িত মতি, 
কেন বৃথা হ'তেছ চিস্তিত ॥ 

কহি শুন বাক্য সার, হও তুমি মমাধার, 
তোমা ছাড়া নহি কদাচন। 

ভূমি প্রকৃতির পর তোম! হ'তে এই ধরা» 
জীব সব সোমাতে স্জন ॥ 

তব অংশে ম্বাহ! সতী, সাবিত্রী কমলাসতী, 
পার্বতী যে তব অংশে হয়। 

আমি সকলের সার, আমার জীবনাধার, 
কহিলাম তোমাকে নিশ্চয় ॥ 

আর কথ! আমি কহি, তোম! আম। ভিন্ন নহি, 
তুমি মম প্রাণের অন্বিকা। 

বৃথ। কেন ভাব সতী, তুমি পরম৷ প্রকৃতি, 
ত্যজ শোক ওগে শ্রীরাধিকা ॥ 

শুন কহি হে শ্ুন্দরী,তুমি গোলোকবিহারী, 
ব্রহ্মধামে তোমার গমন । 

শ্রীদামের অভিশাপে, ভারতের সেই পাপে, 
গোপগৃছে গোপীকা! জীবন ॥ 





৬৪১ 

তব হেতু বরাননে, আমি. এই বৃন্দাবনে, 
মনে তুমি না করবিলাপ। . 

এত কছি ব্রজহরি, রাধারে প্রবোধ করি, 
সথখে দৌোছে করেন আলাপ ॥ . 

শুনে ইহা যেইজন, হরিকথা সর্বক্ষণ, 
শ্রবণেতে মোক্ষ হয় তার। 

অন্তুর সংবাদ তথা, রাধিকার স্বপ্ন কথা, 
শ্রবণেতে আনন্দ অপার ॥ 

ভাগবত সার কথা, ুধার লহরী গাথা, 
সাধুগণ শুনে অবিরত। ৃ 

দাস ভাষে ভাষাছন্দে, শুনে সবে মহানন্দে, 
হরিকথ। অতি স্থললিত ॥ 

ইতি গ্রীমন্ভাগবতে দশমন্বন্ধ ভ্ীরা ধিকার 
স্বপন দর্শন সমাপ্ত । 


অথ রাধিকার নিকট শ্রীক্ক্চের বিদায় প্রার্থনা। 

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। 
অতঃপর কহি সব মধুর ভারতী ॥ 
এইরূপে রাধিকায় লইয়া! কোলেতে। 
শান্ত করে নানারূপ প্রবোধ বাক্যেতে ॥ 
পরে গেল ছুইজনে শ্রীরাসমগুলে ৷ 
শুইলেন রাধা শ্যাম রত্ব শয্যাতলে ॥ 
রাধা সহ রাধানাথ বিহার করিল। 
স্্রীমতী পরম স্থখে নিদ্রিত হইল ॥ 
নিদ্রাগত শ্রীমতীরে করি নিরীণ। 


| মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন ॥ 


রাধিকার মুখশশী দরশন করে। 

একান্ত হইয়ে পুনঃ ভাবেন অন্তরে ॥ 

বলে হরি প্রাণেশ্বরী শুনহ বচন। 

এই স্থানে রহ প্রিয়ে তুমি অনুদ্ষণ ॥ 
রাসেশ্বরী কিছুকাল রহ রাসম্থলে। 
আমারে বিদায় দেহ বাই আমি চলে ॥ 
আমার জীবন তুমি শুন রাসেশ্বরী । 
তোমারে ত্যজিয়া প্রিষে কিসে প্রীণ ধরি। 


৬০২ টা 
হৃদয়ের মণি তুমি হও গুণবতী। 
আমারে বিদায় এবে দেহ শীত্রগতি ॥ 
সংসার কারণ তুমি হৃদয় রতন। 
তোমারে ত্যজিতে ক্ষণ নারে মম মন ॥ 
এতেক বলিয়! ভবে শ্রীনন্দনন্দন। 
রাধিকারে ছাড়ি হরি যাইবারে মন ॥ 
বড়ই ব্যাকুল হরি মথুরা গমনে। 
রাধিকার মুখইন্দু হেরে ঘনে ঘনে ॥ 
ভ্রীমতী আকুল অতি নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহিতে লাগিল ॥ 
ওহে প্রাণনাথ একি কহ বাক্য মোরে। 
ত্যজিয়া ঘেতেছ নাথ কি হেতু আমারে ॥ 
তুমি মম প্রাণপতি প্রাণের অধিক। 
কোথা যাবে মোরে ছাড়ি কহ প্রাণাধিক ॥ 
আমারে সাগর মাঝে ফেলিয়া! এখন। 
কোথায় যাইবে বল ওহে প্রাণধন ॥ 
বিষম জলধি জলে নাহি দেখি কূল। 
কেন কর প্রাণসখ। আমারে আকুল ॥ 
তোমার বিরহে প্রাণ কিরূপে ধরিব। 
পুনঃ আমি কভু আর গৃহেতে না যাব ॥ 
তোমার বিরহে নাথ ভ্রমিব কাননে । 

হা নাথ হা! নাথ বলি ডাকিব সঘনে ॥ 
তবু নাথ গৃহে আমি না যাব কখন। 
যাইব সাগরে কিন্বা যাব মহাবন ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব আমি সতত করিব 

তব নাম স্মরি হরি এ প্রাণ ত্যজিব ॥ 

এ কি অসম্ভব হেরি ওহে গুণাকর। 
একেবারে দেখি আমি সব অন্ধকার ॥ 

এ পাপ নয়নে আর নাহি দরশন । 

কেন নাথ কহ মোরে ছেন কুবচন ॥ 

কি আর কহছিব নাথ তোমার চরণে । 
ধরিলে ছে গোপবেশ আমার কারণে ॥ 
এখন আমারে কেন অকুলে ভাদাও। 
আমারে ছাড়িয়া নাথ এবে কোথ। যাও ॥ 


স্্ীমস্ভীগবত। 
জগতের সার তুমি দেব জনার্দন। 


[হম সদ্ধ 





ব্রহ্মা! আদি দেবগণ সেবে ও চরণ ॥ 
আমি তব অনুগত তাহাতে আশ্রিত। 
আমারে ত্যজিতে তব না হয় উচিত ॥ 
আমি অপরাধী হই তোমার চরণে । 
ক্ষম দোষ গুণমণি কৃপায় অধীনে ॥ 
শুন কহি প্রাণেশ্বর বচন.প্রকৃতি। 
করেছি কতেক দৌষ জ্ঞানি নিজ পতি ॥ 
কেন হরি পাপ পক্ষে করিলে ক্ষেপণ। 
সে সকল দোষ মম করহু মার্জন ॥ 
বড় আদরিণী ছিনু তোমার সহিত। 
এবে তার প্রতিফল দিলে সমুচিত ॥ 
ওহে নাথ গুণসিন্ধু গুণের আধার । 
তুমি জগতের হরি সকলের সার ॥ 
কে জানে তোমার তত্ব ওহে তন্বময়। 
তোমার চরণ হরি যে জন সেবয় ॥ 
সেই প্রেমে বাধে তোম! ওহে দামোদর । 
জেনেছি তোমারে হরি নির্দয় অন্তর ॥ 
ব্রহ্মশাপে তব বংশ হইবে নিহত। 
কহিলাম আমি এই হয়ে শোকাম্থিত ॥ 
কহ নাথ কিরূপেতে জীবন ধরিব। 
কেমনেতে তোম৷ ছাড়া বল আমি রব ॥ 
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় যে আমার। 
শতবর্ষ কিরূপেতে রব গুণাধার ॥ 
কৃষ্ণ প্রতি রাধা সতী এতেক কহিল। 
শুনিয়া তখনি রাধা ভূমিতে পড়িল ॥ 
অমনি শ্রীহরি তারে লইল কোলেতে। 
সাম্তবনা করিল তারে বহু প্রবোধেতে ॥ 
প্রবোধ ন৷ মানে রাধা করয়ে ক্রন্দন | 
শোকের সাগরে সতী হইল মগন ॥ 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন । 
নয়নে নয়ন রাখি রহিল তখন ॥ 

দুরু ছুরু কাপে হিয়া অবসন্ন কায়। 
কষ্ণপানে অনিমেষে চাহি রহে হায় ॥ 


এল ঝ৪ক 
টি উ ভব কব ৬ । 
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দ্্রীমস্তাগবত। 


৬০৩ 


কৃষের প্রবোধে সতী প্রবোধ না মানে। | কি করিব মনে মনে ভাবে গোপেশ্বর | 


মুঙ্ছাগত হয়ে রাধা পড়িল সেখানে ॥ 
ভাগবত স্তধা কথ৷ ম্থমধূর অতি। 
শ্রবণে পাপীর হয় বৈকুষ্ঠে বসতি ॥ 
ইতি শ্্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্বে রাধিকার নিকট 
শ্রীকষ্ণের বিদায় প্রার্থনা! সমাপ্ত । 


অথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রীরাধিকার বিলাপ । 
পরীক্ষিত বলে ওহে খাষি সনাতন । 
কহ সেই হরিকথ! অপূর্বব কথন ॥ 
তোমার মুখেতে শুনি অদ্ভুত কাহিনী । 
অতঃপর কি করেন দেব চক্রপাণি ॥ 
রাধ! প্রতি রাধানাথ এতেক কহিল। 
পরে ব্রজেশ্বরী তবে কি কার্য্য করিল ॥ 
বিস্তারিয়া কহ মোরে কথ। পুরাতন । 
যে কথ! শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। 
রাসলীল! লীলা সার গোপনীয় অতি ॥ 
সেই কথ। তোমারে কহিব সারোদ্ধার। 
পরম অস্ভুত কৃষ্ণলীল! কথ। সার ॥ 
লীলাময় শ্রীহরি সে লীলার কারণ। 
কত খেল! খেলিলেন দেব জনার্দন ॥ 
রাধিকা সহিত হরি বিহার করিল। 
মদনে আবেশ হয়ে স্বকার্য্য সাধিল॥ 
স্থখাঁবেশে রাঁধাসত্তী অবশ হইল। 
অমনি সে শয্যাপরে রাধা ঘুমাইল ॥ 
রতন পালক্কে সতী ঘুমে অচেতন। 
রাধানাথ রাধা মুখ করে দরশন ॥ 
রাধামুখ দরশনে শ্রীরাসবিহারী। 
কাদিয়া আকুল হুন জগতের হরি ॥ 
নয়নের জলে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। 
বাধিকারে কোলে করি কীদিতে লাগিল। 


আদরে চুম্বন করে রাধিকা অধর ॥ 
ঘন ঘন চুন্বে হরি রাধার বদন। 

রাই মুখশশী ঘন করে দরশন ॥ 
দ্রশনে মুখশশী আকুল কান্দিয়ে। 
উপায় না পায় হরি কিছুই ভাবিয়ে ॥ 
মনে মনে জগন্নাথ করেন চিন্তন । 
রাধিকারে সাজালেন করিয়! যতন ॥ 
কমল করেতে হরি কবরী বীধিল। 
সুর্গদ্ধি চন্দন কৃত অঙ্গে মাখাইল ॥ 
অলকা। আবৃত তাহে করিল বদন। 
কপালে সিন্দুর দিল করিয়া যতন ॥ 
গলায় পরায় হীর শ্ীহরি আপনি। 
রক্তপদে অলক্তক দিল চক্রপাণি ॥ 
কমল করেতে কমলাক্ষীরে সাজায় । 
অলসেতে কমলিনী স্তুখে নিদ্রা যায় ॥ 
নিদ্রায় কাতর অতি হেরিল শ্রীহরি। 
কাদিতে লাগিল পুনঃ উচ্চ রব করি ॥ 
মহা নিদ্রা যায় নতী ঘুমে অচেতন । 
মনে মনে হরি তবে করেন চিন্তন ॥ 
বিষম আকুল হরি শোকেতে হইল। 
রাধা শোকে পুনঃ পুনঃ কীদিতে লাগিল ॥ 
বল প্রিয়ে তোম৷ ছাড়ি করিব গমন। 
শোকেতে হুইবে প্রিয়ে তুমি অচেতন ॥ 
কেন সতী নিদ্রাগত উঠ একবার 
তব সহ পুনঃ দেখ। নাহি হবে আর ॥ 
শতবর্ষ অদর্শন তোমা! সনে হবে। 
কিরূপেতে একাকিনী ভুমি. প্রিয়ে রবে ॥ 
কিরূপেতে এ জীবন করিবে ধারণ। 
আমি বা কিরূপে বল ধরিব জীবন ॥ . 
এইরূপে শোকাকুল দেব জনার্দন। 
রাধারে নেহারে আর করয়ে রোদন ॥ 
সতীর বিরহে কৃষ্ণ শোকাতুর অতি। 
চলেন! চরণ আর হেরে রাধ। সতী ॥ 


৬০৪ স্রীমস্তাগধত। [ ধম ধ্ধ 
ছেনকালে দেবগণ আইল তথায়। (১) [7১7০৮৯১৬ 
শিব ব্রহ্ম! ধর্ম আদি উপস্থিত হয় ॥ ভক্তবাক্য রক্ষা! কর শ্রীমধুসূদন ॥ 
দেবগণ নারায়ণে শোকার্ত হেরিল। রীদামর অভিশাপ বিশ্বৃত হইলে। 
করযোড়ে সকলেতে স্তব আরম্তিল ॥ ' শোকে কেন ধরাসনে পতিত রহিলে ॥ 
প্র্ণতি করিয়া! কহে ওহে জনার্দন। । কমলারে ত্যজ হরি বিলম্ব না কর। 
কে জানে তোমার মায়া অনাদি কারণ : এখনও রাধাসতী নিদ্রায় অঘোর ॥ 
ওহে জগদীশ তুমি অখিলের পতি। : শ্রীদামের বাক্য প্রভু করহ পালন । 
নিরাকার স্ববাধার তুমি হে প্রীপতি ॥ শীগ্র ত্জ রাধিকায় ওহে জনার্দন ॥ . 
ভকতবৎসল জীব ভক্তের জীবন। ' রাধিকা কারণ প্রভূ কেন শোক এত। 
ইচ্ছাময় সর্বাশ্রয়া বিশ্ব বিমোহন ॥ ; গুন্ববার রাধা সহ হইবে মিলিত ॥ 
অব্যয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্গময় হরি । ' এখানে আদিবে পুনঃ ওহে বংশীধারী । 
অনস্ত মহিমা তব তুমি মায়াধারী ॥ ' গোলোকে যাইবে অবনীর ভার হরি ॥ 
পুরুষপ্রবর তুমি সবার প্রধান কংদচর আপিয়াছে জানহ এখন । 
তুমি সর্ববময় হরি বিশ্বের নিদান ॥ উঠ উঠ ওহে হরি ছাড় বৃন্দাবন ॥ 
জগতের ভার বত হরণ করিতে। যতক্ষণ রাধাদতী ন| পায় চেতন। 
ধরিয়া এ গোপবেশ এলে অবনীতে ॥ এইকালে তুমি প্রভু করহ গমন ॥ 
জরা মৃত্যু ভয় আদি তোমাতে উৎপতি। নিদ্রাভঙ্গে কমলিনী যাইতে না দিবে। 
আবার তোমাতে হয় সবার নিবৃত্তি ॥ তখন হে রাধানাথ সঙ্কটে পড়িবে ॥ 
তবে কেন কর শোক রাধিকা-রমণ। এত কহি দেবগণে প্রণমি চরণে । 
এইরূপে কত স্তব করে দেবগণ ॥ সকলে চলিয়া গেল নিজ নিজ স্থানে ॥ 
পরে পদ্মযোনি গললমীকৃত-বাসে। দেবগণ বাণী শুনি বিশ্বনিরঞ্জীন। 
করযোড়ে বিনয়েতে কহে মৃছ্ভাষে ॥ রাধিকার প্রতি পুনঃ করে নিরীক্ষণ ॥ 
ওহে নিরাকার তুমি সাকার রূপেতে। মায়া হেতু মায়াময় বাইতে না পারে। 
এসেছ অবনী-ভার হরণ করিতে ॥ ছুই নেত্রে বে বারি আকুল অন্তরে ॥ 
উঠ রমানাথ শোক ত্যজ শীত করি। তবে কতক্ষণে হরি করিয়। চিন্তন। 
বৃন্দাবন ছাড়ি এবে বাও হে স্ ধীরে ধীরে ব্রজনাথ করেন গমন ॥ 
ছেনকালে দৈববাণী আকাশে হইল। 
বিলম্ব করিছ বৃথ! কংসালয়ে চল ॥ 
১। এই স্থানে মহাহুনি স্ব বৈপারন স্বান্র্য কংসে ধ্বংস কর প্রত তুমি এইবার। 
ভাষ প্রকাশ করিয়াছেন; কিছু দেবগণের আগমন ঘুচাও হে জগগাথ অবনীর ভার ॥ 
ও দেবগণ কর্তৃক শ্্রিকষফ্ের শ্তব ও দেবগণকে শুনি দৈববাণী দেব হইল চকিত। 
কুচ বি্বূপ দর্শন করান ইত্যাদি আশ্চর্যভাবে মৃঢুগতি করে গতি শোকে বিমোহিত ॥ 
চলিতে অচল পদ এক পদযায়। 


প্রার্শন করাইয়াছেন। কিছ্ধু মতাস্তরে ইহায় অন্ত 
ক্নপ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


এক পদ ঘা আর ফিরে ফিরে চায় ॥ 


ফূশষ কন্ধ] 


৬০৫ 
ঘন ঘন রাধা মুখ করে দরশন। 1 নতুব! এ প্রাণে আর কিবা! প্রযোজন। 
ভাবিতে ভাঁবিতে হরি করেন গমন ॥ যমুন। মলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 

না পারে যাইতে হরি ব্যাকুল হইল। এইরূপে রাধাসতী আকুল অন্তরে । 

ধীরে ধীরে কিছু দুর গমন করিল ॥ হা নাথ হা! নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
রাস মঞ্চ হ'তে সেই চন্দনের বনে। শোকেতে আকুল সতী হয় অচেতন। 

স্বছ গতি ধায় তথা সচঞ্চল মনে ॥ . ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায় পাগল যেমন ॥ 

তথাব যাইয়া হরি রহে লুকাইয়ে । 1 কত স্থানে কত বনে অন্বেষণ করে। 
এখানে রাধিকা উঠে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ॥ ! না হেরিয়। প্রাণপতি শোকার্ত অন্তরে ॥ 


নিদ্রা হ'তে উঠি দতী করে নিরীক্ষণ। 
নিকটে ন। দেখি সেই কমল লোচন ॥ 
চঞ্চল হুইল রাধা কৃষ্ণ ন! হেরিয়। ৷ 
কাদিল সে রাধাসতী৷ আকুল হইর ॥ 
তৃমিত চাতকী সম চারিদিকে চায়। 
বলে কোথ! প্রাণহরি প্রাণ বুঝি যায় ॥ 
বনে বনে করে সতী কৃষ্ণ অন্বেষণ । 
কোথা কান্ত বলি ধনী করষে রোদন ॥ 
কোন স্থানে কৃষ্ধনে দেখিতে না পায়। 
কীদিয়া ব্যাকুল চিত পড়িল ধরায় ॥ 
অচেতন রাঁধ। সতী হরির কারণ | 
ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ পাইল চেতন ॥ 
চেতন পাইয়া পুনঃ কাদিতে লাগিল । 
বলে নাথ অকম্মাৎ কি দশা হইল ॥ 


। একবারে অচেতন পড়ে ভূমিতলে । 

শব প্রায় পতিত মে রহে তৃণ দলে ॥ 

' হেনকালে গোপী সব সেখানে আইল । - 
। শব সম ধরাতলে সতীরে দেখিল ॥ 

। বলে সতী একি গতি হইল তোমার । 
গোপিকা-জীবন তুমি রমণীর সার ॥ 

। জ্ঞানহার! হ'য়ে সতী আছ কি কারণে । 
_ একবার চেয়ে দেখ আমাদের পানে ॥ 
এরূপে গোপিনীগণ বিলীপ করয়। 

৷ রাধার কারণে সবে আকুল হৃদয় ॥ 
কোন গোপী পত্র ধরি বাতাস করিছে। 
কোন জন বস্ত্রে করি বারি আনিতেছে ॥ 
কেহ বা চন্দন আনি করিছে প্রদান। 
কেহ বলে বুঝি সতী ছাড়িয়াছে গ্রাণ ॥ 


কোথ। চিন্তচোর মোরে ফেলি এ কাননে । ; এইরূপে ব্রজাঙ্গন। ব্যাকুল হৃদয়। 


একাকিনী রাখি নাথ যাইলে কেমনে ॥ 
তোমার বিরহে আমি কেমনে রহিব। 
ন। হেরি সে শশীমুখ নিশ্চয় মরিব ॥ 
তোম৷ ছাড়। একতিল না বাঁচিবে প্রাণ । 
দাও দেখা! প্রাণসখা আমারে এখন ॥ 
কেন নাথ বৃথ। আর করিছ ছলন। | 
কেন মিছে দাও মোরে এতেক যন্ত্রণা ॥ 
কোথা আছ লুকাইযে দাও দরশন। 
তব অদর্শনে মোর চঞ্চল জীবন ॥ 
অবলার প্রাণে স্বালা দাও কেন হরি। 
কোথা লুকাইয়ে আছ এস ত্বরা, করি ॥ 


৷ রাধার কারণে সবে জিযগান হয় ॥ 

! কোন গোপী শীঘ্র করি কোলেতে করিল। 
| কোন গোপী করাঘাত বক্ষেতে হানিল ॥ 
| প্রাণ-শুস্ত ভাবি মনে ব্রজের ঈশ্বরী । 

। গড়াগড়ি দেয় কেহ ধুলার উপরি ॥ 

1 উত্মত্তা হুইল সবে রাধার কারণে । 

৷ অশ্রঃনীরে বক্ষঃ তাদে কান্দিছে সঘনে ॥ 
; শোকেতে আকুল যত গোপকুল নারী । 

| কাদিতে কাদিতে কহে কোথা বংশীধারী ॥ 
। তোমার কারণে সতী ত্যজিল জীবন 

। ছেনকালে একবার দেহ দরশন ॥ 


৬৪৬ 
হা কৃ হা কুষ্ণ বলি যতেক গোপিনী। 
ধুলায় পতিত সবে যেন পাগলিনী ॥ 
চন্দনের বনে থাকি দেব গদাধর। 
হেরিল গোপিক। ভাব থাকিয়। অন্তর ॥ 
রাধাসতী মুঙ্ছাগত নাহিক চেতন। 
লুকাযে.থাকিয়ে হরি করে দরশন ॥ 
না পারে গোপিনী তারে চেতন করিতে। 
শোকার্ত হইয়! কৃষ্ণ ন। পারে সহিতে ॥ 
ত্বরা করি আসি হরি তবে সেইম্থলে। 
রাধিকায় তুলি লয় আপনার কোলে ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে চেতন পাইল । 

নয়ন মেলিয়া তবে দেখিতে লাগিল ॥ 
শ্রীহরি দর্শনে রাধ। আনন্দ অন্তর | 
দরিদ্রে পাইল যেন রদ বনুতর ॥ 
সেইমতে আনন্দিত রাধিক| হইল । 
কৃষ্ণসহ পুনঃ সতী রাসমঞ্চে গেল ॥ 
অস্তর্ধ্যামী নারায়ণ জানিল অন্তরে । 
রাঁধিকায় কোলে করি গেল শ্রীমন্দিরে ॥ 
তথা হুরি রাধ। সহ করেন বিহার। 
সন্তোষে সতীরে তোষে দেব গদাধর ॥ 
তথা সতী কৃষ্ণ প্রতি কহিল তখন। 
গুণমণি শুন কহি প্রকৃত বচন ॥ 
একাকিনী ফেলে-নাথ যাবে স্থানান্তরে । 
কিছু দয়া নাহি হরি তোমার অন্তরে ॥ 
তুমি মম প্রাণপতি আমার জীবন। 
তোম। ছাড়ি কিরূপেতে থাকিব এখন ॥ 
সতীর পরমগতি পতিমাত্র সার। 
পুভ্রাধিক স্নেহ হয় স্বামীর উপর ॥ 

শত পুত্র স্নেহ ভার পারে ত্যজিবারে। 
বিন। পতি কিন্তু সতী প্রাণ নাহি ধরে ॥ 
পতির কারণে সতী ছাড়ে নিজ প্রাণ । 
নিশ্চয় কহিনু নাথ প্রকৃত বিধান ॥ 
দম্পতি প্রণয় ঘখ। নাহি রসময়। 
তাহাদের নাহি কভু হয় স্থখোদয় ॥ 


শ্রীমস্ভীগব ত। রা 


চা 


[াশম ধ্ধ 


_ | তত অন্থখী তার! রহে অনুক্ষণ। 
বাঁচিয়া কি স্থখ তাহে শুন প্রাণধন ॥ 
এত কহি রাধা সতী কাদ্দিতে লাগিল। 
রাধিকার প্রিয়মখি তথায় আইল ॥ 
করযোড়ে কহে শুন রাধিকা-রমণ। 
একি ধর্ম্ন হেরি ওহে শ্রীমধুমূদন ॥ 
নিবিড় অরণ্যে ফেলি ব্রজের ঈশ্বরী। 

1 একা রাখি লুকাইলে ওহে বংশীধারী ॥ 
তুমি রাধিকার প্রাণ গোপিনী জীবন। 
এ নহে উচিত তব দেব নারায়ণ ॥ 

। একাকী ফেলিয়ে তারে পালাও কোথায় 

ভূমিতলে পড়ি রাধ। যেন মৃতপ্রায় ॥ 

পাগলিনী সম রাঁধ। তোমার কারণে । 

| হুল লোটায হের চেতন! বিহনে ॥ 

5 ৮8 
। চেতন করিতে কত করিনু যতন ॥ 

শীতল চন্দন আনি অঙ্গেতে মাথাই । 

কিছুতে চেতনা তার দেখিতে না পাই ॥ 
পরে স্থুশীতল বারি দিলাম মুখেতে। 
কিঞ্চিৎ চেতন। মাত্র হয় সেক্ষণেতে ॥ 
ক্ষণেক চেতন! পেয়ে রাধা গুণবতী। 

| বলে কোথ৷ প্রাণকৃষ্ণ ওহে প্রাণপতি ॥ 
হা নাথ হা নাথ মাত্র শব্দ যে মুখেতে। 
নয়নেতে বহে বারি আকুল শোকেতে ॥ 
তোমার কারণ রাধা আকুল অন্তরে | 
বলে হায় কোথ। গেলে অনাথিনী করে ॥ 
শোকানলে সতী জ্বলে তোমার কারণ। . 
লৌহ যথা অনলেতে হয় হে দহন.॥ 
রাধাকৃষ্ণ ছুই তনু ভেদ মাত্র হয়। 
(হার জীবন এক জানিনু নিশ্চয় ॥ 
তবে কেন রাধ। ছাড়ি হে নন্দনন্দন। 
ছলন। করিয়ে কেন করে পলায়ন ॥ 
তোম। ক্ষণমাত্র ছাড়। নহে রাধা দতী। 
তবে কেন ছেনরূপ কর প্রাণপতি ॥ 








দশম ্ধ] শ্রীমন্তাগব্ড। ৬০৯ 
আর শুন গুণমণি তোমার বিহনে। মম বাণী চন্দ্রাননী অন্যথা না হবে। 

এক তিল রাধ! সতী নাহি বাচে প্রাণে ॥ | বিচ্ছেদ যন্ত্রণা রাধা.কিছুতে ন! পাবে ॥ 
মতত তোমারে যেব! করে নিরীক্ষণ। কহিলাম প্রিয়সখি তোমারে এখন। 
কেমনে বাঁচিবে বল হ'লে অদর্শন ॥ রাধিকায় পরিহরি করিব গমন ॥ 

ওহে হরি ক্ষণমাত্র বিহনে তোমার । তুমি রাধিকায় কিছু উপদেশ দিবে। 

কি দশ! হয়েছে হরি দেখ রাধিকার ॥ বিশেষ করিয়! তারে প্রবোধ করিবে ॥ 
এ দেখ গুণমণি বর্ণ যে মলিন। যেন শোকনীরে সতী ন! হয় মগন। 
ললাটে সিন্দুর বিন্দু হয় প্রভাহীন ॥ শুন সতী রক্ষ তুমি আমার বচন ॥ 

ছিম ভিন্ন বেশ বাস নব কদাকার। এত কহি নারায়ণ অন্তর্ধান হৈল। 
তোমার বিরহে হয় দেহ শীর্ণাকার ॥ রাধিকায় একাকিনী রাখিয়া চলিল ॥ 
তোমার বিরহে সতী নিশ্চয় মরিবে। আনন্দে নন্দের ঘরে করিল গমন। 
ক্ষণমাত্র রাধাসতী বীচিয়া ন! রবে ॥ গোপী কহে রাধিকায় প্রবোধ বচন ॥ 
তাই বলি বনমালী ত্যজিতে রাধায়। না মানে প্রবোধ রাধা শোকেতে কাতর । 
ওহে গুণমণি তব উচিত না হয় ॥ অশ্রবারি নয়নেতে বহে নিরম্তর ॥ 
অতএব গদাধর করহ বিচার । বিষম ব্যাকুল সতী কৃষ্ণের কারণ। 

না মরে যাহাতে সতী কর প্রতিকার ॥ মৃঙ্ছাগত ধরাতলে হইল পতন ॥ 

সখীর বচনে তবে দেব জনার্দন। শব সম ভৃণোৌপরে পড়িয়া রহিল। 

কহে শুন প্রিয়স্খী বিছিত বচন ॥ সখীগণ সকলেতে প্রবোধ করিল ॥ 
তুমি সতী যাহা বল সত্য তাহা হয়। রাধিকাষ কোলে করি গোপকুল সতী । 
কিজ্ত দৈবলিপি যাহা হহবে নিশ্চয় ॥ রাসমঞ্চে সকলেতে করিলেন গতি ॥ 
কন্মফল যাহা তাহা নিশ্চয় হইবে। রত্বশয্যাপরে তারে করায় শয়ন। 
জীবমাত্রে তাহা কতু অন্যথ। না হবে ॥ নন্দন্ুত নন্দালয়ে করিল গমন ॥ 

দেব ধষি আদি সবে কম্মফল ভোগে। হর্ষমতি যশোমতী পুত্র কোলে নিল। 
বিধাতার লিপি যাহা শরীর সংযোগে ॥ মাতা৷ পিতা উভে কৃষ্ণ প্রণতি করিল ॥ 
আপনার কম্মফল শ্রীমতী পাহবে। যশোমতী করি কোলে শ্রীমধুনুদনে। 
শত বর্ষ মম সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে ॥ সগ্ভ নবনীত দিল ভক্ষণন্কারণে ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপ অদৃষ্ট লিখন। নবনীত খান হরি যশোদার কোলে । 
ইহাতে অন্যথা বল করে কোনজন ॥ চারিদিকে আছে ঘিরি আহিরী সকলে ॥ 


কহিন্ু তোমারে সখী প্রকৃত কাহিনী । 
সবে মাত রবে প্রাণ শুন সেই বাণী ॥ 
মম সহ শত বর্ধ বিচ্ছেদ হইবে। 

নিত্য নিশিযোগে স্বপ্রে আমারে দেখিবে। 
মারকথ। কছিলাম তোমারে এখন । 
তাহাতে রহিবে সুস্থ ভ্রীমতীর মন ॥ 


কেহ বা বাতাপ করে কেহ দেয় জল। 
পরম আনন্দে কেহ গাহিছে মঙ্গল ॥ 
পরে হরি যশোদার নিকটে বসিল। 
নন্দ আদি গোপগণ আসিরা জুটিল ॥ 
সবে কৃ্ণ মুখ হর্ষে করে নিরীক্ষণ | 
আনন্দ সলিলে সবে হইল মগন ॥ 


৬০৮ 
লইল কৃষ্ণেরে কোলে নন্দ মহামতি । 
অপার আনন্দ-নীরে ভাসে যশোমতী ॥ 
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর। 

দাস কহে সাধূগণ পিয়ে নিরন্তর ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে রাধিকার বিলাপ সমাপ্ত 


অথ কৃষ্ণ বিরহে গোগীগণের খেদ। 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরেশ্বর 
শুন কৃষ্ণলীল। কথ! পরম সুন্দর ॥ 
প্রভাতে পরমানন্দে সহ গোপগণ । 
অক্রুর সহিত চলে কংসের ভবন ॥ 
রখোপরে সবে ধায় আনন্দিত মতি । 
ধীরে ধীরে চলে রথ মধুরার প্রতি ॥ 
এই কথ শুনি যত গোপাঙ্গনাগণ। 
শোকানলে সবে জ্বলে করয়ে রোদন ॥ 
ক্রুরমতি অক্রুর সে ব্রজেতে আইল । 
হৃদয়ের মণি সে যে লইয়া চলিল ॥ 
ইহা ভাবি গোপী সব আকুল হইল । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি কাদ্দিতে লাগিল ॥ 
বলে সখি এবে বিধি কি দশ! করিল। 
প্রাণ হরি লয়ে হরি অনুর চলিল ॥ 
এই কথা বলে আর করয়ে জ্রন্দন। 
আলুথালু কেশ বাস হইল তখন ॥ 
অঙ্গের ভূষণ সব খসিয়া পড়িল। 
কৃষ্ণহীন হ'য়ে সকে অচেতন হৈল ॥ 
কেহ বলে শুন সখী আমার বচন। 
হেরিব কি ক'রে সেই শ্ুচারু বদন ॥ 
সে মধুর হান্য কি আর নয়নে হেরিব। 
আর কি সে মধুমাখা বচন শুনিব ॥ 
এত কহি গোপনারী হয় অচেতন। 
কেবল জাগিছে মনে কৃষ্ণের বদন ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে সবে বিষম কাতর । 
শিরে করাঘাত হানে আকুল অন্তর ॥ 


ভ্রীমন্ভাগবত। 


[ দশম বধ 


1 নয়নে বহিল বারি নহে নিবারণ। 
গলিরা পড়িল তাহে আখির অঞ্জন ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে একে বদন মলিন | 
অঞ্জনের দাগে আরো হয় প্রভাহীন ॥ 
অশ্রা্মুধী গোগী সব করিছে রোদন। 
দুঃখিত অন্তরে কছে বিকৃত বচন ॥ 
যেন পাগলিনী সবে উন্মর্ত হইয়ে। 
কাদিতে কাঁদিতে কহে ভূতলে পড়িয়ে ॥ 
ওরে বিধি একি বিধি আমাদের প্রতি । 
অবলার প্রতি দয়া নাহি এক রতি ॥ 
হা রে বিধি তব দেহ কি দিয়ে গঠন। 
ন! পারি বুঝিতে কিছু কঠিন কেমন ॥ 
প্রেমেতে উন্মত্ত করি আম! সবাকারে। 
কিছুমাত্র নাহি দয়া তোমার শরীরে ॥ 
নতুবা! কেমনে কর এমন ঘটন। 
হাতে দিয়! প্রেমনিখি করিলে হরণ ॥ 
মন আশা না পূরিতে এমন করিলে । 
কি মন্ত্রণা করি পুনঃ সে জনে হুরিলে ॥ 
আশ না পৃরাতে তারে রাখিলে অন্তরে । 
কোথায় লইলে সেই গোপী-মনচোরে ॥ 
বড়ই কঠিন তুই বড়ই নির্দয়। 

কি দিয়ে নিম্মিত হায় তোর সে হৃদয় ॥ 
এবে জানিলাম তব দয়। কিছু নাই। 
নতুবা! হরিলে কেন জীরন কানাই ॥ 
অকুরের মত্ত ধরি আনে বরজপুরে । 
ব্রজের জীবন কৃ্ণ নিলে তুমি হরে ॥ . 
বধিয়ে নারীর প্রাণ কিবা তব ফল। 
নারীঘাতী হলে এর পাবে প্রতিফল ॥ 
অবল। কামিনী মোর ছাড়ি কৃষ্ধন। 
কিরূপে থাকিব বল ধরিয়ে জীবন ॥ 
ধৈর্য্য ধরি একাকিনী রহিব কেমনে । 
কালকপী অক্রুর সে আইল এক্ষণে ॥ : 
কে বলে অক্রুর তুই অতি খলমতি। 
সাধিলে এমন কাজ অবলার প্রতি॥ 


কিছুমাত্র দয়া ধর্ম নাহি তব মনে । 
নতুবা হরিলি কেন গোপীর জীবনে ॥ 
ক্ষণমাত্র, ন! ছেরিয়া যার চাদ মুখ। 
বিদারিত বঙ্গ তাহে নহে কোন সখ ॥ 

এ কৌতুক কারে কহি কে করে শ্রবণ | 
যাঁর লাগি কুল ধর্ম গৃহ পরিজন ॥ 

পতি পুত্র ছাড়ি সবে কৃষ্ণ অনুগত 
এখন কীদিয়া মরি ব্রজগোগী বত ॥ 
শোন বিধি আর ন। কহিব সে কাহিনী। 
কৃষ্ণ শোকাতুরা মোরা যতেক গোঁপিনী ॥ 
বিনে কৃষ্ণ এত কষ্ট সহিব কেমনে । 
তবে কেন হরি লও সে জীবন ধনে ॥ 
নিশা অবসানে হবে অরুণ উদয়। 
কুতুহলে রামকৃষ্ণ গোঠে যবে যায় ॥ 
সেইকালে মোর! সবে হেরি কষ্ণানন। 
কতই আনন্দ মোর! পাই যে তখন ॥ 
অনিমেষ নেত্রে হেরি সেই কালশশী। 
হানিত কটাক্ষ হরি মৃদু মহ হাসি ॥ 
হেরিত নয়ন কোণে গোপিকা বদন । 
আনন্দ সাগরে মোরা হতেম মগন ॥ 

কিবা রূপরাশি সেই স্থখের সাগর। 
তাহাতে নিমগ্ন গোগী রহে নিরন্তর ॥ 
সর্বক্ষণ সেই স্বখে স্থুখী থাকি সবে। 
দিবানিশি কিছু নাহি জানিতাম তবে ॥ 
যখন সে কালশশী গোঠে চলি চায়। - 
দেখিয়।৷ গোপিক। মন বনপথে ধায় ॥ 
আকুল অন্তর তথ। চারিদিকে হেরি। 
কোনমতে পোড়। মনে বুঝাইতে নারি ॥ 
সেইকালে শোকাকুলে ফিরে আসি ঘরে । 
কতই রোদন করি আকুল অন্তরে ॥ 
কুললাজ একবারে সর পরিহরি। 
গৃহকর্দে নাহি যন শুন বংশীধারী ॥ 

সতত আকুল মন কৃষ্ণের কারণ। 

পুনঃ যথা সন্ধ্যাকাল হয় আগমন ॥ 


ূ  শ্ীমস্তাগবত। 


৬০৯ 


| গোষ্ঠ হ'তে ঘরে আসে যশোদা-কুমার। 


1 হেরিয়া সে শশীমুখ আনন্দ অপার ॥ 
( ততক্ষণে গোপী প্রাণ হয় সুশীতল | 
| না হেরিলে মুখশশী সবে লচঞ্চল ॥ 
! হেরিলে সে হাসিমুখ কত স্থখোদয়। 
, আনন্দে কাপয়ে অঙ্গ চমকে হৃদয় ॥ 
ধন্য আজ পুণ্যবান মথুরার জন। 
পাইবে পরম নিধি কৃষ্ণ প্রাণধন ॥ 
কত পুণ্য করেছেন তাহার! সঞ্চয়। 
বৃঞি ভোজবংশে জম্ম ধাহাদের হয় ॥ 
মনোহর কৃষ্ণরূপ সুন্দর বদন। 
আনন্দে হেরিব আজ সে কালবরণ ॥ 
কি আর কহিব তোরে অক্ুর নির্দয়। 
হৃদয়ের মণি চুরি উচিত কি হয়॥ 
হের সথীগণ এই দূরে চলে গেল। 
এখন উপায় সথি শীঘ্র করি বল॥ 
হা রে নিষ্ঠুর তোর একি ব্যবহার । 
আমাদের দুঃখ দিয়! কি লাত তোমার ॥ 
এবে প্রাণনাথে তুমি করিয়ে হরণ। 
দুর পথে পলাইয়ে যাও কি কারণ ॥ 
অবলায় দুখে দিয়ে কিবা! ফলো দয় । 
জানিলাম ভাই তুই নিতান্ত নির্দয় ॥ 
কঠিন হৃদয় তব জানিন্বু এখন। 
নারীগণে বধি প্রাণে করিবে গমন ॥ 
গোপাঙ্গন। সর্ধবজনে শোকার্ত হৃদয় । 
নিশ। অবসানে তবে গোপ সমুদয় ॥ 
নন্দ আদি গোপ যত আনন্দ অন্তরে । 
রামকৃষ্ণ সহ তবে চলিল সত্বরে ॥ 
অন্তুর লইয়া রথ আনন্দে মগন। 
সত্বরে সে রাজপথে করিল গমন ॥ 
দরশনে গোপিগণে সচঞ্চল মন। 
উচ্চৈঃম্বরে একবারে করয়ে রোদন ॥ 
কোন গোপী কহে সবে সম্বর রোদন। 
এ দ্েখ রাধাদতী শোকে অচেতন | 


৬৯০ . 
বক্ষে হানে করাঘাত বছে অশ্রম্জল। 
কম্পিত হুইয়ে অঙ্গ হতেছে চঞ্চল ॥ 
আর শুন সখি সবে বচন আমার । 
কিরূপে যাইবে হরি মধুরা! নগর ॥ 
না দিব যাইতে সবে কর নিবারণ। 
বৃথায় ঈীড়ায়ে হেথ। আছ কি কারণ ॥ 
রথের নিকটে বে চলহ এখন। 
রথ-চক্রে মাথ। পাতি ছাড়িব জীবন ॥ 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে চল এ প্রাণ ত্যজিব। 
লজ্জা ধর্ম কুল শীল সকলি ছাড়িব ॥ 
কি আর করিবে বল আত্মীয় স্বজনে। 
নিমেষার্ধ যার তরে নাহি বীচি প্রাণে ॥ 
তার অদর্শনে সবে রব কি প্রকারে । 
না রবে এ প্রাণ সখি সে বিচ্ছেদ শরে ॥ 
যেই নন্দন্থতে হেরি হুন্দর বদন। 
নয়ন আনন্দ-নীরে হইতে মগন ॥ 
কিবা! সে সুন্দর হাস্য কিবা সে ঈক্ষণ। 
ক্ষণেক ন! হেরে তারে ব্যাকুলিত মন ॥ 
রাসম্থলে কত কেলী কত স্থথ তায়। 
রসাবেগে রাত্রি শেষ স্বখ ক্ষণপ্রায় ॥ 
ক্ষণপ্রায় স্থখলেশ নারিনু জানিতে । 
সে সুখ বিফল হবে পারি কি সহিতে ॥ 
এইরূপে গোপাঙ্গনা করযে চিন্তন ৷ 
আর গোপী কহে তথ| করিয়ে রোদন ॥ 
কি আর কহিব সখি নাহি সরে বাণী। 
কে আর করিবে সেই বাঁশরীর ধ্বনি ॥ 
গোচারণে গোষ্ঠে যবে করিত গমন । 
দিবা অবসান.পরে সহ সখাগণ ॥ 
নাচিতে নাচিতে কানু গৃহেতে আঙগিত। 
গো-পদের ধূল! অঙ্গে আবৃত হইত ॥. 
ধুলি ধূসরিত হ'তে! অঙ্গের ভূষণ। 
অলকা আবৃত মুখ হইত মলিন ॥ 

সেই মুখে মিষউ হাসি দর্শন হুন্দর। 
মধুর বেণুর রবে আনন্দ অন্তর ॥ 


স্ত্রীমস্তাগবত। 
| হানিত বন্কিম ভাবে কটাক্ষের বাণ। 


[দশম বন্ধ 


মহানন্দে মগ্ন যত গোপিকার প্রাণ ॥ 
সেহরি বিহনে প্রনণ কেমন ধরিব। 
কিরূপ যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পাব ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ না বলবে নিশ্চর। 
উচাটন প্রাণ মন আকুল হৃদয় ॥ 
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আকুল অন্তরে । 
কতই কহিল সবে বিরহ কাতরে ॥ 
কৃষ্ণ অনুগত প্রাণ ব্রজকুল-বাল!। 
বিচ্ছেদ অনলে সবে হইল চঞ্চলা ॥ 
লাজভয় পরিহরি অতি উচ্চরবে। 
কাতর অন্তরে কাদে গোপনারী সবে ॥ 
শোকেতে আকুল সবে জ্ঞানহারা হয় । 
বলে কোথা শ্রীগোবিন্দ ওহে দয়াময় ॥ 
গোপিকার প্রাণ হরি গোপিকামোহন। 
অনাথ বান্ধব হরি শ্রীমধুসুদন ॥ 
বিপদ কাণ্ডারী হরি বিপদ-ভঞ্জীন। . 
রাখ গোপিকার প্রাণ গৌপিকামোহন ॥ 
এইরূপে গোপিগণ শোকাচ্ছন্ন মতি । 
| প্রভাতে অনুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গতি ॥ 
রামকানু রথোপরে করি আরোহণ । 
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজশিশুগণ ॥ 
মথুর। নগর পানে আনন্দেতে ধায়। 
লইয়া যতেক দ্রব্য সখ্য! নাহি তায় ॥ 
দধি ছুগ্ধ ক্ষীর ছান! গব্য রস যত। 
শকটে পৃরিয়া লয় আর কত শত॥ 
এইরূপে কৃষ্ণসহ যত গোপগণ। 
মথুর। নগরে সবে করিল গমন ॥ 
এখানেতে শোকাকুল! ব্রজ-আহিরিপী। 
কৃষ্ণের বিরছে সবে হ'য়ে উন্মাদিনী ॥ 
উচ্চরবে কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে। 
নকলে ধাইল সেই রথের পশ্চাতে ॥ 
তাছা দরশনে সবে যত গোপগণ। 
| গৃহে যাও ফিরে সবে কছে এ বচন ॥ 


দশম স্বন্ধ] জ্্রীসস্তাগঘত। ৬১১ 


না শুনে বারণ গোপী রথ পাছে গতি। | 


তাহা দরশনে তবে চিন্তিত শ্রীপতি ॥ 
অক্রুরে কহিয়ে রথ রাখি সেই স্থানে । 
কহিয়া পাঠায় তবে গোপাঙ্গনাগণে ॥ 
শান্ত হও গৃহে যাও কহিলাম সার। 
কেন বৃথ। হইতেছ ব্যাকুল অন্তর ॥ 
সে কথা শ্রবণে তবে যতেক গোপিনী। 
কিছু শান্ত হয় তবে স্থির করে প্রাণী ॥ 
বেগে চালাইল রথ অক্তুর স্থমতি। 
দুর পথে ধায় রথ বিষম সে গতি ॥ 
ব্রজের অঙ্গনা যত করে দরশন। 
ঈাড়াইয়।৷ আছে কাষ্ঠ পুততলি যেমন ॥ 
অনিষিষে পথ পানে দৃষ্টি করে সবে। 
ধাইল বেগেতে রথ অতি ঘোর রবে ॥ 
রথচক্র ধূলি যথা উড়িতে লাগিল। 
অনিমিষে গোপী সব দরশন কৈল ॥ 
তদন্তরে রথ আর নহে দরশন। 
অতি দূর পথে রথ করিল গমন ॥ 
ভ্র্তবেগে যাধ রথ দৃশ্য নাহি হয়। 
গোপিনীরা সকলেতে চক্ষে না দেখয় ॥ 
তবেত নিরাশ হ'য়ে গোপিগ্রণ যত। 
ফিরিয়া আইল ঘরে হইয়ে হুঃখিত ॥ 
কৃষ্ণশোৌকে গোপকুল অতি বিষাদিনী। 
শোকানলে দছে সবে যেন পাগলিনী ॥ 
গোবিন্দ বিরহানলে করয়ে রোদন । 
এইরূপে গোলী যত ব্যাকুলিত মন ॥ 
হেথায় আনন্দে রথ অন্তুর চালায়। 
কৃষ্ণ বলরামে লয়ে বায়ুবেগে ধায় ॥ 
কালিন্দীর তীরে রথ আগত হইল। 
বিশ্রাম কারণ অশ্ব গতি থামাইল ॥ 
শ্রবণ গায়ন আর নাম সংকীর্তন। - 
যেইজন করে তার বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
ইতি প্রীনুঞ্চ বিরহে গোপিনীগণের খেদ সমাণ্ত। 


অথ অক্ুরের বিশ্বরূপ দর্শন । 
অক্রুর স্থমতি রথ ব্লাখিয়! তথায়। 
ভূমিতলে নামি বসে গাছের তলায় ॥ (১) 
বৃক্ষমূলে বসি হরি বলদেব সঙ্গে। 
বিশ্রাম লভয়ে সবে তথ। মহারঙ্গে ॥ 
তদস্তরে অনুর সে আনন্দ অন্তর । 
আান হেতু ধাইল সে যমুন! ভিতর ॥ 
ম্নান করি কৃষ্ণমন্ত্র জপিতে লাগিল । 
আখি মুদি মহাযোগে ধ্যানস্থ হইল ॥ 
হেরিল যুগলরূপ জলের ভিতর। 
্রস্ত হয়ে পুনঃ চাহে রথের উপর ॥ 
ছুই মুর্তি রখোপরে করে দরশন। 
পুনঃ জলে অক্রুর হইল নিমগন ॥ 
বিস্মিত হুইয়ে মুনি ভাবিল অন্তরে । 
রামকৃষ্ণ হেরে পুনঃ জলের ভিতরে ॥ 
এইরূপে কতবার করে দরশন। 
বিম্ময় মানিয়া মুনি করিল চিন্তন ॥ 
মনে মনে ভাবি মুনি একাকী তখন। 
বাহির ভিতরে হরি রূপ বিমোহন ॥ 
কেব৷ সত্য কেব৷ মিথ্য। বুঝিতে না৷ পারি। 
আমারে ছলন! বুঝি করিল শ্রীহরি ॥ 
এত ভাবি পুনঃ মুনি জলেতে ডুবিল। 
করযোড়ে মহামুনি স্তি আরস্িল ॥ 
ছেরিল অদ্ভুত রূপ জলের ভিতর। 
সহত্র মস্তকধারী রূপ মনোহর ॥ 
পরিহিত পীতান্বর শ্বেত শুঙ্গধারি। 
ভার অঙ্কে বসিয়াছে মুকুন্দ-মুরারি ॥ 
পীতবন্ত্ে কটি আটা চতুভূ্জ তায়। 
কমল নয়ন তার অতি শোভাময় ॥ 
ব্দন শারদ-শশী তাহে চারু হাসি। 
রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর বাক্য হুধারাশি ॥ 
৯ কালিন্দীর তীরবর্তী বটমুলে বসিগ্া বিশ্রাম 
| স্বরিয়াছিলেন। 


৬৯২ শ্রীমন্তাগবত। .. .. .. শষ হত 
কামধনু সম ভুরু কর্ণ মনোহর । ! কহি সে অপূর্বব কথ| করহ্‌ শ্রবগ। 
আজানুলদ্থিত ভুজ কিবা সে জন্দর ॥ মহামুনি বিশ্বরূপ করি দরশন। 
কিবা পরিসর বক্ষঃ নাভি শোভা কত।  যোড়করে স্তুতি করে অন্তু তখন। 
রস্ভাতরু জিনি জানু নখচজ্দ্র শত ॥ বলে ওহে বিশ্বপতি জগত জীবন ॥ 
মণিময় হার শোভে কণ্ঠেতে তাহার । আনন্দে হইয়ে তোর কহে মুনিবর। 
মনোহর কণ্ঠপরে কিন্কিণীর ভার ॥ নমঃ প্রভু নারায়ণ দেব গদাধর ॥ 
কর্ণে শোভে মনোহর রতন কুগুল। নম; অখিলের পতি তুমি নারায়ণ । 
শ্রীবংস শোভিত বক্ষ: স্ন্দর বিশাল ॥ মায়াময় সর্ববাশ্রয় জগত কারণ ॥ 
বনমাল! শোভে গলে আভা কত তার। সবাকার আদি তুমি সবাকার সার। 
মুনি খষি ঘেরি বসি আছে চারিধার ॥ অব্যয় পুরুষ দেব তুমি নিরাকার ॥ 
আর যত দেবগণ বসিয়ে তথায়। কে জানে তোমার তন্ব ওহে তত্বময়। 
মহেশ্বর ব্রহ্ম! আদি অমর সবায় ॥ এ জগৎ হয় নাথ তোমার আঙ্ছায় ॥ 
অষ্টবন্থু আদি যত হ্থরাহরগণ | তব নাভিপদ্ধে ব্রহ্মা জনম লভিল। 
প্রহ্লাদ নারদ আদি সেবে শ্রীচরণ ॥ তব শক্তি হ'তে বিধি জগত স্যজিল ॥ 
লক্বী সরম্বতী করি দেবকুল নারী। ভ্রিজগৎ (১) হয় দেব তোমার আজ্ঞায়। 
বসিয়াছে চারিধারে সেইরূপ ঘেরি ॥ তুমি সবাকার মূল ওহে দয়াময় ॥ 
হেন অপরূপ হেরি অক্রুর নয়নে । ব্রহ্মা বিঞুর আদি করি দেবগণ যত। 
মহাস্থখী মহামুনি হৈল মনে মনে ॥ তব অংশ মাত্র সবজানিনু নিশ্চিত ॥ 
দণ্ডব হয়ে মুনি পড়িয়ে ভূতলে ৷ তুমি চন্দ্র তুমি সূর্ধ্য তুমি স্থরেশ্বর | 
করযোড়ে করে স্তব অতি কুতুহুলে ॥ বরুণ পবন তুমি জগত ঈশ্বর ॥ 
ভাগবতে হরিকথ। শ্রবণ যে করে। জল স্থল জঙ্গমাদি গিরি শূঙ্গধর। 
অনায়াসে মোক্ষ পাঁয় যায় স্বর্গপুরে ॥ নদ নদী বৃক্ষ আদি পর্ববত কন্দর ॥ 
প্রণমিয়া পদযুগে অক্রুর তখন। তোমাতে সকলি হয় তোমাতেই লয়। 
দাস ভাষে একমনে শ্রীহরি চরণ ॥ আম্মারূপী ভগবান সবার আশ্রয় ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্ধ বিশ্বন্নপ ভক্ভিহীন মুডু্মতি দুরাচারগণ। 
দর্শন সমাপ্ু । নাহি জানে তব তত্ব অজ্ঞান কারণ ॥ 
নিগুণ আকার তব স্বরূপ আকৃতি। 
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি বিরাট মূরতি ॥ 
পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ। 
অথ অক্রুর কর্তৃক বিশ্বরূপী প্রীরুষ্ের স্তব। তোমারে ভয়ে যত গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
শুকদেব কহে ওহে শুন নরপতি। পরম পুরুষ তুমি দেব মহেশ্বর | 
পরম অদ্ভুত হয় পুরাণ ভারতী ॥ অংশরূপী ভগবান মুল সবাকার ॥ 
আবণে পবিত্র চিত হয় সবাকার। রি 


মুক্তিপদ পায় যত পাপী ছুরাগার ॥ 


৯৭ শর্মা পাতাল এই ভিগড়। 


কোন গোপী কহে লবে সম্বর ক্রন্দন ॥ 
এ ছেখ রাধা সতী শোকে অচেতন ॥ [৬*৯-পৃষ্ঠা । 





জ্রীমস্তাগবত। 


_শীশন দ্ধ) ৬৯৩ 
তব আত্মা হাতে জম্ম যত জীবগ্রণ'।.. | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বূপে (১) তুমি দয়াময় |: . 
সর্ববভৃতময় দেব জগত জীবন.॥ যে ভাবে' তোমারে তাহে দাও হে আশ্রয় 
কে জানে তোমার অস্ত অনন্ত মহিমা।  আর.কি কহিব দেব তোমার মহত্ব। 
বেদ অগোচর হরি নাহি তব সীম|॥ ত্রিজগতে কোন জন নাহি পায় তত্ব॥ 
নানামতে নান! জন পৃজয়ে তোমাক তোমাতেই উৎপত্তি হয় তোমাতেই লয়: 
বেদ বিধিমতে পৃঁজে কর্ম অনুসারে ॥ সে মহা প্রলয় বে উপস্থিত হয় ॥ 

কেহ বা ভজয়ে তোম৷ বহু আড়ম্থরে'। জগতের জীব যত জানি সেই কালে। 
বাহুল্য করিয়া কেহ যায় পৃজিবারে ॥ তোমার শরীরে তবে আমি সবে মিলে ॥ . 
তোমারে পৃজিতে কেহ বজ্জ করে কত। ক্রীড়া হেতু অবনীতে তব অবতার । 

কেহ ব! সতত তব অর্চনাতে রত ॥ তব যশ গানে মত্ত জীব অনিবার ॥ 

কেহ দ্রেবভাবে তোমা করযে পূজন। ধরিলে মতস্তের রূপ প্রলয় কারণ। 
জ্ঞানমার্গে ভে তোমা যত গোপিগণ ॥ . তদস্তরে অশ্বগ্রীব দেব নারায়ণ ॥. 

কেহ বিধিমতে ভক্তি করিয়া তোমায়। সমুদ্র মথিতে হুরি কুম্ম অবতার । 

কেহ লোকাচারে সদ। তোমাকে পৃজয় ॥ ধরিলে আপন হস্তে পর্ববত মন্দার ॥ 

এক মুর্তি ভাবি কেহ পৃজে সর্ববঙ্ষণ | ধরিলে বরাহ রূপ দেব মহামতি । 

বহু মুর্তি ভাবি কেহ করয়ে অর্চন ॥ দন্তে উদ্ধারিলে মহ। জল হ'তে ক্ষিতি॥ 
অনাদি কারণ ভাবি কেহ ব৷ পৃজিছে। নরসিংহরূপে তুমি হও অবতার। 
শিবজ্ঞানে কত লোক তোমারে ডাকিছে ॥ হিরণ্যকশিপু. নখে করিলে বিদার ॥ 

কেহ ব্রহ্মা ভাবি তব পৃজিছে চরণ। বামন হুইয়ে হরি বলিরে ছলিলে। 
এইরূপে তব পদ ভজে বহুজন ॥ ভৃগুরাম রূপে ধরা নিঃক্ষত্রা করিলে ॥ 
যার যেই ভাব মনে হ'তেছে উদয়। আবার হইলে রামরূপে অবতার । 

তব পাদপন্ম মেই ভাবেতে সেবয় ॥ মহান্তর রাবণের করিলে মংহার ॥ 
সবাকার জীব তুমি সর্বব দেবময়। গোকুলে গোপের ঘরে এবে গোপবেশ।, 
যেন তেন ভাবে পূজে তোমাকেই পায় ॥ রামকৃষ্চরূপে তুমি দেব হৃধীকেশ ॥ 

কে জানে তোমারে তুমি জান সবাকারে। মাম়্াতে মোহিত জীব জ্ঞানতত্ব হীন। 
যেমন আসিয়ে নদী মিলয়ে সাগরে ॥ - অহঙ্কারে মত্ত দবে রহে অনুদিন ॥ 


দেইমত দেব ঘৃত আশ্রয় তোমার | , 
অব্যক্ত তোমার মায়। জানে সাধ্য কার ॥ 
একান্ত ভাবেতে দেব যে করে পুন । 
পরমাত। পর পায় ওহে নারায়ণ ॥ . 
সকলের পূজনীয় সকলের মূল। 

যে তোমারে পৃজে তুমি'তার অনুকূল ॥ 
বিশ্ব চরাচর ভেবে ন! পায় তোমা । 
জ্ঞানের অতীত তুমি ওহে দয়াময়-| . 

8৪ 





7১1 মহামুনি এইস্থানে ক 'ননদ নন্দনকে 


পৃথিবীরূপে বর্ণন করির়াছেন। পদযুগল পৃথিবী" 
মণ্ডল, .নয়নধুগ্ধীল কুর্ধ্যাদি জ্যোতিক সকল, নাভি 
আকাঁশ, বর্ণ দশদিক, বাছ দেবরাঘ,. মস্তক স্বর্গ, 
ঝুক্ষি সাগর, জীবন পব্নদেব, লোমসকল 
উষধাধি বৃক্ষগণ ফেশসকগ মেঘগণ্ অস্থি ভুধর, 
নিমেব মারারি, শরীর ষম্ত অমরগণ. এবং জীব 
ধকল তাহার চরণ. .. ,. ২ ৮ 


৬১৪ 
কর্মভোগ পায় সবে মায়াবশে রত। - 
গৃহ পুত্র পরিজনে সদা অনুগত ॥ 
অনিত্য সংসারে জীব ভ্রমে মায়াবশে। 
না জানে তোমারে জীব নিজ কর্মমদোষে ॥ 
মীয়াবশে মুড়মতি যত জীবচয়। 

নিজ কর্্মদৌষে তার হয় ফলোদয় ॥ 
তব পাদপদ্মে আমি লইন্থু শরণ । 

দয়া করি দেহ নাথ মোরে শ্রীচরণ ॥ 
অধম অন্জরানে দয়া কর দামোদর । 

তব পদে যেন মতি রহে নিরস্তর ॥ 

ওহে দয়াময় দেব জগতের সার । 

কৃপা করি কর দেব আমারে উদ্ধার ॥ 
আত্মারূপী তুমি প্রভু ন৷ জানি তোমায়। 
অসার সংসার ভ্রমি মজিয়। মায়ায় ॥ 
মরীচিকা হতজ্ঞান যথা সগগণ। 

মেইমত জীব যত মায়াতে মগন ॥ 

তব পদ সেবন করিতে অবিরত। 

তাই আমি তব পদে হুইনু আশ্রিত ॥ 
নষে। নমো জ্ঞানরূপ দেব নারায়ণ। 
পুরু পরম ব্রন্গজ্ঞান নিরূপণ ॥ 

নমে! নমে। ব্রহ্মরূপী অনাদি ঈশ্বর | 
মোহন-মুরারি হরি যশোদা-কুমার ॥ 
বিশ্বস্তর দীমোদর জগৎ পালক । 

গ্োোপী মনোহর হরি অন্থুর ঘাতক ॥ 
গোকুলে গোপের ঘরে গোপ অবতার। 
নিজ গুণে মোরে কৃপা কর গোপেশ্বর ॥ 
ভাগবত কথা মার করিলে শ্রাবণ । 

দাস ভাষে অনায়াসে বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 

- ইতি অঞ্জুর কর্তৃক বিশ্বরূপী প্রীকষফের স্তব সমাপ্ত । 


অথ গ্রীকুষ্ণের মধুরাপুরী দশনি। 
মুনি প্রতি মহামতি রাজ! পরীক্ষিত। 
জিজ্ঞােন করযোড়ে হ'য়ে সমাহিত ॥ 


শ্রীযস্তাগবত। ১. 
| তদস্তরে কি হুইল কহ মুনিবর | 


[শন ধা 


শুনিব সে হরিকথা পরম হন্দর ॥ 
শুকদেব কহে ওহে নরপতি শুন। 
অক্রুরের স্তৃতি গুনি দেব নারায়ণ ॥ 
কহিতে লাগিল। তবে যশোদা-নন্দন | 
চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ॥ 
কি আশ্চর্য খুড়া তুমি দেখিলে নয়নে । 
সত্য কহ বিবরণ তুমি মম স্থানে ॥ 
করযোড়ে মুনিবর কহিল তখন। 
নয়নে দেখিনু যাহা কি কব এখন ॥ 
কি আর কহিব হরি সাক্ষাতে তোমার । 
জলে স্থলে কি দেখিনু অতি চমৎকার ॥ 
সকলি তোমার লীল! ওহে লীলাময়। _ 
কে জানে তোমার অন্ত তুমি সর্ববময় ॥- 
তব অন্ত আমি কি বুবিব নারায়ণ। 
এত কহি বেগে রথ চালায় তখন ॥ 
চলিল বিষম বেগে অক্রুরের রথ। 

মনে ভাবে সিদ্ধ হবে মম মনোরথ ॥ 
কংস বধ হবে তায় নাহিক সংশয়। 

মনে ভাবে কাধ্ধযসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ॥ 
অক্কুর চালায় রথ বেগে খরতর। 

ক্রমে উপস্থিত হয় সম্মুখ নগর ॥ (১) 
স্থ্দর নগর শোভা করে দরশন। 
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন দেব নারায়ণ ॥ 
কত শোভা কত আভ। দেখিতে হুন্দর | 
দেবরাজ পুরী তুল্য শোভ| মনোহর ॥ 
যেন সে অমরাপুরী হয় নিরীক্ষণ। 
বিশাই নির্মিত পুরী রতনে গঠন ॥ 
অপূর্ব রচিত পুরী (২) শোভা কত ধরে। 
নানাবিধ বৃক্ষ শোভে পথের ছুধারে ॥ 


১। বন্ধ্যার প্রাক্কালে মধুরানগরে উপস্থিত হয়। 
২। পুর্বে 'এই অখুরানগরী . পিতামহ: বর্গ! 
কতৃক নির্দিত হয়। 


ঈশম স্বদ্ধ] স্রীমস্ভীগবত। ৬১৫ 
মনোহর রাজপথে গৃহ (৩) বিরাজিত। | হেরি সে রূপের ছটা সবে সচঞ্চল। 
সুন্দর গঠন সব রদ্বেতে নিত ॥ প্রেমানন্দে ফেলে তারা নয়নের জল ॥& 
গৃহ কত শোভাঙ্বিত সচিত্র চিত্রেতে। তবে,হরি মনে মনে চিন্তিল তখন । 

গৃহ চূড়া শোভে সব রত্ব কলসেতে ॥ সন্ধ্যাকালে না করিব পুরীতে গমন ॥ 
কিবা! শোভা মনলোভা মধুর! নগর | অতি রম্য তথ! এক উপবন ছিল। 

আছে কত সারি সারি দীর্ঘ সরোবর ॥ এত ভাবি সেই স্থানে উপনীত হৈল ॥ : 


স্ফুটিত নলিনীদল কুমুদ বিকাশে । 
নব মেঘোপরে তথা তড়িৎ প্রকাশে ॥ 
মাঝে মাঝে রক্তোৎপল আছে প্রন্ফুটিত। 
শৈবাল কুলেতে (8) জল করে আচ্ছা দিত ॥ 
জলচর দ্বিজবর খেলিছে সরসে। 
রাজহংস রাজহংসী খেলিছে হরষে ॥ 
সারস সারসী তারা আনন্দে খেলায়। 
ডাহুক ডান্কী যত নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
স্থনীল নির্মল জলে মৎস্য দেহ যত। 
মহানদ্দে সকলেতে আছে অবিরত ॥ 
সরমীর শোভ! হরি করি দরশন। 
হেরিল নগর মাঝে কত উপবন ॥ 
নানাজাতি কুম্থমের বৃক্ষ সারি সারি। 
ফুটেছে কুহ্থমরাশি হ'য়ে মনোহারী ॥ 
মল্লিকা মালতী বেল গন্ধ মনোহর । 
গোলাপ শেফালী চাপ! সিউলি টগর ॥ 
পরকফুটিত ফুলদল গদ্ধেতে আকুল। 
মধুলোভে মধুকর হইয়া ব্যাকুল ॥ 
এক পুষ্প হ'তে সবে অন্ত পুষ্পে ধায়। 
মধুমত্ত সকলেতে বঙ্কার করয় ॥ 
উপবন শোভ! ধত হেরি দামোদর । 
প্রবেশ করিল তবে নগর ভিতর ॥ 
রামকৃ্চ মধুপুরী যবে প্রবেশিল। 
রাজপথে সবে সেই রূপ নিরখিল ॥ 
ব্ূপ হেরি হ'লে! সবে আনন্দে মগন। 
কাণ্ঠের পুত্তলি সম করে নিরীক্ষণ ॥ 

ও।. অট্টালিকা । 

৪। মঙগলজাত খু বিশেন। 


নন্দ আদি গোপ যত ব্রজ শিশুগণ। 
সেই স্থানে রহে হ'য়ে আনন্দ মগন ॥ 
অক্রুরের প্রতি তবে কহে যছ্ুবর | 
শুন বাণী মহামুনি বচন জন্দর ॥ 
হাসি হাসি স্বহ্রভাষি কহিল তখন। 
অগ্ রাত্র উপবনে করিব যাপন ॥ 
তুমি গৃহে যাও খুড়া অগ্যকার মত। 
হেরি নগর শোভ। হইলে প্রভাত ॥ 
সাধিব সকল কর্ম আমি তদস্তরে। 
শ্রবণে অক্রুর তবে কহে যোড়করে ॥ . 
কি কহিলে যছ্ুবর আমারে এখন। 
কিরূপে তোমারে ছাড়ি করিব গমন ॥ 
ক্ষণেক না সহে নাথ তব অদর্শন। 
ওপদ হেরিব সদা বাসনা এখন ॥ 

আর এক বচন শুনহ গদাধর। 

তোম৷ ছাড়ি কভু আমি ন৷ যাইব ঘর ॥ 
ওহে দেব গৃহে মম নাহি প্রয়োজন । 
সতত বাসন! হেরি ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
ভকত অধীন তুমি ভক্ত অনুগত । 
নিজ দাস জ্ঞানে মোরে রাখিবে নিয়ত ॥ 
তব সঙ্গ কড়ু ন! ছাড়িব দয়াময়। 
চরণে রাখিও সদা ভকত আশ্রয় ॥ 
মম প্রতি যদি কৃপা! থাকে নারায়ণ। 
তবে মম গৃহে অদ্য করহ,গমন ॥ . 
রাম সহ গোপগণে নিয়ে মম থরে । 
পবিত্র করহ গৃহ দীনে দয়! করে ॥ 
তব পদরজঃ মম গৃহেতে পড়িবে । 
তবে মম গৃহ আজ দার্থক হইবে ॥ 


৬৬৬ স্্ীমস্তাগবৰত। 


তব পদ ধৌত জল সবংশে খাইব। 
একবারে সকলেতে উদ্ধার হইব ॥ 
যে পদে উৎপত্তি গঙ্গা পাতক উদ্ধার । 
যেই পদ ধোঁত জলে হ্ৃতৃপ্ড অমর ॥ 
সে পদের ধৌত জল শিরেতে ধরিব। 
তবে ভগবান তোম! নিশ্চয় জানিব ॥ 
তব পদ ধৌত জলে মহিমা যে কত। 
'কিঞ্চিৎ জানে হে শিব সেই মহাব্রত ॥ 
সেই জল শিরে ধরি আনন্দ অপার। 
যতনে রাখিল দেব জটার মাঝার ॥ 
গঙ্গাধর নাম তাই ওহে মহীপতি। 
যাহা পরশনে মুক্ত সাগর সম্ভতি ॥ 
অনায়াসে মুক্তিপদ সকলে পাইল । . 
্রহ্মশাপে মুক্ত হয়ে বৈকুষ্ঠেতে গেল ॥ 
অতএব মোরে দয়া কর জগন্নাথ । 
রাধিকী-রমণ হরি ওহে বিশ্বনাথ ॥ 
গ্োোগীনাথ দামোদর ব্রন্ষের কুমার । 
নমো.অখিলের প্রতি সর্ধবদেব সার ॥ 
পরমত্রক্ষ সুক্ষারূপ দেব নারায়ণ । 
দয়াময় মম গৃহে কর আগমন ॥ 
অক্রুরের বাণী শুনি যশোদা-তনয়। 
সছুচাষে রুহে শুন ওহে গুণময় ॥ 
যাও গৃহে মুনিবর রাখহ বচন। 
বিশ্রাম লভির.অগ্য এই উপবন ॥ 

না ভাবিও ছুঃখ মনে জানিবে নিশ্চয় | 
তব গৃহে যাব মনে না কর সংশয় ॥ 
বলরাম সহ তব গৃহেতে যাইব। 

কিন্তু আগ্রে ছুরাচার কংসে বিনাশিব ॥ 
সাধিব সবার হিত কহিলাম সার। 
তোমার গৃছেতে আমি যাব তারপর ॥ 


আজ তুমি ঘরে যাহ আনন্দ অন্তরে |: . 


কহিলাম সার কথ। এখন তোমারে ॥ 
শ্রীহরির কখ| শুনি অক্তুর তখন। 
আনল্দ অন্তরে ঘরে করিল গমন ॥ 


[ দশম হন 


| কৃষণপদে প্রণিপাত কারি মতিমান। . 
প্রবেশে মধুরাপুরী আনন্দ-বিধান ॥ . 
কংসরায় বসি যথা আছে সিংহাসনে । 
কষ আগমন বার্ত! জানায় সেখানে ॥ 
তদস্তর নিজ গৃহে করিল গমন। 

মনে মনে কংসরাজ করেন চিন্তন ॥ 
হেথা কৃষ্ণ বলরাম গোপগণ সঙ্গে । . 
লভিল বিশ্রাম সহ শিশুগণ রঙ্গে ॥ 
উপবন মাঝে হুরি হরিষ অন্তরে । 
যাপিল যামিনী তথ সবে একত্রে ॥ 
প্রভাত হইল নিশা ভানু প্রকাশিল। 
রাম সহ কৃষ্ণ তবে নগরে চলিল ॥ 
শ্রীদামাদি সখ। সঙ্গে যত গোপগণ। 
সঙ্গে করি হরষিতে করেন গমন ॥ 
নগরের মনোহর শোত। হেরি হরি। 
মনে ভাবে যেন স্বর্গ এ মধুরাপুরী ॥ 
নগরের গৃহ সব সুন্দর গঠন। 

হেরিয়! হরিষ চিত্ত যত গোপগ্ণণ.॥ 
মনোহর অট্টালিকা দরশন করে। 
রতনে রঞ্জিত গৃহ কত শোভা করে ॥ 
কত যে স্থচিত্র সব চারু দরশন। 
স্বণ্ময় পুরীখান হুন্দর গঠন ॥ 
হেরিয়া নগর শোতা গোপকুল যত। 
একেবারে সনকলেতে আনন্দে মোহিত ॥ 
নগর অঙ্গনাগণে নিরীক্ষণ কৈল। 
রূপরাশি দরশনে মোহিত হইল ॥ 
পরম৷ রূপনী মবে অতি মনোহর । 
দাড়াইয়ে আছে যেন পূর্ণ শশধর ॥ 

| দেখিবারে আশা! সবে ্রীনন্দনন্দনে 1 
কৃষ্ণ বলরাম রূপ দেখিছে নয়নে ॥ 
মথুরা, কামিনীকুলে দেখে রমাপতি। 
যেন সে বদন শোভ। চন্দ্রমার ভাতি ॥ 
আকাশের চাদ যেন ভূমিতে উদয়। 
দিব্য কাস্তি হেি ভ্রান্তি সৌদামিনী হয় ॥ 


বায বধ)... আীমভাগবত। ৬৯ 
কিবা নাস! অতি খাদ! হ্চারু হাসিনী। | কেহবা প্রাচীরে কেহ অট্রালিকাপরে । 
মুক্তাদন্ত হয় তাহে অন্ধ প্রকাশিনী ॥ ঈাড়াইয়া আছে সবে পথের দু'ধারে ॥ 
নবীন যৌবন সবে হেরি মন হরে। হেরিতে সে রূপরাশি উৎসুক হইল । 
মুনি আদি দেবগণ সবে বাঞ্ছা করে ॥ অট্রালিকাপরে সবে আরোহণ কৈল ॥ 
উন্নত যুগল স্তন পরমা সুন্দরী । কৌতুকেতে ধায় সবে রূপ দরশনে |: 
কামের কামিনী যেন ঘেরেছে নগরী ॥ ছিন্ন তিন্ন.বেশ হয় অস্থির কারণে ॥ 
রতন ভূষণে সবে ভূষিত হয়েছে । | কেহ বা পরিল ধুতি শাড়ীর বদলে । 
কৃষ্ণন্ধূপ হেরিবারে দাড়াইয়। আছে ॥ এক পদে নৃপুর পরিয়৷ কেহ চলে ॥ . 
কামিনীকুলেরে সব করি দরশন। কোন নারী ভক্ষ্য অন্ন পরিহার করে। 
দেখিল সে রাজপথে বহু রক্ষিগণ ॥ কৃষ্ণ দরশন_হেতু চলিল সত্বরে ॥ 

নিজ নিজ অস্ত্র সবে ধরি নিজ করে। কেহ বা করিতেছিল অঙ্গের মার্জজন। 
রামকুঞ্জ প্রতি তারা বক্র নেত্রে.হেরে॥ তাহা ছাড়ি ত্বরাগতি করয়ে গমন ॥ 
মনে মনে হাসে হরি হেরি রক্ষিগণ। কোন নারী এক অঙ্গ করি অলঙ্কত . 
মহানন্দে রথোপরি করেন গমন । হেরিতে রূপের ছটা চলিল ত্বরিত ॥ 
গোপগণ সকলেতে আনন্দ অপার । কোন নারী এক হস্তে পরিয়ে কঙ্কণু | . 
বছুপতি ধায় তবে কংসের আগার ॥ কেহ এক হস্তে করে বলয় ধারণ ॥ : 


ওহে রাজ। পরীক্ষিত শুনহ বচন। 

অপার মহিম। করে দেব জনার্দন ॥ 

কে জানে তাহার মায়া মায়ার কারণ। 

কে জানে জগন্নাথ সত্য সনাতন ॥ 

কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে । 

অবনীর ভার হরি হরণ করিতে ॥ 

কৃষ্ণলীলা কথা অতি পবিত্র কারণ। 

শ্রবণেতে মহাপাগী পাপ বিমোচন ॥ 

ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশমন্কন্ধে শ্রীরুষ্ণের মথুরাপুরী 
দর্শন সমাপ্ু । 


শুকদেব কহে রাজ! করহ শ্রবণ । 
রাজপথে রামকৃষ্ণ করেন গমন: ॥ 
মথুরার পুরমারী সকলে জানিল। ' 
র্যা নল সকলেরই 


| কেহ এক কর্ণে পরে রতন কুঙল।: :" 


এইমত'নারী যত সকলে চঞ্চল ॥ তে 
উ্ধাশ্বাসে সকলেতে করিল গমন ॥ 
কোন নারী নিজ শিশু ফেলিয়! ধরায় । 
হেরিতে মোহন রূপ অতি বেগে ধায় ॥ 
অন্কস্থিত শিশুগণে পরিহার করি। 
হেরিতে কৃষ্ণের রূপ আইল সত্বরি ॥ 
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবে হেরিতে শ্রীহরি | 
ধাইল আনন্দে ধত মথুরার নারী ॥' : 
হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন । 
পুলকে আকুল অঙ্গ হইল তখন ॥ 
হেরিবারে কৃষ্ণরূপ বড় আশা ছিল। 
চিরদিন আশ। সব পরিপূর্ণ কৈল.॥ 
কৃষ্ণরূপ হেরি যত মথুরা রূপসী । 
বিস্ময়ে হইল মগ্ন আনন্দেতে ভাসি ॥ : 
চক্দ্রাননে মিষউ হাসি স্থধা বরিষণ।।. _... 


| কটাক্ষেতে হরে যত কামিনীর মন ॥ 


৬১৮... 
হেলায় হরিল হুরি সবাকার মন। 


ধৈর্য্য নাহি ধরে কেহ আকুল হুদয় ॥ 
কিবা হান্থযযুক্ত সেই নুচারু বদন। 
মোহন মুরতি হরি ভূবন রঞ্জীন ॥ 
স্থবিমল রূপরাশি দেখে সে সময়। 
নয়ন মুদিয়া যেন কৃষেে কোলে লয় ॥ 
চিরদিন ছিল আশ! কৃষ্ণ দরশনে। 
হেরি সে মুরতি মুগ্ধ হৈল এতদিনে ॥ 
মথুরা কামিনী যত অট্টালিকাপরে ৷ 
মোহন নুরতি হেরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণরূপে বিমোহিত মধুপুর-বাসী | 
কছিতে লাগিল তার! হুখনীরে ভাসি ॥ 
ব্রজবাসী গোগী যত কত ভাগ্য ধরে। 


এইমত কহে যত মধুরা কামিনী। 
কফ বলরামে হেরি যেন উম্মাদিনী ॥ 
'্মাকুল অন্তরে পরে হ'য়ে ছুঃখমতি |. 
যার যেই ঘরে সবে করিলেক গতি ॥ 
নগরের শোভা হরি.করি নিরীক্ষণ । 
রথোপরে ধীরে ধীরে করেন গমন ॥ 
ছেনকালে দেখে এক রজক হন্দর। (১) 
সন লইয়ে যায় কংসের গোচর ॥ 
বস্ত্র পুটুলি স্কন্ধে বেগে চলে যায়। 
পরম গবিবত সে রজক ছুরাশয় ॥ 
রখোপরি থাকি হরি করেন দর্শন । 
ডাকেন তাহারে কহি মধুর বচন ॥ 
শুনহে র্গকবর বচন আমার । 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কছি কথ! সার॥ 
বস্ত্রে পুটুলী লয়ে কোথায় গমন। 
সত্য কহ মম পাশে সেই. বিবরণ ॥. 


স্পা শশী তি পাতি শশীশীশশীা 


৯।. হুস্ুধ দামে বজক। 


স্্ীত্ভাগবত। 


| কর্কশ চনে কছে রজক তখন। 


[ধম ক 


কংসের রজক আমি শুনহ বচন ॥ 
যতেক বসন দেখ আমার স্কন্ধেতে। 
কংসরাজ বন্ত্র সব আছয়ে ইহাতে ॥ 
রজকের শুনি বাণী শ্রীহরি তখন। 
রজকের প্রতি কহে মধুর বচন ॥ 

শুন বাপু কহি আমি কর অবধান। 
দেহ কিছু বস্ত্র মোরে করি পরিধান ॥ 
কৃষ্ণের বচন তবে শুনিয়। রজক। 
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত পাবক ॥ 
কহিল গব্বিত'বাক্য কর্কশ বচনে। 
হেন কথা পুনঃ ন! বলিস মম স্থানে ॥ 
যে কথা কহিলে পুনঃ না কহিও আর! 
যোগ্য নহে এ হুম্দর বন তোমার ॥ . 
জান না কি মনে মনে রাজার বদন। 
এ বস্ত্র চাহিলে তব সাহস কেমন ॥ 
হেন বস্ত্র কভু নাহি কর দরশন। 
ধস্থ আশ! দেখি তোর গোপের নন্দন ॥ 
সামান্ত রাখাল হ'য়ে এত অহঙ্কার । 
কেবা! নাহি জানে তোরে নদ্দের কুমার ॥ 
গোপাল চরাও বনে করহ ভ্রমণ । 
গোপসঙ্গে কর বাস গোপের নন্দন ॥ 
তব যোগ্য বস্ত্র নহে মুর্খ ছুরাশয়। 

কি সাহসে চাহ বন্ত্র নাহি মনে ভয় ॥ 
এ নহে সে বৃন্দাবন নিশ্চয় জানিবে। 
বাশী বাজাইয়ে যত গোঁপিকা মজাবে ॥ 
যদি কর বাড়াবাড়ি শুনহ লম্পট। 
তাছলে হইবে তোর বিষম সঙ্কট ॥ 
ওরে মুর্খ হেন আশ মনেতে উদয়। 
রাখালের রাজভোগ কভু যোগ্য নয় ॥ 
জাননা.সে কংসরাজ বড়ই ছুর্জজন। 
সতত করেন সব ছুষ্টের পীড়ন ॥ 
যেখানে চলেছ তথ। করহ গমন । 
যস্তপি সেখানে থাকে. তোমার জীবন ॥ 


শ্রাসভ্ডাগনদভ- স্্্ি 
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তাহাতেই লোকে হাতে মাপা কাটা কথা প্রকাশ 
ফরিলাছেন। 


বশ) শ্রীমন্ভাগঞত। ৬৯৮ 
তবে পুনঃ ফিরে আমি বদন পরিবে।  সেক্ষণে রজকের মুকতি হইল । 
নতুবা এ রাজবস্ত্র কেমনে পাইবে ॥ পুষ্পরথে চড়ি তবে বৈকৃষ্টেতে গেল ॥ 
রজকের কথ! শুনি শ্রীমধুনূদন। রজকে উদ্ধার করি দেব জনার্দন। 
মনে মনে হান্য করে গোপিকামোহন । ধীরে ধীরে রাজপথে করেন গমন ॥ 
পরে রজকের কেশ করিয়ে ধারণ। মধুরানগরে গোল বিষম হইল। 
সবদর্শনে তার মাথা করিল ছেদন ॥ নন্দহৃত হাতে মাথ! ধোপার কার্টিল ॥ 
কাটিয়। রজক মুণ্ড পাড়িল ভূমিতে । কংসরাজ এ সংবাদ শুনিল শ্রবণে। 
পলাইল আর যারা ছিলহু সঙ্গেতে ॥ ভয়ে ভীত নরপতি ভাবে মনে মনে ॥ 
বস্ত্রের পু'টুলি সবে করিয়ে বঙ্জন। বিষম চিন্তায় মন অস্থির হইল। 
উদ্শ্বাসে ধায় দূরে ভয়ে অচেতন ॥ ককফময় সর্বব্থান নয়নে হেরিল ॥ 
পাছু পানে চাষ আর বেগেতে পলায়। চারিদিকে অমঙ্গল করে দরশন। 
মনে মনে ভাবে বুঝি পাছু পাছু ধায় ॥ বামনেত্র বেগেতে যে হইল'কম্পন ॥ 
মহাভয়ে রজকের৷ করে পলায়ন। পড়িল হাতের ধনু স্বলিত হইয়ে। 
চারিদিকে মহাশব্দ উঠিল তখন ॥ অচল হুইল পদ হৃদয় কীপয়ে ॥ 
চারিদিকে লোক সব হাহাকার কৈল। মনে ভাবে কংসরার় কি হবে উপায। 
হামাকা হা মা কা (১) বলি সকলে ছুটিল॥ চিন্তাকুল চিত্ত আর বাক্য না জুয়ায় ॥ 
কেহ কারে নাহি ভাবে পাচ্ছ নাহি চায়। ভাগবত কথ হয় মধুর বচন। 
উর্ধশ্বাসে মহাত্রাসে সকলে পলায় ॥ দাস ভাষে অবিরত শুন দাধুজন ॥ 
পলাইল রজকেরা দেখে নারায়ণ। ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে রক উদ্ধার সমাপ্ত । 
পরিল লইয়৷ হরি স্থন্দর বসন ॥ 
বলরাম পরে বস্ত্র নিজ মনোমত | 
আর আর বস্ত্র পরে গোপশিশু যত ॥ তন্তবায় মোক্ষণ। 
গোপগণ পরিধান করিল বন। শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর | . 
অবশিষ্ট যাহা ছিল করে নিক্ষেপণ ॥ এইরূপে রজকেরে করিয়৷ উদ্ধার ॥ 
৯ হা, মা, ক এই কপার প্রকৃত অর্থ চলে হরি এক তন্তবায়ের ভবনে । 
হাতে মাথা কাটা। ভর ও শোকে আচ্ছন্ন সঙ্গে বলরাম তার চলে হর্ধমনে ॥ 
হইলে লোকে রিক্ত কথা উচ্চারণ করিতে তস্তবায় ছুঞ্জনেরে করি দরশন | 
পারে না। এই কারণ রক কক করযোড়ে ভূমিতলে পড়িল তখন ॥ . 
কর্মুক বিলাপিত হুইপ, দর্শকগণ য়ে উর্ধশ্বাসে প্রণতি করিল তবে দোহার চরণে । 
পলায়ন ঝরত; এই অর্দোচ্চারিত কথ! খ্যক্ত স্বভুভাষে কহে তবে শ্রীকৃঞ্চ সদনে ॥ 
করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বনেন নক্দনন্দদ বড় ভাগ্য হয় মম শুন জনার্দন।- 
ট্ররু রজককে চপেটাতাত স্বারা নিধন করেন পবিত্র হইল আজি আমার জীবন ॥ 


এতদিনে হু'লো মম বংশের গৌরব | 


| কি কার্ধ্য করিব আজ্ঞ। করহু মাধব ॥ 


৬২০ সীমস্তাগবত। 


শুনি বাণী চক্রপাণি কহিল তখন। 
শুন রুহি তন্তবায় আমার বচন ॥ 
এই সব বস্ত্র মোরে দেহ পরাইয়ে। 
অমনি ধাঁইল সেই কৃতাঞ্জলি হয়ে ॥ 
মনে মনে তত্তবায় ভাগ্যবান মানে। 
বসন পরায় কুষে বিবিধ বিধানে ॥ 
উত্তম বদন সব মনের হরিষে। 
কৃষ্ণ বলরাম দৌছে পরায় বিশেষে ॥ 
পরাইল দুইজনে বিচিত্র বলন। 
যাহ! যাহা! শোভে তাহা করায় পিদ্ধন ॥ 
বড় ভাগ্যবান সেই তন্তুবায় হয়। 
বসন পরায়ে সেই রূপ নিরীক্ষয় ॥ 
ভূবনমোহন রূপ নয়নে হেরিল। 
শ্বেত কৃষ্ণ ছুইরূপে নয়ন মোহিল ॥ 
প্রেমে গদ গদ নেত্র হইল তখন। 
দিব্যজ্ঞান লভে কৃষ্ণ. করিয়ে স্পর্শন ॥' 
করফোড়ে স্তৃতি করে তবে তস্তবায়। 
অধীনেরে কৃপা কর ওহে শ্টামরায় ॥ 
পরম কারণ তুমি অখিলের পতি। 
জগতের সার বস্তু জগতের পতি ॥ 
দয়াময় কর দয়া এ দাসে এখন। 

এ ভব যন্ত্রণা নাথ কর মোচন ॥ 
স্তবে তু ছৈল তবে দেব দামোদর । 
আনন্দ অন্তরে. কহে লহ তুমি বর ॥ 
তস্তবায় কহে দেব কি আর মাগিব। 
অতুল এই্বর্য আমি কিছু না লইব ॥ ' 
যাহে তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ। 
এই বর দেহ মোরে কদললোচন॥ 
তস্তবায় বাক্যে হরি প্রফুল্ল হৃদয়। 
মনোমত বর তারে দিল'সে সময় ॥ 
ভাগবত কথ! হয় পরম সুন্দর | 


দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধু নর ॥ 5 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে পীর কর্তৃব তন্তবায় 
মোক্ষণ বর্ন সমাপ্ু। 


[ দশম স্কন্ধ 


অথ মালাকান মোক্ষণ। 
শুকদেব বলে গুন ওহে নররায়। 
এইরূপ উদ্ধারিয়া হরি ত্তবায় ॥ 
তন্তবায়ে বর দিয়া দেব দামোদর । 
ধীরে ধীরে যান হরি রথের উপর ॥ 
মালাকার গৃহে তবে করিল গমন। 
কৃষ্েরে স্ুদাম! মালী করে দরশন ॥ 
ভুবনমোহন রূপে মোহিত হইল। 
দণ্ডবৎ ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥ 
বদাইল রাম কৃষ্ণ উত্তম আসনে । 
ধোয়াইল দোহা পদ অনেক যতনে ॥ 
অধ্যদানে হর্ষমনে পৃজে মালীকার। 
স্থগন্ধ চন্দনে অঙ্গ ঢাকিল দৌহার ॥ 
পরে হরিপদে নতি করিয়া তখন। 
রুতাঞ্জলি করি করে কতই স্তবন ॥ 
ওহে দেব মহাকায় পুরুষ প্রবর ৷ 
অগ্য যে সফল জন্ম হইল আমার ॥ 
মায়ায় ঈশ্বর তুমি দেব মায়াময় । . 
বহু জন্মাজ্জিত পুণ্য হইল উদয় ॥ 
কত কোটি কুল মম উদ্ধার হইল। 
আজ মম পবিত্রিত হ'লে পিতৃকুল ॥ 
পরম কল্যাণ হরি সবাকার পতি । 
অধমের গৃহে আজ হইয়াছে গতি ॥ 


তব পদার্পণ গৃহ পবিত্র এখন। 


সফল মানব জন্ম ওহে নারায়ণ ॥ 
তোমরা দুজনে হও এ বিশ্বের মূল । 
তুমি পরমাত্ম। হও সুন্ষমরূপ স্থূল ॥ 
নাশিতে অশ্থরদল্লে তব অবতার । 
সামুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার ॥ 
তব আজ্ঞ। অনুসারে সংসার সজন। . 
তব আজ্ঞা পালে যত অমরেরগণ ॥ 


.জগত্রে আস্মা তুমি ওহে সর্ববশ্রয়। . 


তোমাতে উৎপত্তি নব তোমাতেই লয় ॥ 
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পম স্ব) ভ্রীমন্তাগবত। _ ৪২5 
কে জানে তোমার মীম। মহিমা! অপার। 1 আর এক বর মোরে দাও হে শ্রীপতি। 


দয়াময় করি দয়। করহ উদ্ধার ॥ পরহিতে যেন মোর সদা থাকে মতি ॥ 
কেন প্রন্তু দাও মোরে ভবের যন্ত্রণা । পর উপকার ব্রত করি সর্ববক্ষণ। 
কৃপাময় দাসে কর কিঞ্িং করুণা | এ বর আমারে দেব করহ অর্পণ ॥ 
শরণ লইনু আমি তব শ্রীচরণে। . আনন্দিত হ'য়ে হরি তথাস্ত কহিল। 
ভবভয় হর হরি এ অধম জনে ॥ | হ্জমার দনোধত সবর দিল 
আমি মূড়মতি অতি কি পূজা করিব। চিরদিন মম পদে তব ভক্তি রবে। 
তব রাঙ্গাপদ আমি মন্তকে ধরিব ॥ অতুল এ্বধ্য আর দিব্য কাস্তি হবে।॥ 
জেনেছি অন্তরে ওহে আমি ভাগ্যবান। এইরূপ বরদানে স্থদামে তুষিল। 

মম বাসে করিয়াছ প্রভূ পদ দান ॥ 1 তদন্তরে রাজপথে ধীরেতে চলিল ॥ 
এ হ'তে অধিক ভাগ্য কি আর হইবে।  সন্বর্ষণ সঙ্গে আর যত শিশুগণ। 
পাইয়া পরমপদ কেব ছাড়ি দিবে ॥ ধীরে ধীরে মকলেতে করিল গমন ॥ 
কি কার্য্য করিব নাথ আজ্ঞ। কর মোরে । এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ। 

তব আজ্ঞামত কার্ধ্য করিব সত্বরে ॥ রোগ শোক দুরে যায় পাপ বিমোচন ॥ 
তব আজ্ঞামত কার্য করে যেইজন। ভাগবত কথ৷ হয় অন্ত লহরী। 

পরম পুরুষ সেই ওহে নারায়ণ ॥ দাস ভাষে সাধুগণ পিয়ে কর্ণ ভরি ॥ 
অনাদি অনন্ত দেব অনন্ত মহিমা । - - ইতি মালাকাণ মোক্ষণ সমাপ। 


বেদ অগোচর নাথ বেদে নাহি সীম! ॥ 
স্থদীমের বাক্যে তবে বলে দামোদর । 


সুগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর ॥ | : অথ ্রীক্ের কুল! সহ মিলন । 
দেহ আনি দিব্য মাল্য আমারে এখন। | পরেতে অপূর্বব কথা শুনহ রাজন। : 
হদামা বলিল দেব এ আর কেমন ॥ অপার কৃষ্ণের লীলা বুঝে কোনজন ॥ 


কত ভাগ্যবান আমি জানিনু অন্তরে ।  কংসপুরী যান হরি রথ আরোহুণে।  : 
আম! হ'তে ভাগ্যবান কে আছে সংসারে ॥ রাজপথে রামকৃষ্ণ হরধিত মনে ॥ 


এই কথ ভাবি মনে ম্থদাম৷ অমনি । পথমাবে ছিল এক নারী কদাকার। 
বিবিধ পুষ্পের হার আনিল তখনি ॥ কুজা নাম ধরে সেই রিকট আকার ॥ .. 
নান! ফুল্হারে তথ। দুজনে সাজায়। চন্দনের পাত্র হস্তে করিছে গমন।. - 
প্রফুল্ল অন্তরে হরি বলিল তাহায় ॥ দীর্ঘনাস! মিষ্ট ভাষ! হ্ধাংশু বদন ॥ 
শুনহ ন্ুদাম! তুমি আমার বচন। | বঙ্িম-নয়না ধনী নবীন যৌবনা। ১ 
এখনি মাগহ বর মনের মতন ॥ বেঁকে বেঁকে চলি যায় সেই বরাঙ্গন| ॥ -. 
মৃদুভাষে সদাম। কহিল তদস্তর | ই ভিজ 
তব পদে মন ঘেন রহে নিরস্তর॥ : . কুৎলিতাকতি ও ক । 
চিরকাল তব পন করিব সেবন । নি 2 রে রানার লিজা ও রো 


ব্ূপে ব্যক্ত করিয়াছেন 1 .আহএয আমাকে লেইরপ 
তব পদে যেন মতি রহে অনুক্ষণ ॥ .. লিখিতে হইল। 


৬২২ _ ভ্রীমন্তাগত। [বশ 
ধংশীধারী তারে হেরি আনন্দ হৃদয় । . 1? কৃষ্ণরূপ দরশনে কুজা যে তখন। 
ছাস্তাননে তার কাছে মৃছুভাষে কয়॥ . ব্যাকুলিত চিত্ে ধনী বিল্ময়ে মগন ॥ 
ফহলো! সুন্দরী তুমি কাহার ললন!। এত কহি সে রূপমী স্থকোমল করে। 
পরম রূপসী নারী নবীন যৌবনা ॥ কৃষণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ অন্তরে ॥ . 
মুর! নগর মাঝে তুমি রূপবতী । চন্দন মাখায় কুঁজি ছু'জনার গায়। 
কহলো! হ্ন্দরী এবে কোথা তব গতি ॥ কুম্কুমে চিত্রিত অঙ্গ কত শোতা তীয় ॥ 
ক্ষণেক তিষ্ঠহ ধনী তুমি একবার | চন্দনাদি দেয় কনঁজি বিবিধ প্রকারে । 
হেরিব হরিষে তব কূপ চমৎকার ॥ কৃষ্ণ স্পর্শে স্থখবোধ করয়ে অন্তরে ॥ 
সত্য কহ স্থবদনী কি দ্রব্য হস্তেতে। ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর । 
কোথায় গমন তব বলহু সাক্ষাতে ॥ তাহাতে স্থবেশ করে পরম স্বন্দর ॥ 


স্থগদ্ধি চন্দন পাত্র হয় দরশন। 

কার জন্ ল'য়ে তৃমি করিছ গমন ॥ 
সত্য কহ স্্ব্দনী বিশেষ মামায়। 
কিঞ্চিৎ চন্দন যদ্দি দেহ মোর গায় ॥ . 
নিজ হস্তে মম গাত্রে মাখাও চন্দন। .. 
নিশ্চয় তোমার হবে শুভ সংঘটন ॥ 
শুন কহি চক্দ্রাননী চন্দন দেহ মোরে। 
মম আশীর্ববাদে সখী হইবে সত্বরে ॥ 

- কৃষ্ণের বচনে তবে সে কুজা হুন্দরী। 
কহিতে.লাগিল কথ! অতি ধীরি ধীরি ॥ 
শুন তুমি কহি এবে আমার বচন। 
কংসদাসী হই আমি জানে সর্ববজন-॥ 
কুজ। মম নাম হয় জেনো মহাশয় । 
অন্ুলেপ কর্মে রত রাজার আলয় ॥ 
আমার চন্দনে কংস প্রিয় সর্বক্ষণ | 
কংসরাজ অঙ্গে মাথে এই শ্থচন্দন ॥ : 
রাজার চন্দন এই জেনো মহামতি । 
কংসালয়ে আমি তাই করিতেছি গতি ॥ 
যগ্তপি হে ইচ্ছ! হয় তব এ চদ্দনে। 
তব অঙ্গে দিতে পারি কিবা ভয় মনে ॥ 
তৰ যোগ্য এ চন্দন ওহে গুণাকর | 
উপযুক্ত পাত্র আমি হেরি নাই আর ॥ 
কি কব হে তব রূপ ভুবন মাতিল। 
প্রম পুরুষ যুবা অঙ্গ হ্বকোমল ॥ 


সে রূপের আভা! কুজা করি নিরীক্ষণ । 
অধৈর্য হইল চিত প্রেমেতে মগন ॥ 
অনিমেষ নেত্রে ছেরে যুগল মাধুরী । 
মদনে পীড়িত তথা কৃষ্ণরূপ হেরি ॥ 
কামার্ত. হইয়ে তথ! হারায় চেতন। 
অনিমেষে দেখে রূপ ভুবনমোহন ॥ 
না নরে মুখেতে বাণী আকুল হৃদয় । 
স্রীঅঙ্গ পরশে কুঁজি দিব্যজ্ঞান পা ॥ 
ঘরশনে কু! ভাব কৃষ্ণ তখন। 
সদয় হইল তবে দেব নারায়ণ ॥ 
আনন্দ অন্তরে হরি তারে কৃপা কৈল। 
রূপসী করিতে তারে অন্তরে ভাবিল ॥. 
শুন ওহে মহারাজা অপূর্বব কণন। 
সেইক্ষণে করে তার কুঁজ নিবারণ ॥ 
পরম সুন্দর রূপ তখন হইল। (১) 
ভগবান দরশন ফল সে ফলিল ॥ 
প্রকাশিল রূপ ছটা পরম সুন্দর । 
রূপ দৃশ্য মনোহর ॥ 


১। এই স্থানে মুনিবর নিম্নলিখিত মত ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কুজার পদদয় নিজ পদ 
্থারা ও হস্ত দ্বারা চিবুক ধারণ পূর্বক উহাকে জরিবক্র 
না রাখিয়া সমান, করিয়াছিলেন, সেই অবধি আর 


| কুজার লেই কদাকার রাগ দর্শন হয লাই. . 


মম বাক্য অস্যথ। না হবে কদাচন 


স্ত্রীমস্ভাগবত। 


ধশষ ক] ষ্ঠ ৬২৩ 
কি কব আশ্চর্য্য লীলা'ওহে মহামতি । আগ্রেতে সাধিব কার্য শুন বরাননী। 
হরি স্পর্শে কৃজা তবে হৈল রূপবতী ॥ না হও চিন্তিত কিছু কহ সত্যবাণী ॥ 
পরম। রূপসী কুঁজী হইল তখন । অবশ্য তোমার গৃহে করিব গমন । 
স্প্রকাশ রূপরাশি ভূবনমোহন ॥ মিথ্যা কু নহে জেনে সত্য এ বচন ॥ 
মুনি মনোহর! রূপ ধারণ করিল । . বিবিধ প্রকারে হরি তারে প্রবোধিয়া | 
কৃ দরশনে তার প্রেম উপজিল ॥ রাজপথে ঘায় হরি আনন্দিত হৈয়া ॥ 
তবে ধনী শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া বলন। কত লীলা কত খেল! খেলে অবনীতে। 
ধীরে ধীরে স্বূভাষে কহিল তখন ॥ | অবনীর ভার হরি হরণ করিতে ॥ 
তবে দেব দয়াময় দয়ার সাগর। ভাগবত কথ হয় পরম সুন্দর | 

তব রূপ দরশনে অধৈ্ধ্য অন্তর ॥ দাস ভাষে শ্রবণেতে নিষ্পাপ অন্তর ॥ 
তব অঙ্গ পরশনে অস্থির হৃদয় । ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে গ্রী.. র সহিত 
মদন অনলে দগ্ধ অন্তর যে হয়॥ কুজার মিলন কথা সমাপ্ত। 
আইস আমার গৃহে জগতের পতি। 

অনুক্ষণ তব সঙ্গে করিব বসতি ॥ 

ক্ষণমাত্র তব সঙ্গ কতু না ছাড়িব। 

তব পদে অনুক্ষণ আমি দাসী হব ॥ অথ্রীকক্ণ কর্তৃক হনুর্যন্ত ভঙ্গ । 
পরম পুরুম্ষ তুমি পরম কাঁরণ। শুকদেব কনে শুন ওহে নরেশ্বর |. 
মনের বাসন! তুমি করহ পূরণ ॥ এরূপে ভ্রমেন হরি মথুরানগর ॥ 
ভক্তবহুদল তুমি ভক্ত প্রাণ মন। মথুরা-নগররে শোভা করি দরশন। 
ভক্তেরে রাখিতে ভবে মুরতি ধারণ ॥ কুব্জার কুরূপ পরে করেন মোচন ॥ 
মম আশা! যদি দেব তৃমি না পৃরাবে। সান্ত্বনা করিয়া তারে বিদায় করিল। 
তবে এই দাসী প্রাণ নিশ্চয় ছাড়িবে ॥ মথুরার রাজপথে চলিতে লাগিল ॥ 
তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় । বলরাম সঙ্গে আর যত শিশুগণ। 
কহিলাম সার কথ। ওহে দয়াময় ॥ আর যত ব্রজবাসী করয়ে গমন ॥ 
এইরূপে কুজ। বাক্য শ্রবণ করিল। ধীরে ধীরে সকলেতে রাজপথে গেল। 
বলরাম প্রতি চাহি ঈষৎ হাসিল ॥ মধুরাপুরীর নারী আনন্দিত হ'লো! ॥ 
সখাগণ প্রতি চাহি লজ্জিত হইল। কেহ বা.গবাক্ষ দ্বারে কেহ বা দুয়ারে । 
হাসি হাসি কুজ। প্রতি কহিতে লাগিল ॥ সকলে সে কালরূপ নিরীক্ষণ করে ॥ 
সন্কেত করিয়া হরি কহে কুজ। প্রতি । হেরিয়৷ সে রূপরাশি সকলে মোহিত। 
কহিতে লাগিল বাক্য হমধুর অতি ॥ পাগলিনী সম সবে মদনে পীড়িত ॥ 
শুনহ স্বন্দরী এক বচন আমার । যুখপতি সহ ঘথ! করিণী সকল। 

এখন গৃহেতে ধনী হও আগুসার ॥ সেইরূপ পুরনারী সকলে চঞ্চল ॥ . 
পরেতে বাসন! তর করিব পূরণ। কেহ রা পৃজয়ে হর্ষে দিয়া উপহার । 


কেহ দেয় কৃঙ্চগলে কুহুমের ছার । 


৬২৪ __.. শ্রীমসাগীবত। [গম ক 
এইরূপে নারী যত আকুল হইল 1 1 সেই শব্দে দশদিক স্তম্ভিত হইল। 

স্মর শরে সকলেরে চঞ্চল করিল ॥ - ' জীবজন্ত আদি করি অচেতন হৈল ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন বেশ তবে হুইল তখন। সে শব্দ শ্রবণে তবে মধুরা-ঈশ্বর | 

কার ব! খসিয়া পড়ে কটির বসন ॥ যেন হয় জ্ঞানহার! সভয় অস্তর॥॥ 
কেশপাশ আলুথালু হুইল সবার । ্রস্তভাবে চতুদ্দিকে করে নিরীক্ষণ । - 
কাঠের পুত্লি সম দেখে অনিবার | কি হু'লো৷ কি হলো! বলি জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
রূপের মাধুরী হেরি সবে অচেতন | - আকুল অন্তর তার সে শব্দ শ্রবণে। 
এইরূপে পুরনারী আনন্দে মগন ॥ ভ্রাসিত হইয়ে তবে ভাবে মনে মনে ॥ 
তদস্তর শুন রায় অপূর্বব ভারতী | হেথ! ধনু গুহে তবে যত রক্ষীগণ। 
ধীরে ধীরে কত দুরে শ্রীকৃষ্ণের গতি ॥  দেখিল বিষম ধনু হইল ভঙ্গন ॥ 

কত দুরে গিয়া হরি পুরবাসীগণে। ক্রোধিত হইল তবে যত রক্ষীদল। 
জিজ্ঞাসিল ধনু এবে আছে কোন স্থানে ॥ ধর ধর রবে তবে সকল ধাইল ॥ 
দেখাইয়ে দিল পথ পুরবামী যত। বলে সবে ছুরাশয়ে করহ বন্ধন । 

হাসি হাসি তথ! হরি হয় উপনীত ॥ শীত্র করি লয়ে চল ষথায় রাজন ॥ 
হেরিলেন মহাধনু পতিত ধরায়। মার মার শব্দে তথ। ধায় যত বীর। 
মহা। ভয়ঙ্কর সেই ইন্দ্রধনু প্রায় ॥ ঢাল তলোয়ার আর হাতে করি তীর ॥ 
রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ । বীরগণ ক্রোধ্মন কম্পিত হৃদয়। 

বড় বড় বীর তার চৌদিকে বেষ্টন ॥ মারিবারে রামকুষ্ে সবে বেগে ধায় ॥ 
কালাস্তক কাল সম মুর্তি তয়্কর | ঘেরিয়া দীড়ায়ে তথা যত বীরগণ। 
প্রবেশ নিষেধ করে কংসের কিস্কর ॥ . : মহীক্রোধে করে সবে কত আস্ফালন ॥ 
না শুনে বারণ তবে দেব যছ্ুপতি। কত অস্ত্র দোহা অঙ্গে করিল ক্ষেপণ। 
ত্বরিতে গমনে তথখ। করিলেন'গতি ॥ - তন্তর রামকৃষ্ণ ভাই দুই জন ॥ 
ক্রোধিত কম্পিত দেব হুইয়া৷ তখন। ভঙ্গ ধনু ছুই ভাই করিল ধারণ । 

বাম করে সেই ধনু করিল গ্রহণ ॥ তাহার প্রহ্থারে সবে বধিল জীবন ॥ 
ধনু ল'য়ে বশীধারী সক্রোধ হৃদয। মরিল অনেক দৈত্য সংখ্য। নাহি তার] : 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি হেরি ভীত সবে হয় ॥ -.-. যারে পায় তারে তথ। করয়ে সংহার ॥ . 
তবে হরি ক্রোধ করি গুণে দেয় টান বধিয়া তখন তথ! কংসচর্গণে 1 

ভাঙ্গিয়৷ হইল ধনু মধ্যে দুইখান ॥ -. - রাজপথে আনন্দেতে খেলে ছুইজনে ॥ 
ভাঙ্গিল বিষম ধনু শব্দ ভয়ঙ্কর | .. মহাবলবান ছুই কৃষ্ণ সংকর্ষণ। 

প্রলয় কালেতে হয় শব্দ যে প্রকার॥+ পুরবামীগণ সব করে দরশন ॥ 

সেইমত মহাশব্দ হইল তখন! দেখিল সে মহাঁতেজ মহা ভয়ঙ্কর 1. " 
স্বর্গ মত্্য রসাতল হইল কম্পন'॥ .:-.. পরম কারথ জ্বান-হয় সবাকার ॥ 
ত্রিলোকের লোক যত ভ্রাসিত হইল ।-: চমতকার মানি সবে চিন্তিত তখন।' .. 
শ্রবণে সে মহাশব্দ জ্ঞান হারাইল ॥ ১২ হেনরূপ্লোে খেলে পথে ভাই ছুইজন ॥ 


৬২৫ 


ঘাশম স্নধ] __.__ জীমস্তাগবত। 

মধুরার পথে খেলে হয়ে আনন্দিত।  ' এইরূপে কংস-স্বগ্ন করি দরশন। 
হেনকালে গোপগরণ সবে উপনীত ॥. নিদ্রাভঙ্গে মহারাজ সচিস্তিত মন ॥ 
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজ শিশু বত। মহা অমঙ্গল সব দরশন করি। 

সেই স্থানে দকলেতে আইল ত্বরিত ॥ চরম চিন্তায় মগ্ন চারিদিকে হেরি ॥ 
গোপ সহ ছুই ভায়ে হইল মিলন। প্রভাতে উঠিয়। রাজা পাত্র মিত্র সনে। 
সেই স্থানে বিশ্রাম লভিল সর্বজন ॥ আসিয়! বসিল সবে রাজ-সিংহালনে ॥ 
নিশিতে আনন্দ চিন্তে রহিল তথায়। অধৈর্য হইয়া কংস সেই সভাস্থলে। 
ছান। ননী ক্ষীর সর সকলেতে খায় ॥ স্বপ্ন বিবরণ কথা সকলেরে বলে ॥ 
স্থখেতে মে নিশা তথ। করিয়ে যাপন । শুনিয়া সে কথা সবে হইল বিস্ময় । 
রাম লহ হরি হয় আনন্দে মগন ॥ শোকের সলিলে তবে সবে মগ্ন হয় ॥ 
হেথ। ভীত রহে কংস চিন্তিত সংশয়। তবে যত মন্ত্রীগণ উপায় করিল। 
রাত্রেতে স্বপন দেখি চঞ্চল হুদয় ॥ দিব্য এক মহাসভা রচিত হইল ॥ 
অতীব কাতর রায় হইল তখন। সুনির্মল রঙ্গস্থল করিল নিম্মাণু। 
কৃষ্ণ,পরাক্রম কংস করিয়ে শ্রবণ ॥ বড় বড় বীরগণে রাখে সেই স্থান ॥ 
সাজিল অসংখ্য সেন! মহাবলবান। মহা উচ্চ মঞ্চ সব হুল গঠিত। 
হেলায় হুরিল শিশু সবাকার প্রাণ ॥ সাজাইল পুষ্পমাল্যে করি সুরঞ্জিত ॥ 
ংসরাগ় মহাকায় চিন্তায় মগন। মঞ্চের উপরে শোভে বিচিত্র নিশান । 
ভরস্কর স্বপ্ন যত করে দরশন ॥ বড় বড় মঞ্চ সব হইল নিম্মাণ ॥ 

ঘোর স্বপ্র দেখি রাজা কম্পিত হইল। দর্শকের দৃশ্ঠ হেতু আর কত ঘর। 
মহা ভয়ঙ্কর মু্তি দরশন কৈল ॥ সবে আসি সভাস্থলে বসিল সত্বর ॥ 
বিকৃত আকার সেই হয় দণ্ুধারী। মুনি খধি আদি করি যতেক ব্রাহ্ষাণ। 
নগ্রবেশে নৃপ পাশে থায় শীঘ্র করি ॥ বিবার স্থান সব করিল নিম্মাণ ॥ 
যম্দণ্ড সম দণ্ড করি উভতোলন। এইমত কত শোতা নিম্মাণ করিল। 
কংসের মন্তকে যেন করিল ঘাতন ॥ মল্ল স্থান দেখিবারে কত লোক এল ॥ 
অমনি সে রাজ তথ! কীপিয়া উঠিল। যথাস্থানে বসিলেন পুরবাসীগণ। 
অকম্মাৎ শিরে যেন অশনি পড়িল ॥ নিজ নিজ স্থানে আসি বসে সর্বজন ॥ 
ছায়াতে না হেরে মাথা করয়ে চিন্তন ৷ নরপতিগণ বে আপন মঞ্চেতে। 
ভানু শশী ছুই করে করে দরশন ॥ বসিলেন কংসরায় উচ্চ আপনেতে ॥ 
বিকৃতি বরণ হেরে যত বৃক্ষদল। পাত্র মিত্র সকলেতে করিয়া বেউন। 
আপন ছায়াতে ছিদ্রে দেখিল সকল॥ উচ্চ মঞ্চে কংসরায় বমিল তখন ॥ 
নিজ পদাঙ্গুলী নাহি করে দরশন। ভীতমতি নরপতি কম্পিত হুদয় । 


শব সঙ্গে সঙ্গম করয়ে অনুক্ষণ ॥ 
গার্দভ যানেতে উঠি ক্রন্দন করিছে। ' 


তৈলহীন-অঙ্গে জব! মালা যে ছুলিছে ॥. 


হৃদি করে ছুরু দুরু কণ্ঠ শুন প্রায় ॥ 
ভয়ে আকুলিত চিত চাহি কৃষ্ণপানে। 
শিহরিত হয়-কংস থাকি ক্ষণে ক্ষণে ॥ . 


2 
বীরগণ (৯) আন্ফালন করিয়ে তখন। 
নাচিতে নাচিতে সবে করিল গমন ॥ 
মহানন্দে নন্দহত নিধন করিতে। 
ধাইল সে রঙ্গস্থলে মহা আনন্দেতে ॥ 
হেনমতে রঙ্গস্থলে হইল নিম্মাণ। 
ভাগবত কথ! হয় মধুর সমান ॥ 
একমনে যেই নর শুনে অবিরত। 
নিশ্চয় বৈকুষ্ঠে যায় বেদের লিখিত ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে দশযস্কন্ধে ধনুর্যজ্র ভঙ্গ সমাপ্ত । 


অধ রণ কর্ৃক কুবলর হৃস্তী নিখন। 
অনন্তর নর্রায় করহ শ্রবণ। 
প্রভাত সময়ে তবে দেব নারায়ণ ॥ 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে। 
রামকৃষ্ণ উপনীত হন রঙ্গস্থলে ॥ 
বাজিছে বিষম বাগ রঙ্গস্থল দ্বারে। 
ডাকিতেছে বীরগণ বিষম চীৎকারে ॥ 
দ্বারে উপনীত হয় জগত-জীবন। 
শ্রবণ ছুন্দুভি বাছ্য আনন্দিত মন ॥ 
দরশন করে দ্বারে হস্তী ভয়ঙ্কর। 
মহা কুবলয়.নাম শুন নরবর ॥ 
দ্বার রুদ্ধ করি হস্তী ধাড়াইয়। আছে। 
ঘন ঘন শুণু নাড়ি মদ উগারিছে ॥ 
তাহা দরশনে কহে বলরাম প্রতি । 
যুদ্ধের উদ্যোগ ভাই করহ সম্প্রতি ॥ 
ছুই ভাই যুক্তি করি আটিল.বদন। 
কদ্ধিল বুদ্ধের সাজ করিবারে রণ ॥ 
আরক্ত লোচনে হস্তীপতি সম্থোধিয়! | 
জলদ হস্তীর নাদে রোিত হইয়া! ॥ 
বলে শীঘ্র দ্বার ছাড় ওহে হস্তীপতি। 
দ্বার হ'তে যাহ হস্তী তুমি শীত্রগতি ॥ 


জ্্ীমন্তাগবত। 


[শষ ক্ষ 


রঙ্গস্থলে যাব মোরা শুনহ বচন। 
যগ্পি না ছাড় পথ বধিব জীবন ॥ 
অন্ঠথা না কর শীঘ্র যাও স্থানাস্তর | 
পথ হ'তে লহ করী ছাড় রঙ্গ দ্বার ॥ 
নতুবা! এ কুবলয় যাবে যমঘর | 
তোমাকেও পাঠাইব শমন নগর ॥ 
এতেক বচনে তবে সেই হস্তীপতি। 
হ্তীর পৃষ্ঠেতে থাকি হয় ক্রোধমতি ॥ 
করীর মন্তকে করে অন্কুশ ঘাতন। 
একে মত্ত হস্তী তাতে পাইল গীড়ন ॥ 
উন্মত্ত হইল করী মহা ভয়ক্কর। 
কালাস্তক যম সম ধরিল আকার ॥ 
প্রজ্ফলিত হুতাশন যুগল নয়ন। 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে হস্তী করিল গমন ॥ 
শুণ্ড দেখাইয়ে হস্তী ধাইল সত্বরে। 
ধরিল কৃষ্ণেরে তবে সক্রোধ অন্তরে ॥ 
আছাড়ি মারিতে হস্তী হইয়া সত্বর ৷ 
দলিতে আপন পদে ভাবে হস্তীবর ॥ 
তবে হরি ক্রোধ করি বিক্রম প্রকাশে । 
দুরে ধাড়াইল হস্তী ভয়ে কাপে ত্রাসে ॥ 
তবু মত্ত কুবলয় ক্রোধিত অন্তর । 
আস্ফালন করি করে নাদ ভয়ম্কর ॥ 
চারিদিকে ফেরে হস্তী কৃষে ধরিবারে। 
রঙ্গালয় ভূমিতলে ঘন দৃষ্টি করে ॥ 
মহাক্রোধে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ। 
ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণের করিল ধারণ ॥ 
শুণ্ডে ধরি শ্রীকৃষ্ণেরে আছাড়িতে যায়। 
বিক্রম কেশরী হরি আছাড়িল তায় ॥ 
হস্তী শুণ্ড হ'তে পুনঃ দুরে দীড়াইল। 
পুনঃ হস্তীবর তথা ঘুরিতে লাগিল ॥ 
তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তখন। 
বলে পুচ্ছ ধরি মহাবলে আকর্ষণ ॥ 
বাম হস্তে ধরি হরি হস্তীরে ফেলায়। 


১। চার, মুইিক, কুট ও তোষল ইত্যাদি বীরগণ। পড়িল দুরেতে হস্তী ব্যথিত হৃদয় ॥ 


ধশম বন্ধ ] 


চঞ্চুতে ধরিয়। সর্প যথা খগবর। (১) 
সেইমত হস্তিবরে ফেলে যছুবর | 
তবে মহা-ক্রোধান্বিত হয় কুবলয়। 
পাক দিয় চারিদিকে ভ্রমিয়া। বেড়ায় ॥ 
তদন্তর যছুবর পুনশ্চ ধরিল। 
বামদিকে কুবলয়ে ধরি ঘুরাইল ॥ 
এইমত বার বার হস্তীরে ঘুরায়। 
পরম আনন্দে হরি খেলিয়! বেড়ায় | 
হস্তী সহ খেলে হরি আনন্দিত মন। 
গো-শিশু লইয়ে থেলে যথা শিশুগণ ॥ 
হস্তী সহ যুদ্ধ করে নন্দের কুমার | 
পুচ্ছে ধরি ঘুরাইল করি চক্রাকার ॥ 
এইরূপে যুদ্ধ খেলা করি কিছুক্ষণ। 
হ্তীর সম্মুখে আসি দাগায় তখন ॥ 
যখন সে করিবর কৃষ্ণেরে দেখিল। 
ধরিতে সে নারাযণে শুগ্ু প্রনারিল ॥ 
অমনি সে মহাক্রোধে দেব নারায়ণ। 
মারিল বিষম মুষ্টি হস্তীরে তখন ॥ 
বিষম মুষ্টির ঘায় তবে করিবর। 
পলাইল কিছু দুরে অস্থির অন্তর ॥ 
উর্ধ পুচ্ছে ধায় হস্তী পিছু নাহি চায়। 
তদস্তরে যছুরায় পাছু পাছু ধায় ॥ 
তবে হরি হস্তী পুচ্ছ করিয়ে ধারণ। 
ফেলাইল ভূমিতলে করি আকর্ষণ ॥ 
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় হস্তিবর। 
অচেতন প্রায় হ'য়ে অস্থির অন্তর ॥ 
চেতন পাইয়া হস্তী উঠি দাড়াইল। 
ইচ্ছা! করি তবে হুরি ভূতলে পড়িল ॥ 
অলঙক্ষিতে যছুরায় উঠিয়া তখন। 
দূরে ঈাড়াইল গিয়! দেব নারায়ণ ॥ 
করিবর মনে ভাবে ভূমে পড়ি হরি । 
দত্তের আঘাতে ক্ষিতি বিদারণ করি & 
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| দস্তে বিদারণ ভূমি ক্রোধেতে করিল। 
সমস্ত বিক্রম তার বিফল হুইল ॥. 
মহাকোপে চারিদিকে ভ্রময়ে বারণ। 
ধরিবারে নন্দন্থতে করিল গমন ॥ 
পুনশ্চ আসিয়ে কৃষ্ণে শুণ্ডে জড়াইল ৷ 
মহাপরাক্রমে কষে টানিতে লাগিল ॥ 
মহাবল করি কৃষ্ণে করে আকর্ষণ । 
এক পদ নড়াইতে ন। পারে বারণ ॥ 
অচল পর্বত সম আছে যছুবর | 
আকর্ষণ করে করী অস্থির অন্তর ॥ 
মহাক্রোধে ধরি তারে শ্রীনন্দনন্দন। 
ছুই হস্তে করিশুণ্ড করিয়ে ধারণ ॥ 
চক্রাকারে মহাগজে ঘুরায় তখন। 
মহাক্রোধে ভূমিতলে করিল পাতন ॥ 
ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত। 
সেই ঘায় কুবলয় হইল নিপাত ॥ 
মহাশব্দ করি করী ছাড়িল জীবন। 
হস্তিশব্দে'কংসরায় হারায় চেতন ॥ 
তবে হরি ক্রোধ করি করী শুগড ধরি। 
উৎপাটন করে দন্ত আস্ফালন করি ॥ 
সেই দস্তাঘাতে বধে সেই হস্তিপতি। 
দুরে ফেলাইল তারে দেব যহ্পতি ॥ 
আনন্দ অন্তরে পরে করিল গমন। 
কুবলয় হস্তিদন্ত হস্তেতে শোতন ॥ 
বলরাম সঙ্গে তবে চলিতে লাগিল। 
হাসি হাসি রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল ॥ 
মহানন্দে মহামতি করিছে গমন। 
বিন্দু বিন্দু রক্ত অঙ্গে হতেছে শোভন ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গে রক্তচিহ্ন কত শোভা তায়। 
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘর নিঃসরয় ॥ 
বলরাম ব্রজশিশ আর গোপগণ ।. 
সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে করিল গমন ॥ 
গজনস্ত শোভে করে ভাই ছুইজনে। 

| হেরিল সে অপন্ধপ বত সভাল্পেনে ॥ - 


সুত্র সুরত সবে দরশন কৈল। 
যে ভাবে যে দেখে তার সেইরূপ হৈল ॥ 
ভক্তগগ দেখে কৃষে তকত রঞ্জন. 
ভক্তাধীন ভগ্নবান পরম কারণ ॥ 
কালাস্তক যম সম্‌ মল্লগণ হেরে। 
মহ্াবলরম্ত যথা বজ্র আকারে ॥ 
মথুরানগরবাসী প্রজ। ছিল ঘত। 
তাহারে দেখিল যত নৃপবর মত.॥ 
শান্তমুত্তি সদদাশয় প্রজার পালক ৷ 
শক্রগণ দেখে যেন জ্বলস্ত পাবক ॥ 
নারী যত হরষিত ব্ূপ দরশনে। 

যেন কাম মুর্তিমান চিন্তে মনে মনে ॥ 
নন্দ আদ্বি গোপ যত দেখিতে লাগ্রিল। 
ব্রজের গোপাল বলি সকলে জানিল ॥ 
ব্রজশিশু সহ হরি খেলে যে প্রকারে । 
সেইরূপ ব্রজবাসী দেখিল তাহারে ॥ 
হেরিল নৃপতিগণ শান্তিদাত। বলি। 
বনহ্থদেব পুত্ররূপে দেখিল সকলি ॥ 
মুনিগণ অনুক্ষণ করে দরশন | . 
বিরাট মূরতি কৃষ্ণে হেরিল তখন ॥ 
কংসরায় মহাকায় কৃষ্ণেরে দেখিল। 
শমন সমান রূপ নয়নে হেরিল ॥ 
যোগীগণ যোগে বসি দেখে নারায়ণ। 
পরম কারণ সেই শ্রীমধুসুদন ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণরূপ সকলে হেরিল। 
বলরাম সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে গেল ॥ 
হেথায় বিনাশি কুবলয় হস্তিবরে। 
ছুই ভাই প্রবেশিল হরিষ অন্তরে ॥ 
ছুইজ্তনে কংসরায় করি দরশন। 
ভয়ঙ্কর. কাল সম ছুরন্ত-দর্শন ॥ . 
কংসরায় হেরি. তায় ভয়েতে আকুল । 
উদ্িয হইল কংস স্থুলে হয় ভুল ॥ 
এক দৃক ছুই ভাই রুরে দরশন। 
রণস্থলে-বিরাজিত ভাই.দুইজন ॥ . 
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আজানুলস্থিত বাহু বলয় ভূষণ ॥ 
বিবিধ রতন অঙ্গে হ'য়েছে শোভিত। 
গলে, দৌলে বনমাল। বিচিত্র রচিত ॥ 
বক্ষে শোভে মনোহর কৌন্তভ ভূষণ । 
কটিদেশে মনোহর স্থপীত বদন ॥ 
শোভিত সুন্দর বেশে ভাই ছুইজন। 
নট যথা নাট্যালয়ে করয়ে নর্তন ॥ 
সমুজ্জ্বল আভা সম দরশন করে 
মঞ্চের উপরে বসি যত নরবরে ॥ 
মহানন্দে সভান্ছিত যত মহাজন । 
মনোহর বুগ্মরূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 
কেহ বলে সাধারণ ছুই ভাই নয় । 
নররূপে নারায়ণ, জনম লভয় ॥ 
এইরূপে সকলেতে কহিতে লাগিল । 
ভুবনমোহন রূপে সকলে ভূলিল ॥ 
নয়নে হেরিয়া সেই সে টাদ বদন। 
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন ॥ 
পরম স্ন্দর রূপ সকলে হেরিল। 
একেবারে সভাজন বিশ্ময় মানিল ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়া তবে কহে সর্বজন | 
মানব না হবে কভু ভাই ছুইজন ॥ 
পরম পুরুষ হবে জানিনু নিশ্চয়। 
জগৎ কারণ দৌহে নাহিক সংশয় ॥ 
বন্থদেব গৃহে দোহে জনম লভিল। 
ব্রঙ্গপুরে নন্দালয়ে গোপন রাখিল ॥ 
রহিল নন্দের গৃহে হর্ষে কিছুকাল, । 
পুতনা ঘংহার করে এই মহাবল ॥ 
তৃণাবর্ত আদি করি অস্থরে বধিল। 
শিশুকালে মায়ারপী বৃক্ষ উপাড়িল ॥ 
ব্যোমকেশ দৈত্যবরে করিল নিধন। 
অবছ্েলে করে.সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ ॥ 
বিষম কালিয় নাগ দমন করিল। 
দেবেন্দ্রের দর্প যত সকলি হরিল ॥ 


পাপা 
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বামহস্তে ধরে সেই গিরি গোবদ্ধন। 
মহাবেগে ইন্দ্র বারি করিল দমন ॥ 
অতঃপর ব্রজধাম রক্ষিবার তরে। 
সপ্তাহ রাখিল ধরি সেই গিরিবরে ॥ 
এমন মুন্দর কান্তি করি দরশন। 
ব্রজ গোপিকার সব ছুঃখ বিমোচন ॥ 
যছ্ুকুলে জন্ম লয় জগৎ কারণ। 
দেখিতে হ্থন্দর রূপ ভূবনমোহন ॥ 
বলরাম গুণধাম অগ্রজ ইহার । 
প্রলম্ব অন্গুরে ইনি করেন সংহার ॥ 
তালবন রক্ষা কৈল বিনাশি তাহায়। 
এইরূপে নানাজনে নান! গুণ গায় ॥ 
পরে শুন নরবর অদ্ভুত কথন। 
রঙ্গস্থলে নানা কথা কহিল তখন ॥ 
তুরী ভেরী কাসি ঢোল বাজে শত শত। 
বান শব্দে মল্লগণ খেলে অবিরত ॥ 
রঙ্গন্থলে ছুই জন দীড়াইয়ে রছে। 
চানুর মুষ্তিক তবে তাহাদেরে কহে ॥ 
শুন কহি নন্দম্নুত মোদের বচন। 
আর কহি শুন ওহে তুমি সন্ধর্ষণ ॥ 
মহা বলবান হও ছুই সহোদর । 
সে কথ। শ্রবণে আজ কংস নরবর ॥ 
মল্লযুদ্ধে হুনিপুণ তোমরা ছ্ুজন। 
তোমাদের আনিয়াছে করি নিমন্ত্রণ ॥ 
অতএব কহি শুন নন্দের কুমার । 
মল্লযুদ্ধ কর এবে সঙ্গেতে আমার ॥ 
শ্রবণে তাদের কথ! কহে যদুরায়। 
যুদ্ধের কি জানি মোরা গোপের তনয় ॥ 
ধনুর্যজ্ঞ দরশনে আইনু হেথায়। 
আমাদের প্রতি হেন কড়ু ন| জুয়ায়॥ 
রুষ্ণের বচনে তবে চানুর কহিল। 
মন্লযুদ্ধ ছেরিবারে নৃপতি ইচ্ছিল ॥ 
মহারাজ কংসরায় করিবে দর্শন । 
এই হেতু তোমাদের হেথ] নিমন্ত্রণ ॥ 
৪১ 


মল্গযুদ্ধ কর আজ আমাদের সনে। 
প্রফুল্লিত হবে রাজা তাহা দরশনে ॥ 
সন্তুষ্ট হুইবে নৃপ তোমাদের প্রতি। 
অতএব নন্দহৃত এস শীগ্রগতি ॥ 
নৃপতি সম্মান হেতু হেথ। আগমন। 
রাখহ রাজার মান তোমর! দুজন ॥ 
ভূপতি হুইলে তুষ্ট সবে তুষ্ট রয়। 
শাস্ত্রের চন ইহ মিথ্যা কু নয ॥ 
অতএব মল্ল সহ কর মল্ল খেলা । 
আমাদের বাক্যে নাহি কর অবহেল! ॥ 
শুনিয়া চানুর বাণী যশোদ1-তনয়। 
স্ব হাসি মল্ল প্রতি যছুপতি কন ॥ 
শুন ওহে মল্লবর কহি বাক্য সার। 
রাজার সম্মান রক্ষা উচিত সবার ॥ 
ভূপতির মান্য রক্ষা অবশ্য করিব। 
অনুজ্ঞা! পালনে তার বিরত না হুব ॥ 
আনিল মোদের হেথ! করি নিমন্ত্রণ। 
রাজ অনুগ্রহ ইহা জানে সর্বজন ॥ 
রাজার জানিত ব্যক্তি হয় যেইজন। 
তার সম এ সংসারে কেবা মহাজন ॥ 
মল্লযুদ্ধ হেতু যদি হেথায় আনিল। 
এর হ'তে কিবা মুখ আছে আর বল ॥ 
আর এক কথ! কহি শুন মল্পবর। 
বলহীন হই মোর! বয়সে কুমার ॥ 
তবে আমাদের প্রতি উপযুক্ত হয়। 
সমবলী সহ যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥ 
আনন্দ উদয় তবে হইবে অন্তরে । 
সার কথ। কহিলাম আমি সবাকারে ॥ 
নৃপতি আনন্দ দোহে অবশ্য দাধিব। 
সম বলী সহ যুদ্ধ কেন না করিব ॥ 
আনি দেহ তুল্য বলী যত মল্লগণ। 
করিব তাদের সহ মন্যুদ্ধ রণ ॥ 
আর এক কথা বলি কর অবধান। 
অধর্ম। ন। হুয় যেন সভা বিদ্যমান & 


৬৩ 


স্ত্রীমস্তাগবত । 


[ দশম গন্ধ 


[ আঁটিয়া সাটিয়া পরে কটির বদন | 


নৃপতি সম্মুখে ক্রীড়া কৌতুক করিব। 
স্বকার্ধ্য সাধিতে কভু বিরত না হব ॥ 
আর শুন পরীক্ষিত অপূর্বব কাহিনী । 
শ্রীকৃষ্ণের মুখে সবে এই কথ। শুনি ॥ 
তদস্তর কংসচর কহিল তখন । 
বয়সে শৈশব বটে বলে বিচক্ষণ ॥ 
মহাবলধর হও ছুই সহোদর । 
কেব! আটে বলে তোমা! (হার সোসর ॥ 
হেলায় বধিলে তুমি হস্তী কুবলয়। 
কত বল ধর তার সংখ্যা নাহি হয় ॥ 
মহাবলী পরাক্রমী তোমরা ছুজন। 
মম সহ যুদ্ধ তুমি করহু এখন ॥ 
শাস্ত্রের উচিত হয় যোদ্ধার উচিত। 
যে যাচে তাহার সঙ্গে যুদ্ধই উচিত ॥ 
তুমি মোর সঙ্গে যুদ্ধ করহু এখন। 
মুষ্টিকের সহ রণ কর দক্বর্ষণ॥ 
কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে। 
দাস ভাষে হরিকথা শুন শ্রবণেতে ॥ 
পাপ তাপ দুরে যাবে বেদের বচন। 
.মহাপাপীগণে সব উদ্ধার কারণ ॥ 
ইতি খ্রীমস্তাগবতে দশম স্বদ্ধে কুবলয় 
হুস্তী নিধন সমাস্ত। 
অথ কংস নিধন। 
শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি। 
এইরূপে কহে কৃষ্ণ চানুরের প্রতি ॥ 
তবে কতক্ষণ পরে চানুর কহিল। 
রাজ আঙ্ঞ। পালিবারে বিলম্বে কি ফল ॥ 
আইস করহ যুদ্ধ মোদের সহিত। 
যুদ্ধ করি কর নৃপবরের পিরীত ॥ 
মোর সহ তুমি যুদ্ধ করহু এখন। 
মুদ্তিকের সহ যুঝ ওহে সন্কর্ষণ ॥ 
তবে দেব ফুপতি আনন্দে মাতিল। 
. পরস্পর চারিজনে মল্প আরস্তিল ॥ 


তাল টুকি দুই ভিতে রহে দুইজন ॥ 
প্রথমেতে হাতে হাতে হয় ঠেলাঠেলি। 
তদন্তে বুকে বুকে পরে গলাগলি ॥ 
পদে পদে আঘাতয়ে তবে পরম্পর। 
জানুতে জানুতে যুদ্ধ হয় তদস্তর ॥ 
মাঝে মাঝে চারিজন হুঙ্কার ছাড়িছে। 
প্রলয়ের কালে যেন পবন ডাঁকিছে ॥ 
মাথে মাথে পরম্পর হ'তেছে ঘর্ষণ। 
প্রলয়কালেতে যেন বিচ্যুৎ পতন ॥ 
এইমত পরস্পর মন্লযুদ্ধ করে। 
দৌহে গড়াগড়ি যায় ভূমির উপরে ॥ 
কেহ উচ্চে কেহ নীচে উত্থান পতন। 
কভু রণস্থল মাঝে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
জড়াজড়ি ধরাধরি পড়ে ভূমিতল। 
কেহ আগু কেহ পাছু কেহ রণস্থল ॥ 
ভূমিতলে বসে কু বেগেতে গমন । 
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে করে আশ্ফালন॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ আরক্ত লোচন। 
এইরূপে মল্লক্রীড়। করে নারায়ণ ॥ 
ভয়ঙ্কর মন্লযুদ্ধ হয় রণস্থলে। 

উঠিল বিষম শব্দ মল্প করতালে ॥ 
চট চট শব্দে সবার বধির শ্রবণ । 
হুইল অদ্ভুত রণ বিষম দর্শন ॥ 
সভাদদগণ বে ভয়েতে কাতর । 
নারীগণ দরশনে ব্যাকুল অন্তর ॥ 
মানসে বিচারি তথ! কোন প্রয়োজন । 
কহিলে পরম্পরৈ করি সম্বোধন ॥ 
বলে একি কংদরাজ অধন্শ করিল। 
কৌশলে বধিতে শিশু এ কার্ধ্য করিল ॥ 
পাপ সভামাঝে থাকা উপযুক্ত নয়। 
নিতান্ত শৈশব এই নন্দের তনয় ॥ 
মহামল্প হয় এই কংসের পালিত। 
শিশু সহযুদ্ধ কভু না হয় উচিত॥ 


দশম স্বদ্ধ] 


হেন কদ্দাচার কাধ্য নহে দরশন। 
রাজার উচিত নহে এ সভা সৃজন ॥ 
আপনি দেখিছ বসি একি অবিচার । 
যুগল বালকে এবে করিবে সংহার ॥ 
কি আর কহিব এই সভাসদ জনে । 
অধন্্ম অঞ্জয়ে রাজা সভ। বিদ্যামানে ॥ 
চানুর মুষ্তিক ছুই মহামল্ল হয়। 
বজ্রপম দেহ তার খ্যাত ধরাময় ॥ 
বিষম আকৃতি যেন হয় গিরিবর | 
স্থকোমল তাহে এই যুগল কুমার ॥ 
ইহাদের সহ যুদ্ধ যুক্তি কু নয়। 
হেন অন্নুচিত কর্ম যেই স্থানে হয় ॥ 
অবন্মেতে পরিপূর্ণ এই সভাস্থল। 
বিজ্ঞের উচিত নহে রহে ক্ষণকাল ॥ 
অধশ্ম অজ্জিতে নৃপ হেন কর্ম করে। 
এখানে রছিতে যুক্তি হয় কি প্রকারে ॥ 
অধর্ম আচার যদি করে কোনজন । 
ধাণ্মিক সে স্থানে নাহি রহে কদাচন ॥ 
আর যে ধান্মিক যদি উচিত না কয়। 
নরকে গমন করে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মহাপাপে লিগ হয় কহিলাম সার । 
ধন্ম সভা যথা তথা এত পাপাচার ॥ 
এইমত বলাবলি করে সভাজন। 
মহারঙ্গে যুদ্ধ করে দেব নারায়ণ ॥ 
মনের আনন্দে হরি মল্লক্রীড়। করে। - 
ঘোর রবে ছুই ভাই আনন্দ অন্তরে ॥ 
মালসাট মারি মল্ল পাছু পাছু ধায়। 
পট পট শব্দ শুনি চাপড়ের ঘাষ় ॥ 
শ্রমজল ললাটেতে বহিল তখন । 
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্দে ভিজে সে শশী-বদন ॥ 
পদ্মপত্রোপরি জল শোভিত যেমন। 
সেইমত শোভিতেছে শ্রীকৃষ্ণ বদন ॥ 
মহাক্রোধে বীরগণ কাপিতে লাগিল। 
ছুই চক্ষু দঈোহাকার লোহিত হইল ॥ 


শ্রীমস্তাগৰত। 


৬২৩১৯ 


| এইরূপ মল্প মহ ভাই ছুইজন। 
ঘোরতর যুদ্ধ করে সহাম্ত বদন ॥ 
রমণী নকলে তাহা দরশন করি। 
স্বপ্রেম অন্তরে তবে কহে বীরি ধীরি ॥ 
আহা কিবা রূপরাশি কর দরশন। 
কত ভাগ্য ধরে সেই বৃন্দাবন বন ॥ 
মহাভাগ্যবতী সেই পুণের আধার। 
যার কোলে সদা হরি করেন বিহার ॥ 
গো-চারণ করে হরি আনন্দ অন্তরে । 
তাহা হ'তে আর কেবা বল ভাগ্য ধরে ॥ 
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ। 

করিল অন্ভুত লীল! ন! হয় বর্ণন ॥ 
বলরাম সহ আর সখাগণ সঙ্গে । 
পুণ্যতম বুন্নাবনে খেলে নান রঙ্গে ॥ 
যেই পদ অনুক্ষণ রাধা সেবা! করে। 
নাহি পায় যেই পদ যতেক অমরে ॥ 
যে পদ সেবিতে ইচ্ছ! করে মহেশ্বর | 
কত যুগ অনশনে থাকে যোগিবর ॥ 
কৃষ্ণপদ ভাবে সদা একান্ত মনেতে। 
তবু সেই প্র্দ নাহি পায় কোনমতে ॥ 
কত পুণ্য করে সেই ব্রজের কামিনী । 
কৃষ্ণপদ সেবে তার! দিবল যামিনী ॥ 
ধন্য সেই বৃন্দারণ্য কত পুণ্য তার। 
হৃদিপরে ধরে পদ যেই নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণ পদাম্ৃত পান করে অবিরত। 
পূর্ব্বে কত তপ কৈল ব্রজনারী যত ॥ 
সেই পুণ্যে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখে অনুক্ষণ'। 
কত পুণ্য করেছিল ব্রজবাসিগণ ॥ 
মনোহর রূপ সদ। নয়নেতে হেরে। 
নিরম্তর দেখে সেই বদন শশীরে.॥ 
কত রূপ কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ । 
মুখে কৃষ্ণ নাম স্থধা করে বরিষণ ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা কৃষ্ণে সঈঁপি প্রাণ । 
তন্ময় হুইয়ে সদা গাছে কৃষ্ণ গান ॥ 


৬৩২ জ্রীমস্তাগবত। [শম স্বনধ 
কতরূপে নাম কৃষ্ণ (১) কীর্তন করিছে। কৃষ্ণ অঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি। 
কৃষ্ণ নামাম্থত তারা! সতত পিয়িছে ॥ কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শ্রীপতি ॥ 
অবিরত কৃষ্ণ চিন্তা কৃষগুণ গান । দৈত্যের প্রহারে এক পদ নাহি উলে। 
গোপী সব কৃষ্ণপ্রেমে নিয়ত মগন ॥ তবে হরি ধরিলেন চানুরের চুলে ॥ 
চিন্তা ধ্যান যত সব কৃষ্ণ নাম সার। চুলে ধরি চানুরেরে উত্ধেতে তুলিল। 
কৃষ্ণ ছাড়া গোপী সবে হেরে অন্ধকার ॥ মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল ॥ 
শ্রবণ কীর্তন গান নাম সদা গায়। কুম্তকার চক্র যথা হয় বিবুর্ণনি। 

বেণুরবে মুস্ধ সবে অনুক্ষণ হয় ॥ সেইমত ঘুরি দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥ 
প্রাতঃসন্ধ্যা ছুইকালে শুনে বেণুরব | স্থুত দৈত্য ভূমিতলে হুইয়৷ পতন। 
বেণুরবে গোগী সব করয়ে উৎসব ॥ ছণিত হইল অস্থি দেখে সর্ববজন ॥ 
গো-চারণে যায় হরি দেখে গোপিগ্রণ। পর্ববত সমান বীর পড়ে ভূমিতলে। 
আনন্দ অন্তরে করে কৃষ্ণ দরশন ॥ পড়িল চান্ুর বীর সেই রণস্থলে ॥ 
হেনমতে গোগী যত সদ। খে রত। তাহা দেখি মহাবীর দেব সক্কর্ষণ। 
ব্রজনারীগণ হায় পুণ্য করে কত ॥ মুষ্তিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন ॥ 
কত ভাগ্য গোগীকার কহিতে কে পারে। তবে বলভদ্র মনে চিন্তিত হইল। 
অনুক্ষণ কৃষ্ণমুখ নিরখে সকলে ॥ ক্রোধে সর্বব অঙ্গ তার কাঁপিতে লাগিল ॥ 
যখন গোপিকানাথ গোগী পানে চায়। ছুই আখি রক্তবর্ণ ক্রোধে কীপে কায়। 
আনন্দ সাগরে গোগী সঁতারি বেড়ায় ॥ মহাকোপে মুষ্টিকেরে মারে এক ঘা ॥ 
এইমত নারীগণ কথ! কত বলে। মারিল চাপড় এক তার বক্ষঃস্থলে। 

ঘন ঘন কৃষ্ণমুখ নিরখে সকলে ॥ কাপিতে কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে ॥ 
পরে হরি মনে মনে করিল বিচার। বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন । 


এখন উচিত হয় শক্রর সংহার ॥ 

তবে ভগবান তথ শত্রুর নিধনে । 
বিচরেন ছুই ভাই আনন্দিত মনে ॥ 
চানুর কৃষেের সহ যুঝিছে প্রচুর । 
বলরাম সহ সেই মুষ্তিক নিষ্ঠুর ॥ 

দোহা সনে দুইজন মহাবুদ্ধ করে। 
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে দোহা কাতর অস্তরে ॥ 
তবে মহাক্রোধে সে চানুর দৈত্যবর | 
দারুণ প্রহার করে অঙ্গেতে তাহার ॥ 


.১। গোংদোছন, বহন, দবিমপন, লেপন, অঙ্গের 
মার্াণ, রোধন, আনোলন, এইসকল কার্যে ব্রজনারী- 
গণ কৃষ্ণ গান করিত। 


ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন ॥ 
তখন ত্যজিল প্রাণ সেই রণস্থলে। 
মহার্‌ক্ষ পড়ে যথ! প্রলয়ের কালে ॥ 
তদস্তর নরবর করহ শ্রবণ। 
মহাকায় মল্পল তথ৷ আসে একজন ॥ 
তাহা দেখি বলরাম কম্পিত অধরে। 
প্রহারে তারে বাম হস্তে করে ॥ 
সেই মুষ্ট্যাঘাতে বীর ত্যজিল জীবন । 
তদস্তর আর মল্প (১) আইল তখন ॥ 
তাহারে মারিলা তথ| ভাই ছুইজন। 
এইরূপে মল্পগণ করিল নিধন ॥ 


১। শল! নামে মল্ল। 


ধশম শব্ধ] 


পড়িল সে মল্লগণ সেই রঙ্গস্থলে। 
ভয়ার্ত হইয়ে মল্প পলায় সকলে ॥ 
পলাইয়া মল্লগণ জীবন রাখিল। 
চারিদিকে হাহাকার শব্দ যে উঠিল॥ 
তবে কৃষ্ণ বলরাম মহানন্দ চিতে। 
ব্রজ-শিশুগণ তবে লইয়ে সঙ্গেতে ॥ 
মহারঙ্গে রণস্থলে নাচিতে লাগিল। 
বিষম রশের বাগ বাজিয়া উঠিল ॥ 
বাজিল বিষম বাদ্য বিষম সে রোল। 
হাহাকার শব্দে চারিদিকে গগুগোল ॥ 
বলরাম সহ কৃষ্ণ আর সখাগণ। 
নাচিতে লাগিল সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
সভাজন ছুইজনে প্রশংসিল কত। 
কংদ ভিন্ন সকলেতে আনন্দিত চিত ॥ 
হর্মনে সভাজনে কহিল তখন । 
মহাবীর রাম কৃষ্ণ ভাই দুইজন ॥ 
এত কহি সকলেতে প্রশংসা করিল। 
শ্রবণে কংসের মনে ক্রোধ উপজিল ॥ 
মারিল সে যল্লগণে ঘবে মহাবীর । 
ভয়েতে কংসের প্রাণ হইল অস্থির ॥ 
মহাভয়ে কংসরায় হইল চঞ্চল। 
ভীতমতি হয় অতি হৃদয় বিকল ॥ 
চারিদিকে অন্ধকার করে দরশন। 
যে দিকে নিরখে দেখে নন্দের নন্দন ॥ 
চারিদিকে অমঙ্গল দরশন করে। 
মহাভয়্থর মুক্তি সম্মুখেতে হেরে ॥ 
ব্যাকুল হৃদয় কংস হুইল তখন। 
বাগ্ভাগ্ড মহারোল করে নিবারণ ॥ 
কংসের আঙ্ছায় সবে নিস্তব্ধ হইল। 
সেনাগণে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ॥ 
শুন যত দুতগণ বচন আমার | 

মম আজ্ঞা পাল সবে সত্বর এবার ॥ 
মহাবলবান বহ্ৃদেবের তনয়। 

বধিল দারুণ হস্তী মহাকুবলয় ॥ 





শ্রীমস্ভাগধত।_ ৬৬৩ 





1 বধিল সে মহামন্ল সাক্ষাতে দেখিলে। 


অতএব সাবধান হইবে সকলে ॥ 
আসি এ নগর মাঝে এ কার্ধ্য করিল 
বড় বড় বীরগণে অর্েশে মারিল ॥ 
তাহা দরশনে প্রাণ স্থির নাহি হয়। 
নগর হইতে দ্োহে করহু বিদায় ॥ 
শীত্র এ মধুরা হ'তে করহ বাহির। 
আকুল অন্তর মোর প্রাণ নহে স্থির ॥ 
ব্রজ হ'তে আসিয়াছে যত গোপগণ। 
বলে কাড়ি লহ এবে সবাকার ধন ॥ 
নন্দ আদি গোপগণে বধহ সত্বর | 
শীত্রগতি বন্থদেবে করহ গংহার ॥ 
উগ্রসেন দেবকীরে বীধিয়া আনহ। 
তীক্ষ অস্ত্রাঘাতে দেহে এখনি বধহ্‌ ॥ 
মম বাক্য শীগ্র করি করহ পালন। 
সত্বরেতে এ সবার বধহ জীবন ॥ 

মম বাক্য অস্থথ।৷ করিবে যেইজন। 
তা সবারে পাঠাইব শমন ভবন ॥ 
মহাকোপে দূতগণে কহে কংসরায়। 
ছুর্মতি ঘটিল তার ওহে নররায় ॥ 
কংসের বচন শুনি দেব দামোদর । 
বিরাট আকার হরি ধরিল সত্তর ॥ 
ক্রোধদৃষ্টে চারিদিকে করে নিগীক্ষণ। 
উচ্চ মঞ্চে কংসরাজে করে দরশন ॥ 
দেখিলেন বসিয়াছে মঞ্চের উপর । 
এক লাফে উঠিলেন দেব দামোদর ॥ 
দরশনে কংসরায় ব্যাকুলিত মন । 
চতুদ্দিকে অন্ধকার করে দরশন ॥ 
জীবন রাখিতে তবে উপায় ভাবিল। 
মঞ্চোপরে মহারাজ অমনি উঠিল । 
খড়গচর্ম ধরি যায় সকোপ অন্তরে । 
ধাইল বিষম ক্রোধে কৃষ্ণ বধিবারে ॥ 
আরক্ত নয়নে চাহে ছাড়িয়া হঙ্কার। 
দস্ত কড় মড় করি ধায়.কংসবর ॥ 


৬৩৪ স্্রীমস্ভাগবত। 


[শি এ 


তুলিল বিষম খড়গ (১) প্রহার কারণ। ছলে তারে দিল রন । 
শীপ্রগতি য্ুপতি করিল ধারণ ॥ পুষ্পরথে স্বর্গপথে করিল গমন ॥ 


কংসের কেশেতে হরি তখনি ধরিল। 
অসিচর্্ম সহ তারে ভূতলে ফেলিল ॥ 
যেমন শিকারী পক্ষী পারাবতে ধরে। 
সেইমত কংদরাজে ধরিল সত্বরে ॥ 
মহাসর্পে যেইমত ধরে খগপতি। 
মেইমত কংসরাজে ধরে শীঘ্রগতি ॥ 
যখন কংসেরে কৃষ্ণ করিল ধারণ। 
মাথার কিরীট খমি হইল পতন ॥ 
তবে হরি মহাক্রোধে ধরি কংসবরে। 
ধাকা মার ফেলে দেয় ভূমির উপরে ॥ 
ভূতলে পড়িল কংস ন! রহে চেতন । 
বক্ষে চাঁপি বমিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
বিশ্বস্তর ঘুত্তি ধরি কংসের বক্ষেতে। 
শক্তিহীন হয় কংস না পারে নড়িতে ॥ 
ক্ষুধার্ড কেশরী যথা মত্ত গজবরে। 
সেইমত কংসরাজে নারায়ণ ধরে ॥ 
সেইকালে কংদরাজ ভাবে নারারণ। 
বলে দেব রক্ষ মোরে যশোদা-নন্দন ॥ 
মনে মনে নারায়ণে ডাকিতে লাগিল। 
আর্তনাদ করি নৃপ জীবন ত্যজিল ॥ 
মহাকায় কংসরায় ছাড়িল জীবন। 
সন্মুখেতে জগন্নাথ করে দরশন ॥ 
চতু্ঁজ নারায়ণে নয়নে হেরিল। 
পুঙ্পরথে ন্বর্গপথে তখনি চলিল ॥ 
পরীক্ষিত কহে তবে শুকদেব প্রতি । 
সন্দেহ ভঞ্জন মোর করহ সম্প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ রিবু চরাচর মথুরা-ঈশ্বর । 
সাক্ষাতে দেখিল হরি পুরুব প্রবর ॥ 


হেন গতি হৈল তার কোন পুণ্যফলে । 
সেই কথ। কহ দেব শুনি কুতৃহছলে ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 

বড় পুণ্যবান সেই মখুরা-ঈশ্বর ॥ 

যে দিন হইতে কৃষ্ণ জনম লভিল। 
সেই দিন হ'তে কংস কৃষ্ণ চিন্তা কৈল॥ 
সাক্ষাতে হেরিয়া সবে রাজার নিধন। 
অসিচম্ম ল'য়ে কোপে আইল তখন ॥ 
রামকুঞ্চ ছইজনে করিতে সংহার। 
মহাবীরগণ সবে ছাড়ে হুহুস্কার ॥ 

মনে মনে কৃষ্ণরূপ ভাবে অনুক্ষণ। 
সর্বদা কৃষ্ণের রূপ করেন চিন্তন ॥ 
খাইতে শুইতে কংস চিন্তা করে সার। 
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ভাবে অনিবার ॥ 
অনুক্ষণ নারায়ণ ভাবে মনে মনে। 
কংসরাজ গতি হেন হ'ল সে কারণে ॥ 
সেই পুণ্যফলে তার হেন গতি হৈল। 
পুঙ্পরথে বৈকুষ্টেতে গমন করিল ॥ 
এইরূপে কংসরাজ পাইল মোচন । 
তদন্তর কংস ভ্রাত। (২) ধাইল তখন ॥ 
মহাকোপে প্রকম্পিত করি কলেবর। 
ছুই আখি রক্তবর্ণ ধায় দৈত্যবর ॥ 
সাক্ষাতে হেরিয়া যত রাজার নিধন। 
অসিচথ্্ ল'য়ে ধায় যত যোধগণ ॥ 
রাম কৃ্ণ দুইজনে করিতে সংহার | 
মহাবীরগণে সবে ছাড়ে হুহুষ্কার ॥ 


২। এই স্বপ্নে উক্ত হইয়াছে যে, কংসের মৃত্যুর 
পর তাহার অষ্ট ভ্রাতা! ক্ষ বলরামসহ বুদ্ধার্থে 


১। কেহ কেহ বলেন যে কংসরাজ শ্রীকৃ্ককে উপস্থিত হয়। কিন্তু মহামুনি এ স্থণে তাহাষের 
ঘধিতে খড়া উত্তোলন করেন ভৎকালে সেই খড়গ নাম উল্লেখ করেন নাই। ন্ুতরাং আমিও 'ভাহাতে 


হস্ত খখলিত হই ভৃতলে পতিত হুইয্নাছিল। 


বিরত হইলাম । 


এখন হক্ধা, 
তাহা দরশনে রাম সকোপ অপ্তরে । 
মারিল মে দৈত্যগণে অসির প্রহারে ॥ 
ছিন্ন তরু সম সবে তৃতলে পড়িল। 
মহাঘাতে বৃক্ষ যথা সেইমত কৈল॥ 
সিংহ যথ। মুগগণে বধে অবহেলে। 
সেইমত বলদেব বধিল সকলে ॥ 
বজ্রাঘাতে নিপতিত গিরিশৃঙ্গ প্রায়। 
সেনা সহ কংস ভ্রাতা পড়িল ধরায় ॥ 
শৃন্যপথে অপ্মারেরা আনন্দে মগন। 
সবে করে রাশি রাশি পুষ্প বরিষণ ॥ 
বাজিল অমর বাগ আকাশ-মগ্ুলে। 
কত স্ততি করে মিলি দেবতা সকলে ॥ 
অমর কামিনীগণ নাচিতে লাগিল। 
কৃষণ-গুণগানে সবে উন্মত্ত হইল ॥ 
ভাগবত কথ! অতি শ্রবণে সুন্দর | 
দন ভাষে ভাষামতে শুনে সাধু নর ॥ 

ইতি শ্রীমন্াগবতে দশমস্কন্ধে কংস নিধন সমাপ্ত। 





অথ কৎস জায়ার খেদ। 


ত্রিপদী 


কংসের নিধন বার্তী)শুনি রাণী শোকেআর্তী, 


অচেতন পড়ে ভূমিতলে। 


হায় হায় কি হইল, প্রাণপতি কোথা গেল, 


করাঘাত করে বক্ষংস্থলে ॥ 


বলে ওহে প্রাণপতি,কি হবে আমার গতি, 


একি দশা! তোমার হইল। 


ওহে মথুরার পতি, কেন তব হেন গতি, 


পৃশশী রাহু গরাসিল ॥ 
মাছি বীর তব সম, - 
তুমি শান্তমতি সদাশয় । 
নিজ বলে দুজনে, শাসিতে হে সর্ববক্ষণে, 
শিষউজনে দিতে হে আশ্রয় ॥ 


তব গুণ অনুপম, 


_ জ্রীমস্তাগব্ত । 


এবে ভূমিতলে পড়ি, দিতেছ হে ৫ 
ওহে নাথ মহা-বলধর | 

অতুল এশ্বধ্য তব, কোথায় রহিল সব, 
কাছে এস তুমি প্রাণেশ্বর ॥ 

হেরি তব চারু মুখ, ঘুচুক মনের ছুঃখ, 
এ দাসীর জুড়াক জীবন। 

ওহে অবলার গতি, করিলে হে কি দুর্গতি, 
শোক-সিন্ধু মাঝেতে পতন ॥ 

কেন যজ্ঞ আরম্ভিলে, কেন কৃষ্ে নিমন্ত্রিলে, 
সেই হেতু হেন অমঙ্গল। 

অকালে কালের হাতে, পড়িলে মখুরাপতে, 
সব আশা! হইল বিফল ॥ 

ত্যজি পাত্রমন্ত্রীগণে, ছাড়িয়ে আত্মবীয়জনে, 
কোথ। নাথ করিলে গমন 

কোথায়রাখিয়! মাতা,প্রাণেশ্বরী রাখি কোথা, 
কালহস্তে হইলে পতন ॥ 

তোমার এ রাজ্যধন, কাহারে করি অর্পণ, 
কোথা গেলে ওহে প্রাণেশ্বর | 

শুন্য তব সিংহাসন, শৃষ্ এ রাজভবন, 
শূন্যময় সব অন্ধকার ॥ 

চতুদ্দিক হেরি শৃন্য,নাহি জানি তোমা ভি, 
বল মোর কি হবে উপায়। . 

এত কহি কংদজায়া, শোকাচ্ছন্ন শবকায়া, 
চলে সতী যথ! কংসরায় ॥ 

যথা পড়ি ভূমিপ'রে, রাশী গিয়া তথাকারে, 
ধরাতলে পতিত হইল। 

শোকান্থিত হ'য়ে অতি,কাদিয়ে আকুলমতি, 
ম্বত-পতি কোলেতে লইল ॥ 

শোকে অচেতন সতী, বলে ওহে প্রাণপতি, 
মোর পানে চাহ একবার। 

আমারেছাড়িয়েতুমি,কোথাগেলে প্রীণন্থামী, 
একি ভাব এখনি তোমার ॥ .. 

উঠ নাথ ছান্তাননে, দেখছ দ্রামীর পানে, 
কহ কথা ওহে প্রাণকাস্ত। 


হি হার বারের, 

মুদিত করি নয়ন, ধূলাতে কেন শয়ন, 
কেন নাথ হ'লে এত ভ্রান্ত ॥ 

আমি যে তব রাণী, তব শোকে পাগলিনী, 
কোথা যাবে আমারে ফেলিয়ে। 

আমি তব প্রেমাধিনী,করি মোরে অনাথিনী, 
একা নাথ যেতেছ চলিয়ে ॥ 

তাকি কভুহ'তেপারে,লহ মোরে সঙ্গে করে, 
তবে জ্বালা হইবে নির্ধ্বাণ। 

একি ছেরি বিপরীত, মন চিত্ত আকুলিত, 
মম দেহে তুমি মাত্র প্রাণ ॥ 


তুমি নাথ চলে যাবে, এ দেহ বিফল হবে, 


শৃন্য দেহে কিবা প্রয়োজন। 
এইরূপে কংসজায়া,শোকেতে আকুল কায়া, 
ভূমে পড়ি হয় অচেতন ॥ 
ছেনকালে যছ্ুরায়। শীত্রগতি তথ৷ যায়, 
- সতী প্রতি কহেন বচন। 
শুন দেবী অকারণ, করিছ বৃথা ক্রন্দন, 
যাও সতী আপন ভবন ॥ 
গুন সতী বাক্য সার, কেন হ'তেছ কাতর, 
তব পতি উদ্ধার হইল। 
ত্যজ শোক গুণবতী,গোলোকেতে তব পতি, 
অনায়াসে গমন করিল ॥ 

এ ভব যন্ত্রণা যত, সব হ'লে। তিরোহিত, 
তুমি কেন করিছ রোদন । 
রোদনে নাহিক ফল, তাহে মাত্র অমঙ্গল, 

_. হিতবাণী করহ শ্রবণ ॥ 

শোক ত্যজ ধৈর্য্য ধর, হ,য়োনা বৃথ। কাতর, 
কম্মফল ভোগে জীব সবে। 

নিজ কণ্ম ভোগমত, ফল পায় জীব যত, 
নিশ্চয় কহিনু আমি তবে ॥ 

বৃথা নাহি ভাব আর, শোক কর পরিহার, 
স্বামী তব মুক্ত এতদিনে । 

পাল হুখে নিজ ধশ্ম, করি ভবে হিত কর্ম, 
ভগ্নবানে ম্মরি একমনে ॥ 


দ্্রীমস্তাগত। 
কর্মাফলে কংসরার, 


[বশ ইন 
জীবন ত্যজিয়া যায়, 


তবে সতী শাস্তি পায় মনে ॥ (১) 
ভাগবত সার কথা, সুধার লহুরী গাঁথা, 
ভ্ভিরসে 'পিয়ে বিরত 
দাস ভাষে অনুক্ষণ,  সেবিত কৃষ্ণ চরণ, 
হইয়ে সে কৃষ্ণ পদানত ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে দশম স্বান্ধে কংস- 
জায়ার খেদ সমাণ্ড। 
অথ স্্রীককষ্ড কর্ৃক মাতা পিতা উদ্ধার! 
শুন নৃপবর কহি অপূর্বব কথন। 
প্রবোধিয়া কংসজায়! দেব নারায়ণ ॥ 
কংসের সে স্কৃতদেহ সংকার করিল। 

নিয়মিত কম্ম যত সমাপন কৈল ॥ 
শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন । 
বিধিমতে যত কর্ম করিল তখন ॥ 
কংদ পিতা উগ্রসেনে সিংহাসন দিল। 
পরেতে শ্রীহরি মনে ভাবিতে লাগিল ॥ 
পিতা মাত আছে ঘথ। নিগড় বন্ধনে । 
মহানন্দে মহামতি যায় সেই স্থানে ॥ 
দেবকী জননী পড়ি ধূলার উপর। 
রোদনে আকুল সদ! হইয়ে কাতর ॥ 
হ৷ পুত্র হা পুক্র বলি রোদনে নিরত। 
দ্রশনে মনে মনে কৃষ্ণ ভাবে কত ॥ 


১। এইস্থলে ক্কষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ধখন কংসরাজা। শোকাভিস্ঠৃত হইয়া- 
ছিলেন, তখন শ্রীঞ্জ তাহাকে প্রযোধ দান করেন, 
কিন্তু কংসরাণী তাহাতে শোক সম্বরণ করিতে না 
পারিয়! নিতাস্ত অধৈর্য হইরাছিলেন, পয়ে নদনঙ্গন 
প্রীকঞ্ণ তাহাকে জ্ঞানবোগ দর্শন দেন, তাহাতেই নৃপ- 
জরা আননা অন্তঃকরণে শ্রীরঞ্চকে পরম পদার্থ 
জানিয় তাহার স্তব ও পতি শোকানল এক্ষেবারে 
নির্বাণ করেন৷ 





দম দ্ধ] জ্রীমন্তাগব্ঘত। ৬৩৭ 
ত্বরাগতি জনার্দন করিল মোচন। মাতা পিত৷ যেইজন পালন না করে। 
মাতা পিতা পদে নতি করিল তখন ॥ তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে ॥ 
দেবকী পুভ্রেরে তবে কোলেতে করিল। পিতা যে সবার শ্রেষ্ঠ সর্ধবক্তনে কয়। 
কৃষ্ণের বদন চুম্ি কহিতে লাগিল ॥ পিতা হ'তে মাতা শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ওরে কৃষ্ধন তোর-একি বিবেচনা । জননী জঠরে ধরে সম্ভান রতন। 

ম বাঁপেরে দিলি বাপ এতই যন্ত্রণ। ॥ শতগুণে পৃজনীয় জননী চরণ ॥ 

বড়ই নিষ্ঠুর বাপ তোমার হৃদয়। জননীর স্নেহ হয় জননী কারণে। 

কত কষ্ট দিল বাপ কংস ছুরাশয় ॥ মাতা সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
পেয়েছি যাতনা কত ওরে কৃষ্ণধন | হেন মাত! যেই মুঢ় পালন না করে। 
কতই ডেকেছি আর করেছি ক্রন্দন ॥ সে জন নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে ॥ 
নয়নের জলে বক্ষ ভালিয়ে গিয়েছে । মাতা সম নাই গুরু সংসার মাঝেতে। 
কি কহিব ওরে কৃষ্ণ যে কষ দিয়েছে ॥ - পুু্রের উচিত মাতা! চরণ পৃজিতে ॥ 
কঠিন জীবন তাই আছয়ে এখন। অতএব শুন মাতা আমার বচন। 

কেবল রেখেছি প্রাণ তোমার কারণ ॥ পাইলে অনেক ছুঃখ আমার কারণ ॥ 
হারে বাপ একি তোর উচিত বিধান। আমারে জঠরে ধরে কত দুঃখ পেলে। 
আর কি আমারে ছাড়ি যাবি অন্ত স্থান ॥ পুত্রের পালন শখ কিছু ন৷ জানিলে ॥ 
পুনঃ কি মোদের দশা এরূপ হইবে। শৈশবে মাতার ক্রোড়ে সম্তান রতন। 
পুনঃ কি কীদায়ে তুমি অগ্থাত্রে যাইবে ॥ কত শোভা হয় কিবা আশ্চর্য্য দর্শন ॥ 
সত্য করি কহ তুমি ওরে বাপধন। সে সখ ন! হলো মাতা! তোমার উদয়। 
পুনঃ কি যাবিরে তুই সেই বৃন্দাবন ॥ দৈবযোগে অন্ত স্থানে করিলে বিদায় ॥ 
এত কহি দেবকী সে কৃষ্ণের বদনে। শুন মাতা কহি আমি সাক্ষাতে তোমার। 
মহানন্দে চুদ্ব খায় আনন্দিত মনে ॥ পিত৷ মাতা৷ খণ শোধে হেন সাধ্য কার ॥ 
বন্নদেব হরধমনে কৃষ্ণ কোলে নিল। বহছুযুগ পুত্র যদি হয়ে এক চিত। 
আনন্দ-নীরেতে বক্ষ ভাসিয়ে যে গেল॥ পিতা মাত! সেবে সদ। হয়ে হরফিত ॥ 
রামকৃষ্ণ দুইজনে করিল কোলেতে। তথাপি সে ধণ কভু না পারে শোধিতে। 
কতহ আনন্দ সব হুইল মনেতে ॥ কহিলাম সার কথ! তোমার সাক্ষাতে ॥ 
দেবকী কৃষ্ণেরে বলে ওরে বাপধন। যেই ছুরাচার পুত্রে করিয়ে হেলন। 
আর কি সে বৃন্দাবনে করিবে গমন ॥ পিতামাতা সেবা নাছি করে অনুক্ষণ ॥ 
পুনঃ কি আমায় বাপ কান্দিতে হইবে । চরমে ছুর্গতি তার কতই যে হয়। 

আবার কি ছুষ্ট কংস শৃঙ্খলে বাধিবে ॥  সেছুর্গাতি কিরূপেতে কহিব নিশ্চয় ॥ 
মাতার বচনে হুরি কাছল তখন। হইনু দুর্ভাগ্য পুত্র উদরে তোমার | . 
শুন গো জননী কহি শাস্ত্রের চন ॥ ক্লেশ পেলে আমার কারণে বছুতর ॥ 
মাতা পিতা প্রতি হয় পুত্রের উচিত। দুষ্ট ছুরাচার কংস দৌরাত্ম্য কারণ। - 
পালণ করিবে পুক্্র বেদের বিহিত ॥ না পারি করিতে মাত দুঃখের মোচন ॥ 


৬৩৮ স্রীগস্তাঁগবত। [দশম কই 
আর এক কথা মাতা জানিবে বিশেষে । এত কহি চক্রপাণি তারে প্রবোধিল। 
অনুক্ষণ থাকিতাম পরবাস বাসে ॥ সভাজনে একে একে কহিতে লাগিল ॥ 
সে কারণে বহু ক্লেশ পাইলে এখন। কংদের কারণে ভীত ছিল যত জন। 
অতএব ক্ষম দোষ ধরি গে। চরণ ॥ সবাকারে কহে হরি প্রবোধ বচন ॥ 
নিপাত হইল শত্রু আশঙ্ক। ঘুচিল। মিষ্ভাষে সবাকারে সান্তনা করিল। 


এখন মেবিব তব চরণযুগল ॥ 
অনুক্ষণ তোমাদের নিকটেতে রব। 
নিরম্তর মাতা তব চরণ সেবিব॥ 
মাতা পিত। ছুইজনে শুনিয়ে বচন। 
মায়ায় মোহিত তারা হইল তখন ॥ 


মুগ্ধ হয়ে দেবকী সে পুত্র কোলে নিল। 


হেরিয়! সে চাদমুখ আনন্দে মাতিল ॥ 
প্রেমানন্দে ছুইজনে করয়ে ক্রন্দন । 
ভ্রীহরির মায়াপাশে হইল বন্ধন ॥ 
আনন্দেতে দুইজনে কাদিতে লাগিল। 
নয়নের জলে দোহার হৃদয় ভাসিল ॥ 
এইমত প্রবৌধ করিল দুইজনে । 
তদস্তরে ডাকে মাতামহ উগ্রসেনে ॥ 
স্বুভাষে কহে তবে মাতামহ প্রতি । 
পালন করহু রাজ্য তুমি মহামতি ॥ 
মাতামহ পদে হরি প্রণাম করিল। 
মথুরার সিংহাননে তারে বদাইল ॥ 
উগ্রসেনে সিংহালনে বলায় তখন | 
স্বভাষে কহে তবে দেবকী-নন্দন ॥ 
শুন কহি মাতামহ বচন আমার । 

এই মধুরার রাজ্য তব অধিকার ॥ 
আমর। সকলে প্রজা! তব অধিকারে । 
যে আজ্ঞা করিবে তাহা পাঁলিব সত্বরে ॥ 
তব আজ্ঞা শিরে ধরি পালিব নিশ্চয় । 
আমি তব আজ্ঞাকারী ভৃত্য মহাশয় ॥ 
অতএব নির্বিস্বেতে পালহ প্রজার। 
জীবিত থাকিতে আমি কি ভয় তোমার ॥ 
পালিবে তোমার আজ্ঞা অমরের গণ । . 
কি করিবে বল তবে অন্য কোনজন ॥ 


কত দেশ হ'তে নৃপগণে আনাইল ॥ 
সকল ভূপতিগণে করিয়! সান্তবন। 
কহিতে লাগিল হরি প্রবোধ বচন ॥ 
কৃষ্ণের চনে সবে আনন্দ অন্তরে । 
আশ্বাস পাইয়ে সবে যায় নিজ ঘরে ॥ 
তবে হুরি স্েহ করি যত রাজগণে। 
যার যেই বৃত্তি দিল আনন্দ বিধানে ॥ 
স্বুভীষে সকলেরে কহিল তখন । 
সবার রক্ষক আমি জানিও এখন ॥ 
শ্রবণে কৃষ্ণের বাণী সবে আনন্দিত। 
কৃষ্ণ মুখ হেরি সবে হইল মোহিত ॥ 
কোটি কল্পযুগ যৌগে যত যোগিগণ। 
ইন্দ্র আদি ব্রহ্ম! শিব ন। পান দর্শন ॥ 
সেই হরি কৃপা! করি আশ্বীসে সবারে। 
অনায়াসে নৃপগণ হেরিল তাহারে ॥ 
মধুরানগরবাদী ছিল যত জম । 
কৃষ্ণ মুখশশী সবে করে দরশন ॥ 
মুখপন্ম দরশনে আনন্দ ছাদয়। 
শোক তাপ বিদুরিত হয় সমুদয় ॥ 
ভাগবত কথা হয় অম্বত লহরী। 
দ্বাস ভাষে সকলেতে পিয়ে কর্ণভরি ॥ 
ইতি শ্রীমন্ভাগবতে দশম স্বন্ধে মাত পিতা 
উদ্ধার কথা সমাপ্ত। 


অথ নন্দ বিদায়। 
নরবর কহে তবে মুনিবর প্রতি। 
হরিকথ! তব মুখে মধুর ভারতী ॥ 
অপূর্ব্ব সে সব কথা যেন সুধাময়। 
পরে কি করিল কহ হরি দয়াময় ॥ 


আমস্ভাগধত। ৬৩৯ 


শুকদেব কহে শুন ওহে নররায়। 
কহিব অপূর্ধব সেই কথ। সমুদয় ॥ 
কংসেরে বিনাশ করি দেব রমাপতি। 
উগ্রসেনে রাজ্য দিল হয়ে হর্ষমতি ॥ 
নৃপগণে সযতনে বিদায় করিল। 
ব্রাঙ্মণগণেরে বনু ধন বিতরিল ॥ 
সকলে গমন করে যে যাহার ঘর। 
অতঃপর কহি শুন ওহে নরবর ॥ 
ব্রজবাসী গোপ যত যেতে বৃন্দাবন। 
চঞ্চল হইল তবে তাহাদের মন ॥ 
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া কহে ব্রজ অধিপতি । 
চল নীলমণি এবে গৃহে কর গতি ॥ 
বহুদিন গত এবে শুন বাপধন। 
যশোমতী করি আছে পথ নিরীক্ষণ ॥ 
চল বাপ গুহে যাই বিলম্বে কি ফল। 
এখানে থাকিলে হবে বহু অমঙ্গল ॥ 
আমার কপাল মন্দ শুন বাপধন। 

এস শীঘ্র বৃন্দাবনে করিব গমন ॥ 
বলদেব সহ তবে যশোদা-কুমারু। 
স্থমধুর বাক্যে কহে পিতারে তাহার ॥ 
শুন পিতঃ তব পদে করি নিবেদন। 
যতনে দুজনে মোরে করিলে পালন ॥ 
মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয় । 
বহু যত পালিলে সে কথ৷ মিথ্যা নয় ॥ 
স্নেহেতে পালন করে যেই মহাজন। 
জন্মনাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন ॥ 
পিতা মাত। হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি গোপেশ্বর 
জনম অবধি পিতা তুমি হও মোর ॥ 
তোমাদের খণে বদ্ধ মোর! ছুইজন। 
শোধিতে তোমার খণ নারিব কখন ॥ 
অতএব শুন পিতা বচন আমার । 
আমার বচনে কভু না হবে কাতর ॥ 
নিজ গৃহে তুম অগ্য করহু গমন। 
কভু না হইও পিতা ছুঃখেতে মগন ॥ 


যে কারণে আইলাম এই মথুরায়। 
সেই কথা এবে আমি কহিব তোমায় ॥ 
স্থির হ'য়ে তাহা তুমি শুন গোপরায়। 
জ্ঞাতিগণ শোক-নীরে সবে মগ্ন প্রায় ॥ 
অতএব কিছুদিন এখানে রহিবি। 
জ্ঞাতিগণে প্রবোধিয়! তবে গৃহে যাব ॥ 
শুন পিত৷ মোর কথা ছুঃখ না করিবে। 
আনন্দ অন্তরে মোরে এই আঙ্জা দিবে ॥ 
তব আজ্ঞ| ছাড়৷ আমি নাহি কদাচন। 
বুন্দাবন বনে বীধা আছে মম মন ॥ 

এক তিল ছাড়। আমি নহি বুন্দাবন। 
ব্রজবাসিগণে তুমি করিও সান্তবন ॥ 
ব্রজে গিয়। সবাকারে প্রবোধি কিবে। 
কিছুদিন পরে হরি এখানে আসিবে ॥ 
এই বাক্যে সবাকারে করিবে সন্তোষ । 
মোর প্রতি কেহ যেন নাহি করে রোষ॥ 
কেহ যেন নাহি কাদে আমার কারণ। 
সন্তুষ্ট করিবে কহি মধুর বচন ॥ 
অতএব মনে পিতা ছুঃখ না ভাবিবে। 
কিছুদিন হেথ। মোরে থাকিতে হইবে ॥ 
গোপগণ সহ তুমি যাহ নিজ ঘর। 
অবশ্য যাইব আমি কিছুদিন পর ॥ 
মনেতে জানিও পিত। তুমি নিরন্তর ৷ 
বুন্দাবনে রহি আমি সদা গোপেশ্বর ॥ 
যশোমতী প্রতি পিতা প্রবোধ করিবে। 
কোনমতে ভারে পিত৷ কাদিতে ন! দিবে ॥ 
শোক ত্যজি তুমি পিত৷ যাহ নিজালয়। 
এখন না যাব ব্রজে শুনহ নিশ্চয় ॥ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল। 
অচেতন ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥ 
ক্ষণপরে চেতন পাইয়ে গোপবরে । 
একেবারে হলো মগ্ন শোকের সাগরে ॥ 
ঘোর রবে কাঁদি কহে নন্দ মহামতি । 
ওরে বাপ একি কথ! কহ মোর প্রতি ॥ 


৬৪০ উ্স্তাগব। 


কি কারণে হেন কথ! কহু বাপধন। 
এস বাপ শীপ্র কর ব্রজেতে গমন ॥ 
আমার জীবন তুমি ব্রজের জীবন। 
মরিবে সে ব্রজবাসী তোমার কারণ ॥ 
বৃথ। কেন মোরে দাও এতেক যন্ত্রণ। | 
কেন মোরে কর আর বৃথা এ ছলনা ॥ 
কেন বা কান্দাও মোরে ওরে যাছুধন। 
তোরে ছাড়ি কিরূপেতে ধরিব জীবন ॥ 
যে দিন হইতে বাপ এসেছ হেথায়। 
পথপানে চেয়ে আছে তোমার মাতায় ॥ 
অনাহারে আছে তোর যশোদা জননী । 
এম বাপ গৃহে চল ওরে যাতুমণি ॥ 

চল বাপ গৃহে চল ক'রন। ছলন! | 

কি লাভ হইবে মোরে দিলে এ যন্ত্রণা ॥ 
কেন কৃষ্ণ দাও কষ্ট আমারে এখন। 
রাক্ষসের পুরী এই মধুরা-ভূবন ॥ 

এত কি নন্দগোপ কান্দে উচ্চরবে। 
কৃষ্ণ কহে ওগো পিতা কহি শুন এবে ॥ 
কেন তুমি বৃথা আর করিছ ক্রন্দন । 
কিছুদিন আমি নাহি যাব বৃন্দাবন ॥ 
ওগো! নন্দ হীনমতি শুন বাক্য সার। 
অনিত্য জানিবে এই জগৎ সংসার ॥ 
ক্ষণেকের তরে জীব জানিবে সকলে । 
সব অন্ধকার দেখে নয়ন মুদিলে ॥ 
মায়ায় মোহিত যত জগতের জন। 
মায়াতে জানিবে এই জগং স্জন ॥ 
তবে কেন গোপজাতি শোকে মুগ্ধ হও। 
তত্বজ্ঞান মহামতি মম পাশে লও ॥ 
এত কি জ্ঞানযোগে মন্দেরে কহিল। 
তাহে নন্দঘোষ পরে শোকাম্থিত হৈল ॥ 
কিছুতেই নন্দ গোপ প্রবোধ না মানে। 
শোকাকুল হ'য়ে কাদে কৃষ্ণ সন্িধানে ॥ 
বলে কৃষ্ণ একি কথ। কহিলে আমারে । 
শেল মম তব বাক্যে হৃদয় বিদরে ॥ . 


[ দশম 





তোম। বিনা ব্রজবানী সকলে মজিবে। 
মরিবে সে যশোমতী যেমন শুনিবে ॥ 
কি বলে তাহারে আমি প্রবোধ করিব। 
কেমনে এখানে কৃষ্ণ তোরে ছেড়ে যাব ॥ 
এখনি ত্যজিব প্রাণ ওরে বাপধন। 
পিতৃহত্যা ভাগী হবি হে কালরতন ॥ 
যশোমতী তোর লাগি জীবন ত্যজিবে। 
কিরূপেতে তোর প্রাণ স্থির হয়ে রবে ॥ 
জননী বধের ভাগী হবি রে নিশ্চয়। 
মহাপাপে হবি মঞ কহিন্ু তোমায় ॥ 
অতএব কেন কৃষ্ণ করিছ এমন | 

ব্রজে চল ব্রঞ্জবাসী রাখহ.জীবন ॥ 

আর কেন আমারে কান্দাও গিরিধারী। 
কিরূপে রহিবে যশোদায় পরিহরি ॥ 
কে তোরে করিবে কোলে বলরে গোপাল । 
কে খাওয়াবে ক্ষীর ননী ওরে নন্দলাল ॥ 
কে আর কোলেতে করে নাচাইবে তোরে। 
এখানে আনিয়ে কেন কীদাও আমারে ॥ 
এস বাপ কোলে করি লইব তোমার | 
অভিমানে মন্ত কেন ওহে ব্রজরায় ॥ 
গোঠে ন! পাঠাব আর সহিত রাখাল। 
ঘরে বসে রবে তুমি শুনরে গোপাল ॥ 
আর কেন বাপবন কাদাও আমায়। 
ত্যজি তোম! যেতে মোর মন নাছি লয় ॥ 
এত বলি নন্দ তবে শ্রীদামেরে কয়। 
একবার তুমি ভাক আসিবে নিশ্চয় ॥ 
না শোনে আমার বাক্য ব্রজের রতন । 
মিব্টবাক্যে কৃষ্ণধনে কররে সান্তবন ॥ 
শ্রীদাম কৃষ্ণেরে তবে কহিতে লাগিল। 
কেন ভাই রে কানাই কহ হেন বোল ॥ 
ওহে সথ! কেন হেন কহ কুবচন | 
শীত্রগতি ব্রজধামে চলহ এখন ॥ 


সাপ পাশিপপাপাপাপীপাশাশশীশািপীশীশীীীশািশীশপিশীিটিপীশিল 


তব পিতা শোকাকুল তোমার কারণে । 
আমরা রাখালগণ আকুল পরাণে ॥ 
তবে কেন কটু কহু তোমার পিতায়। 
এ দেখ শোকে মগ্ন চারিদিকে চায় ॥ 
চল শীঘ্র ব্রজে চল ব্রজের জীবন। 
বিলম্বে এখানে আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
শ্রবণে শ্রীদাম বাণী শ্রীকৃ্ কহিল। 
কেন সখা বৃথা আর হ'তেছ আকুল ॥ 
ব্রজে নাহি যাব আর নাহিক নিশ্চয় । 
সবে মিলে বৃন্দাবনে যাও এ সময় ॥ 
এখানে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন । 
দ্রুতগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বচনে তবে শ্রীদাম সৃমতি। 
কান্দিয়া আকুল হল” শোকাচ্ছন্ন মতি ॥ 
সে কথ। শুনিয়া তবে নন্দগোপ রায়। 
অচেতন শৃম্যদেহে পড়িল ধরায় ॥ 
ক্ষণেক চেতন পেয়ে করয়ে ক্রন্দন । 
বলে কেন শিরে বজ্জু না হ'লো পতন ॥ 
কেন ন। দারুণ কালে আমারে গ্রাসিল। 
কেন এ রাক্ষদধামে গোপাল আইল ॥ 
কেন ন। আকাশ ভাঙ্গি মস্তকে পড়িল। 
কেন না এ হুতাশনে মোরে পোড়াইল ॥ 
কেন ন! বিষম ফণি করিল দংশন। 
তাহলে বিষম ভ্বালা না হ'তো এমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বাল! সহিব কেমনে । 
এখনি ছাড়িব প্রাণ যমুনা-জীবনে ॥ 
এত কহি নন্দবক্ষে করাঘাত হানে । 
কাদে আর ঘন ঘন চায় কৃষ্ণ পানে ॥ 
বেগে ধেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিল তখন। 
ওরে বাপ চল ব্রজে আমার জীবন ॥ 
কৃষ্ণ বলে কেন পিতা শোকেতে কাতর । 
কেন ব! কান্দিছ বৃথ। ওহে গোপেশ্বর ॥ 
কহি শুন ওগো পিত। বেদের বচন। 
কেবা পিত। কেব। মাতা পুত্র কোনজন ॥ 


৬৪৯ 


| কেবল জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীল|। 


এইরূপে জীবগণে লয়ে করে খেলা ॥ 
কেহ কার নহে পিতা জানিবে নিশ্চয়। 
কেবল ঈশ্বর মায়া কহি যে তোমায় ॥ 
যেমন নিশাতে এক বৃক্ষের উপর। 
নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্র ॥ 
প্রভাতে সকলে তার! দশদিকে ধায়। 
সেইমত পরিবার জানিবে সবায় ॥ 
কর্মফল মত সব জীব দেহ পায়। 
ভু্জিয়া আপন ফল সবে চলি যায় ॥ 
ষে যেমন কর্ম করে তার সেই ফল। 
কর্মা অনুসারে জন্ম লভয়ে সকল ॥ 
অতএব কেন আর আকুল অন্তরে । 
বৃথা কাদিতেছ পিতা আমাদের তরে ॥ 
কেবল আমার মায়া নিশ্চয় জানিবে। 
জানিলে আনন্দ অতি কহি শুন তবে॥ 
বিষয়ে উম্মত্ত হ'য়ে যত জীবগণ। 

না পারে কাটিতে ঘোর মায়ার বন্ধন ॥ 
মায়াপাশে বদ্ধ জীব আছযে সতত । 
স্বজন বিচ্ছেদে তাই হয় জ্ঞান হত ॥ 
বিচ্ছেদে অনেক জীব হারায় চেতন। 
তবে কেন মিছে মায়া করিছ এখন ॥ 
জ্ঞানীহন জন হয় মায়াতে মোহিত। 
বিজ্ঞজনে কভু নাহি হয় বিমোহিত ॥ 
যেইজন হয় জ্ঞানী শুন গোপেশ্বর | 
মম প্রতি তার ভক্তি রহে নিরন্তর ॥ 
পুক্র পরিবার তার নাহি মায়ালেশ। 
স্বজন বিরহে তার নাহি হয় ক্লেশ॥ 
সে কেবল মম পদ করয়ে চিন্তন। 
অতএব শুন কহি তোমারে এখন ॥ 
এখন যে মায়াবশে আছ বশীভূত । 
আমি তব পুক্র নহি কহিনু নিশ্চিত ॥ 
আমি জগতের পতি জগৎ কারণ। 
আমা হতে হইয়াছে এ বিশ্ব হজন ॥ 





৬৪২ _.- জীমস্তাগথ্ত। [ বশ সব 
আমার আজ্ঞাতে বানু বহে অবিরত। | আমার অংশেতে হয়, প্রকৃতি উৎপতি। 
দিবাকর দেয় কর মম আজ্ঞামত ॥ আমারে জানিবে তুমি সবাকার গতি ॥ 
নিশাকর রয় সদা আমার অধীনে । আমারে জানিবে তুমি পুরম্ষ প্রধান। 
মেঘেতে বরিষে বারি আমার কারণে ॥ সেইমত রাধাসতী প্রকৃতি প্রধান ॥ 
অনলে দাহিকা শক্তি সেও আম! হ'তে । পরম ঈশ্বরী সেই রাধা বিনোদিনী । 
কালেতে সংহার জীব মম আজ্ঞামতে ॥ তোমারে কহিন্থ আমি সব তত্ববাণী ॥ 
আমি সকলের মুল জানিবে নিশ্চয়। আর শুন কহি আমি তোমারে এখন। 
সাগরাদি ধরাধর আমি সর্ব্বময় ॥ এই ধরা পুনঃ জলে হইবে মগন ॥ 
আম! ছাড় নহে কিছু শুন গোপপতি। মহ! প্রলয়েতে ধর! বিলুপ্ত হইবে। 
সপ্ত স্বর্গ রসাতল আমাতেই স্থিতি ॥ আসিযে মকল জীব আমাতে মিশিবে ॥ 
গোলোকে আমার বান জানিবে নিশ্চয় । মিথ্যা এ সংসার মাত্র সকলি অসার । 
প্রীরাধিকা! প্রাণেশ্বরী আমার যে হয় ॥ ক্ষণেকের তরে ইহা নহে কিছু সার ॥ 
সেই নতী গুণবতী নিজ কম্মফলে। কেবল আমারে সত্য জানিবে নির্মল । 


শ্রীরামের অভিশাপে এল ধর্ূতলে ॥ 
বূষভামু কন্! এই রাধিকা সুন্দরী । 
পুণ্য বৃন্দাবনে দেবী হয় অবতারি ॥ 
শতবর্ষ ভার সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে। 

সে কারণে বৃন্দাবন ন| যাব জানিবে ॥ 
অতএব ব্রজে আমি না যাব এখন। 
যতদিন পৃর্থীভার না করি হরণ ॥ 
পৃথিবীর মহাভার হরণ করিব। 
পুনর্ববার পুণ্য বৃন্দাবনে আমি যাব ॥ 
সেইকালে সকলেরে দিব দরশন। 
মাত যশোমতী আর যত গোপিগণ ॥ 
সকলে লইব আমি সঙ্গেতে করিয়ে ॥ 
থাকিব পরমন্থখে গ্রোলোকেতে গিয়ে ॥ 
স্থখেতে গোলোকে দেখ! দিব সবাকারে। 
এখন গমন কর আপনার 'ঘরে ॥ 
যশোদায় কছিবে এ সকল বচন । 

যেন বুথ! শোকে আর না করে রোদন ॥ 
প্রবোধ করিবে তারে ওহে মহামতি । 
ব্রজবাসিগণে ল'য়ে কর ব্রজে গতি ॥ 
সকল জীবেতে মোর জানিবে আশ্রয়। 
মম আত্ম! সর্ব জীবে লিগ সদ! রয় ॥ 


মম মন্ত্র জপে সদ হইবে মঙ্গল ॥ 

যে জন আমারে ভজে আনন্দিত মনে । 
পাঁয় সে পরম পদ গোলোক গমনে ॥ 
সেই জন চিরজীবি জানিবে নিশ্চয় | 
কোনকালে সেই জনে মৃত্যু নাহি হয় ॥ 
মম ভক্তজনে আমি রাখি সর্ববক্ষণ। 
তার রক্ষ। হেতু সঙ্গে থাকে সুদর্শন ॥ 
জন্ম ম্বত্যু শোক জর! তার নাহি ঘটে ।' 
সর্ববস্থখী সেই হয় ন। পড়ে সম্থটে ॥ 
ওহে মহামতি আমি কহিলাম সার । 
মম ভক্ত থাকে সদা নিকটে আমার ॥ 
গোলোকে পুলকে রহে মম অনুগত | . 
মম পদ সেবে তথ। সেজন নিশ্চিত ॥ 
তুমি মম ভক্ত হও সবার প্রধান। 

মম ভক্ত নাহি আর তোমার সমান ॥ 
মবাকার শ্রেষ্ঠ তুমি এই ধরাতলে। 
তোমারে রক্ষিব আমি অতি কুতৃহলে ॥ 
আমি তব পুভ্র নহি শুন গোপপতি। 
তোমাদের প্রভু আমি দেব জগৎপতি ॥ 
তুমি পিতা নহ মম শুন সারোদ্ধার। 
মাতা নছে যশোমতী জানিবে আমার ॥ . 


3২ 
মায়া হেতু মম প্রতি ওহে গোপেশ্বর | 


বাৎসল্য স্নেহেতে বন্ধ কেন মিছে আর ॥ 


পুত্র ভাব ছাড়ি মোরে করহ সেবন। 
সবার ঈশ্বর আমি দেব নারায়ণ ॥ 
মায়াকুপে পড়ে তুমি রয়েছ নিয়ত। 
পুত্র ভাব ভাবি কেন হও ধর্ম হত ॥ 
কহিন্থু তোমারে পিতা মুক্তির উপায়। 
মায়া পাশ ছিন্ন কর ভাবহ আমায় ॥ 
কর্মাফলে যাবে তুমি বৈকুষ্ট-নগরে। 
পাইবে অভয় পদ কহিনু তোমারে ॥ 
গোপ-গোপিগণে তুমি কহিবে সকল। 
পাইবে পরম পদ হুহবে মঙ্গল ॥ 
প্রবোধ করিবে সবে বাক্যেতে আমার । 
সবে দিব মুক্তিপর কহিলাম সার ॥ 
যশোমতী প্রতি তবে কবে সমুদয় । 


শোকেতে আকুল যেন কতু নাহি হয় ॥ | 


আমার কারণ যেন না করে ক্রন্দন | 
বুথ! শোকানলে যেন ন! হয় দহন ॥ 
সবাকারে তুমি জ্ঞান প্রদান করিবে। 
সকলেই মম পদ ভক্তিতে গেবিবে ॥ 
অতএব ব্রজপুরে করহ গমন । 
পাইবে পরম পদ শুনহ বচন ॥ 


নন্দগোপ কহে তবে প্রীকৃষ্ের প্রতি। 


দেহ মোরে জ্ঞানদান ওহে মহামতি ॥ 
কহ উপদেশ কথ। ওহে সারোদ্ধার। 
কিরূপে আমার তবে হইবে উদ্ধার ॥ 


অজ্ঞান অকৃতি আমি তুমি হে গৌসাই। 


জগৎ জনক তুমি তাহা! জানি নাই ॥ 
কিরূপে ভজিব আমি কহ উপদেশ। 
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ওহে হুষীকেশ ॥ 
কিরূপে পাইব মুক্তি মুক্তির কারণ। 
সার কথ! কহ মোরে দেব নারায়ণ ॥ 
নদ্দের বচনে তবে রাধিকার পতি। 
কহে কিছু জ্ঞানযোগ হ'য়ে হর্ষমতি ॥ 


জ্রীমন্তাগবত। 


৬৪৩ 


ভাগবত কথ হয় অতি মনোহর । 
দাস ভাষে জ্ঞানীজনে শুনে নিরস্তর ॥ 
ইতি রমস্তাগবতে দশম স্বদ্ধে নন্দ-বিদায় সমাপ্ত । 


'অণ ননোর প্রতি শ্রীকুষ্ণের জ্ঞানযোগ কথন। 
শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। 
অপরে শুনহ অতি অপূর্ব কথন ॥ 
জ্রীহরি কহেন শুন গোপের ঈশ্বর | 
জ্ঞান উপদেশ কহি শুন অতঃপর ॥ 
এই যে দেখিছ তুমি অনন্ত সংসার। 
অনিত্য জানিবে সব নাহি কিছু সার ॥ 
মায়াময় এ জগত জলবিন্ব প্রায়। 
ক্ষণস্থায়ী হয় ইহা ক্ষণে লোপ পায় ॥ 
সেইমত এ জগত মনেতে জানিবে। 
মোহময় ইহা হয় শুন কহি তবে ॥ 
মায়াতে মোহিত জীব রহে অনুক্ষণ। 
মায়ানাশে সত্যজ্ঞান লভে সর্বজন ॥ 
এই যে দেখিছ দেহ কিছুই এ নয়। 
নিশ্চয় জানিও ইহ। পঞ্চভূতময় ॥ (১) 
পন্মপত্রে জল যথা টলমল করে। 
জীবনেতে মাত্র জীব সেইরূপ ধরে ॥ 
যখন সে প্রাণবায়ু করে পলায়ন। 
পাচে পাঁচে মিশাইবে জানিবে তখন ॥ 
মকলেই মায়াবশে হয় হীনমতি। 
তাহাতে জীবের হয় অশেষ ছুর্গতি ॥ 
দেহের কারণ হয় আত্মা! সর্ববময়। 
অপর সকল যাহা আমাতে আশ্রয় ॥ 
আমি যবে দেহ ছাড়ি করি পলায়ন। 
অপর তাহারা সবে করয়ে গমন ॥ 
আমি যদি দেহ ছাড়ি যাই স্থানাস্তরে। 
তখনই জীবগ্ণ শুন্য দেহ ধরে ॥ 

১। পৃথিবী, জল, তেজ, বায় ও আকাশ এই 
কয়েকটি পঞ্ৃত শবে অভিহিত । 


৬৪৪ জ্বীমক্তাগবত। [ পম কন 
স্বৃত বলি সকলেতে করে হেয় জ্ঞান। হীন কাধ্যে তাহাদের নাহি থাকে মন। 
কহিম্ু তোমারে আমি প্রকৃত বিধান ॥ | হীন কর্ম্দে যথ! তথা না করে মনন ॥ 
ওহে নন্দ শুন তুমি আমার বচন। মম ভক্ত সদ করে আমার সাধ্ন। 
যখন ন৷ রহে দেহে জীবের জীবন ॥ লভয়ে পরম জ্ঞান তার! সর্ববজন ॥ 
এই পঞ্চভৃত দেহ অচল যে হয়। অতএব শুন পিতা৷ বচন সত্বর | 
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লীন হয়ে রয় ॥ পুণ্যধাম ব্রজধামে যাও শীত্রতর ॥ 
বিনাশ কারণ আমি জানিবে নিশ্চয়। শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অবিরত। 
বিপরীত ভাব জীব মোহবশে হয় ॥ তাহাতে হুইবে সিদ্ধ কহিন্তু নিশ্চিত ॥ 
মোহের কারণ জীব শোষ্ষে হয় রত। এই মন্ত্র একান্তে জপিবে অনুক্ষণ | 
নির্বোধ জনের তাহে জ্ঞান হয় হত ॥ তাহাতে পাইবে মুক্তি বেদের বচন ॥ 
জ্ঞানীজন শোক হীন ওগো! মহামতি । যোগী আদি মুনিগণ এই মন্ত্র জপি। 
শোক নাহি করে সেই হয় সাধুয়তি ॥ সিদ্ধ হয় সকলেতে কহি পুনরপি ॥ 
সব কথ। কহিলাম তোমারে এখন। ব্রজেতে গমন কর ব্রজের ঈশ্বর । 
অপরে শুনহু পিত। জ্ঞানের কথন ॥ পবিত্র হইবে ব্রজ ওহে গোপবর ॥ 
ফড়রিপু (১ হাতে হয় অধর সঞ্চয়। শ্রীমধুদুদন মন্ত্র জপ অবিরত। 
নির্বধোধ জনেতে করে তাদের আশ্রয় ॥ | তাহাতে হইবে সিদ্ধ জানিবে নিশ্চিত ॥ 
রিপুবশে অনুক্ষণ দুক্ষম্মেতে রত। কেন বা শোকেতে মগ্ন করিছ রোদন। 
অধন্ অর্জজয়ে তার! জানিবে নিয়ত ॥ শীগ্রগতি ব্রজধামে করহ গমন ॥ 
ক্ষমা শান্তি দয়া যত অধর্ষে আশ্রয় । মাত যশোদারে তুমি কবে সমুদয় । 
ইহার! সকল জীরে ধর্্মপথে লয় ॥ প্রবোধ করিবে তারে ওহে গোপরায় ॥ 
নির্বাণ লভিবে জীবে ইহাদের বলে। শোকেতে ন। মগ_হয়.ন| করে ক্রন্দন। 
এ দেহ আশ্রয়ে জীব থাকয়ে কুশলে ॥ বিশেষ কহিবে তারে আমার বচন ॥ 
আমি সর্ববময় তুমি জানিও মনেতে। শুনিয়ে কৃষ্ণের কথা নন্দ মহামতি । 
ব্রহ্মা শিব আদি জন্ম জানিবে আমাতে ॥ | অন্তরে হইল তার জ্ঞানের উৎপতি ॥ 
সকলে আমার অংশ আমি লর্ববময়। কিন্তু স্নেহ হেতু তার হৃদয় বিদরে। 
আমাতে সৃষ্টির স্থিতি আমাতেই লয়॥ : কৃষ্ণ ছাড়ি কিরূপে যাইরে ব্রজপুরে ॥ 
জরা মৃত্যু মুক্ত আমি কহি যে তোমারে । | কৃষ্ণ মুখ চাহি নন্দ করয়ে রোদন। 
অতএব ভাব পিত। একান্তে আমারে ॥ মায়া-দুত্রে আছে তবু হয়ে বন্ধন ॥ 
মম তক্ত যেব। হয় শুন পিত। নন্দ । তবে দেব দামোদর কহিল নন্দেরে। 
না হয় কুশল তার করে কার্ধ্য মন্দ ॥ | যাহ পিতা শীগ্রগতি সেই ব্রজপুরে ॥ 
যার! সদ! ভক্তিযুক্ত রহে মোর প্রতি । এই কথ! শুনি নন্দ সচঞ্চল মন। 
রিপুবশ নহে তার! শুন মহামতি ॥ গোপগ্ণ সহ নবে করিল গমন ॥ 

৯। কাম, ক্রোধ লোত, মোহ, মদ, ষাংসর্্য, | ব্রজধামে যান সবে আকুল অন্তর | 


এই বড়রিপু। 


ভাগবত কথ। হয় হৃধার সাগর ॥ 


দশম] জীমন্ভাগবত। ৬৪৫ 

দাস ভাষে 'অবিরত কৃষ্ণপদে মতি। | শ্রবণ সানন্দ চিত্ত হয় মুনিবর | 

কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে গোলোকেতে গতি ॥ : শিখাইল বনুবিদ্যা সখ্য! নাহি তার ॥ (১) 
ইতি প্ীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে কুষণ কক নন্দের | মনের হুরষে তবে ভাই দুইজন । 





প্রতি জ্ঞানযোগ কথন সমাপ্ত। ; শিখিল বিবিধ বিদ্যা আনন্দিত মন॥ 
1 তবে গ্রুপদে ঠৌহে প্রণাম করিল। 

অণ প্রীকঞ্চের গুরুণূহে বাস।  স্বছুভাষে মুনি প্রতি কহিতে লাগিল ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। ! ওগে। গুরু মহামতি করি নিবেদন। 
নন্দঘোষে উপদেশ কহিয়ে তখন ॥ | তোমার প্রসাদে মোরা ভাই দুইজন ॥ 
নানামতে প্রবোধিয়া সান্তনা করিল। শিখিনু বিবিধ বিষ্ঠা তোমার প্রলাদে। 
নন্দ নিরানন্দ মনে বৃন্দাবনে গেল ॥ গৃহেতে যাইব এবে মনের আহলাদে ॥ 
তবে বহ্থদেব হল আনন্দে মগন। বহুদিন গৃহ ছাড়া শুন মহাশয় । 
দুই ভায়ে সংস্কার করিল তখন ॥ পিতামাতা আছে অতি ছুঃখিত হৃদয় ॥ 
মধুপুরে মহৌৎসব হয় সেই কালে। অতএব মাগি লহ দক্ষিণ এখন । 
উপনয়নাদি কাধ্য করে কুতুহলে ॥ | শত্রগতি গৃহে মোরা করিব গমন ॥ 
অগণন দ্বিজগণ আইলেন কত। ৷ কৃষ্ণের বচন শুনি তবে মুনিবর | 
দান করে বস্থদেব লবে মনোমত ॥ : গৃঁহিণীর পাশে ধায় আনন্দ অন্তর ॥ 
অগণন ধেনুগণ দ্বিজগণে পায় । | নিস্ৃতে মন্ত্রণা তবে করে দুইজনে । 
স্বর্ণ রৌপ্য দেয় কত সংখ্যা নাহি তায় ॥ । কৃষ্ণের নিকটে আসি সহীম্ত বদনে ॥ 
দ্বিজের রমণীগণে করে কত দান। | পরম কারণ কৃষ্ণ জানিয়া৷ মনেতে। 
সবাকার সমভাবে রাখেন সম্মান ॥ 1 কহিতে লাগিল মুনি দৌহার সাক্ষাতে ॥ 
বিধিমতে করে সবে কার্য সমাধান । । শুন বাপ রাম কৃষ্ণ আমার বচন । 
অপরে শুনহ রাজ! অপূর্ব আখ্যান ॥ 1 তোমাদের হেরে স্থ্খী ছিনু ছুইজন ॥ 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই মনে বিচারিল। । এবে গৃহে যাবে বাপু. মোদের ছাড়িয়া । 
পাঁঠার্থী হইয়া দৌহে গুরুণৃহে গেল॥  ; কিরূপে রহিব বাপু জীবন ধরিয়া ॥ 
গর্গাচারয্য মহামুনি বিদ্যার সাগর । | সবে মাত্র ছিল পুত্র একটি রতন। 
পড়িবার তরে ঠোহে গেল! তার ঘর ॥ 1 সমুদ্রে মরিল সেই আমার নন্দন ॥ 
রহিলেন গুরুণৃহে সানন্দ অন্তরে । ! মেই শোকে নিরানন্দ আমার অন্তর। 
গর্গাচার্য্য কহে.কৃ্ণ শুন অতঃপরে ॥.. ' এখন কেবল মাত্র রোদনই সার ॥ 
অবনীনগরে ধাম সান্দীপন নাম। ' অতএব শুন বাপু আমার বচন। 
পড়িবারে যাহ তথ! ওহে গুণধাম ॥ : দক্ষিণ। প্রদানে যদি থাকে তব মন ॥ 
গর্গের চনে তবে ভাই ছুইজন। - 2 242-14-0 
আনন্দ অন্তরে তথ! করিল গমন ॥ ১। অহাুনি বেদব্যাস এই স্থলে লিখিয়াছেন 
যাইয়ে দ্বিজের পদে প্রণতি করিল। ' থে চতুঃবষটি দিবসে চতুঃয্ি বিতা। কষ বলরাম শিক্ষা] 


বিবরণ কথা সব তারে নিবেদিল ॥ করিনাছিলেন। 
৪২ 


৬৪৬ __ জ্ীমস্তাগবত। 


[শষ খন 


মরা পুন্র যদি মোরে আনি দিতে পার। | অতএব মম প্রতি ত্যজ যত রোফ। 


তবে সে দক্ষিণা লব তোমার গোচর ॥ 
তব সাধ্যে সাধ্য বাপু কহিন্থু এমন। 
অন্যের সাধ্যেতে তাহা নহে বাছাধন ॥ 
নতুবা দক্ষিণা মোর প্রয়োজন নাই। 
আনন্দেতে গৃহে চলি যাহ ছুই ভাই ॥ 
শ্রবণে গুরুর বাক্য দেব দামোদর । 

যে আজ্ঞা বলিয়ে তবে করিল স্বীকার ॥ 
গুরুপুল্রে আনিবারে করিল গমন। 
প্রভাস সাগর তারে দিল দরশন ॥ 

রথ হ'তে নামি হরি সাগরের কুলে । 
ক্ষণকাল অবস্থান করি সেই স্থলে ॥ 
আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করে ষছুরায়। 
তাহা দরশনে সিদ্ধু কম্পিত হৃদয় ॥ 
ভয়েতে আকুল সিন্ধু সচিস্তিত মন। 
করযোড়ে কৃষ্ণ-পাঁশে আইল তখন ॥ 
স্থুভাষে হরি-পাশে কহিতে লাগিল। 
কহ প্রভূ এ দাসের কি দোষ ঘটিল॥ 
কি কার্য সাধিব নাথ কর অনুমতি | . 
যে আজ্ঞ! করিবে তাহ! করিব সম্প্রতি ॥ 
্্ীকৃষ্ণ বলেন সিদ্ধু শুন বাক্য সার। 
শীত্র আনি দেহ মোরে গুরুর কুমার ॥ 
মম গুরুণপুত্র তুমি করেছ সংহার। 
তাহ! দিলে তবে তোম! হইবে নিস্তার ॥ 
নতুবা আমার হস্তে হুর্গতি সাধন । 
এখন উচিত যাহ! করহ পালন ॥ 
রত্বাকর থর থর কাপিল অন্তরে । 
কৃষ্ণের বচন শুনি অতীব কাতরে ॥ 
কহিতে লাগিল সিন্ধু যুড়ি ছুই পাণি। 
মম দোষ নাহি কিছু শুন চক্রপাণি ॥ 
মম গর্ভে মহাদৈত্য আছে একজন। 
পঞ্চজজন নাম তার শুন নারায়ণ ॥ 
শঙ্খরূপে আছে এই জলের ভিতরে । 
তব গুরুপুভ্রে দেব সেই ছুট মারে ॥ 


নিশ্চয় জানিবে মম নাহি কোন দোষ ॥ 
সাগরের বাক্য তবে করিয়ে শ্রবণ। 
ক্রোধেতে জলের মধ্যে করিল গমন ॥ 


| সাগরের মধ্যে হরি প্রবেশ করিল। 


মহাক্রোধে সেই দৈত্যে অমনি ধরিল ॥ 
মুষ্ট্যাঘাতে মারি তার বধিল জীবন । 
মহাশকে দৈত্যবর হইল পতন ॥ 


 স্দর্শনে ফেলে তার উদর চিরিয়া 
| তথ। হ'তে চলে গুরুপুত্রে না পাইয়া ॥ 


সেই শঙ্খ (১) লয়ে করে করিল গমন । 
জল হ'তে শীঘ্র রথে করে আরোহণ ॥ 
বেগেতে ধাইল রথ শমন নগর । 
সেই শঙ্খ বাজাইল দেব দামোদর ॥ 
শুনি মে শখ্খের ধ্বনি তখনি শমন। 
সত্বরে আইল ঘথ। দেব নারায়ণ ॥ 
কৃতাঞ্জলি করিয়া! সে শমন আইল। 
ভূমিতে পড়িয়া হরিপদে প্রণমিল ॥ 
আদরে বদায় তবে রতন আসনে । 
করিল বিবিধ পূজা! অতি সযতনে ॥ 
বহু স্তব করে তবে দেবতা শমন। 
সকল ভূতের তুমি আশ্রয় কারণ ॥ 
ওহে দেব সর্ববসার সবার আশ্রয় । 
সর্ববাধার গুণাকর ওহে মহাকায় ॥ 
অবনীর ভার দেব করিতে হরণ। 
মায়াতে মানব রূপ করিলে ধারণ ॥ 
ছুষ্টের দমনকারী পাঁল শিষ্উজনে । 
অধীনের.দোষ যত ক্ষমহ এক্ষণে ॥ 
সার্থক জনম মম সফল জীবন । 

মম বাসে আগমন কথ কি কারণ ॥ 
পবিত্র হইল পুরী তব দরশনে। 





শঙ্খ নামে 


দশম স্দ্ধ ] ০১০১০১১১িবীিতারানা ৬৪৭ 
এ দাসেরে কৃপাময় কহ কৃপা করি। 1 গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ভাই ছুইজন। 
তব আজ্ঞা পালিখ এখনি বংশীধারী ॥ ত্বরাগতি রথোপরি করে আরোহণ ॥ 
শমনের বাক্যে তবে দেবকী-নন্দন | মধুরার পথে তবে গমন করিল। 
মৃদুভাষে কহে শুন আমার বচন ॥ পবন গতিতে রথ অমনি চলিল ॥ 
গুরুণুভ্রে শীত্র করি আনি দেহ মৌরে। উপনীত হ'ল রথ মধুরা-নগরে | 
বিলম্ব না সহে আমি কহিম্ু তোমারে ॥ করিলেন শঙ্ঘধ্বনি আনন্দ অন্তরে ॥ 
এই কার্য হেতু মোর হেথ! আগমন। অবণে সে ধ্বনি তবে যত প্রজাগণ। 
শীত্রগতি আনি দেহ গুরুর নন্দন ॥ রামকৃষ্ণ দরশনে করিল গমন ॥ 
অমনি শমন তবে সত্বরে চলিলা। পিতা! মাত! দরশনে হ'য়ে আনদ্দিত'। 
গুরুপুত্রে আনি তবে উপস্থিত কৈলা ॥  প্রণমে চরণে তবে হ'য়ে পুলকিত ॥ 
রীকুষ্ণ চরণে আসি পড়িল তখন। পুত্র দরশনে পিতামাতা সুখী অতি। 
শমনে কহেন হরি আনন্দিত মন ॥ দাস ভাষে হরিনাম মধুর ভারতী ॥ 
শমনে প্রবোধ হরি অনেক করিল। ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে শ্রীরষের 
গুরুপুক্র লয়ে হরি রথে আরোহিল ॥ গুরুগৃহে.বাষ জমাপ্ত | 
আনন্দে চলিল হরি অবস্তীনগর। 

উপনীত গুরুবাসে হইল সত্তর ॥ 

পুক্র দিয়! গুরুপদে প্রণাম করিল। 

পুভ্রেরে পাইয়া মুনি বিশ্ময় মানিল ॥ অথ উদ্বের বৃশবাবন গমন | 
পুত্র পেয়ে মুনিবর আনন্দ অন্তর | শুকদেব কহে শুন তবে নরপতি। 
কৃষ্ণ বলরাম প্রতি করিল উত্তর ॥ পরে শুন হরি কথ! মধুর ভারতী ॥ 
শুন বাপ মম জন্ম সফল হইল। হরি বিনে নাহি গতি এ জগতে আর । 
পবিত্র হইল পুরী হইল মঙ্গল ॥ সদা ভজ হরি পদ পাইবে নিস্তার ॥ 
আর এক কথা বলি শুন বাপধন। একাস্ত মনেতে ভজ শ্রীহরি চরণ। 
তোমাদের শিক্ষ। গুরু হইনু এখন ॥ অনায়াসে ঘুচিবেক ভবের বন্ধন ॥ 

এ হ'তে কি হবে আর মম ভাগ্যোদয়। কঠোর জঠর-বাস কদাচ না হবে। 
অধ্যাপনা সিদ্ধ আজ আমার নিশ্চয় ॥ রবিন্ৃত দূত ভয়ে দূরেতে পলাবে ॥ 
কি আর বলিব বাপ সাক্ষাতে তোমার। শুন মহারাজ কহি সে হরি কাহিনী । 
এ হেন দক্ষিণ। পার হেন সাধ্য কার ॥ বৃন্দারণ্যে কান্দে গোপ যতেক গোপিনী। 
যে লাভ হইল মোর পড়ায়ে তোমায় । নন্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের কারণ । 
দেই কথ! এক মুখে ব্যক্ত নাহি হয় ॥ শব সম সকলেতে ভূতলে পতন ॥ 
রহিল অদ্ভুত কীর্তি জগত ভিতরে । হ! কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ মাত্র শব্দ শুনা যায়৷ 
এখন গৃহেতে যাও আপনি সত্বরে ॥ এইরূপে গোপ গোগপী আকুল হৃদয় ॥ 
পিদ্ধ মনোরথ মম হ'ল এতদিনে ।' মথুরায় থাকি হরি মকলি জানিল। 
আমি গুরু পবিত্র হে তোমা দরশনে ॥ প্রবোধিতে গোপগণে মনেতে ভাবিল ॥ 


জ্রীমস্তাগবত। 


সে কারণে উদ্ধবেরে ডাঁকি নারায়ণ । | মম নাম,স্মরি মাত্র জীবিত সকল। 
কহিতে লাগিল! হরি সুমিষ্ট বচন ॥. আমার কার্ণ সবে শোকেতে বিহ্বল ॥ . 
তুমি মন্ত্রী মহামতি মম প্রিয় অতি। সর্বদাই নেত্র-জল হ'তেছে পতন। 
বুদ্ধির সাগর তুমি সুশীল প্রকৃতি ॥ হা কষ হা কৃষ্ণ._বলি করিছে ক্রন্দন ॥ 


মম সখা হও ওহে তুমি. গুণাকর। 

এক নিবেদন এবে রাখহ আমার ॥ . . 
তোমা হ'তে প্রিয়া আছে কোনজন। 
তোম! ভিন্ন হেন কার্ধ্য না হবে সাধন ॥ 
এত কহি উদ্ধাবের হস্তেতে ধরিল। 
শোকার্ত হইয়ে হরি কহিতে লাগিল ॥ 
কেবা আছে আর মম এ কার্য সাধিতে | 
তব মনোযোগে সিদ্ধ হবে ত্বরান্থিতে ॥ 
অতএব-যাহ তুমি সেই বৃন্দাবন। 
কছিবে কুশল বাণী শুনহ বচন ॥ 
ব্রজবাসী আছে যত গোপ-গোপিগণ। 
নন্দ যশোমতী আদি আছে যতজন ॥ 
প্রিয়ভাষে সবাকারে সন্তোষ করিবে। 
আমার বারতা তুমি সকলে কহিবে ॥ 
ব্রজ আহিরিণী যত শোকার্ত হৃদয়ে । 
আমীর কারণ আছে মৃত্য প্রা হ'য়ে ॥ 
ব্যাকুল অন্তরে সবে করিছে ক্রন্দন। 
কুল ধর্ম ত্যজে তারা আমার কারণ ॥ 
গৃহ ধন পরিজন সকলি ছাঁড়িল। 
একচিস্তে হ'য়ে সবে আমারে ভজিল ॥ 
গৃহ পরিজন তারা সব পরিহরি। 
লোকের গঞ্জনা মনে তাহা তুচ্ছ করি ॥ 
একান্ত হইয়ে করে আমায় ভজন। 
ত্যজিবারে পারে প্রীণ আমার কারণ ॥ 
আমার বিরহানলে অবিরত জ্বলে । . 
অধৈরধ্য অন্তরে সদা আছয়ে সকলে ॥ 
ছাড়িয়া! সে গোপিগণে আলি এ নগরে। 
অতএব সেই দুঃখ কিরূপে পাসরে ॥ 
একেবারে শোকানলে জ্বলে সর্ববক্ষণ। 
আমার কারণ মাত্র আছয়ে জীবন ॥ 


অতএর যাঁও শীঘ্র সেই ব্রজপুরে ৷ 
আমার কুশল বার্ত। জানাও সবারে ॥ 
সকলে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ করিবে। 
ত্যজ শোক হেথ৷ কৃষ্ণ সত্বরে আমিবে ॥ 
এইরূপ বাক্যে সবে করিবে সান্তনা । 
তাহে কিছু স্থির হবে যত ব্রজাঙ্গনা ॥ 
ওহে প্রাণনখা তুমি করহ্‌ গমন । 
অগ্ঠে না পারিবে ইহা করিতে সাধন ॥ 
তোমা ভিন্ন এই কণ্ম কে পারে করিতে । 
শীপ্রগতি কর গতি সে ব্রজ পুরেতে ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব চলিল। 
দেব রখোপরি তথা স্থখে আরোহিল ॥ 
চলিলেন বৃন্দাবনে আনন্দিত মনে । 
নন্দ ব্রজে উপনীত হইল তখনে ॥ 
হেরিল গোকুল শোভা অতি মনোহর । 
হাম্বারবে ধেনুগণ ধাইছে সত্বর ॥ 
অগ্ণণন বৃষগণ খেলে কুতুহলে। 

উভ লেজে বংসগণ ফিরিছে সকলে ॥ 
ধেনু যত ক্ষুধাতুর চারিদিকে ধায়। 
লন্ফ দিয়া তৃূণ আশে বেগে চলে যায় ॥ 


'এইরূপে ধেনু যত খেলে অবিরত । 


পরম ঘতনে পালে গেপগণ যত ॥ 
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত ব্রজবাসীগণ। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব মাত্র হয় যে শ্রবণ ॥ 
বনশোভা। মনলোভা! দরশন করে। 
নানাজাতি পুষ্প দব ফুটে থরে ধরে ॥ 
বসিয়া শাখীর ভালে কত পাখীগণ। 
অবিরত করে তার! কৃষ্ণগুণ গান ॥ 
অলিকুল আকুল সে পুষ্প-মধুপানে। ' 
সর্বদা উন্মত্ত তার! হরিগুণ গানে ॥ 


৭ সন্ধা) 


সপশািসপিসপপাসপীসপিশপিপিসিটি পাশাপাশি? পিস পসিশক্পাপামপিস্পিসপাসি সা পাপা 


সরোবরণ্জল শৌভে শ্বেত পদ্মদলে |, 


 হংস কারগুব আসি তার মাঝে খেলে ॥ . 


এইরূপ কত শোভা উদ্ধব হেরিল। 
বুন্দাবন শোভ। হেরি মোহিত হইল ॥ 
তদস্তরে নন্দালয়ে করিল গমন। 
দুরে উদ্ধবেরে নন্দ করে নিরীক্ষণ ॥ 
দ্বিতীয় কৃষ্ণের রূপ কৃষ্ণের আকার । 
দ্রশনে নন্দ তবে মানে চমৎকার ॥ 
কৃষ্ণ অন্ুচর বলি মনেতে ভাবিল। 
উদ্ধবে দেখিয়া নন্দ মহাত্রীত হৈল ॥ 
কতক্ষণে নন্দ তবে করিয়৷ বিনয় । 
উদ্ধবের প্রতি তবে মিষ্টভাষে কষ ॥ 
কৃষ্ণ পিতা নন্দ আমি শুনহ বচন। 
আইস এ বাসে দয়! করি বিতরণ ॥ 
কৃষ্ণ-দথা তুমি তাহা জানিনু বিশেষ । 
বিনে কৃষ্ণ আমাদের যন্ত্রণা অশেষ ॥ 
এত কৃহি পাগ্ অধধ্য দিল সেইক্ষণ। 
আসনে বসায়ে করে চামর ব্যজন ॥ 
পথশ্রান্ত দূর করি ভোজন করিল। 
স্তুকোমল শধ্যাপরে স্থথে নিদ্রা গেল ॥ 
: হেনরূপে উদ্ধব সে শ্রান্তি করি দূর । 
নন্দের সেবনে সখ পাইল প্রচুর ॥ 
পরে নন্দ উদ্ধবেরে কহিল তখন। 
মথুরা কুশল বার্ভ। কহ মহাজন ॥ 
বন্গদেব কি প্রকারে আছেন কুশলে। 
দেবকী আছেন তথা কিবা কুতুহলে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম মম আছে কি প্রকারে । 
সেই কথা মোরে সত্য কহ একেবারে ॥ 
উগ্রসেন কেমন কুশলে আছে বল। 
আপনার পাপে কংদ আপনি মজিল ॥ 
আপনার দোষে দু আপনি নিধন। 
যছুকুল অরি সেই পাপিষ্ঠ ছুজ্জন ॥ 
কহ হে উদ্ধব মোরে বিশেষ করিয়!। 
কেমনে আছয়ে কৃষ্ণ মোরে না দেখিয়া ॥ 


- জ্রীমস্তাগবত । 


৬৪৯ 


আর কি আমারে মনে করে বাঁছাধন। 

. আমারে কি করে কৃষ্ণ কখন স্মরণ ॥ 
মাতা যশোমতী বলি মনে আছে তার। 
: বলহু উদ্ধর মোরে সত্য একবার ॥ 
মনে কি আছয়ে তার গোপ গোপিগধ। 
। বৃন্দাবন বন আর গিরি গ্োবর্ধন ॥ 

: গাভী বৎস আদি করি ব্রজশিশু ঘত। 

৷ অনুক্ষণ তারা ছিল কৃষ্ণ অনুগত ॥. 

। এ সবারে স্মরণ কি করে একবার। 

1 আর কি আসিবে ব্রজে সে হরি আমার ॥ 
: সত্য করি কহ মোরে ওরে গুণমণি। 

' আর কি আসিবে হে! সেই নীলমণি ॥ 
' সত্য করি এই কথ! আমারে কহিবে। 

, কতদিন পরে হরি ব্রজেতে আসিবে ॥ 
৷ ব্রজবাঁসিগণে কবে করিবে স্মরণ। 

: ব্রজে আদি একবার দিবে দরশন ॥ 

! কহিবে উদ্ধব মোরে তুমি সত্যতাধী। 

' আর কি,হেরিব সেই চারুমুখশশী ॥. 

' আর কি হেরিব সেই সুন্দর ববন। 
' দেখিতে কি পাব আর সে বাকা নয়ন ॥ 
: স্থচারু গমনে কবে গোঠেতে চলিবে। 

: এ পড়া কপালে বল দরশন দিবে ॥ 

। দাবাগিতে গোপগণে প্রাণে বীচাইল | : 
' ইন্দ্-ভয় হতে সবাকারে রক্ষা কৈল ॥ 
_গোঁপগণে সযতনে করিল রক্ষণ । 
কতবার মৃত্যু হ'তে রাঁখিল জীবন ॥ 

. আর কি হেরিব আমি সেই কৃষ্ণধনে।. 
' হেরিব সে মুখশশী বন্ধিমে নয়নে ॥ 

' আর কি সে হাম্তানন দরশন হবে। 

' সে মুখের বাণী মোরে আর কে শুনাবে ॥ 
৷ না পারি ভুলিতে সেই কৃষ্ণের বদন। 

' ঘতেক তাহার ক্রীড়। হয় যে স্মরণ ॥ 

. মনে করি ভুলে যাই না পারি ভুলিতে । 
! কৃষ্ণ জ্রীড়া যথা তথা পাই যে দেখিতে ॥ 


৬৫5 স্্রীমস্তাগবত। * 


সরোবর গিরি আদি যেই স্থানে যাই। 
কেবল তাহার চিহ্ দেখিবারে পাই ॥ 
অনুক্ষণ সেইরূপ জাগিছে অস্তরে ৷ 
'কিরূপে ভূলিব বল সেই গিরিধরে ॥ 
আর কি কহ্ছিব বল উদ্ধব তোমায় 
যে দিকে ফিরাই আখি সব কৃষ্ণময় ॥ 
অন্তরে জাগিছে সেই নব জলধরে। 
দেবতা বলিয়। জ্ঞান হয় যে অন্তরে ॥ 
এবে মনৈ বুঝি তারা ভাই ছুইজন। 
অবতীর্ণ ধরা ভার করিতে হরণ ॥ 
অবনীতে অবতার দেব কার্য্য তরে। 
উদ্ধারিতে ভব জীবে এ তবে বিহরে ॥ 
গর্সমুনি মুখে যাহা করেছি শ্রবণ । 
তাহাই ঘটিল এবে শুন বিবরণ ॥ 
নাশিল ব্ষিম করী নাম কুবলয়। 
মহা মহা মন্লগণে করিলেক ক্ষয় ॥ 
ছুট কংসান্থরে সেই করিল নিধন। 
অনায়াসে সিংহ যথ! মারে অজগণ ॥ 
ছেনমতে সবাকারে সংহার করিল। 
তালবনে ধেনুক। দৈত্যেরে সংহারিল ॥ 
ভাঙ্গিল বিষম ধনু ইক্ষুদণ্ড মত। 
এইরূপ দেব সম কাধ্য করে কত॥ 
কত যে অন্থুরে কৃষ্ণ নিধন করিল। 
তৃণাবর্ত প্রলম্বাদি অন্তরে নাশিল ॥ 
বামহস্তে গোবদ্ধন করিল ধারণ। 

এ সকল কার্য্য আমি করি দরশন ॥ 
এত কহি নন্দরায় কাদিতে লাগিল। 
নেত্রজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইল ॥ 
অচেতন কৃষ্ণ বলি নন্দ মহামতি । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাদে সচঞ্চল মতি ॥ 
নেত্রজলে সমাচ্ছন্ন দেখে অন্ধকার। 
তাহা দেখি যশোমতী অধীর! আবার ॥ 
ক্ষীরভারে স্তন তার ফাটিতে লাগিল। 
অশ্রজলে বক্ষস্থল তাসিয়ে যে গেল ॥ 


(ঘাশম চন 
হা কৃষ্ণ বলিয়ে সতী কাদে উচ্গৈধস্থরে। 
কোথা কৃষ্ণ একবার দেখা! দেরে মোরে ॥ 
বিনে কৃষ্ণ এই প্রাণ কিরূপে ধরিব। 
আর কিবা চন্দ্রমুখ দেখিবারে পাব ॥ 
এত বলি উচ্চরবে কানে ব্রজপতি। 
ভূতলে পড়িয়ে কাদে রাণী যশোমতী ॥ 
ইহা দেখি উদ্ধব ধরিল ছুইজনে। 

কৃষ্ণ অনুগত দেখি ভাবে মনে মনে ॥ 
চমৎকার ভাবি মনে মানিল বিশ্মযু। 
নন্দ প্রতি উদ্ধব সে মহানন্দে কয় ॥ 
শুন কহি নন্দগোপ তোমারে এখন। 
কহি যে তোমারে আমি গৃঢ় বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণ হেতু কেন হেন বৃথা শোক কর। 
তব পুত্র নহে কভু ওহে গোপেশ্বর ॥ 
পরম ঈশ্বর সেই পরম কারণ । 
পরমাত্মা পরাৎপর দেব নারায়ণ ॥ 
সবাকার পুত্র সেই সবাকার পিতা । 
বিশ্বময় মহীকায় সবাকার ধাতা ॥ 
সবাকার রক্ষক সেই দেব দামোদর । 
স্জন পালন কর্তা জগ ঈশ্বর ॥ 
ভক্তের প্রধান হও তোমরা ছুজন। 
নারায়ণ প্রতি আছে এঁকান্তিক মন॥ 
সেই নকলের ধাত৷ জগতের সার । 
তার প্রতিভক্তি আছে তোম! দৌহাকার ॥ 
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অদ্বিতীয় জন। 
সংসারের মূল সেই পরম কারণ ॥ 
বিশ্বের স্থজনকারী বিশ্বের ঈশ্বর | 

পরম পুরুষ দৌহে সবার উপর ॥ 
পুণ্যময় সর্ববাশ্রয় জগতে প্রধান । 
কালরূপে লন হরি জীবের পরাণ ॥ 
যারে কৃপা করে হরি সেই কৃপাময়। 
পায় সে পরম গতি পরম আশ্রয় ॥ 

সেই কৃষ্ণে একমনে ভাব অনিবার | 
বিকার যাইবে দুরে তোম! দৌহাকার ॥ 


আমস্তাগৰত । 


গোলোকবিহারী হরি মর্ত্যে আগমন । 
নররূপ ধরি তব গৃহেতে জনম ॥ 

হেন ভাগ্যবান বল জগতে কে আর। 
এ যশ রহিল তব জগত মাঝার ॥ 
ধরাতলে এর চেয়ে আছে কিবা সথখ। 
কেন হও শোকাম্বিত কেন কর ছুঃখ ॥ 
তোমার ভাগ্যের কথা কহুনে না যায়। 
কোরিকল্প যুগ যোগী তাহা নাহি পায় ॥ 
পেই হরি তোমাদের শোকের কারণ। 
পাঠান আমারে হেথ৷ শুন বিবরণ ॥ 
যে কথা কহিল মোরে শুন যছুপতি। 


একচিত্তে মহামতি করহ শ্রবণ । 

যে কথা কহিল মোরে দেব নারায়ণ ॥ 
কিছুদিন পরে হরি আসিবে এখানে । 
মিথ্যা নহে সত্য বলি জেনে। সব মনে ॥ 
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে তোমা দৌহীকারে। 
তুষিবেন আসি হরি তোমার আগারে ॥ 
তোমারে বিদায় কালে যে কথা কহিল। 
অবশ্য করিবে তিনি তোমার মঙ্গল ॥ 
অবশ্য আসিবে হেথা শুন মহাশয় । 
বৃথা শোক না করিও কহিনু নিশ্চয় ॥ 
ত্যজ শোক বৃথ! খেদ নাহি প্রয়োজন । 
নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ তোমার সদন | 
তখন জানিবে মনে মম বাক্য সার। 
সকল জীবের মুক্তি দেব সর্ববাধার ॥ 
আত্মারূপে জীবদেহে আছেন নিয়ত। 
তেজোরূপী মহাকায় সদা আনন্দিত ॥ 
সর্ববজীবে সমাগত জানিবে নিশ্চয় । 
ভিন্ন ভাব কভু নহে সেই দয়াময় ॥ 
ভাল মন্দ ভেদাভেদ নাহি তার মনে। 
কপার সাগর তিনি ব্যক্ত জগজ্জনে ॥ 
কেবা পিতা৷ কেবা মাতা কেব সত দারা । 
অব্যয় অচ্যুত সেই জন্ম স্বৃত্যু হার! ॥ 


তব শোকে দদা কান্দে অশ্রুজলে তিতি॥ | 


৬১ 
লীল! হেতু অবতীর্ণ হন অবনীতে। 
জগতের ভক্তগণ পালন করিতে ॥ 
: সাধুজনে সর্ববক্ষণে করে পরিত্রাণ। 
লীলাময় সর্ববাশ্রয় প্রভু ভগবান ॥ 
1 আপনি মোহিনী মায় করিতে বিস্তার । 
| কোষ কীটরূপে বন্ধ তাহার মাঝার ॥ 
আপনি মোহনময় পরম আশ্রয়। 
| পরগুণে অনুক্ষণে তবু নিরক্ষয় ॥ 
| ত্রিগুণ ধারক (১) হরি পরম কারণ। 
ত্রিগুণেতে তিনরূপ (২) ধরে অনুক্ষণ ॥ 
৷ তিনরূপে লীল! কার্ধ্য করে অবিরত। 
সুজন পালন লয় জানিবে হে যত ॥ 
অতএব নারায়ণ সকলের সার। 
মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমে অনিবার ॥ 
! আর এক বাক্য মম করহু শ্রবণ । 
: রিলে আপনি যথ|। জগৎ ঘূর্ণন ॥ 
| ফেন সবে ঘুরিভেছে হেন বোধ হয 
। নদ নদী বৃক্ষ আদি ঘুরে সমুদয় ॥ 
। সেইরূপ আত্মা সদ! বেড়ায় ঘুরিয়া। 
| ভ্রমন মন হয় দুল না জানিয়া ॥ 
| মায়। হেতু আত্মা সদা ভ্রমেতে পতিত। 
। না জানে ঈশ্বরে জীব ভ্রমে অবিরত ॥ 
! জগতের মুল হুরি পরম কারণ । 
তাহা ছাড়া আর কিছু নহে কদাচন ॥ 
| আত্মারূপে নারায়ণ জীবের আশ্রয়। 
1 অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি সর্ব মায়াময় ॥ 
1 মূল কথা কহিলাম তোমারে এখন। 
| বৃথা শোক কেন কর কেন ব। রোদন ॥ 
৷ হেনকালে নিশা শেষ শশী অন্তগত। 
৷ প্রভাত হইল পরে ভান্গু প্রকাশিত ॥ 
কোকিলের কুহুরবে সকলে জাগিল। 
নিরানন্দ গোপগ্গোপী শয্যা ত্যাগ কৈল ॥ 
১। সত্তঃ, রজঃ, তমঃ। 
২। ত্র্ধা, বিজু, মহেশ্বর | 





] 
। 
| 
1 


৬৫২ জ্রীমন্তাগবত। 


পরে যত আহিরিনী গৃহ কণ্ধ মারি। 
দধি মস্থনেতে সবে যায় ধীরি ধীরি ॥ 
ধবিয়৷ মন্থন রঙ্জু আকর্ষণ করে। 
কুষ্গুণ গান করে হুমধুর স্বরে ॥ 
দৃধি মন্থনের কার্য্য করি সমাপন। 
নন্দ দ্বারে সবে করে রথ নিরীক্ষণ ॥ 
হেরিয়। সুন্দর রথ নন্দ নিকেতন। 
পুনঃ কেন ব্রজে রথ চিন্তে মনে মন ॥ 
কেহ বলে বুঝি কৃষ্ণ ব্রজেতে আইল । 
গ্োপিকা কুলেরে বিধি সদয় হইল ॥ 
কেহ বলে পু্ঃ সেই অক্রুরাগমন। 
কংমের আজ্জায় পুনঃ আগিল এখন ॥ 


কোন গ্রোগী বলে শুন কেন সে আসিবে। 


বৃন্দাবনে নাহি কৃষ্ণ কারে বা! লইবে ॥ 
আর গোপী৷ বলে সখি শুন বিবরণ। 
বুর্বি ছুঃখ অন্ত হৈল জানিনু কারণ ॥ 
ছুরাচার কংসে কৃষ্ণ বিনাশ ফরিল। 
তাই পুনঃ ব্রজধামে তারে পাঠাইল ॥ 
আমাদিগকে লইবারে পাঠায়েছে রথ। 
এতদিনে বুঝি সখি পূর্ণ মনৌরথ ॥ 
এইরূপে গোপী সব কহে নানা কথ|। 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে সবে পেয়ে মনে ব্যথা ॥ 
কৃষ্ণ লাগি সনকলেতে আকুল অন্তর 
নয়নেতে অশ্রঃবারি ঝরে নিরস্তর ॥ 
হেনকালে মহামতি উদ্ধব তখন । 
ধীরে ধীরে সেই স্থানে করেন গমন ॥ 
ভাগবত কথা স্থধ। যেই নর গায় । 
দাদ ভাষে অনায়াসে মোক্ষপদ পায় ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে দম স্কন্ধে উদ্ধবের 
বন্দাবনে গমন জমাপ্ত। 


অথ উদ্ধবের নিকট গোপিগণের বিলাপ । 
শুকদেব কছে পরে শুনহ রাজন। 
হেরে সে উদ্ধবে তবে যত গোপিগণ ॥ 


টিযারেরারিযাররারি। ১... [শিম এন্ধ 
রাধা সতী মৌন অতি ক্রন্দন করিল। 
উদ্ধবের প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
কহ শুনি কেবা তুমি কিবা নাম ধর। 
কোথ! হ'তে আগমন কোথা! তব ঘর ॥ 
কি কারণে হেথাকারে তব আগমন। 
কৃষ্ণ সম অবয়ব হেরি কি কারণ ॥ 
গার সম শবয়ব ভূবন উজ্জ্বলে। 
। অপরূপ রূপ তব এ মহীমগ্ডলে ॥ 
| সত্য কহ তুমি মোরে হও কোনজন। 
কৃষ্ণনখ! হবে তুমি হেন লয় মন ॥ 
কুশলে আছেন তথা তীর! ছুই ভাই। 
বিশেষ তোমারে মোর! সে কথ স্থধাই ॥ 
যতনে আসনে তবে উদ্ধবে বসায়। 
হাস্তাননে ধীরে ধীরে তাহারে সুধায় ॥ 
ওহে মহামতি তুমি কহে আহিরিণী । 
শ্রীকৃষ্ণের দূত হ'য়ে এসেছ আপনি ॥ 
ব্রজের সংবাদ বুঝি জানিতে পাঠায় । 
সেই কথ সত্য কহ তুমি মো”সবায় ॥ 
পিতা মাতা মনে বুঝি পড়েছে এখন । 
তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন ॥ 
আর কেবা আছে তার এই ব্রজপুরে । 
নিশ্চয় জানিনু মোরা এখন অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণের মমত। যত জানিনু এখন । 
কমলের সহ ঘথ। অলির মিলন ॥ 
পলায়ন করে তার! স্বকারধ্য সাধিয়ে। 
সত্য মিথ্য। এবে তুমি দেখ ন| ভাবিয়ে ॥ 
সেইমত-কৃষ্ণনিধি মোদের ত্যজিল। 
| অকুল শোক-দাগরে সবাই ডুবিল ॥ 
ছু নরপতি যথ ছাড়ে প্রজাগণ। 
বিদ্তা শিখি শিশু যথ৷ ছাড়ে গুরুজন ॥ 
দক্ষিণ! লহয়ে দ্বিজ ছাড়ে শিষ্ুগণে। 
| সেইমত শ্ঠামরায় ছাড়ে গোপিগণে ॥ 
পুরাতন পত্র যথা! ত্যজে বৃক্ষগণ। 
। ভোজনাস্তে চলি যায় যেমন ব্রাহ্মণ ॥ 


তৃণহীন ক্ষেত্র ত্যজে যথা পশুগণ। , " রাধা রাধা বলি মোরে আর না ডাঁকিবে। 
ভূক্তরতি উপপতি যথা পলায়ন ॥ কহ কৃষ্ণলখ! মোর কি দশা ঘটিবে ॥ 
হেনমতে গোপিগণে ছাড়িয়ে সবারে। রাধিকার শুনি বাণী উদ্ধব কহিল। 
প্রাণে বধি গেল হরি কঠিন অন্তরে ॥ শুন দেবী কহি আমি তোমারে সকল ॥ 
হেনমতে গোপী সবে আকুল হইল। মথুরানগরে ধাম হরির কিন্কর। 
এবারে ঘোর রবে কীদিয়! উঠিলু॥ উদ্ধব আমার নাম কহিলাম সার ॥ 
ত্যজি লজ্জা ভয় সবে সমন্বোধি উদ্ধবে। আমারে পাঠান হরি এই বৃন্দাবনে। 
কৃষ্ণলীলা গান গোপী করে উচ্চরবে ॥ কহি শুন রাসেশ্বরী তোমারে এক্ষণে ॥ 
রাধা সতী শ্লীন অতি কহিল তখন। তব পতি দ্বামোদর আছেন কুশলে। 
কহ মোরে সত্য বাণী উদ্ধব এখন ॥ বলরাম আদি স্থখে আছেন সকলে ॥ 
কেন বা সে গুণমণি বিলম্ব করিল। আমারে পাঠান তব কুশল জানিতে । 
কেন ব্রজে ব্রজরাজ এখন না এল ॥ সে কারণে আগমন শুন এখানেতে ॥ 
কি কারণে মথুরায় আছেন শ্রীহরি। শুনি বাণী গুণবতী কান্দিল তখন। 
বিশেষ আমারে কহ অনুকম্পা করি ॥ কি আর কুশল মম জিজ্ঞাস এখন ॥ 


বুঝি হরি বৃন্দাবনে আর ন! আসিবে। 
বৃন্দাবনে গোপগণে আর ন| দেখিবে ॥ 
বুঝি সে রাখাল সনে না করিবে খেল| | 
আর ন৷ করিবে.পুনঃ ব্রজে আসি লীল! ॥ 
কোথ। হরি প্রাণধন আমার জীবন। 
আর ন। হেরিব সেই স্ুচারু বদন ॥ 

ঘে বদন নিরখিযে শীতল হৃদয় । 
কোথায় সে চন্দ্রমুখ দৃশ্য নাহি হয় ॥ 
আর কি সে বিধুমুখে বাশরীর গান। 
শ্রবণে সুস্থির কিম্বা! হবে মন প্রাণ ॥ 
পুনঃ রাপমঞ্চে কৃষ্ণ আর কি আসিবে । 
আর কি যমুন! তীরে বিহার করিবে ॥ 
আর কি সে ব্রজধামে মাধব আসিবে। 
বৃন্দাবনে সখা সনে ধীরে ধীরে যাবে ॥ 
আর কি গোপিনী সহ হরি কুতুহলে। 
ধীরে ধীরে বেড়াইবে কদম্বের তলে ॥ 
আর কি আমার সনে সে রাসবিহারী। 
রলাসকেলী করিবেন সেই বংশীধারী ॥ 
যমুন! পুলিনে বসি শ্রীমধুসুদন | 
বাজাবে মোহন বাশী জুড়াবে শ্রবণ ॥ 


কহ কৃষ্ণসখ! তুমি সাক্ষাতে আমার । 
সে চরণ পুনঃ কি দেখিতে পাব আর ॥ 
সে দুঃখের কথ! আমি কি আর কহিব। 
মনের বেদনা ঘত মনেতে রাখিব ॥ 
অন্তরে আগুন মোর জ্বলিছে নিয়ত। 
শুনহ উদ্ধব মম ছুঃখ বার্তা যত ॥ 

এই যে যমুনাকুলে কদন্বের তলে । 

মম সহ রাধানাথ খেলিত কুশলে ॥ 
দেখ এ কদশম্বতলে শোভ। নাহি আর। 
করিছে তথায় এবে শৃগীল বিহার ॥ 
খেলিত সে প্রাণসখ! যমুনার জলে । 
যমুনা বাড়িত কত অতি কুতুহলে ॥ 
আনন্দে যমুনা কত উক্তান বহিত। 
এখন নিস্তব্ধ ভাবে আছে অবিরত ॥ 
শুকাইল জল দব শৈবাল পৃরেছে। 
একেবারে প্রভাহীন সন্ধীর্ণ হ'য়েছে ॥ 
এ দেখ কুঞ্জবন কিরূপ আকার। 
শুক্ষপত্র সমারৃত অতি কদাকার ॥. 
কুম্থম কানন যত কর নিরীক্ষণ। 

! পুষ্পহীন নতমুখী আছে অনুক্ষণ ॥ 


৬৫৪ 
কুম্থম-কলিকা যত না হয় স্ফুটিত। 
হরি বিনে তারা সবে আছয়ে মুদদিত ॥ 
এই 'দেখ মাধবিকা মাধব বিহনে। 
শুক্বপ্রায় পড়ে আছে ছাড়ি প্রিয়জনে ॥ 
অলিগণ নাহি আর করে মধুপান। 
কোকিল পঞ্চম স্বরে নাহি করে গান ॥ 
ময়ূর ময়ূরী আর নৃত্য নাহি করে। 
স্পাথখিগণ নাহি ডাকে গাছের উপরে ॥ 
সরোবর বারিহীন হ'য়েছে সকল। 

কি আর কছিব আমি ব্রজের কুশল ॥ 
আর দেখ সখী যত হরির কারণ । 

সকলে বিষাদে মগ্ন করিছে রোদন ॥ 
কৃষ্ণপদ সেবি সদা আনন্দে মাতিত। 
কুহ্ম চন্দন সদ! অঙ্গেতে লেপিত ॥ 

সে স্থখ তাদের আর নাহিক এখন । 

এত কহি রাধানতী করেন ক্রন্দন ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে রাধা আকুল অন্তরে । 
কৃষ্ণ শোকে করাঘাত করে নিজ শিরে ॥ 
বলে কোথ! ওহে কৃষ্ণ দেহ দরশন। 
তোমা বিন। বৃন্দাবন হুইয়াছে বন ॥ 
একবার দেহ দেখা ব্রজের ঈশ্বর । 

, গোপিকার রাখ প্রাণ ওহে গুণাকর ॥ 
ক্ষণে না হেরিলে তোমা হইত প্রলয়। 
হা কৃষ্ণ করুণাময় এখন কোথায় ॥ 
কোথা হরি এবে মোর রাখহ জীবন। 
একবার মোরে-কৃষণ দেহ দরশন ॥ 
আমি যদি দোষী হই তব শ্রীচরণে। 
ক্ষম অপরাধ নাথ জানিয়ে অঙ্জানে ॥ 
জ্ঞানহীন! নারীজাতি দোষের আকর। 
তাহে ক্রোধ নাহি কর ওহে গুণাকর ॥ 
আর কেন গুণমণি কাদাও আমারে। 
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ তব অধিনীরে ॥ 
এইরূপে রাধাসতী কাদিয়ে আকুল । 
ভাদিল নয়ন-নীরে বক্ষের দুকুল॥ 


আআমস্ভাগবত। 


» হন কও 
| কাদিতে কাদিতে সতী জ্ঞানহীন হ'লো। 
, সেইক্ষণে ধরাসনে অমনি পড়িল ॥ 

যতনে উদ্ধব তারে করয়ে চেতন। 

বলে ওগে! মহাদেবী করি নিবেদন ॥ 
কেন শোকে মগ্ন হও দেবী রাদেশ্বরী | 
স্থির চিত্ত হও তুমি বাক্যেতে আমারি ॥ 
এখন ৫শাকেতে তব ভ্বলিছে হৃদয় । 
পুনঃ মহাদেবী হবে সুখের উদয় ॥ 
দুঃখানল নির্ববাপিত হবে গুণবতী। 
স্থখ-ন্থধা উথলিবে পাইবে নিষ্কৃতি ॥ 
কিছুদিন, ছুঃখ তব কপালে আছিল। 
সেই হেতু কউ দেবি তোমার হুইল ॥ 
আর নাহি শোকে মগ্ন হও রাধাপতী | 
আসিবেন পুনঃ কৃষ্ণ শুন গুণবতী ॥ 
কিছুদিন পরে হরি আসিবে আবার। 
বৃথা শোক ত্যজ তুমি বাক্যেতে আমার ॥ 
শ্রীদীমের অভিশাপ আছে যতক্ষণ । 
প্রত্যক্ষ না হরি সহ হবে দরশন ॥ 

রা ত্যজিয়া৷ হরি পুনঃ বৃন্দাবনে। 
মিলিবে হরি জেনে! তব সনে ॥ 

শত-বর্ধ প্রত্যক্ষেতে নহে দরশন । 
নিশিতে তোমার সহ হইবে মিলন ॥ 
নিত্য নিত্য তব সনে+দরশন হুবে। 

সেই কালশশী তুমি হৃদয়ে হেরিবে ॥ 
বৃথা কেন মহাদেবী দুঃখে ময় হও। 
কেন বৃথা ধরাসনে সদা পড়ি রও ॥ 
ঘুচিবে তোমার ছুঃখ শুন গো জননী । 
শোকেতে আপনি কেন হও পাগলিনী ॥ 
শোক পরিহর মাত! ধৈর্য্য তুমি ধর। 
কন্মফল সকলেতে ভূঞ্জে নিরন্তর ॥ 

এত কহি রাধিকার প্রবোধ করিল। 
পুনর্ববার করযোড়ে প্রণত হইল ॥ 
ভক্তিভাবে স্তব করে উদ্ধব তখন । 
আশীষ করিল দেবী আনন্দে মগন ॥ 


খঃমফ্ঞাগবত। 


দেঁখিল কৃষ্ণের বাঁশী রয়েছে তথায়। 
তাহ হেরি উদ্ধবের আনন্দ হৃদয় ॥ 
বলে মাতা শ্রীচরণে করি নিব্দেন। 
এই যে কৃষ্জের বাঁশী তোমার সদন ॥ 
ওগো! দেবী শুনিয়াছি আমি লোক মুখে। 
তোমার আজ্ঞায় বাঁশী বাজে সদা নুখে ॥ 
অতএব মহাদেবী মোরে কৃপা কর। 
ৰাশীরে করহ আজ্ঞ! শুনিব স্ুম্বর ॥ 
হরির বাশীর রব করিয়া শ্রবণ। 
কৃতার্থ হইব হবে সফল জনম ॥ 

উদ্ধব বচনে রাধ! হরফিত কায়। 
কৃষ্ণভক্ত জানি তবে বলিল তাহায় ॥ 
রাধা কহে শুন কহি উদ্ধব তোমারে। 
বংশীধারী বিনে বাঁশী বাজে কি প্রকারে ॥ 
এত কহি বাঁশীরে সে ইঙ্গিত করিল। 
রাধা রাধ! বলি বাশী বাজিয়। উঠিল ॥ 
আবণে বাশীর রব উদ্ধব তখন। 

আনন্দ সলিলে তথ হইল মগন ॥ 
উদ্ধবেরে কহে সতী শুন কৃষ্ণ সথা। 
কহিও কৃষ্ণের তুমি যদি হয় দেখা ॥ 
আর শুন মহামতি আমার বচন । 
সত্য কহ পুনঃ হরি দিবে দরশন ॥ 
আপিবেন গুণাকর হেরিব তাহারে। 
সেই কথা সত্য করে বলহ আমারে ॥ 
সত্যই পরম ধর্ম মিথ্যা মহাপাপ। 
যেই জন মিথ্যা কহে পায় মনস্তাপ ॥. 
রাধিকার কথা শুনি উদ্ধব তখন। 
বলে আমি নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চন ॥ 
অবশ্থট আসিবে কৃঞ্ণ এই বৃন্দাবনে। 
অবশ্য ছেরিবে দেবী সেই কৃষ্ধনে ॥ 
কালশশী অহনিশি দেখিবে নয়নে । 
বিরহ ঘাতনা যত যাবে সেইক্ষণে ॥ 
বিরহ অনলে দেবী না হবে দহন। 
ঘুচিবে সকল ছুঃখ শুন বিবরণ ॥ . 


৬৫৫ 
বৃথা শোক ত্যজ মাতা বচনে আমার । 
অগ্থথ। না হবে কভু বিধি বিধাতার ॥ 
কর্মফল রত দেবী অন্তথা না হয়। 
আমার বচন মাত! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
উঠ দেবি বেশ ভূষা কর পূর্ববমত। 


| পর নীলাম্বর দেবি হয়ে আনন্দিত ॥ 
| রত্ব অলঙ্কার দেবি পর আনন্দেতে। 


নিমগ্ন রয়েছ কেন ছুঃখ জলধিতে ॥ 
আনন্দিত হোক তব দাস দাসিগণ। 
পূর্ববমত হুখে থাক এই নিবেদন ॥ 
চামর ব্জনে দেবী হও সুস্থকায়। 
কহিলাম সার কথা এখন তোমায় ॥ 
এত কহি উদ্ধব যে বন্দিল চরণ । 
সানন্দ অন্তরে সতী কহিল তখন ॥ 
শুন কৃষ্ণ সখা তুমি আমার বচন। 

তব বাক্য শুনি মম হরষিত মন ॥ 

সত্য যে পরম ধম্ম সকলেই জানে । 
পরিতোষ সবে হয় জানি আমি মনে ॥ 
সত্য কহ কৃষ্ণ সখা আমারে এখন। 
পুনঃ কি আসিবে কৃষ্ণ এই বৃন্দাবন ॥ 
উদ্ধব কহিছে মাতা মিথ্যা কহি নাই। 
আসিবেন সেই হরি কহি তব ঠাই ॥ 
মিথ্যা নাহি বলি মাত তোমার সদনে। 
আসিবেন শীঘ্র হরি এই বৃন্দাবনে ॥ 
ঘুচিবে তোমার ছুঃখ আসিবেন হরি । 
কেন রূথ। কর শোক দিব! বিভাবরী ॥ 
এক্ষণে আমারে দেবী করহ বিদায় 1 
পুজ্রবৎ স্ত্রেহ রেখো কহি গো তোমায় ॥ 
যাতে হরি বৃন্দাবনে আসে শীত্রতর | 
বুঝাইব বহুমতে তাহারে বিস্তর॥ . 
যেরূপেতে পারি মাতা পাঠাতে হেথায়,। 
তাহাই করিব আমি কহিনু তোমায় ॥ 
শ্রবৃণে উদ্ধব বাক্য রাধা-বিনোদ্দিনী। " 


| ক'লে! কৃষ্-সখা মম তেক কাহিনী ॥ . 


৬৫৬ 


জ্রীমস্তাগব্ত। 


৯১ 


কহিবে নিশ্চয় বল গোচরে গ্াহার। . । বাণী রব বিনে নাহি শুনি অন্য রব। 


ব্রজ অকুশল আর মম সমাচার ॥ 

কি কথা তোমারে আমি কহিব এখন। 
বিন! হরি আমাদের দুর্গতি যেমন ॥ 
আমার ছুঃখের কথ। কি কব হে আর। 
বিনে কৃষ্ণ কত কষ্ট হ'তেছে আমার ॥ - 
আমার ষে ছুঃখ তাহা কেমনে কহিব। 
মনের যতেক কষ্ট কিরূপে বণিব ॥ 
সতীর ছুর্গতি যাহা পতির কারণ । 

কে পারে করিতে সীমা তার নির্ধারণ ॥ 
বেদে অগোচর তাহা৷ কহি যে তোমারে। 
কত কষ্ট কৃষ্ণ বিনে হ'তেছে অন্তরে ॥ 
আর কহি শুন ওহে উদ্ধব স্থমৃতি। 
কহিবে সে গুণাকরে আমার ছুর্গতি ॥ 
এই দেখ বিনে হরি আমার ভবন। . 
শোভা হীন সর্ববস্থান ষেন প্রায় বন ॥ 
তাহার কারণে আমি সদ। জ্ঞানহীরা । 
জল স্থল নাহি জ্ঞান শোকেতে কাতর! ॥ 
কুলধর্ম্ম নাহি মানি তাহার কারণ। 
দিবা রাত্র নাহি জানি শুন বিবরণ ॥ 
শয়নে স্বপনে মাত্র জানি সেই হরি। 
যে অবধি গেছে হরি সেই মধুপুরী ॥ 

সে অবধি অচেতনে পড়ি ধরাতলে। 
সর্বক্ষণ ভাসি আমি নয়নের জলে ॥ 
কারো সঙ্গে নাহি করি কভু আলাপন । 
তোমারে কেবল কহি মনের বেদন ॥ 
যশোদাকুমার সেই আমার জীবন । 
দেহমাত্র বৃন্দাঝনে রয়েছে পতন ॥ 

কি আর কহিব আমি উদ্ধব তোমাকে । 
শুনি কৃষ্ণ নাম মাত্র প্রাণ দেহে থাকে ॥ 
তাই তব সঙ্গে কথা কহি আমি সব। 
বিনে কৃষ্ণ আহিরিণী হইয়াছে শব ॥ 
তোমারে কহি ঘে আমি মনের বেদন | . 
বিনে হরি নাহি হেরি অপর বদন ॥ 


| এখন কোথায় বল প্রাণের মাধব ॥ 
| সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই লজ্জা ভয়। 
| সেই পদ ভাবি সদা অনন্দ হৃদয় ॥ 
আমার হৃদয় নাথ শ্রীনন্দনন্দন | 
! সেই জন ভিন্ন নাহি দেখি অন্য জন ॥ 
মোর প্রতি দয়া করি তাহারে কহিবে। 
আর কি সে ব্রজহরি ব্রজেতে আসিবে ॥ 
আর কি সে প্রাণধনে পাব দরশন | 
আর কি দেখিতে পাব সে চন্দ্রবদন ॥ 
আর কি সে ফুলহার গলাতে পরাব। 
আর কি চন্দন অঙ্গে স্থখেতে লেপিব ॥ 
| আর কি তাহার সঙ্গে বৃন্দাবন বনে । 
হাসিয়ে খেলিব পুনঃ সখিগণ সনে ॥ 
আর কি সেরাসস্থলে গোপিকায় লঃয়ে। 
বিহার করিবে হরি সানন্দ হৃদয়ে ॥ 
আর কি সে কুগ্ীবনে বিহার করিবে। 
আর কি যমুনাকুলে বাশী বাজাইবে ॥ 
আর কি যমুনাকুলে খেলিবেন হরি। 
এত কহি উচ্চরবে কান্দে ব্রজেশ্বরী ॥ 
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়ে ম্মরণ। 
কান্দিতে কান্দিতে দেবী হন অচেতন ॥ 
চেতন বিহীন হ'য়ে ভূতলে পড়িল। 
উদ্ধব আকুল চিন্তে ভাবিতে লাগিল ॥ 
জ্রীমতীর ভাবে তার কাতর অন্তর | 
ত্রাসিত হইয়ে তবে কান্দিল বিস্তর ॥ 
বল দেবী অকারণ কেন অচেতন। 
ত্যজ চিন্তা ওগো মাতা ধরহ বচন ॥ 
উঠ মাতা চন্দ্রাননে কর দরশন। 
পুনঃ তুমি পাবে কৃষ্ণ কহিনু এখন ॥ 
অবশ্য সে ব্রজনাথ ব্রজেতে আসিবে । 
আসি ব্রজে তোম! সহ লীল৷ প্রকাশিবে ॥ 
বৃন্দাবনে আসিবেন বৃন্দাবন ধন। 
পুন; আমি তর সহ করিবে মিলন ॥ 


যেমতে আসেন হরি. এই রৃন্দাবনে। 


সেইমতে তাহারে কহিব সেইখানে ॥ 
কিছুতেই রাধিকার না হয় চেতন। 
ভয়েতে আকুল হ'য়ে উদ্ধব তখন ॥ 
মনে মনে মাধবেরে ম্মরণ করিল। 
তথাপি সে রাধিকার মুচ্ছা না ভাঙ্গিল ॥ 
স্পন্দন রহিত অঙ্গ যেন শবপ্রীয় | 
যেন ম্বত দেহ আছে পতিত ধরায় ॥ 
নিশ্বাস কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ। 
আছে কি না আছে সেই রাধিকা! জীবন ॥ 
তবে য্ত ব্রজ গোগী ভ্রাসিত অন্তরে । 
কহে সতী একি গতি হইল তোমারে ॥ 
চন্দ্রাবলী ললিতাদি বত সখিগণ। 
বিবিধ কনে তাহে প্রবোধ করেন ॥ 
ওগে। রাই ধৈর্য্য ধর আসিবেন হরি । 
কেন বৃথা! মৃচ্ছাগত কহগে। সুন্দরী ॥ 
অবশ্য আসিবে হরি এই বৃন্দাবনে। 
করিবে আবার লীলা আসি তব সনে ॥ 
সেই হরি সহ তুমি খেলিবে হরিষে। 
জলকেলি করিবে সে যমুন৷ প্রদেশে ॥ 
ত্জ মুচ্ছ। গুণবতী মেলহ নয়ন। 
আমাদের সহ কর মিট আলাপন ॥ 
অতীব আনন্দ মনে যশোদাকুমার | 
আসি তব সনে পুনঃ করিবে বিহার ॥ 
আবার গাথির়া হার দিবে তার গলে। 
যতনে সাজাব ভারে সবে কুতৃহলে ॥ 
আনন্দে চন্দন তার অঙ্গেতে মাখাবে। 
আবার ঘতনে সবে হরিরে সাজাবে ॥ 
যদি না আসেন ফিরে'মথুরা হইতে । 
মিলি বত নখি মোর! যাব সেখানেতে ॥ 
দেখিব কেমনে হরি সেখানে রহিবে। 
আমাদের দৃষ্টিমাত্র অবশ্য আসিবে ॥ 
সহজে ন৷ আসে যদি সে কালে। বরণ। 
বাদ্ধিয়া আনিব ঠারে মিলি সখিগণ ॥ 


স্্রীমস্তাগবত। 


[ তখন জানিবে সেই মথুরানিবাসী। 


ব্রজেশ্বরী রাধা সতী মৌর৷ তার দাসী ॥ 
মথুরার লোক ধত দেখিবে সকলে । 
আনিব বান্ধিয়া তারে এ ব্রজমগ্ডলে ॥ 
তবে কেন রাধ। সতী আছ অচেতন । 
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরী স্থির কর মন ॥ 
আমাদের বাক্য ক অন্যথা না হয়। 
আসিবে তোমার হরি অবশ্য হেথায় ॥ 
সখিগণে সঘতনে প্রবোধিয়ে যত। 
চেতন না হয় তবু আছে মুচ্ছাগত ॥ 
মৃতপ্রায় রাধিকায় করি দরশন। 
শব সম ধরাসনে র'য়েছে পতন ॥ 
কিছুতেই মৃচ্ছণভঙ্গ না হয় রাধার | 
সভীত অন্তর তবে যত গোপিকার ॥ 
রাধিকার মুখ সবে করে নিরীক্ষণ | 
দেখিল কালিম৷ বর্ণ আখির বরণ ॥ 
স্বর্ণ বিবর্ণ হ'লো৷ সকলে দেখিল। 
একেবারে গোগী সব কাঁদিয়া উঠিল ॥ 
পন্মপত্রে জল আনি কেহ দেয় গায়। 
কেহ বলে ম'লে! রাধা! এই সে নিশ্চয় ॥ 
নাকের নিশ্বাস বহে দেখে তুলা ধরি। 
কেহ বলে স্বত্যুকালে বল হরি হরি ॥ 
কেহ গঙ্গাজল দেয় আনি রাধা মুখে। 
কেহ বলে মলে রাধা নিজ মনোছুঃখে॥ 
কেহ পদ্মপত্র লয়ে করিছে ব্যজন। 
কেহ বা! চন্দন গাত্রে করিছে লেপন ॥ 
রাই ম'লো৷ বলি সবে করে হায় হায়। 
সখী সবে মনোছুঃখে পতিত ধরায় ॥ 
ক্ষণেক চেতন লভি প্রিয়সখী যত। 
রাধিকারে কোলে করি কাদে অবিরত ॥ 
কেহ বলে বুঝি ম'লে! কেহ বলে নয়। 
কোন গোপী করাঘাত শিরেতে করম ॥ 
ওগো রাধ! কার লাগি ত্যজিছ জীবন! 
কোথায় সে মনচোর তোমার এখন ॥ 


৬৫৮" 
যার লাগি তুমি প্রাণ ছাড় বিনোদিনী । 
বারেকের তরে মে তো৷ এলনাকে। ধনী ॥ 
কেনবা শঠের প্রেমে মজেছ শ্রীমতি । 
তাতেই তোমার হলো! এতেক দুর্গতি ॥ 
মনে মনে ভাবে বে রাধিকা মরিল। 
যতেক সঙ্গিনী সবে আকুল হইল ॥ 
রাই মলো রাই মলে! মহ শব্দ হয়। 
শোক মনে সখিগণে পড়িয়া, ধরায় ॥ 
দরশনে হেনরূপ উদ্ধাব অন্তরে । 
করঘোড়ে রাধিকার প্রতি স্তব করে ॥ 
ওগো দেবী সনাত্বনী ত্রিতাপহারিণী। 
উঠ মাত। হরিপ্রিয়। প্রকৃতি-রূপিণী ॥ 
হরি মনোহর! মাতা! উঠ একবার 

মম প্রতি কেন মাত। হেন ব্যবহার ॥ 
উঠ মাতা সচেতনে মোরে কৃপা করি। 
আমি হুরি-দাস দেবী শুন ব্রজেশ্বরী ॥ 
মধুরায যাব আমি তব আজ্ঞ! ল”য়ে। 
অকারণে ধরাতলে কেন গে। পড়িয়ে ॥ 
কহিব সকল কথা হরি সম্গিধানে। 

যে সব হেরিনু আমি আপন নয়নে ॥ 
তুমি ব্রহ্মময়ী মাতা মকলের সার। 
ত্যজিয়া গোলোক তব মত্ত অবতার ॥ 
তবে কেন ব্রজেশ্বরী শোকেতে মোহিত। 
তুমি মহামায়। দেবী জগতে বিদিত ॥ 
এত যদি উদ্ধব কহিল বিনয়েতে। 
আঁখি মেলি চাহে সতী উদ্ধব পানেতে ॥ 
উঠিল বসিল রাধ! সজল নয়নে । 
সখীর! বসায় ধরি রত্ব সিংহাসনে ॥ 
উদ্ধবে যতনে তবে করি সম্বোধন । 
বলে শুন হরি সখ! আমার বচন ॥ 

মম বাক্যে মধুপুরে যাও শীব্রগতি | 
কহিবে সকল কথ! সে নিটুর প্রতি ॥ 


যাতে হরি বৃন্দাবনে আসেন স্বরায় / 


যাহাতে আমার এই প্রাণ রক্ষা পায় ॥ 


স্রীযস্তাগঘত। 


[দশম স্ন্ধ' 


। দেখ যেন ভুল না হে আমার বচন। 
হরির নিকটে সব কবে বিবরণ ॥ 
যদি সেই গুণনিধি' আমার গোচরে। 
আনিতে পারহু তুমি একবার তারে ॥ 
তবেত রহিবে প্রাণ জানিবে নিশ্চয়। 
নতুবা ছাড়িব প্রাণ কহিনু তোমায় ॥ 
অভাগিনী হই নারী আমি বৃন্দাবনে। 
মম সম ছুর্ভাগিনী কে আছে ভুবনে ॥ 
কি বলে বৃঝাবে মোরে তোমরা সকলে । 
আত্মা শূন্য দেহ কভু থাকে কি কুশলে ॥ 
জীবন বিহনে দেহে কিব৷ প্রয়োজন । 
সেইমত মোরে সবে জানিবে এখন ॥ 
দেহ ছাড়ি প্রাণ মোর গিয়াছে নিশ্চয়। 
বিনা আত্মা কিসে বল মন শান্ত হয় ॥ 
হরি অনুরাগী আমি জানিও কারণ। 
অনুক্ষণ ভাবি আমি তাহার চরণ ॥ 
শয়নে স্বপনে আমি স্মরি যে তীহায়। 
নিশিতে ন! হয় নিদ্রা তাহার চিন্তায় ॥ 
শোকের সাগরে আমি হ'তেছি পতন। 
কেমনে বাঁচিব বল বিনে কৃষ্ণধন ॥ 
বিরহ অনলে দেহ পোড়ে অনিবার। 
হরি বিনে কে আমারে করিবে উদ্ধার ॥ 
পূর্বব স্থখ মনে মনে হ'তেছে উদয়। 
সেই হেতু মম মন,স্থির নাহি রয় ॥ 
কত শত রমণীরা আছে এ জগতে। 
মোর সম অভাগিনী না পাই দেখিতে ॥ ' 
আমার মতন ছুঃখ নাহি দেখি কার । 
বল দেখি মম সম কেবা! আছে আর ॥ 
আমার মতন ছুঃখী কে আছে সংসারে । 


| যাহার জীবন ধন গেছে দুরাস্তরে ॥ 
| আমার গভীর দুঃখ কব আর কারে। 


কৃষ্ণ শোকে হৃদি মোর সতত বিদরে ॥ 
দেখাবার হতো! যদি দেখাতাম এবে। 
বিরহ যন্ত্রণা আমি কি কব উদ্ধবে ॥ 


দশম স্ন্ধ ] জ্রীমমন্ভাগত। ৬৫৯ 
পাইন্ু পরম নিধি জগত ঈশ্বর | | আর কি কহিব আমি তোমারে এখন! 
দৈবেতে হুরিল তাহা বিষম অক্রুর ॥ দেখ বাপু বলো তাকে ভুল না যেমন ॥ 
ধারে হেরি আখি সখী সতত হইত। উদ্ধব বলেন আমি অবশ্য বলিব। 
মানস যাহার লাগি উম্মত থাকিত ॥ তোমার দুঃখের কথা সকলি কহিব ॥ 
জীবন করিত নৃত্য আনন্দ-সাগরে । ধাহাতে আসেন হরি এই বৃন্দাবন। 
অন্তরেতে নিরন্তর ভাবিতাম ধারে ॥ কহিব তাহারে আমি এমত বচন ॥ 
এখন সে প্রাণকৃষ্ণ ছাড়িল আমারে। শুন মাতা আগ্যাশক্তি দেবী সনাতনী । 
মম সম অভাগিনী কে আছে সংসারে ॥ তুমি ত প্রধানা দেবী মুক্তি প্রদায়িনী ॥ 
আর শুন হরিসখা কহি যে তোমায়। ভব সাগরের তুমি নিস্তারকারিণী | 
পাইনু পরম পতি ত্রিলোকের রায় ॥ কৃপা কর মোরে হও জ্ঞান প্রদায়িনী ॥ 
ধার নামে পশুপতি সদা আনন্দিত। আমি হরিদাস মাতা তোমার কিস্কর। 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাহাতে মোহিত ॥ জ্ঞান দান কর মাতা আমারে সত্বর ॥ 
ভূবন-বিজয়ী রূপ ধরে যেইজন। তোমায় প্রসাদে মাত। হরির সদন। 
পরম পুরুষ সেই যোগীর জীবন ॥ তব প্রসাদেতে যেন পাই সেই ধন ॥ 
যিনি কল্পবৃক্ষরূগী দেব জনার্দন। যেন কৃষ্ণ-পদ পাই প্রসাদে তোমার। 
বিশ্বকায় সর্ববাশ্রয় বিশ্বের কারণ ॥ কৃপা করি এই জ্ঞান দেহ গো আমার ॥ 
ধার নামে ত্রিভূবন মোহ প্রাপ্ত হয়। উদ্ধব বচনে তবে কহে ব্রজেশ্বরী | 
জীবের জীবন জিনি সবার আশ্রয় ॥ ভক্তিতে ভজহ তারে পাবে পদতরী ॥ 
ধার অনুগত হয় সর্বদেবগণ।। পরাৎ্পর পরমাত্মা পরম কারণ । 
আজ্ঞাকারী নিশাকর অরুণ পবন ॥ অনাদি অনন্ত সেই জীবের জীবন ॥ 
ধীহার আঙ্জায় জ্বলে সদ! হুতাশন। নির্বিকার নিরাকার যশোদা-কুমার | 
পবন প্রবল বেগে বহে অনুক্ষণ ॥ ভজ সেই নন্দস্থতে পাইবে নিস্তার ॥ 
মেঘেতে বরিষে বারি ধরণীমগডলে। পাইবে অভয় পদ আমার বাক্যেতে। 
ধাহার আজ্ঞায় সিন্ধু আছে কুতুহলে ॥ জন্ম মৃত্যু জরা ভয় না রবে তোমাতে ॥ 
হেন হরি অনায়াসে ছাড়িয়া আমায় । কালভয় নাহি রবে শ্রীহরি সেবনে । 
রহিল মথুরাধামে আনন্দ হৃদয় ॥ কঠোর জঠর বাস নহে কদাচনে ॥ 
অতএব যাহ বংস হরি সন্গিধান। অপূর্বৰ কাহিনী পরে শুন নররায়। 
আমার দুঃখের কথ! কবে মতিমান ॥ এইরূপে স্ততি তবে উদ্ধব করয় ॥ 
কহিবে সকল কথ৷ তাহার গোচরে। তবে যত গোপিগণ কৃষ্ণগুণ ম্মরি। 
ফেলিয়ে গিয়াছে মোরে অকুল পাথারে। আকুল অন্তরে কাদে উচ্চরব করি ॥ 
একেবারে আমারে কি হলো! বিম্মরণ |  শ্রবণে উদ্ধব-বাণী শোক নিবারণ । 
আসিতে কহিবে তারে পুনঃ বৃন্দাবন ॥ বিধিমতে উদ্ধবেরে করয়ে পূজন.॥ 
হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কিছু নাই। আদরে তাহারে কত কহিতে লাগিল। 
সকলি দেখিলে বস বলে! তার ঠাই ॥ কিছুদিন উদ্ধব সে ব্রজেতে রহিল ॥ 


৬৬০ জ্ীমস্তাগবত। 


শাপাশপিসপিসপিসপিনিসপসসিত 


কৃষ্টের আশ্বাস বাণী কহি সবাকারে। 
নিবারিল, শোক কত বিবিধ প্রকারে ॥ 
কৃষ্গুণ গানে মত উদ্ধব নিয়ত। 
গোপ-গোঁপিগণে সবে রহে আনন্দিত ॥ 
নন্দের আবামে বাস করে অনুক্ষণ। 
কৃষ্ণকথ! সবাকারে করান শ্রবণ ॥ 
এইরূপে কিছুদিন ব্রজেতে রহিল। 
কৃষ্ণগত প্রাণ গোপী সবারে দেখিল ॥ 
আনন্দে মগন তবে উদ্ধব হুমতি। 
গোপিগণ কৃষ্ণগানে মত্ত অহোরাতি ॥ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি বাঞ্ছে বাহার চরণ । 
উদ্ধীমুখে যোগবশে করয়ে সাধন ॥ 

, তরু নাহি পায় সেই পরম আশ্রয়। 
রামোৎনবে সেই হরি হইল সদয় ॥ 
গোগী. ক সেই করে করিল ধারণ । 
কত ভাগ্যবতী গোপী কে জানে এমন ॥ 
ব্রজগোগী বিনে আর কার ভাগ্য এত। 
গোগীকণ্ছে কৃষ্ণভুজ রহিল নিয়ত ॥ 
“তাহ! দরখনে লক্ষ্মী চিন্তিত মনেতে। 
কিরূপে পাইবে কৃষ্ণে বল উৎসবেতে ॥ 
অহঙ্কার করি গোপী সঙ্গ না লইল। 
মহাতপে তবু কৃষ্ণ.রম না পাইল ॥ 
লক্ষমী ন৷ পাইল যাহা! পায় কোনজন। 
কত ভাগ্যবতী হয় ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
অতএব যদি কৃপা কর নরপতি। 
কিঞ্চিৎ করুণা যদি হয় মম প্রতি ॥ 
গুল্লতারূপে ঘি এ ব্রজ মাঝেতে। 
যগ্ভপি পারি হে আমি জনম লভিতে ॥ 
পথে চলে যাঁবে যবে ব্রজগোপিগণ। 
পদধূলি গাত্রে আমি মাখিব তখন ॥ 
যোগিগণ অনুক্ষণ ভজয়ে ধাহারে। 
গোপিগণ ভজে সেই যশোদা-কুমারে ॥ 
কুলমান গুরুজনে দিয়ে বিদর্তজন। 
সতত সভয় হরি পরম কারণ ॥. 


[দশম 


এ হ'তে কি আছে ভাগ্য জগতের সার ॥ 
যেই পদ গোগী সব ধরিয়ে হৃদয়ে । 
সেই মুখশশী সদা হেরে হষ্ট হয়ে ॥ 
শত তাগ্য ধরে বৃন্দাবনে গোপিগণ | 
গোপী পদে শত শত প্রণতি এখন ॥ 
আনন্দ অন্তরে তবে উদ্ধব স্মৃতি । 
গোপিনীগণের পদে করয়ে প্রণতি ॥ 
নন্দ যশোমতী আজ্ঞ। করিয়ে গ্রহণ । 
গোপগণ বাক্য শিরে করিয়ে ধারণ ॥ 
সবার নিকটে তবে বিদায় লইল। 
সত্বরেতে কৃষ্ণসথা রথেতে উঠিল ॥ 
তবে গোপগণ সবে আদর করিয়ে। 
উদ্ধব বিদায় করে আনন্দিত হয়ে ॥ 
তবে নন্দ মহামতি ভাসি অশ্রজলে। 
উদ্ধবের প্রতি তবে ৃুন্বরে বলে ॥ 
হরিপদে যেন লদ। রহে মম মন। 
ঘেন সদ! করি হরিনাম সংকীর্তন ॥ 
হরি কার্য করে যেন শরীর আমার। 
কর্মগুণে যদি জন্ম হর পুনর্ববার ॥ 
যেন সেই হরিপদে রহে মম মন। 
উদ্ধব সকাশে নন্দ কহে এ বচন ॥ 
নন্দের বচনে তবে উদ্ধব ভাসিল। 
করিয়ে প্রশংসা বহু বিদায় হইল ॥ 
মহানদ্দে মধুপুরে করিল গমন। 
ভব-সাগরের ভেলা শ্রীহরি চরণ ॥ 
জগতের গতি মাত্র হরিনাম সার। 
দাস ভাষে হরি বিনে গতি নাহি আর ॥ 
একমনে হরি কথা শুনে যেই জন। 
মোক্ষপদ পায় সেই বেদের বচন ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশম স্বন্ধে গোপিগণের 
বিলাপ বর্ণন সমাধ। 


দশম স্বন্ধ ) উীমস্ভাগবত। - ৬৬৯ 
শ্রীদামাদি সথা যত কি কথা কহিল। 
অথ উদ্ধব সংখাদ। ব্রজ-কুলনারী যত মোরে কি বলিল ॥ 
কহে রাজা পরীক্ষিত যুড়ি ছুই কর। কহ আমা সত্য করি বিবরণ যত। 
কৃপা করি কহ মোরে ওহে মুনিবর ॥ যমুন! নদদীরে তুমি দেখিলে কিমত ॥ 
তব মুখে হরিকথা শুনি হ্থধাময়। নিধুবন কুঞ্জবন ভাগ্ডির তমাল। 
যত শুনি তত হয় আনন্দ হৃদয় ॥ পুষ্পোগ্ান আদি করি যত তরু্দল ॥ 
তদন্তর কি প্রসঙ্গ হৈল মহাশয় । ফুটেছে কি পূর্বমত কুম্থম কাননে । 
সেই কথা বিস্তারিয়৷ কহ সমুদয় ॥ চরিতেছে ধেনু কি সব যমুনা-পুলিনে ॥ 
মুনিবর কহে তবে শুনহ রাজন। ময়ূর ময়ূরী লবে আছে কি আনন্দে। 
উদ্ধব আইল পুরে মথুরা ভবন ॥ মধুপান করে কি হে মধুপ সানন্দে ॥ 
হেরিল সে রাধানাথে পথ নিরীক্ষণে। কহ মোরে প্রাণসখা সব বিবরণ । 
বটমূলে বসি আছে চাহি পথপানে ॥ শোকেতে অন্তর মের হ'তেছে দহন ॥ 
উদ্ধবের আগমন হেরি দামোদর । | রাধা মতী কি কহিল কহ মোর ঠাই। 
শীগ্রগতি ধায় তথা হইয়া সত্বর ॥ গোপিকারা কি কহিল তোমারে হুধাই ॥ 
বলে মৈত্র কহ মোরে ব্রজের কুশল। বিনে সতী কি ছুর্গতি আমার এখন। 
দহিছে অন্তর মোর গোপী শোকানল ॥ কহু সখ! কিরূপেতে আছে সর্ববজন ॥ 
আকুল অন্তর বড় রাধার কারণ। যে অবধি ত্যজিয়াছি সেই বন্দাবন। 
বিনে সেই ব্রজেশ্বরী বৃথায় জীবন ॥ মৃত সম হ'য়ে আছি শুন বিবরণ ॥ 
আমা ছাড়া গুণবতী আছয়ে কেমন। আর শুন উদ্ধব হে জিজ্ঞাসি তোমারে । 
সেই কথা! সত্য মোরে বলহ এখন ॥ গোচারণ ভূমি সব আছে কি প্রকারে ॥ 
বেঁচে আছে কিনা! আছে সেই বিনোদিনী । ব্রজবাসিগণ তোমা করি দরশন। 
আমার বিরহে কিন্বা হ'য়ে পাগলিনী ॥ আকুল হইল কিন্বা প্রসন্ন বদন ॥ 
গোপিনী মকলে বল আছে কিরূপেতে। গোপ গোপী আদি করি ব্রজের সকলে । 
জীবিত কি আছে তার! মম বিরহেতে ॥  কেবা কি কহিল তাহ! কহ কুতৃহলে ॥ 
সত্য কহ গোপ সবে আছযে কেমন। কি কব তোমারে আমি শুনহ উদ্ধব। 
শ্রীদামাদি আর যত ব্রজশিশুগণ ॥ যে ছুঃখ হতেছে মোর স্মরিয়া সে সব ॥ 
নন্দ আদি গোপ সবে আছেত' কুশলে। | সতত জাগিছে মনে সেই বৃন্দাবন। 
কিরূপ আছয়ে মোর ধেনুবৎসকুলে ॥ যশোদার ন্েহপাশে আছি যে বন্ধন ॥ 
আর যত ধেনুবগস ব্রজের ভূষণ। ব্রজ-বালকের মায়া ভুলিতে না পারি। 


সকলে কেমন আছে বলহ এখন ॥ 
কেমন আছেন সেই ঘশোদা-জননী | 
রোহিণী কিরূপ আছে কহ সত্য বাণী ॥ 
কি কথ! কহিল সেই রাণী যশোমতী | 
আমার শোকেতে তার কিরূপ ছুর্গতি ॥ 


৪৩ 


কোথা মোর প্রাণসখী সে রাধা সুন্দরী ॥ 
গোপ গোগী সকলেরে মনে পড়ে যবে। 
এ দেহে না থাকে প্রাণ ভাবিলে সে সবে ॥ 
বিশেষ কি কব ওছে উদ্ধব তোষায়। 
একেবারে হৃদি যেন বিদারিয়া যায় ॥ 


৬৬২ দ্রীমন্ভাগবত। [দপম স্বন্ধ 
বৃন্দাবনে গোপনে করিলাম লীলা । | রাখালরাজ শব্দ মুখে এই মাত্র শুনি। 
ভাগ্ডির কাননে করি গোপদনে খেলা ॥ সকলে আকুল হ'য়ে আছে গুণমণি ॥ 
আর সেইমত সব গোপ-শিশুগণে। ধেনুবতম আদি করি যমুনা-পুলিনে। 
করে খেলা কহ মোরে দেখিছ কি বনে ॥  উর্ধদৃষ্টে সবে চেয়ে মথুরার পানে ॥ 
যমুন। পুলিনে সবে বাজাতাম বাশী। | নয়নে পড়িছে ধার! তৃণ নাহি খায়। 
ধাইত আনন্দে বত ব্রজের রূপমী ॥ বংসেতে না পিয়ে ছুগ্ধ সবে স্বৃতপ্রায় ॥ 
সাজাইয়ে ধেনুগণে যাইতাম ঘরে । আর যত দেখিলাম বৃন্দাবন বনে। 
হেরিত সকলে কত আনন্দ অন্তরে ॥ শুক্ষপত্র সমাবৃত যত শাখীগণে ॥ 
যশোদ। রোহিণী দৌহে চাহি পথপানে। : পুষ্পের উদ্যানে নাহি কিছু মাত্র শোভা ।. 
অঞ্চলে বাদ্ধিয়। ননী বেলা অবদানে ॥ নাহি ফুটে ফুল ফল সবে হীনপ্রভা ॥ 
কহ সে রোহিণী দেবী কি কথা কহিল।  মধুপ যতেক সবে বসি পুষ্পোপরি। 
সে সব স্মরিয়া মোর অন্তর আকুল ॥ না পিয়ে পুষ্পের মধু শুনহ্‌ শ্রীহরি ॥ 
গোবর্ধন পর্ববত কি হেরেছ নয়নে । কোকিল কোকিল! ষত নীরবে রয়েছে । 
গোপগণে রক্ষা কৈনু সে গিরি ধারণে ॥ ময়ূর ময়ূরী সবে বৃক্ষে বসে আছে ॥ 
কিরূপ সে সব তুমি কৈল! দরশন। | নবে মাত্র আছে তারা শুন শ্রীমাধব। 
কহ শুনি শান্ত হোক তাপিত জীবন ॥ | জীবশৃম্য যেন দেহ বোধ হয় শব ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব স্থমতি | হেরিলাম যমুনার রূপ কদাকার। 
করযোড়ে কৃষ্ণ পদে করিয়ে প্রণতি॥ -শৈবাল আবৃত বারি বিকৃত আকার ॥ 
শুন কছি রাধানাথ রাধিকা জীবন। সকলি সে নিরানন্দ কুমুদ মুদিত। 
তোমার প্রপাদে সব করি দরশন ॥, | জলচর পাখী যত স্থলে উপনীত ॥ 
পুণ্যভূমি বৃন্দাবন তোমার প্রপাদে। 1 সকলেই শ্ানমুখে করি নিরীক্ষণ । 
হেরিনু নয়নে হরি আমি অপ্রমাদে ॥ কি আর কহিব হরি তোমারে এখন ॥ 
সার্থক জীবন মম জনম সফল। বৃক্ষেতে না ধরে ফল নহে পল্লবিত। 
তোমার কৃপাতে হুরি হেরিনু সকল ॥ গুল্সলত। সকলেই হয় শুক্ষমত ॥ 
তুমি যারে কর দয়া ওহে দয়াময়। হেরিলাম ব্রজধামে যত গোপগণ। 
.তার কি ভাবন! হরি কহিন্থু নিশ্চম় ॥ হা কৃষ্ণ হা৷ কৃষ্ণ রব মুখে উচ্চারণ ॥ 
তব দয়! নাহি প্রভু যে জনার প্রতি। সবে অতি ছুঃখমতি শোকেতে মগন। 
কি আর কহিব আমি তাহার ছুর্গতি ॥ অশ্রজল পরিপূর্ণ সবার নয়ন ॥ 
যাহা দরশন কৈনু সেই ৃন্দাবনে। | পরে নন্দগৃছে আমি হই উপনীত। 
নিবেদন করি হরি তোমার চরণে ॥ দেখি রাণী যশোমতী ধরণী পতিত ॥ 
প্রথমে দেখিনু সেই ভাগ্ির কাননে। রোহিমী পিড়িয়। আছে ধূলার উপর । 
বসি দবে সজল নয়নে ॥ তব মাতা যশোমতী কাদে নিরন্তর ॥ 
যতেক রাখালগ্রণ শোকেতে কাতর । কোথায় জীবনধন ব্রজের ছুলাল। 
যমুনার পথ পানে চেয়ে অনিবার ॥ | একবার দাও দেখা। ওহে নন্দলাল ॥ 








দশম স্বন্ধ ) 
এইরূপে শব্দ করি ধুলায় পড়িয়ে 
নয়ন-যুগল অন্ধ কাদিয়ে কাদিয়ে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় দেবী শোকে অচেতন। 
নন্দ যে কহিছে তারে প্রবোধ বচন ॥ 
যখন সেখানে আমি করিনু গমন। 
অমনি কহিল রাণী আয় বাছাধন ॥ 

এই দেখ সত্য ননী মন্থন করেছি। 
আচলে বাঁধিয়! বাপ আমি বসে আছি ॥ 
মা বলে তোদের কিরে পড়িয়াছে মনে। 
এইরূপে কাদে রাণী তোমার কারণে ॥ 
তাহারে কহিনু আমি প্রবোধ বচন। 
কিছুতেই নাহি শান্ত হয় তার মন ॥ 
বার বার কহে মোরে ধরি যশোমতী। 
ব'লে বাপ কৃষ্ণপাশে আমার ছুর্গতি ॥ 
কৃষ্ণ বিনে দেখ বাপ কি দশা আমার । 
এই সব কথা তারে বলো! গুণাধার ॥ 
কি আর কহিব হরি সে ছুঃখ কাহিনী। 
যশোমতী তব শোকে হয় পাগলিনী ॥ 
কঠিন হৃদয় তব ওহে দয়াময় । 

তব শোকে কি দুর্গতি যশোদার হয় ॥ 
বহুমতে তারে কহি প্রবোধ বচন। 
সান্তনা করিনু হরি কহি তব স্থান ॥ 
পরে তথ! হ'তে যাই শ্রীরাসমগুলে। 
দেখিলাম রাধা সতী পতিত ভূতলে ॥ 
ভূষণ-বিহীন অঙ্গে যেন পাগলিনী। 
সজল নয়ন সদা মলিন বদনী ॥ 

কমল কাননে পড়িয়াছে মুক্তকেশ। 
শব সম আছে পড়ি ছিন্ন ভিন্ন বেশ॥ 
নীলাম্বরে ঢাকি দেহ পতিত ধরায়। 
ব্জন করিছে বসি সখিগণ তায় ॥ 
জ্ঞানহীন পড়িয়াছে শবের মতন ॥ 
নিশ্বাস কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ ॥ 
নাহি জ্ঞান দিবানিশি রাধা-বিনোদিনী। 
সখিগণ কান্দে সবে ছুয়ে ব্যাকুলিনী ॥ 


আীমস্তাগবত। 


৬৬৩ 


পদ্মপত্রে করি জল কেহ দেয় মুখে । 
কেহ বা চন্দন দেয় শ্রীমতীর বুকে ॥ 
কেহ বলে এইবার গিয়াছে জীবন। 
রাই মলে মলো শব্দ কেবল শ্রবণ ॥ 
যে দশা ঘটিয়াছে হরি রাধিকার । 
আর বুঝি নাহি থাকে জীবন তাহার ॥ 
যদি তথ! নাহি যাও ওহে দয়াময়। 
স্ত্রী হত্যার পাগী তুমি হইবে নিশ্চয় ॥ 
শীব্রগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন। 
সত্বর ঘাইয়! রাখ রাধার জীবন ॥ 
তব অনুরাগে সেই রাধিকা হুন্দরী। 
শয়নে স্বপনে ভাবে তব পদ হরি ॥ 


। রাধা সম ভক্ত আর নাহি ভ্রিজগতে। 


উচিত তোমার হরি তাহারে রক্ষিতে ॥ 
কি কব তোমারে আমি তীহার ছুর্গতি। 
ধাহার ছিল হে গরু স্বর্ণময় ভাতি ॥ 
দে বর্ণ বিবর্ণ এবে কজ্জ্বলের আভা। 
হু”লে। কদাকার রূপ অতি হীনপ্রভা ॥ 
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে চেতন সে হয়। 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বাক্য মাত্র সদা কয় ॥ 
আমি যবে সেই স্থানে হই উপনীত। 
তখন সে রাধা সতী আছেন মুচ্ছিত ॥ 
অনেক যতনে তীরে করিনু চেতন। 
আমারে কহিল মাত্র একটি বচন ॥ 
ওহে হরি-সখ|! আজ কি যে তোমারে । 
দেখা হ'লে মম ছুঃখ কহিবা তাহারে ॥ 
তাহার কারণে আমি হয়েছি কাতর । 
এই কথ। নিষ্ঠুরেরে ব'লে! বার বার ॥ 
শুনিয়া! তাহার কথা বলিনু সত্বর। 
পাঠাব প্রীকৃষ্ণে শীগ্র তোমার গোচর ॥ 
এই কথা৷ বলি তবে করিনু পয়ান। 
তব গুণ মধুস্বরে করি আমি গান ॥ 
আসিবার কালে হরি শুনেছি শ্রবণে। 
রাই মলো৷ বলি যত কাদে সখিগণে ॥ 


১ ইাাররারাতের.... রে 
ঠক বেঁচে আছে কিছুই না জানি । | শ্রীহরির সহ তবে উদ্ধব স্থুমতি। 


হি 


বৃন্দাবনে কর গতি ওগে। গুণমণি ॥ 
মম অঙ্গীকার হরি রাখ এইবার। 
রাধিকারে দরশন দাও একবার ॥ 
একবার বুন্দাবনে করহ গমন। 
ব্রজবাসিগণে রাখ ব্রজের জীবন ॥ 
ক্লাধিকা তোমার হয় অনুগত অতি। 
তাহাকে রাচাও তথা যাইয়া সম্প্রতি ॥ 
এত ছুঃখ তারে দেওয়া উচিত ন! হয়। 
সার কথ! তোমারে কহিনু সমুদয় ॥ 
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। 
শীগ্রগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন ॥ 
মম বাক্য অগ্যথ। যগ্ভাপি এবে হয়। 
নরকে নিবাস হবে তাহার নিশ্চয় ॥ 


জগতের লোকে মোরে মিথ্যাবাদী কবে। 


অবশ্য আমার বাক্য রাখিতে হুইবে ॥ 
উদ্ধবের কথা শুনি দেবকী-কুমার। 
রাধা শোকে একেবারে হইল কাতর ॥ 
সজল নয়নে হুরি আকুল অন্তরে । 
কহিতে লাগিল তবে কথার উত্তরে ॥ 
কি কহিব ওহে সখ! সব আমি জানি। 
ম্বতপ্রায় আছে সেই রাধা-বিনোদিনী ॥ 
ট্রীদামের অভিশাপু আমি কি করিব। 
তোমার বাক্যেতে আমি বৃন্দাবনে যাব ॥ 
অগ্যথ| না হবে তথ! তব অঙ্গীকার। 
তুমি হও হরিভক্ত জানিনু এবার ॥ 
তোমার না হবে কডু নরকে গমন। 
হরিপদ পাবে রবে হুরির সদন ॥ 
পুলকে গোলোকে যাবে শুনহ উদ্ধব। 
পাইবে পরমানন্দ কহিলাম সব ॥ 
প্রকাশ্যে না যাব আমি সেই বন্দাবন। 
নিশাযোগে রাধিকায় দিব দরশন ॥ - 
অবশ্ট তাহার দুঃখ করিব হে শ্যে। 
শুনহ সুমতি আমি কহিনু বিশেষ ॥ 


ত। [ দশম স্ব 


মহানন্দে নিজ গৃহে করিলেন গতি ॥ 
ভাগবত কথ। হয় অতি মনোহর । 

দাস ভাষে মহানন্দে আনন্দ হুদয় ॥ 

ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশম স্কন্ধে উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত । 


অথ অক্ুরের গৃহে কৃ বলরামের গমন । 
শুকদেব কহে তবে শুন নরপতি। 
শ্রবণে পবিত্র কথ। জীবের সদগতি ॥ 
উদ্ধবের মুখে শুনি বারতা সকল। 
অন্তরে স্বলিল তার বিরহ অনল ॥ 
| নিশাযোগে বন্দাবনে রাধারে হেরিল। 
| ভজ বাক্য রক্ষা হেড বৃন্দাবনে গেল ॥ 
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, শোকানল স্থশীতল হইল তখন ॥ 
| পরে হরি মধুপুরে কুজার আগারে। 
তাহার মানস পূর্ণ কৌতুকেতে করে ॥ 
পরে যায় দামোদর অক্রুর গৃহেতে। 
বলদেবে উদ্ধবেরে লইয়ে সঙ্গেতে ॥ 
সঙ্গে করি দুইজনে অক্রুর ভবনে। 
অকল্মাৎ উপনীত হয় তিনজনে ॥ 
তাহা দরশনে তবে অঞ্রুর তখন । 
একেবারে মহানন্দে হইল মগন ॥ 
ত্বরা করি উঠি কৃষ্ণপনে প্রণমিল। 
বলদেব পাদপস্সে প্রণতি করিল ॥ 
তবে কৃষ্ণ বলরাম আনন্দ অন্তরে । 
অক্ুরে কোলেতে করি লইল আদরে ॥ 
পরম পুলকে তবে অন্তুর তখন। 
বসিতে আদন দেয় মহানন্দ মন ॥ 
ছুই তায়ে মহামতি আসনে বপায়ে। 
নিঙ্গ হস্তে পদযুগ দিল ধোয়াইয়ে ॥ 
সেই জল ভক্তিযোগে মন্তকে ধরিল। 
পরিবার সহ তাহা! তৃক্ষণ করিল ॥ 


২৮ এ৬্সেবভি। ৬৬৫ 


কৃষ্ণ পদধূল। পরে মাথে সর্বব গায়। 
বিবিধ বিধানে পূজা করে শ্ঠামরায় ॥ 
প্রণতি করিয়। মুনি পৃজে শ্রীচরণ। 
অঙ্গেতে মাথায় কত সুগন্ধি চন্দন ॥ 
বিবিধ পুষ্পের মাল! পরায় হরিষে। 
পদতলে পড়ি তবে কহে মৃছুভাষে ॥ 
সার্থক জীবন আজ হুইল আমার। 
পবিত্র হইল গৃহ কৃপাতে তোমার ॥ 
আজি মম কোটিকুল উদ্ধার হইল। 
যত মহাপাপ সব দূরে পলাইল ॥ 

কি কহিব আমি দেব হীনমতি অতি। 
আমার কুলেতে আজি হইল সদগতি ॥ 
তোমরা! ছু্গনে হও পরম কারণ। 
প্রধান পুরুষ তুমি জানে সর্বজন ॥ 
জগদীশ জগন্নাথ সংসারের সার। 
তোমা ভিন্ন এ জগতে নাহি দেখি আর 
তোম! হ'তে হয় এই বিশ্বের সথজন। 
কত স্থানে কত রূপ করিলে ধারণ ॥ 
ব্রহ্মা রূপ ধরি কর জগৎ স্থজন। 
বিষ্পুর্ূপে জীবগণে করহ পালন ॥ 
মহাকালরূপে কর জীবের সংহার। 
আর কত রূপে হরি হ'লে অবতার ॥ 
জগৎ করিলে বশ প্রকাশিয়ে মায়! । 
ভক্ত বাঞ্থ। পূর্ণ কর কৃপা! প্রকাশিঘনা ॥ 
তোমার মায়ায় বদ্ধ জগত-নিচয়। 
জীবের কারণ মাত্র ওহে সর্ববাশ্রয় ॥ 
মানব আকার ধর জীব উদ্ধারিতে। 
কোন মূঢজন তোম! পারষে চিনিতে ॥ 
জগত রাখিতে প্রভূ তুমি অবতার। 
অন্র দানবকুলে করহ সংহার ॥ 
জনম লইয়া তুমি দৈবকী উদরে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামতি পূর্ণ অবতারে ॥ 
সতত করহ ছুরি ছুষ্টের দমন। 
নাশিলে অনেক দৈত্য নাছিক গণন ॥ 


| দৈত্য সংহারেতে তব যশ বিস্তারিল। 
তব যশে এ জগত মাতিয়া উঠিল ॥ 
মধুরা নিবাসী আদি মোর! যত জন। 
কত ভাগ্যবান সবে কহ নারায়ণ ॥ 
যে পদে উৎপতি গঙ্গ। পবিভ্রকারিণী। 
তে উনারকে 
ত্রিজগতে শ্রেষ্ঠ গুহে তুমি তগবান। 
সকলের ধাতা হরি সবার প্রধান ॥ 
সবার কারণ তুমি সবাকার ধাত|। 
বিশ্বময় মহাকায় এ বিশ্বের. পিতা ॥ 
কে আছে জগতে আর তোমার সমান। 
তুমি জগতের কর্তা দেব,ভগবান ॥ 
যে জন তোমারে ভজে দেব দামোদর । 
চরমে পরমপদ পায় সেই নর ॥ 
যোগেশ্বর সদা সেবে তোমার চরণ। 
কি আমি করিব তব মহিমা কীর্তন ॥ 
অতএব ওহে প্রভু করুণ! বিস্তার । 
কৃপা করি কৃপাময় এ জনে নিস্তার ॥ 
তব পদে এ মিনতি দেব নারায়ণ । 
তব মায়! মাতা মুখে করেছি শ্রবণ ॥ 
দারা হৃত পরিবার স্বজন বান্ধবে। 
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে আছি এই ভবে ॥ 
সেই মায়ামোহ মোর করহ ছেদন । 
তব পাদপগ্মে মোর এই নিবেদন ॥ 
বিষম তোমার মায়া ওহে মায়াধর | 
সে মায়! কবলে জীবে নাহিক নিস্তার ॥ 
ওহে দয়াময় তুমি করহ করুণ! । 
আর যেন নাহি হয় জঠর যন্ত্রণা ॥ 
বছ স্তব করিলেন অক্তুর তখন। 
স্তবে তুষ্ট হইলেন রাধিকামোহন ॥ 
হাম্তাননে অক্রুরেরে কহে দামোদর । 
ওহে খুড়া কেন এত স্তুতি কর মোর ॥ 
স্তব করা তব খুড়! উচিত ন! হয়। 
পিতার সমান তুমি শাস্ত্রে ছেন কয় ॥ 


প্রীমস্তীগঘভ। 


/ ধম ছন্ধ 


৬৬৬ 
পরম পণ্ডিত তুমি জানে সর্বজন | এই কথ অন্রুরেরে আদেশ করিল। 
তোমা সম প্রিয় মোর নাহি কোনজন ॥ | রাম উদ্ধাবের সহ গৃহেতে চলিল॥ 
যেমন আছয়ে খুড়া তোমার তনয়। ভাগবত কথা হয় পরম ভন্দর | 

তার সম মোরা হুই জানিহ নিশ্চয় ॥ 1 দাস ভাষে নান! ছন্দে হরিষ অন্তর ॥ 
তুমি কর্তা সবাকার মোরা আজ্ঞাধীন॥ : তব সাগরের ভেলা শ্রীহরি চরণ। 
সতত রয়েছি মোরা তোমার অধীন ॥ | মহানন্দে জীবগণ করহ শ্রবণ ॥ 

তব সম মায়াধর কে আছে ভূবনে। ইতি শ্রমস্তাগবতে দশমন্বদ্ধ অনুর গৃছে কৃষ্ণ 
তুমি সাধু মহাশয় জ্ঞাত সর্ববজনে ॥ বলরামের গমন অমাপ্ত। 

তব দরশন খুড়া যেই জন করে। 

সর্বব কার্য্য সিদ্ধ হয় অমঙ্গল হরে ॥ অথ সবক্কুরের হস্তিনার গদন। 
জলময় যত তীর্থ আছয়ে ভূবনে। শুকদেব বলে ওহে শুন মহামতি । 
শীলাময়ী মুর্তি যত দেখহ নয়নে ॥৬ অক্তুর হস্তিনাপুরে করিলেন গতি ॥ 
অস্তে পাপক্ষয় হয় তাহ! দরশনে | মনোহর দিব্য পুরী করে দরশন। 
সত্বর পবিত্র হয় সাধুর মিলনে ॥ _.. হেরিল বিচিত্র দে পুরীর নির্মাণ ॥ 
শুন খুড়া বলি আমি তোমারে এখন। দেবেঙ্ছ্ের পুরী সম শোভা মনোহর । 
মহ! পুণ্যবান সাধু তুমি মহাজন ॥ হেরিল সে সভাগুহ পরম হুম্দর ॥ 
হস্তিনা নগরে খুড়া যাও একবার । আনন্দে অক্রুর তবে পুরী প্রবেশিল। 
তোমা হতে হুবে সেই কার্য্যের উদ্ধার ॥ সকলের সঙ্গে তথ! সম্তাৰ করিল ॥ 
কেমন আছেন সেই পাগুব সকলে। যে যাহ! জিজ্ঞাসে তাহা কহে সেইক্ষণে। 
কুশলে আছেন তারা কিম্বা অকুশলে ॥  অক্রুরের প্রতি তুষ্ট যত কুরুগণে ॥ 
যাও তুমি হস্তিনানগরে শীস্রগতি। আদরে অক্রুরে তবে করি সম্ভানণ। 
বড় প্রিয় হয় মম পাতুর সম্ভতি ॥ রাখিল যতনে সেই হস্তিনা-ভুবন ॥ 
শিশুপুত্র রাখি পা মরণ লভিল। কিছুদিন সেই স্থানে অক্রুর রহিল। 
বিপদ-লাগরে কুস্তী নিমগ্ন হইল ॥ অন্ধ নৃপতির যত চরিত্র জানিল ॥ 
লহ তত্ব কিরূপে সে পুত্রেরে পালিছে। জানিল সকল তত্ব অক্ুর হমতি। 
কিরূপে সে পুত্র ল'য়ে কুশলেতে আছে ॥ পুক্তরবশ হয গ্ৃতরাষ্্রী নরপতি ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র পালিতেছে করেছি শ্রুবণ। শত ভাই ছূর্য্যোধন দুষ্ট ছুরাশয়। 
মহাছুষ্ট হয় তার শতেক নন্দন ॥ মহাবলবস্ত সবে অধন্থা আশ্রয় ॥ 
পুভ্রবশে হৃতরাষ্ট্ী সর্ব কর্মে রত। পাণডুর তনয় পঞ্চ ধর্মে সদা রত। 
সেই তত্ব আনি মোরে কর আনন্দিত ॥ তাহাদের প্রিয় হয় প্রজাগণ যত ॥ 
কিরূপে পালিল সেই পঞ্চ পুত্রগণ। প্রজাগণ সবে মনে করয়ে চিন্তন. 
জানিতে বিশেষ তত্ব করহু গমন ॥ পার্ধ রাজ! হ'য়ে করে প্রর্জীর পালন ॥ 
তোমার মুখেতে শুনি দে সব বচন।. সর্ধ্গুণাধার সেই পার্থ মহামতি । 
পরেতে করিব যাহা জানিবে তখন ॥ প্রজাগণ করে সদ] পার্থের হুখ্যাতি ॥ 


এইরূপ প্রজাগণ করি দরশন। 
অন্তরে ব্যথিত সদ। হয় ছুর্ধ্যোধন ॥ 
সহিতে ন! পারে দুষ্ট ক্রোধে স্বলে অতি 
সদত করয়ে হিংস! অর্নের প্রতি ॥ 
পাণুবের প্রতি দ্বেষ করে অবিরত। 
বধিতে তাদের প্রাণ চেষ্টা বহুমত ॥ 
সর্ববদা তীদের প্রতি কহে কুবচন। 
অন্তরে ভাবিছে পঞ্চ জনের নিধন ॥ 
বিছুর গৃহেতে কুস্তী অক্রুরে কহিল। 
মহাহুঃখে মহাদেবী কহিতে লাগিল ॥ 
অক্কুরে ডাকিয়া কুস্তী নির্জনে তখন। 
একে একে কহে দেবী সব বিবরণ ॥ 
কহ ভাই অগ্রে শুনি কুশল সবার। 
সুমঙ্গল কহ মোরে জননী আমার ॥ 
বন্থদেব ভাই মোর আছেত কুশলে। 
ভ্রাতৃগণ কিরূপেতে আছয়ে সকলে ॥ 
কেমন আছেন দেই কহ রাম হরি । 
সতত অন্তর জ্বলে তাদের ন৷ হেরি ॥ 
ভ্রাতৃপুত্র হয় সেই রাম গদাধর | 
কেমন আছেন তার! বলহ সত্বর ॥ 
মনে কি পড়েছে মোরে কহু সেই বাণী। 
কতদিনে দেখিব সে শ্রীমুখ ছুখানি ॥ 
যেরূপে বিমাদে আমি রয়েছি মগন। 
ব্যাধ পাশে বদ্ধ যথা ম্ব্গী অসর্ণ ॥ 
কতদিনে গোবিন্দের পাব দরশন। 
সান্তবন। করিবে মোরে জগৎ জীবন ॥ 
পিতৃহীন পঞ্চপুত্রে হরি কত দিনে । 
দরশন করিবেন পন্থজ নয়নে ॥ 
পাণুবেরে আসি হরি কবে সম্ভীষিবে। 
কবে ছুঃখবারি মোর শুকাইয়৷ যাবে ॥ 
হা কৃষ্ণ করুণাসিম্ধু জগতের সার। 
প্রসঙ্গ জনেরে দেব করহ উদ্ধার ॥ 
ওহে বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বের কারণ । 
তোম! ভিন্ন কার পদে লইব শরণ ॥ 
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সংসার যন্ত্রণ। যায় স্মরণে তোমার । 
যে ভাবে তোমারে নাহি মৃত্যুতয় তার ॥ 
ভজিলে তৌমার পদ ব্বর্গেতে গমন। 
পরমাত্মা। হরি সেই পরম কারণ ॥ 
ঘোগের কারণ দেব মেই যোগেশ্বর | 
তক্তজনে রক্ষা সদা করে পরাৎপর ॥ 
1 বিশ্বের বিধাতা দেব বিশ্ব নিরঞ্জন । 
তাহার অভয় পদে লইনু শরণ 
কৃপা করি কৃপাময় রাখিবে আমায়। 
তিনি ভিন্ন কেবা! মোর 'মছয়ে ধরায় ॥ 
এইরূপে কুস্তীদেবী বহু স্তব করে। 
| হইয়ে বিষম দুঃখী ভাসে অশ্রদনীরে ॥ 
| এই বার্তা কুস্তীদেবী অব্রুরে কহিল। 
| তাহার ছুঃখের কথ। বিস্তারি বলিল॥ 
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ। 

কুস্তীর বচনে কহে অন্তুর তখন ॥ 
কেন দেবী বৃথা তুমি ছুঃখ ভাব মনে। 
ছইবে দুঃখের শেষ আর কিছুদিনে ॥ 
এইরূপে প্রবোধিয়া! সান্ত্বনা করিল। 
বিবিধ বচনে পরে তারে বুঝাইল ॥ 
বিদুর সহিত তবে অক্রুর তখন। 
ধৃতরাষ্ট্ স্থানে পরে করিল গমন ॥ 
প্রণতি করিয়া কহে নিজ পরিচয়। 
মৃুভাষে মহারাজে তবে কিছু কয় ॥ 
শুন মহারাজ কহি বচন প্রকৃত। 
সত্যভাষী হয় সেই যে হয় সুহৃত ॥ 
তুমি ধতরাষ্ট্র হও মহাবীর্্বান। 
বিচিত্রবীধ্যের পুন্র তুমি মতিমান ॥ 





৷ কুরুকুলে কীর্তি তব জানে সর্ববজন। 


তব ভ্রাতঃ অকালেতে লভিল মরণ ॥ 
হস্তিনাতে মহারাজ তুমি মহাশয় । 


রাজধর্থ্ে বিভূষিত তুমিই নিশ্চয় ॥ 
অতএব কিবা আমি কহিব তোমারে । 
পুভ্রবৎ পাল রাজ! সকল প্রজারে ॥ 


$০৮:েদারারিরা নার েলারি 
প্রজাগণ পিতাসম সম্ভাষে রাজায়। 
রাজধর্ট্দে এই বিধি জাঁনি সমুদয় ॥ 
সকলে সমান মে করিবে রাজন । 
কায়মনে রাজা করে প্রজার পালন ॥ 
তাহাতে রাজার কীর্তি জানে এ জগতে । 
তার পুণ্য ক্ষিতিমাঝে জানিবে নিশ্চিতে ॥ 
অন্যথ! অধর্ম যদি করে আচরণ। 

তার অপষশ ঘুষে জগতের জন ॥ 

ইহ অপযশ অন্তে নরকেতে গতি । 
কোনরূপে তার নাহি হয় হে নিষ্কৃতি ॥ 
তাই বলি নরবর হও ধন্মপর। 

একচিত্তে ধর্মাকার্ধ্য কর নিরন্তর ॥ 

তব পুক্রর পাণুপুত্রে কর সমজ্ঞান। 
তাহ'লে ভারতে তব হুইবে কল্যাণ ॥ 
আম পর ভাব যদি তুমি নরপতি। 
অপঘশ পাবে লোকে হইলে অখ্যাতি ॥ 
ভ্রাতৃপুক্র পুভ্রবৎ শাস্ত্রে এই কয়। 
অতএব সমভাব করহ উভয় ॥ 

দেখ মহারাজ কহি তোমারে নিশ্চয় । 
অনিত্য মংসার এই সব মায়াময় ॥ 

এই যে সংমারে যত হের রাজ্যধন। 
সকলই মিথ্য। ছাবাবাজীর মতন ॥ 

কভু স্থির নহে ইহা ক্ষণেকেতে লয় । 
ঈশ্বরের খেল! মাত্র জানিবে নিশ্চয় ॥ 
দার! পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন। 
রাজ্য ও এমবর্য বত সহ অকারণ ॥ 

কেহ কার' নয় তাহা জাশিও মনেতে। 
আপনার দেহ যাহা যায় পঞ্চভূতে ॥ 
চিরজীবি কেহ নহে ওহে মতিমান। 
জনমিলে আছে তার অবশ্য মরণ ॥ 

তবে মিছে আশা! সব রাজ্যের কারণ। 
সার কহিলাম আমি তোমারে রাজন ॥ 
তবে এই জগতের হ্থকৃতি ফলেতে। 
আপন কর্ের ফল ভূ্জ এ জগতে ॥ 


জ্রীমন্তাগবত। 


| ধম খান্ধ 
কেহ বা সম্তোগে সখ করে ছুঃখ ক্ষয়। 
সার কথ! কহিলাম তোমারে নিশ্চয় ॥ 
অল্লবুদ্ধি হয় যার সেই ছুরাশয়। 

এ সংসার সর্বক্ষণ দেখে সারময় ॥ 
নিত্য নহে এসংসার জীব নহে স্থির । 
ক্ষণেকের তরে মাত্র জানিবে সুধীর ॥ 
মায়াময় এ সংসার জানিও অস্তরে | 
অন্ন করিয। রাজ পালে যে প্রজারে । 
তাহার ছুর্গতি কহি শুন নরপতি। 
নরক তুপ্জয়ে সেই ছুষ্টজন অতি ॥ 
বুদ্ধিহীন জনে হয় হেন কর্্দে রত। 
স্বজন গীড়ন করে সেই দুষউচিত ॥ 
নিজবর্্ম পরিহুরি অধন্ম লভয়। 

| তাহার নরক ভোগ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
1 কি আর কহিব আমি শুনহ রাজন । 
ঈশ্বর মায়াতে এই স্থষ্টির স্থজন ॥ 
জগতের যত সব কর দরশন। 

সকল অনারময় স্বপ্ণের মতন ॥ 
পদ্মপত্রে জল যথ৷ স্থির নাহি হয়। 
সেরূপ অস্থির এই জগৎ নিশ্চয় ॥ 
ভোজবাজী সম ইহা জানিবে রাজন । 
সার কহিলাম আমি তোমারে এখন ॥ 
অতএব নৃপবর স্থির কর মতি। 
কদাচ অধর্মে যেন নাহি হয় মতি ॥ 
কুরু পাগুবেরে তুমি ভাব একমনে । 
অন্যথ। না হয় যেন কহিনু এক্ষণে ॥ 
অন্যথ! কুশল নহে ওহে নরপতি। 
অধশ্মাকারীর হয় অশেষ ছুর্গতি ॥ 
অক্রুর বচনে তবে কহিল রাজন । 
আমারে কহিলে তুমি প্রকৃত বচন ॥ 
জ্ঞান শিক্ষা হৈল মম বচনে তোমার । 
কিন্তু এক কথ৷ আমি বলিছে আবার। 
তব বাক্য পালিতে আসক্ত মম মন। 
দরিদ্র পাইলে যথ! অমূল্য রন ॥ 


চারার... ব্রার ররর... 
সেইমত মম মন হ'য়েছে চঞ্চল। 1 কুস্তীর যতেক বাক্য করিল জ্ঞাপন । 
যে কথা কহিলে তুমি পরম মঙ্গল ॥ | রামকৃষ্ণ ছুইভায়ে কহিল তখন ॥ 
সত্যধর্ সব হয় উচিত পালন। হস্তিন| সংবাদ যত কহে মহামতি । 
হয়েছে হৃদয় মোর চঞ্চল এখন ॥ পরে দোহা! পদে করি তক্তিতে প্রণতি ॥ 
পুত্রবশে বঙগীভৃত আমার হৃদয়। নিজ গৃছে মহামতি করিল গমন। 
হিতাহিত শক্তি মোর কিছু নাহি রয় ॥ দাস কহে হরিকথ! পরম শোভন ॥ 
অনুক্ষণ সচঞ্চল আমার অন্তর। হুরিকথ| যেইজন শুনে একমনে । 

বেমন বিদ্যুৎ গতি ওহে গুণাকর ॥ অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সেইজনে ॥ 
“সেরূপ অস্থির হয় আমার হৃদয় । তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ । 

আম! হ'তে শুভকাঁধ্য কভু নাহি হয় ॥ একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন ॥ 
ঈশ্বরের বিধি ইহা মনেতে জানিবে। ইতি প্রমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে অক্ুরের 
সে বিধি অন্যথ! করে কেবা! আছে ভবে ॥ হস্তিনাপুরী গমন পমাগ্ত। 

হরিতে অবনীভার প্রভু নারায়ণ। পা 

বৃষ্টিকুলে অবতীর্ণ দেব জনার্দন ॥ অথ শরীফের ঘারকা গমন 
ঈশ্বরের কার্য যাহা! কে করে খণ্ডন। শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 

কার সাধ্য তার কর্ম করয়ে হেলন ॥ অপরে শুনহ্‌ কথা পরম সুন্দর ॥ 

তাঁর ইচ্ছামত কার্ধ্য করে জীব যত। কংসের রমণী ছুই (১) বিধবা! হুইল । 
কেবা হেন আছে তার করে অন্যমত ॥ আকুল অন্তরে তারা পিতৃগৃহে গেল ॥ 
তিনগুণময় এই জগৎ সংসার । জরাসন্ধ কন্ঠ। তার! শুন নরপতি। 

সেই তিনগুণ হয় মায়ার আধার ॥ জরাসন্ধ শুনি হৈল অতি ক্রোধমতি ॥ 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। জিজ্ঞাদিল কহ মোরে সব বিবরণ । 
কেবা হেন আছে তার অন্যথা করিবে ॥  কংস নরবরে কেব৷ করিল নিধন ॥ 

কে জানে তাহার তত্ব সে যে তত্বময়। কেকা হেন মহাবীর জগতে আছিল । 
সংসার চক্রেতে ধার গতি দ্রুত হয় ॥ আমার জামাতা কংসে বিনাশ করিল ॥ 
জগতের নর মুগ্ধ মায়ায় ধাহার। শুনিয়া! পিতার বাক্য কহে দুইজন । 
সে জনার পদে মম কোটি নমস্কার ॥ বধিল জামাতা তব নন্দের নন্দন ॥ 

এত কহি অন্ধরাজ নিস্তব্ধ হইল । কি দুঃখ হইল পিতা কিরূপে কহিব। 
মনের বাসনা তার অক্কুর জানিল॥ জীবনে কি ফল ইহা এখনি ত্যজিব ॥ 
অন্ধরাজ অভিপ্রায় জানিয়ে তখন। লোক মুখে শুনি এক অপূর্বব কখন। 
বিছুর সহিত গৃহে করিল গমন ॥ নন্দালয়ে ছিল বন্থদেবের নন্দন ॥ 
তবেত ম্থধীর সেই অক্তুর ন্ুমতি | কেহ বলে নন্দহ্ৃত এই জন হয়। 
বিদায় লইয়া করে মথুরাতে গতি ॥ কেহ বলে বহ্দেব পুত্র হুনিশ্চয়॥ 
কৃষ্ণ বলরাম পদে প্রণতি করিল। ৯1 অস্থি ও প্রাপ্তি নামে অরাসন্ধের ছুই কন্ত। 


ফতরাষ্থর অভিপ্রায় সকল কহিল ॥ 


কধসের বণিতা। 


৬৭০ 

যঙ্জ দরশনে আলি কংসেরে বধিল। 
যজ্ঞধন্ু আসি সেই কৃষঃ যে ভাঙ্গিল ॥ 
মহাহত্তী কুবলয় করিল:নিধন,। 
চানুর মুস্তিক আদি বধে কতজন ॥ 
যেরূপে মারিল পিতা! তব জামাতায় ॥ 
সে কথ। কহিতে প্রাণ ফাটিয়া যে যায় ॥ 
বক্ষেতে চাপিয়। তার বধিল জীবন। 
সে কথা কব কি পিত। তোমারে এখন ॥ 
এত কছি দুইজনে কতই কান্দিল। 
করাঘাত নিজ.বক্ষে হাঁনিতে লাগিল ॥ 
জরাসন্ধ রায় শুনি কম্ভার রোদন। 
শোকে দুঃখে হলো তার আরক্ত নয়ন ॥ 
আগুনের কণ! যেন বাহির হইল। 
অগ্নিগিরি (১) হ'তে যেন অগ্নি নিঃসরিল 
ক্রোধেতে সকল অঙ্গ হইল কম্পিত। 
দৃস্তে দস্ত ঘর্ষে হ'য়ে শোকে বিমোহিত ॥ 
বলে আজি হেন কর্ম ক'রে কোনজন। 
ছুই মাথ! কেব! শিরে করিল ধারণ ॥ 
প্রজ্ছবলিত হুতাশনে কেব৷ ঝাঁপ দিল। 
নিজ হস্তে ধরি ফণী গলায় বান্ধিল ॥ 
এবে জানিলাম তার মরণ নিশ্চয় । 
পাপমতি গোপাধম যাবে যমালয় ॥ 
যছুবংশ পৃথিবীতে নির্মল করিব। 
গোপবংশে রাখে কেবা তাহাও দেখিব ॥ 
কত বল ধরে সেই গোয়ালার স্ৃত। 
মম সহ বাদ তার হেরি কি অদ্ভুত ॥ 
এত বলি সর্বব অঙ্গ কীপিতে লাগিল। 
ললাট ফলক তার কুঞ্চিত হুইল ॥ 
রক্তবর্ণ ছুই আখি ঘোর দরশন। 
সেনাগণে সেইক্ষণে কহিল তখন ॥ 
সাজহু সকলে শীঘ্র চলহ সন্বরে। 
একেবারে চল সেই মথুরানগরে ॥ 


১। আগ্নের পর্বত 


| বেড়িল 


জ্রীমস্তাগবত। 


৷ পাইয়ে রাজার আজ্ঞা! যত সেনাগণ। 

[নদে নানা বউ বারা 

। চতুরঙ্গ দল চলে আনন্দ অপার । 

মথুরাপুরী শব্দ তয়ন্বরে ॥ 

তেইশ অক্ষৌহিণী সেন! একত্র হইল। 
সাগর তরঙ্গ সম নাচিতে লাগিল ॥ 
চারিদিকে মহাশব্দ সৈন্য কোলাহল। 
দেশবাদী লোক যত ভাবে অমঙ্গল ॥ 
ভগবান মনে মনে চিন্তা করে সার। 
এখনি করিতে হবে অস্ত্র সংহার ॥ 
জরাসন্ধ আসিয়াছে বধিতে ছুল্ুনে। 
এই ছলে সবাকারে ন! রাখি এখানে ॥ 
হরিতে অবনীভার .এসেছি ধরায় । 
দৈত্যগণ ধ্বংস এবে হইবে নিশ্চয় ॥ 
বহু রাজপুক্রগণে মাগধে আনিল। 
অন্থরের অংশে সবে জনম লভিল ॥ 
এ সব অন্থুর বংশ হুইবে নিধন। 
উচিত আমার মাত্র সাধুর রক্ষণ ॥ 
এইরূপে মনে মনে চিস্তি নারাযুণ। 
মন্ত্রণা করয়ে তবে সহ সর্ববজন ॥ 
হেনকালে শুন রাজ! অপূর্বব এ কথা। 
শুন্ত হ'তে মহারথ আইল যে তথা ॥ 
তেজপুঞ্জ ছুই রথ বোগেতে নামিল। 
শত সূষ্্য সম প্রভা তাহাতে ভাতিল ॥ 
ধ্বজেতে গরুড় শোতে অস্ত্রপূর্ণ তাহে। 
বলরামে সম্যোধিয়! কৃষ্ণ তবে কহে ॥ 
ওহে মহাশয় কিবা কর দরশন | 
শীগ্রগতি রথোপরে কর আরোহণ ॥ 
রাখহ মথুরাপুতী যছুগণে রাখ । 
নিশ্চিন্ত হইয়া আর বৃথ! কিব! দেখ ॥ 
ইহার কারণ মোর! ছুই অবতার । 
শীগ্রগতি কর সবে ছুষ্টের সংহার ॥ 
ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন । 

! সেই হেতু আমাদের ধরা আগমন ॥ 


বহু সেনা সহ আইল মগধঈশ্বর। 


বিলম্ব না করি রথে উঠ হলধর ॥ 
বনু অক্ষৌহিণী সেন! মথুরা বেড়িল। 
মারিতে অস্থরগণে সত্বরেতে চল ॥ 
মন্ত্রণা করিয়া তবে ভাই ছুইজন। 
সেই রথে শীপ্র তবে করে আরোহণ ॥ 
দারুক সারথি রথ বেগেতে চালায়। 
মহাশঙ্খ ভগবান আপনি বাজায় ॥ 
নগর বাহিরে রথ দাড়ায় তখন । 
বাজিল সে রণবাদ্ধ দৃশ্ঠ যে ভীষণ ॥ 
পাঞ্চজন্ত শঙ্খ হরি আপনি বাজায়। 
দারুক সারথি রথ বেগেতে চালায় ॥ 
পাঞ্চজন্ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। 
সেই শব্দে শত্রু যত কীপিয়! উঠিল ॥ 
মহাভয়ে ভীত সব বীরগণ হৈল। 
অন্তরেতে নারায়ণ আনন্দ লভিল ॥ 
তবে জরাসন্ধ ইহা! করি দরশন | 
কহিতে লাগিল (্রোহে করি সম্বোধন ॥ 
নরাধম পাপমতি ছুষ্ট দুরাশয়। 
গোপাধম হেরি তোর স্পর্থ! অতিশয় ॥ 
কি সাহসে কংসরাজে করিলি নিধন। 
জানন৷ কি জরাসন্ধ জীবিত এখন ॥ 
আমার কারণ কিছু ভয় না ভাবিলে। 
জামাতা সে কংসরাজে নিধন করিলে ॥ 
কত বল ধর তুমি গোয়ালার স্থত। 
দেখিব কিরূপে যুদ্ধ কর তুমি কত॥ 
আজ তোমাদের বল সাক্ষাৎ জানিব। 
নিশ্চয় যমালয়ে তোদের পাঠাব ॥ 
শ্রবণে তাহারখ্বাক্য কহে নারায়ণ । 
বৃথ। বাক্য ব্যয়ে কিবা আছে প্রয়োজন। 
বৃথ। দর্পে কিবা ফল মগধ ঈশ্বর । 
কার্যে দেখ যাবে বল যত আছে তোর। 
কর যুদ্ধ মোর সহ জানিবে তখন। 
কাপুরুঘ মত কর মিথ্যা আস্ফালন ॥ 


কৃষ্ণের বনে তবে জরাসন্ধ রায়। 
[স্বলিয়া উঠিল যেন হুতাশন প্রায়॥ 

| চক্ষুঘবয় রক্তবর্ণ হইল তখন। 

সর্ব অঙ্গ হয় তার সঘনে কম্পন ॥ 
দন্তে দত্ত দিয় তবে করে কড়মর্ডূ। 
| ছাড়িল অসংখ্য তবে ধনুকের শর ॥ 
মহাকোপে করে যায় বাণ বরিষণ। 
বাণে বাণে এককালে ঢাকিল গগন ॥ 
ঢাকিল সূর্যের কর হৈল অন্ধকার । 
চারিদিকে সৈম্থগণ ছাড়িল হস্কার ॥ 
তবে বলরাম তথা ক্রোধিত অন্তুর | 
বরিষণ করে বাণ শক্র সৈম্তপরে ॥ 

। বাণে বাণে বাণ সব কাটিয়া ফেলিল। 
অন্ধকার গেল সূর্য্য কর প্রকাশিল ॥ 
ছুই ভাই ছুই রথে বিরাট মুরতি। 
প্রাসাদ হইতে দেখে যতেক যুবতী ॥ 
সৈম্ভ সমাগমে সবে বিস্মিত হইল। 
মনে মনে সকলেই ভাবিতে লাগিল ॥ 
মগধ রাজার সৈম্ত হেরিল অপার । 
চিন্তান্বিত নারীগণ ভাবে অনিবার ॥ 
এই মহা সৈম্ত মাঝে ভাই ছুইজন। 
কিরূপে করিবে যুদ্ধ না জানি কারণ ॥ 
কিরূপে করিবে জয় মগধ ঈশ্বরে । 
হেনমতে নারী ঘত ভাবিছে অন্তরে ॥ 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান সকল জানিল। 
মহাশবে মহাবাণ বরিষণ কৈল ॥ 
তাহ! দরশনে তবে জরাসন্ধ বীর । 
দন্ত কড়মড় করে ক্রোধেতে অস্থির ॥ 
মহামত হস্তী পৃষ্ঠে ধাইল তথায়। 
আনন্দেতে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায় ॥ 
মহাগজে বসি রাজা সোত্নম্ক অন্তরে । 
ছাড়িল বিবিধ বাণ রাম কৃষ্ণোপরে ॥ 
তবে মহাক্রোধাস্থিত হৈল ভগবান। 
করীকুস্ত লক্ষ্য করি মারে এক বাণ ॥ 


শ৭২ স্্ীমন্তবগবত। 


বাণ খেয়ে করীবর কাপিতে লাগিল। | জরাদন্ধ দৈশ্তগণে নিধন করিল। 


কাপিয়া ভূতলে পড়ি পরাণ ত্যজিল ॥ 
ভূতলে পড়িল গজ মহাশব্দ করি। 
হস্তী চাপে কত সেন! গেল তথা মরি ॥ 
রথ রথী অশ্বগণ অনেক পড়িল। 
বাণাঘাতে বহু সেন! জীবন ত্যজিল ॥ 
তাহা দেখি জরাসন্ধ আকুল অন্তর | 
গজ শুন্য ভূমিতলে ভ্রমে একেশ্বর ॥ 
ভূমিতলে থাকি বাণ করে বরিষণ। 
অন্ধকারময় তবে হইল গগন ॥ 


কৃষ্ণ বলরাম হেতু চিন্তিত অন্তর। 
মহাকোপে ক্রোধান্থিত দেব হলধর ॥ 
মুষল লইয়া করে বেগেতে ধাইল। 
জরাসন্ধ সৈম্যমাঝে বেগে প্রবেশিল ॥ 
মহাবল ধরে সেই দেব সন্কর্ষণ। 
শক্রু সৈম্তপরে করে বিষম ঘাতন ॥ 
মুধল আঘাতে তবে বড় বড় বীর । 
ভূতলে পড়িয়া তবে হুইল অস্থির ॥ 
কত কত মহাবীর ছাড়িল জীবন। 
সাগর তরঙ্গ সম যত সেনাগণ ॥ 
মহানন্দে চারিদিকে মহাশব্দ করে। 
করিল নিধন রাম মুষল প্রহারে ॥ 
মারিল সকল সেন! ছুই সহোদর । 
পরম আনন্দে নৃত্য করে তদস্তর ॥ 
নাশিয়। অস্থরকুলে দেব জনার্দন | 
রণস্থলে চারিদিকে করেন ভ্রমণ ॥ 
ওহে নরবর কহি এখন তোমারে ॥ 
পরম কারণ যেই এ ভব সংসারে ॥ 
প্রি স্থিতি প্রলয়াদি হয় যাহা হ'তে। 
তাহার গুণের অন্ত না পারি কহিতে ॥ - 
কটাক্ষে জগত পারে বিলয় করিতে । 
তার কি আশ্চর্ধ্য এই সৈম্ক বিনাশিতে ॥ 


একমাত্র রণস্থলে ভ্রমিতে লাগিল ॥ 
মহারাজ জরাসন্ধ সভীত অন্তর | 
বেগেতে ধরিল তারে গিয়া হলধর ॥ 
যেমন কেশর রাজ মহাগজবরে ৷ 
ক্ষুধার্ত হইয়ে বেগে তারে গিয়া ধরে ॥ 
সেইমত জরাসন্ধে ধরিয়া! আনিল। 
মহাপাশে তবে তারে বন্ধন করিল ॥ 
তবে বলদেব তার নিধন কারণ । 
মহা অসি দুই করে করে উত্তোলন ॥ 
হেনকালে কহে তবে দেব গদাধর | 
ন! মার উহারে ভাই তুমি হলধর ॥ 
তব বধ্য নহে ভাই জানিবে ইহায়। 
বলদেব ছাড়ি দিল কৃষ্ণের কথায় ॥ 
ওহে মহারাজ শুন অপূর্বব কাহিনী। 
জরাসন্ধে ছাড়ি দিল দেব হলপাণি ॥ 
তবে মনছুঃখে সেই মগধ রাজন । 
বিষাদ অন্তরে করে দেশেতে গমন ॥ 
অন্তরে বিষম ক্রোধ তাহার জম্মিল। 
তপস্তা! করিতে তবে মনেতে চিন্তিল ॥ 
মনহুঃখে বনপথে ধাইল তখন । 
নৃপগণ কহে তারে প্রবোধ বচন ॥ 
কি কারণে বনমাঝে গমন করিবে। 
কি হেন এ দুঃখ তব কহিতে হইবে ॥ 
রাজা কহে যাব আমি তপন্তা কারণ। 
কেন সবে মোরে কর বৃথ! নিবারণ ॥ 
তবে যত রাজগণ তাহারে বুঝায়। 
কি হেতু তপস্া৷ তব কহ নররায় ॥ 
অতুল বিক্রম তব কেব! তোর্মা আটে। 
কেবা জয়ী হয় বল তোমার নিকটে ॥ 
তবে এই এক কথা শুন নররায়। 
দৈবের লিখন কু খগুন না যায় ॥ 
পূর্ব কর্ম্মফলে তব হেন অঘটন। 
যুদ্ধেতে জিনিল তাই তোম৷ যছুগণ ॥ 


1 দগম গস 


নতুবা তোমারে জয়ী করে কেবা আর । 
তোমার ভয়েতে স্থির নহে এ সংসার ॥ 
অধিক কি কব আর ওহে মহামতি । 
তোমার সম্মুখে পারে কে করিতে গতি ॥ 
বৃথ। এ তপন্া। তব নাহি ফলোদয়। 
অন্যরূপে কর সেই যছুগণে জয় ॥ 
সে বাণী শ্রবণে তব মগধ রাজন। 
নিরস্ত হইল তবে তপন্তা কারণ ॥ 
হেথায় আনন্দ অতি মখুরানগরে । 
ঘরে ঘরে মহানন্দে মহানৃত্য করে ॥ 
বুদ্ধজযী বলরাম দেব গদাধর। 
মহানন্দে নাচে যত গন্ধবর্ব কিন্নর ॥ 
দেবগণ শূন্য হ'তে কুম্থম বরিষে। 
হরিগুণ গান করে মনের হরিষে ॥ 
তৎপরে রামকৃষ্ণ ছুই সহোদর । 

. প্রবেশিল মহানন্দে পুরীর ভিতর ॥ 
উগ্রসেনে কহে তবে সব বিবরণ । 
আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল তখন ॥ 
এইমত বহু সৈম্ত করিয়া! সঙ্গেতে । 
কতবার জরাসন্ধ আসে মথুরাতে ॥ 
করিফ বিষম বুদ্ধ সঙ্গে হুজনার | 
পরাভব মানি গুহে যায় বার বার ॥ 
সণ্তদশবার যুদ্ধে পরাভব হৈল। 
পুরঃ সে মথুরাপুরী আসিয়া বেড়িল ॥ 
কিন্ত এক কথা হেথ| শুনহ রাজন। 
নারদ মগধরাজে কহিল তখন ॥ 
শুনহ মগধরাজ বচন আমার। 
মথুরা যাইবে যদি ভুমি পুনর্ববার ॥ 
তবে উপদেশ মম করহ্‌ শ্রবণ । 

তব বশীভূত হয় অসংখ্য যবন ॥ 
তাহাদিগে লয়ে যুদ্ধে যাও নরেশ্বর। 
যবনে বধিতে সাধ্য নাহিক কাহার ॥ 
নন্দন্ুত ছুইজনে পরাজয় হবে। 
আমার বন. কভু মিথ্য। নাহি হবে ॥ 


জ্রীমস্তাগবত। 


টি 2 
এত কহি মহামুনি প্রস্থান করিল। 
তবে মগধের পতি তাহাই করিল ॥ 
তিন কোটি ববনের যুদ্ধের কারণ। 
মধুরানগর মাঝে পাঠায় তখন ॥ 
মহারোষে যবনের। রোধিল নগর | 
নগরের লোক ঘত লভয় অন্তর ॥ 
'ভয়াকুল দেশবাসী তাহা দরশনে। 
ভগবান চিন্তাযুক্ত হয় মনে মনে ॥ 
বলরামে ডাকি তবে কহে নারায়ণ । 
কহি শুন হিতকথা দেব সন্বর্ষণ ॥ 

বড় ছুরাচারী সেই মগধ ঈশ্বর | 

যবন সৈম্তেতে তার ঘেরিল নগর ॥ 
আমাদের বধ্য নহে দুরস্ত যবন। 
পাইবে অনেক কষ্ট যত যদুগণ ॥ 

মগধ রাজন হেথা আঁসিবে সত্বরে। 
সংহারিবে বন্ধুগণে বিষম সমরে ॥ 
অতএব এই যুক্তি কহ মহাশয়। 
সমরে বন যাতে বিনাশিত হয় ॥ 

আর জ্ঞাতিগণ যাহে রহে কুতৃহলে। 
এমন বিধান এবে করিব কৌশলে ॥ 
সমুদ্র মাঝেতে এক পুরী নিন্মাইব। 
সেই স্থানে যছুগণে কুশলে রাখিব ॥ 
প্রকারে যবনগণে করিব নিধন। 
তোমারে কহিন্ু এই প্রকৃত বচন ॥ 
বলরাম সহ হরি মন্ত্রণা করিল। 
বিশ্বকর্ণে ভাকি তবে এই আজ্ঞা দিল ॥ 
আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্মা চলিল সত্বর | 
সাগর মাঝেতে পুরী করে মনোহর ॥ 
ঘ্বাদশ যোজন (১) পুরী করিল নিম্মাণ। 
করিল বিষম পুরী স্থদূঢ গঠন ॥ 
মনোহর পুরী সেই বিশাই গড়িল। 
দ্বারকা নামেতে তার নাম যে হুইল ॥ 
১1 মতাস্তরে কেহ কেহ বলেন, শত যোজন 








'ঘারকাপুরী বিকৃত ছিল। 





৬৭৪ ভ্রীমন্তাগবত। [দশম সবদধ 

পরম স্থন্দর পুরী অস্ভুত গঠন । ] 

সুদৃঢ় প্রাচীর তার গড়ের বন্ধন ॥ অথ মূঢুন্দ উপাখ্যান । 

চারিদিকে কল্পবৃক্ষ করিল রোপণ অপূর্বব কথন শুন ওহে নররায়। 

আর কত রোপে তাছে কুম্ুম কানন ॥ হেরিল যবন যবে কৃষ্ণ চলি যায় ॥ 
অট্টালিকা মুনি মন হরে। যতেক যবন সৈম্ত ভাবিল অন্তরে । 

গঠিলেন পুরী সেই স্ফটিক প্রস্তরে ॥ অস্ত্রহীন একা কৃষ্ণ পলায় সত্বরে ॥ 

রজত নির্মিত গৃহ চারু দরশন। আমাদের ভয়ে এবে করে পলায়ন । 

নানা রত্বে গৃহ সব হয়েছে শোভন ॥ এত ভাবি পাছু পাছু ধাইল তখন ॥ 

উচ্চ শুঙ্গ শোভে তাহে গৃহের উপর । মনে আশী এইবার নিধন করিব। 


রতন কলস কত শোভে মনোহর ॥ 
রচিল বিবিধ ঘর বিবিধ যতনে। 
কতই শোভিল তাহা বিবিধ বরণে ॥ 
এইরূপ মনোহর পুরী নিপ্মাইল। 
স্থধর্দ নামেতে মঞ্চ তাহাতে রচিল ॥ 
অশ্বশাল! হস্তীশাল। নিল্দাইল তার়। 
পারিজাত পুষ্প তার ছুয়ারে রোপয় ॥ 
হেনমতে সেই পুরী হইল নির্মাণ । 
তাহাতে চলিল যত যছুবংশগণ ॥ 
সবে আসি পুরী রক্ষা করে সাবধানে । 
বিশ্বকর্্া বিনির্শিত দ্বারকাভবনে ॥ 
হুইল পরম তুষ্ট পুরী দরশনে। 
রাখিলেন নারায়ণ সবারে যতনে ॥ 
মথুর! নিবাসিগণে রাখিয়া তথায়। 
রামকৃষ্ণ ছুইজনে আসে মথুরায় ॥ 
মধুর! বেড়িয়। আছে ধত যবনের দল। 
তাহ। দেখি যেন কৃষ্ণ হইয়ে চঞ্চল ॥ 
পুরী হ'তে নারায়ণ বাহির হইল। 
দেখ। দিয়ে যবনেরে পুনঃ লুকাইল ॥ 
ভাগবত কথ হয় অতি মনোহর । 
দাস ভাসে ভাষামতে আনন্দ অপার ॥ 
ইতি ভীমস্তাগবতে দশমন্বদ্ধে প্ীক্চের দ্বারকাপুরী 
গমন সমাণু। / 


মগধরাজের বা! অবশ্য পূরাব ॥ 
কেহ বলে ধরি লহ রাজার গোচর। 
কেহ বলে এই স্থানে করহু সংহার ॥ 
এইরূপ ভাবি সবে পশ্চাৎ ধাইল। 
কেহ বলে ধর শীঘ্র এ পলাইল ॥ 
দ্রুতপদে ধায় সবে যতেক যবন। 
ধরিব ধরিব করে না করে ধারণ ॥ 
ধরিবারে নিকটেতে যেই মাত্র যায়। 
| অমনি কৃষ্েরে বহু দূরেতে দেখয় ॥ 
কেহ বলে এইবারে ধরিব নিশ্চয়। 
কি অন্ভুত কথ! আজ শুন নররায় ॥ 
ধর! নাহি দিলে তারে কার সাধ্য ধরে। 
যোগিগণ অনুক্ষণ ষার ধ্যান করে ॥ 
যোগীর পরম ধন পরম কারণ। 
তাহারে ধরিতে পারে হেন কোন জন ॥ 
তবে এই মাত্র ধর! দেন নারায়ণ । 
হৃদয় মন্দিরে যোগী করে দরশন ॥ 
তবে হরি ছল করি পথে চলি যায়। 
যেন অন্তরেতে কত ভয়ের উদয় ॥ 
চলিতে না চলে পদ হতেছে কম্পন। 
যেন কত ভয়ে হরি করে পলায়ন ॥ 
এইরূপ ভাবে ধত গমন করিল। 
শ্নেচ্ছগণ হৃষটমনে পশ্চাতে ধাইল ॥ 
ধরি ধরি মনে করি না পারি ধরিতে। 
ভ্রুতপদে ধায় সবে তাহার পশ্চাতে ॥ 


১৪০১৭ 
জলধর কোলে যথা! সৌদামিনী খেলে । 
তেমতি যবন যত পাছু পাছু চলে ॥ 
এইরূপে যবনের! ধাঁইলেক সঙ্গে । 
মহাবনে প্রবেশেন নারায়ণ রঙ্গে ॥ 
মহাভয়স্কর গিরি তাহার ভিতর। 
উচ্চ শীর্ষ হয় তার-বিস্তৃত গহ্বর ॥ 
তাহার ভিতরে হরি সত্বরে চলিল। 
ঘতেক যবনগণ পশ্চাতে ধাইল ॥ 
মনে ভাবে এইবার লুকাইয়া যায়। 
কর্কশ বচনে তারা কহে ডাকি তায় ॥ 
ওরে হীনকণ্মা তুই কোথা পলাইবি। 
এবার শমনালয়ে নিশ্চয় যাইবি ॥ 
জন্ম তব যদ্ুকুলে ভূমি মহাবীর । 
প্রাণের কারণে কেন এতই অস্থির ॥ 
পলাইয়ে আর কোথা যাবে এইবার । 
আমাদের হাতে হবে নিশ্চয় সংহার ॥ 
পলাইয়ে যাও বৃথা! জীবন কারণ। 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ইহা না হয় কখন ॥ 
সম্মুখ সংগ্রামে ঘার প্রাণ অন্ত হয়। 
চরমে পরম গতি তাহার নিশ্চয় ॥ 
ক্ষত্রিয়ের জনম মাত্র যুদ্ধের কারণ। 
জীবনের ভয় তার ন। হয় কখন ॥ 
তুমি হে ক্ষত্রিয়াধম জানিলাম মনে। 
প্রাণ ভয়ে পলাইযে যাও কি কারণে ॥ 
আমাদের কাছে কেবা! পলাইয়। যাবে। 
এবার তোমার প্রাণ কদাচ না রবে ॥ 
এই কথ বলি ধায় তাহার পশ্চাতে । 
ক্রমে প্রবেশিল সেই পর্বত গুহাতে ॥ 
প্রবেশিল যবে হুরি পর্বত কন্দরে। 
হেরিল মানব এক আছে নিদ্রাঘোরে ॥ 
অচেতন আছে সেই পুরুষ রতন। 
কৃষ্ণ নিজ বস্ত্রে তারে করে আচ্ছাদন ॥ 
পর্ববত কন্দরে হুরি অদর্শন হ'লো। 
কতক্ষণে গনেচ্ছগণ সেই স্থানে গেল ॥ 


স্্রীমন্তাগবত। 


| বাত জনে তথা করি দরশন। 


৬৭৫ 


হাসিয়া সকলে তারে কহে কুবচন ॥ 
ক্ষত্রিয় অধম ওরে বল কোথা যাবে। 
আর পথ নাছি হেথা কোথায় পলাবে ॥ 
নিদ্রাচ্ছলে এই স্থলে করেছ শয়ন । 


| ধরেছ সাধুর মুগ্তি ভয়েতে এখন ॥ 


ূ 


ূ 


আর কি হইবে ছল ওরে ছুরাশয়। 
এখনি যাইবে ছুষ্ শমন আললয় ॥ 
এত কহি হাসি হাসি যতেক যবন। 
পদাঘাত করে তায় ভাবি নারায়ণ ॥ 
যেমন হানিল পদ চমকে সে জন। 
নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণে মেলিল নয়ন ॥ 
বহুকাল নিদ্রোগত ছিল সে কন্দরে। 
নিদ্রাভঙ্গ হয় তার যবন প্রহারে ॥ 
কোপদৃষ্টে সেই জন করে দরশন। 
রক্তবর্ণ হৈল তার যুগল নয়ন ॥ 
কোপাগ্নি প্রকাশ তার ললাটে বাড়িল। 
যেন ঘোর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ করে নিরীক্ষণ । 
সম্মুখে দেখিল যত শ্রেচ্ছ সেনাগণ ॥ 
সেই কোপানলে সব পুড়িয়া৷ মরিল। 
সবে ভম্মরাশি হয় কেহ না বাঁচিল ॥ 
যবনের সেনা সব মরিল তথায় । 
তিনকোটি সেন৷ পুড়ি ভম্মরাশি হয় ॥ 
শুনি বাণী পরীক্ষিত কহিল তখন। 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
কেব! সেই মহামতি কিবা নাম তার। 
কোন বংশে জন্ম তার কাহার কুমার ॥ 
পর্বত কন্দরে কেন করিল আশ্রয় । 
শয়ন করিয়া কেন তথ! সেই রয় ॥ 
কিব! তেজে যবনেরে করিল বিনাশ। 
বিস্তারিয়া কহ মোরে সেই ইতিহাস ॥ 
শ্রবণে রাজার কথা কে মুনিবর। 
তব সম সাধু নাই অবনী ভিতর ॥ 


৬৭৬ ' স্্রীমত্তাগব ত। ০ 


শুন কহি যহারাজ অপূর্ব কখন। 
ইক্ষাকু বংশেতে হয মান্ধাত! রাজন ॥ 


ছিজ-প্রিয় মহাজ্ঞানী ধর্্মপরায়ণ। 
মহাবীর্য্যবস্ত সেই তেজে ছুতাশন ॥ 
রাজার নিকটে আসি যতেক অমর। 
স্বুভীষে কহে সবে তাহার গোচর ॥ 
শুন মহারাজ ধর মোদের বচন। 
আমাদের দৈত্যভয় কর নিবারণ ॥ 
অস্থির হ'য়েছি মোর! দৈত্যগণ ভয়ে। 
তুমি রক্ষা! কর এই মহাঘোর দায়ে ॥ 
যদি নাহি রাখ তবে সংশয় জীবন। 
রক্ষা কর দেবগণে শুনহ বচন ॥ 
শুনিয়া অমর বাণী সম্তোষ হইল। 
দেবকার্য্ে সেইক্ষণে গমন করিল ॥ 
দৈত্যতয় নাশি রক্ষ। করে নৃপবর | 
ভয় হু'তে মুক্ত হৈল দেবত। নিকর ॥ 
তবে যত দেবগণ আনন্দ হইল। 
মুচকুন্দ রাজনে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
মম বাক্য শুন তুমি ওহে নরবর। 
তোম। হৈতে রক্ষা হৈল ষতেক অমর ॥ 
দেব উপকার কৈলে একান্ত মনেতে। 
বাঁচাইলে মে! সবারে দৈত্যভয় হৈতে ॥ 
মপ্যলোক ত্যজি স্বর্গে করিল গমন। 
দার পুভ্র পরিবারে করিয়া বর্ন ॥ 
রাজ্যপদ ভোগ সুখ মনে না! ভাবিল। 
দেবগণ হিতে স্বর্গে গমন করিল ॥ 
আমাদের জন্য তুমি ষে কর্ম করিলে । 
অনায়াসে দেবগণে তুমি বাচাইলে ॥ 
মোর! সবে স্ুস্থির হইনু সর্ববক্ষণ। 
বিষম জঞ্জাল সব কৈলে নিবারণ ॥ 
দার পুভ্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব। 
ওহে নৃপ কালবশে কাল প্রাপ্ত সব ॥ 


[দশম স্বন্ধ 


' কাল হস্তে সকলেতে হ'য়েছে নিধন । 
তব বংশে জীবিত নাহিক একজন ॥ 
কালরূপী মহাকাল সংসারের সার। 
ষাহার আজ্ঞায় হয় সবার সংহার ॥ 
সেই কাল হ'তে তব বংশ হৈল ক্ষয় । 
ছুঃখ না ভাবিও মনে তুমি সদাশয় ॥ 
চিরজীবি নহে কেহ জগতের জন। 
জম্মিলে অবশ্য তার আছয়ে মরণ ॥ 
না জানে পরম তত্ব অল্পমতি যেই। 
শোক তাপে অনুক্ষণ মত্ত হয় সেই ॥ 
অতএব মহারাজ ধরহ বচন । 
মনোমত বর লহ যাহা! তব মন ॥ 
মুক্তিপদ ছাড়া তুমি যে বর চাহিবে। 
অন্যথা! ন৷ হবে তাহা৷ তখনি পাইবে ॥ 
লহ বর নরবর বাক্য দেবতার । 
বলে রাজ। দেবগণে করি নমস্কার ॥ 
বর দিতে বাঞ্চ। ঘদি সবাকার হয়। 
এই বর দেহ মোরে হুইয়ে সদয় ॥ 
সবে মিলি এই বর করহ প্রদান। 
যাহাতে স্থস্থির হয় এজনার প্রাণ ॥ 
নির্জনেতে চিরকাল নিদ্রা সুখে যাব। 
তবেত জীবনে আমি সদ। সখ পাব ॥ 
স্থখেতে যাইব নিদ্রা পর্বত কন্দরে। 
হেনকালে ষদি কেহ নিদ্রা! ভঙ্গ করে ॥ 
সেইক্ষণে তম্মরাশি হবে সেইজন। 
এই বর দেহ মোরে কহিনু বচন ॥ 
শবণেতে দেবগণ সন্তোষ বিধান। 
সেইঞ্ষণে সেই বর করিল প্রদান ॥ 
মুচকুন্দ আসি পরে গুহার ভিতরে। 
মহাস্খে নিদ্রা যায় নির্ভয় অন্তরে ॥ 
মগধের সেন। যত ভুষ্ট ছুরাশয়। 
মুচকুন্দ কোপানলে হয় ভম্মময় ॥ 
মুচকুন্দ নিদ্রাভঙ্গ যবন করিল। 
সেই কোপানলে লবে বিনাশ হইল ॥ 


শম স্বন্ধ; 
যেইমাত্র যবনেরা হইল বিনাশ। 
অমনি সে নারায়ণ হুইল প্রকাশ ॥ 
মুচুকুন্দ নিদ্রা! ভঙ্গে করে নিরীক্ষণ। 
সম্মুখেতে মহাকায় দেব নারায়ণ ॥ 
হেরিল সে নবঘন রূপ মনোহর । , 
স্থুবিমল কান্তি সেই দেব পীতান্বর ॥ 
শ্রবণে কুগুল বনমাল! দোলে গলে । 
মনোহর শোভ! কিবা হেরি মন ভুলে ॥ 
কৌস্তভে শোভিত বক্ষ মদনমোহন । 
কত প্রভাময় সেই স্ুচারু বদন ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম চতুভূর্জ ধারী । 
গীতধটী শৌভে কী বৈকুষ্ঠ-বিহারী ॥ 
অলকা আবৃত গণ্ড ভুবন মোহন । 
নাসাগ্রে লক দোলে রূপ বিমোহন.॥ 
স্থচারুবদনে হস্ত ভূবন উজ্জ্বলে। 
জগতে মোহন রূপে মোহিত সকলে ॥ 
হেন অপরূপ রূপ করি দরশন। 
একেবারে হইল মে আনন্দে মগন ॥ 
ভুবন মোহন রূপে মোহিত হইল। 
অমনি সে ভূমি লুটি প্রণাম করিল ॥ 
স্বুভাষে মহাহর্ষে কহিল তখন। 

কে বট আপনি কহ স্বরূপ বচন ॥ 

কি হেতু এ ঘোর বনে আইলে আপনি। 
গিরিগুহ। মধ্যে কেন কহু সেই বাণী ॥ 
দুর্গম এ গিরিপথে কেন আগমন। 
কণ্টক-প্রস্তর-ময় নিবিড় কানন ॥ 

হেথা আগমন কেন কহ সত্য কথা। 
স্থকোমল পদযুগে লাগিয়াছে ব্যথা ॥ 
সত্য কহ মহাশয় তুমি কোনজন । 
হবে বুঝি দেবরাজ সহত্রলোচন ॥ 
'কিন্ব। দেব দিবাকর কিন্বা শশধর | 
কিস্থা পার্ববতীর পতি দেব মহেশ্বর ॥ 
কিম্বা! সে চতুরানন দেব স্থষ্তি পতি। 
কিন্বা সে পরদাকার ত্রিলোকের পতি ॥ 


্পাসস্ভকাগবত |. 


পরম পবিভ্র হবে পুরুষের সার। 
উজ্জ্বল হইল বন রূপেতে তোমার ॥ 
অন্ধকারময় গুহা রূপে আলোকিত। 
তব রূপে মম মন একাস্ত মোহিত ॥ 
সত্য করি কহ মোরে ওহে মহাশয় । 
কোনকুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥ 
| আগে মম পরিচয় করহ শ্রবণ। 
ইক্ষাকু বংশেতে জন্ম মান্ধাত! নন্দন ॥ 
যুবনাম্ব নাম তার জানিবে নিশ্চয়। 
মুছুকুন্দ মম নাম তাহার তনয় ॥ 
দেব-বরে আমি এই গুহার ভিতর। 
চির নিদ্রাগত আমি ওহে গুণাকর ॥ 
কে করিল নিদ্রাভঙ্গ কহ সে বচন। 
কেব! মোর কোপানলে হইল দহন ॥ 
সেই সব কথা মোরে দেহ পরিচয় । 
| কূপ! করি তত্ব কথা কহ মহাশয় ॥ 
আর এক কথ| মোরে করাহ শ্রবণ। 
তব তেজে বিশ্ব তেজ মলিন এখন ॥ 
, তব পরিচয় সত্য বলহু আমারে । 
তির রর 
মুচকুন্দ বচনে তবে দেব গরদাধর | 
' ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ করেন উত্তর ॥ 
হাসি হাসি কহে হরি শুনহ বচন। 
| মম জন্মকথা কিবা করিবে শ্রবণ ॥ 
[কারের বির রালি 
জনমের সংখ্যা মম কিছুই না হবে ॥ 
কার সাধ্য কেবা পারে করিতে নির্ণয়। 
মম জন্মকথ! আর কি কব তোমায় ॥ 
কর্মের কারণ মম জন্ম নিরূপণ । 
মম জন্ম গণিবারে পারে কোনজন ॥ 
তথাপি কিঞ্চিৎ আমি কহিব তোমারে । 
হরিতে অবনীভার এই মত্যপুরে ॥ 
্রঙ্মার বচনে হেখ! মৌর আগমন ।' 
করিতে আইনু আমি পৃথিবী রক্ষণ ॥ 





 মহারিতে দৈত্যকুলে আগমন হেথা । 


যছুকুলে জম্ম মম কহি সত্য কথা! ॥ 
সম্প্রতি অবনীপরে জনম আমার । 
বন্থদেব গৃহে আঁমি তাহার কুমার ॥ 
সেই হেতু বাসদের নাম মম হয়। 
কহিমু তোমারে আমি সত্য পরিচয় ॥ 
আর কিছু পরিচয় কহিব এখন। 
কংস ছুরাচার আমি করিন্ু নিধন ॥ 
বলভদ্র হস্তে দৈত্য প্রলম্ব মরিল। 
আর কত দৈত্যগণ নিধন হইল ॥ 
আর তিন কোর্টি দৈত্য আছিল যবন। 
এখানে আনিষে সবে করিনু নিধন ॥ 
হেথা আগমন মম যাহার কারণ । 

মম দরশন মাত্র তোমার মোক্ষণ ॥ 
তোম। উদ্ধারিতে এই পর্বত গহ্বরে । 
আমারে ভজিলে তুমি আপন অন্তরে ॥ 
সেই জন্য হেথায আমার আগমন। 
কহিলাম সার কথ! তোমারে এখন ॥ 
অতএব মম স্থানে মাগি লহ বর। 
মনোমত বাঞ্া যাহা পাইবে সত্বর ॥ 
আমার আশ্রিত রাজা হয় যেই জন। 
মনের আনন্দে সেই রহে অনুক্ষণ ॥ 
অমঙ্গল কভু তার.ঘটন না হয়। 
আমি সবাকার মূল' সবার আশ্রয় ॥ 
শুন ওছে নরপতি অস্তুত কাহিনী । 
মুচকুন্দ রাজ। তবে শুনি হেন বাণী ॥ 
করযোড় করি তথা পড়িয়া! ভূতলে। 
প্রণতি করিয়া রাজ রহে পদতলে ॥ 
গর্গমুনি বাক্য তার মনেতে পড়িল। 
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলি নিশ্চয় জাঁনিল॥ 
তবে রাজ! ভক্তিভাবে করয়ে স্তবন। 
মহানন্দে নৃূপবরে না সরে বচন ॥ 
প্রেমে পুলকিত রায়,গদ গদ বাণী। 
বলে ওহে নারায়ণ দেব চক্রপাণি ॥ 


[দশয-্দ্ধ 


1 ওহে সর্ধসারময় জগৎ কারণ। 


তব মায়াচ্ছন্ন যত জগতের জন ॥ 
সেই হেতু হীনমতি সর্বক্ষণ রয়। 
বৃথা মদে মত সদা তাদের হৃদয় ॥ 
পর্মার্থ নাহি জানে অনর্থে উদ্মত। 

না৷ পারে ভজিতে তোম! নাহি জানে তত্ব ॥ 
স্থখ আশে ভবে আমে ভজিতে তোমায়। 
ছুঃখের সাগরে মগ্ন সর্বক্ষণ রয় ॥ 
মায়াতে মোহিত সদা ভব জীব যত। 

এ সংসারে ছুঃখভাগী হয় হে নিয়ত ॥ 
দুরললভ মানব জন্ম করিয়ে ধারণ। - 
ভজন না করে দেব তব শ্রীচরণ ॥ 
তোমারে কি কব আর ওহে দামোদর । 
অন্ধকপে পড়ি যথা রহে অনিবার ॥ 
বিফল জনম মম গত এত কাল। 
বিষয়-বাদনা যত সকলি জঞ্জাল ॥ 

. দারা পুত্র পরিজন সকলি বৃথায়। 

! চিন্তার কারণ মাত্র কহিনু তোমায় ॥ 
অনুক্ষণ সংসারের বাসনা আর্ত । 
ভবজীব মত্ত তাহে থাকে অবিরত ॥ 
বিষয়ে প্রমত্ত মন রহে অনুক্ষণ। 
একবার নাহি ভাবে তোমার চরণ ॥ 
বুথ! মোহে ঘায় কাল কহিলাম সার। 

| শেষে মহাকাল আসি করয়ে সংহার ॥ 

| রাজ্যধন দেখ যত কিছু কিছু নয়। 

। দেহের যত সব মিথ্যা হয় ॥ 
বৃথা অহঙ্কারে মত্ত যত জীবচয়। 

৷ অস্তকালে পঞ্চভূতে হইবে বিলয় ॥ 
তপ যজ্ঞ যাগে ঘেবা সেই লোক পায়। 
ভোগ অন্তে এ সংসারে জন্মে পুনরায় ॥ 
| বিষয় বানা ভোগে আছে আশা যার । 

| সেই পুনঃ জন্ম লভে আসি এ সংসার ॥ 
তাহে নাহি স্খভোগ ছুঃখ অবিরত । 
পুনঃ পুনঃ ছুংখতোগে থাকে সেই রত & 


ঘশম বন্ধ ] 


জ্রীমস্তাগবত। ৯ 


তবে যদি এই ভাবে ভ্রমিতে ভরমিতে | ; এইরূপ স্তব করে মুচকুন্ন রায়। 


সাধু সঙ্গ হয় যদি তাহার ভাগ্যেতে ॥ 
সাধু: সঙ্গ হেতু তার হয় নুমঙ্গল। 
তাহার অন্তর তবে হয় স্থনির্্মল ॥ 
তব নাম গুণ যদি শুনে সর্ববজন। 
তব শ্রীচরণে তবে যায় তার মন ॥ 
যদি তব পদে মতি একান্ত যাহার। 
পরমার্থ পায় সেই ওহে সর্ববাধার ॥ 
অতএব তব পদে এইত মিনতি। 
দেহ বর নারায়ণ এ দাসের প্রতি ॥ 
তব পদে সদা মম এইত প্রার্থনা! । 
আর যেন নাহি পাই ভবের যন্ত্রণা ॥ 
কৃপা করি কৃপাময় দেহ যদি বর। 
তব পদে মতি যেন রহে নিরস্তর ॥ 
অপার লংসারে মত মানস না ধায়। 
সাধু সঙ্গে অবিরত ভজি তব পায় ॥ 
তোমার চরণে মতি রহে সর্ববক্ষণ। 
এই বর দেহ মোরে ওহে নারায়ণ ॥ 
অন্য বরে প্রয়োজন নাহিক আমার । 
কূপ! করি কৃপাময় করহ উদ্ধার ॥ 
দয়। করি ওহে হরি দেহ শ্রীচরণ। 
দর্ধ্বসূতে তুমি আত্মা দেব নারায়ণ ॥ 
নমো! নমঃ নিব্বিকার বিরাট মূরতি। 
নমে। নমঃ নিধ্বিকার অখিলের পতি ॥ 
নমে। নমঃ বিশ্বরূপ দেব নিরঞ্জন । 
নমো! নমঃ রমানাথ জগৎ-কারণ ॥' 
কিবা! জানি তপ জপ ওহে দয়াময়। 
প্রীচরণ দানে মোরে করহু নির্ভয় ॥ 
দুঃখের সাগর হ'তে আমারে নিস্তার । 
অধমের প্রতি দয়! কর দামোদর ॥ 
তোমার ও রাঙ্গা পদে লইনু শরণ । 
দয়া করি শিরে মোর দেহ শ্রীচরণ ॥ 
তোমার চরণ বিনে কিছু নাহি চাই। 
ক্ুরুণ! করহ দেব জগৎগোঁসাই ॥ 


নারায়ণ স্ব হাসি তার প্রতি কয় ॥ 


শুন শুন নরবর আমার বচন। 
তব সম শুদ্ধ চিত্ত নহে কোনজন ॥ 
বিশুদ্ধ অন্তর তব জানিনু নিশ্চয়। 
সংসার অসার রসে বাঞ্। তব নয় ॥ 
তোমার বাসনা পূর্ণ অবশ্ট হইবে। 
চরমে পরম পদ অবশ্য পাইবে ॥ 
ক্ষত্রদেহ নাহি মুক্তি পাইবে এখন। 
পুনঃ জন্মে দ্বিজ দেহ করিবে ধারণ ॥ 
ধরিয়া ব্রাহ্মণ দেহ আমারে ভজিবে। 
মম রূপ লীলা গুণ কীর্তন করিবে ॥ 
ভাগবত কথা হয় সুধা হতে সুধা । 
শ্রবণে পবিত্র চিত যায় ভবক্ষুধা ॥ 
হরিকথ৷ একমনে শুনে যেই নর। 
অনায়ামে মোক্ষ পায় সেই ভাগ্যধর ॥ 
তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ। 
একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন ॥ 
ইতি শ্রীমপ্তাগবতে দশম মুচকুন্দ 
উপাখ্যান সমাপ্ত। 


অথ রেবীর বিবাহ । 

পরে নরপতি শুন অপূর্ব কথন। 
মুচকুন্দ শুনি কথা কৃষ্ণের বচন ॥ 
ভূমি লুটি কৃষ্ণপদে প্রণাম করিল। 
গুহ। ছাড়ি নিজ স্থানে আনন্দে চলিল ॥ 
পরেতে জানিল তথ! করি আগমন। 
হেরিল মানসে সব আনন্দিত মন ॥ 
বৃক্ষ আদি পশু যত করে হাহাকার। 
তাহা দূরশনে রাজা করিল বিচার ॥ 
পৃথিবী পাপেতে পূর্ণ হইবে নিশ্চয়। 
এখানে রহিতে আর উপযুক্ত নয় ॥ 


টা ১55-55 
কলির মানব যত পাপে হবে রত। 
এত বলি উত্তরেতে চলিল ত্বরিত ॥ 
কৈলাস পর্বতে রাজা! গমন করিল। 
ভক্তিভাবে আনন্দেতে তপ আরস্তিল ॥ 
কৃষ্ণ আরাধনা! করি আনন্দ অন্তর | 
চলিল গম্ধমাদন পর্ববতে সত্বর ॥ 
তথায় পৃজিল গিয়ে দেব নারায়ণ। 
বদরিকাশ্রমে পরে করিল গমন ॥ 
তথা নারায়ণে পূজি পরম হুরিষে। 
পৃজিয়া যুগল পদ আনন্দেতে ভাসে ॥ 
হরিপদ অনুক্ষণ করেন চিন্তন | 
ভগবান তারে আসি দিল দরশন ॥ 
কৃষ্ণ দ্রশনে রাজা আনন্দে মাতিল। 
ভূমিতলে পড়ি তবে প্রণতি করিল ॥ 
তথায় ছাড়িল প্রাণ মুচকুন্দ রায়। 
দেহ ছাড়ি ছিজ দেহ পুরঃ প্রাপ্ত হয় ॥ 
দ্বিজরূপে করে সদ হরি আরাধন। 
কৃষ্ণ নামে রত করে কৃষ্ণের কীর্তন ॥ 
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ লীলাময়। 
দ্বিজরূপে মুচকুন্দ ( ১) পাইল আশ্রয় ॥ 
তথ হ'তে নারায়ণ মথুর! আইল । 
ছুরস্ত যবন পরে বিনাশ করিল ॥ 
যবনের দল হুরি করিয়া নিধন। 
যবনের পুরী সব করয়ে লুষ্ঠন ॥ 
রত্ব আদি ধন সব দ্বারকায় ছিল। 
জরাসন্ধ নরপতি সকলি শুনিল ॥ 
মহাকোপে একেবারে স্বলিয়া উঠিল। 
কোপে কৃষ্ণ কত কটু কহিতে লাগিল ॥ 
কোপে অঙ্গ ভ্বলে তার যেন হুতাশন। 
সেনাগণে ডাকি আঙ্গ। দিল ততক্ষণ ॥ 
যুদ্ধ হেতু ত্বরান্থিত চল মথুরায়। 
আজ্ঞামাত্র সেনাগণ ধাইল তথায় ॥ 

৯। এইকপে মুচকুন্দ জয়দেব নামে বিখ্যাত 
ছিলেন। 


| বু সৈম্তগণ সহ মথুরা ছ্েরিল।. 


ঘেরিল পর্বত কৃষে করিতে সংহার ॥ 


নিস 


মহা ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ॥ 
দরশনে নারায়ণ বিচাঁরিল মনে। 

মথুর! হইতে ধায় ভাই দুইজনে ॥ 
রামকৃষ্ণ ছুই ভাই মহাবেগে ধায়। 

যেন কত ভয়াতুর ভাবে চলি যায় ॥ 
পদক্রজে ছুই ভাই ধায় বনপথে। 
পশ্চাতেতে জরাসন্ধ ধাইল যে রথে ॥ 
সৈম্তসহ মহারাজ পিছু পিছু চলে। 
বিদ্রপ করিয়ে তবে কত কথ বলে ॥ 
বলে ওরে গোপপুন্র পালাও কোথায়। 
বাড়িল বিক্রম তোর মারি কংসরায় ॥ 
সে সব বিক্রম তোর কোথাকারে গেল। 
আজ কেন তয়াকুল হয়েছ চঞ্চল ॥ 
এত কহি পিছে পিছে করয়ে গমন । 
রামকৃষ্ণ অগ্ে ধায় আনন্দিত মন ॥ 
বহুদূর নারায়ণ গিয়ে তদস্তরে। 
ত্বরায় উঠিল এক পর্ববত উপরে ॥ 

যেন অতি পরিশ্রীস্ত ভাই দুইজন। 
উঠিল পর্ববতে (২) যেন বিশ্রাম কারণ ॥ 
অতি উচ্চতর গিরি মহা তয়্কর। 

অতি উচ্চতর হয় সেই গিরিবর ॥ 
তাহার উপরে দেব করি আরোহণ'। 
অলক্ষিতে দ্বারকীতে করেন গমন ॥ 
তবে মগধের পতি চিস্তিল অন্তরে । 

এ পর্বত হতে আর যাবে কোথাকারে ॥ 
পলাইতে নাহি পথ এবার নিশ্চয় । : 
অবশ্ট যাইবে আজ শমন আলয় ॥ 

এত ভাবি জরাসন্ধ করিল বিচার । 





- ২। কৃষ্ধ বলরাম যে পর্বতে আরোহণ করেন, 
সেই পর্বত প্রবর্ধলা নামে বিখ্যাত।. সেই পর্বতে 
দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব! ব্যস নিত, লেইন তাহার 
নাম প্রবর্ষণ হইয়াছিল! | 





শত্রু সংহারিতে তবে মগধ রাজন। 
পর্ববতের চারিপাশে জ্বালে হুতাশন ॥ 
রাশি রাশি কাষ্ঠ রাজ! আনি সেইম্ছলে। 
ভ্বালাইল মহা অগ্নি অতি কুতুহলে ॥ 
মহাশব্দে ধূ ধূ অগ্নি স্বলিয়! উঠিল। 
বিষম অনলে সেই গিরি দগ্ধ হৈল ॥ 
ভাবে রামকৃষ্ণ এবে হইল নিধন । 
মনে তার মহানন্দ হইল তখন ॥ 
মহাহর্ষে জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে ধায়। 
আইল সত্বরে দেশে আনন্দিত কায় ॥ 
পর্ববতে পুড়িয়া শত্রু হইল নিধন। 
ইহা ভাবি জরাসম্ধ আনন্দে মগন ॥ 
পরম-স্থখেতে রাজ্য করে অবিরত। 
তান্তর শুন কথা পরম অদ্ভুত ॥ 
দ্বারকাতে ছুই ভাই অবিলদ্ছে গেল। 
যছুগণ সহ তথ! আনন্দে ভাঁসিল ॥ 
রেবত নামেতে রাজ! ছিল একজন । 
অনাবর্ত দেশে ঘর শুনহ রাজন ॥ 
তার কন্ঠ! রেবতী সে রূপের সাগর । 
বিবাহ কারণ রাজ। ভাবে নিরন্তর ॥ 
কন্যা ল'যে ব্রহ্মা পাশে করিল গমন । 
বিধিপদে প্রনতি করিল সেইক্ষণ ॥ 
তদস্তর বিধি কহে রেবত রাজায়। 
কি কারণে আগমন বল হে হেথায় ॥ 
রাজ। বলে বিধি মোর শুনহ বচন। 
আমার এ কন্তা ধাতা৷ করহ দর্শন ॥ 
কহ দেব কারে বিভা দিব এ কন্তায়। 
সেই হেতু আগমন আমার হেথায় ॥ 
কন্া উপযুক্ত বর কোথায় পাইব। 
আজ্ঞা কর এ কণ্ভায় কারে বিভা দিব ॥ 
তবে হাস্ত করে বিধি রাজার বচনে। 
তব কন্তা বর আছে দ্বারকা-ভবনে ॥ 
অতএব তুমি তথ! করহ গমন। 
পাইবে কন্তার বর শুনহ রাজন ॥ 


“ছবারকাতে অবতীর্ণ হইয়াছে হয়ি। 


৬৮৮১ 


পাইবে কন্তার বর ঘাও ত্বরা করি ॥ 
বলদেব নাম হয় অগ্রজ তাঁহার ৷ 

এ কন্যা প্রদান কর তারে নরবর ॥ 
সন্তোষ হইল রাজা ব্রহ্মার বচনে। 
তবে কন্যা সহ এল দ্বারকা-ভবনে ॥ 
বহ্থদেব যথা আছে তথা উপনীত। 
কহিল সকল কথ তীহারে ত্বরিত ॥ 
তবে বন্থদেব অতি আনন্দ অন্তর । 
দেবকীর স্থানে তথা ধাইল সত্বর ॥ 
শুন কহি গুণবতী আমার বচন। 
বলরামে এই কন্যা কর সমর্পণ ॥ 
এখানে আইল রাজা ব্রহ্মার আজ্ঞা । 
এ হেতু বিবাহ দিতে উপযুক্ত তায় ॥ 
বিবাহের ধোগ্য পুত্র হইল এখন । 
বলরামে কন্য। দিতে করহু মনন ॥ 
শুনিয়া দেবকী বন্থদেবের বন। 
রেবতী কম্তাকে তবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
কহে বন্্রদেব একি হয় দর্শন । 

এ কপ্া মানুষী কিবা বলহ এখন ॥ 
রাক্ষসী হইবে বলি মোর মনে লয়। 
এরে বিতা দিতে পুত্রে উপযুক্ত নয় ॥ 
অনেক কন্তারে আমি দেখেছি নয়নে । 
ইহার মস্তক যেন ঠেকেছে গগনে ॥ 
এ কন্যা রাখিব কোথা কহু সে বচন। 
পুক্র হ'তে উচ্চ কন্যা একি অঘটন ॥ 
দ্বারকা-নিবামী যত পুরবাসিগণ। 
কন্তা দেখি উচ্চ হান্ত করে সর্বজন ॥ 
বলে হায় একি দায় ঘটিল সবার । 
হেন কদাকার কন্যা এলে! কোথাকার ॥ 
বিক্কৃতি আকার কন্তা ঘোর দরশন। 
সবে দেখি মনে মনে করয়ে চিন্তন ॥ 
হেনকালে নারায়ণ আইল তথায়। 
পুরবাসী সকলেতে তারে জিজ্ঞাসয় ॥ 


৬৮২... শ্রীমন্ভাগবত। ..... [বদ ক 
এই কন্তা। কহ কৃষ্ণ কিরূপ হইবে। . | সকলে আনন্দে মাতি করিল উৎসব । 
এই কন্যা বলদেব বিবাহ করিবে ॥ কেহ নাচে কেছ গায় করে মহোৎসব ॥ 
হেন কদাকার কন্তা না দেখি নয়নে । নৃত্যগীত মহোৎসব সকলে করিল। 
বলরাম যোগ্য ইহ! হইবে কেমনে ॥ অনাথন্িগকে বহু ধন বিতরিল ॥ 
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন সমাচার । উগ্রসেন আদি করি যাদব-নন্দন। 
ধকলেতে জিজ্ঞাসহ নিকটে তাহার ॥ সকলে আনন্দ-নীরে হুইল মগন ॥ 
হেনকালে বলয্লাম আইল তথায়। রেবতী লইয়ে সবে আনন্দে ভাসিল। 
দেখাইয়ে রেবতীরে তবে জিজ্ঞাসয় ॥ দ্বারকা-নগরে মহ মহোৎসব হৈল ॥ 
শুন কহি বলদেব প্রকৃত বচন। কৌতুকে যৌতুক দেয় যে যাহার মন। 
্রহ্ম। পাঠায়েছে কমা তোমার কারণ ॥ কেহ দেয় রত্বমালা কেহ ব! কাঞ্চন ॥ 
তোমার বিবাহ হেতু রেবত নৃপতি। কেহ বা স্থবর্ণ হার দিলেন গলায় । 
আনিয়াছে এই কন্া দেখ মহামতি ॥ রতন অঙ্গুরী কেহ অঙ্গুলেতে দেয় ॥ 
বিবাহ করিতে যদি হয় অভিপ্রায়। মণি রত্ব আদি করি যছুকুল নারী। 
সাক্ষাতে দেখহ কন্যা মনে যদি লয় ॥ রেবতীরে দিল সবে আনন্দ অন্তরি ॥ 
আমাদের অভি প্রায় নহে কৌনমতে। এইরূপে হলধরে বিবাহ হইল। 
ভব মনোমত যাহ! বলহু সাক্ষাতে ॥ দ্বারক! নগরবাসী সকলে মোহিল ॥ 
হাস্তাননে বলরাম কহিল তখন। তদন্তরে শুন কথ! ওহে নরপতি। 
অবশ্য করিব বিভ। এ কন্তা৷ রতন ॥ বিদর্ভ নগরে রাজা ভী্মক স্থমতি ॥ . 
ব্রহ্মা পাঠাইল মোর বিবাহের তরে । বৈদভীর স্বয়ন্বর করিল রাজন। 
রেবত রাজার কন্তা। বিভা যোগ্য মোরে ॥ সে কন্তায় নারায়ণ করিল হরণ ॥ 
আমার সদৃশ নহে হয় এ যুবতী । শিশুপাল আদি করি যত নরপতি। 
সে কারণে কছি আমি হবে অন্যমতি ॥ সকলে জিনিয়। কন্যা, আনেন সম্প্রতি ॥ 
আমার সদৃশ আমি করিয়! লইব। ভাগবত কথা হয় পরম স্থন্দর ৷ 
রেবত রাজার নূতা বিবাহ করিব ॥ দাস কহে অবছেলে শুনে পাপী নর ॥ 
তবে হলধর তথ হাসিতে হাসিতে । ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্ধে বলরামের 
তীহার সদৃশ রূপ করে সেক্ষণেতে ॥ বিবাহ সমাপ্ড। 

হেরি রূপ সকলেতে হইল মোহিত। 

বিভা দিত বলরামে করিল নিশ্চিত ॥ 

শুভক্ষণ হেরি তবে রেবতী (১) কম্যারে। 

কন্তা। দান করে রাজ। হরিষ অন্তরে ॥ অথ কুষ্সিণীর প্রীকুষ্ণকে পত্র প্রেরণ। 
যৌতুক দিলেন কত আনন্দ বিধান। শুকদেবে জিজ্ঞাসেন রাজ। পরীক্ষিত। 
শুভকর্্ শুভক্ষণে হৈল সমাধান ॥ শ্রবণ সে হরিকথ। মানস মোহিত ॥ 








5 হানি বোব্যাস লিখিল়াছেন বে রেবতী বুদ্ধেতে জিনিয়া .হরি বনু সেনাগণ। 


বলরাম হইতে বয়সে গ্যেষ্ঠ ছিলেন। 


রাক্ষল বিধানে বিভ। করে নারায়ণ ॥ 


দশম স্বদ্ধ । ৬ মন্ডাগবত। ৬৮৩ 
কিরূপেতে দামোদর রুক্সিণী হরিল। শুন নরপতি কহি অপূর্বব কথন। 

সেই কথ৷ মহামুনি বিস্তারিয়া বল ॥ | কৃষে কন্যা দিতে বাস! ভীগ্মক রাজন ॥ - 
জরাসন্ধ আদি করি মহাবীরগণে। সে কথা শ্রবণে তবে যত পুভ্রগণ ৷ 
কিরূপে জিনিল হরি কহ মম স্থানে ॥ কহিতে লাগিল বহু করি নিবারণ ॥ 
কিরূপেতে রুক্সিণীরে হরণ করিল। কহি শুন ওগো পিতা মোদের কাহিনী। 
বিশেষ করিয়। মুনি কহ সে সকল ॥ কৃষ্ণেরে কিরূপে দিবে আপন নন্দিনী ॥ 
পরম পবিত্র এই কৃষ্ণের লীল।। প্রবীণ বয়সে তব বুদ্ধি হল হত। 

কত রূপে কত স্থানে করিলেন খেলা ॥ কৃষ্ণেরে রুক্সিণী দিবে এ কোন বিহিত ॥ 
শবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন। একে মহা মুর্খ সেটা! গোপের নন্দন । 
কৃপা করি কহ মোরে সেই বিবরণ ॥ সকলি অদ্ভুত হয় তার আচরণ ॥ 

মনোহর কৃষ্ণ কথ! অতি হ্থধাময়। কেব! জানে কি বলিয়। দিবে পরিচয়। 
কৃপ। করি সেই কথ কহ মহাশয় ॥ গোচারণ করে সেট! কাননে বেড়ায় ॥ 


কৃষ্ণনাম হুধাপানে তৃপ্ত নহে মন। 
যত খাই তত বাড়ে বিচিত্র কথন ॥ 
অদ্ভুত বারতা মোরে কহ মুনিবর। 
তোমার প্রণাদে দেব পবিত্র অন্তর ॥ 
শুকদেব কহে তবে নৃপতি বনে। 
হরিকথা শুন রায় বিহিত বিধ|নে ॥ 
বিদর্ভ নগর মাঝে ভীম্মক নৃপতি। 

মহা! পুণ্যবান তিনি লভেন সম্ভতি ॥ (১) 
কুক্সিণী নামেতে কন্ত। শুনহ রাজন । 
পরমা রূপসী কন্তা ভুবনমোহন ॥ 
তাহার রূপের সীমা নাহিক ধরায়। 
ত্রিভৃবনে খ্যাত রূপ মুনি মোহ যায় ॥ 
সে কথ শ্রবণে কৃষ্ণ মোহিত হইল। 
বিবাহ করিতে তারে অন্তরে চিত্তিল ॥ 
রব্িণী কৃষ্ণের রূপ করিয়। শ্রবণ । 
মোহিত হুইল ধনী শুনহ রাজন ॥ 
এরূপে উভয় রূপে উভয়ে মোহিত । 
(োহীকার লাগিয়ে দৌহে হুইল চিস্তিত ॥ . 
দ্ৌোহা রূপে অনুরাগী ছুজনে হইল। 
অনুক্ষণ ছুইজন ভাবিতে লাগিল ॥ 


রুক্ধমল এই পঞ্চপুত্র। 


গ্রোপবধূ সহ স্দা ভ্রমে বনে বনে। 
তারে কন্যা দিতে চাহ কিরূপ বিধানে ॥ 
বধিল আপন মামা মথুরা রাজন। 
জরাসন্ধ ভয়ে শেষে করে পলায়ন ॥ 
তার ভয়ে সমুদ্রের মাঝেতে রহিল। 
কিরূপে সে হীনবরে কন্যা দিবে বল ॥ 
আর কি জানাব পিতা তার পরিচয়। 
রুক্সিণীর পাত্র লাগি নাহি কোন ভয় ॥ 
পূর্বে তার পাত্র মোরা করেছি নির্ণয় 
দামুঘোষ পুত্র শিশুপাল মহাশয় ॥ 
রূপে গুণে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সেইজন। 
বীর অগ্রগণ্য সেই বিখ্যাত ভূবন ॥ 
অতএব তারে কন্যা কর সম্প্রদান। 
কহিলাম তোমারে সে উচিত বিধান ॥ 
স্বীকার করিল রাজ৷ পুত্রের বচনে। 
রুক্সিণীর বিভা দিতে শিশুপাল সনে ॥ 
তবে দিন স্থির করি সম্বন্ধ করিল। 
বিবাহ বিধান সব মঙ্গল হইল ॥ 

| তবে সে রুক্সিধী দেবী করিল শ্রবণ. 
শিশুপাল সহ তার বিবাহ ঘটন ॥ 


১) ক্পরাজ, কুলপবাহ, কু্পাল, কুশ্নকেতু, ; তাহা শুনি সচিত্তিতা ভাসে ছুঃখনীরে। ' 


| কান্দিতে লাগিল আর কর হানে শিরে ॥ 


৬৮৪ ইমস্তাগবত। [ইশ ই 
বলে যদি শিশুপাল মম পতি হয়। 1] ঘিজে সমভাষিতে হয় উচিত সবার। 
তবে এ জীবন আমি ছাড়িব নিশ্চর॥  । তাহাতে কুশল হয় শাস্ত্রের বিচার ॥ 
চিরদিন কৃষে মন করেছি অর্পণ। | দ্বিজে পরিতোষ করে মানব যে জন। 
হবে শিশুপাল পতি একি অঘটন ॥ পৃথিবীতে তার ছু না হয় কখন ॥ 
জলেতে ডুবিব কিম্বা গরল খাইব। ' সর্বত্র কুশল তার জানিবে নিশ্চয়। 
গার মারিয়া ছুরি আপনি মরিব ॥ | তরা্মণে করিতে তুষ্ট উচিত যে হয়॥ 
এইরূপে মহাদেবী করয়ে চিন্তন । দ্বিজে অসন্তোষ করে যেই ছুরাশয়। 
হেনকালে তথা! এক আইল ব্রাহ্মণ ॥ নরক অগ্নিতে সেই সদ দগ্ধ হয় ॥ 
বদাইয়া ব্রাহ্মণেরে করিয়! বিনয়। সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিজবর শাস্ত্রের চন। 
করযোড়ে কহে তবে শুন মহাশয় ॥ হেন দ্বিজে ভক্তিভাবে করিবে পূজন ॥ 
ওহে দ্বিঙ্জ এক উপায় কর মোর। সকলের পুজ্য দ্বিজ নকলের সার। 
শীগ্রগতি যাও তুমি দ্বারকা-নগর ॥ হেন দ্বিজপদে মম কোটি নমস্কার ॥ 
মম পত্র লয়ে তুমি করহু গমন কহ দেব কি কারণে হেথ! আগমন । 
প্রীকৃষণকে পত্র ল'য়ে করিবে অর্পণ ॥ কি হেতু সাগর পারে তোমার গমন ॥ 
এই উপকার মোর কর দ্বিজবর। শ্রীকৃষ্ণের বচনে তবে কহে দ্বিজবর। 
কৃপা করি যাহ তুমি ্বারকানগর ॥ মোর নিবেদন শুন ওহে দামোদর ॥ 
শবণে রুল্সিণী বাণী সম্মত হইল। ভীম্মক-চুহিতা সেই রুক্িণী সুন্দরী । 
পত্র লয়ে দ্বিজবর দ্বারকা চলিল। পত্র দিয়া পাঠাইল এ দ্বারকাপুরী ॥ 
ঘ্বারকা ভবনে পরে হ'ল উপনীত । লহ এই পত্র তুমি সকল জানিবে। 
হেরি পুরী দ্বিজবর হয় পুলকিত ॥ যে কারণে আগমন পরিচয় পাবে ॥ 
দেখে রত্ব সিংহাসনে বসি দামোদর । এই লহ সেই পত্র ওহে দয়াময়। 
মহানন্দে সম্নিকটে চলিল সত্বর ॥ ব্রাহ্মণের বাক্যে কহে দেবকী তনয় ॥ 
দ্বিজ দেখে সসন্্রমে উঠি নারায়ণ । ওহে দ্বিজ কর এই পত্রিকা পঠন। 
আদরে সে দ্বিজবরে করয়ে ধারণ ॥ ভীগ্মক-দুহিতা৷ কিবা করিল লিখন ॥ 
রতন আসনে তবে তারে বদাইল। কৃষ্ণের বচনে তবে ব্রাহ্মণ তখন। 
বনু যত্ব করি তবে দ্বিজে পূজা কৈল ॥ পড়িতে লাগিল পত্র রুক্সিণী লিখন ॥ 
পাছ অর্ঘ্য দিয়া পরে করিল সাস্তবন | অশেষ প্রণতি দেব চরণে তোমার। 
পরম আঁদরে হরি করান ভোজন ॥ পরম কারণ হরি জগতের মার ॥ 
শ্রান্তি দূর করে দ্বিজ আনন্দ অন্তর | লোক মুখে শুনি তুমি রূপের সাগর । 
দ্বিজের নিকটে আমি বসে দামোদর ॥ মাছে বিমোহিত হয় আমার অন্তর ॥ 
আপনি করেন ছুরি চরণ সেবন। | অনুপম রূপ গুণ করিয়ে শ্রবণ। 
ম্বুভাষে ত্রাঙ্মণেরে করে জিজ্ঞাসন ॥ তব পাদপন্মে আমি সঁপিয়াছি মন ॥ 
ছান্যাননে নারায়ণ জিজ্ঞাসে কুশল । কেবল শ্রবণে শুনি তব রূপরাশি। 
মুখে আছ কিন্বা ছুঃখে কু সে দকল ॥  হাদয় প্রফুল্ল সদা আনন্দেতে ভাসি ॥ - 


দশম সব্ধ] 

তব রূপ হৃধিকৈশ না হেরি নয়নে । 
উন্মত্ত মানস মম পদাম্ৃত পানে ॥ 
প্রাণ মম বিমোহিত তোমার কারণ। 
তব রূপে মম চিত উন্মত্ত এখন ॥ 
আমি অতি হীনমতি তব যোগ্য নয়। 
তথাপি সঁপেছি চিত্ত তোমাতে নিশ্চয় ॥ 
অতএব দয়াময় কৃপা+করি দান। 
নিজগুণে এ দামীর রাখিবে হে প্রাণ ॥ 
আমা হেন নারী তব উপযুক্ত নয়। 
দয় করি পাগিগ্রহ কর দয়াময় ॥ 
দয়াময় যদি দয়া তুমি না করিবে। 

তবে এ দাসীর প্রাণ নিশ্চই না রবে ॥ 
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়। 
নারীহত্য। পাপে মগ্ন হবে দয়াময় ॥ 
যদি বল তোমারে হে যাচি কি কারণ। 
তোমারে না যাচে দেব বল কোনজন ॥ 
তব সম কেব৷ আর আছে এ সংসারে । 
তোমার তুলন! দেব কেব! দিতে পারে ॥ 
হেন নারী কেবা৷ আছে বল এ জগতে । 
বাসন! না হয় তার তোমারে বরিতে ॥ 
তোমারে করিতে পতি কোন কুলবতী। 
করেন! বালনা মনে কে হেন যুবতী ॥ 
ওহে গুণময় তুমি গুণের কারণ । 
রূপের সাগর হরি মদনমোহন ॥ 

ওহে হুরি তুমি পতি হইবে আমার। 
করহ বাসনা পূর্ণ ওহে গুণাধর॥ 

দয়! করি দয়াময় আমারে বরিবে। 

তবে এ দাসীর বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে ॥ 
এখানে আসিবে নাথ কৃপা বিতরিয়ে। 
বিবাহ করিবে হুরি অধীনী জানিয়ে ॥ 
শিশুপাল যেন মোর নাহি হয় পতি। 
কেশরীর খাস্ভ লয় শুগালে সম্প্রতি ॥ 
শিশুপাল বড় আশ! করিয়াছে মনে । 
বিবাহ করিবে, মোরে বড়ই যতনে ॥ 


জ্রীমস্তাগবত। 
| যি পর্ব পুপ্যফলে হয় সংঘটন। 
! যদি পূরববজন্মে তব পৃজি শ্রীচরণ ॥ 
| দি আমি ক'রে থাকি দান আদি ব্রত। 
৷ যদি বিপ্রে পূজে থাকি হয়ে পদানত ॥ 





৬৮৪ 


যগ্ভপি পুজিয়। থাকি তোমার চরণ । 
তবে মোরে বিবাহ করিবে নারায়ণ ॥ 
দয়! করি পূর্ণ কর মনের বাসনা । 
দামুঘোধ সত যেন আমারে বরে ন। ॥ 
মোরে কৃপা কর হরি আপনার গুণে । 


| এইত মিনতি নাথ তোমার চরণে ॥ 


যদি বল ওহে নাথ তব ভ্রাতু যত। 
আমারে বিবাহ দিতে হবে না সম্মত ॥ 
কিরূপে তোমারে আমি করিব গ্রহণ. : 
শিশুপালে তব পিতা করিবে অর্পণ ॥ 
কিরূপেতে যাব আমি যদি ভাব মনে। 
ইহার উপায় আমি কহি ও চরণে ॥ 
বলেতে হরণ তুমি করিবে আমায়। 


| এই যে কহিনু আমি তব রাঙ্গা পায় ॥ 


পরশ্ব দিবস হয় বিবাহের দিন। 
আসিবে অনেক রাজ। ওহে ভক্তাধীন ॥ 
সে সব রাজারে তুমি বলেতে দলিবে। 
বল প্রকাশিয়া মোরে হরিয়। লইবে ॥ 
যদি কহ কেন বৃথা এ কার্য করিব। 
বৃথা কেন বহু রাজ! বলে বিনাশিব ॥ 
কহি শুন গুণমণি ইহার উপায়। 
অধিবাস দিনে আমি ছাড়িয়া আলয় ॥ 
শিব ছুর্গ। পূজিবারে যাইব যখন । 
সেইকালে তুমি মোরে করিবে হরণ ॥ 
বিমানে থাকিয়! তুমি এ কার্য্য সাধিবে। 
মম হস্ত ধরি নাথ তুলিয়া লইবে ॥ 
যদি বল প্রহরীর! রহিবে সঙ্গেতে। 
সকলে মোহিত হবে আমার রূপেতে ॥ 
অতএব ওহে হরি তুমি সেইকালে। 
আমারে হরিয়ে লও তব রথে তুলে ॥ 


৬৮৬... _শ্রীন্তাগবত।.. দক 
বয়! যি থাকে নাথ অধীনীর প্রতি । 1 জীম্মক রাজন ভাবে, কন্তাদান কারে দিবে, 
' অবশ্ঠ আসিবে হেথা তুমি শীত্রগতি॥ চিন্তামগ হয় নরমণি ॥ 
তুমি হরি দয়াময় সকলের সার। । পুরোহিত শতানন্দ, অন্তরে ল"য়ে আনন্দ, 
এ দাসীরে কৃপ| করি করিবে নিস্তার ॥ বলে শুন বিদর্ভ ঈশ্বর 
যোগিগণ যোগে রত তোমার কারণ। । কেন ভাব অকারণ কহি শুন হে রাজন, 
তব পদরজঃ সদা করয়ে ধারণ ॥ ৃ তব কম্য। যোগ্য আছে বর ॥ 
পঞ্চানন তব পদ ভাবে অবিরত। 1 হরিতে অবনী ভার, অবনীতে অবতার, 
বিধি অনুক্ষণ ভাবে হ'য়ে পদাশ্রিত ॥ | পরম কারণ নারায়ণ। 
ওহে নাথ পূর্ণ কর মনের বাসনা । । গোলোক ত্যজিয়া হরি,মর্ত্যে আসি অবতরী, 
ঘুচাও আমার নাথ বিষম যন্ত্রণা ॥ পরমাত্ম বিশ্ব-বিমোহুন ॥ 
অবহেল! যদি কর আমারে এখন। ! সেই দেব জনার্দনে, বিশ্বময় নীরায়ণে, 
নিশ্চয় না রবে হরি তবে এ জীবন ॥ তারে কন্। দেহ মহাশয় । 
এ প্রাণ ছাড়িব হরি নিশ্চয় জানিবে।  : সেই বস্থদেব স্থতে, কগ্। দেহ আনন্দেতে, 
আমার বধের ভাগী তোমায় লাগিবে॥ মুক্তিপদ পাইবে নিশ্চয় ॥ 
তোমার পরম পদ আমি না ছাড়িব। : হয় এই অভিপ্রায়, তীরে কন্যা দেহ রায়, 
তোমার কারণ মাত্র এ প্রাণ রাখিব ॥ তব জন্ম সফল হুইবে। 
অধিবাস দিনে যদি না হয় দর্শন। , দ্বারকা নগরে রায়, নিমন্ত্রণ দেহ তায়, 
জেনো ঠিক এই প্রাণ ছাঁড়িব তখন ॥ পত্র-প্রাপ্তে অবশ্য আসিবে ॥ 
দাসীরে করিও কৃপা ওহে মতিমান। : রাজ! কহে খুনিবর, কুল্সিণীর যোগ্য বর, 
তোমার কারণ মাত্র রহিল এ প্রাণ ॥ জেনেছি নিশ্চয় আমি মনে । 
পত্রপাঠে ভগবান সকলি জানিল। পূর্বেধ জানি বিবরণ, করি তায় নিমন্ত্রণ, 
মনে মনে নারায়ণ ভাবিতে লাগিল ॥ পাঠায়েছি ছবারকাভবনে ॥ 
রুঝিণীর বাক্য হরি করেন চিন্তন। 1 করি ছল স্বয়ন্বর, পাঠায়েছি দুতবর, 
বলেতে করিতে হবে তাহারে হরণ ॥ ৰঁ আসিবারে সেই নারায়ণে। 
এত ভাবি নারায়ণ লাগিল ভাবিতে। ৷ এইরূপে ঢুইজনে, বসি রতন আসনে, 
্রাঙ্ণে সন্তোষ হরি করে বিধিমতে ॥ ৃ যুক্তি করি কহিছে তখনে ॥ 
ভাগবত কথা! হয় অতি মনোহর । 1 তবে সে রাজার পুভ্র, পাইয়ে কথার সুত্র, 
দাস ভাষে হরিকথ। পরম হুন্দর ॥ | ক্রোধে যেন স্বলস্ত আগুন। 
ইতি প্রীমাগবতে দশমন্বদধ কক্ষিণীর ভগবানকে | রুক্স নামে মহামতি, হয়ে মনে ক্রোধমতি, 
গতর প্রেরণ লমাণড। | কহে আখি করিয়ে ঘূর্ণন ॥ 
৷ বাপে ডাকি কহে বাণী, কহে শুন নরমণি, 
অথ কুক্সিণী হরণ। | একি কথ। শুনি অসম্ভব । 


কছে তবে তপোধন, কক লীলা কন | ব্রাহ্মণের বাক্যে তুমি, হুইতেছ নীচগ্রামী, 


গুন তবে অপূর্ব কাহিনী 


ৃ লোভী হয় দ্বিজগণ সব ॥ 


৪১১৬ রর | ০4৬ ।গবত। ৬৯০৭ 

দ্বিজ যে কহিল কথা, বাজিল হৃদয়ে ব্যথা, ! জরাসন্ধে করি তয়, নুকায়ে যে জন রয়, 
কৃষ্ণে দিবে তুমি কন্যাদান। ী তারে কন্তা। দিব হে কি মতে ॥ 

তার সম নীচাশয়,. কু নাহি দৃষ্ হয, 1 তারে যদি দেহ দান, ত্যজিব এখনি প্রাণ, 
নাহি তার মান অপমান॥ | নতুব৷ এ আলয় ছাড়িব। 

তার কার্য দেখ যত, সকলি চোরের মত, | শুন পিতা বাক্য সার, তার মত ছুরাচার, 
অধর্মেতে মত্ত সদ! রয়। কভু আমি চোখে না দেখিব ॥ 

শুনিলে প্রশংস। যত, সত্য নহে জেন তাত, : দেখ সেগোকুল মাঝে,বেড়াত গোপাল সেজে, 
অপযশ ধরে ন! ধরায় ॥ | গোপকুলে করিত বঞ্চন। 

পর বাক্যে ছুরাশয়, করে কার্য নীচাশয়, | ল'য়ে যত গোপীকুলে,কি কলঙ্ক না করিলে, 
মারিল সে ছুরম্ত যবন। তারে কন্া দিব হে রাজন ॥ 

হরিল সর্বস্ব তার, পুরিল নিজ ভাণ্ডার, অতএব শুন পিতঃ দেহ কন্যা গুণযুত, 
শুন পিতা অশেষ বচন ॥ শিশুপাল মহাবলবান। 

কংসে মারি ছুরাচার, নিল ধন রাজ্য তার, রাজৈ্বর্য্ে সেই জন, বিখ্যাত এ ব্রিতুবন, 
একি তার ধর্মের বিচার। বল হয় দেবেন্দ্র সমান ॥ 

কহ পিতা কোন দোষে,বিনাশিল সেই কংসে, কুলের গৌরব রবেখলোকেতে হুখ্যাতি গাবে, 
করে কেবা মাতুল সংহার ॥ শিশুপালে সর্ববলোকে জানে। 

কিসে বা সে বলবান, পলাইল ল'য়ে প্রাণ, কুলে শীলে ধনে মানে, বিখ্যাত সকল গুণে, 
মহারাজ জরাসন্ধ ভয়ে। সখী হবে তারে কন্তাদানে ॥ 

গিয়ে সে দ্বারকাপুরী, লুকাইল ক'রে চুরি, শুন ওহে নরমণি, অন্তথা নহে এ বাণী, 
তারে তুমি ভাব সর্ববাশ্রয়ে ॥ এ কার্যে না হও অন্তমত। 

গোকুলে গোপের ঘরে,খেত'ননী চুরি করে, কর পিতা! নিমন্ত্রণ আন সব নৃপগণ 
বনে বনে করিত ভ্রমণ। বলি যাহা কর সেইমত ॥ 

যতেক গোপের সঙ্গে,বেড়াত ব্রজেতে রঙ্গে, শ্রবণে পুত্রের বাণী, চমকিল নরমণি, 
ভারে কন্যা দিবে হে রাজন ॥ বলে একি বিপদ ঘটিল। 

মোর বাক্য শুন এবে, দিলে অপযশ হবে, সঙ্গে করি পুরোহিতে,চলি যায় নির্জনেতে, 
দেহ কন্যা তুমি অন্যজনে | ৃ গোপনেতে কহিতে লাগিল ॥ 

শিব শিষ্য ভার্গবেরে, দেহ কন্যা অকাতরে, | শুন বাক্য মহাশয়, মম বাক্য সমুদয়, 
মহাযোদ্ধ। জ্ঞানী মহাজনে ॥ কখন না৷ হবে অন্যমত। 

কিম্বা সেই শিশুপালে, দেহকম্যা মম বোলে, | ভাবতে হরিকথ॥  স্ুধার লহরী গাথা, 
তবে রবে কুলের ঘোষণ!। সাধুগ্ণে পিয়ে অবিরত ॥ 

কিম্বাইন্তে দেহ দান,তাহাতে বাড়িবে মান, | পরে শুন নররায় অপূর্বব কথন। 
শুন পিত। আমার মন্ত্র ॥ রুঝিণীর পত্র পাঠ করি নারায়ণ ॥ 

তব কন্া। যোগ্যবর, নহে সে গোপকুমার, কছিল মনের কথা ছিজের সকাশে। 
তারে আমি জানি ভালমতে। কহি শুন সার কথ! মনের হরিষে ॥ 





৬৮৮ 

শুন ওহে মতিমান আমার বচন! 
বড়ই চঞ্চল আমি রুক্মিণী কারণ ॥ 
শুনিয়া লোকের মুখে তার রূপ যত 
তাহাতে নিমগ্ন মন আছি জ্ঞান হত ॥ 
তার রূপে বিমোহিত মানস আমার । 
শয়নে স্বপনে তারে হেরি অনিবার ॥ 
আর শুন দ্বিজবর কহি সে কথন। 
আমারে রুক্মিণী দিতে ভীদ্মকের মন ॥ 
কিন্তু তার পুত্র তারে নিষেধ করিল। 
মেই হেতু কন্ঠ! দিতে অসম্মত হৈল ॥ 
অতএব দ্বিজবর কহি সে কথন। 

অবশ্য করিব আমি রুক্মিণী হরণ ॥ 
নিমন্ত্রিত ক্বাজগণে পরাজয় করি 
আনিব সে কুক্সিণীরে বিমানেতে হরি ॥ 
নৃপগণে লঙ্জ। দিব জানিবে নিশ্চয়। 
তাহাকে আনিব হরি নাহিক সংশয় ॥ 
মম অনুগত সেই রুক্বিণী হুন্দরী। 
অবশ্ট যাইব আমি ভীগ্মকের পুরী ॥ 
শুম দ্বিজবর আমি তাহারে আনিব। 
শিশুপালে কন্যা দিবে কেমনে দেখিব ॥ 
এত কহি ভগবান আনন্দ বিধান। 
স্ুসজ্জ। করিল তবে দেব ভগবান ॥ 
দারূকে ডাকিয়া তবে আজ্ঞ। যে করিল। 
আজ্ঞামাত্রে সারথি সে রথ যোগাইল ॥ 
ছিজ সঙ্গে করি হরি উঠিল রথেতে। 
শুন্যেতে ধাইল রথ পবন বেগেতে ॥ 
উপস্থিত হয় রথ বিদর্ভ নগর। 
বিশ্রাম লভিল তবে দেব দামোদর ॥ 
হেথায় বিদর্ভপতি বিষাদিত মনে । 
শিশুপালে কন্ত। দিবে পুত্রের বচনে ॥ 
বিবাহ বিধান কার্য্য নব সমাপিল। 
দেব আদি কার্য যত সকলি করিল ॥ 
শতানন্দ পুরোহিত কীর্ধ্য করে যত। 
সমাপন করে:বিধি যাহা নিয়মিত ॥ 


শীমন্তাগবত। 


1 সাজাইল পুরী সব সুন্দর দর্শন। 
উড়িল পতাকা! যত বিচিত্র রতন ॥ 
রস্তাতরু বিরাজিত রাজপথচয়। 
পুরবামী মকলেতে আনন্দ হৃদয় ॥ 
পুরবাসী নারী ষত হ্থখেতে মগন। 
দিব্য অলঙ্কারে দেহ করিল শোভন ॥ 
ভূষিত করিল অঙ্গ বিবিধ ভূষণে। 
আচ্ছাদিল দেহ সব স্থগন্ধ চন্দনে ॥ 
নর-নারী যত সব আনন্দে মাতিল। 
পিতৃদেব অভ্যর্থনা সব করাইল ॥ 
কন্ত। বিভা হেতু তরে ভীত্মক রাজন। 
দ্বিজগণে দান করে বিবিধ রতন ॥ 
দ্বিজের রমণীগণে আনন্দ অন্তরে । 
ভূষিত করিল সবে রত্ব অলঙ্কারে ॥ 
মনের ইরিষে ছ্বিজে করায় ভোজন । 
স্বস্তি উচ্চারিল তবে যত দ্বিজগণ ॥ 
তবে দ্বিজপত্ীগণ আনন্দ হৃদয়। 
কন্তারে করাযে সান বিহিত সময় ॥ 
বিবাহ বিহিত কার্য করি সমাপন । 
রতন ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদি তখন ॥ 
বিধিমত দ্বিজগণে মন্ত্র উচ্চারিল। 
রুক্সিণীর মস্তকেতে রক্ষা বীধি দিল ॥ 
মঙ্গলাদি কার্ধ্য ঘত করে পুরোহিত । 
বছ দান করে রাজা হ'য়ে আনন্দিত ॥ 
ধন রত্ব ধেনু দান করেন রাজন। 
করিল বিবিধ বস্ত্র রাজ! বিতরণ ॥ 
এখানেতে মহারাজ শুনহ ভারতী । 
দামুঘোষ মনে মনে হরষিত অতি ॥ 
বিধিমত কার্য করে বিবাহ কারণ। 
অধিবাস আদি কার্ধ্য করে সমাপন ॥ 
পুত্রে সাজাইল তবে বিবিধ রতনে। 
সাঙগাইল বহু সৈন্য আনন্দিত মনে ॥ 
রথ সজ্জ। করে তথ। অতি মনোহর । 
বাজিল বিবিধ বাগ্য শব্ধ ঘোরতর ॥ 
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বর-সাজে শিশুপাল সাজিয়ে তখন। 
শীপ্রগতি রথোপরে করে আরোহণ ॥ 
কুক্নিণী হইবে পত্বী বড় আশ! মনে। 
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তথনে ॥ 
শীগ্রগতি রথ যায় বিদর্ভ-নগরে। 
বরে দেখি সবে মিলি সমাদর করে ॥ 
আর যত রাজগণ সমাগত হয়। 

কহিব কতেক নাম সংখ্যা নাহি তায়॥ 
জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ। 
দৈত্য অংশে জন্ম সব শুনহ রাজন ॥ 
সবে মিলি যুক্তি তবে করিল তখন। 
রাম কৃঞ্ণ দুইজন করে আগমন ॥ 
চোর ধর্থে রত সদা তার৷ ছুই ভাই। 
আজি নাহি রক্ষা পাবে আমাদের ঠাই ॥ 
রুক্ষিণীরে যদি চুরি করে এইখানে । 
সবে মিলি বুদ্ধে (হে বধিব জীবনে ॥ 
এইরূপ মনে যুক্তি করিয়া সকলে। 
এইমত করি তবে রহে সেই স্থলে ॥ 
দ্বারকা-নগরে তবে দেব সন্কর্ষণ। 
জানিয়! মকলি হুন সচঞ্চল মন ॥ 
ভাবে এক! যাবে কৃষ্ণ বিদর্ভ-নগরে । 
বিপক্ষ পক্ষেতে গেল ভাবিল অন্তরে ॥ 
একাকী গমন করে সঙ্কটের স্থান। 
এত ভাবি বলদেব ত্বরাগতি যান ॥ 
সঙ্গেতে করিয়ে সেনা চলিল তত্বরায়। 
বিদর্ভ-নগরে গিয়া! উপনীত হয় ॥ 
ক্থোয় রুক্সিণীদেবী সচিস্ভিত মন। 
হেরিয়! মে বিবাহের সব আয়োজন ॥ 
মনে মনে কৃষ্ণপদ ভাবে অনুক্ষণ। 
কৃষ্ণ আগমন হেতু করয়ে ক্রন্দন ॥ 
মহা চিন্তাকুল দেবী হইল মনেতে। 
বুঝি না আইল কৃষ্ণ আমার ভাগ্যেতে ॥ 
তিন দিন গত হৈল কেন না আইল। 
কেন নাহি দ্বিজবর পুনশ্চ ফিরিল ॥ 


_জ্রীমস্ডাগবত। 
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উপস্থিত হৈল আসি বিবাহ সময়। 
কেন না আইল তবু কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
কেন না৷ আইল হেথা কমললোচন। 
না পারি বুঝিতে. আমি ইহার কারণ ॥ 
কেন ন! আইল ফিরে সেই দ্বিজবর । 
তুচ্ছ জ্ঞানে না আইল দেব দামোদর ॥ 
অভাগ| রমণী আমি জেনেছি নিশ্চয় । 
সেই হেতু না৷ আইল কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
বিধি প্রতিকূল মোরে জানিলাম মনে । 
না আইল গুণনিধি হেথা সে কারণে ॥ 
ভগবতী মম প্রতি নিতান্ত নির্দয় । 
তা ন! হ'লে কেন কৃষ্ণ না এল হেথায় ॥ 
সদাশিব মম প্রতি প্রতিকূল এবে। 
নতুবা আমার কেন এ দশা ঘটিবে ॥ 
জগন্মাতা মহীদেবী মহেশ ঘরণী। 
বুদ্ররূপা মহাদেবী সংহার-কারিণী ॥ 
রুদ্রোণী গিরিজ। দেবী মহেশ মোহিনী । 
পাষাণের কন্া মাতা নিতান্ত পাষাণী ॥ 
দয়াহীন দক্ষকন্যা৷ দেবী দাক্ষায়িণী। 
দক্ষ যজ্ঞে নিজ দেহ নাশিল।. আপনি ॥ 
তিনি করিবেন কৃপ! আমারে এখন। 
এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন ॥ 
পাইব পরম পদ এই চিন্তা মনে। 
কান্দিয়! আকুল ধনী হয় সেইক্ষণে ॥ 
ছুনয়নে বহে ধারা যেন বরিষণ। . 
কেবল করিছে দেবী পথ-নিরীক্ষণ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মন তার সচকিত হয়। 
মহাবেগে বাম অঙ্গ আপনি কাপয় ॥ 
নৃত্য করে বাম নেত্রে মঙ্গল লক্ষণ ।. 
হৃদয় আনন্দে তবে করিল নর্তন ॥ 
চারিদিকে হুমঙ্গল দরশন করে । 
হেনকালে দ্বি্বর আইল সত্বরে ॥ 
ঘ্বিজবর অস্তঃপুরে গমন করিল। 

যথ! রাজকন্তা। তথা াড়ায়ে রহিল ॥ 
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তবে রাজন্ৃতা অতি ব্যাকুল অন্তরে । 
না! সরে বচন দেবী কহে স্বৃহূম্বরে ॥ 
কহ দ্বিজবর মোরে স্বরূপ বচন। 
কুশল বারতা শী বলহ এখন ॥ 
প্রসন্ন বদন তব নিরীক্ষণ হয়। 
আইল কি হেথা সেই কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
দ্বিজবর বলে দেবী ভাবনা কি আর। 
অবশ্য হইবে শুভ কার্ষ্ের উদ্ধার ॥ 
আসিয়াছে গুণনিধি শুন গো সুন্দরী । 
আসিয়া সে মহামতী প্রবেশিছে পুরী ॥ 
আনন্দে ভাসিল দেবী সে কথা শ্রাবণে। 
ভক্তিতে প্রণমে তবে বিপ্রের চরণে ॥ 
পুনঃ পুনঃ করে দ্বিজ-চরণ বন্দন। 
বলে দ্বে আশীর্ববাদ করহ এখন ॥ 
ব্রহ্ম বাক্য কভু যেন অন্যথা না হয়।. 
আমার মনের আশ! পূর্ণ যেন হয় ॥ 
দ্বিজবর কহে শুন ভীঘ্ক-নন্দিনী। 
পৃরাইবে আশ! তব মহেশ ঘরণী ॥ 
এত কহি দ্বিজবর করিল গমন। 

তবে পুরে প্রবেশিল ভাই ছুইজন ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম দেহে পুরে প্রবেশিল। 
পুরবাসী সকলেতে এ বার্তা জানিল ॥ 
বিবাহ সভাতে হেথা! আসে ছুইজন। 
আনন্দ-সলিলে ময় ভীম্মক রাজন ॥ 
প্রচুর আনন্দ মনে হুইল রাজার । 
পূজার বিবিধ ভ্রব্য তবে প্রদানিল॥ 
নানামতে করে রাজা কৃষ্ণের পূজন ॥ 
বসিবারে আনি দিল রত্ব-সিংহাসন ॥ 


দরশন হেতু সবে গমন করিল। 
চিরদিন আশা! যাহা পরিপূর্ণ কৈল ॥ 


[দশঘ স্ষন্ধ 


দেখিবারে রামকুষে উতকঠিত মনে। 
আবাল বণিতা যুব! বৃদ্ধ ঘত জনে ॥ 
মহানন্দে মকলেতে রাজপুরে ধায় । 
কৃষেে হেরি সবাকার আনন্দ হৃদয় ॥ 
মুখশশী হেরে সবে আনন্দ লভিল। 
রূপের সাগরে তথ৷ নিম হইল ॥ 
নয়নে না ধরে হেন সে রূপের ভাতি। 
নিমিলিত নেত্রে চাহি রহে কৃষ্ণ প্রতি। 
কিবা সে রূপের ছটা নবীন কিশোর । 
কিব। সে মুখের ঘটা পূর্ণ শশধর ॥ 
কামধনু যেন ভুরু অপূর্বব নির্মাণ। 
খঞ্জন গঞ্জন আখি মদনের বাণ ॥ 
খগচ্চু সম নাসা রক্ত ওষ্ঠাধর | 
রস্তাতরু সম উরু অতি মনোহর ॥ 
আজানুল্‌ঘিত বাহু অপূর্বব শোভন। 
শোভিত সে কর্ণযুগ কুগুল রতন ॥ 
মুক্তারতি দস্তভাতি স্থচিকণ অতি। 
বক্ষস্থলে পরিসর রোমরাজি ভাতি ॥ 
সিংহ যিনি মাজাখানি পরম সুন্দর | 
নখরাজি বিরাজিত যেন শশধর ॥ 

এ হেন রূপের ছটা করি দরশন। 
নগরের লোক যত বিস্ময়ে মগন ॥ 
পরস্পর হেরি রূপ মনের উল্লাসে । 
উপযুক্ত পাত্র এই সবে এই ভাষে ॥ 
কুক্সিণীর উপযুক্ত এই বর হয়। 

এমন রূপের ছটা কভু দৃশ্য নয় ॥ 
নহে কভু উপযুক্ত দামুঘোষ ্ুত। 
রুঝ্িণীর বর এই জানিনু নিশ্চিত ॥ 
বিধি যেন কৃপা করে রুক্সিণীর প্রতি । 
পূর্বব পুণ্যফলে যেন পায় কৃষ্ণপতি ॥ 
আমা সবাকার বাক্য সফল হইবে। 
অবশ এ কৃষ্ণপতি রুল্সিণী লভিবে ॥ 
পুরবাসিগণ সবে এই কথা কয়। 
বিমোহিত হ'য়ে সবে কৃষে নিরীক্ষয় ॥ 
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অস্তঃপুর হ'তে দেবী ধাইল সত্বর ॥ 
কুক্িণী সে ভ্রুতপদে বাহির হইল। 
পৃজিবারে মহেশ্বরী বেগেতে ধাইল ॥ 
ভবানী পুজিতে তবে পদব্রজে যায়। 
রক্ষিগণ চারিদিকে ঘেরিল তাহায় ॥ 
ঢাল তলোয়ার ল'য়ে যত সেনাগণ। 
চারিদিকে ধীরে ধীরে করিছে গমন ॥ 
মরাল গমনে ধনী চলে রাজপথে । 
গ্রীক চরণ চিন্তে একান্ত মনেতে ॥ 
পুরবাসীগণে তবে রাজন্তে ঘেরি। 
পরম হরিষে তবে যায় ধীরি ধীরি॥ 
অগণ্য সেনার দল চারিভিতে চলে। 
বাজিল বিবিধ বাগ চতুরঙ্গ দলে ॥ 
পূজার সামগ্রী যত হস্তেতে সবার। 
ধৃপদীপ আদি করি যোড়শোপচার ॥ 
দ্বিজগণ সঙ্গে যায় সানন্দ বিধানে । 
দ্বিজের রমণী যত আনন্দিত মনে ॥ 
কেহ নৃত্য করি ধায় কৌতুকে তখন। 
কেহ বা! মধুর বাগ্চ করয়ে বাদন ॥ 
খষিগণ বেদপাঠ করে উচ্চৈঃম্বরে। 
দূত বন্দীগণ সবে বন্দে মনোহরে ॥ 
এইরূপে দেবীগৃছে উপনীত হয়। 
পবিত্র হইয়ে সবে পুরী প্রবেশয় ॥ 
ভবানীর পদযুগে প্রণমে তখন। 
বিধিমতে করে তথ! ভবানী পৃজন ॥ 
-কুক্বিণী পৃজিয়া তথা মনের হরবে। 
প্রণমি তাহার পদে মৃদু স্ব ভাষে ॥ 
ওগো! মাতা তব পদে মিনতি আমার । 
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক দেহ এই বর॥ 
অন্ত বরে ওগো মাত! নাহি প্রয়োজন । 
পতি মম হয় হেন দেব নারায়ণ ॥ 
কৃপা করি কৃপাময়ী কৃষে দেহ পতি। 
তোমার চরণে মাত্র এই গে! মিনতি ॥ 


বন্ধ]... আ্ীমন্ভাগবত। ৬৯৯ 
অপরে অপূর্বব কথা শুন নরবর। 


' এইরূপ দেবী পদে করিল প্রণতি। . 
গৃহের বাহিরে তবে ধায় মন্দগতি ॥ 
দ্বিজপত্বী পদে সবে প্রণাম করিল। 
মনোবাঞ্চ পূর্ণ বলি আশীর্ববাদ কৈল ॥ 
তদন্তর সেই স্থানে দীড়ায় রুক্মিণী । 
নব-জলধর কোলে যেন সৌদামিনী ॥ 
মায়ামযী মায়া করি মোহিনী হইল । 
অমনি রূপের ভাতি প্রকাশ পাইল ॥ 
শশী বিনিদ্দিত মুখ হয় দরশন। 
কুম্তলে আবৃত কর্ণ শ্ুচারু দশন ॥ 
রূপের তুলনা তার ন! পায় খুজিয়া। 
দিব্য কান্তি মনোহর! মদন মোহিয় ॥ 
ক্ষীণ মাজা শ্টামবর্ণ মধুর হাসিনী। 
উচ্চ স্তন বক্ষে শোভে মরাল গামিনী ॥ 
স্থচিকণ কেশ পাশ শিরে শোভে কত। 
রক্ত ওষ্ঠ চারু দৃষে মুনি বিমোহিত ॥ 
কিব! স্থকোমল পদ নূপুর রঞ্জিত।' 
মনোহর গণ্ুস্থল অলকা আবৃত ॥ 
কপালে মিন্দুর শোভা দেখ কত আর। 
প্রভাতে অরুণ যথা দীপ্ত মনোহর ॥ 
সে মুখের তুল্য.নয় শারদীয় শশী। 
আকাশ হইতে ভূমে পড়িয়াছে খসি ॥ 
সে রূপের ছটা! হেরি যত বীরগণ। 
পড়িল ভূভলে সবে হ'য়ে অচেতন ॥ 
ধরিল মোহিনীরূপ রাজার কুমারী | 
অচেতন নৃপগ্রণ হেরি সে মাধুরী ॥ 
মায়াতে মোহিত সবে হয় সেনাগণ। 
অমনি করিল ধনী শুন্তে দরশন ॥ 
নয়ন ভরিয়া কু দরশন করে | 
হেরিয়! সে রূপরাশি অধৈর্ধ্য অন্তরে ॥ 
আপন দক্ষিণ হস্ত করি উত্তোলন । 
ধরিয়া! লইতে কৃষণে কহিল তখন ॥ 
ওহে হরি দীনবন্ধু দেব কৃপাময়। 

| আমারে লইতে তব উচিত: সময় ॥ 


৬৯২ ্রীমস্তাগবত। 


এইবার শীঘ্র করি লহ দেব যোরে। [ তবে যত দেনাগণ আইল সেখানে । 


মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবারে ॥ 
কুল্সিণীর বাক্যে তবে দেব নারায়ণ। 
হস্তে ধরি শৃন্যে তুলি লইল তখন ॥ 
যেইমাত্র কুল্সিণীরে শৃন্তে তুলি নিল। 
সচেতন সেনাগণ চাহিয়। দেখিল ॥ 
রুক্সিণীরে হরিয়া সে নন্দের নন্দন । 
হের দেখ শুম্ভোপরে করে পলায়ন ॥ 
এইরূপে বীরগণ শব্দ করে যত। 
পবন বেগেতে রথ চালাইল দ্রুত ॥ 
জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ। 
ক্রোধানলে দগ্ধ হয় মলিন বদন ॥ 
আপনা নিন্দিয়া সবে কহিতে লাগিল । 
গোপপুভ্র রাজকন্তা হরিয়া লইল ॥ 
এত বীরগণ মাঝে কন্তা হরি লয়। 
মোদের জীবনে ধিক্‌ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সিংহের সম্মুখে শিবা দর্প প্রকাশিল। 
বৃথায় বাচিয়া তবে কিবা ফল বল ॥ 
কত বল ধরে সেই ব্রজের রাখাল। 
এত বীর আগে._সেটা বাড়ায় জঞ্জাল ॥ 
তবে যত নৃপগণ ক্রোধেতে কাপিল। 
ধরিতে কৃষ্ণকে সবে মনন করিল ॥ 
আপন আপন সৈন্য করিয়া সঙ্গেতে। 
কৃষ্ণের পশ্চাতে ধায় পরম রঙ্গেতে ॥ 
মার মার শব্দে সবে ধাইল সত্বর | 
বিষম চীৎকার করি বলে ধর ধর ॥ 
কেহ বলে এ ছুষ্ট পলাইয়! যায়। 
কেহ বলে আর কোথ৷ যাবে চুরাশয় ॥ 
আর কতদুরে ছুষ্ট করিবে গমন। 
এইবার পাবে শাস্তি কর্মের মতন ॥ 
কেহ বলে ওরে মূর্খ গোপের তনয়। 
একবার হও স্থির ওরে দুরাশয় ॥ 
এইরূপে নৃপ হত পাছে পাছে ধায়। 
ছু সৈশ্ত ছিল-দ্ক দেখিবারে পায় ॥ 


বাধিল বিষম যুদ্ধ বিপক্ষের সূনে ॥ 
কেহ অশ্থে কেহ গজে কেহ ধরাতলে। 
কেহ রথে কেহ গজে ধায় কুতৃহলে ॥ 
বড় বড় বীর সব মহা বলবান। 
শত্রুর উপরে হানে তীক্ষ বত বাণ॥ 
কেহ খাণ্ডা কেহ তীর করে বরিষণ। 
বরষায় বর্ষে বারি যেন মেঘগণ ॥ 
সেইরূপ বাণ বর্ষে বিপক্ষ উপরে । 
বাণে অন্ধকারময় হৈল তথাকারে ॥ 

৷ এইরূপে ছুই দলে বাণ বরধিল।। 

| যাদবের সৈম্তবলে শর আচ্ছাদিল ॥ 
কক্সিণী দেখিয়া! তাহ! বিষ হইল। 
শরাচ্ছন্ন সৈন্য হেরি অন্তরে চিন্তিল ॥ 

| বুঝি যদি সেনাদল পরাভব:মানে। 
এত ভাবি সচঞ্চল হৈল বড় মনে ॥ 
অন্তরে বিষম ভয় হইল উদয়। 
আকুল জীবন তার কাতর হৃদয় ॥ 
ঘন ঘন কৃষ্ণ মুখ করে নিরীক্ষণ । 

! ভয়েতে আকুল অতি সজল নয়ন ॥ 
তাহা দরশনে তবে দেব নারাধণ। 
রুক্মিণীর প্রতি কহে সহাম্য বচন ॥ 
কেন দেবী ভীত হও সামান্য কারণে। 
ক্ষণেক বিলম্ব কর হেরিবে নয়নে ॥ 
কি ভয় তোমার বল আমার নিকটে । 
এখনি সকল সৈন্য পড়িবে সঙ্কটে ॥ 
নিমিষে শত্রুর দল হইবে বিনাশ। 
কেন ব! মনেতে তুমি গণিছ হুতাশ ॥ 
কেহ নাহি ফিরে ঘরে করিবে গমন । 
সকলে সমর মাঝে হারাবে জীবন ॥ 
এত বলি গদাধর ধনুর্ববাণ নিল।" 
মারি অস্ত্রে অস্ত্র সব অস্ত্র বিনাশিল ॥ 
রথ রথী সবাকারে করিল নিপাত। 
পড়িল ঘতেক সৈম্য লাগি অক্ত্রাঘাত॥ 


ীসভ্ভা গলতভ--স্্ছ্ট 





ককণার বাকো নিবে দেখ নাবাধণ। 


হতম্ট পলি বণ ভুলি হল ধন 0 হক পৃষ্ঠ । 


কত যে পড়িল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার। 
বাণাঘাতে সকলেতে হইল সংহার ॥ 
জীবন ত্যজিয়া সবে ভূতলে পড়িল। . 
মহাবাণে শত্রুদের মস্তক চিরিল ॥ 
পড়িল বিপক্ষ পক্ষ সেনাদল ঘত। 
সকুগুল শির সব ভূমেতে লুণ্ঠিত ॥ 
অগণন সেনাগণ মরে পড়িল। 
অস্ত্র সহ বাহু কত কাটিয়া! ফেলিল ॥ 
এইরূপে সেনাগণ ছাড়িল জীবন । 
অশ্ব হস্তী অসংখ্য যে হইল নিধন ॥ 
ঘোরতর সমরেতে অনেকে মরিল। 
সমর-প্রাঙ্গণে রক্তে নদী প্রবাহিল ॥ 
রাজাগণ দরশন করি সে সমর। 
যছুসৈম্ত তেজে সবে সতয় অন্তর ॥ 
একেবারে সবাকার মলিন বদন। 

রণে ভঙ্গ দিয়া! সবে করে পলায়ন ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজ চলিছেন আগে। 
ক্রমে পলায়ন করে যত বীরভাগে ॥ 
হেখ। শুন মহারাজ অদ্ভুত বচন। 
শিশুপাল একেবারে সলজ্জ বদন ॥ 
শুঙ্ককণ্ঠ শ্ানমুখ বচন না! সরে। 
প্রভাহীন কান্তি শূন্য হেরি কদাকারে ॥ 
বরবেশে নাহি আর স্লান অতিশয় । 
শিশুপালে হেনকালে জরাসন্ধ কয় ॥ 
শুন কহি শিশুপাল আমার বচন। 
অদৃষ্টের ফল আর বিধির লিখন ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ যাহা অন্যথা কে করে। 
সেই হেতু জীবগণ কর্ম্মপাকে ফিরে ॥ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় যত ধর কাণ্ড হয়। 
অধিক কি কব আমি শুন মহাশয় ॥ 
তেইশ অঙ্ষৌহিণী দেনা সঙ্গেতে আমার । 
কৃষ্ণ সহ রণে ভঙ্গ সপ্তদশবার ॥ 

দৈব হেতু আমি মানি তাহে পরাজয় । 
দৈব বিনে হেন কম কভু নাহি হয় ॥ 


8৪৫ 


জ্বীমভ্ভাগবত । 


৬৯৩ 


তাহে কিছু মাত্র ভয় না হৈল আমার । 
: তেই শোক মনে মনে করি পরিহার ॥ 
| কি আর কহিব আমি তোমারে এখন 
। এখন সে শোক মনে হয় জাগরণ ॥ 
তবু নাহি করি চিন্ত। শুন নরপতি। 
1 জর পরাজয় হয় জেনো! দৈবগতি ॥ 

, আমি হেন বলবান বিক্রমে অতুল । 

। ত্রিভুবনে কেহ নহে মম সমতুল ॥ 
তবু মোরে কৃষ্ণ সেই রণে পরাজিল। 
৷ দৈবেতে করিল বাহা অদৃষ্টে ঘটিল ॥ 
অতএব শুন কহি ওহে মহারায়। 

1 কিছুযিন রহ াাহইবে রর 

1 অবশ্ট তোমার হাতে পরাজয় হবে। 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহ! তাহাই ঘটিবে॥ 
 শিশুপালে জরাদন্ধ প্রবোধ করিল। 
1 মনাগুনে শিশুপাল ভ্বলিতে লাগিল ॥ 
! মনে মনে শিশুপাল করিল চিস্তন। 

৷ কিরূপেতে গৃহে আমি করিব গমন ॥ 
বর-সাজে আইলাম বিদর্ভ-নগর | 

_ কিরূপে দেখাব মুখ প্রবেশিয়া ঘর ॥ 
এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন । 
বিষাদিত মনে গৃহে করিল গসন ॥ 
আর যত রাজগণ সেই স্থানে ছিল। 
সকলেতে নিজ নিজ দেশে চলি গেল ॥ 
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভীম্মক-রাজন। 
কুক্সরাজ মহাকোপে যেন হুতাশন ॥ 
কোপেতে বিষাদ তার জন্মিল অন্তরে। 
বড় অপমান কৃষ্ণ করিল আমারে ॥ 
সামান্ত গোপের ছেলে এত অহঙ্কার । 
মম বিদ্ধমানে করে সৈন্য ছারখার ॥ 
সভা বিগ্কমানে মোর ভগিনী হরিল। 
ইহাতে আমার আর বাচিয়া কি ফল ॥ 
এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাহি হয়। 
কৃষ্ণ বিভা করে ভমী বিড়ন্বনীময় ॥ 





৬৯৪ শ্রীমস্তাগবত। [পম স্ধ 
ইহা বিচারিয়া মনে ভীত্মক-নন্দন। | তবে সে ভীঘ্মক পুত্র ধনুক ধরিয়া! । 
আজ্ঞ! দিল সৈগ্ভগণে করিতে দাজন॥  : কৃষ্ণ প্রতি মারে বাণ ক্রোধিত হইয়া ॥ 
কোপেতে অনল.সম স্বলিয়া উঠিল। যুড়িয়া স্বতীক্ষ বাণ ধনুকে তখন। 
রক্তবর্ণ ছুই আখি কহিতে লাগিল ॥ শ্রীহরির প্রতি তবে করিল ক্ষেপণ ॥ 
শুন সভাজন কহি প্রতিজ্ঞা এখন। অসংখ্য বাণেতে তবে কৃষ্ণের বিদ্বিল। 
করহ সে নীচ কৃষে অবশ্য নিধন ॥ কর্কশ বচন ছু কতই বলিল ॥ 

হরিল আমার ভমী সেই ছুরাচার। ওরে পাপাধম তোরে কি কহিব আর। 
অবশ্য সে ভমী আমি করিব উদ্ধার ॥ যাদব কুলের তুই ছু ছুরাচার ॥ 
ভম্ী আমি শিশুপালে পুনঃ বিভা দিব। মম ভগ্ী হরি দুষ্ট কর পলায়ন। 
অন্যথ। হইলে ফিরে গৃহে নাআদিব॥  বজ্ঞ-্ৃত কাকে খায় একি অঘটন ॥ 

এ হেন প্রতিজ্ঞা করি রাজার তনয়। আজি মম হস্তে তোর হুইবে নিধন। 
রণনাজ করি রণে ধাইল সত্বর ॥ পাপমতি মম সহ বুঝহু এখন ॥ 

এত কহি রথোপরে করে আরোহুণ। দেখি কত বল ধর তুমি পাপাশয়। 
বেগেতে চালায় রথ সারথি তখন ॥ তব অহঙ্কার চুর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥ 
যুবরাজ কহে তবে সারথির প্রতি । তবে হরি মনে মনে করিল চিন্তন | 
যথ। কৃষ্ণ তথ গতি কর শীগ্রগতি ॥ ন! দেয় উত্তর শুনি রুক্সির বচন ॥ 
যথ! যছুসৈম্থ তথ! করিব গমন। সমযোগ্য নহে বলি করিল ছেলন। 
গোয়ালার পুন্রে আজি করিব নিধন ॥ যতেক কহিল কৃষ্ণ ন। করে শ্রবণ ॥ 
সারথি চালায় রথ তাহার আজ্ঞায়। অন্তরেতে তুচ্ছ জ্ঞান তাহারে করিল। 
পবন বেগেতে রথ দ্রুতগতি ধায় ॥ শরামন ধরি কোপে ধনু টন্কারিল ॥ 
তদস্তর কৃষ্ণ রথ করে দরশন। মারিল স্থৃতীক্ষ বাণ তাহার উপর। 
দূর হ'তে ডাকি কৃষে কহিল তখন ॥ ধনু কার্টি খান খান করে যছুবর ॥ 
ওরে ও গোপের স্থৃত ক্ষণেক তিষ্ঠহ। পরেতে হানিল হরি আর ছয় বাণ। 
চুরি করি রাজকন্তা কোথায় পলাহ ॥ ভীক্ষক স্থুতেরে বিদ্ধে করিয়া সন্ধান ॥ 
আমার অগ্রেতে তুমি কোথ| পলাইবে। আর আট বাণ মারে রথের উপর। 
চোরের উচিত যাহ! সে শাস্তি পাইবে ॥ চারি বাণে চারি অশ্ব বিদ্ধে গদাধর ॥ 
কতদুরে যাবে দুষ্ট করি পলায়ন। সারথি উপরে বাণ করিল সন্ধান। 

মম হস্তে তোর দর্প না রবে এখন ॥ একবাণে রথধ্বজ করে খান খান ॥ 
আজ তোর রক্ষ৷ নাই আমার নিকট। রুক্মির হত্তের ধনু কাটিয়া পড়িল। 
পলাইল যত দুষ্ট ভাবিয়া! স্কট ॥ শুন্য হস্ত হ'য়ে রুক্সি ভাবিতে লাগিল ॥ 
কেব! আজ রাখে তোরে তাহারে দেখিব শীঘ্র হস্তে বীরগণ অন্য ধনু দিল। 
আজ তোরে নরাধম নিশ্চয় বধিব ॥ পাচ বাণে সেইক্ষণে সে ধনু কাটিল ॥ 
শুনিয়া রুঝ্মির বাক্য দেব নারায়ণ । পুনঃ অন্ত শরাসন করিল গ্রহণ |. 
রথ ফিরাইল' তবে ক্রোধেতে তখন ॥ সে ধনুও কাটিলেন দেব নারায়ণ ॥ 


এইরূপে রক্মি তবে ধনু লয় যত। 
বাণে বাণে গদাধর কাটি ফেলে তত ॥ 
যত ধনু ছিল তার সব কাটা গেল। 
তবেত ভীল্মক-হৃত ফাপরে পড়িল ॥ 
মহাপরাক্রান্ত বীর রাজার তনয়। 
কৃষ্চে মারিবারে মহীশুল হাতে লয় ॥ 
তবে হরি কোপ করি এড়ে মহাবাণ। 
কাটিল হাতের শুল করি খান খান ॥ 
যেই অস্ত্র লয় হাতে কুক্সি বীরবর। 
বাণেতে ছেদন করে সে অস্ত্র সত্বর ॥ 
এইরূপে বার বার যত অস্ত্র ধরে। 
বাশেতে কাটিয়া তাহা ফেলে ধরাপরে ॥ 
তবে কোপে পরিপূর্ণ ভীক্মক-নন্দন। 
লক্ষ দিয়া পড়ে ভূমে ক্রোধেতে তখন ॥ 
খর অসি ধরি করে বেগেতে চলিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আসি উপনীত হৈল ॥ 
যেমন পতঙ্গকুল অনল দর্শনে । 
আস্ফালন করে আসি তাহার সদনে ॥ 
শেষেতে পড়িয়া মরে শুন নরপতি। 
সেইরূপ কক্সিরাজের হইল ছুর্গতি ॥ 
লাফ দিয়! গ্রীকষ্চের রথেতে উঠিল। 
তাহা দরশনে কৃষ্ণে ক্রোধ উপজিল ॥ 
বাণেতে তাহার অমি করিল ছেদন। 
বামহস্তে রুঝক্সি কেশ করিল ধারণ ॥ 
খরধার অসি কৃষ্ণ লইল করেতে। 
মহাকোপে তোলে অস্ত্র তাহারে কাটিতে ॥ 
ভ্রাতার দুর্দশ! হেরি রুক্মিণী তখন। 
কাতর অন্তরে দেবী করেন ক্রন্দন ॥ 
মহাভয়ে ভীত অতি রুক্মিণী হইল। 
খর থর অঙ্গ তার কাপিতে লাগিল ॥ 
ভ্রাতার ছুর্দশা হেরি চিন্তিত অন্তরে | 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে পড়ি কহিল কাতরে ॥ 
পড়িয়া চরণতলে সকরুণে কয়। 
জগতের বল তুমি ওহে দয়াময় ॥ 


স্্ীমন্তাগবত। 


| জ্যোতিতখয মহাকায় বিশ্ব-বিমোহন। 


সৃষ্টির সহার ॥ 
| মম ভ্রাতা অতি মু নাহি বুদ্ধি লেশ। 
৷ তব সহ তাই রণ করে হৃষিকেশ॥ 
। অতএব নাহি বধ ভ্রাতারে আমার । 
| দয়! করি কৃপাময় না কর সংহার ॥ 
| রুলবিণীর বাক্যে কৃফে দয়া উপজিল। 
। দয়া করি তারে হরি নাহি সংহারিল ॥ 
রুঝ্সিণীকে হেরে হরি অতীব কাতর । 
শুক্ষকণ্ঠ রুদ্ধবাণী কাপে থর থর ॥ 
তাহা দেখি দয়া করি ভীঘ্মক-নন্দনে। 
1 রথের উপরে তারে রাখিল বন্ধনে ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়া তারে বন্ধনে রাখিল। 
| ্কুরবাণে রুররাজে মাথা মুড়াইল ॥ 
| বিকৃত আকারে করে মন্তক মুগ্ডন। 
| ক্ষণেকে যতেক সৈন্য করিল মিধন ॥ 
“নাতে 
৷ সেইমত রুক্সিসেনা বধে দামোদর ॥ 
 হস্তী ঘোড়া কত মরে কে করে গণন। 
৷ অসধ্য পড়িল সৈন্য হারায়ে জীবন ॥ 
 হেনকালে বলদেব তথা উপনীত। 
| দেখিল রখেতে বানা ভী্বকের হৃত॥ 
৷ সেইক্ষণে রুঝ্মরাজে করি দরশন। 
হানবে কহে কিছু কৌতুক কন। 
ওহে কৃষ্ণ তব কার্য উচিত না হয়। 
এপ করিলে তুমি রাজার তনয়॥ 
| নাহি শোতে হেনরূপ রাজার নন্দন | 
। বিরূপ করিতে কিছু না ভাবিলে মনে ॥ 
| তব শ্বশুরের পুক্র মানে মহামতি । 
। তোমার উচিত নহে করিতে দুর্গতি ॥ 
হেন অনুচিত কম্ম তব যোগ্য নয়। 
। তারে এত্ত অপমান যুক্তি কিবা হয় ॥ 


৬৯৬... উলাগবত। 
অতি লঙ্জাকর কার্ধ্য কেন বা করিলে। 


কেন ব! রুক্সিরাজের কেশ সুড়ীইলে ॥ 
নিজ হাতে অপমান উপধুক্ত নয়। 
এ হতে মরণ ভাল কহিনু নিশ্চয় ॥ 
নির্দয় কঠিন বড় হৃদয় তোমার। 

এত অপমান কর আপন শালার ॥ 
এত কহি হাসি হাসি দেব সন্কর্ষণ। 
নিজ হস্তে খুলি দিল তাহার বন্ধন ॥ 
মিউভাষে রুক্রিণীরে অনেক তুষিল। 
তবে বলদেব তারে কহিতে লাগিল ॥ 
শুনহ বসে এবে আমার বকন। 

না ভাব বিষাদ এবে ভ্রাতার কারণ ॥ 
না করহ কিছু দুঃখ শুনহ বাছনী। 
যে যাহার কম্মভোগ করয়ে আপনি ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ যাহ! অবশ্য ঘটন। 
কর্ন অনুসারে ফল পায় জীবগণ ॥ 
জগতের সুখ দুঃখ কর দরশন। 
কর্্মফলে জীরবগণে হয় সংঘটন ॥ 
অতএব শোক ত্যজ তুমি গুণবতী। 
ক্ষত্রিয় জাতির এই কুলধন্ম রীতি ॥ 
আপন আত্মীয় ষদি কোন জন হয়। 
অন্যায় করিলে তারে বধিবে নিশ্চয় ॥ 
ক্ষত্রিয়ের বিধি এই শুন বরাননে। 
রাজধন বৃত্তি আর রমণী কারণে ॥ 
বধিবে বিপক্ষগণে ক্ষত্র সর্বক্ষণ । 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই জানিবে লক্ষণ ॥ 
ছুফটের দমন আর শিষটের পালন। 
শান্ত্রমত ক্ষত্রিয় করিবে সর্বক্ষণ ॥ 
অতএব বৃথা! শোক কভু ন। করিবে। 
ভ্রাতার কারণ ছুঃখ কিছু ন| ভাবিবে ॥ 
বিশেষ বুঝিপা তুমি শোক পরিহর | 
নাহি হবে বিষাদিত এবে ধৈর্য ধর ॥ 
কহিলাম সার কথ! তোমারে এখন। 
বৃথ। ন! হইও তৃমি বিষাঁদে মগন ॥ 


[দশম স্ন্ধ_ 
! বলদেব রুক্িহীরে বিবিধ বনে । 

। বুঝাইল ভ্রাত্‌ দুঃখ শোকের কারণে ॥ 
: যুব অনস্তর করিল সান্তুন। 

| তাহাতে প্রফুল্ল দেবী হইল তখন ॥ 

( জা অপমান শোক অমনি ভাজিল। 
তবে সে তীগ্মক-ন্ুত মোচন হইল ॥ 

: কৃষ্ণের নিকটে তার হৈল অপমান। 

| সেই পাপে তনু স্বলে লজ্জাতে তখন ॥ 
: নিজ পুরে নাহি আর করিল গমন। 

1 অপর নগরে (১) বাস করিল রাজন ॥ 
। তথায় যাইয়া পুরী নির্মাণ করিল। 

; প্রতিজ্ঞ। কারণ আর গৃহে নাহি গেল ॥ 
' নির্্মাইয়। পুরী তথা স্থখে করে বাদ। 
| কৃষ্ণ অপমান তার জাগে বারমাদ ॥ 
তবে রাজগণে বলে করি পরাজয় । 

! রুক্সিণী হরণ করি দেবকী তনয় ॥ 

৷ আইল দ্বারকীপুরী মহানন্দ মনে। 

1 বলরাম আদি করি যত যছুগণে ॥ 

৷ দ্বারকা নগরবাসী আনন্দে ভাসিল। 

, রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ বিবাহ হইল ॥ (২) 
' মহোৎলব হয় সেই দ্বারকানগরে। 
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দ অন্তরে ॥ 
আনন্দে মাতিল পুরূবাসী নারী যত। 

. সমাপন করে কার্ধ্য কথ! বিধিমত ॥ 

: দেশ দেশান্তরে তবে যত রাজগণ। 

1 শ্রবণ আনন্দ হ'ল রুক্মিণী হরণ ॥ 

১) কুকরাজ প্রীক্ণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া 
। ভোজকোটি নামে নগরমধ্যে পুরী নির্াণ পুর্ব 
| সকালে । 

২। কোন কোন মতাস্তরে ভীম্মক রাজার গৃছে 
(জং প্রীকফচের উত্বাহ ক্রি়। লমাপন হন 
| এইক্ধপ দৃষট হইরা থাকে, কিন্তু মহামুনি ব্যাস এই স্থলে 
. গ্বারকানগরে উক্ত ক্রিয়া জ্পস হয় এইরূপ প্রিখিরাছেন 
| হতরাৎ আমাকেও শেইবপ দিতে ইল; | 


জীমন্তাগৰত 1 








দশম ক্রন্ধ] ৬৯৭ 
পন রর 
কৃষ্ণজয় মহাশব্দ লাগিল ॥ দৈত্যরাজ তবে মুনিবরে ॥ 
জরাসন্ধ আদি রাজা হৈল পরাজয় । | কহ দেব হেথা কেন তব আগমন। 
রাজকন্ভাগণে সবে মানিল বিশ্ময় ॥ নি বহন 
৮৮৮১8 
রূপ হেরি রুল্সিণীর হুইল বিল্ময়। । কি কারণ আগমন কহ মুনিবর। 
08151 দি 73৩48 
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে সুন্দর । : মুনিবর কহে শুন দৈত্যের বচনে । 
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের উদ্ধার ॥ 1 আগমন মম শুন হয় যে কারণে ॥ 
ইতি ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে রু্ষিণী হরণ সমাণ্ড ; তব হিত ইচ্ছি আমি তব হিতে রত। 
। তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করি যে নিয়ত ॥ 
1 সেই হেতু আগমন হেথায় আমার। 
৪5 গা ৮ দি 
শুকদেব বলে পরে শুনহ রাজন। তব অরি হয় সেই শুন 1 
তে ৷ সে জনার হস্তে তব মর্ণ নিশ্চয় ॥ 
শুন পুরাতন অপূর্বব কাহিনী । । কহিলাম সার কথা৷ তোমারে এখন । 
৫৭ ৷ ইহার স্থুযুক্তি তুমি করহ চিন্তন ॥ 
হর কোপানলে ভল্ম হুইয়া মদন। । মুনির বচন শুনি বিস্ময় মানিল। 
কুক্পিণীর তা | করঘোড়ে মুনিবরে জিজ্ঞাসা করিল ॥ 
যথাকাঁলে প্রসবিল তায়। ৷ কহ দেব কি উপায় করিব এখন। 
প্রন্্যন্স নামেতে খ্যাত লইল ধরায় ॥ । তোমা বিনে ছিত কহে নাহি হেন জন ॥ 
কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণমূত্তি ভিন্ন কিছু নয়। । এবে মুনিবর মোরে বলহ উপায়। 
কুক্ষিণী উদ্‌রে জন্ম লইল তনয় ॥ ; কিন্ধূপে যে শক্রুহস্তে নিস্তার পাওয়া যায় ॥ 
৪১১0৭8488 বর 
সন্বর নামেতে এক ছিল দৈত্যপতি ॥ । যতনে নারদ মুনি তাহারে কহিল ॥ 
প্রহ্যন্গের হস্তে তার নিশ্চয় মরণ । ৷ শুন কছি ওহে দৈত্য উপায় এখন। 
৬ সিন রা | এই বেলা ভি তি সি ॥ 
বযোগে নারদ স্থমতি। 1 বয়সে বাড়িবে বল সার। 
উপনীত দৈত্যপুরে শুন নরপতি ॥ 1 এ কালে উচিত হুর করিতে সংহার ॥ 
মুনিবরে হেরি দৈত্য আদর করিল। । এত কহি মুনিবর করিল গমন। 
শীঘ্রগতি সিংহাসন হইতে উঠিল ॥ মনে মনে চিন্তে তবে সম্বর তখন ॥ 
পাদ অর্ধ্য লয়ে পরে করিল পূজন। বধিতে সে মহ! অরি মনেতে ভাবিল। 
বসিবারে মুনিবর দিলেন আসন ॥ ৷ দ্বারকানগরে আদি উপনীত্ত হৈল ॥ 


৬৯৮ 

মহা মায়াধর দৈত্য মায়! প্রকাশিল। 
প্রলয়কালেতে যেন ঝটিকা উঠিল ॥ 
বয়ন ছর্দিন মাত্র সৃতিকা আগারে। 
রুক্রিণী ক্রোড়েতে পুত্র আছে ঘুম ঘোরে ॥ 
মায়। করি সেই পুত্র করিয়া হরণ। (১) 
মহাবেগে শুস্যমার্গে করিল গমন ॥ 

মহা! সাগরের মাঝে ফেলাইয়৷ দিল। 

শত্রু নাশ হৈল ভাবি গৃহেতে চলিল ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কথা মনোহর । 
কুষণবীর্য্য সমুস্তব কৃষের কুমার ॥ 
মতস্তেতে গিলিল সেই কৃষ্ণের নন্দন । 
. না মরিল সেই পুক্র রহে সচেতন ॥ 
হেথায় দৃতিকাগারে ন! হেরে তনয়। 
ক্রন্দন করেন দেবী আকুল হৃদয় ॥ 
কোথা গেল নব শিশু ভাবে মনে মন। 
অশ্রঃজলে আর্ তবে হইল বসন ॥ 
এখানেতে পরীক্ষিত শুনহ কাহিনী । 
মত্ত গর্ভে বাড়ে সেই পুত্র গুণমণি ॥ 
এইরূপে কিছুদিন মৎস্তের উদরে। 
রহিলেন কৃষ্ণছুত আনন্দ অস্তরে ॥ 

পরে সেই মৎস্য এক ধীবরে ধরিল। 
জালে বীধি সেই মৎস্য গৃহে লয়ে গেল ॥ 
সেই মৎস্য আনি দিল সম্বর দৈত্যেরে। 
হেরিল অদ্ভুত সত মতন্তের উদরে ॥ 
দরশনে আনন্দিত সুন্দর তনয়। 
মায়াবতী (২) প্রতি তবে দৈত্যবর কয় ॥ 


৯। কোন কোন হবে দৃষ্ট হইয়া থাকে বে 
শন্বর দৈত্য নিদ্দে অপুত্রক হেতু কুষ্ণ-পুত্র প্রহ্যয়কে 
হরণ পূর্বক নিজ আবাসেই রাখিরাছিলেন, কিন্ত 
এস্থলে লমুদ্র জলে নিক্ষেপ এইন্ঈপই লিখিত আছে, 
অতএব আমাকেও লেইরপ লিখিতে ইইল। 

২। যখন মদন হর কোপানগে ভক্মীভূত হয়, 
রতি বে সমর পতিশোকে নিতাত্ত বিহ্বল হইয়! 


ভ্ীমস্ভাগবত। 


[ ইশ খবধ 


1 পরম হুন্দর পুজ্র করি দরশন। 
যতনে ইহারে তুমি করহু পালন ॥ 
তবে মায়াবতী সতী দৈত্যের আদেশে। 
কুক্সিণ তনয়ে পালে যতন বিশেষে ॥ 
অপরে শুনহ রায় অদ্ভুত কাহিনী । 
দৈত্যপুরে আইল নারদ মহামুনি ॥ 
মায়াবতী পাশে আসি হাসি হাসি কয়। 
তব পতি হয় এই কৃষ্ণের তনয় ॥ 

, কহি শুন মায়াবতী আমার বচন। 

: সম্বর দৈত্যেরে ইনি করিবে নিধন ॥ 

' আমার এ বাক্য কু অন্যথা না হবে। 
: ইহার হন্তেতে দৈত্য নিশ্চয় মরিবে ॥ 
৷ অতএব তুমি এরে করিবে যতন। 
| পালন করহ এই রুক্ষিণী-নন্দন ॥ 

; গুন মতী মম বাক্য অন্যথা না হয়। 

। সনধ্যাকালে যুবা হবে জানিহ নিশ্চয় ॥ 
1 শিখাও সে মায়া বিদ্য। তুমি গুণবতী। 

। সেই বিস্যাবলে বিনাশিবে দৈত্যপতি॥ 
কহিলাম সার বাক্য তোমায় এখন। 
তদন্তরে নিজপুরী করিবে গমন ॥ 
দ্বারকানগরে যাবে তোমরা দুজনে । 
পরম আনন্দে রবে আমার বচনে ॥ 
এত কহি দেব-ধষি করিল গমন । 
মায়াবতী আনন্দেতে হইল মগন ॥ 
তবে মায়াবতী সেই মুনির বাক্যেতে। 
যতনে পালেন শিশু মহা আদরেতে ॥ 
শিশুর রূপেতে সতী মগন হইল। 
যৌবন সময় তার মনেতে চিন্তিল ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু দেখিতে হুন্দর ৷ 
মায়াবতী হেরে রূপ আনন্দ অন্তর ॥ 
| করেন। তাহাতে ভবানীপতি রতিকে উপদেশ 
দিয়! সম্বর দৈত্যের গৃছে অবস্থিতি করিতে আদেশ 
করেন। লেই রতিই এক্ষণে মায়াবতী, নামে 


দেবাদিদেষ মহাদেবের নিকট অনেক হু প্রকাশ । বিখ্যাত। 


শষ .... ..... . প্রীসভীগবত। 
শঙগীকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল । | এই ছুষ্ট দৈত্য তোম! করিয়ে হরণ। 
অত্যন্প বয়সে তার যৌবন হইল ॥ সাগর-সলিল মাঝে করে নিক্ষেপণ ॥ 
মোহিত মদনরূপে মায়াবতী সতী । | তোমারে পাইনু আমি মতন্যের উদরে। 
রূপ ছেরে বিচলিত হৈল গুণবতী ॥ ৷ পাইন সকল তত্ব নারদ গোঁচরে ॥ 
পরম পবিত্র ভাগবত কথা সার। । অতএব শুন নাথ আমার বচন। 
দাগ ভাষে অনায়াসে পাীর উদ্ধার ॥ মায়াময় বিষ্তা সব করহ গ্রহণ ॥ 
ইতি শ্রীমস্ভাগবতে দশমন্দ্ধে মদূনের ! মায়ার সাগর সেই দুষ্ট দৈত্যবর। 
জন্ম কথা সমাপ্ত। 1 কত মায়! জানে ছুট শুন প্রাণেশ্বর ॥ 
1 অতএব শুন কহি তোমারে এখন । 
' বহুমায়। জানি আমি শুন প্রাণধন ॥ 

। তা হ'তে আগার মায়! ধরে বু বল। 
অথ মদন কর্ভক সম্বর দৈত্য নিধন । ! সেই বিষ্তা লহ তুমি হইবে মঙ্গল ॥ 
শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন। ; এই দৈত্য সনে যুদ্ধে অবশ্য জিনিবে। 

অপূর্ব্ব ভারতী এবে করহ শ্রবণ ॥ : তব হস্তে দৈত্যবর নিশ্চয় মরিবে ॥ 
নারদের মুখে রতি শুনিয়া ভারতী । | শিখ মায়াবিদ্কা। নাথ আমার গোচেরে। 
আনন্দ-সলিলে মগ্ন পেয়ে নিজ পতি ॥ . নিধন করহ অরি দৈত্যের ঈশ্বরে ॥ 
্রহ্যযন্সের রূপে সতী মোহিত হইল। ! কহিলাম সার কথা তোমারে এখন। 
একেবারে কামানল জলিয়! উঠিল ॥ : তব হস্তে হবে সেই দৈত্যের নিধন ॥ 
রতিরসে মত্ত ধনী হইল তখন। | মোরে বিভা করি তবে দ্বারকানগরে। 
প্রনগ িল্ময়ে মগ করি দরশন ॥ ৷ গমন করিবে নাথ তুমি অতঃপরে ॥ 
মায়াবতী প্রতি তবে কহিতে লাগিল। | কহিনু তোমারে এবে সব বিবরণ। 
দেখি কার্য বিপরীত কি কারণে বল॥ । মায়াবিগ্ঠা গুণমণি করহ গ্রহণ ॥ 

কেন মাতা মম প্রতি এরূপ আচার। মায়াবতী বাক্যে তবে কৃষ্ণের তনয়। 
ইহার কারণ তুমি করগে। প্রচার ॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়। তবে মানিল বিস্ময় ॥ 
তব আচরণে আমি বিন্ময়ে মগন। তবে মায়াবতী পাশ মায়! বিদ্যা লয়। 
কহ গো জননী মোরে এ সব বচন ॥ বিবিধ শিখিল বিদ্যা! রুক্সিণী-তনয় ॥ 
হেন দোষ কাধ্য বাহা মানুষে না করে। শিখি সেই মায়াবিদ্যা প্রছযন্ন তখন। 
আশ্চর্য্য হইন্ু আমি তব ব্যবহারে ॥ মহা! বলবান হৈল কুল্সিণী-নন্দন ॥ 
মায়াবতী বলে নাথ স্থির কর মতি। পরে দৌহে মহানন্দে নির্জন কাননে। 
রুক্মিণী তোমার মাতা শুনহ ভারতী ॥ নিত্য নিত্য বিহার করয়ে ছুইজনে ॥ 
আমি তব নহি মাতা জানিবে নিশ্চয় । মদন মদনে মাতি করয়ে বিহার। 
্রহ্যযন্ন তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ তনয় ॥ রতি সতী মহান্থখে আনন্দ অপার ॥ 
এই যে সম্বর হয় দৈত্যের ঈশ্বর। নিত্য নিত্য নবরসে মাতিয়! ছু-জন। 
তব অরি হয় যেইজন গুণাকর ॥ রতি্থথে মত্ত থাকে পাইয়! নির্জন ॥ 


৬৯৯ 


৪০০ 

একদিন বিবরণ শুন মহামতি । 
দৈবেতে দেখিল সেই দুষ্ট দৈত্যপতি ॥ 
হেরিল ছুজনে করে হুরিষে বিহার 
তাছে চমৎকার হৈল দৈত্যের ঈশ্বর ॥ 
ক্রোধেতে কাপিল তনু লোহিত লোচন। 
ঘন ঘন হয় তার হৃদয় কম্পন ॥ 
মুখেতে ন! সরে বাক্য ক্রোধেতে কম্পন । 
লোহিত হুইল তার যুগল নয়ন ॥ 
কোপানলে উঠে জ্বলে খাণ্ডা লয়ে করে। 
বেগে ধায় দৈত্যবর কাটিবার তরে ॥ 
ক্রোধে নহে স্থির হয় অধৈর্ধ্য অন্তর । 
প্রন্যযন্সের প্রতি বলে বচন গভীর ॥ 
ওরে পাপমতি তোর একি ব্যবহাঁর। 

এ হেন কু-কাধ্য কর তুমি ছুরাচার ॥ 
পাপমতি অধোগতি নাহি তব মনে। 
হেন অপকর্ম কর মাতিয়! মদনে ॥ 
ছুরাশয় নাহি ভয় তোমার অন্তরে । 
তোর মত পাপ কর্ম কেহ নাহি করে ॥ 
বল দেখি ছুরাচার এই ধরাতলে। 
মাতৃগামী কোনজন হয় কৃতৃহলে ॥ 
রতি প্রতি দৈত্যপতি ক্রোধেতে কহিল। 
হারে কলঙ্কিনী তোর একি মতি হৈল ॥ 
তুই বা এমত কর্ম কিমতে করিলি। 
কামেতে মাতিয়! তুই সকল তুলিলি ॥ 
একেবারে জ্ঞান হত আনন্দে মগন। 
ধিকৃ ধিক তোরে ধিক্‌ হারালি চেতন ॥ 
আনন্দেতে পুত্র সহ করিলি বিহার। 
এই কি উচিত কর্ম হেরি চমৎকার ॥ 
যাহারে পালন করি তনয় সমান । 

তার সহ কামে মত নাহি কিছু জ্ঞান ॥ 
ধর্ম ভয় নাছি তোর ওরে পাপমতি। 
জাননাকে। পরকালে কি হইবে গতি ॥ 
তব সম পাপীয়সী নাহিক ভুবনে । 
ধিক্‌ ধিক শত ধিক তোর এ জীবনে ॥ 


জরীমভাগবত। 


(ঘশম ক্ধ 


ক্ষণেকে আমার হাতে হইবে নিধন। 
পাপের উচিত ফল পাইবি এখন ॥ 
এত কহি মহাকোপে দৈত্যের ঈশ্বর । 
খড়গ হস্তে ধায় তবে কাটিতে সত্বর ॥ 
মদনের প্রতি কহে ওরে ছুরাশয়। 
তোর এ জীবন আজি বধিব নিশ্চয় ॥ 
এ বাক্য শ্রবণে হয় সকোপ অন্তর । 
পুনঃ মহাকোপে তবে কহে দৈত্যবর ॥ 
ছুপ্ধদানে কালসর্প করিনু পালন । 
কালেতে আসিয়! করে মন্তকে দংশন ॥ 
তবে দৈত্য মহাতেজে বেগেতে ধাইল। 
খাণ্ডা লয়ে গ্রদ্যুন্েরে কাটিতে চলিল ॥ ॥ 
মহাকোপে খড়গাঘাত মদনে করিল। 
কাম-অঙ্গে লাগি তাহা চূর্ণ হয়ে গেল ॥ 
দ্রশনে মহা ক্রোধ ছুট দৈত্যপতি। 
বেগে ধেয়ে মহাবলে ধরিলেন রতি ॥ 
অস্ত্র ল'য়ে রতিরে কাটিবারে ধায়। 
কামদেব দৈত্যে ধরি দূরেতে ফেলার ॥ 
ভূমে পড়ি অচেতন হৈল দৈত্যবর | 
চেতন পাইয়া পুনঃ সক্কোধ অন্তর ॥ 
ধরি গদ! রক্তবর্ণ করিয়ে লোচন। 
্রহ্যুন্গ উপরে করে বেগেতে ক্ষেপণ॥ 
প্রহুন্ন মারিল গদা তাহার উপর । 
দৈত্য গন! তাহে চূর্ণ হইল সত্বর ॥ 
গদার প্রহারে গদা করি নিবারণ । 
সম্বর দৈত্যেরে গদা মারিল তখন ॥ 
ভয়ন্কর শব্দে গনা করিল প্রহার । 
গদার প্রহারে দৈত্য কাপে থর থর ॥ 
ভীতমতি দৈত্যপতি হইল পতন। 
মায়াবী সে দৈত্যবর মায়াতে মগন ॥ (১) 


১।. দৈত্যঘর সঙ্থর এই মায়াময় বিষ্কা ষয়নদানব 
লন্িধানে শিক্ষা করেন। এই মরদানবই ইন্জগ্রন্থে 
মহারাজ যুধিঠিরদের সভ] নির্মাণ করে। 


ধম ক্ধ]|]। 
মায়া বিগ্যাবলে তথা অদৃশ্য হইল। 
মেঘের ভিতর দৈত্য প্রবেশ করিল। 
তথা হাতে মহাক্রোথে প্রদ্য্ন উপরে । 
শুন্য হ'তে বৃক্ষ শীল! হইল পতন 
কোথা হতে কে প্রহারে নহে নিরূপণ ॥ 
মেইক্ষণে মায়াধারী রুক্িণী-তনয়। 
চিসতি়া করিল স্থির তাহার উপায়॥ 
বৈষঃবী মায়াতে মায় প্রকাশ করিল। 
তাহাতে দৈত্যের মায়া অস্তহিত হলো ॥ 
তবে দৈত্য হাক্রোধে কম্পিত হৃদয়। 
পিশাচী রাক্ষমী আদি মায়া প্রকাশয়॥ 
কত শত মায়! দৈত্য করিল প্রকাশ। 
আনন্দে প্রন্থ্য্গ তাহা করিল বিনাশ ॥ 
সব ায়া রণ ৈন উপায় না পায়। 
গদা হস্তে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ । 

সে গা! কাটিল তবে কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
তবে মহাকোপে দৈত্য মনেতে ভাবিল। 
শিব দত শূল লয়ে হস্তেতে করিল ॥ 
দরশনে দেবগণ আকুল অন্তর । 
শিবদত্ত শুল দেখি সকলে কাতর ॥ 
বলে হায় একি দার আমার ঘটিল। 
দৈত্য হস্তে পুনঃ বুঝি মদন মরিল ॥ 
তবে ঘত দেবগণ বিচারিয়া মনে। 
অলক্ষিতে কহে গিয়! মদনের কাণে ॥ 
শুন কহি কামদেব প্রকৃত বচন। 
শিবাণীর স্তব কর হ'য়ে একমন ॥ 

নতুবা এ শুল রক্ষা করিতে নারিবে। 
অবশ্য এ শুলাঘাতে জীবন ত্যজিবে ॥ 
তবে কামদেব অতি করিয়া বিনয়। 
বলে ছুর্গ ছুঃখহারা ছুর্গতি-নাশিনী | 
অভয়া অশ্থিকা দেবী অহর-বাতিনী ॥ 


£ শ্রীমভীগখত । 


১১৯ 
| দৈতযভয় বিনাশিনী মহা ভঙ্করা। 
অন্নদা অপরাজিতা অতি খরতরা ॥ 
লোলজিহ্া দিগন্থরী নৃষুগুমালিনী । 
ভব জায়া মহামায়া বিকট-হাঁসিনী ॥ 
শব হুদে নৃত্য কর কাল-সংহারিণী। 
মহাকালী মহেহবরী ত্রিনেত্রধারিণী। 
নর কর ধরা কাঞ্ষী মুণ্ডমাল! গলে । 
দেহ মা আশ্রয় দাসে চরণ কমলে॥ 
হৈমবতী ভগবতী বিপদ-নাশিনী। 
ত্রিতাপ হারিণী ছুর্গে তয় নিবারিণী॥ 
এইরূপে স্ততি করে কৃষ্ণের নন্দন। 
ছাকোপে করে দৈত্য শূল নিক্ষেপণ ॥ 
মহাশুল মদনের অঙ্গেতে বাজিল। 
্শ মাত্র পারিজাত পুষ্প হৈল॥ 
অত্যন্ত আকুল হয় অন্তরেতে অতি ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপিল দৈত্যের উপরে ॥ 
সেই অস্ত্রে স্থরের মাথা কাটা গেল। 
ছুই খণ্ড হয়ে দৈত্য ভূতলে পড়িল ॥ 
! তাহ! দেখি মদনের আনন্দিত মন। 
| রতি সতী মহাস্থখে হইল মগন ॥ 
দেবগণ নৃত্য করে মহাকুতৃছলে ॥ 
পরদযন্গ উপরে করে পুষ্প বরিধণ। 
বাজায় দুন্দুভি বাগ্য অপ্পরারগণ ॥ 
হরিকথা একমনে শুনে যেইজন। 
পাপ তাপ সব তার করে পলাধন ॥ 
[ তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ । 
অনায়াসে ঘুচে যাবে সংদার বন্ধন ॥ 
সন্বর দৈত্য বধ কথা সমাপ্ত । 
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অথ প্র্যয়ের ঘারকায় গষন। 
পরেতে গুনহ রাক্ড। কথ! পুরাতন । 
হরিকথাম্বত হয় মুক্তির কারণ ॥ 
হরিনাম কর সার জপ অবিরত । 
পাইবে পরম গতি কহিনু নিশ্চিত ॥ 
হরি বিনে এ জগতে গতি নাহি আর । 
জীবে মুক্তি দিতে ভবে ধার অবতার ॥ 
পাগীগণে উদ্ধারিতে.দেব জনার্দন। 
গ্রোলোক ত্যজিয়া আসিলেন বৃন্দাবন । 
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা দেব দামোদর । 
লোক শিক্ষা! হেতু লীল! করেন বিস্তার ॥ 
পরে শুন মহারাজ কথা স্থধাময়। 
সম্বরে বধিয়ে সেই রুক্সিণী তনয় ॥ 
রতিদহ রতিপতি ছ্বারকা! আইল । 
ঘোগবলে শূন্তপথে পুরে প্রবেশিল ॥ 
একেবারে অস্তঃপুরে করিল গমন । 
যথায় বিরাজে যছুকুল নারীগণ ॥ 
সেই স্থানে রতিসহ কুক্িণী-তনয়। 
অকস্মাৎ আসি তবে হইল উদয় ॥ 
চমকে বিজলি ঘথ! মেঘের ভিতর। 
সেইরূপে দুইজনে দেখিল সত্বর ॥ 
আজানুলন্থিত বাহু আরক্ত লোচন। 
বিশ্ময় মানিল সবে করি দরশন ॥ 
তাহে স্ব হান্তযুক্ত বদন সুন্দর | 
অলক! আবৃত মুখ আখি মনোহর ॥ 
তারে হেরি পরবাসী ঘতেক রমণী । 
লড্জিত হইল সবে কৃষ্ণ অনুমাঁনি ॥ 
পরেতে বিশেষ করি করি নিরীক্ষণ | 
তখন মনেতে সবে করয়ে চিন্তন ॥ 
কৃষ্ণ নয় তবে এই হয় কোনজন। 
কোথা হ'তে এই ব্যক্তি আইল এখন ॥ 
কিব! হেতু এই স্থলে হঠাৎ আইল। 
মনে ভাবি নারীগণ চিন্তাস্বিত হৈল ॥ 


। ফিস হইল ময় আনন্দ অন্তর | 
 না'পায় ভাবিয়ে কিছু ইহার কারণ। 
. পরেতে কুক্সিণীদেবী করি নিরীক্ষণ ॥ 
. দোহার বদন চন্দ্র যখন হেরিল। 

; অমনি সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ 

: অপরূপ রূপ সব কৃষ্ণের সমান। 
বিভিন্ন নাহিক কিছু দেখি সে বয়ান ॥ 

. কেমন রূপের কাস্তি দেখিতে সুন্দর ৷ 

; অনুমান হয় এই সন্তান আমার ॥ 

। ষে পুক্র হইল নষ্ট মনে জ্ঞান হয়। 

। সেইমত দেখি আমি হুন্দর তনয় ॥ 

. নতুবা ইহারে কেন করি দরশন | 

' স্েহেতে অন্তর মোর করিছে এমন ॥ 

। তাই এ স্তনেতে ক্ষীর ক্ষরিতেছে এত। 

' হেরিয়া এ টাদমুখ আনন্দে আপ্লুত ॥ 

| কেবা এ কাহার হু না জানি কীরণ। 

। কোথা হতে এই স্থানে করে আগমন ॥ 

1! কোন ভাগ্যবতী এরে গর্ভেতে ধরিল। 

: সেই পুণ্যবতী যেবা স্তনহুগ্ধ দিল ॥ 
যে গুজ বিনাশ হল মৃতিকা আগারে। 

! এতদিনে এত বড় হতো মম ঘরে ॥ 

! তাহার সমান রূপ হয় নিরীক্ষণ । 
! যদি দৈবযোগে তার থাকয়ে জীবন ॥ 
। যু জানিতে পারি তনয় আমার । 
 কোলেতে করি যে আমি হুন্দর কুমার ॥ 
৷ এইরূপে মনে মনে করিছে ভাবন। 
 হেনকালে আসে তথা দেব নারায়ণ ॥ 
বন্দে ও দেবকী উপনীত হ'লো। 
 হেরিয়ে কুমারে সবে বিন্ময় মানিল॥ 
1 অন্তর্্যামী নারায়ণ সব তত্ব জানে । 
| কহিল বৃতাস্ত কথা সবাকার স্থানে ॥ 
| হেনকালে তথায় নারদ তপোধন। 
 কৃষগুণ গানে মত্ত আইল তখন ॥ 


রুক্রিণী তনয় সেই প্রদ্যুন্ে হেরিল। 
একে একে বিবরণ সকলে কহিল ॥ 
সুতিকা! গুহেতে যবে হরে দৈত্যবর | 
সেই সব তত্বকথ! কহে গুণাকর ॥ 
শুনিল সে সব কথ! কুলনারীগণ। 
বনুদেব দেবকীও করিল শ্রবণ ॥ 
শুনিয়। রুক্মিণী তবে আনন্দিত হয়। 
জানিয়৷ আপন পুত্র কোলে তুলি লয় ॥ 
শত শত চুন্ দেয় পুত্রের বদনে। 
রতিরে লইল কোলে আর নারীগণে ॥ 
আনন্দে রুক্মিণী আখি করে ছল ছল। 
পুত্রমুখ হেরি সতী সকলি ভুলিল ॥ 
পরেতে দ্বারকাপুরী সকলে জানিল। 
হেরিতে রুক্সিণী-সহ্থতে সকলে ধাইল॥ 
প্রহ্যন্গে হেরিয়া সবে আনন্দ হৃদয় । 
পুলকে পূণিত তনু সবাকার হয় ॥ 
রুক্সিণীরে প্রণংসিল পুরবাসীগণে । 
তব মম ভাগ্যবতী কে আছে ভূবনে ॥ 
মরা পুত্র গৃহে আইল কি ভাগ্য তোমার । 
পুণ্যবতী তুমি হও জগতের সার ॥ 
বধু সঙ্গে এল পুন্র তুমি ভাগ্যবতী । 
এইরূপ কহে যত দ্বারক! যুবতী ॥ 
হেরিয়া৷ প্রহ্যন্গ রূপ মোহিত হইল । 
অপরূপ রূপে সবে হইল চঞ্চল ॥ 
কুক্সিণী ব্যতীত আর যত নারীগণ। 
সবাকার একেবারে বিচলিত মন ॥ 
পুভ্রে দরশন করি মানস চঞ্চল। 
অপরে সে রূপ কেন না হবে বিহ্বল ॥ 
এইরূপে পুরবানীর আনন্দ অন্তর | 
ভাগবত কথ|। হয় অতি মনোহর ॥ 

ইতি ্রমস্তাগবতে ঘশমন্কন্ধে গ্রহ্যয়ের রতিসহ 

ঘবারকায় গমন সমাপ্ত । 


... ্্রীমস্তাগৰত। 


5০৩ 


অথ স্তামস্তক মণি হরণ। 

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি। 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা মনোহর অতি ॥ 
সত্রাজিং নামে এক ছিল নরপতি। 
কৃষ্ণপদে অপরাধ করেছিল অতি ॥ 
পরে কন্যা দেয় তারে সম্তভোষ কারণ। 
সত্যভাম। নামে কম্থা করয়ে অর্পণ ॥ 
রাজ! কহে মুনিবর শুন মোর বাণী। 
কিবা দোষ করে সত্রাজিৎ নৃপমণি ॥ 
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয় । 
সন্দেহ ঘুচাও মোর কহি সমুদয় ॥ 


। শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। 


ূর্যযভক্ত পূর্য্য সখা সত্রাজিৎ অতি॥ 
সত্রাজিৎ রাজ! তবে পুভ্রের কারণ। 
মূর্য্যের তপস্তা করে শুন বিবরণ ॥ 
ভূপতির স্তবে তুষ্ট দিবাপতি হয়। 

সত্রাজিতে পুজবর দিল সে সময় ॥ 

স্তমন্তক নামে আর মণি তারে দিল। 
সত্যভাম। নামে তার ছুহিত। হইল ॥ 

স্তমস্তক পরম সুন্দর । 

মণি পেয়ে সত্রাজিং আনন্দ অন্তর ॥ 
সেই মণি নরপতি কণ্ঠেতে ধরিল। 
পরম আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইল ॥ 

মণি তেজে সুর্য্য তেজ হয় নিবারণ । 
কিবা মনোহর মণি ভূবনমোহন ॥ 

একদিন সত্রাজিৎ সেই মণি পরি। 
দ্বারকানগরে গেল সম্ভাধিতে হরি ॥ 
গলে দোলে স্যমস্তক মণি মনোহর । 
কিরণেতে যেন দীপ্ত হয় প্রভাকর ॥ 
সর্ববগুণ সার মণি অতি তেজোময়। 
উজ্জ্বল দ্বারকাপুরী মণিতে প্রত্যয় ॥ 
দ্বারকা-নিবামী যত হেরি সে রতনে। 
বিল্ময় হইয়ে সবে ভাবে মনে মনে ॥ 


৭০৪ স্ীমন্ভাগবরত। 


হেন মণি কভু নাহি হয় দরশন। 
ভাবি মনে করি গতি শ্রীকৃষ্ণ সদন ॥ 
হেরিল শ্রীপতি তথ! রুক্মিণীর সঙ্গে। 
পাশা ক্রীড়া করে তার! ছুইজনে রঙ্গে ॥ 
নগরের লোক যত আসি হেনকালে। 
মবহুভাষে কৃষ্ণ প্রতি কহে কুতুহলে ॥ 
শুন দেব নারা়ণ মোদের বচন। 

তব গৃহে আইলেন দেব বিকর্তন ॥ 
ওহে দেব নারায়ণ প্রভূ গদাধর। 
চরণ বন্দিতে আসে দেব দিবাকর ॥ 
তুমি জগতের পতি দেব জনার্দন। 
আইসে এখানে তব বন্দিতে চরণ ॥ 
একথ শ্রবণে হরি অন্তরে হাঁসিল। 
মধুর বাক্যেতে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন কহি সবাকারে ওহে প্রজাগণ। 
সত্রাজিৎ রাজ। এই শুন বিবরণ ॥ 
নহে দিবাকর ইনি জানিহ অন্তরে | 
মণির আভায় সব হেন দীপ্তি করে ॥ 
সূর্য্য প্রভ। ধরে এই জানিহ রতন। 
কহিলাম সব কথ। শুন বিবরণ ॥ 
হেনকালে সত্রাজিৎ উপস্থিত হয়। 
আসিয়া বসিল সেই সুধস্বা সভায় ॥ 
সভাস্থ সাদরে সেই নৃপে সম্ভাধিল। 
মণির বৃত্তান্ত কিছু তারে জিজ্ঞাসিল ॥ 
কোথায় পাইলে কহ এই মহ! মণি। 
ইহার বৃতীত্ত মোরে কহ নরমণি ॥ 
কি গুণ ইহার আছে কহু মহাশয়। 
দিবাকর সম কর ইথে প্রকাশয় ॥ 
সত্রাজিৎ নরপতি শুনি সে বচন। 
কহে মহাশয় শুন সব বিবরণ ॥ 

অতি প্রভাময় এই মণি সমুজ্জল। 
প্রভাকর সম প্রভা বর্ণ সববিমল ॥ 
দিবাকর দিয়াছেন মোরে কৃপ! করি। 
প্রসবয় দিনে দিনে স্বর্ণ অষ্ট ভরি ॥ 


[দশম ৪৯ 

1 কি কব ইহার ণ শুন মহামতি । 
এই মণি যেই দেশে করে অবস্থিতি ॥ “ 

| ছুভিক্ষ না রহে তথ। শুন মহাশয়। 
আর নাহি রয় সেই দেশে শক্রু ভয় ॥ 
সর্পভয় সাহি থাকে শুন মহামতি । 
সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ করে শীত্রগতি ॥ 

হেলে এমা রন গুাকর। 

| শস্তে পরিপূর্ণ হয় তথ। বনুন্ধর ॥ 

| এরূপ মণির গুণ করিয়ে শ্রবণ 

| আশ্চর্য্য মানিল তবে দেব নারায়ণ ॥ 

| সেই মণি সত্রাজিৎ নিকটে যাচিল। 

| সুভাষে কৃষ্ণ প্রতি তূপতি কহিল ॥ 
| মম ভ্রাত। প্রদেন সে শুন বছুরায়। 

| এ মণি তাহার দেব জানিবে নিশ্চয় ॥ 

অতএব ইথে মোর নাহি অধিকার । 

। এ মণি তোমারে প্রস্থ দিব কি প্রকার ॥ 

: এইরূপ ছল করি সত্রাজিৎ রাম্ন। 

শ্্ীকৃষ্ণে ছলিয়া গুহে আইল ত্বরায় ॥ 

। গৃহে আসি সেই মণি ভায়ে পরাইল। 

প্রসেনের গলে মণি বিরাজ করিল ॥ 

। শুন রাজ। পরীক্ষিত অপূর্বব বচন। 

, দৈবের নির্বন্ধ কতু ন| হয় খণ্ডন ॥ 

| একদিন প্রসেন সেই মণি গলে দিয়।। 

ম্বগয়া কারণ বনে প্রবেশেন গিয়া ॥ 

। নিবিড় কাননে যায় প্রসেন তখন। 
স্বগয়া করেন হুখে সানম্দিত মন ॥ 
সেই বনে মহাসিংহ প্রসেনে হেরিল। 

| মহাক্রোধে সিংহবর তাহারে মারিল ॥ 
প্রসেনে মারিয়া মণি করিল হরণ। 
নিজ গলে সেই মণি করিল ধারণ ॥ 
মণি পরি মহাসিংহ আনন্দে মাতিল। 
জাম্মুবান সেই সিংহে বিনাশ করিল ॥ 
পিংহ বিনাশিয়া মণি জান্বুবান লয়। 
হুড়ঙ্গের দ্বারে নিজ পুরী প্রবেশয় ॥ 





8১১৯: রানার 82 ৭০৫ 
প্রবেশি পাতাল পুরী নিজ পুত্র গলে। তাহা দেখি ভগবান আশ্চর্য্য মানিল। 
সেই মহা! মণি দিল অতি কুতুহলে ॥ সিংহ পাশে ভন্পুকের পরচিহ ছিল ॥ 
হেথায় শুনহ রায় অপূর্ধব কথন। তাহা! দেখি মনে মনে চিন্তে নারায়ণ। 
ভ্রাতৃশোকে সত্রাজিৎ ব্যাকুলিত মন ॥ তথায় সুড়ঙ্গ বার করে দরশন ॥ 
ত্রন্দন করয়ে সদ] প্রসেনের তরে। তবে সর্ববজনে তথ! অনুমান করে! 
অনুতাঁপানলে দগ্ধ হয় নিরস্তরে ॥ প্রসেন বধিল সিংহ মনে এই ধরে ॥ 
শোকেতে কাতর মুখে বলে এই বাণী। সিংহেরে ভন্লুক তবে নিশ্চয় বধিল। 
প্রসেনের গলে ছিল স্যমস্তক মণি ॥ স্থমস্তক মণি ল'য়ে পাতালেতে গেল॥ 
আমার নিকটে কৃষ্ণ সে মণি চাহিল। সবে মিলি এইরূপে করিল বিচার । 
না পেয়ে সে মণি মম সোদরে বধিল ॥ ভগবান কহে তবে শুন বাক্য সার ॥ 
তাহারে বধিল হরি মণির কারণ। অবশ্ঠ পাতালে আমি প্রবেশ করিব। 
স্তমন্তক মহামণি করিল হরণ ॥ ভল্গুক নিকট হ'তে মণি উদ্ধারিব ॥ 
মহাশোকে কান্দে আর বলে এই বাণী। এই হ্ুড়ঙ্গের দ্বারে রহ সর্বজন । 
দ্বারকা-নিবামী লোকে করে কাণাকাণি একাকী পাতালপুরী করিব গমন ॥ 
ক্রমেতে সে গদাধর করিল শ্রুবণ। স্তমস্তক মহামণি করিব উদ্ধার। 
মণি হেতু হৈল মোর কলঙ্ক রটন ॥ জান্বুবান পুরী মাঝে যাব একবার ॥ 
মিথ্যা যে কলঙ্ক মোর জগতে রটিল। এত বলি বাস্থদেব করিল গমন। 

এ কলস্কে এ জীবনে কিবা আছে ফল ॥ পাতাল ভিতরে তবে প্রবেশে তখন ॥ 
কিছু আমি নাহি জানি তাহার কারণ। গমন করিয়া সেই পাতাল পুরীতে। 
দুর্জয় কলঙ্ক মোর হইল রটন ॥ দরশন করে হরি ভন্গুক গৃহেতে ॥ 
পুরুষের স্বৃত্যু ভাল কলঙ্ক হইতে । ধাত্রীর কোলেতে আছে ভল্ুক-নন্দন | 
ভয়ে মম স্থানে কেহ না পারে কহিতে ॥ তাহার গলেতে মণি করে দরশন ॥ 
অতএব এ কলঙ্ক করিব মোচন । কাদিতেছে শিশু সেই ধাত্রীর কোলেতে। 
দেখিব সে মণি কেবা করিল হরণ ॥ কহিতেছে ধাত্রী তায় প্রবোধ বাক্যেতে ॥ 
এইরূপ নারায়ণ বিচারিয়া মনে । কেনরে অবোধ শিশু করিছ ক্রন্দন | 
অনুমতি করে তবে আপনি স্বগণে ॥ স্তমন্তক ঘণি তোর গলেতে এখন ॥ 
দ্বারক! হইতে হরি বাহির হইল। প্রসেনে মারিয়া সিংহ মণিরে হরিল। 
নিবিড় কানন মাঝে প্রবেশ করিল ॥ দিংহ বধি তব পিতা এ মণি আনিল ॥ 
ভরঙ্কর বন সব করে দরশন। হেন মহামণি রহে গলেতে তোমার । 
দেখিল প্রসেন তথ। রয়েছে পতন ॥ তথাপি কাদিছ কেন অবোধ কুমার ॥ 
বত অশ্ব সহ সত্রাজিৎ সহোদর । ধাত্রী যত শিশুকে কহিছে বিবরণ। 
প্রাণ-শৃস্ত পড়িয়াছে ধরণী উপর ॥ । সেই কথা নিজ কাণে শুনে নারায়ণ ॥ 
অদূরেতে মহাপিংহ ছাড়িয়। জীবন । : | উপনীত হয় তথা দেব গদাধর | 
ধরণীতে মহাকায় র'য়েছে পতন ॥ হেরিল শিশুর গলে সে মণি সুন্দর ॥ 


শ০৬ 

মণি লইবারে তথ! করিল গমন। 
শিশু সন্গিধানে ধায় দেব নারায়ণ ॥ 
তবে ধাত্রী ভীত হয় হেরিয়া তাহারে । 
জান্বুবানে ডাকে তবে অতি উচ্চৈঃস্থরে ॥ 
ওহে প্রভূ শত্রগতি আইস এখানে । 
মণি হরি হেথ!। আমি লয় কোনজনে ॥ 
ঘন রবে ডাকে আর এই কথা বলে। 
তাহা শুনি জান্বুবান ভ্রুতপদে চলে ॥ 
হেরিল বালক পাঁশে পুরুষ রতন। 
কোপে কাঁপে থর থর আরক্ত লোচন ॥ 
ঘোর.রবে নারায়ণে আক্রমণ করে। 
মহাগজ ধায় যথা সিংহ মারিবারে ॥ 
সেইমত ধক্ষরাজ কৃষেরে ধরিল। 
ছুইজনে মন্লযুদ্ধ তথায় হইল ॥ 

হইল তুমুল যুদ্ধ ছুজনে তখন । 

সমান দুজন কারো! না হয় পতন ॥ 
এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। 
আঠাশ দিবসযুদ্ধ কেহ না হারিল ॥ 
একস্থানে এইরূপ মহাযুদ্ধ হয়। 

কেহ কারে নাহি পারে করিবারে জয় ॥ 
তবে নারায়ণ ক্রোধে কম্পিত হইল। 
ভন্গুকের বক্ষে এক মুষ্টি প্রহারিল॥ 
সেই মুক্ট্যাঘাতে খক্ষ হ'লো। অচেতন । 
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিল বমন ॥ 
খক্ষরাজ হীনবল নড়িতে না পারে । 
বাজিল বিষম ব্যথ! তাহার অন্তরে ॥ 
ক্ষীণতনু তাহে ঘন হয় নিঃসরণ । 
ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইল চেতন ॥ 
তবে সে ভন্ভুক-পতি করেন চিস্তন। 
আমারে ব্যথিত করে এবা কোনজন ॥ 
আমারে জিনিতে নাহি পারে কোন নর । 
রক্ষা ইন্দ্র আদি করি যতেক অমর ॥ 
বক্ষ রক্ষ গন্ধর্ক্বেতে মোরে ভয় করে। 
এবা কোনজন মোরে ব্যখিল লমরে ॥ 


স্রীমন্তাগবত। 


হেন মনে বিচারিয়া ধ্যানস্থ হইল। 
পৃব্রক্ষ নারায়ণে সাক্ষাতে হেরিল ॥ 
তবে জাম্ুবান তথ। করি যোড়কর। 
বলে মোর অপরাধ ক্ষম যছুবর ॥ 
নাজানি করিনু দোষ তোমার চরণে। 
এখন আমারে দেব রাখ নিজগুণে ॥ 
তোমারে জানিনু হরি জগত জীবন। 
সর্বধ জীব সার দেব সকল কারণ ॥ 
পরম পুরুষ দেব তুমি মূলাধার | 
স্থজন পালন হয় তোমাতে সংহার ॥ 
বিশ্বের আধার দেব বিশ্ব-বিমোহন। 
অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডে মাত্র তুমি একজন ॥ 
পুরুষ প্রধান দেব তুমি গিরিধর। 
তব কোপে মহার্ণৰ হইল কাতর ॥ 


| তুমি সেই মহার্ণবে বন্ধন করিলে। 


আনন্দে বানর সহ রক্ষঃপুরে গেলে ॥ 
সবংশেতে রক্ষরাজে করিলে নিধন। 
সীতা উদ্ধারিলে তুমি রাজীব লোচন ॥ 
সেই রাম হও তুমি ওহে মহামতি । 
এখন হেরিন্ু তোম৷ অপূর্ব মুরতি ॥ 
কহ দেব কি কারণে হেখ। আগমন । 
বিস্তারিয়া কহু দেব আমারে এখন ॥ 
শুনি বাণী চিন্তামণি খক্ষরাজে কয়। 


| শুন জান্বুবান এবে মম পরিচয় ॥ 


শ্রাবণ করহু তুমি মম আগমন । 
স্যমন্তক জন্য এনু তোমার সদন ॥ 

যে মণি হরিলে তুমি প্রসেনে মারিয়া । 
হেথায় আইন আমি তাহার লাগিয়া! ॥ 
মম অপযশ বৃথা তাহার কারণ। 

শীঘ্র দেহ স্যামস্তক ভন্ভুক রাজন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে ভন্গুক নৃপতি। 
কন্যা! দান করে তারে নামে জাম্থুবতী ॥ 
যৌতুক স্বরূপ স্যামস্তক মণি দিল। 
পরম আনন্দে হরি নিজ পুরে গেল ॥ 


[দশম হক 


বম হব] 

এখন শুনহ রাজ! কথা পুরাতন | 
হুড়ঙ্গের দ্বারে যত যছুসেনাগণ ॥ 
বহুদিন থাকি তথা ভাবিয়া অন্তরে । 
শোকাম্বিত হ'য়ে আসে দ্বারকানগরে ॥ 
দ্বারকা-নিবানী যত পুরবাসীগণ। 
সুড়ঙ্গ-প্রবেশ বার্তা করয়ে শ্রবণ ॥ 
বাস্থদেব লাগি মবে করয়ে রোদন । 
দ্বারকা-নিবাসী সবে শোকে অচেতন ॥ 
মহাশোকে মগ্ন সবে যত যদ্ুকুল। 
কুঝ্সিণী কাদিয়া তথা হইল আকুল ॥ 
মহাশোকে মহাদেবী ধরায় পড়িল। 
পুরবামীগণ সবে ফাদিতে লাগিল ॥ 
এরূপে দ্বারকাবানী যদ্রুকুল যত। 
মহাশোকে সত্রাজিতে গালি পাড়ে তত 
দ্বারকা নগরবাসী করে উচ্চরব। 
মহাশোকে শৌকাকুল পুরবাসী সব ॥ 
দেবকী শোকেতে অতি হইল কাতর। 
পার্বতী অর্চনা করে ব্যাকুল অন্তর ॥ 
মহামায়! পূজে তবে কৃষ্ণের কারণ । 
দেবী প্রতি ভগবতী কহিল তখন ॥ 
কেন কান্দ মহাদেবী শোক পরিহর। 
কৃষ্ণ অমঙ্গল ভাব কেন নিরন্তর ॥ 
যার নামে শত শত অমঙ্গল যায়। 
তার অমঙ্গল ভাব একি ঘোর দায় ॥ 
আসিবেন জগন্নাথ স্থির কর মতি। 
ক্রন্দন না কর যত দ্বারকা যুবতী ॥ 
অবিলম্বে হরি তব আসিবেন পুরে । 
এই সব কথ! দেবী কহে দেবকীরে ॥ 
পার্বতী বচনে সবে সান্তন৷ পাইল। 
উত্কষ্ঠাতে পথপানে চাহিয়া রহিল ॥ 
ঘ্বারকাঁ-নিবাসী ছিল পথ নিরীক্ষণে। 
হেনকালে আসে হরি সভা! বিছ্যমানে ॥ 
পুরীমাঝে ভগবান উপস্থিত হয়। 
দ্বারকা-নিবাসী মবে আনন্দ হৃদয় ॥ . 
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 স্বৃত দেহে প্রাণ যেন পায় কুতৃছলে ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দে'মগন। 

৷ রুৰ্িণী আনন্দে ভাসে করি দরশন ॥ 
: বন্দেব কৃষে হেরি আনন্দিত মন। 
: স্বৃতদেছে দেবকী যেন পাইল জীবন ॥ 
' পরে শুন মহামতি অপূর্বব ভারতী । 
, স্যমস্তক মণি সহ কন্যা জান্ুবতী ॥ 

. পাতাল হইতে নিজ পুরেতে আইল। 
. সত্রাজিতে ডাকি তবে তথ! আনাইল ॥ 
, তবে নারায়ণ তারে কহি বিবরণ। 
সেই স্যমস্তক মণি করিল অর্পণ ॥ 

: পেয়ে মণি নরমণি শঙ্কিত হৃদয় । 

, অনুতাপে তন্ন দে চিন্তে সে সময় ॥ 
. কি কার্ধ্য করিনু আমি জ্ঞানহীন নর । 
কত অপরাধ কৈনু না জানি ঈশ্বর ॥ 

' বিনা দোষে আমি তারে করিনু যেরূপ। 

. কেমনে তুষিব এবে সেই বিশ্বরূপ ॥ 
। দিবানিশি এইরূপ ভাবে যোগিজন। 
. কিরূপে হুইবে তুষ্ট দেব জনার্দন ॥ 
: পরম কারণ হরি ন! জানি তাহারে। 
: মে কারণ পড়িলাম এ বিষম ফেরে ॥ 
: আমি অতি ক্ষুদ্র বৃদ্ধি তাহে মুটজন। 
: লোভী পাপী ছুরাশয় পাপিষ্ঠ ছুর্ন ॥ 
: শ্রীকৃষ্ণ যাচিল মণি না দিনু তখন । 
। সেই হেতু হেন দুঃখ হয় সংঘটন ॥ 
৷ সেই অপরাধে মোর এ দশা ঘটিল। 
! প্রাণের সোদর মোর প্রসেন মরিল ॥ 
৷ অতএব কিরূপেতে তাহারে তুধিব। 
৷ কন্যাদান করি আমি নিস্তার পাইব ॥ 
৷ নতুবা উপায় মোর নাহি দেখি আর । 
| কন্ঠা দানে পাব আজি আনন্দ অপার ॥ 
! এইরূপ সত্রাজিৎ মনে বিচারিল। 
। দাদরে কৃফেরে আনি কন্তাদান দিল। 
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যৌতুক দিলেন সেই স্যমন্তক মণি। ভীন্ম কূপ দ্রোণ আদি যত সভাজন। 
সন্তষট হইল হরি পেয়ে সে রমণী ॥ ধতরাষ্ট্র বিছুরের করে সম্ভাষণ ॥ 
পরমা রূপসী কম্া যেন তিলোত্তম!। গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী । 
ভা্িল আনন্দে কৃষ্ণ পেয়ে সত্যভামা ॥ | সমাদরে সবাকারে সম্ভাষে প্রীহরি ॥ 
স্যমস্তক মণি কৃষ্ণ না করে গ্রহণ । কুম্তীসহ পঞ্চভাই আগুনে পুঁড়িল। 
সত্রাজিৎ নৃপতিরে করে প্রত্যর্পণ ॥ সেই শোকে যছুপতি কাতর হইল ॥ 
তাহে রাজা সন্রাজিং দুঃখিত অন্তর | বলরাম সহ সেই হস্তিনানগর | 
সবছ্ুভাষে রাজারে কহিল গদাধর ॥ কিছুকাল রহে তথ! দেব গদাধর ॥ 
ছুঃখ না ভাবিহ রাজ। শাস্ত কর মন। এখানে দ্বারকাঁপুরে শুনহ রাজন। 
এখন না লব আমি এ মহা রতন ॥ কৃতবর্মা ভুর শতধন্থা তিনজন ॥ 
তবে এই বাক্য আমি কহিন্ু এখন। কৃতবর্ধ্মা ক্রুর তবে শতংঘ্থা প্রতি। 
যবে তব কন্তা! গর্ভে জম্মিবে নন্দন ॥ কছে আমাদের বাক্য শুন মহামতি ॥ 
তখন এ মণি তুমি করিবে প্রদান । কহি শুন মহামতি পূর্ব বিবরণ। 
কহিনু তোমারে আমি ওছে মতিমান ॥ সত্রাজিৎ করে কন্যা কৃষ্ণেরে অর্পণ ॥ 
এত বলি সত্যভামা সঙ্গে গদাধর। | তোমারে ষে কন্যা! দিতে স্বীকার করিল। 
আনন্দে আইল হরি দ্বারকানগর ॥ তাহা না করিয়া কম্া কৃষে সমপিল ॥ 
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর । অঙ্গীকার করি তাহ। না করে পালন। 
দাস ভাষে মহানন্দে শুন সাধু নর ॥ পরম পাপিষ্ঠ সেই বড়ই দুর্জজন ॥ 
ইতি ্রীমস্ভাগবতে দশমন্বন্ধ হমস্তক মহাপাগী ছরাচারী সদৃশ তাহার । 
মনি হরণ ধমাপ্ত। এ জগতে কু নাহি হেরি মোর। আর ॥ 
পরম অংন্মী সেই ছুরাচার অতি। 
অবশ্য কর্তব্য তার করিতে হুর্গতি ॥ 
পাপীরে করিলে বধ পাপ নাহি হয়। 
অথ শ্ুমস্তক উপাখ্যান। কহিলাম নার কথ। তোমারে নিশ্চয় ॥ 
শুকদেব কহে তবে শুন নরবর। অতএব কর তারে এক্ষণে নিধন । 
কহিব অপূর্ব কথা৷ শ্রবণে সুন্দর ॥ পাপিষ্ঠ জনের শীত্র বধহ জীবন ॥ 
অক্ুরের মুখে শুনি পাণুব-কাহিনী। কৃষ্ণ বলরাম হয় তাহার সহায়। 
মহাশোকে মম হন দেব চিন্তামণি ॥ হস্তিনানগরে আছে দৌছে এ সময় ॥ 
মাত। সহ অগ্রিদগ্ধ ভাই পঞ্চজন। এমন স্ববোগ আর ন! পাবে কখন। 
অক্রুরের মুখে শুনি এ সব বচন ॥ সত্রাজিতে গিয়ে তুমি করহ নিধন ॥ 
একেবারে ছুঃখনীরে মগন হইল। মহামণি স্যমস্তক হরিয়া আনহ। 
তবে নারায়ণ সেই হস্তিনাতে গেল ॥ সত্রাজিতে বধি মণি আমাদিগে দেহ ॥ 
বলদেব সঙ্গে গেল হস্তিনানগরে । এই বাক্য শুনি শতঘন্বা মহামতি । 
সমাদরে সবাকায়ে সন্তাঁধণ করে ॥ মণি লোভে লুব্ধ মন শুন নরপতি ॥ 


নিশিতে নিদ্রিত হয় সত্রাজিৎ রায়। 
শতধন্বা অস্ত্র করে সেই স্থানে যায় ॥ 
অসি করে মহারোষে শতধন্বা। তথা । 
কাটিতে উদ্যত নৃপে নিদ্রা যায় যথ। ॥ 
তবে নারীগণ তথ! করি দরশন। 
মহাশোকান্থিত হ'য়ে করযে রোদন ॥ 
অনাথার মত সবে কাদিতে লাখিল ।' 
নির্দয় সে শতধন্থ| রাজারে কাটিল ॥ 
স্যমস্তক মণি পরে করয়ে হরণ। 
করিল সে কৃতবন্্ার নিকটে গমন ॥ 
কৃতবন্মা শতঘন্থা যুক্তি স্থির কৈল। 
অক্রুর নিকটে সেই মণিরে রাখিল ॥ 
হেথ! সত্যভামা শুনি পিতার নিধন। 
শোকেতে হইল ধনা ভূতলে পতন ॥ 
অচেতন ভূমিতলে পড়িয়া তখন । 
চেতন পাইয়! বু করয়ে রোদন ॥ 
কোথা পিতা কোথ! পিতা এইমাত্র রব। 
করাঘাত হানে বুকে পুরবাসী সব ॥ 
নাঁশিতে উদ্ধত হয় আপন জীবন। 
ধরিয়৷ রাখিতে নারে পুরবাসী জন ॥ 
পিতার কারণ ধনী অত্যন্ত কাতর 
কাদিয়া হইল সতী বিমর্ষ অন্তর ॥ 
ক্ষণেকে হইল শান্ত প্রবোধ বচনে। 
স্কবৃত দেহ রাখে তথ! দেবী তৈল দানে ॥ 
কটাহে পূরিয়! তৈল তাহাতে স্থাপিল। 
সেই দেহ রক্ষা হেতু রক্ষক রাখিল ॥ 
রাখিয়া! পিতার দেহ করিয়৷ তন । 
আপনি চলিল। দেবী হস্তিনা-ভবন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সতী কৃষ্ণেরে কহিল। 
পিতার মরণ বার্তা নব জানাইল ॥ 
শতধন্ব। ছুরাশয় বধিল পিতায়। 
কাটিল তাহারে যবে ছিলেন নিদ্রায় ॥ 
কাটিয়া তাহারে ছু মণি যে হরিল। 
ম্তমস্তক ল'য়ে পরে পলাইয়া গেল ॥ 
৪৬ 


. শ্্ীমস্ভাগবত। ৭০. 


তাহ। জানাইতে আমি এনু এ ময়। . 
এখন করহ্‌ তুমি যাহ! বুক্তি হয় ॥ 

এত কহি সত্যভাম! করিয়া রোদন । 
পড়িল ভূতলে তবে হয়ে অচেতন ॥ 
সান্তবন। করিয়! প্রভু দেব জনার্দন। 
কহে শীঘ্র গৃহে দেবী করহ গমন ॥ 
অবশ্য করিব আমি ইহার বিধান । 

তার সমুচিত ফল করিব প্রদান ॥ 

তবে সত্যভাম। দেবী গুহেতে আইল । 
কৃষ্ণ বলরাম দ্রোহে শোকেতে কাদিল ॥ 
আইল দ্বারকা পুরী মলিন বদনে | 

করে চিন্ত। শতধন্বা বধের কারণে ॥ 
তবে শতধন্ব! তাহা শ্রবণ করিল। 
মহাভয়ে তনু তার কীপিয়া উঠিল ॥ 
ভাবিয়া না পায় কিছু উপায় তখন। 
মনে মনে এক বুক্তি করিল চিন্তন ॥ 
ভাবি মনে ধীর পদে গমন করিল । 
কৃতবন্মা অক্রুরের নিকটেতে গেল ॥ 
কহিতে লাগিল গিয়ে তাদের গোচর। 
এখন উপায় মোরে বলহ সত্বর ॥ 
তোমাদের বাক্যে কার্য্য কৈনু বিপরীত। 
এখন করহ মম উপায় বিহিত ॥ 

এবে কি প্রকারে বীচি কর সে উপায়। 
এ বিপদে দুইজনে হও হে সহায় ॥ 
এখন যেরূপে হয় রাখহ জীবন। 

এ ঘোঁর সঙ্কটে রাখ তোমর! দুজন ॥ 
কৃতবর্ম্মা ও অক্রুর সে কথা শ্রবণে। 
বলে কিবা কহ তুমি আমাদের স্থানে ॥ 
কেবা আছে বল হেন জগত ভিতর | 
কৃষ্ণের বিপক্ষ হবে কেবা হেন নর ॥ 
জগতের দার হয় সেই ছুইজন। 

কার সাধ্য তার সনে যুঝিবে এখন ॥ 
তার প্রতিত্বন্দী হবে সাধ্য আছে কার। 
ত্রিজগতে রক্ষ1! নাহি ক্ষণমাত্র তার ॥ 
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রাম কৃষ্ণ সনে কেবা বিবাদ করিবে। 
অগাধ সমুদ্রজলে কেব! ঝাঁপ দিবে ॥ 
ইচ্ছ। করিয়া গরল কে করে ভক্ষণ। 
কৃষ্ণ সঙ্গে বাদ মাত্র মরণ কারণ ॥ 

মহা বলবান সেই কংস নরপতি। 
হেলায় তাহারে বধে দেব যছ্ুপতি ॥ 
দেখ এই জরাসন্ধ কত বল ধরে। 
সপ্ুদশবার যুদ্ধে অনায়াসে হারে ॥ 
হেলায় বধিল তার সেনা অগণন। 
তেইশ অক্ষৌহিণ৷ সেন! সমরে নিধন ॥ 
তার সঙ্গে বাদ করে কেবা এ সংসারে । 
হেথা হ'তে যাহ তুমি চলি স্থানান্তরে ॥ 
তব অনুরোধ বৃথা যাহ অন্য স্থান। 
অপর সহায় নিয়ে রাখ তব প্রাণ ॥ 
শুন শতধন্বা তুমি আমার কাহিনী । 
সপ্টি-স্থিতি লয়কারী দেব চক্রপাণি ॥ 
গোবর্ধন ধরে যেই হয়ে বিশ্বস্তর ৷ 
তাহার বিপক্ষে সহায় কে হবে তোমার ॥ 
মনে মনে নারায়ণে ভাব অনিবার। 
পরম কারণ হরি জগতের সার ॥ 
নমস্তে পরমব্রহ্ম ষশোদা-নন্দন। 
স্প্রি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে জন ॥ 
তার পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার। 
কর সেই কার্য্য এবে যে ইচ্ছ। তোমার ॥ 
এ কথা শুনিয়া তবে শতধন্বা কয়। 
তোমাদের বাক্যে মম জীবন সংশয় ॥ 
জানিলাম পর বৃদ্ধে হয় কুঘটন। 

ন। করিব হেন কর্ম থাকিতে জীবন ॥ 
তবে এক কথ! মোর স্মরণ রাখিবে। 
স্যমস্তক মণি তুমি যতনে রাখিবে ॥ 

এ জীবন থাকে যদি দিবে পুনর্ববার | 
মম সহ পুনঃ দেখা হবে আরবার ॥ 

এত কহি শতধন্বা উপায় চিস্তিল। 
দ্রুতগামী অশ্ব এক তথায় আনিল ॥ 


শ্ীমসভাগবত। 


র্‌ | দশম গ্থন্ধ 


এক লক্ষে শত যোজন গমন সে করে। 
শতঘন্ব! আরোহিল সেই অশ্ববরে ॥ 
তাহে চড়ি শীত্রগতি করে পলায়ন। 
পশ্চাতে ধাইল তবে দেব নারায়ণ ॥ 
শুনিলেন শতঘন্থা পলায় সত্বরে। 
বিমানে চড়িয়! হরি যায় মারিবারে ॥ 
কৃষ্ণ অনুগামী তবে দেব সন্বর্ষণ। 
দ্রুতগতি ধায় যথা করে পলায়ন ॥ 
অশ্বপৃষ্ঠে শতধন্বা বেগেতে পলায়। 
কৃষ্ণ বলরাম তার পাছে পাছে ধায় ॥ 
বন্ুদুর গিয়া অশ্ব ত্যজিল জীবন। 
পদব্রজে দ্রুতপদে ধাইল তখন ॥ 
একে কৃষ্ণভয়ে প্রাণ অত্যন্ত কাতর। 
তাহে পদব্রজে ধায় হুইয়। সত্বর ॥ 
তবে হুরি সেই স্থানে রথ হ'তে নামি। 
পদব্রজে হয় তবে তার অনুগামী ॥ 
জগতের সার ধিনি বিশ্ব-বিমোহন। 
তার কাছে কেবা৷ আগে করে পলায়ন ॥ " 
দ্রুতপদে গিয়! হরি তাহারে ধরিল। 
কেশে ধরি জুদর্শনে মস্তক ছেদিল ॥ 
স্বন্ধ হ'তে মুণ্ড তার পড়িল ভূতলে। 
তবে দেব নারায়ণ অতি কুতুহলে ॥ 
তাহার অঙ্গেতে মণি করে অন্থেষণ। 
না পায় সে মণি কৃষ্ণ বলদেবে কন ॥ 
মহা ব্যগ্র হ'য়ে কৃষ্ণ বলদেবে কয়। 
কি হবে হে মহামতি কি হবে উপায় ॥ 
শতধন্ব। পাশে মণি নহে দরশন। 
বৃথা তাহার মাত্র বধিনু জীবন ॥ 
লাভ মাত্র শতধ্বা হইল বিনাশ। 
জগতে আমার নিন্দা হইবে প্রকাশ ॥ 
যেই অপযশে আমি এ কার্ধ্য করিনু । 
পুনঃ সে কলক্ক-কৃপে নিশ্চয় পড়িনু ॥ 
তবে বলদেব কৃষে কহিতে লাগিল । 
স্যামন্তক মহামণি তবে কোথ! গেল ॥ 





দশম সবনধ] স্্রীমন্ভাগবত। ৭৯১ 
শুন কৃষ্ণ এই মম অনুমান হয়। তাহা শুনি নারায়ণ কহিতে লাগিল। 
তবে কোনজন তাহা রেখেছে নিশ্চয় ॥ শতধন্ব। বব মোর বৃথ! যে হইল ॥ 
অতএব দ্বারকাতে করহ গমন। ন! পাইয়া স্যমন্তক তাহার নিকটে। 
বিশেষ করিয়া তথ। কর অন্বেষণ ॥ মণির কারণে আমি পড়িনু সঙ্কটে ॥ 
অবশ্থ তাহার তত্ব হইবে নির্ণয়। কৃষ্ণের বচনে দৌহে মলিন বদন। 
মম অনুমান কভু অগ্যথা না! হয় ॥ মনে মনে তবে তার! করেন চিন্তন ॥ 
অতএব হেথা বুথ! বিলম্বে কি কাজ। সত্রাজিৎ মণি সেই জানে সর্বজন । 
শীঘরগতি যাহ ভাই দ্বারকার মাঝ ॥ অধিকারী সত্যভামা তাহাতে এখন ॥ 
তব সহ আমি আর ঘরে না যাইব। মোদের বাঁসনা মাত্র করিব দর্শন। 
জনক রাজার সহ সাক্ষাৎ করিব॥ তাহা দেখিয়া! ভাবে দেব নারায়ণ ॥ 
বড় প্রিয় হয় মোর জনক রাজন। এইরূপে মনে মনে কতেক চিন্তিল। 
অতএব তার গৃহে করিব গমন ॥ মণি না দেখিয়। দেছে বিরস হইল ॥ 
অতি সন্নিকটে হয় মিথিলানগর। পরে শুন মহারাজ অপূর্বব কাহিনী । 
এতদূর আসি আর না যাইব ঘর ॥ [ সত্যভাম! গেল যথ। দেব চক্রপাণি ॥ 
বলদেব বাক্যে হরি সম্মত হইল। পতি দরশনে সতী আনন্দে মাতিল। 
মহানন্দে বলদেব মিথিলায় (১) গেল ॥ : দিব্য সিংহাপন আনি তথা যোগাইল ॥ 
জনক ভবন সেই মিথিলা! নগরে। রতন আপনে কৃষ্ণে বসায় যতনে । 
বলদেব গেল তথা হধিত অন্তরে ॥ আপনি ধোয়ায় পন আনন্দিত মনে ॥ 
বলদেবে দেখি তবে জনক রাজন। তবে সত্যভাম। সতী বহু সমাদরে। 
আগুসারি ল'য়ে গেল করি মস্ভাষণ ॥ পদতলে বমি নিজে পদসেবা করে ॥ 
মহ সমাদরে রাজ। করিল পূজন। ধীরি ধীরি কয় তবে ধরিয়া চরণ। 
বসিবারে দিল তারে দিব্য সিংহাসন ॥ একবার দাও মণি করি দরখন ॥ 
পরম হরিষে তবে দেব হলধর। সকলের সার মণি স্যমন্তক হয়। 
বসিলেন আনন্দেতে সভার ভিতর ॥ দ্রশনে হরফিত হইবে হৃদয় ॥ 
ছুজনে হইল কত কথোপকথন । শতঘন্বা বধি তুমি মণিরে আনিলে। 
বলদেব রছে তথা' আনন্দে মগন ॥ আনন্দ-দলিলে হরি মোরে ভাপাইলে ॥ 
কিছুদিন থাকে সেই মিথিলা! নগর। সত্যভাম। মুখে শুনি এ সকল কথা। 
হেথা শতধন্বা! বধি দেব গদাধর ॥ বিষম বাজিল তার অন্তরেতে ব্যথা ॥ 
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়। | ছুঃখিত হুইয়ে মনে শ্রীকৃষ্ণ তখন। 
মাত। পিতা চরণেতে প্রণতি করয় ॥ সত্যভাম। প্রতি কহে করি সম্বোধন ॥ 
আনন্দসাগরে মম কৃষ্ণ দরশনে | [কাই শুন চ্াননী কন আমার ॥ 
স্যমন্তক মণি কথা কহে পুত্র স্থানে ॥ বৃথায় করিনু শতধন্বার সংহার ॥ 
১1 এই মিথিলানগরে ' ছূ্য্যোধন বণরামের ন| পাইনু স্তমন্তক তার সঙ্গিধানে। 
অন্বেধিয়। তাহ! ন। পাইনু কোন স্থানে ॥ 


নিকট গদাধুদ্ধ শিক্ষা! করিয়াছিলেন। 


4৯২... জীমভাগবত। ... . পম ফ 
কি জানি মে স্থমন্তক রেখেছে কোথায় ' তাহার কারণে মোর বিচলিত মন। 
অন্থেষিয়া আমি তাহা অপিব তোমায় ॥ কোথায় আছয়ে মণি ন। জানি কারণ ॥ 
শ্রবণে সে মণি কথ সত্যভাম। সতী । এত শুনি মহাদেবী মলিন বদন । 
হুইল মলিন মুখ অভিমানে অতি ॥ ধীরে ধীরে গদাধরে কহিল তখন ॥ 
বলে নাথ কেন মোরে ভাড়াও এখন। শুন কহি প্রাণনাথ প্রকৃত বচন। 
জানিয়াছি সব তত্ব ওহে নারায়ণ ॥ ইচ্ছামাত্র একবার করি দরশন ॥ 
আমা হ'তে প্রিয় তব ভীক্মক-নন্দিনী। একবার দেখিবারে সাধ মনে হয়। 
তারে অনুগ্রহ করি দিবে সেই মণি ॥ তাহাতে আমার কিন্তু অধিকার নয় ॥ 
তারে তুমি স্নেহ কর ওহে দয়াময় । একবার দেখাইলে ক্ষতি কি হইত। 
তাহাতে পাইতে তব বড় ইচ্ছা হয় ॥ তাহে মত্যভাম! সতী কিছু না কহিত ॥ 


কত ঘন্ব করি হরি তাহারে পাইলে । 
সে কারণে স্যামন্তক লুকায়ে রাখিলে ॥ 
তাহা আমি জানি তাল ওহে দরাময়। 
তবু দেখিবারে তাহা ইচ্ছা মম হয় ॥ 
একবার স্যামস্তক দেখাও আমারে । 
শুনি সত্যভাম বাণী কাতর অন্তরে ॥ 
ভাবিতে লাগিল হরি মণির কারণ। 
“চিন্তায় আকুল হরি হুইল তখন ॥ 
বলে হায় একি দায় আমার যে হর়। 
সর্বস্থানে অপমান জানিনু নিশ্চয় ॥ 
স্তামন্তক কারণেতে অবশ হহল। 
এত ভাবি রুক্সিণীর নিকটেতে গেল ॥ 
সমাদরে রুক্মিণী সে বদায়ে আপনে । 
স্যমন্তক কথা জিজ্ঞাপিল তার স্থানে ॥ 
স্যমন্তক দেহ মোরে করি দরশন। 
দিবাকর লম মণি কহে সর্বজন ॥ 
সেই মনোহর মণি ন| হেরি নয়নে। 
দয়া করি দয়াময় দেখাও এক্ষণে ॥ 
কুক্সিণী বচনে তবে দ্রেব গনাধর | 
বলিতে লাগিল হ'য়ে দুঃখিত অন্তর ॥ 
বৃথায় বধিন্থু আমি শতধন্বা বীর । 
ন। পাইন মহামণি তাহার গোচর ॥ 
এত পরিশ্রম বৃথা হইল আমার । 
নাহি স্যমস্তক মণি নিকটে তাহার ॥ 


তাহ। শুনি নারাধণ ঈষৎ হাসিল'। 
লজ্জিত হইয়। মনে ভাবিতে লাগিল ॥ 
তথ। হ'তে পুনঃ হরি সত্যভাম। ঘরে। 
উপনীত হইলেন ঘাইয়া৷ সত্বরে ॥ 
তথায় বাইয়। স্থির করিলেন মনে । 
শ্বশুরের প্রেত-ক্রিরা করিতে এখানে ॥ 
তৈলের কটাহ"হ,তে তুলিল সত্বর | 
অন্তেস্তির কার্ধ্য যত করে অতঃপর ॥ 
মত্রাজিৎ শ্রাদ্ধ আদি করি সমাপন । 
মণির কারণ পুনঃ করিল চিন্তন ॥ 
তথ| হ'তে দ্বারকার করিল গমন । 
মনে মনে চিন্তে হরি মণির কারণ ॥ 
অমাত্য বান্ধবগণে ডাকিয়! আনিল। 
সবাকার সহ্‌ কৃষ্ণ বুকতি করিল ॥ 
শুক কহে শুন রাজ। অপূর্বব কথন। 
হরি লীলামর কথ। করহ শ্রবণ ॥ 

যে সময়ে শতবন্ব! শ্রীকৃষ্ণ বধিল। 
ভয়েতে অক্রুর কৃতবর্ধ্মা পলাইল ॥ 

দূর বনে ছুইজনে করে পলায়ন। 
হেথ। সবে মণিবার্তী কহে নারায়ণ ॥ 
কোথ। স্যমন্তক মণি না পাই সন্ধান । 
মণি লাগি হয় মোর বছু অপমান ॥ 
পিতা মাতা৷ ভাই বন্ধু সকলের রোষ। 
স্যমন্তক লাগি সবে হয় অসন্তোষ ॥ 


দশম সবদ্ধ ] শ্রীমন্তাগবত। ৭১৩ 
কি করি এখন কিছু না দেখি উপায়। কু নিকটে মণি আছযে নিশ্চয় 8 
কোথা গেলে স্যমন্তক বল পাওয়া যায় ॥ : আমাদের অনুমান কভু মিথ্যা নয় ॥ 
নতুবা বিষম দায় ঘটিল আমার । নারায়ণ কহে তারে আনহু এখানে । 
অন্বেষণ কর মণি নিকটে কাহার ॥ কহিতে লাগিল তবে ঘত দাসগণে ॥ 
নতুবা! আমার প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে । এ দেশে অক্রুর নাহি শুন দয়াময়। 
অন্বেষণ কর মণি আছে কার স্থানে ॥ কাশীতে সে 'কাশীরাজ নিকটেতে রয় ॥ 
তবে সভাপদগণ বিমর্ষ অন্তারে তবে হরি শীগ্রগতি দূত পাঠাইল। 

এই বার্তা ঘোষণ! করিল দ্বারে দ্বারে ॥ : কাশীহ'তে অক্রুরের সভায় আনিল ॥ 
স্তমন্তক মণি লাগি শতবস্বা মৈল। ! অন্তুর আসিয়া করে প্রীচরণে নতি। 
তাহার নিকট মণি নাহি পাওয়া গেল ॥ স্থমধূর বাক্যে তবে কহে যছ্ুপতি ॥ 
অতএব যার কাছে সে মণি থাকিবে। | সমাদরে অক্ুরেরে তুষিয়া তখন। 

সেই মণি শীগ্রগতি কৃষ্ণে আনি দিবে ॥ ; কহিতে লাগিল তবে মধুর বচন ॥ 

নতুবা তাহার হয় নিকট শমন। সহাস্য বদনে হরি জিজ্ঞসে তাহীরে। 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ! এই জেনে! সর্ববজন ॥ কহ সত্য কথা তুখি ন৷ ভাগাহ মোরে ॥ 
এই কথা শুনি ঘত দ্বারকার জন। কহি শুন মহামতি আমার বচন। 


সবে মেলি কৃষ্ণপাশে উপনীত হন ॥ 
ভয়েতে সবার মন কম্পিত হইল। 
করযোড়ে মৃদ্ুভাষে কহিতে লাগিল ॥ 
কহি শুন দয়াময় মৌদের বচন। 
দ্বারকায নাহি কোন অমূল্য রতন॥ 
স্থামন্তক যতদিন ছিল এ নগরে । 
ততদিন সুখী প্রজ। ছিল ঘরে ঘরে ॥ 
এখন অনিষ্ট বড় হ'তেছে সাধন। 
নগরেতে মহাকষ্ট পায় প্রজাগণ ॥ 
গীড়ায় আক্রান্ত যত দ্বারকা-নিবাসী । 
অকাল স্ৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি ॥ 
হেতু শস্ত ধরা ন! প্রসবে। 
ভূতগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে ॥ 
তাই অমঙ্গল হয় শুন যছ্ুমণি। 
নাহি ছ্বাএকায় সেই স্যমন্তক মণি ॥ 
গ্রজাগণ বাক্যে তবে ভাবে নারায়ণ । 
সভামাঝে ছিল আর যত বৃদ্ধজন ॥ 
নারায়ণে কহে কথা করি সম্বোধন । 
আমাদের অভিপ্রায় শুন জনার্দন ॥ 
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সত্রাজিতে শতধন্ব। করিল নিধন ॥ 
স্যমন্তক মণি পরে হরণ করিল। 
শেষে মোর হস্তে তার নিধন হইল ॥ 
মণি না পাইন আমি তাহার নিকটে । 
এখন পড়েছি আমি বিষম সম্কটে ॥ 
অনুমান হয় মনে শুন মহাশর | 
তোমার নিকটে মণি আছয়ে নিশ্চয় ॥ 
সত্রাজিৎ মণি সেই জানে সর্ববজন। 
দৌহিত্রের সত্ত্ব এবে হয় সেই ধন ॥ 
সত্যভাম! সত্রাজিং ছুহিত। যে হয়। 
যতদিন তার গর্ভে সন্তান না হয় ॥ 
ততদিন তাহে মম কিব। অধিকার । 
অতএব গুণমণি কহিলাম সার ॥ 
যতদিন সত্যভামার না হয় তনয়। 
ততদিন তব স্থানে রহিবে নিশ্চয় ॥ 
একবার সভামাঝে দেখাও সবারে । 
তবে মম অপষশ যাইবেক দূরে ॥ 

মণি হেতু সবাকার চঞ্চলিত মন। 
পিতা মাত। ভাই আর যত বন্ধুজন ॥ 


১১৪ স্্ীমত্ত।গবত: 
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সন্দেহ করিছে সবে মণির কারণ। 
অতএব স্যমন্তক করাহ দর্শন ॥ 
শ্রবণে অদ্রুর তবে লজ্জিত হইল । 
ফরযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল ॥ 
ধাহির হইল মণি সভা! বিদ্যমান । 
সূর্য্য সম সেই মণি সুর্য্যের সমান ॥ 
মণি দরশনে সবে হইল বিল্ময়। 
কহিতে লাগিল মবে আনন্দ হৃদয় ॥ 
সন্দেহ হইল দূর মণি দরশনে। 
এরি 
এই মণি অক্রুরেরে করহু অর্পণ । 
আমি নহি অধিকারী ইহাতে কখন ॥ 
এত কহি স্যমন্তক দিলেন তাহারে। 
অক্তুর আনন্দমতি হইল অন্তরে ॥ 
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ । 
শ্রবণেতে দুঃখ যত হয় বিমোচন ॥ 
স্যমন্তক উপাখ্যান যেইজন শুনে । 
শ্রবণে কুশল তার হয় সর্বস্থানে ॥ 
দুষ্কতি যতেক তার হুয় বিনাশন। 
শ্রবণেতে হয় যত কলঙ্ক মোচন ॥ 
দস বলে সদা মন হরিপদে রহে। 
স্ধাময় হরি কথ ভাগবতে কহে ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে ঘশমন্কন্ধে স্তমস্তক 
উপাখ্যান সমাপ্ত 


'থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ৃক অষ্ট মহিষীর বিবাহ । 
নরপতি প্রতি তবে কছে মুনিবর। 
কহি যে অপূর্বব কথ! শুন নরেশ্বর ॥ 
হরিকথা' মনোহর করহ শ্রবণ। 
শ্রবণে পবিত্র দেহ পাপ বিমোচন ॥ 
পঞ্চসথা পাগুবে করিতে দরশন। 
ইন্দপ্রস্থে দামোদর করিল গমন ॥ 


| অগণন সেনাগণ সঙ্গেতে লইল। 

! হেরিতে পাগুবগণে আনন্দে চলিল ॥ 

| রথ রথী সঙ্গে করি আনন্দ অন্তরে । 

| উপনীত ইন্রপ্রস্থে হইল সত্বরে ॥ 

1 কৃষ্ণ আগমন বার্তা পাগুবে পাইল। 
পঞ্চভাই আগুমারি তাহারে লইল ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ দর । 
বহু সমাদরে তবে তারে সম্ভীষয় ॥ 
পাইল পরম প্রীতি পার্থ ধনু্ধার | 

| সমাদরে ল'য়ে গেল মভার ভিতর ॥ 
জগত ঈশ্বর হরি করি দরশন। 

| একেবারে প্রেমানন্দে হইল মগন ॥ 
মৃত দেহে যেন হুয় জীবন সঞ্চার । 
সেইমত সকলের আনন্দ অপার ॥ 
আলিঙ্গন করি পরে বসায় আসনে । 
ঘুচিল মনের ছুঃখ কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
সহাস্য বদন সবে অনুরাগ ভরে। 
আসন হইতে কৃষ্ণ উঠে তদন্তরে ॥ 
ধর্মারাজ বুখিষ্ঠির প্রণাম করিল । 
মহাবল ভীমসেন চরণ বন্দিল ॥ 
অর্ছুনেরে কোলে করে দেব জনার্দন। 
কৃষ্ণের চরণ বন্দে মাদ্রীর নন্দন ॥ 
পরে সিংহাসনে হরি আগিয়া বসিল। 
অন্তঃপুরে দ্রৌপদী যে সংবাদ পাইল ॥ 
শীগ্রগতি সভাস্থলে উপনীত হয়। 
কৃষ্ণপদে আসি দেবী প্রণাম করয় ॥ 
মহানন্দে মহাদেবী প্রসম্ন বদনে। 
কুশল জিজ্ঞাসে তবে শ্রীকৃষ্ণ সদনে ॥ 
সঙ্গে ধনুর্ধর তার সাত্যকি যে ছিল। 
দ্রৌপদী সাত্যকি পদে প্রণাম করিল ॥ 
ক্রমে ক্রমে ইন্্প্রন্থ পুরবাসীগণ। 
কৃষ্ণ দরশন হেতু করে আগমন ॥ 
তবে কৃষ্ণ কুস্তীদেবী প্রণতি করিল। 
কাদিতে কাদিতে দেবী কৃষ্ণে কোলে নিল ॥ 


এরর... ০. 48 
সজল নয়নে দেবী ন। সরে বচন। 
প্রেমে গদগদ হ'য়ে জিজ্ঞাসে তখন ॥* 
কুশলেতে আছে সব দ্বারকা-নিবাসী। 
কুশলে আছেন কৃষ্ণ কহে হাসি হাসি ॥ 
আনন্দ অন্তরে দেবী কহিল তখন। 
এতদিনে কৃষ্ণ মোরে করেছ ম্মরণ ॥ 
কত কষ্ট পাই বাপ তোমার কারণে। 
কত ছুঃখ পায় কৃষ্ণ পুভ্র পঞ্চজনে ॥ 
আমাদের ছুঃখ বাপ তুমি কি ভাবিলে। 
কিন্ব! বন্থদেব বাক্যে এখানে আসিলে। 
কি আর কহিব বাপ তোমারে এখন। 
কত ভাগ্য মোর আজি দেখিনু বদন ॥ 
মম সম ভাগ্যবতী কে আছে ধরায় । 
তব চন্দ্রানন আজ হেরিনু হেলায় ॥ 
জগত-বান্ধব তুমি জগতের পতি । 
সমভাবে মকলেতে নহে ভিন্ন গতি ॥ 
মনের যাতন। যায় তব দরশনে । 
আজি নিশি হ্প্রভাত জানিলাম মনে ॥ 
এইরূপে কুন্তীদেবী কৃষ্ণেরে কহিল। 
হেনকালে বুধিষ্ঠির কহিতে লাগিল ॥ 
আজ মম হুমঙ্গল তব আগমনে । 
পবিত্র হইল পুরী মম ভাগ্যগুণে ॥ 
কত ভাগ্য হয় হরি সর্ববদা দর্শন । 
ধ্যানেতে না পায় ধারে যোগী ধাধিগণ ॥ 
ব্রহ্ম! ইন্দ্র সদ! ধারে ভাবে অবিরত | 
সে জন আমার বাপে হয় উপনীত ॥ 
তবে দামোদর ধশ্মে করি সম্ভীষণ। 
মহানন্দে করে সবে কথোপকথন ॥ 
অনন্তর নৃপবর করহ শ্রবণ । 
কিছুদিন ইরপ্রস্থে রহে নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হৃদয় । 
দিন দিন অনুরাগ বাড়ে অতিশয় ॥ 
তবে একদিন হরি অর্জনের সনে । 
মহানন্দে রথে চড়ি চলিল কাননে ॥ 


শ্্ীমস্ভাগৰ্ত। ৭১৫ 


| ছজনে চলিল তবে ভ্রমিতে কানন। 
ধনুর্ববাণ লয়ে যান সানন্দিত মন ॥ 
নিবিড় কাননে দেৌহে ভ্রমণ করয়। 
স্বগয়া৷ কারণ হয় আনন্দ হুদর ॥ 
অসংখ্য হরিণগণে বাণেতে বিদ্ধিল। 
ব্যাপ্ত ভন্লুক কত সংহার করিল ॥ 
শশক সজারু বরা কত যে মারিল। 
কৃষ্ণ সারমেয় কত রাশিকৃত কৈল ॥ 
. স্বগপশু লয়ে তবে কিন্করেরগণ | 

| যুধিষ্ঠির নিকটেতে করিল গমন ॥ 

: কৃষ্ণনহ পার্থ তবে কানন ভিতর । 
 স্বগয়ায় পরিশ্রান্ত হৈল বহুতর ॥ 

! শ্রমধুক্ত ছুইজন হইয়া তখন। 

| তৃষ্চাতুর হয়ে করে জল অন্বেষণ 

; তবে যমুনার তীরে উপনীত হয়। 

৷ যমুনার জলপানে আনন্দ হৃদয় ॥ 

৷ যমুনা-পুলিনে তথা বসি তরুতলে। 
' স্থুশীতল বায়ূ তবে সেবে কুতুহলে ॥ 
1 মহানন্দে দুইজন বিশ্রাম করিল। 

! অকম্মাৎ তথ এক সুন্দরী আইল ॥ 

1 পরম! রূপনী সেই জগতের সার। 

' অপূর্ব মাধুরী কান্তি অতি চমৎকার ॥ 

' মরাল গমনে ধনী করে বিচরণ । 

| অকলঙ্ক শশী যেন ভূমে আগমন ॥ 

! কমলা! নয়ন! রামা কনক-বরণী। ' 

1 জলদে বিদ্যুৎ বথা সচারু-হাসিনী ॥ 
1 তারে হেরে গদাধর চঞ্চল হৃদয় । 

! অর্জনের প্রতি তবে হাসি হাসি কয় ॥ 

। শুন পার্থ মহামতি আমার বচন। 

1 কাহার এ কন্তা! হেথা করে বিচরণ ॥ 

1 জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিশেষ করিয়ে । 
একাকিনী কেন ভ্রমে কাননে পশিয়ে ॥ 
পরমাস্থন্দরী কম্া ভ্রমে এ কাননে । 
কাহার তনয়া-ভাহা জান ওর স্থানে ॥ 


৭১৬ ্্ীমন্তীগবত। [ধম ইচ্ষ 
তবে সে অর্জুন তথা করিরে গমন । ৷ শুনিয়া অর্জুন বাক্য দেব গদাধর | 
হাসি হাসি মৃহূভাষে কহিল তখন ॥ হাসি হাদি তারে লয়ে উঠে রখোপর ॥ 
শুনহ হুন্দরী এক বচন আমার। ' কালিন্দীরে লয়ে হরি হরিষে চলিল। 
কি কারণ একাকিনী কানন মাঝার ॥ ' ইনপ্রস্থে আসি তবে উপনীত হৈল॥ 
কোথা বাস কহ কন্যা দেহ পরিচয়। : যুধিষ্ঠির নিকটেতে কছে বিবরণ । 

একা ভ্রম এ কাননে কিবা বাঞ্ছা হয় ॥ : শুনি ধর্পুত্র হৈল আনন্দে মগন ॥ 

কহ সত্য হ্ববদনী মম নিকেতন । . অপরে অপূর্বব কথা শুন নরবর। 
বিবাহ করিতে তব আছে কি মনন ॥  ' এইখানে করে হরি অগ্নির উদ্ধার ॥ 
কিবা অন্য কোন ইচ্ছা মানসে উদয়। . খাণুব-দাহনে অগ্রির ব্যাধি বিমোচন। 
মম পাশে কহ কন্। সেই সমুদয় ॥ ' অর্জুনের গাণ্তীব ধনু করিল অর্পণ ॥ 
অর্জুন বচনে তবে কন্া হাঁসি কয়। ! শ্থেতবর্ণ ছুই অশ্ব অর্জুনেরে দিল। 
সূর্ধ্যের তনয়! আমি শুন মহাশয় ॥ ' অক্ষয় স্বন্নর বর্ম (১) তবে সমপিল ॥ 
তপন্তা আচরি এই যমুনার তীরে । . যখন করিল সেই খাগুব দহন 

পাইতে মানস পতি সেই গোবিন্দেরে ॥ । ময় নামে দৈত্য তথা হইল মোচন ॥ 
হুইবে আমার পতি শ্রীমধুসূদন। । সেই ময়দানব তবে ইন্্প্রস্থে গিয়া। 
সদা ভাবি সেই পদ শুনহ কারণ ॥ অপূর্বব সে দিল সভা নিশ্মাণ করিয়া ॥ 
পেইজন বিনে অন্যে নাহি মোর মতি।  ছুর্য্যোধন অভিমান বাহাতে জন্মিল। 


কহিলাম সার কথা তোমার সম্প্রতি ॥ 
পরম কারণ সেই অখিল ঈশ্বর । 

সেই মম হবে পতি ভাবি নিরন্তর ॥ 
মোরে স্প্রসন্ন যদি হয় যছুপতি। 
অবশ্য আমার তিনি হইবেন পতি ॥ 
কালিন্দী আমার নাম শুন মহাশয় । 
এই যমুনার জলে বান মম হয় ॥ 

পিতৃ অনুমতি আমি করিয়ে গ্রহণ। 
একাকী কাননে সব। করি যে ভ্রমণ ॥ 
সাক্ষাতে পাইনু আজি কৃষ্ণ দরশন। 
পাইব পরম পদ শ্রীমধুদূদন ॥ 
এতদিনে পূর্ণ হৈল মনের বাসন! । 
ঘুচিল আমার আজ যতেক যন্ত্রণা ॥ 
বিধি অনুকূল মোরে জানিনু নিশ্চয়। 
নিকটে পাইনু আজ হরি দয়ামন্ন ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে আসি অর্জুন তখন। 
বিস্তারি কহিল তারে সব বিবরণ ॥ 


কুরুক্ষেত্র মহাবুদ্ধ তাহাতে ঘটিল ॥ 


: ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল থাকি দামোদর । 

, আনন্দে আইল পরে দ্বারকানগর ॥ 

: পিতা মাত। অনুমতি করিয়ে গ্রহণ । 

' কালিন্দীরে বিবাহ করিল নারায়ণ ॥ 

: শুভদিনে কালিন্দীরে বিবাহ করিল। 
। আনন্দ-পাগরে তবে ভাসিতে লাগিল ॥ 


' পৃরে শুন মহারাজ অপুর্ব ভারতী । 
 রাজধি দেবীর এক আছিল সন্ভতি ॥ 


। মিত্রবিন্দা নামে কন্তা পরমাস্থন্দরী ৷ 
 স্বযন্বরে তারে কৃষ্ণ আনিলেন হরি ॥ 
ৃ হরণ করিয়! তারে গুহেতে আনিল। 
। দ্বারকানগরে আনি বিবাহ করিল ॥ 
দার কারাতে 


টি হিন্দুরাগণ এই কবচ ধারণ করতঃ 
! সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেন। 


ধশম ধন্ধ] 


নগ্রজিতী নামে হয় কোশল-নন্দিনী। 
বলেতে করিল তাকে আপন গৃহিণী ॥ 
সমরে নৃপতিগণে করি পরাজয় । 
নগনরজিতী কণ্য। কৃষ্ণ আনে দ্বারকায় ॥ 
পরীক্ষিত কহে শুন ওহে মুনিবর ৷ 
কহ সে অপূর্বব কথা পরম স্থন্দর ॥ 
কিরূপে সে নগ্রজিতী কন্। বিভ। কৈল 
সেই কথা বিস্তারিয়! মুনিবর বল ॥ 
কার সঙ্গে কৃষ্ণসহ ঘটিল সমর | 
স্থধাময় সেই কথ। কহ মুনিবর ॥ 
শুকদেব বলে ওহে অভিন্যু-স্বত। 
কহিব সে সব কথ। অতীব অদ্ভুত ॥ 
নগ্রজিতী পিত। হয় অতি গুণাধার । 
সপ্ত গো-বৃন ছিল তাহার আগার ॥ 
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বৃষ মবে। 
ঘুদ্ধে কেবা পরাজয় তাদের করিবে ॥ 
জগতের হেন জন না হেরি কখন । 
বৃষপনে রণে জয়ী হবে কোন জন ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল নৃপ কন্তার কারণ। 
এই'সপ্ত ৰৃষে যুদ্ধে জিনিবে যে জন ॥ 
নগ্রজিতী কন্যা আমি বিভ। দ্রিব তারে। 
এরূপ নগর মাঝে ঘোষণ। যে করে ॥ 
কত দেশ হ'তে তথ! আগে নৃপগ্রণ | 
যুদ্ধে পরাজয় হ'য়ে করে পলায়ন ॥ 
মহা পরাক্রীন্ত বুষ মহাবল ধরে। 
খড়গদম শুঙ্গাঘাতে জয়ী সে সমরে ॥ 
এই বার্তা নারায়ণ যখন পাইল। 
কোশলনগরে যেতে মনে ইচ্ছ। কৈল ॥ 
রথে চড়ি দামোদর করিল গমন। 
সঙ্গেতে চলিল তার বনু সেনাগণ ॥ 
যখন হইল হরি তথ! উপনীত । 
মহারাজ সমাদর করিলেন কত ॥ 
আগুসারি লয় ধরি নারায়ণ করে। 
বদাইল দ্দিব্যাসনে আনন্দ অন্তরে ॥ 


জীমন্াগবত | ৯৯৯ 


হরির বহু সম্মান করিল রাজ্ন। 

; বহু উপহারে তবে করয়ে পূজন ॥ 
 প্রার্থন। করিয়া কত কহিতে লাগিল। 
। আজ নিশা মম প্রতি প্রভাত হৈল॥ 
1 কি ভাগ্য আমার আজ হইল উদয়। 

' কোন পুণ্যে হেরিলাম হরি দয়াময় ॥ 
। পবিত্র হইল পুরী। তব আগমনে । 

: উদ্ধার হইল মম পিতাঁমহগণে ॥ 

| অপ্তকোি কুল মোর হইল উদ্ধার । 

| লক্ষমীপতি করে গতি আমার জাগার ॥ 
| হুইবে জামাত মম ভাগ্যে কি ঘটিবে। 
| আমার ছুহিতা হরি বিবাহ করিবে ॥ 
তবে যদি ক'রে থাকি ব্রহ্মার পূজন। 
মম কনা করে যদি ধর্ম আচরণ ॥ 
তবে মম মনোবাঞথণ অবশ্য পূরিবে। 
লক্ষবীপতি তবে মম জামাতা হইবে ॥ 
' অখিলের পতি সেই দেব জনার্দন 1 

। জন্দর মূরতি হরি যশোদা-নন্দন ॥ 

৷ পরমপুরুষ সেই জগতের পতি । 

. ধার পাদপন্ম সদ! সেবে স্থরপতি ॥ 
ব্রহ্মা মহেশ্বর সদা ভাবে যে চরণ। 

, যে পদে শরণাগত দিকৃপালগণ ॥ 
যোগ্িগণ অনুক্ষণ যে চরণ ভাবে । 
সিদ্ধ ও চারণগণে যেই পদ সেবে ॥ 
লীল। হেতু অবনীতে হ'য়ে অবতার। 
হরিতে অবনীভার মানব আকার ॥ 

! হেন প্রভূ পদে আমি কি করিব দান। 
! কি দিয়া পৃজিব আমি ও পদ ছু-খান ॥ 
: রাতুল চরণে আমি কি দিব এখন । 

। এত কহি কৃষ্ণপদে পড়িল তখন ॥ 

| তবে কৃষ্ণ মহামতি রাজার বাক্যেতে। 
কহিতে লাগিল তারে মধুর ভাষেতে ॥ 
শুন মহারাজ কহি প্রকৃত বচন। 
ভিক্ষা সম নীচ কর্ম নহে কদাচন ॥ 


৭৯৮. জীমম্ভাগবত। [মম হচ্ছ 
স্বজন যে ধর্দমমতি মহাজন হয়। ' কে জানে কৃষ্ণের মায়। মায়ার সাগর । 
ভিক্ষাবৃত্তি তার হয় নীচ অতিশয় ॥ অনন্ত ধাহার মায়া জগত ভিতর ॥ 
তথাপি তোমারে আমি কহি এক কথ। সেই সর্ব মূলাধার মায়! প্রকাশিল। 
বিণ! পণে কন্ত! দেহ না! কর অগ্তথ! ॥ নিজ দেহ সাতভাগে বিভক্ত করিল ॥ 
আমার বচন কড়ু অন্যথা না৷ কর। সপ্ত কষ্ণরূপে সপ্ত বৃষ শৃঙ্গ ধরে। 
শুভক্ষণে কন্যা, মোরে দেহ নরবর ॥ ঘুরাইল চক্রাকারে ফেলি দিল দুরে ॥ 
শ্রবণে কৃষ্ণের কথ। কহিল রাজন। ভূতলে পতিত সেই সব বৃষগণ। 

এ জগতে তব সম আছে কোনজন ॥ নিস্তেজ হইল যেন মরার মতন ॥ 
সর্ববসার গুণধাম আশ্রয় সবার। নড়িতে নাহিক শক্তি সেই বূষগণ। 
তব বাক্য লঙ্জে হেন সাধ্য আছে কার॥ পুতুল লইয়া যথা খেলে শিশুগণ ॥ 
কিন্তু আমি করিয়াছি যাহা অঙ্গীকার । এইরূপে নারায়ণ বৃধগণে ল'য়ে। 
পরীক্ষিৎ বল বীর্য শুন হে তাহার ॥ খেলিতে লাগিল হরি আনন্দিত হ'য়ে ॥ 
মনের বামন! মম করি নিবেদন । তাহা দরশনে তবে নৃপগণ যত । 

মহা বলবানে কন্য! করিব অর্পণ ॥ বিস্ময় মানিয়ে তাহে প্রশংসয়ে কত॥ 
এই যে দেখিছ বৃঘ মহাবলবান। প্রীতিযুক্ত রাজগণ পরাক্রম হেরি । 
কেহ নাহি হয় এই বৃষের সমান ॥ বিনয় বচনে কহে করযোড় করি ॥ 
বড়ই দুর্জয় হয় এই বৃষগণ। গো-বুষগণেরে হরি বধ”না পরাণে। 
নারিল জিনিতে ইহা! কত রাজ্গণ ॥ বৃষগণে ছাড়ি হরি গেল সেই স্থানে ॥ 
কন্তার কারণ এল নৃপনথৃত যত। আনন্দিত হ'য়ে নৃূপ করযোড়ে কয়। 
ইহাদের কাছে হৈল সবে মানহত ॥ মম কন্যা পতি তুমি জানিনু নিশ্চয় ॥ 
কত দেশ হ'তে কত নুপগণ এল । কে জানে আমার ভাগ্যে হবে এ ঘটন। 
ববষের নিকটে হারি সবে পলাইল ॥ আমার জামাতা হবে দেব নারায়ণ ॥ 
কৃপা করি ঘদি হরি আইলে হেথায়। তবে রাজা বিধিমতে দেখি শুতক্ষণ। 
প্রতিজ্ঞ! পূরণ মোর কর যছুরায় ॥ কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দিত মন ॥ 
কন্যার যগ্পি থাকে পূর্বের স্থকৃতি। বিবাহ উৎদবে সবে আনন্দে মাতিল। 
অবশ্ট তোমারে পাবে শুন যছুপতি ॥ পুর্নবাসী নারী যত বিধি কার্য্য কৈল ॥ 
যদি করে থাকি বহু তপ আচরণ । গৃহে গৃহে বাগ্ভভাণ্ড হয় মহীরোল। 
তাহলে হুইবে মম প্রতিজ্ঞ! পূরণ ॥ নগরের চারিদিকে উঠে গণ্ডগোল ॥ 
অবশ্য জামাতা তুমি হবে গদাধর। বাজিল বিবিধ বাগ্য শব্দ ভয়ঙ্কর । 
এক্ষণে উচিত যাহা করহ সত্বর ॥ তুরী ভেরী কাশী ঢোল ঢাক বহুতর ॥ 
রাজার বচনে তবে দেব চক্রপাণি। অস্খ্য বাগে শব্দে কর্ণে লাগে তালি। 
দৃঢ় করি গীতধড়া আটিল অমনি ॥ নর নারী মহানন্দে করে হুলাছুলি ॥ 
মাললাট মারি হরি ধাইল তখন। স্থুবেশ! স্রুকেশা কত রমণী স্থন্দরী। 
শুন রাজ! পরীক্ষিৎ অদ্ভুত কথন ॥ মঙ্গল আচরে তায় অহঙ্কারে ভরি ॥ 


ফখম বধ] 


রতনে ভূষিত অঙ্গ আছয়ে সবার । 
দিব্যবস্ত্র পরিধান রূপের সাগর ॥ 
জামাতা লইয়া কত কেলি করে সবে। 
এইরূপে নগ্রজিতী বিভা কৈল তবে ॥ 
শুভ কার্য্য শুভক্ষণে হ'লে! সমাপন । 
কৌতুকে যৌতুক দিল আনি নান! ধন ॥ 
দুগ্ধবতী ধেনু দান করে অগণন। 
দিলেন রূপসী দাসী সহিতস্ভৃষণ ॥ 
সহত্রেক মত্ত করী করে নৃপ দান। 
বেগবান অশ্ব কত করে সমর্পণ ॥ 

স্থবর্ণ নিশ্দিত রথ দিল বনুতর | 
অগণন সেনাগণ দেন নৃপবর ॥ 

এরূপে যৌতুক দিয়! নৃূপতি তখন। 
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তখন ॥ 
আনন্দ না ধরে আর রাজার অন্তরে । 
কন্তা দিয়া ডুবিল সে আনন্দ সাগরে ॥ 
জামাতা পাইল সেই দেব নারায়ণ । 

এ হ'তে কি ভাগ্য ধরে জগতের জন ॥ 
এইমত মনে মনে বিচার করিল। 
কন্াপহ নারায়ণে রথে তুলি দিল ॥ 
কন্ঠ মুখ হেরি রাজ! করিল ক্রন্দন । 
দ্বারকার পথে হরি করিল গমন ॥ 
তদন্তর শুন কহি ওহে নরবর। 

মন্ত্রণ। করিয়ে যত নৃপতি সত্বর ॥ 
বুধের নিকটে যারা হ'লো পরাজয় । 
এক যোগ হয়ে সবে করিল নির্ণয় ॥ 
একা কৃষ্ণ মোর! সবে পথেতে ঘেরিব। 
সকলে মিলির৷ নগ্রজিতীরে লইব ॥ 
এইরূপ যুক্তি স্থির সকলে করিল। 
পথমাঝে নারায়ণে ত্বরায় ঘেরিল ॥ 
মহাকোপে মকলেতে করে আক্রমণ । 
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
তাহ দরশনে তবে পার্থ ধন্ুর্ধর | 
মহাক্রোধভরে ধায়, করিতে সমর ॥ 





স্রীমত্ভাগ্ত। ৭১৯ 
| ভয়ঙ্কর শব্দ হয় গাণ্ডীব টন্কীরে। 


ধাইল বিষম বেগে তাদের গোচরে ॥ 
যেমন কেশরী দলে মগশিশু দলে । 
বাণে জ্বর জ্বর কৈল তথায় সকলে ॥ 
বাণাঘাতে নৃপগণ বিষম ব্যঘিল। 
রণে ভঙ্গ দিয়ে সবে পলাইয়ে গেল ॥ 
পিংহ ভয়ে" ম্বগ বথ! চারিদিকে ধায়। 


; সেইমত সকলেতে ধায় উভরায় ॥ 


পাছে নাহি চায় কেহ অঙ্ছুনের ভয়ে । 
যে যেখানে পায় তথা রহে লুকাইয়ে ॥ 
তাহ! দরশনে কৃষ্ণ আনন্দিত মন। 


| নগ্নজিতী সহ করে দ্বারকা গমন ॥ 


ভদ্রা (১ নামে কন্যা পরে বিবাহ করিল। 


। লক্ষণ! (২) নামেতে কন্যা বলেতে হরিল ॥ 


স্বযন্বর কালে হরি হরিল তাহায়।. 
এইমতে অষ্ট কন্যা বিবাহ করয় ॥ 
পরেতে নরক নৃপে নিধন করিল। 
ষোল হাজার রমণীকে শ্রীকৃষ্ণ বরিল ॥ 
দাস ভাষে হুরিপদে রহে মোর মতি । 
হরি বিনে এ জগতে জীবে নাহি গতি ॥ 
ছুক্কতি যতেক তার হয় বিনাশন। 
শবণেতে হুয় তার পাপ বিমোচন ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশমন্বন্ধে শ্রীকঞ্চের অষ্ট 
রমণীর সহ বিবাহ অমাপ্তী। 


অথ নরক বধ। 
তবে রাজ পরীক্ষিত শুকদেবে কয় 
তোমার প্রসাদে দেব পবিত্র হৃদয় ॥ 
হুরিকথ। স্থধাময় সংসারের সার। 
কূপ। করি কহ মোরে ওহে গুণাধার ॥ 
১। শ্রতবীর্ডি রাজার কন্তা ভদ্রা। 
২। মদ্ররাজ কন্তা! লক্ষণা। 


৭২গ ... ্মভ্ভাগব্ত। শক, 
নরক রাজারে হরি কেন বা বধিল। | গদা মারি বড় বড় প্রাচীর ভাঙ্গিল। 
বিস্তারিয়া মুনিবর কহ সে সকল ॥ ' আনন্দ অন্তরে তবে শঙ্ঘ বাজাইল ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর।  শ্রবণে ভীষণ শব্দ যত দৈত্যবল। 
বিস্তারিয়া কহি কথ! পরম সুন্দর ॥ ' ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥ 
মহাবল পরাক্রান্ত নরক ভূপতি। | মুর নামে দৈত্য এক ভীষণ দর্শন। 
কালেতে ঘটিল তার বিষম ছুণ্মতি ॥ কালান্তক ষম সম উঠে সেইজন ॥ 
বলে কেহ নাহি আটে হইল গর্বিবত। নিদ্রাগত ছিল দৈত্য জলের ভিতর । 
দেবগণ হয় সদা তার ভয়ে ভীত ॥ শঙ্গ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল সত্বর ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে লইয়া । বিমম আকার সেই হয় দৈত্যপতি। 
ইন্দ্রপুরে নরক যে প্রবেশিল গিয়া ॥' পাঁচ মাথা হয় তার শুন মহামতি ॥ 
ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন। ক্রোধে কাপে কলেবর আরক্ত লোচন। 
জিনিয়। লইল স্বর্গ নরক রাজন ॥ মহীশুল হস্তে ধরি ধাইল তখন ॥ 
ইন্দ্রপুর নিজ বলে করিল লুষ্ঠন। মহাতেজোময় দৈত্য রূপ ভয়ঙ্কর । 
ছিন্ন ভিন্ন করে সবে ত্রিদিব ভবন ॥ প্রলয়কালেতে যথ৷ হয় দিবাকর ॥ 

এই কথ! দেবরাজ কহে নারায়ণে। সেইমত তেজ তার হয় দরশন। 


মহাক্রোধ উপজগ্ন সে কথা শ্রুবণে ॥ 
ভগবান কম্পবান ক্রোধে অতিশয় । 
খগপৃষ্ঠে আরোহণ করি সে সময় ॥ 
চলিল! সে ভৌমপুরে আনন্দ অন্তরে । 
সত্যভাম। সঙ্গে হরি ধায় ক্রোধভরে ॥ 
মহা ভয়ঙ্কর দেশ দু্ষর গমনে। 
পর্বত আরৃত দেশ না হেরে নয়নে ॥ 
চারিদিকে মহাদৃঢ় গড়ের নিম্মাণ। 
বিপক্ষ ভেদিতে তাহা না পারে কখন ॥ 
নারায়ণ দরশনে বিল্ময় মানিল। 
ভেদিতে পর্ববতমাল। বিষম চিন্তিল ॥ 
তবে হুরি মনে মনে করিয়া চিন্তন। 
গদার আঘাতে চূর্ণ করিল তখন ॥ 
গদাঘায় গিরি সব ভাঙ্গি যুবর । 
পুরী প্রবেশিল হরি আনন্দ অন্তর ॥ 
শঙ্খনাদ করে তবে দ্বারকার পতি। 
সেই শব্দে প্রকম্পিত নরক নৃপতি ॥ 
পুরী প্রবেশিয়া হরি নাহি পধ পায়। 
ভাঙ্গিল প্রাচীর সব বিষম গদায়॥ 


পঞ্চমুখে গ্রাসে যেন এ তিন ভূবন ॥ 
তাহা দরশনে ষত অমরের দল। 
চারিদিকে তারা সবে ভাবে অমঙ্গল ॥ 
ধাইল সে মহাশব্ে নির্ভয় অন্তরে ৷ 

1 সম্মুখে দেখিল দৈত্য দেব যদুবরে ॥ 

: মহাকোপে তুলি শুল দেব নারায়ণে। 
| প্রহারিতে মহাবেগে ধায় দৈত্যগণে ॥ 
, ভয়ঙ্কর শব্দ করে মে পঞ্চ আননে | 

1 মহাসর্প ধায় যথ। গরুড়ের স্থানে ॥ 
: অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করি দৈত্যরায়। 
; ছাড়িল বিষম গণা শ্রীকৃষ্ণের গায় ॥ 
: মারিল সে মহাশুল খগবরোপরে । 
: সপাগর! ধর! গিরি কাপে থরে থরে ॥ 
 স্থষ্টিপতি ব্রহ্মা তাহে কীপিয়। উঠিল। 
। তবে হরি মহাবাণ শুলে নিক্ষেপিল ॥ 
' বাণাঘাতে শুল কাটি কৈল খান খান। 
, ব্যর্থ মনোরথ দৈত্য হৈল সেই স্থান ॥ 
। তবে মহাক্রোধে দৈত্য অন্য গদ। লয়ে । 
. কৃষেরে প্রহারে গদ। ক্ষোধিত হুইয়ে ॥ 


বম খা]... শরীমন্ডাগবত। স২১. 
গদা নিবারিতে হুরি গদা প্রহারিল। | শুনিল নরক রায় সব বিবরণ । 
তাহাতে দৈত্যের গদ! খান খান হৈল ॥ | দেখিল যতেক সৈন্য হইল নিধন ॥ 
ভগবান মনে মনে মানি চমৎকার । তবে নৃপ আপনি সে যুদ্ধেতে সাজিল। 
সুদর্শন চক্র দেব করেন প্রহার ॥ - । মহামন্ গজে এক আরোহণ কৈল॥ 
পঞ্চগোট। মাথা তার কাটিয়া! ফেলিল। । গজোপরে মহাকায় সমরে চলিল। 
ভয়ঙ্কর শব্দ করি জীবন ত্যজিল ॥ | ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র দরশন কৈল ॥ 

মহাকার দৈত্য পড়ে জলের উপরে ।  : অগণন সেনাগণ পড়ি ভূমিতলে। 

মুর দৈত্য মারি হরি আনন্দ অন্তর ॥ (১) | হস্ত পদ শির হীন দেখিল সকলে ॥ 

মুর দৈত্য মমরেতে হইল নিধন। | কৃষ্ণ হস্তে সকলেরে জানিয়া নিধন । 
শুনিয়া আকুল শোকে তার পুভ্রগণ ॥ (২); ক্রোধে পূর্ণ যেন হয় দীপ্ত হুতাশন ॥ 
পিতৃ শোকানল দেহে দ্িগুণ ভ্বলিল।  ! গোবিন্দ নিকটে আসি উপনীত হ'লে! । 
বধিতে পিতার শক্র সমরে সাজিল ॥ ; সভয় অন্তরে দেব দেখিতে লাগিল ॥ 
মার মার শব্দে ঘত মুরের তনয়। 1 সম্মুখে পরম শত্রু হেরিল নয়নে । 

ধাইল কৃষ্ণের প্রতি শোকার্ত হৃদয় ॥ ভার্ধ্যাসহ বসিয়াছে গরু আসনে ॥ 


এখানে নরক ভূপ করিল শ্রবণ । 
মুর দৈত্য কৃষ্ণ হস্তে হয়েছে নিধন ॥ 
সক্রোধ অন্তরে নৃপ পিতারে ডাকিল। 
কৃষ্ণদহ সমরেতে বেতে আজ্ঞ। দিল ॥ 
রাজ আঙ্ঞ। শিরে ধরি সমরে ধাইল। 
ঘোররবে মহাশব্ হুঙ্কার ছাড়িল ॥ 
মুর-পুভ্রগণ সহ মিলিল তখন। 

কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইল রণস্থল। 

দৃষ্টি নাহি চলে সবে ভয়েতে বিহ্বল ॥ 
শক্তিশেল মুষলাদি মারে দৈত্যগণ। 
তবে নারায়ণ করে বাণ বরিষণ ॥ 
সেই সব নিবারিল দৈত্যবাণ যত। 
সুদর্শন চক্র ঘাতে দৈত্যগণ হত ॥ 
স্থদর্শনে দৈত্যগন মস্তক কাটিল। 
গীঠ আদি মুর-পুত্রে সকলে মারিল ॥ 


১। এই মুর দৈত্য নিধন হেতু শ্রীকৃষ্ণের একটি 
নাম মুঝ্ারি হইননাছে। 

২। মুর দৈত্যের সাত পুল ১ বিভাবন্থ ২ অস্ত- 
রীক্ষ ও তাজ ৪ অবণ ৫ নতাম্বান ৬ বনু ৭ মরুণ। 





জলদের পাশে যথ| খেলে সৌদামিনী । 
1 মেইমত রূপরাশি হেরে নরমণি ॥, 
তবে দৈত্য মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। 
: অসংখ্য দৈত্য ল"য়ে কৃষ্ণকে ঘেরিল ॥ 
1 একেবারে যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুষ্কার। 

' এককালে সকলেতে করযে প্রহার ॥ 

' অনিবার শর বরিষয় দৈত্যগণ ৷ 

| শ্রাবণের বারিধারা যেন বরিষণ ॥ 

। তবে হরি ক্রোধ করি গদ। প্রহারিল। 
1 তাছে সব দৈত্য অন্তর ত্বরায় কাটিল॥ 
| নিরস্ত্র হইল তবে যত সৈম্তগণ। 
ফাপরে পড়িয়া সবে করয়ে চিন্তন ॥ 
তবে পুনঃ দৈত্যগণ বাণাঘাত করে। 
হানিল বিষম অস্ত্র কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
গরুড় উপরে হরি যুঝিতে লাগিল। 
গজ হয় পদাতিক অনেক পড়িল ॥ 
দৈত্যগণ মহারোষে এড়ে যত বাণ। 
গদার প্রহারে হরি করে খান খান ॥ . 
তবে হরি দৈত্যপরে মারে মহাবাণ। 
সেই বাণাঘাতে সব ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ 


৭২২ জ্্ীমত্তাগৰত। 


সপপপিীশীশীটা শশা পাশাশিশীপা] 





নরক নৃপতি তবে করে দরশন। 
সমরে পড়িল যত দৈত্য সেনাগণ ॥ 
তবে সে নরকরায় গণিল হুতাশ। 
মহাকোপে সঘনেতে ছাড়িল নিশ্বীন ॥ 
মহাকোপে মহা্দৈত্য শক্তি নিল করে। 
সেই শক্তি প্রহারিল কৃষ্ণের উপরে ॥ 
শক্তির আঘাতে কৃষ্ণ ব্যথিত না হয় । 
অঙ্কুশ আঘাতে হস্তী যেন স্থির রয় ॥ 
সেইমত গদীধর অটল রহিল। 

পুনঃ নরবর মহা। শুল করে নিল ॥ 
করে মাত্র শুল তার রহিল তখন। 
সুদর্শন চক্রে হরি করিল ছেদন ॥ 
নরকের মাথ! কাটি ভূমেতে পাড়িল। 
কুগুল সহিত মাথ। লোটাতে লাগিল ॥ 
তাহ দেখি দেনাগণ করে পলায়ন। 
হাহাকার রবে সবে করিয়া রোদন ॥ 
মহানন্দে দেবগণ নাঁচিতে লাগিল। 
কৃষ্ণশিরে পুষ্পরাশি বরিষণ কৈল ॥ 
বহু স্তুতি করে যত অমরের গণ। 
অগ্নর। কি্নরগণে আনন্দিত মন ॥ 
তদজ্তর নরবর করহ শ্রবণ । 
পুজ্রশোকে পৃথিবী আইল সেইক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি কতই কান্দিল। 
ইন্দ্রের কুণতল আনি কৃষ্ণ করে দিল ॥ 
আর যত মহামুনি শ্রীহরি চরণে । 
মহীনন্দে আনি দেয় তবে সেইক্ষণে ॥ 
করযোড়ে করে স্তুতি দেব গদাধরে। 
ভক্তাধীন ভগবান পরম ঈশ্বরে ॥ 
পরম কারণ দেব জগত আশ্রয় | 
ভক্তেরে রক্ষিতে তব জনম যে হয় ॥ 
কে জানে মহিমা তব ওহে য্ুপতি। 
শিষ্টের পালন মদ! ছুটে দুর্গতি ॥ 
মমে। নারায়ণ পদ্ম-পলাশলোচন। 
নমো! নমঃ নন্দম্ৃত কালিয় দমন ॥ 


নমঃ রধিকার পতি ওহে ভগবান ॥ 
নমো নমঃ মহাবিষু জগতের সার । 
দৈত্য বধি ঘুচাইলে পৃথিবীর ভার ॥ 
পরমাত্মা পরাৎপর তুমি কল্পতরু। 
অনাদি অনন্ত তুমি সবাকার গুরু ॥ 
পঞ্চভৃতময় (১) তুমি দেব জনার্দন। 
তোমাতে হুইল হরি জগং সুজন ॥ 
স্থজন পালন লয় তোমাতেই হয়। 
অনন্ত কারণ নাথ তুমি স্বেচ্ছাময় ॥ 
তোমাতে উৎপত্তি দেব বতেক অমর । 
| পুরুষ প্রধান তুমি দেব গুণাকর ॥ 
তুমিই করিলে হরি আমারে স্জন | . 
দয়া করি দয়াময় দাও শ্রীচরণ ॥ 
বিষম ভ্বলিছে দেহ পুজ্র শোকানলে। 
শীতল করহ দেব রাখ পদতলে ॥ 
কৃপাকর কৃপাময় অধিনীর প্রতি । 
এইরূপে ভক্তিভীবে করে স্তব স্তুতি ॥ 
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট দেব নারায়ণ। 
কহিল অনেক তারে সান্ত্বনা বচন ॥ 
যদি ভাগ্যবশে কেহ হরিভক্ত হয়। 
জনম সফল তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
তবে হরি কতক্ষণে পৃথিবী সহিতে। 
প্রবেশিল নরকের পুরীর মধ্যেতে ॥ 
হেরিল পুরীর শৌভ। মনোহর অতি। 
পরমা-্থন্দরী ঘত হেরিল যুবতী ॥ 
বলেতে হরিল সব নরক রাজন । 
কৃষ্ণে হেরি সবাকার বিচলিত মুন ॥ 
কৃষ্ণগুণে বিমোহিত নকলে হুইল । 
পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের বরণ করিল ॥ 
নিজ প্রাণ মন সব কৃষ্ণেরে সঁপিল। 
একমনে নারায়ণে ভাবিতে লাগিল ॥ 


727 নতি, অপ অর্থাৎ খল, তেজ, মরুৎ অর্থাৎ, 


যাতাস, ব্যোম অর্থাৎ শুন্ত এই পঞ্চভূতময় আত্মা । 


তা 22 
নমো নমঃ মহাকায পুরুষ প্রধান। 


দশম বন্ধ)... প্রীমত্তাগবত। ৭২৩ 
তবে অন্তর্ধ্যামী হরি অন্তরে জানিল। সর্বব দীপ্তিমান্‌ জিনি জগতের সার। 
এককালে সবাকারে দঙ্গে করি নিল॥ মানবরূপেতে লীলা করে অনিবার ॥ 
দ্বারকানগরে তবে পাঠায় তখন । কুক্সিণীর গৃহে হরি শয্যার উপরে। 
নারীগণ সবে হয় আনন্দিত মন ॥ হরিতে মহাদেবী পদ পৃজা। করে ॥ 
ভাগবত কথা হয় পরম শুন্দর । চারিদিকে দীপ্তি করে মণি কত শত। 
দাস ভাষে সাধুগণে শুনে নিরন্তর ॥ পুষ্পমাল! চারিদিকে গন্ধে আমোদিত ॥ 
ইতি প্রীমন্তাগবতে দশমস্কন্ধে নরক নিধন সমাপ্ত। বিচিত্র শয্যাতে হরি বসিয়া তখন। 
রুক্সিণী ব্জনী তায় করে সঞ্চালন ॥ 
মনোহর কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে। 
অথ রুক্ষিতী ঘংবান মুখ স্ধাপানে মত আখি মধুকরে ॥ 
শুকদেব কহে রাজ! শুন দিয়া মন! রূপের সাগরে মন হইল মগন | 
নরক রাজারে হরি করিয়ে নিধন ॥ রূপ হেরি রুক্সিণী যে হারায় চেতন ॥ 
ঘতেক রমণীগণে দ্বারকা-নগরে। তবে হরি কতক্ষণে হাসিতে হাসিতে । 
পাঠাইল গদাধর হরিষ অন্তরে ॥ রুক্িণীর প্রতি কিছু লাগিল কহিতে ॥ 
তবে সত্যভামা সহ গরুড়ারোহণে। পরিহাস ছলে দেব রুক্সিণীরে কয়। 
চলিলেন ইন্দ্রপুরী আনন্দিত মনে ॥ শুন কহি গুণবতী তোমারে নিশ্চয় ॥ 
ইন্দ্রপুরী হ'তে আনে বৃক্ষ পারিজাত। রাজার তনয়! তুমি রূপসীর সার। 
হষ্টমতি হ'য়ে তবে দেব জগনাথ ॥ ধনের নাহিক শেষ পিতার তোমার ॥ 
উপাড়িয়া বৃক্ষ হরি ঘবারকা আনিল। মহা বলবান তব পিতা মহাশয়। 
সত্যভাম। গৃহদ্ধারে রোপণ করিল ॥ তার বড় প্রিরপাত্র শিশুপাল হয় ॥ 
সত্যভাম। সতী হ'লে। আনন্দ অন্তর । মহাবল পরাক্রম দামোঘোষ হুত। 
এইরূপে নর লীল। করে যছুবর ॥ অতুল বিভব তার মহাগুণ যুত ॥ 
পরে শুন নরপতি কৃষ্ণ উপাখ্যান। রূপের নাহিক শেষ বৃদ্ধে বৃহস্পতি । 
নররূপে কত খেলা করে ভগবান ॥ এই অন্ুমানে তব ভ্রাতা মহামতি ॥ 
একদিন যছুপতি কুক্ষিণী গৃহেতে। তব ভ্রাতা অনাদর করে মম প্রতি। 
স্কোমল শধ্যাপরে আছে শয়নেতে ॥ শিশুপালে বিভ। দিতে করি এ যুকতি। 
হাশ্যরসে ছুজনের আনন্দ হৃদয়। | শিশুপাল উপযুক্ত তব গুণবতী | 
আপনি আনন্দে কৃষ্ণপদ যে সেবয়॥ | তাহারে ত্যজিয়। কেন মম প্রতি মতি॥ 
মহাদেবী রুব্িণী সে সখীগণ সঙ্গে । আমি অতি হীন হই তাহ! জানি মনে। 
পতিপদ সেবে তথা বসি কত রঙে ॥ মনে ভাবি ভয় পাই যত রাজগণে ॥ 
মারাতে মানবরূপ দেব যহুপতি। পলাইয়ে রই আমি সাগর মাঝেতে। 
যাহার ইচ্ছাতে হয় স্থষ্টি লয় স্থিতি ॥ কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে ॥ 
ধরণীর ভার হরি করিতে হরণ । আমার বিষম শত্র যত রাজগণ। 
মানব রূপেতে হরি জনম গ্রহণ ॥ তাই আমি লুকাইয়ে রয়েছি এখন | 


৭২৪ জ্রীমস্ভাগবত। 


লুকাইয়ে আছি আমি সমুদ্র ভিতরে । 
হীন তেজ হ'য়ে অতি সভয় অন্তরে ॥ 
দুর্ববলের হেন দশা শুন বরাননী। 
পর অপমান সহি শুনহ রুক্মিণী ॥ 
আমার মতন হীন নাহি কোন জন। 
আমার আত্মীয় যারা হীনতর হন ॥ 
শুন কহি গুণবতী বিশেষ বচন। 
কোন গুণে আমারে যে করিলে বরণ ॥ 
কহি মহাদেবী এক বচন প্রকার। 
কুল শীল ধন মানে সমভাব যার ॥ 
সমানে সমান বিভ। স্থখের কারণ। 
ছোট বড় জনে হয় অশুভ ঘটন॥ 
উত্তমে অধমে কভু সুখ নাহি হয়। 
সমানে সমানে হ'লে বহু হুখোদয় ॥ 
অতএব গুণবতী শুনহ বচন। 

আমি যাহ বলি তাহা করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
নিগুণ আমার সম নাহি কোনজন। 
আমার মতন ছুষ্ট না হয় কখন ॥ 
অতএব শুন কহি ওহে গুণবতী। 
ক্ষত্রিয় প্রধান যার বল দর্প অতি ॥ 
এশ্বর্য্যের নাহি শেষ রূপে বিদ্যাধর | 
মহা ধনবান সব যেন ধনেশ্বর ॥ 
তাদের নিকটে সুখ হবে অতিশয় | 
জরাসন্ধ শিশুপাঁল আদি নৃপচয় ॥ 
মোরে অসন্তুষ্ট বড় তব সহোদর । 
তাহাদের গর্বব আছে সভার ভিতর ॥ 
মহাবীর্য্য তাহাদের বিনাশ করিতে। 
তোমারে হরিনু আমি সবার সাক্ষাতে ॥ 
তাহাদের দর্পনাশ করিবার তরে। 
শুন গুণবতী তাই হরিন্ু তোমারে ॥ 
অতএব মহাদেবী ধরহ বচন। 
সৃত্বরে ভজহ গিয়ে অন্য কোনজন ॥ 
শিশুপাল আদি করি রাজার তনয়। 
তজিতে পারহ তুমি যারে মনে লয় ॥ 


রি হশম হন 
সস্তোষ হইবে তবে তব সহোদর । 
তোমার হইবে অতি আনন্দ অন্তর ॥ 
ম বাক্য শুন তুমি ওগো গুণবতী | 
মনোমত পতি চেষ্টা কর রূপবতী ॥ 
স্বজন আনন্দ বিন! দুঃখের উদয় । 
পাইবে পরম স্থুখ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
| হ্ধান্তরে গদাধর কৌতুকে কহিল। 
| হেন অনুচিত বাণী রুক্সিণী শুনিল॥ 
বিপরীত বাক্য যত করিয়ে শ্রবণ । 
ভয়েতে আকুল দেবী হইল তখন ॥ 
মহাচিন্ত। মনে মনে হইল উদয় । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কম্পিত হৃদয় ॥ 
চিন্তায় আকুল সতী করয়ে ক্রন্দন । 
শূন্যময় চারিদিক করে দরশন ॥ 
আখিজলে বক্ষ ভাসে মলিন সে মুখ । 
আকুল হইল সতী পায় মহাদুঃখ ॥ 
ভয়েতে অবশ অঙ্গ হইল তখন। 
মহাশোকে মহাদেবী হইল মগন ॥ 
ন। সরে মুখেতে বাণী দেখে অন্ধকার । 
মহাভয়ে বর্মক্মণীর হইল বিকার ॥ 
হস্ত হ'তে ব্যজনী যে ভূতলে পড়িল। 
একেবারে মহাদেবা অস্থির হইল ॥ 
আকুল হুইল দেবী ভাবিতে ভাবিতে। 
অমনি সে অচেতন পড়িল ভূমিতে ॥ 
মুঙ্ছাগত মহাদেবী ভূতলে পতন | 
প্রবল বাতাসে ঘথা কদলী কানন ॥ 
সেইমত মহাদেবী পড়িল ধুলায়। 
ছিন্ন ভিন্ন কেশ বাস দেখে যছুরায় ॥ 
ন্নেহের কারণ হরি সচঞ্চল মন | . 
ককিগী সাত্বিক ভাবে (১). হইল মগন ॥ 

৯। এই স্থানে রুষ্ষিণীর আট প্রকার ভা উদয় 
হইয়াছিল। অশ্রু, পুলক, কম্প, ধিবর্ণতা, শ্বরতেদ, 
ুস্থা, মোহ, জড়তা এই আট প্রকার ভাবকে 
অষ্ট সাবিক ভাব কহে। 
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তাহ! দেখি নারায়ণ আকুল অন্তর | | মানিনী রমণীসহ পুরুষ প্রণয়। 
রুক্মিণী নিকটে ধায় হইয়ে সত্তর ॥ । তাহাতে জানিবে প্রিয়ে স্থখের উদয় ॥ 
কোলে করি রুত্সিণীকে তুলিয়া! লইল। কি আর কহিব ধনী তোমারে এখন। 
মধুর বচনে তারে তুষিতে লাগিল ॥ : হিতে বিপরীত এবে হুইল ঘটন ॥ 
একি হেরি মহাদেবী তোমার লক্ষণ । কিন্তু মনে দুঃখ না করিও গুণবতী। 
নারিলে বুঝিতে তুমি আমার বচন ॥ কৌতুক জানিবে মাত্র শুন মহাদতী ॥ 
রহস্ত করিয়া আমি কহিনু তোমায়। | শুনি বাণী মহাদেবী সন্তষ্ট হইল। 
ভীতমনে মুচ্ছাগত পতিত ধরায় ॥ 1 পরিহাস বাক্য বলি মনেতে জানিল ॥ 
পরিহাস করি আমি কহিনু তোথারে। অন্তরের ভয় যত করি বিপর্জন। 
সত্য মানি কেন দ্রেবী আকুল অন্তরে ॥  শ্রীরুষ্ণের প্রতি তবে কহিল বচন ॥ 
একেবারে জ্ঞানহীন ভূতলে পতন । ! পুরুষ প্রধান হরি হেরি চত্্রানন। 
উঠ মহাদেবী চিন্ত। কর অকারণ ॥ কটাক্ষ হানিল ধনী সহাস্য বদন ॥ 
তবে হরি রুক্সিণীরে করিয়ে ধারণ। । তবে মুছ্ুভাষে সতী ঘুড়ি যুগ্মপাণি। 
কৌতুকে আনন্দে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ | কহিতে লাগিল শুন ওহে গুণমণি ॥ 


আপনি করেন তার কবরী বন্ধন । 
মুছাহল গাত্র ঘন্ম দেব নারায়ণ ॥ 
যতনে আখির বারি সত্বর মুছার। 
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে মুচ্ছ। দুরে যায় ॥ 
মলিন কমল আঁখি চায় কৃঞ্চপানে। 
চেতন পাইয়। ধনী রহে নিজ মনে ॥ 
এবে কৃষ্ণ রুক্সিণীরে কোলে বলাইল।. 
প্রবোধ বাক্যেতে তারে কহিতে লাগিল 
হীদ্যাননে কহে তবে দেব নারারণ। 
কহি শুন প্রিরসখি তোমারে এখন ॥ 
কৈন প্রিয়ে ভয়াকুল তোমার অন্তর। 
জাঁনিবারে তব মন ছলন। আমার ॥ 
আম! প্রতি কত স্নেহ ধর গুণব্তী। 
সে কারণে এ কৌশল করি তব প্রতি ॥ 
তোমার মধুর বাণী শ্রবণে বাসন! । 
সেই হেতু তব প্রতি এরূপ বঞ্চনা ॥ 
(কৌতুক করিতে আমি কহিন্নু বচন। 
হেরিতে তোমার প্রির স্ুচারু বদন ॥ 
নয়ন ভঙ্গিম। তব দেখিবার তরে। 
কহিলাম যত কথ। জানিও অন্তরে ॥ 
৪৭ 
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ওহে হরি কেন মোরে এরূপ কহিলে। 
কেন বা অন্তরে মোর ভর উপজিলে ॥ 
কহিলে দারুণ কথা দেব নারায়ণ । 

: আমার সদৃশ তুমি নহ কদাচন ॥ 

. আমার নিকটে তুমি কহ সত্য করি। 

' হেন বাক্য তুমি মোরে কেন কহ হরি ॥ 
. আমার সদৃশ হরি নহ কদাচন। 

: না কহিও প্রাণনাথ হেন কুবচন॥ 

' তোমার সদৃশ নাথ কিরূপেতে হব। 

; বিশ্বপতি বিশ্বময় তুমি শ্রীমাধব ॥ 

: অনন্ত কারণ প্র অনন্ত মহিম! | 

! এ বিশ্বে কে পারে তব করিবারে সীমা ॥ 
1 সামান্য কামিনী আমি সামান্য প্রকৃতি । 
! তুমি সর্ববগুণময় জগতের পতি ॥ 


| কতই প্রভেদ হরি তোমায় আমায় । 


আমি তব যোগ্য নহি শুন যছুরায় ॥ 
আপনি কহিলে নাথ ভজ অন্যজনে। 


| আমি দাসী হই প্রন্ু তোমার চরণে ॥ 
| সেই ছুঃখানলে দগ্ধ হ'তেছে 'হাদয়। 


জগৎ মোহিত দেব তোমার সায়ায় ॥ 


শ২৬ স্্রীমস্ভাগবত। 


তব মায়া মহামায়া ব্যাপ্ত চরাচরে। 
সদা স্বালাতন জীব হয় এ সংসারে ॥ 
সেই মায়াবশে মত্ত যত রাজগণ। 
দাসীরূপে সেই মায়। সেবে শ্রীচরণ ॥ 
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। 
তব পদ অনুরাগী যত যোগিগণ ॥ 
মুনিগণ অনুক্ষণ যেই পদ ভাবে। 
তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে পদ প্রভাবে ॥ 
মানব আকার পশু রাজদল যত। 

না ভাবে তোমার পদ মায়ায় মোহিত ॥ 
অহস্কারে মত সদা যত ছুরাশয়। 
ভজিতে তাদের প্রভু কহিলে আমায় ॥ 
এ কারণ মনছুঃখ উদয় অন্তরে । 
তোমার বচনে নাথ হৃদয় বিদরে ॥ 
মহেশ্বর স্থরেশ্বর আদি স্ুুরগণ। 

তব আজ্ঞা সকলেতে করযে পালন ॥ 
সে কারণ দেবগণ পূজ্য সবাকার । 
আত্মাময় মহাকায় সকল আধার ॥ 
একমাত্র জগতের তুমিই সকল। 

যে ভাবে ও পদ তার মকল মঙ্গল ॥ 
তব পদ বাঞ্চা করে স্থজন যে জন। 
তোমা হ'তে হয় নাথ জগৎ পালন ॥ 
একরপে স্থষ্টি কর তুমি মহামতি । 
কালরূপে নাশ দেব তুমি জগৎপতি ॥ 
কহিলাম তোমারে অপূর্বব বিবরণ। 
জড় বুদ্ধি হয় যত নরপতিগণ ॥ 
তোমার ছাড়িয়া নাহি চাহি অন্থজনে | 
তব পদে স্মরণ লইন্ু সে কারণে ॥ 
শৃগাল লভিতে নারে সিংহের ভোজন । 
তাহ! ভাবি তব পদে লইনু শরণ ॥ 
স্রীচরণে দাসী হরি করিলে কৃপায়। 
এখন এমন বাক্য কহ ঘহ্রায় ॥ 
পশুবুদ্ধি রাজা ঘত তাহাদের ভয়ে। 
তব পদাশ্রিত আমি আনন্দ হদয়ে ॥ 


[ দশম স্বগ্ধ 
একবার শ্রীচরণেতে করিয়ে অর্পণ। 
পুনঃ ঠেল চরণেতে কেন নারায়ণ ॥ 
তব পদ সেবে যত নৃপতির দল। 
পাইল পরম পদ সকল মঙ্গল ॥ 

তব পদ যেই মুঢ় না করে ভজন। 
আপনা বঞ্চনা করে যেই আকিঞ্চন ॥ 
বুদ্ধি যে জন সেই তব সেবা করে। 
তব তক্তিহীন জন হীন বুদ্ধি ধরে ॥ 
অস্থর নামেতে খ্যাত চরাচরে হয়। 
ও পদ বিমুখ যেব! সেই ছুরাশয় ॥ 
তব পাদপদ্মে হরি লক্ষ্মীর আলয়। 
তব নামাম্থত পান ঘে জন করয় ॥ 
তাহা ছাড়ি মুঢজনে মত্ত রতিরসে । 
দুশ্মতি জগতে সেই থাকে কামবশে ॥ 
পাইয়। মানব দেহ যেই যুঢ়মতি। 
তব পদে নাহি রয় সে জনার মতি " 
তার সম ছুরাচার নাহি কোনজন । 
অতএব কৃপা কর কমললোচন ॥ 
করুণ! করহ মোরে তুমি কৃপানময়। 
তব পদে যেন মম সদ। ভক্তি রয় ॥ 
আর কিছু নাহি হরি বাদনা আমার । 
অনাথ জনার বন্ধু কপার সাগর ॥ 
কৃপাদৃষ্টি রেখ নাথ অবিনার প্রতি । 
তব পদে এই মম বিশ্বের মিনাত ॥ 
মম প্রতি কেন হরি কহিলে এমন। 
অপর নৃপতিগণে করিতে ভজন ॥ 

৷ অদতীর পতি তুমি কভু নহ হরি। 

| সুজনেতে নাহি ভজে অসতী যে নারী। 
অতএব গুণমণি মোরে কৃপা কর। 
শ্রীচরণে স্থান যেন পাই যছুবর ॥ 
আনন্দিত হয় হরি রুক্সিণী বচনে। 
তুঁষিল প্রবোধে কত দেব নারায়ণে ॥ 
তবে রুক্মিণীর প্রতি কয় যছ্ুপতি ? 
ঘা কছিলে সত্য সব শুন গুগবতী ॥ 


দশম স্বন্ধ ] জ্ীমন্ভাগবত। ৭২৭ 
যাহা ইচ্ছা হয় দেবী কহিবে আমারে । অতএব হরিপদ ভাব অনুক্ষণ |... 
অবশ্য তাহাই সিদ্ধ হইবে সন্বরে ॥ দাসে কৃপা কর হরি কমললোচন ॥ 

মম প্রতি হয় তব একান্তিক মন। ইতি প্রীমস্তাগবতে দশমন্বন্ধে রুঝ্িণী সংবাদ লমাপ্ত। 
তোমার তক্তিতে বশ আমি অনুঙ্ষণ ॥ টি 

মম প্রতি হয় তব অচল! ভকতি। অথ কুক্ষিরাজ নিখন। 

পতিত্রতা ধর্ধ নিষ্ঠা তুমি গুণবতী ॥ শুকদেব কন পরে শুনহ রাজন। 

কহি শুন মহাদেবী তোমারে এখন। শ্রীকৃষ্ণের কহি শুন বংশ বিবরণ ॥ 
একাস্ত মনেতে যেবা করয়ে ভজন ॥ যতেক কৃষ্ণের পত্রী দ্বারকানগরে । 
তাহার পরমগতি পরলোকে হয়। দশ দশ পুত্র হয় সবার উদরে ॥ 

মায়ায় মোহিত যেই হয় ছুরাশয় ॥ ষোল হাজার আট শত কৃষ্ণের রমণী। 
ছু্র্মেতে সদা রত দ্বেষ মম প্রতি। | সবাকার হৈল পুত্র শুন নরমণি ॥ 

পরম অভাগা হয় পায় সে ছুর্গতি ॥ ৷ পুত্র পৌভ্র আদি করি বংশের বর্ধন। 
তুমি মম প্রণয়িণী প্রাণের আধার। অসংখ্য সে বছুবংশ না! হয় গণন ॥ 

তব সম পতিত্রতা নাহি দেখি আর ॥ এইরূপে মহাবংশ দ্বারকায় হৈল। 

মম প্রতি অনুরাগ তোমার যেমন। | অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ বাড়িতে লাগিল ॥ 
অন্যেতে ন! হেরি আসি তাহা কদাচন ॥ : শুন কহি মহারাজ অপূর্বব কথন। 
দেখিয়াছি আমি তাহা বিবাহ সময়। যতেক কামিনী সহ দেব নারায়ণ ॥ 
শিশুপাল আদি করি যত নৃপচয় ॥ অনুক্ষণ জ্রীড়ারসে মত সবে রয়। 

সবারে অগ্রাহ্থ করি মম প্রতি মন। কুষ্ণমায় সবাকারে মোহিত করয় ॥ 
প্রণয়-পত্রিকা দিলে আমারে যখন ॥ পরম আনন্দে সবে কৃষ্ণপদ দেবে। 
সেইকালে জানিয়াছি আমি তব মন। কৃষ্পদ অনুরাগী নিরস্তর সবে ॥ 

তোমারে কহিনু মাত্র স্নেহের কারণ ॥ ঈশ্বরের মায়া বল কে বুঝিতে পারে। 
যেরূপ ছুর্দশা করি তোমার সোদরে। কৃষ্ণপদ সেবে তারা মহা সমাদরে ॥ 

সে অসম্থ দুঃখ তুমি ধরিলে অন্তরে ॥ পাইয়ে পরম পতি নারী যতজন । 

সেই গুণে তুমি মোরে করেছ বন্ধন । নিরবধি পেবে তারা শ্রীহরি চরণ ॥ 
তোমার ভক্তিতে আমি মুগ্ধ অনুক্ষণ ॥ এইরূপে নারী বত আনন্দে মোহিত। 
হেনমতে দুহজনে কত কথা৷ কয়। হইল সবার তবে দশ দশ সুত ॥ 
নর-রূপধারী হরি জগৎ আশ্রয় ॥ পুত্র পেয়ে সবাকার আনন্দিত মন। 
(সোহাগ্গে মধুর ভাষে তুষিয়৷ আদরে। প্রধান প্রধান নাম করহ শ্রবণ ॥ (১) _ 
'কোলে টানি লন হরি অতি ধীরে ধীরে ॥ ১ প্রত, চারুদেষ, নদে, ঢারুদেছ, আচার, 
'মরলীলা করে হরি নর-রূপ ধরি। রত 
৪ বদনটাদ দশ রু উদদরে জগ্মগ্রহণ করেন। 

জারা মিল ীহরি ॥ চি সুভান্,স্মভান্, ভানুঘান, প্রভা, চন্্রভাছ, 


ভাগবত কথা হয় স্থুধার সাগর। 
ভব সাগরের ভেলু! পাপের উদ্ধার ॥ 





বৃহস্তান, মভিভান, শ্রম ভানু, প্রতিভীম্ু এহ দশ পু 
সহাভামা উপরে জন্াগ্রহণ করেন । 


২২৮ শ্রীভাগবত।. .. . ... .... . [ফশম 
সবে মহা বলবান মহা ধনুদ্ধর | বৈরীভাব ছুইজন রহে সর্ববক্ষণ। 
কৃধ্ণসম পরাক্রম হইল সবার ॥ কিরূপে বিবাহ ঘটে কহ সে কারণ ॥ 
অনিরুদ্ধ হইল হে কৃষ্ণ-পুত্র হৃত। যার সহ সর্ববক্ষণ বিষম বৈরিতা। 
কামের তনয় সেই বড় গুণযুত ॥ শুনিতে বাসনা দেব কহ সে বারতা ॥ 
রুক্িরাজ তারে পৌন্রী করিল প্রদান। চিরকাল যার সঙ্গে বাক্যালাপ নাই। 
কৃষ্ণ পৌন্রে পৌভ্রী দিয়া রাখিল সন্মান ॥ সে কারণ মুনিবর তোমারে হুধাই ॥ 
রোচন! নামেতে কন্যা তাহারে সে দিল। রাজার বচনে তধে শুকদেব কয়। 
এইরূপে যছুবংশ ক্রমেতে বাড়িল ॥ পরম্পর শক্রভাব বগ্ভপি আছয় ॥ 
অসংখ্য কৃষ্ণের বশ কে গণিতে পারে । কৃষ্ণের নিকটে বহু অপমান হৈল। 
আপনার বংশ বৃদ্ধি দ্বারকানগরে ॥ ভগিনীর প্রীতি হেতু তাহা না মানিল ॥ 
ঘোড়করে পরীক্ষিত কহিল তখন। রাখিতে ভগিনী মান রুক্সি সে রাজন। 
দয়। করি কর দেব সন্দেহ ভঙ্জন ॥ ভগ্গিনীর পৌজ্রে পৌভ্রী করিল অর্পণ ॥ 
রুক্সিরাজ মহাশক্র দেবকী-কুমারে । কুক্সিণীর প্রিয় হেতু এ কার্ধ্য করিল। 
তার পৌন্রে পৌন্রী দিল কহ কি প্রকারে ॥ সেই হেতু অনিরুদ্ধে পৌন্রী দান দিল ॥ 
অপমান করে যারে দেব যছুরায়। সবয়ম্বর হেতু রাজ করে আয়োজন । 
মস্তক মুড়ায়ে পূর্ব্বে করিল বিদায় ॥ আইল সে ভোজকুটে বহু রাজগণ ॥ 


রথস্তস্তে বাধি কত করিল প্রহার । 
কিসে বিল্মরণ রুক্মি কহ সমাচার ॥ 


শান্দ, হুমিত্র, বিজর, পুরি ৩, চি্তুকেতু, বন্গুমান, 
শত সহশ্রিত, দামবক্র, আপিত্য, জান্বুবতী উরে 
এই দ্বশ পুন্ন জন্মগ্রহণ করেন। 

বীরচন্্, অশ্থসেন, চিত্রগুপ্র, বেগমান, বৃষমাযু, 
শন, বন্ধ, কুস্তী, গ্রীমান এই দশ পুন্র নগ্রজিতী উদরে 
জন্মগ্রহণ করেন । 

শত, কর, বৃষ, সুবাছ, ভদ্র, অস্তি, দর্শন, পুণ্য মান, 
সোমক কালিন্দী উদরে এই দশ পুত্র হর়। 

প্রদ্থোধ, লিংহ, প্রবল, উর্দগাত্র, বাণ, বল, শক্তি, 
সহ, উপ 'ও আপরার্দিতা এই দশ পুত্র মাত্রীদেকী 
প্রদব করেন। 

বুধ, হর্ষ, উন্মাদ, অন্ন, বন্ধগধ, অনিল, পবন, আত, 
অমিত, মহান, মিত্রবিদ্বার গর্ভে এই দশ পুল্প জন্প- 
গ্রহণ করেন । 

সংগ্রামজিত, বৃহৎসেন, শরন, প্রহরণ, অবিজিত, 
জর, বুতদ্র, সত্যক, প্লাম, আবু এই দশজন ভদ্রার 
পুত ১ 


রোচনা নামেতে কন্যা পরম। স্ন্দরী। 
অতুলন। রূপ তার যেন বিষ্ভাধরী ॥ 
কৃতবম্মা পুভ্র সহ বিবাহ নির্ণয় । 

সেই কন্যা অনিরুদ্ধ বলে হরি লয় ॥ 
কিন্ত রুক্সিরাঙ্গ তাহে ক্রোধ না করিল। 
ভগিনীর পৌন্র হেতু কিছু না কহিল ॥ 
মনে মনে নরবর করিলা চিস্তন | 
বিরোধেতে কিবা! ফল হুইবে এখন ॥ 
বলে কন্তা উদ্ধারিতে কঙ্ডু না পারিব। 
তবে কেন বৃথা আর বিরোধ করিব ॥ 
এত ভাবি অনিরুদ্ধ কন্যাদান করে ॥ 
রক্সিণী বিবাহ ভয় জাগিছে অন্তরে ॥ 
সেই হেতু নরবর আনন্দিত মন। 
অনিরুদ্ধে নিজ পৌন্রী করিল অর্পণ ॥ 
বৈরিতা ঘুচিল এবে গোবিন্দের সঙ্গে । 
নিমন্ত্রণ কৈল কৃষ্ণে রাজ। মহারঙ্গে ॥ 
আনন্দ অন্তরে রাজ! নিমন্ত্রণ করে! 
রাম সহ কৃষ্ণ যায় ভোজকুট পুরে ॥ 


দশম বধ] 

প্রশ্ন সহিত হরি চলিল তথা । 
শান্ধ আদি বীরগণ ধাইল ত্বরায় ॥ 
বিবাহের নিমন্ত্রণ সকলে জানিল। 
মহানন্দে সকলেতে তথায় চলিল ॥ 
তবে রুক্ষি নরবর আনন্দ মনেতে। 
কৃষ্ণ সহ ঘছ্ুগণে বসার সভাতে ॥ 
আনন্দ বিধানে কার্ধ্য করে সমাপন । 
বিবাহ নিবৃত্তি পরে শুনহ রাজন ॥ 
নিমন্ত্রিত রাজগণ সভাতে আছিল । 
রুন্সিরাজে তবে সবে কহিতে লাগিল। 
পাশ। ভ্রাড়া কর তুমি সহ সঙ্কর্ষণ। 
ছ্যুতে পরাজন্ন করে সভাতে এখন ॥ 
চিন্ত। না করিহ কিছু শুন নৃপরায়। 
মনেতে জানিবে মোর! তোমার সহায়। 
তবে রুক্সি মনে মনে চিন্তিয়া তখন। 
ভাল ভাল বলি তবে করিল গমন ॥ 
বলদেব পশে গিয়। কহিতে লাগিল । 
বিবাহ উৎসবে কিছু আনন্দ হইল ॥ 
শুন গুণাধর কহি তোমারে এখন । 
পাশ! খেল। করি এস মের! ছ্ুইজন ॥ 
তাহাতে আনন্দ আর" প্রচুর হইবে। 
বলরাম তাহা শুনি মনে কিছু ভাবে ॥ 
ক্ষণেক চিস্তিয়া রাম করে অনুমতি । 
রুক্সিরাজ পাশ। খেলে রামের সংহতি ॥ 
বহুমুদ্র৷ পণে পাশা খেলিতে লাগিল। 
সেইবার বলদেব তাহাতে জিতিল ॥ 
কিন্তু সে কলিঙ্গরাজ হাসিম্বা তখন। 
উচ্চদন্ত দেখাইয়া হাসে বহুক্ষণ ॥ 
খিথ্যা বাক্যে কহে রাম পরাজিত হৈল 
রুক্সিরাজ এইবার বাজিতে জিতিল ॥ 
তাহে বড় জ্রোধান্থিত হ'লো৷ হলধর | 
দেখ পুনঃ পণে পাশ! খেলে হলধর ॥ 
তবে পাশা খেলে তথ। আনন্দ অন্তর | 
হেলায় জিতিল তাহ! দেব হলপর ॥ 


 জ্ীমন্ভাগৰত। ২৯ 


1 তবে সে কলিঙ্গরাজ হাসি মহারোলে। 

1 হেরে গেলে হুলধর পুনঃ এই বলে ॥ 

! উচ্চদন্ত বহি্গত করবে এখন। 

; কুতুহলে হাসে তবে কলিঙ্গ রাজন ॥ 

। মহাকোপে জ্বলে রাম তাহ। দরশনে। 

 কলিঙ্গেরে দেখে তবে আরক্ত লোচনে ॥ 

তবে পুনঃ বনুমুদ্রা করি নিরূপণ | 

, খেলিতে লাগিল পাশা শুন বিবরণ ॥ 

, সেবারেও হলধর জিতিল তখন । 

 মিথ্য। বাক্য কহে পুনঃ কলিঙ্গ রাজন ॥ 

এবারেও পরাজয় হৈল হুলপাণি। 
সভামধ্যে পণ মুদ্রা দেহ শীঘঘ আনি ॥ 

. জিতিল সে রুক্সিরাজ তুমি পরাজর। 

: মহা উচ্চ হাসে আর এই কথ। কয় ॥ 

 মিথ্য। করি হেন কথ কহে আরবার। 

: দ্রৈববাণী হয় তবে আকাশ উপর ॥ 

' মিথ্যা কথ! কেন কহ কলিঙ্গ রাজন। 

' বলদেব জিতে বাজি জানিহ এখন ॥ 

. এইরূপে বারত্রয় দৈববাণী হৈল। 

তবে বলদেব কথা কহিতে লাগিল ॥ 

কেন বৃথ গণ্ডগোল কর এইক্ষণ। 

1 বাজি জিতিলাম আমি শুনহ এখন ॥ 

; কলিঙ্গ কহিছে বৃথা-শুন দৈববাণী। 

নহে সত্য এই কথা মিথ্য। বলি মানি ॥ 

৷ ভূতের ও কথ| হয় জানিবে নিশ্চয় । 

ভূতের কথাতে কেবা! করয়ে প্রত্যয় ॥ 

এখন পণের মুদ্রা করহু অর্পণ । 

হানে আর এই কথ বলে সর্বজন ॥ 

কুবচন কহে তবে রুক্মি নরবর | 

এ কাধ্য তোমার নহে ওহে গুণধর ॥ 

গেচারণ কার্যে পটু জানি ভালমতে। 

পাশ। খেলা কি সম্ভবে গৌপাঁল হইতে ॥ 

ছ্যুতক্রীড়া নরপতি গণেতে করিবে। 

| গ্রো-পালের কর্ম তোম। হ'তে সিদ্ধ হবে ॥ 


১৩০ 





করিবারে পার তুমি ভাল গো-চারণ ॥ 
পণের সে মুদ্রা তাহ। করহু অর্পণ । 
নতুবা! নিস্তার নাহি ওহে সন্বর্ষণ ॥ 
বৈবাহিক বলি আমি ক্ষান্ত না হইব। 
যত টাকা পণ তাহ! এখনি লইব ॥ 
কুক্সির চনে তবে দেব হলধর। 
ক্রোধেতে কম্পিত যেন হ'লে! বৈশ্বানর ॥ 
যেন নব বিষধরে তৃণাঘাত কৈল। 
একেবারে হলধর কুপিয়া উঠিল ॥ 
একেত অনস্তমুত্ভি তাহে ক্রোধান্থিত। 
না রে বচন মুখে সঘনে কম্পিত ॥ 
হুলধর ক্রোধে কাপে দেখে সর্বজনে । 
ধরা করে টলমল রামের গর্জজনে ॥ 
মহারোষে হলপাণি হল আকর্ষণে । 
বেগেতে ধরিল সেই কলিঙ্গ রাজনে ॥ 
ভূতলে ফেলিয়া তার বক্ষেতে বসিল। 
একে একে দস্ত তার উৎপাটন কৈল ॥ 
না রাখিল এক দন্ত সব উপাড়িল। 
শোণিতে সে ধরাতল প্লাবিত হুইল ॥ 
তবে কোপে হলধর কহিল তখন । 
এইবার হান্ট কর করি দরশন ॥ 
কোথ! সেই উচ্চ দস্ত কেমনে হাসিবে। 
এমন হুন্দর মুখ কেমনে দেখাবে ॥ 
এত কহি তারে ছাড়ি দিল সেইক্ষণ। 
হলাঘাতে রুক্সিরাজে করিল নিধন ॥ 
আর যত নৃপগণ ছিল সেই স্থানে । 
লাঙ্গল আঘাত তবে করে জনে জনে ॥ 
বিষম আঘাতে সবে হইল কাতর । 
ভগ্ন উরু শির কার ধায় স্থানান্তর ॥ 
এইরূপে রাজগণে নিধন করিল। 
ভগবান তাহা দেখি কিছু না কহিল॥ 
পরে রাজ। পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ। 
বহৃসহ পৌত্র সঙ্গে করি নারায়ণ ॥ 


[দশম ক্বন্ধ 

| রথে চড়ি দ্বারকায় গমন করিল। 
দ্বারকানগরে আসি উপনীভ হৈল ॥ 
তদস্তর হলধর আদি ত জন। 
দ্বারকানগরে আইল আনন্দিত মন ॥ 
ভ্রাতার নিধন বার্ত। রুক্সিণী জানিল। 
হর্ষ ও বিষাদ ছুই মনে উপজিল ॥ 
শৌকেতে আকুল দেবী করয়ে রোদন। 
সান্ত্বনা করিল তারে দেব নারায়ণ ॥ 
পরে দেবী বধুসহ পৌন্র নিল ঘরে। 
মহানন্দে মহোৎসব পুরনারা করে ॥ 
হরিকথ। একমনে শুনে যেই নর। 
অনায়াসে মোক্ষ পায় পাপের উদ্ধার ॥ 
হীনমতি দাস কৃষ্ণ পদে মধুকর। 
ভাগবত কথা ভণে হারষ অন্তর ॥ 

ইতি শ্রমস্ভাগবতে দশম স্ন্ধে কুল্সিবধ সমাপ্ত! 


পিম১০৮ পাপাসিাপািসিশাসাপািসপাসি। 


অথ বাঁণযুদ্ধ ও উাহরণ। 
পরীক্ষিৎ নরবর কহে খধিবরে। 
কি প্রসঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তরে ॥ 
তব মুখে হরিকথা স্থধাময় অতি। 
শ্রবণ শতল কার কহ মে ভারতা ॥ 
শুকদেব বলে রাজ! শুন দিয়! মন। 
অনিরুদ্ধ বিভা করি আইল যখন ॥ 
অপূর্ব আখ্যান কহি শুন তদস্তর। 
বলি রাজার হয় এক শতেক কুমার ॥ 
তার মধ্যে বাণ রাজা মহাবলী হয়। 
| জগতে তাহার সম দ্বিতীয় না রয় ॥ 
মহাবল পরাক্রমী বিখ্যাত ভূবনে। 
ভূতেশে সেবিল রাজ। একা স্তক মনে 
কঠোর করিয়ে তপ মহেশে সাধিল। 
| নানা উপহার হরে আরাধন কৈল ॥ 
বহুকাল করে রাজ। তপ আচরণ। 
নৃপতির স্তবে তুষ্ট দেব ভ্রিলোচন ॥ 


গম খদ্ধ ] 

কপ! করি মহেশ্বর সাক্ষাতে আইল। 
নৃপতির প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
ওহে বাণ নরবর শুনহু বচন। 
তব্তবে তুষ্ট আমি মেলহ নয়ন ॥ 
মনোমত বর মাগি লহ মোর স্থানে । 
হইনু পরম তুষ্ট তব আরাধনে ॥ 

তবে বাণ নরপতি নয়ন মেলিল। ' 
শুভ্রকান্তি মনোহর সম্মুখে দেখিল ॥ 
করযোড়ে ভূমি লুটি করিল প্রণতি। 
বিধিমতে মহেশ্বরে করে তথা স্ততি ॥ 
নমো নমঃ ভূতেশ ভবানী-মহেশ্বর | 
গঙ্গাধর মনোহর পার্ববতী-ঈশ্বর ॥ 
ভক্তের মানস পূর্ণ কর ভোলানাথ। 
সর্ববানন্দময় দেব তুমি জগন্নাথ ॥ 

নমঃ ভ্রিলোচন বিভু পরম কারণ । 
বাঞ্কা কল্পতরু শিব বিশ্ব-বিমোহন ॥ 
ত্রিপুরারী বিশ্বনাথ মহাকালরূপী। 
কে জানে তোমার অন্ত তুমি বিশ্বব্যাপী ॥ 
দেবদেব মহাদেব জগতে আশ্রয় । 
নিক্কাম পুরুষ তুমি দেব দয়াময় ॥ 
কৃপা করি সহস্র যে হস্ত দিলে মোরে। 
এ বিষম ভার দেহ সহি কি প্রকারে ॥ 
সতত বাসন! দেব লিপ্ত থাকি রণে। 
প্রতি যোদ্ধা নাহি পাই ভ্রমিয়। ভুবনে ॥ 
ভয়েতে দেবতা যত নহে অগ্রসর । 
দরশন মাত্র সবে ধায় স্থানান্তর ॥ 
অধিক কি কব দেব মত্হস্তী যত। 
সবে ধায় দেখি মোরে মানিয়া অদ্ভুত ॥ 
গিরিবর নাহি ধরে মম বাহুবলে । 
চূর্ণ হযে একেবারে যায় রসাতলে ॥ 
অতএব কৃপা করি বর দেহ দান। 

মম সহ যুদ্ধ কর ওহে ত্রিলোচন ॥ 
তুমি ভিন্ন মম সহ কেবা যুদ্ধ করে। 
মম সহ বুদ্ধ করি তুষ্ট কর মোরে ॥ 


আ্ীমস্তাগবত | 


। 
1 


৯৩৯ 
: বাণের বচনে তবে দেব মহেশ্বর |. 
1 মহাক্রোধে কহে তারে কর্কশ উত্তর ॥ 


| ওরে মুট্মতি তোর এত অহঙ্কার । 


1 
| 


মম সহ রণবাঞ্থ। নাহিক নিস্তার ॥ 


| কিছুদিন বিলম্ব করহ ছুরাশয়। 


| 


কেতু গ্রহ আসি যবে করিবে আশ্রয় ॥ 

1 আপন সখ্যাতে আসি করিবেন ভোগ। 
; কেতুর পতাক। দগ্ধ হইবে সংবোগ ॥ 
দপ্চচূর্ণ সেইকালে জানিবে তখন । 
পরাভব হবে মোর সহ করি রণ ॥ 


1 এত কহি ত্রিপুরারী নিজ স্থানে গেল। 





পু 
] 
] 


| শ্রবণে সে বাণ দৈত্য হরষিত হৈল॥ 


মহানন্দে নিজগৃছে গমন করিল। 


1 মনে মনে বাণরাজ! সময় গণিল ॥ 


ভবানীর বাক্য মনে করিল স্মরণ। 

নিজ গৃহে রহে রাজা আনন্দিত মন ॥ 
৷ তনস্তরে শুন বীর অপূর্ব কাহিনী । 
। উ্! নাম ধরে সেই বাণের নন্দিনী ॥ 


ৃ দিবানিশি ভক্তিভাবে দেবীপৃজ। করে। 


: করয়ে পার্বতী পূজা নানা উপচারে ॥ 
৷ রতিপুভ্র অনিরুদ্ধে পতির কারণ। 

। উষ্ধা ধনী মনে মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ 

. সদা পূজে দেবী পদ সভক্তি অন্তরে । 

| দেবী প্রতি ভক্তি অতি করে নিরস্তরে ॥ 
৷ ঘাতে রতিপুক্র পতি হয় গো আমার । 
৷ মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ কর দাও এই বর ॥ 
দেবীপদে এইরূপ করয়ে স্তবন। 

1 ভক্তিতে হুইল বশ পার্বতী তখন ॥ 
তবে দেবী উষা প্রতি সদয় হইল। 

। অনিরুদ্ধ স্বপ্নযোগে সকলি কহিল ॥ 
' রতন পালস্কে শুয়ে রতির তনয়। 

' নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রায় ॥ 
শিয়রে বসিয়ে দেবী কহিতে, লাগিল । 


, অনিরুদ্ধ স্বঞ্মে সব দরশন কৈল॥ 


টানার... 1 ক, 
হেরিল অপূর্বব এক কুহ্থম:কানন। | কামানলে তনু জ্বলে তোমারে হেরিয়া। 
নানাজাতি পুষ্প বৃক্ষ তাহে জুশৌভন ॥ 1 আমারে বাঁচাও ধনী আলিঙ্গন দিয়া ॥ 
মনৌহর রাশি রাশি কুহ্ছম লতায়। : কামের তনয় আমি প্রীরুঞ্চের নাতি। 
করিয়াছে কত শোভা পাতায় পাতায় ॥  রাখহ আমার প্রাণ তুমি গুধবতী॥ 
ফুটিয়াছে ফুলদল সৌরভ ছুটিছে। : রাখিবারে ঘদি চাহ এজনার প্রাণ। 
মধুকর মধুলোভে প্রমন্ত হ'তেছে ॥  বিধুসুখী একবার হও কৃপাবান ॥ 

গুন্‌ গুন্‌ স্বরে সবে করিছে বঙ্কার। কামপুভ্র বাক্য শুনি কহিল কাহিনী । 
কোকিল আনন্দে করে কুহু কুহু স্বর ॥  অধিনীর বাক্য এবে শুন গুণমণি ॥ 
মদন.বিরাজে তাহে সদ! সর্ববক্ষণ। জগতের পৃজ্য ঘদি তুমি মহামতি । 
মোহিত করিছে যেন অমর ভূবন ॥ বদি তুমি হও সেই শ্রীকৃষ্ণের নাতি ॥ 
এ হেন কুম্থম বহে কুস্থম-শব্যায়। তবে কেন কহ বাক্য হেন অনাচার । 
অপূর্ব রমণী এক আছয়ে নিদ্রায় ॥ কহিছ করিতে মোরে কার্ধ্য ব্যভিচার ॥ 
পরিহিত। নীলাম্বর রূপ মনোহর । বৃথা অনাচার কর বলহ আমারে । 
রতন ভূষণে অঙ্গ শোভিত সুন্দর ॥ তব যোগ্য বাক্য একি কভু হ'তে পারে ॥ 
কুম্থম দলের মাঝে বেন শশধর | পরনারী প্রতি কহ কুৎসিত বচন। 
ছাড়িয়া আকাশ যেন ধরণী উপর ॥ পরলোকে নাহি সুখ তাহে কদাচন ॥ 
কুন্থম দলের মাঝে যেন দূর্য্যমণি। যেইজন পরনারী সহ রতি হয়। 

কত আভ। কত শোত। যেন সৌদামিনী নরকে নিবাস তার জানিহ্‌ নিশ্চর় ॥ 
হেরি রূপ অপরূপ মানস মোহিত। ইহলোক স্থখ মাত্র ওহে'মহামতি। 
জলদের মাঝে যথা প্রকাশে তড়িত ॥ চরমে হইবে তার অশেষ দুর্গতি ॥ 

রূপ দেখি অনিরুদ্ধ বিমোহিত হৈল। অতএব গুণমণি ধরহ বচন। 

অনঙ্গে অনঙ্গ-পুক্র মাতিয়া উঠিল ॥ বিবাহ করিয়া! মৌরে কর আলিঙ্গন ॥ 
অমনি মানস তার অনঙ্গে মগন। উপদেশ ধর শুন ওহে গুণাকর। 
বিহারিতে:তার সহ করিল মনন ॥ আমারে লভিতে ঘদি বাসনা তোমার ॥ 
বলে ধনী স্থবদনী কর কৃপাদান। নিতান্ত লভিতে যদি বাসন! আমায় । 
করিব তোমার আমি মুখাস্বুত পান ॥ পিতার নিকট যাহ শীঘ্র মহাশয় ॥ 
হেরিয়া সৌন্দর্য্য তব আকুল অন্তর ! মহাদেবী তগবতী দেব ভ্রিলোচনে | 
আমারে বীচাও তুমি করহ বিহার ॥ প্রার্থন! করহ তুমি তাহাদের স্থানে ॥ 
কেবা তুমি কার কন্যা সুচারু-নয়নী। তাহ'লে বাসনা পূর্ণ হইবে নিশ্চয় | 

তব রূপে নাহি সীম! চারু চন্দ্রাননী ॥ প্রকৃত বচন আমি কহিনু তোমায় ॥ 

তব রূপে মুগ্ধ নহে বল কোন জন। এত কহি অন্তদ্ধান হৈল গুণবতী। 
শিহরে বোগীর কুল করি দরশন ॥ অদর্শনে অনিরুদ্ধ বিচলিত মতি ॥ 
দেবী বা! গন্ধর্ব কিব! হইবে নাগিনী। রতিপুত্র চারিদিকে করি অন্বেষণ । 

এ ঘোর কানন মাঝে কেন একাকিনী ॥ | আর নাহি দেখে সেই হৃটাদ বদন॥ 


শ্রীমভ্ডাগনত্ভ-স্্্ 





রতন পালক্কে শুয়ে তির তনয় । 
নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রায় ৭৩১ পষ্টা 


নিদ্রা! ত্যজি একেবারে আকুল হইল। 
অচেতন ধরাসনে অমনি পড়িল ॥ 

বলে কোথা দেখ! পাব সে চক্দ্রবদনী | 
আর কি আপিবে হেথ। বিদ্ুত্বরণী ॥ 

আর কি সে শৃধা কথ! শুনিব শ্রবণে। 
এইরূপে রতিপুক্ত্র বিষাদিত মনে ॥ 
একেবারে জ্ঞান হীন পাগলের মত। 
ত্যজিল ভূষণ তার অঙ্গে ছিল বত ॥ 
চারিদিকে সচকিত করে দরশন | 
কোথায় রূপলী বলি করযে রোদন ॥ 
অনিরুদ্ধে বিচলিত দেখিয়া সরূলে। 

রতি সতী কাঁদে অতি পুত্র করি কোলে ॥ 
আর আর যছ্ুকুল যতেক কামিনী । 
পুত্র লাগি হয় সবে অতি বিনাদিনী ॥ 
কান্দেন রুঝ্সিণীদেবী অতি উচ্চরবে। 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান জানিলেন তবে ॥ 
রুক্সিণী রোদনে হরি আকুল হইল। 
বিশেষ করিয়া কথ। কহিতে লাগিল ॥ 
শুন সতী গুণবতী আমার বচন | 

থে কারণে অনিরুদ্ধ হইল এমন ॥ 
ভগবতী আসি পুল্লে স্বপনে দেখাল। 
উধা-রূপে রতিপুক্র বিচলিত হৈল ॥ 
কি আর কহিব প্রিয়ে তোমায় এখন। 
বাণ-কম্যা। উষ। সেই শুন বিবরণ ॥ 
পার্ববতীর বরপুক্্র বাণ মহামতি । 

সেই হেতু স্বপ্নে আমি কহে হৈমবতী ॥ 
সে হ'তে চঞ্চল হৈল রতির কুমার | 
আমিও উারে ব্যস্ত করিব এবার ॥ 
অনিরুদ্ধ সহ তার করিব ঘটন। 
নিশিযোগে আমি তারে কহিব স্বপন ॥ 
রুক্মিণীর প্রতি হরি এতেক কহিল। 
তবে মহাদেবী তথা প্রবোধ মানিল ॥ 
পরে শুন মহারাজ অপূর্বব কথন। 
এইরূপে রুক্সিণীরে প্রবোধি তখন ॥ 


[তি ৭৬৩৩ 

ৃ অখিলের ধাত| সেই দেব নারায়ণ । 

: মায়া করি অনিরুদ্ধ হইল তখন ॥ 

| নিশাকালে বাণ-কন্যা উষা বিনোদিনী । 

৷ রূতন মন্দিরে শুয়ে আছে একাকিনী ॥ 

1 মনোহর বেশে হরি শিয়রে বফিল। 

: স্বপনে তাহারে হরি দরশন দিল ॥ 

, মনোহর রূপ সতী করে দরশন । 

; কন্দর্প আকার এক পুরুষ রতন ॥ 

' রূপের নাহিক সীম! ভুবন মোহিত। 

' হেরে সে রূপের ছট। চঞ্চলিত চিত ॥ 

কিবা সে রূপের কান্তি সুন্দর মূরতি। 

, রূপ হেরে একেবারে মুগ্ধ হয় সতী ॥ 

: রূপ হেরে উষা সতী উন্মভ্ভা হইল । 

৷ সছুভাষে হাস্যাননে কহিতে লাগিল ॥ 

! কহ শুনি গুণাকর কেবা তুমি হও । 

' না করিহ প্রবঞ্চন| সত্য করি কও ॥ 
কাহার তনয় তুমি কোন দেশে ঘর । 
তব রূপে বিমোহিত আমার অন্তর ॥ 
কন্দর্প সমান রূপ করি দরশন। 
তব দরশনে মোরে পীড়িল মদন ॥ 
যেই হ'তে তব রূপ নয়নে হেরিনু | 
কামের সাগর মাঝে আমি যে পড়িনু ॥ 
এ ঘোর বিপদ হ'তে করহ উদ্ধার। 
নতুবা এ পোড়া প্রাণ যাইবে আমার ॥ 
নারী হ'য়ে হেন জনে না ভজে যেজন। 
বৃথায় জানিবে তার রমণী জীবন ॥ 
অতএব গুণাকর মোর বাক্য ধর। 

1 আমারে ভজহ তুমি ওহে প্রাণেশ্বর ॥ 

| বড়ই চঞ্চল মন তোমার কারণ। 


_। রাখহ জীবন মম দিয়ে আলিঙ্গন ॥ 


1 বঞ্চন। করনা মোরে ওহে প্রাণেশ্বর | 
তাহাতে অধর্ম তব হইবে বিস্তর ॥ 
যাচিকা কামিনী যেই অবহেলা করে। 

| চরমে নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে ॥ 


১৩৪ 


উ্ধা বাক্যে জগন্গাথ কহিতে লাগিল। 


যা কহিলে গুণবতী সত্য সে সকল ॥ 
গুন কহি উধা দেবী বচন আমার । 
মম পিতা! কামদেব কৃষের কুমার ॥ 
অনিরুদ্ধ নাম মম শুন বরাননে। 
কৃষ্ণ অনুমতি বিনে করিব কেমনে ॥ 
যদি মোরে অনুমতি করেন শ্রীহরি। 
তাহ'লে তোমার বাঞ্া পুরাইতে পারি ॥ 
আমারে বিবাহ যদি আছয়ে মনন। 
পিতামহ বিনে তাহা না হবে কখন ॥ 
ইহা! কহি গোপীনাথ অন্তর্ধ্যান হয়। 
নিদ্রাভঙ্গে উ্! দেবী চারিদিকে চায় ॥ 
ন। দেখিয়। লে পুরুষ সব শুম্তাকার। 
মনে ভাবে একি ভাব হইল আমার ॥ 
কেন বা নিশিখে মম নিদ্রা! ভঙ্গ হৈল। 
দুঃখের সাগরে মোরে ডুবিতে হইল ॥ 
কিবা অপরূপ আমি হেরিন্ু নয়নে । 
আর কি দেখিব আমি সে চারু বদনে ॥ 
আর কবে হেন দিন হইবে উদয়। 
আর কি শুনিব সেই বাক্য সুধাময় ॥ 
এইরূপে অচেতন কান্দিতে লাগিল। 
স্বপ্ন দরশনে ধনী পাগলিনী হ'লে ॥ 
হেনকালে সখি আমি কছিল তাহারে। 
কেন রাজবালা তুমি ভাবিছ অন্তরে ॥ 
কেন বা আকুল তব অন্তর হইল। 
কি কারণে কান্দ মোরে সত্য করি বল॥ 
কি ভয় অন্তরে তব হ'য়েছে উদয়। 
কি কারণে তব চিত্ত পাগলের প্রায় ॥ 
সখীর বচনে উষ৷ বাক্য না কহিল। 
একান্ত মনেতে সতী ভাবিতে লাগিল ॥ 
তবে দতী মনে মনে করিল চিন্তন । 
অকম্মাৎ একি দায় হইল ঘটন ॥ 
রাণী অগ্রে গিয়া কহে সকল কাহিনী । 
মচঞ্চল হন শুনি বাণের গৃহিণী ॥ 


ভিত 


। 


| 


[ দশম বধ 
1 রাজার নিকটে কছে যত বিবরণ | 
বিপদ ভাবিয়া রাণী করেন রোদন ॥ 
রাণীর রোদনে রাড] আকুল হইল। 


; সখীরে ডাকিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥ 
৷ শুন সখী কহি আমি প্ররুত বচন। 


শঙ্কর আবাসে শীঘ্র করহু গমন ॥ 

কহ এ বারতা সেই শিব সমিধানে। 
তবে সে জানিবে তত্ব কন্তার কারণে ॥ 
রাজার বচনে তবে সথী শীত্র ধায়। 
শিব স্থানে সখী গিয়া বিবরিয়া কয় ॥ 
রজন্ৃতা বিবরণ সকলি শুনিল। 
শ্রবণ করিয়া শিব হাসিয়া উঠিল ॥ 
গণপতি সথী প্রতি কহিল তখন। 
বিচলিত উষ! হয় যাহার কারণ ॥ 
পার্ববতীরে পূজে সদা পতি পাইবারে। 
সন্তষ্ট হইয়া দেবী বর দিল তারে ॥ 
পরম স্থন্দর বর হইবে তোমার । 
তগবতী বাক্যে তুষ্ট অন্তর তাহীর॥ 
রতিপুত্র অনিরুদ্ধ দেখিল স্বপন । 
স্বপ্ন দরশনে পুভ্র বিচলিত মন ॥ 
হুইল পাগল প্রায় কামের তনয়। 
অন্তর্য্যামী ভগবান জানে সমুদয় ॥ 
রমাপতি মনে মনে সকল জানিল। 
মনোহর রূপে তথা উ্ গুহে গেল ॥ 
যেখানেতে উষ! সতী শয়ন-মন্দিরে | 
নিদ্রায় আছিল কন্যা সানন্দ অন্তরে ॥ 
তথা স্বপ্নযোগে হরি কহিল তাহায়। 
সে রূপ নয়নে হেরি উন্মাদিনী প্রায় ॥ 
রূপরাশি হেরি ধনী মোহিত হইল। 
বরিতে সে রতিপুন্রে মনেতে চিন্তিল ॥ 
অনিরুদ্ধ রূপে কণন্া হয় জ্ঞানহার! । 
একেবারে অচেতন হয়ে কামাতুর। ॥ 
নিতান্ত চঞ্চল তার হইয়াছে মন। 
ভোজনে অরুচি তার পাগল যেমন ॥ 


বম কন্ধ]]  _. ভ্রীমন্তাগৰত। ৭৩৫ 
ছন্গমতি হইয়াছে নাহি নিদ্রা যার়। | হেনকালে যছুপতি শ্রবণ করিল। 
কাহারো সহিত কন্তা নাহি কথা কয় ॥ রমণী সকলে তবে বিস্তারি কহিল ॥ 
বিকৃত আকার তার মলিন বরণ। বিধিমতে নকলে প্রবোধে নারায়ণ। 
সর্ববদা ভাবিছে আর করিছে রোদন ॥ বলে কেন কর সবে বৃথায় রোদন ॥ 

সে সময় সখী আসি কহে সে কাহিনী। এইরূপে সকলেরে কহি নারায়ণ। (১) 
তাহাতে স্থস্থির হ'ল বাণের নন্দিনী ॥ পৌন্রের কারণ হরি করিল গমন ॥ 

বলে তারে শীঘ্ যাও দ্বারক।-নগরে। উষ! সতী রতিপুত্রে করি দরশন। 
অনিরুদ্ধ নিদ্রা! যায় স্থথে সেই ঘরে ॥ যাইলেন নিজঘরে আনন্দিত মন ॥ 

রতন পালক্কে শুয়ে স্থথে নিদ্রা যায়। ভাগবত কথ। অতি শ্রবণে সুন্দর । 
মায়াবলে তুমি সখী যাইবে তথায় ॥ দাস ভাষে ভাষামতে আনন্দ অন্তর ॥ 

হরণ করিয়া তায় সেই মায়াবলে। ত্রিপদী 

আনহ তাহাকে শীঘ তুমি কুতুহুলে ॥ শান্তমুত্তি তপোধন, বিনয়েতে নিবেদন, 
ত৷ হ'লে মঙ্গল হবে জানিবে নিশ্চয় । কহে তবে কুরুর কুমারে। 
বাণকন্া! চি স্থির হইবে ত্বরায় ॥ কহি শুন মহামতি, সুমিষ্ট কৃষ্ণ ভারতী, 
অতএব শুন সখী কহিন্ু তোমারে । শুন ভূপ আনন্দ অন্তরে ॥ 
শীত্রগতি কর গতি দ্বারকা-নগরে ॥ বাণ-কন্তা উষা সতী, বথ হ'য়ে মৌনবতী, 
আনন্দে হইয়ে মগ্ন যায় ত্বরা করি। বিচলিত রতিপুভ্র আশে । 
গণপতি বচনে উষার সহচরি ॥ করি মায়! মায়াবিনী, হরি সেই গুণমণি, 
মায়াবলে সেইকালে করিল গমন। লইল সে বাণভূপ বাসে ॥ 
ক্ষণেকের মধ্যে গেল দ্বারকা ভবন ॥ পুরমধ্যে প্রবেশিল, অমনি চেতন হৈল, 
যে ঘরেতে রতিপুন্র স্থখে নিদ্রা যায়। অনিরুদ্ধ করয়ে রোদন। 
যোগবলে সহচরী উত্তরে তথায় ॥ চারিদিকে দরশনে, আকুল হুইল প্রাণে, 
হেরিল সে রতি-পুত্্র রূপ বিমোহন। পিত৷ মাতা নহে দরশন ॥ 

রূপ হেরে একেবারে হয় অচেতন ॥ নহে সে দ্বারকা সম, দেখে সব অনুপম, 
স্থির নেত্রে সহচরী সে রূপ নেহালে। মনে মনে করযে চিন্তন । 

হরিয়া আনিল তারে অতি কুতৃহলে ॥ বলে হেথ। কেন আমি, কোথা কৃষ্ণ অন্ততর্ধ্যামী, 
যথায় বাণের পুক্রী বিষাদিত মনে। কেন মোর হেথা আগমন ॥ 
সেইস্থানে মায়াবলে আইল তখনে ॥ 

এখানেতে সকলেতে দ্বারকা-নগরে । ১। শক যহুকুল কামিনীগণকে নানা- 
রা ১৮4১8৮7৬ এ 
রতি শোকে আকুল হইল। রোহণে গবিলদ্ছে লেন 
মর শ৮৩৬ হী এবং ভোলানাথ পার্বতী সহিত সেই বাণরাজ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে সতী পুত্রের কারণ। ডি নতি 
১ হইয়। শুন্তমার্শে রতিপুত্র অনিরুদ্ধের রক্ষা হেতু 
'আর যত নারী কাদে বিষািত মন ॥ গুপ্তবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


*ত৬ 


নিদ্রিত ছিলাম ঘরে,কে আনিল হেখ। মোরে, 
কোথা মোর জনক জননী । 

কোথ| পুরবাীজন, কোথা যছুকুলগণ, 
তুমি কেব! কহ বরাননী ॥ 

আকুল মম হৃদয়, নাহি দেখি বাপ মায়, : 
কেন মৌরে আনিলে এখানে । 

এ দেশ কাহার বল, গুহে মোরে লয়ে চল, 
হেথা আমি কহু কি কারণে ॥ 

শুনি সখি স্বুভামে, অনিরদ্ধ প্রতি ভাষে, 
কেন ওহে পুরুষ প্রবর। 

কেন বা আকুলমতি, কেন ভাবহ অনীতি, 
কেন বৃথ। আকুল অন্তর ॥ 

দাসী কম শুন বাণী,. কহি শুন গুণমণি, 
কেন বৃথা করহ রোদন। 

যার লাগি দিবানিশি, ভাবহ নির্জনে বমি, 
যার লাগি বিচলিত মন ॥ 

মিলাইব সেই জনে, বৃথা চিন্ত! ত্যজ মনে, 
স্থির চিত্তে শুনহ কাহিনী । 

তোমার যে চিত্তহার। তাহীরে মিলাব ত্বরা 
ক্ষণেকেতে পাবে বিনোদিনী ॥ 

রতিপুভ্রে কহি এত, প্রবোধ করিল তত, 
মায়াবলে মোহিত করিল। 

শয়নেতে উ্1! সতী, ভাবে সেই প্রাণপতি, 
নিদ্রাযোগে অচেতন ছিল ॥ 

মথী কহে সম্বোধনে, উঠ ধনী এইক্ষণে, 
কি কারণে আছ নিদ্রাগত। 

শীঘ্র মেলিয়। নণনে,  দেখহ তব রতনে, 
তব পাশে আছে উপনীত ॥ 

যে জন কারণে সতী, হু'য়েছে আকুলমতি, 
সেইজন বসি তব পাশে। 

বদি তব শব্যাতলে, দেখ উঠি কুতুহলে, : 
অপেক্ষা করিছে তব আশে ॥ 

মখির বচন শুনি, উা কন্যা বিনোদিনী, 
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া! বপিল। 


জ্রীমর্ভাগৰ ত । 


[দশম নদ. 
৷ দেখিল যে শহ্যাতলে, শশী যেন ভূমিতলে, 
ৰ রূপরাশি নয়নে হেরিল॥ 
৷ হেরি সেই রতিহ্তে, ছিগুণ আকুলচিতে, 
! বলে বিধি কি বিধি স্থজিল। : 
; স্বপনে হেরিনু যাহা, প্রত্যক্ষ হইল তাহা, 
মনে মনে কতই চিন্তিল ॥ 
: হেরি রূপ বিমোহন, একেবারে অচেতন, 
অমনি সে আকুল অন্তর । 
! মদনে উন্মস্ হয়, ছাড়ি সব লাজ তয়, 
) পতিপাশে বসে তদন্তর ॥ 
' বলে ওহে গুণমণি, তব লাগি পাগলিনী, 
এস নাথ হৃদয়ে স্বর | 
! হেরি তব মুখশশী, আনন্দ সলিলে ভাসি, 
ও ছুঃখরাশি হইল অন্তর ॥ 
. দাও নাথ আলিঙ্গন, রাখ অধিনী জীবন, 
ৃ কেন সখা মলিন বদন। 
কি ভাবিছ মনে মনে,বিভীষিকা! কি কারণে, 
তুমি মোর নিশ্চয় জীবন ॥ 
| তুমি মম প্রাণপতি, তুমিই আমার গতি, 
তোম! বিনে মরিব নিশ্চয়। 
কেন সখা অধিনীরে, ভাসাইছে ছুঃখনীরে, 
কেন সথা ব্যাকুল হৃদয় ॥ 
। উন বাক্যে রতিস্থত, হুইয়ে আনন্দযুত, 
কহে অতি বিনয় বিধানে । 
! শুন কহি গুণবতী, _অনুঢা তুমি যুবতী, 
ৰ হেনকথ| কহ কি কারণে ॥ 
1 পর নারী স্পর্ণে পাপ, হয় অতি মনস্তাপ, 
আস্তে হয় নরকে গমন। 
। রাজকন্যা তুমি সতী, পাপে তব কেন মতি, 
ণ রাখ ধর্ম শুনহ বচন ॥ 


৷ রৃতিস্থখে যেইজন, পরনারী প্রতি মন, 
পরনারী সেবে অবিরত। | 
নাহিক সংসারে আর, 


| অর সমাচার, 
তার পাপ উপজয় কত॥ 


শব্ধ]... .. প্ীমন্ভাগবত।, ৭৩৭ 
সামাগ্ সে রতি রসে, যেই পরনারী বশে, । সুধের সলিলে তবে ভাসে ছুইজনে। 
রতিম্থথে রহে সর্বজন । ছ'জনে থাকয়ে সদা আনন্দ বিধানে ॥ 
হয় তার সর্বনাশ, শুন সতী সেই ভাষ, সখীগণ অনুক্ষণ সেবে মনম্থখে। 
বংশক্ষয় করে যেইজন ॥ উধ! সতী আনন্দিত রহে মুখে মুখে ॥ 
কমল ছাড়ে তারে, রহে সদ! পাঁপভারে, এ সব বৃত্তান্ত পরে কোটাল জানিল। 
সণ্তকুল অধোগতি যায়। ক্রোধভরে নৃপতির নিকটে চলিল ॥ 
অতএব বরাননে, ছাড় মোরে কৃপাদানে, মহারাজ যেইখানে সভাদদ মাঝে । 
কহি কথা তোমারে নিশ্চয় ॥ কোটাল ধাইল তথা আপনার সাজে ॥ 
উষ! সতী সবিনয়, কহে নাথ কারে ভয়, করযোড়ে বাণরাজে প্রণতি করিল। 
ভয় তব নাহি প্রাণেশ্বর । বাণরায় ক্লোধপূর্ণ কোটালে হেরিল ॥ 
গঞ্ধবর্ব বিবাহ কর, শান্ত হও ধৈর্ধ্য ধর, দেখিল কোটালে নৃপ লোহিত লোচন। 
তোম। লাগি কান্দি নিরন্তর ॥ অনুমানে ক্রোধ ভাব বুঝিল তখন ॥ 
কার ভয় কর তুমি, আমান্ধ হৃদয় স্বামী, ইঙ্গিত করিল রাজ! কোটাল জানিল। 
বন্ধে তোম! রাখিব হৃদয়। পরে সঙ্গোপন স্থানে রাজারে কহিল ॥ 
এত কহি বিধিমতে, 'গন্ধর্বব বিবাহ মতে, শুন মহারাজ তব কন্যার কাহিনী । 
সর্ববকাধ্য সাধিল ত্বরায় ॥ পুরুষের সহ থাকে দিবস রজনী ॥ 
দুজনে দৌহার গলে, মালা দিল কুতুহলে, সখীগণ অনুক্ষণ সেবে ছুইজনে। 
ভূষণে ভূষিত কৈল কায়। হইয়াছে মতি তার অংশ অর্জনে ॥ 
আনন্দে উন্মত্ত রয়, মদনেতে মত হয়, উন্মাদিনী হয় কন্যা বাহার কারণে। 
স্থথরাশি হইল উদয় ॥ আছযে পরমস্খে ল'য়ে সেইজনে ॥ 
রতি খেল! ছুইজনে, সাধিল আনন্দ মনে, রতিন্ুত গুণযুত পেয়ে তব সুতা । 
রতিপুত্র রতি স্থখে রত। সর্বক্ষণ থাকে কন্া হয়ে হর্ষবুতা ॥ 
দিবানিশি ছুইজনে, থাকে রতি আলাপনে, মহাবার হয় সেই কামের নন্দন। 
বিহার করয়ে নানামত ॥ রতিম্থখে থাকে রত শুনহ রাজন ॥ 
নব প্রেমে মত্ত হ'য়ে, উষা অনিরুদ্ধে লয়ে, পরম হ্ন্দর রূপ হয় মহামতি । 
ম্থখে কাল করয়ে হরণ । তার মহ কেলী করে উ্া গুণবতী ॥ 
ভাগবতে হরিকথা,  ম্ধার লহরী গাথা, কোটালের বাক্যে তবে ক্রোধিত রাজন। 
মোক্ষপায় করিলে শ্রবণ ॥ বল কার হেন সাধ্য করে অঘটন ॥ 
মম পুরে প্রবেশয় কোন ছুমতি। 
পয়ার। এখনি করিব তার বিষম ছুর্গতি ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুনহ সুমতি। মম কুলে কালি দিবে কলঙ্ক রটিবে। 
শ্রবণ করহ তবে অপূর্ব ভারতী ॥ থাকিতে জীবন মম এমন হইবে ॥ 
অনিরুদ্ধ উষ। দোহে সদা সববক্ষণ। আমার এ পুরী হয় শিবের রকঞ্ষিত। 
রতি-্রীড়। করে দোহে আনন্দে মগন ॥ মম পুত্রী প্রবেশ অতীব অনীত ॥ 


স্্রীযস্তাগবত। 


028 ভাতার... 
এত কহি ক্রোধে নৃপ লোহিত লোচন। | তাহা আমি কি রূপেতে হেরিব নয়নে । 
রক্তবর্ণ সর্বব অঙ্গ হইল কম্পন ॥ কি ফল বিফল তবে মম এজীবনে ॥ 
মহাক্রোধে শিবস্থানে গমন করিল। এখনি সে কামনুভ্রে নিধন করিব। 
উষার কাহিনী সব কহিতে লাগিল ॥ আপন ছুহিতা৷ উধ! ঘরেতে মানিব ॥ 
তবে শুন ভগবতী কহিল রাজায়। কার শক্তি কেবা মোর সহ করে রণ। 
কৃষ্ণ পৌন্্র সেই জন জানিবে নিশ্চয় ॥ না দিব তাহারে কন্য। থাকিতে জীবন ॥ 
তব কন্তা যোগ্য পাত্র সেইজন হয়। এইরূপে বাণরাজ! ক্রোধিত অন্তরে | 
তাহাতে তোমার ক্রোধ উপযুক্ত নয় ॥ সাজিল যুদ্ধের সাজে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
ভার সহ বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন । পরে শুন পরীক্ষিৎ অদ্ভুত কাহিনী । 
শ্রীকষে জানিবে তুমি পরম কারণ ॥ রতিপুত্র আনন্দিত পেয়ে সীমস্তিনী ॥ 
মহাদেব কহে শুন ওহে নরবর। উষার সহিত স্্খে তাহার মন্দিরে । 
কেন বৃথা কর ক্রোধ তাহার উপর ॥ সর্ববক্ষণ থাকে দৌহে আনন্দ অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণের মহিম! আমি কহিতে না পারি। বাণরায় ক্রোধ করি করিল গমন। 
পরম পুরু সেই মুকুন্দ মুরারি ॥ অনিরুদ্ধ সহ যুদ্ধ করিতে তখন ॥ 
তার সহ বিসম্বাদ করে কোনজন। করিয়ে রণের সজ্জ। রথ আরোহণে। 
জগতের মাঝে কভু ন! হয় দর্শন ॥ অস্ত্র শস্ত্র আদি করি নিলেক যতনে ॥ 
গণপতি কার্তিকাদি সকলে বুঝায়। দুঢ় করি কবচ (১) পরিল নিজ অঙ্গে। 
কিন্ত সেই বাণ রাজা শান্ত নহে তায় ॥  করিবারে বুদ্ধ রায় চলিলেন রঙ্গে ॥ 
ক্রোথে কাপে ছুই ওষ্ঠ কাপে সর্বধগাত্র। ক্রোধে অঙ্গ কাপে নৃপ গমন করিল। 
কহিতে লাগিল নৃপ কহ কি বিচিত্র ॥ পশ্চাতেতে সদাশিব অলক্ষিতে গেল ॥ 
কুলের কলঙ্ক মোর করে সেইজন ৷ আর ঘত রুদ্রগণ চলিল সংহতি । 
তাহাকে তুষিতে পিত। বল কি কারণ ॥ মনে মনে চিস্তিলেন তথ। ভগবতী ॥ 
যে হোক সে হোক আমি কভু না ছাড়িব। কি করি উপায় এবে না বুঝি কারণ। 
যা আছে কপালে মোর তাহারে শাসিব॥ শুস্ত হ'তে কামন্ততে কহিল তখন ॥ 
অদৃষ্টের ফলাফল ন৷ হয় খণ্ডন। শুন কহি রতিপুক্র তোমারে এখন। 
শুন পিত। মহেশ্বর আমার্‌বচন ॥ আসিতেছে বাণরাজ বুদ্ধের কারণ ॥ 
প্রবল জানিয়ে শক্র তয় করি মনে। তব সহ যুদ্ধ হবে.'জানিও অন্তরে । 
তবে এ জীবন ধরি কিসের কারণে ॥ ভীত নাহি হবে তুমি তাহার সমরে ॥ 
ইহলোকে অপযশ হইবে আমার তার সহ যুদ্ধ তুম করিবে নিশ্চয়। 
ইহলোকে পরলোকে নাহিক নিস্তার ॥ তাহাতে যগ্যাপি তব উপজর ভয় ॥ 
(১১ হি িহ্রর 
অপরের অপমান সহিব কেমনে ॥ টি € 

গ গালে লৌহ বর্ধ 
সে কাতর নহি থাকিতে জীবন. লগা 
মোর কন্য। হরে সেই কামের নন্দন ॥ বর্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 


দশম স্বদ্ধ ) 


শ্করী শরণ তুমি করিবে তখন | - 


তোমারে রাখিবে দেবী করিয়া যতন ॥ 
ইহার অন্যথা তুমি কিছু না করিবে। 
তব লহ বাণ রাজ! সমরে মাতিবে ॥ 
দৈববাণী শুনি তবে রতির নন্দন। 
সভয় অন্তরে করে ছুর্গার স্তবন ॥ 
ওগো ছুর্গে হুঃখহরা হুর্গতি নাশিনী | 
বিপদে পতিত আমি রাখগেো জননী ॥ 
সন্তানে রাখগে। মাতা দাঁনিয়ে অভয়। 
এ ঘোর বিপদে দেবী রাখগো৷ আমায় ॥ 
স্তবে তুষ্ট ভগবতী হয় সেহক্ষণে | 
অনিরুদ্ধ সঙ্জ! করে সমর কারণে ॥ 
মহাবলবস্ত সেই কামের কুমার । 
ধনুর্ববাণ হাতে করি হয় আগুসার ॥ 
উমা-দত্ত রথে তবে করি আরোহণ । 
সমরে ধাইল সেই কামের নন্দন ॥ 
বাণ নরপতি তবে করে দরশন। 
যুদ্ধপাজে পথিমাঝে কামের নন্দন ॥ 
ধনুর্ববাণ হস্তে কার দেবেন্দ্র প্রায়। 
বুদ্ধ হেতু দীড়াহয়ে রয়েছে তথায় ॥ 
রাজপুজ্রে হোর তবে বাণ নরপতি। 
অনলেতে দিল যেন ঘ্বতের আহুতি ॥ 
সেইমত নরপতি জ্বলিয়া উঠিল । 
ক্রোধে রক্তবর্ণ আখি কাপিতে লাগিল 
কহে রায় কটুবাণী কামের নন্দনে। 
ওরে দুষ্ট পাপমতি হেথ। কি কারণে ॥ 
পামর পাষণ্ড তোর ছেন কদাচার। 
মোর ঘরে কর চুরি ওরে কুলাঙ্গার ॥ 
কেন তোর মাত! তোরে গর্ভে ধরেছিল 
জনম কালেতে কেন ম্বত্যু না হইল ॥ 
কুলের কুনীতি যাহা কেমনে ভুলিবে। 
পূর্ববশিক্ষা হেতু কাধ্য অবশ্ট করিবে ॥ 
তোর পিতা। কামদেব অতি ছুরাচার। 
মন্বর অন্তরে করে কপটে সংহার ॥ 


 স্্ীমন্ভাগবত। ৭৩৯ 


1 তার নারী হরে নিল অতি ছুউমতি। 


সেইমত তোর রীতি হেরি যে সম্প্রতি ॥ 
তোর সেই পিতামহে জানয়ে সকলে। 
ক্ষত্রকূলে জন্ম নিয়ে রহে গোপকুলে ॥ 
গোপের গৃুহেতে থাকি গোপ অন্ন খায়। 
ননী চুরি করি ব্রজে চোর নাম তায়॥ 
গোপিনীগণের কুল ছলেতে হরিল। 
রুক্সিণীরে কৌশলেতে চুরি করি নিল ॥ 
চোরা রীতি চোর কুলে সকলেই জানে। 
তোর যে কুলের ধণ্ম না যায় বাখানে ॥ 
তার জ্যেষ্ঠ বলরাম গুণ কব কত। 
স্বরাপানে সদা মত্ত সর্বলোকে জ্ঞাত ॥ 
তুই দুষ্ট দেই কুলে জনম লতিলি। 
আমার গৃহেতে আসি পাপাচার কৈলি ॥ 
এবে সমুচিত ফল এখনি পাইবি 1 

মম হস্তে এইবার যমালয়ে যাবি ॥ 

এত শুনি কামপুত্র ক্রোধেতে কম্পিত। 
কছে বাণরাজে করি লোচন ঘৃণিত ॥ 
মুড়মতি কি জানিবে কৃষ্ণের মহিমা । 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিতে নারে সীমা ॥ 
যিনি সর্ধবমৰধ হরি তারে নিন্দা কর। 
এই পাপে যাবে তুমি শমনের ধর ॥ 
এত বলি রক্তবর্ণ হইল লোচন। 
ক্রোধে কাপে কলেবর হাতে শরাসন ॥ 
ধনুকে টঞ্কার দিয়! কহে সেইক্ষণে। 
সমরে প্রবৃত্ত হও ডাকি রে সঘনে ॥ 
হেনকালে বাণদৈত্য ক্রোধিত অন্তর। 
ধন্ুুকে যুড়িল অস্ত্র অতি খরতর ॥ 
অনিরুদ্ধ প্রতি বাণ করিল ক্ষেপণ। 
বাণে রতিপুক্র তাহা করে নিবারণ ॥ 
তবে দৈত্যপতি তথ৷ শুল ল'য়ে হাতে । 
লক্ষ্য করি মারিলেন অনিরুদ্ধ মাথে ॥ 
অর্থচন্দ্র বাণে তাহা নিবারণ:করে। 
ভয়ে ক্রোধে বাণরাজ। বজজ অস্ত্র ধরে। 


০১ পীমন়াপরত। ...... 
মহাক্রোধে নেই বজ্ঞ বাণ যে এড়িল। | শিব সেনাগণ সহ দেবী ভগবতী | 
বৈষ্ণব বাণেতে তাহা নিবারণ কৈল ॥ কার্তিকাদি আছে আর দেব গণপতি ॥ 
এইরূপে ছুইজনে যুদ্ধ ঘোরতর । তবে দেব দামোদর বিচারিয়া মনে | . 
কেহু না পরাস্ত হয় কর্‌য়ে সমর ॥ সাজিতে কছিল ঘত যাদব-নন্দনে ॥ 
এড়িল যে তুলা-বাণ বাণ নরপতি। গজ অশ্ব নিল তার যত যছ্ুসেনা। 
তাহ নিবারণ করে কামের সম্ভতি ॥ সাজিল সমরে কত কে করে গণনা ॥ 
এইরূপে বনু রণ করিল দুজনে । রথ রথী গজ বাজী অদংখ্য সাজিল। 
উভয়ে সমান যোদ্ধ।কেছ নাহি জিনে ॥ ঘোর রবে রণবাছ্ বাজিতে লাগিল ॥ 
শঙ্করের বরপুত্র বাণ নৃপবর। সকলেতে রণে সাজে সক্রোধ অন্তরে । 
যুড়িল ধনুকে সেই সম্মোহন শর ॥ ঘোর কোলাহুলে যাষ় বাণ রাজপুরে ॥ 
সেই বাণে মোহ প্রাপ্ত অনিরুদ্ধ হৈল।  মহাক্রোধে চলিল নে দেব জনার্দন | 
মুচ্ছিত হুইয়ে রথে অমনি পড়িল ॥ মনেতে জাগিছে অনিরুদ্ধের বন্ধন ॥ 
তবে বাণ নরপতি আনন্দ অন্তরে । শোকার্ত হৃদয় তার পৌন্রের কারণ। 
কামপুত্র অনিরুদ্ধে বাধিলেন পরে ॥ (৯) ক্রোধে ঘায় মহাকায় করিবারে রণ ॥ 
বন্ধন কারয়া নিল আপন আলয়। সৈম্তদহ বাণপুরে উপনীত হৈল। 
উধ! সতা মনছুঃখে বিষণ হৃদয় ॥ যুদ্ধ হেতু বাণদৈত্যে আহবান করিল ॥ 
কামপুভ্রে বন্দা করি রাখিল তখন। মহাক্রোধে বাণরাজ লাজিযা সমরে। 
'শৃন্যোপরে যছুপতি করে দরশন ॥ ক্রোধে কম্পে কলেবর চলিল সত্বরে ॥ 
অমান আসিয়। হরি দ্বারকা-ভবনে। সজ্জা করি মহারাজ রথে আরোহিল। 
সাজিতে কহিল তবে যহু মেনাগণে ॥ £শর হাতে করি যুদ্ধে প্রবেশিল ॥ 
অপরে অপূর্বব কথ! শুন নরবর। সমরে প্রবেশ করে বাণ মহামতি । 
ক্রোধিত হহল তবে দেব দামোদর ॥ দানব দলনে যেন দেব শচীপতি ॥ 
কামন্ুতে করিয়াছে নিগড়ে বন্ধন। যছুগন সঙ্গে রণ করিবারে মন। 
শুনি ক্রোধান্বিত দেব লো|হত লোচন ॥ এখানেতে ভগবতা জানিল কারণ ॥ 
রমাপতি করে গতি ছুঃখিত অন্তরে । শিব-সৈন্য ভৈরবাদি গমন করিল। 


বাণনুরী রক্ষে কিন্তু দেবত। শঙ্করে ॥ 


১। অনেকে বলেন যে বাণদৈত্য যখন অনিরুদ্ধ 
সহ যুদ্ধ করেন, তখন অনিকদ্ধকে বন্ধন করেন নাহ 
বাণরাজের রাজ্য শোণিতপুর্ন শিব কৃক রঙ্গিত। 
অতএব যে সমগ্গে হইজনে সংগ্রাম হয়, সেই রমন শিব 
সৈশ্ কর্তৃক অলিরদ্ধ পরাজয় হইন্নাছিগ, কিন্ত একথ! 
কতদুর সতা তাহা আমি বগিতে পারিব না, অতএব 
এক্ষণে ণোক প্রচলিত মতই আমি অববন্ধন করিরা 
অনিরুদ্ধ পরাস্ত ও তাহাকে বন্ধন পূর্বাক কারাগারে 
রক্ষিত ইত্যাদি বিষয় লিখিতে বাধা হুইলাম। 


উগ্রচণ্ড। করে খাণ্ড। যুদ্ধে প্রবেশিল ॥ 
ঘোর রণে যছুগণে জানয়। প্রবল। 
মহাশব্দে আমে রণে শিব সেনাদল ॥ 
ঘোর শব্দে বাজে বাগ স্তব্ধ ভ্রিভুবন। 
সৈন্য কোলা হলে ধর! হইল কম্পন ॥ 
ঘোরতর রণমাঝে শব্দেতে পূরিল। 
রণস্থলে কোলাহুলে সবে স্তব্ধ হৈল ॥ 
বৃুষোপরে মহেশ্বর যেন মহাবল। 
ত্রিশুল ধরিয়া দেব আসে রণস্থল ॥ 


[ দশ ধ 


স্পা 


তবে বাণ নরপতি প্রণমি শঙ্করে | 
যুদ্ধে অগ্রসর হয় আনন্দ অন্তরে ॥ 
সাত্যকি সহিত রণ প্রথম হইল । 
বাণে বাণে দুইজনে কাটাকাটি কৈল ॥ 
সম রণে ছুইজনে কেহ উন নয়। 
করে ঘোরতর রণ নহে পরাজয় ॥ 
পরেতে মারিল বাণ সাত্যকি যখন । 
সেই বাণে বাণরাজ! হৈল অচেতন ॥ 
অচেতন রথোপরে হুইল পতন। 
তাহারে রক্ষিতে যান দেব ফড়ীনন ॥ 
কামদেব সহ যুঝে পার্বতী কুমার । 
দুজনে বাজিল রণ মহাভয়ঙ্কর ॥ 

বাণে বাণ কাটাকাটি করে দুইজনে । 
উভয়ে সমান রণে কেহ নাহি জিনে ॥ 
যছু-সেন! শিবসেনা করিল সমর । 
হুইল বিষম যুদ্ধ শুন নরবর ॥ 

পরে শুন নরপতি অপূর্ব কথন। 
বাণের সহিত যুঝে দেব নারায়ণ ॥ 
বাণরাজ! ছাড়ে বাণ খরতর অতি। 
বায়ুবেগে ধায় বাণ নারায়ণ প্রতি ॥ 
সেহ বাণ নিবারণ করে জনার্দন। 
মহাক্রোধে যহুপতি ধরে সুদর্শন ॥ . 
- প্রভাকর সম তেজে দৃশ্যে ভয়ঙ্কর । 
সেই অস্ত্র মন্ত্পূত কার যছুবর ॥ 
সথদর্শন প্রতি হরি অনুজ্ঞ। করিল। 
বাণের বক্ষেতে গিয়া প্রবেশ হইল ॥ 
অচেতন বাণরাজ। হয় সেইক্ষণে । 
ভূমিতলে পড়ে বাণ কৃষ্ণ প্রহরণে ॥ 
বাণাঘাতে বাণরায় ধরায় পড়িল। 
তাহা দেখি মহাদেব চিন্তাযুক্ত হৈল ॥ 
বেগে গিয়া নৃপবরে কোলেতে করিল। 
শোকাম্বতা পশুপতি কাদিতে লাগিল ॥ 
বাণনৃপে কোলে নিল তবে পশুপতি। 
চেতন পাইল তবে বাণ নরপতি ॥ 


৪৮ 


জীমস্তাগবত।_ 


৭৪১ 


| রাজা প্রতি পশুপতি অনেক কহিল। 
| পরম পুরুষ কৃ জ্ঞানযোগ দিল ॥ 
| তাহা শুনি নরপতি ভাবে মনে মন। 
নারায়ণে বাণরাজ। করেন জ্তবন ॥ 
বলে ওহে সর্ববসার দেব নারায়ণ। 
পরম পুরুষ তুমি অনাদি কারণ ॥ 
কে জানে তোমাকে দেব তুমি মূলাধার | 
| বিশ্বপতি জীবে তুমি গতি পারাবার ॥ 
অনন্ত অখিল পতি তুমি সর্ববগতি | 
বেদেতে নাহিক সীমা জগতের পতি ॥ 
| বিশ্বের ব্যাপক তুমি দেব নারায়ণ। 
কখন বিরাটরূপ হও জনার্দন ॥ 
তোমাতে সকল দেব রয়েছে আশ্রিত। 
তব অনুগত সব তোমাতে স্থাপিত ॥ 
তব অংশরূপে জীব ব্যাপ্ত চরাচরে। 
। যে জানে তোমারে তুমি জান সবাকারে ॥ 
। অধম অকৃতি আমি ওহে রমাপতি। 
। হীনজ্ঞান দৈত্য জাতি নাহি কোনমতি ॥ 
[ না জানি তোমাকে আমি অখিল ঈশ্বর । 
1 পঞ্চানন জানে তব গুণ নিরন্তর ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দা! ধ্যান করে। 
কি সাধ্য আমার দেব জিনিব তোমারে ॥ 
অপরাধ ক্ষমা! কর গোলোক-ঈশ্বর | 
তব পদ প্রাপ্ত হই মিনতি আমার ॥ 
দেহ স্থান তব পদে ওহে লক্ষমীপতি। 
ন। জানি তোমারে দেব আমি ভ্রান্তমতি ॥ 
পশুপতি জ্ঞানযোগে কহিল আমায়। 
জানিলাম তব তত্ব ওহে তত্বুময় ॥ 
| এইমত করে স্তি বাধ বরপতি। 
। স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব যছুপতি ॥ . 
| বাণ শিরে নিজ পদ করিল অর্পণ । 
মহানন্দে নরপতি কহিল তখন ॥ 
চল দেব তব পৌন্রে কন্তা। দিব দান। 
| অনিরুদ্ধ হৈল মোর প্রাণের সমান ॥ 


৭৪২ 


অনিরুদ্ধ ছিল যথ! বাণের আগারে ॥ 
দেই স্থানে শীঘ্র গিয়া ঘুচাও বন্ধন । 
আজ্জঞামত কাধ্য করে সহচরগণ ॥ 
বন্ধন মোচন করি তথা নরপতি। 
নিজ কন্তা দান করে হধমনে অতি ॥ 
বিধিমতে কন্যাদান করিল রাজন । 
কৌতুকে যৌতুক দিল বহু রত্বধন ॥ 
রত্ব ধন হীরকাদি অমূল্য ভূষণ। 
দাস দাসী হয় হস্তী দিল অগণন ॥ 
তবে দেব নারায়ণ আনন্দিত হৈল। 
বাণ নরপতি প্রতি আশীর্বাদ কৈল ॥ 
শিব আজ্ঞা লয়ে পরে দেব জনার্দন। 
ঘ্বারকা-নগরে পরে করিল গমন ॥ 
বর কন্তা লয়ে হরি হরিষে চলিল। 
দ্বারকাপুরীতে গিয়া উপনীত হৈল ॥ 
আনন্দিত পুরবালী দেখি কন্যা বর। 
রতি সতী পু্র পেয়ে হরিষ অন্তর ॥ 
রুক্িণী প্রভৃতি যত যছুকুলনারী | 
কন্ত। দেখিবারে সবে আসে সারি সারি 
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন। 
মহোৎসবে মস্ত সবে ঘত নারীগণ ॥ 
দ্বারকা-নগরবামী আনন্দে মাতিল। 
যছুগণে হৃষ্টমনে কত দান দিল ॥ 
এইরূপে উষা সতী অনিরুদ্ধ পায়। 
পরম আনন্দে %ৌহে রহে দ্বারকায় ॥ 
ভাগবত কথা অতি শুনহ মধুর | 
অন্বত সমান হয় পক্ষেতে সাধুর ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশমন্কদ্ধে বাণযুদ্ধ ও 
উাহয়ণ সমাু। 


অথ নৃগোপাখ্যান। 
শুকদেব কহে নৃপ করহ শ্রবণ। 
একদিন দ্বারকা-নগরে যদুগণ ॥ 


৭৪২ _____ শ্রীমভাগবত।, 
এত কি আজ্ঞ। দিল নিজ অনুচরে। 


: দশম স্বনধ 
যাদব কুমার যত আনন্দ অন্তরে । 
বিহার করিতে যান কানন ভিতরে ॥ 
উপবনে হর্ধমনে যদ্ুগণ ধত 

1 আনন্দ বিধানে তাহে ক্রীড়া করে কত ॥ 
্রদ্থ্যন্নাদি শাম্ব আর যাদব তনয়। 
জল হেতু বনে বনে ভ্রমিযা বেড়ায় ॥ 
নানা স্থান নানা বন করে অন্বেষণ । 
পরেতে বিমম কূপ করে দরশন ॥ 
বারিহীন কুপ দেখি লাগিল তরাস। 

1 তাহে পড়িয়াছে এক বিষম কৃকলাস ॥ 
দ্রশনে মনে মনে আশ্চর্য্য হইল। 

উদ্ধারিতে কৃপ হ'তে মনে বিচারিল ॥ 
পরস্পর মনে মনে যুক্তি করি সার। 

যাদব-নন্দন ঘত করিল বিচার ॥ 

কূপ হ'তে কৃকলান তুলিতে তখন । 

চর্দের রজ্্বুতে তারে করিল বন্ধন ॥ 

প্রাণপণে যছ্ুগণ টানিতে লাগিল । 
কিছুতেই কৃকলাম তুলিতে নারিল ॥ 

: তুলিবার শক্তি থাক নড়াতে না পারে। 
বহু যত্ব করে সবে ভুলিবার তরে ॥ 
মহা বলবান যত যাদব-নন্দন 
একেবারে বিম্ময়েতে হইল মগন ॥ 
কোনমতে কৃকলাস না পারে তুলিতে । 
কৃষ্ণ অগ্রে গিয়া! তবে কহে সকলেতে ॥ 
ওহে দেব একি করি অপূর্ব দর্শন , 
কূপে এক কৃকলান রয়েছে পতন ॥ 
প্রকাণ্ড শরীর তার বিষম আকার । 
মোরা সবে যাই তারে করিতে উদ্ধার ॥ 
কিন্তু নাড়াইতে মোদের শক্তি না হৈল। 
অতএব দেখিবারে একবার চল ॥ 
বুঝি কোন মায়াধারী প্রকাশিল মায়া। 
কূপমাঝে আছে পড়ি বাড়াইয় কায়া ॥ 
তারে দেখি মনে মনে হৈল বড় ভয় । 
চল প্রভূ একবার ঘুচিবে সংশয় ॥ 


কূপের নিকটে ধায় দেব দাযোদর ॥ 
পরম কারণ দেব পরম আশ্রয় । 

বাম হাতে ধরি হরি তুলিলেন তায় ॥ 
কূপ হ'তে কৃকলাসে তুলিল যখন। 
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে তার পাপ বিমোচন ॥ 
হইল যে দিব্যকান্তি রূপ মনোহর । 
স্বর্ণ জিনিয়া বর্ণ হইল সত্বর ॥ 

দিব্য অলঙ্কারারৃত দিব্য মালা গলে। 
করযোড়ে পড়ে তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
প্রণমিয়া কৃষ্ণপদে দাড়ায় তখন। 
হৃমীকেশে স্বদূভাষে কহিল বচন ॥ 
সর্ববতত্ব জ্ঞাত হরি তবু জিজ্ঞীদয়। 
কেবা তুমি কহ মোরে সত্য পরিচয় ॥ 
ভুবনমোহন রূপ করি দরশন। 

হেন দশ! হৈল তব কিসের কারণ ॥ 
কোন দেব কহ তুমি নিকটে আমার । 
কোন পাপে এই দশা হয়েছে তোমার ॥ 
হীসি হাসি স্বুভাষে দেব নারায়ণ । 

. আনন্দ অন্তরে তারে করে জিজ্ঞাসন ॥ 
কৃষ্ণের কনে তবে কহে সেইজন। 
শুন প্রভু কহি অমি নিজ বিবরণ ॥ 
ইক্কাকুবংশেতে জন্ম নৃগ নাম হয়। 
দান ত্রতে ব্রতী আমি ছিনু অতিশয় ॥ 
আপনার কর্ম দেব কহা বুক্তি নয়। 
তোমার আজ্জায় কহি ওহে দয়াময় ॥ 
আমার মতন দাত না ছিল জগতে। 
(কেমনে কহিব তাহা তোমার সাক্ষাতে ॥ 
আকাশের তার। যত আছে অগ্ণন। 
তার সংখ্য। হয় ওহে দেব নারায়ণ ॥ 
আমার দানের সংখ্য। কড়ু নাহি হয়। 
যদি কোনজন তাহা গণন করয় ॥ 

কি কব দানের কথ। তোমার সাক্ষাতে । 
হুদ্ধবতী কত গাভী আমি হষ্টচিতে ॥ 





| বিবিধ রজত মণি স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥ 

! হীরকাদি মণি চুণি অনেক রতনে। 
দ্বিজগণে করি দান সানশ্দিত মনে ॥ 
অকাতরে করি দান যে যাহ! মাগয়। 
আমার হূর্গতি পরে শুন মহাশয় ॥ 

। একদিন এক বিপ্র আসে মম স্থান। 
তার ইচ্ছামত তায় ধেনু করি দান ॥ 
গাভী ল'য়ে বিপ্রবর গৃহেতে চলিল। 
বিপ্রগৃহ হ'তে ধেনু পলায়ে আইল ॥ 
পলাইয়ে মম গৃহে করে আগমন। 
সেই ধেনু ধেনুপালে মিশিল তখন ॥ 
কিছুই না জানি আমি তাহার সন্ধান। 
সেই ধেনু বিপ্রে আমি করিলাম দান ॥ 
ধেনু ল'য়ে ছ্বিজবর গৃহে চলি যায়। 
পূর্ব্ব দ্বিজ পথমাঝে দেখিবারে পায় ॥ 
গাভী হেরি দ্বিজবর জিজ্ঞ/সে তাহারে। 
কোথায় পাইলে গাভী সত্য কহ মোরে ॥ 
তাহা শুনি ছ্বিজবর কহিল তখন। 
নুগরাজ দিল ধেনু শুন বিবরণ ॥ 
আমারে করিল দান নিষে যাই ঘর। 
তাহা শুনি পূর্বব দ্বিজ সক্রোধ অন্তর ॥ 
ক্রোধভরে দ্বিজবরে কহিল তখন। 
মোর গাভা দান করে মিথ্য। এ বচন ॥ 
কি সাধ্য রাজার হয় গাভী অন্যে দিতে। 
কালি মোরে দিল গাভী সবার সাক্ষাতে ॥ 
পাল হতে ধেনু মোর প্লাইয়া যায়। 
মোর গরু দেহ মোরে কহিন্ু তোমায় ॥ 
ক্রোধিত হুইয়ে দ্বিজ কহিল তখন। 
কেন বৃথ। কহ তুমি মিথ্যা এ বচন ॥ 
আমারে করিল দান হরিষ অন্তরে । 
পথ ছাড় ধেনু লয়ে যাই আমি ঘরে ॥ 
আমার এ গাভী হুয় কহিন্ু নিশ্চয়। 
এইরূপে ছুইজনে বিবাদ করয় ॥ 





৭৪৪ জ্ীমন্ভাগবত। ... রর 
বিবাদ করিয়। পরে বিপ্র ছুইজন। | এখন করুণা মোরে কর নারায়ণ। 
আমার নিকটে পুনঃ আইল তখন ॥ যেন তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ ॥ 
দুই বিপ্র মম পাশে কহিতে লাগিল। অনন্ত শকতি তব অখিল ঈশ্বর । 

এই ধেনু কার তুমি সত্য করি বল॥ বাহুদেব শ্রীমাধব যশোদা-কুমার ॥ 
ক্রোধিত দেখিয়া আমি বিপ্র ছুইজনে । জ্ঞানহীন মৃঢ়ুমতি কিবা তত্ব জানি। 
বিনয় করিয়া কহি দ্বিজের চরণে ॥ মম শিরে দেহ প্রস্থ চরণ ছু-খানি ॥ 
বিবাদেতে মত্ত কেন হও মহাশয় । এইরপে স্তুতি করে নৃগ নরবর | 
ক্ষান্ত হও একজন আমার কথায় ॥ প্রদক্ষিণ করি তবে করে নমক্কার ॥ 
যেজন হুইবে ক্ষান্ত আমার বচনে। কৃষ্ণ অনুমতি ল'য়ে তবে নরপতি। 
তাহারে তুষিব আমি লক্ষ ধেনু দানে ॥ রথে চড়ি বিমানেতে করিলেন গতি ॥ 
কিছুতেই প্রবোধ নাহি মানে দুইজন । বিঘানে চড়িয়! নৃপ ন্বর্গে চলি যায়। 
কহিতে লাগিল তারা সক্রোধ বচন ॥ অনায়াসে মুক্তি পায় হরির কৃপায় ॥ 
এই গাভী লবে তারা দুইজনে কয়। | তদন্তরে নারায়ণ কনে সর্ধবজনে । 
সত্য কহ নৃপ এই ধেনু কার হয় ॥ 1 শুন কহি যছুগণ বচন এক্ষণে ॥ 
বাক্য নাহি সরে মুখে নিরস্ত তখন।  ; সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ছিজগণ হয়। 
ক্রোধে দ্বিজবর তবে হুইল কম্পন ॥ ; তাহাদের আজ্ঞাকা রী ক্ষত্র সমুদয় ॥ 
ক্রোধ করি শাঁপ বাণী দিল যে আমারে । | শুন কহি পুত্রগণ আমার বচন। 
কৃকলাস হ'য়ে রহ কূপের ভিতরে ॥ 1 ছুর্জয় এ ব্রঙ্ম অগ্রি নহে নিবারণ ॥ 
তদবধি এইরূপ হইল যে মোর। | সে অগ্নি বিষম মনে জানিবে নিশ্চয়। 
তব দরশনে মুক্তি ওহে দামোদর ॥ বিনা দোষে সে অগ্নিতে সবে দগ্ধ হয় ॥ 
যোগীর সেবিত পদ হেরিন্ু নয়নে । _ যেবা দৌষী তার কথা কহিব কি আর। 
যোগেশ্বর তব রূপ ভাবে মনে মনে ॥ নৃগ্ররাজে কি ছুর্গতি সাক্ষী দেখ তার ॥ 
সেই প্রভু লম্মুখেতে করি দরশন। | সর্পবিষ আমি তারে বিষ নাহি মানি । 
দ্বিজ হ'তে হু'লো মোর সৌভাগ্য ঘটন॥ : মন্ত্রেতে উষধে তার প্রতিকার জানি ॥ 
বিষম এ কূপ হ'তে মোরে উদ্ধারিলে। ্রহ্মশীপ বিষ কভু নহে নিবারণ । 
দয়া করি দয়াময় আমারে তারিলে ॥ ব্রহ্মবিষে দগ্ধ হয় অমরের গণ ॥ 
নমো নমঃ নারায়ণ তুমি সর্ববদার । রোগের সমতা হয় ভক্ষিলে গরল। 
নমো নমঃ হৃধীকেশ জগত আধার ॥ অমি নিবারণ হয় বরষিলে জল ॥ 
নমো নমঃ মহাকায় অগতির গতি । কিন্তু ব্রন্গা-অগ্রি কভু নিবারণ নয়। 
নমো নমঃ জগন্নাথ অখিলের পতি ॥ সমূলেতে সবাকার দহন নিশ্চয় ॥ 
নমো নমঃ বিশ্বরূগী জগত কারণ । যদি কেহ হরে কতু ব্রাক্মণের ধন। 
নমো নমঃ দর্পহারী শ্রীমধুসুদন ॥ সমূলে পুরুকষত্রয়ে হয় সে নিধন ॥ 
দয়! করি দয়াময় মোরে উদ্ধারিলে। স্ববলেতে যেইজন ব্রহ্মবৃত্তি হরে । 
দিয়! মোরে তত্বজ্ঞান ভ্রম ঘুচাইলে ॥ দশম পুরুষ তার দগ্ধ হয় পরে ॥ 


ব্রাহ্মণের মনে কট দেয় যেইজন। 
অবশ্ঠট তাহীর হয় নরকে গমন ॥ 
শুন কহি পুত্র তার তত্ব নিরূপণ। 
অভিমানে বিপ্র ষদি করয়ে রোদন ॥ 
নেই নেত্রজলে যত ধুলি দ্রব হয়। 
শতেক হাজার বর্ষ নরকেতে রয় ॥ 
রৌরব নরকে পড়ে সেই ছুউজন। 
কোটীকল্পকাল পরে পায় সে মোচন ॥ 
অতএব পুত্রগণ শুন বাক্য সার। 
দ্বিজদত্ত বৃত্তি হরে যেই ছুরাচার ॥ 
কিম্বা পরদত্ত বৃত্তি সবলেতে হরে। 
তাহার পাপের কথা কে বলিতে পারে 
কৃমি হ'য়ে জন্ম হয় বিষ্ঠার ভিতর | 
অল্প আয়ু হয় তার যায় যম ঘর ॥ 
তাই বলি শুন ওহে যত পুক্রগণ। 
বিপ্রে অবহেল! সবে না ক'রো কখন ॥ 
নৃগরাজে কি দুর্দশা হেরিলে সাক্ষাতে । 
ব্রহ্মবিষে দেহ তার দেখিলে দহিতে ॥ 
ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিবে নিয়ত। 
মম বাক্য কভু নাহি ক'রো অন্যমত ॥ 
সকল সঙ্কট আমা হ'তে রক্ষা হয়। 
ব্রহ্ম বাক্য আমা হ'তে কভু নাহি ক্ষয় ॥ 
ভাগবত কথ। হয় শ্রবণে স্থন্দর। 
দাস ভাষে হরিকথা আনন্দ অন্তর ॥ 
ইতি রমন্তাগবতে দশমস্বদ্ধে নৃগোপাখ্যান 
সমাপ্ত । 


অথ যমুনা আকর্ষণ। 
শুন কহি পরীক্ষিত কথ! পুরাতন। 
শ্রবণে কলুৰ হয় কথা বিমোচন ॥ 
রাম কানু ছুই ভাই দ্বারকা-ভবনে। 
মানব আকারে কেলি করে অনুক্ষণে 
একদিন বলদেব বৃন্দাবন বনে। 
গমন করিল দেব রথ আরোহণ ॥ 


জ্রীমভাগবত । ৭৪৫. 


1 ব্দাবনে আসি দেব উপনীত ছৈল। 

: সবে বলরামে হেরি বিস্ময় মানিল ॥ 

। বলরাম হেরি সবে আনন্দিত মন। 

। নিকটে আসিয়া সবে করে আলিঙ্গন ॥ 

1! অনিমিষে বলরাম দরশন করে। 

নন্দ যশোমতি তথা আইল সত্বরে ॥ 
বলভদ্রে দোহা পদে প্রণতি করিল। 

নন্দ যশোমতী তারে কোলেতে লইল ॥ 
কোলে বদাইয়! দৌছে করেন ক্রন্দন | 
আখি জলে বক্ষঃ ভাসে শুনহ রাজন ॥ 
গদ গদ স্বরে কথ হলধরে বলে। 

কহ বাপু কৃষ্ণ মোর আছেত” কুশলে ॥, 
কিরূপে আছয়ে কৃষ্ণ মোদের ছাড়িয়া । 
কুতুহলে আছে কি সে জ্ঞাতিজনে লৈয়া ॥ 
এইরূপে পরস্পর কহে বাক্য কত। 
পরে তথা আইলেন গোপগণ যত ॥ 
সকলে সম্ভাষি রাম আনন্দ হুদয়। 
জ্রীদামাদি সখা যত আসে সমুদয় ॥ 
সখাগণে লয়ে পরে আনন্দ অস্তর ৷ 
কহিলেন নানাকথ। কহিতে বিস্তর ॥ 
বিহরে আনন্দে তথা লয়ে সখাগণ। 
কহিতে ঘতেক কথ না যায় বর্ণন ॥ 

| ক্ষণেক বসিয়ে পরে বিশ্রাম লভিল। 
 বৃন্দাবনবাদী গোপ সকলে আইল ॥ 
 সবাকারে সমাদরে করে সন্তাষণ। 
| বলরাম প্রেমে পূর্ণ করে জিজ্ঞাসন ॥ 
৷ বলরাম কহে শুন কুশল বারতা । 
 গ্বোপগণ কহে কেন কহু হেন কথ ॥ 
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে কি আর কুশল। 
 অন্ধকারময় দেখ এ ভ্রজমগুল॥ 


। 
1 
1 
] 


1 কহ মহাশয় শুনি কৃষ্ণের কাহিনী । 


পে আনা রেসি 


. কিরূপে আছেন হরি লয়ে পরিজন । 
| কহ বলভদ্র শুনি সেই বিবরণ ॥ 


ন৬ স্ীমত্তীগৰত। 1ম 8 
যছুবংশে ভাগ্যে কংস হইল নিধন। | রাসলীল! করে দেব ল'য়ে গোগী যত। 
কংসে মারি গেল হরি দ্বারকা-ভবন ॥ পূর্ণিমার নিশা যবে হলে! উপনীত ॥ 
তবু না এ বৃন্দাবনে এলো পুবর্ববার | যমুনা-পুলিনে সেই নিকুঞ্জ-কাননে। 
নিবাস করিল সেই সাগরের পার ॥ বলদেব ক্রীড়। করে লয়ে গৌপিগণে ॥ 
আমাদের বুঝি কৃষ্ণ হৈল বিম্মরণ। বলদেব প্রীতি হেতু তবে জলেশ্বর | 
এইরূপে জিজ্ঞাসয়ে যত গোপগণ ॥ বারুণীরে (২) আজ্ঞা করে যাইতে সত্বর ॥ 
হেনকালে ব্রজনারী সবাই আইল । বারুণী কোটর হতে বাহির হইল। 
বলভদ্রে হেরি সবে আনন্দিত হৈল ॥ সেই গন্ধে কুঞ্জীবন আমোদিত হৈল ॥ 
অভিমানে বলদেব জিজ্ঞাদে তখন। সেই গন্ধ অনুসারে বলভদ্রু ধায়। 
কহ.বলদেব কৃষ্ণ আছেন কেমন ॥ _ গোপীপহ দিব্য মধু আনন্দেতে খায় ॥ 
মাত। পিতা বন্ধুগণে আছে বা কেমন। স্থরাপানে মত রাম হইয়া কাতর । 
আমা সবাকার কথা করে কি স্মরণ ॥ মধুর স্বরেতে গান করে হুলধর ॥ 
আমাদের ছাড়ি কৃষ্ণ গেল মথুরায়। মধুপানে মহামত দেব সঙ্কর্ষণ। 

আর কি কখন কৃষ্ণ আসিবে হেথায়॥ শোভিত সুন্দর দেব আরক্তলোচন ॥ 
কহ বলভদ্র শুনি স্বরূপ বচন | মধুপানে একেবারে মাতিয়া উঠিল । 
আর কি আসিবে হরি এই বৃদ্দাবন ॥ বার বার যমুনারে ডাকিতে লাগিল ॥ 
আর কি গোপিনীগণে মনে আছে তার। . পুনঃ পুনঃ বলরাম ডাকে যমুনায় 

বছ নারী সহ এবে করেন বিহার ॥ ক্রোধিত হইল দেব উত্তর না পায় ॥ 
এই কথা কহিতে কহিতে গোপিগণ। : উত্তর ন৷ পেয়ে তবে কোপান্িত হৈল। 
কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণগুণ করিল স্মরণ ॥ , অনাদর হেতু দেবা তথা না আইল ॥ 
কৃষ্ণরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল ।  : বলরাম যমুনারে না করি দর্শন। 
কৃষ্ণের সে হাম্তানন মনেতে পড়িল ॥ ; ক্রোধেতে হইল তাঁর সর্ববাঙ্গ কম্পন ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণরূপ করিয়া স্মরণ । । আরক্তলোচনে তবে দেব হলধর। 
একেবারে হয় সবে বিচলিত মন ॥ . হল-অস্ত্রে যুনাকে টানে তদস্তর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে। ৭; ক্রোধেতে কহিল দেব কত কুবচন। 
ভূমে পড়ি ব্রজনারী কান্দিল কাতরে॥ : যমুনারে মহাক্রোধে করে আকর্ষণ ॥ 
তাহ! দেখি বলরাম দুঃখিত হইল। | শুন কহি পাপিয়সী এত অং্কার। 
কৃষ্ণের কুশল কহি প্রবোধ করিল ॥ : আমার বাক্যেতে তুমি ন৷ দেও উত্তর ॥ 
শুন মহারাজ কহি অপূর্বব কথন ।  ডাকিলাম বার বার তু না'আসিলে। 
এইরূপে গোপিগণে করিয়া সান্তবন ॥ ! কোন অহঙ্কারে বল মত হয়েছিলে ॥ 
কিছুদিন বৃন্দাবনে রহে সঙ্কর্ষণ। (১) ৷ আজ তোর অহঙ্কার করিব চুণিত। 
গ্রোপিগণ ক্রীড়ারসে হইলে মগন ॥ 1 অতএব অগ্ত তার হইবে বিহিত ॥ 

১) চৈ ও বৈশাখ ছুই মাল বলরাম বৃন্দাবনে 

স্থিতি করেন। মিরা । 


গোপীনহ জলকেলি বলভদ্রু কৈল॥ 
হস্তিনী সহিত যথ! মত্ত করীবর। 
হেনরূপে নারীসহ দেব হলধর ॥ 
করিলেন জলকেলি হুরিষ অন্তরে ৷ 
ক্রীড়া শেষে তীরে সবে উঠিল সন্বরে ॥ 
পরিধান করে সবে বদন ভূষণ। 

ভূষণে আর্ত অঙ্গ করে নারীগণ ॥ 


ধম]... আীমন্তাগত। ৭৪৭ 
তোরে আজ খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয় । | এইরূপে নিশাকালে কেলিরসে রত। 
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয় ॥ নিত্য রজনীতে রাদ করে গোপী যত ॥ (১) 
যমুনা শ্রবণ করে-রামের বচন। | ভাগবত কথ। হয় অস্থৃত লহরী। 
আর কত বলদেব করিল ভৎ্সন ॥ দাস কহে অনায়াসে তরে ভব-বারি ॥ 
ভীতিমতি হয়ে সতী সে সব শুনিয়া ইতি শ্রীমস্ভাগবতে ঘশমন্বন্ধে যসুন। 
সত্বরে ধাইল দেবী চকিত হইয়া ॥ আবর্ষণ সমাপ্ত। 
কৃতাঞ্জলি করি তবে যমুনা ধাইল। 
মহাতীত হয়ে সতী ভূতলে পড়িল ॥ 
বলরাম পদতলে হুইল পতন । অথ কানারাজ বধ। 
ভয়ে সর্বব অঙ্গ তার হইল কম্পন ॥ তদন্তরে মুনিবর কহিল রাজায়। 
চরণ ধরিয়া তার কান্দিতে লাগিল। শুন বাণী নৃপমণি কথা হ্থধাময় ॥ 
নৃছুভাষে মহাত্রাসে স্তব সে করিল ॥ বৃন্দাবনে হুষ্টমনে রহে হলধর। 
মহাবাহু হও তুমি মহাবলধর। হেনকালে কাশীনামে এক নরবর ॥ 
পরম পুরুষ দেব বিশেষ ঈশ্বর ॥ কাশী হ'তে দূত এক পাঠায় সত্বর। 
কি জানি তোমার তন্ব নারীজাতি আমি দ্রুতগতি ধায় দুত দ্বারকানগর ॥ 
অপরাধ ক্ষম হ'য়ে দয়াবান ভুমি ॥ গর্বব করি মহামূর্খ লিপিতে লিখিল। 
মহাকায় সর্ববাশ্রয় পতিত পাবন। দূত হস্তে সেই লিপি কৃষ্ণ পাঠাইল ॥ 
তুমি দেব মহাকায় ভয় নিবারণ ॥ অহঙ্কারে উন্মত সে হয়ে অতিশয়। 
তব পদে শরণ লইন্ু দয়াময়। আমি বাহ্থদেব কহে জানিও নিশ্চয় ॥ 
অবল! কামিনী মোরে রাখ এই দায় ॥ | দ্বারকাপুরেতে গিয়া দূত উত্তরিল। 
তুমি না করিলে দেব কে দয়া করিবে । শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া প্রণতি করিল ॥ 
অধিনীর দোষ যত কিছু না লইবে ॥ তবে দূত করযোড়ে কহিল তখন । 
যমুনার স্তুতি বাণী শুনি হলধর। পৌগু,কের দূত আমি শুন বিবরণ ॥ 
ব্যাকুল হেরিয়া তারে হইল কাতর ॥ কৃষ্ণপদে আদি দুত শির পাতি দিল। 
হুলধর হ্্ষাস্থিত হইল তখন। কৃষ্ণ-সভামাঝে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
তবে যমুনায় দেব করিল মোচন ॥ দুত কহে যছ্ুনাথ করহ শ্রবণ। 
আনন্দ অন্তরে তথ৷ যমুন। রহিল। ভূপতির বাক্য কিছু বলিব এখন ॥ 


১। গোস্বামিমতে এইরূপ উক্ত হইরাছে যে 
বলরাম চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বৃন্দাধনে অবস্থিত 
করেন এবং প্রতাহ নিশাভাগে গোপিগণসহ রাস- 
ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসহ যে সকল গোপকুল 
ললনাগণ রাপক্রীড়ার বিরত ছিল, তাহারাই বলরামের 
অহ রাসকেলি করিতেন। শুরুকুষ যাহাদের সহিত 
কেলি করিয়াছিলেন, বলরাম তাহাদের সহিত রাম- 
ক্রীড়া করেন নাই। 


" ৯৪৮ 

কাশীরাজ লিপি এই লিখিয়া' পাঠায়। 
আর যাহা কহি শুন কহিল আমায় ॥ 
আমি বান্তদেব অবতীর্ণ অবনীতে। 
একই ঈশ্বর আমি জানিবে জগতে ॥ 
এই কথ তুমি আর মুখে না আনিবে। 
এই অভিমান তব ছাঁড়িতে হইবে ॥ 
এখন জগতে আমি পূর্ণ অবতার । 
বৃথা অহঙ্কার তুমি ত্যজ আপনার ॥ 
বাস্থদেবরূপে আমি জগতে এখন । 
আমারে একান্ত মনে কর্‌হ ম্মরণ ॥ 
ঈশ্বর রূপেতে আমি হয়েছি উদয়। 
নারায়ণ বলি মোরে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অতএব শুন কৃষ্ণ আমার বচন। 
আমার শরণে তবে রহিবে জীবন ॥ 
অনুচর মুখে শুনি এরূপ কাহিনী । 
সকলে হাসিল তারে অল্পবুদ্ধি মানি ॥ 
শুনিয়া! এ কথা ষত দ্বারকার জন। « 
হাসিতে লাগিল তবে শুনিয়া বচন ॥ 
দূত বাণী যছ্রমণি সকলি শুনিল। 
উন্মত্ত মানিয়। ভূপে হাসিতে লাগিল ॥ 
দত প্রতি যছুবর মধুর বচনে। 

কছে তবে শুন দূত কহিবে রাজনে ॥ 
কহিবে রাজারে তুমি আমার বচন। 
মম দূত হ'য়ে তথা করছ গমন ॥ 
পৌগুকেরে কবে এই বাক্য সমূদয়। 
ত্যজিলাম অভিমান তাহার আজ্তায় ॥. 
লইব শরণ আমি তাহীর তখন। 

যবে মহারণে তার হইবে পতন ॥ 
রণভূমে যেইক্ষণে শয়ন করিবে। 
শকুনি গৃধিনীকুলে আর্ত হইবে ॥ 
চারিদিকে শুগালেরা নাচিবে উল্লাসে। 
তখন শরণ আমি লব তার পাশে ॥ 
নিতান্ত হয়েছে তার মরণ বাসনা । 
এইবার এড়াইবে ভবের যন্ত্রণা ॥ 


| আমার হস্তেতে তার যন্ত্রণা ঘুচিবে। 

| এই সব কথা তুমি রাজারে কহিবে ॥ 
পৌগুকেরে এ সকল শত্র গিয়া কহ। 
আমার বারত। যত সত্বরেতে দেহ ॥ 
দ্রুতগতি করে গতি তবে দুতবর | 
কাশীপুরে উত্তরিল রাজার গোচর ॥ 
রাজা কহে কহ দূত বিশেষ বারতা । 
কি কহিল গোপন্নত কহ সেই কথা ॥ 
তবে দূত যোড়করে করে নিবেদন । 
কহিল ভূপতি স্থানে কৃষ্ণের বচন ॥ 
নরমণি শুনি বাণী কুপিত হৃদয় । 
যুদ্ধহেতু রণসাজে সেনাগণে কয় ॥ 
আজ্জঞামাত্র সৈম্গণ প্রস্তুত হইল। 
মহা ঘোররবে সবে সমরে চলিল ॥ 
হেথ! নারায়ণ রথে করি আরোহণ । 
কাশীপুরে শীঘ্র ধায় যুদ্ধের কারণ ॥ 
অগণন যছ্রুসেনা নগরে ঘেরিল। 
সৈম্ত কোলাহলে সবে কম্পিত হইল ॥ 
তবে পৌগু.কেয় নৃপ সক্রোধ অন্তর। 
বহু সেন! সঙ্গে ধায় করিতে সমর ॥ 
কৃষ্টের মতন বেশ করিয়ে তখন । 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করয়ে ধারণ ॥ 
স্ীবৎস কৌস্তত মণি বক্ষেতে ধরিল। 
গীতবন্ত্র পরি বনমাল! গলে দিল ॥ 
রথের ধ্বজাতে রাখে কশ্টাপ-নন্দন। 
মহামূল্য মণিময় পরি আভরণ ॥ 
এইরূপ কৃষ্ণ সম করি কলেবর। 
প্রবেশিল রণভূমে করিতে সমর ॥ 
নিজ বেশধারী হরি তাহাকে দেখিল। 
হান্ত করি কৌতুকেতে কতই কহিল ॥ 
পৌগু.কের মিত্র সেই কাশীরাজ হয় । . 
হস্তি পৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এলো সে সময় ॥ 
,ছুইজনে রণমাঝে বিক্রম প্রকাশে। 
বরিষণ করে বাণ বিষম সাহসে ॥ 


[শিম 
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করে বাণ বরিষণ কৃষের উপর 
সুদর্শন নারায়ণ নিবারে লত্বর ॥ 
ছুজনার হস্ত হরি নিমিষে কাটিল। 
এইরূপে উভয়েতে বহু যুদ্ধ হৈল ॥ 
অনায়াসে বাণ সব করি নিবারণ। 
রথ রথী গজ বাজী করিল নিধন ॥ 
অগণন সেনাগণে হেলায় বধিল। 
একমাত্র পৌগু.ক কাশীরাজ রহিল ॥ 
পৌগু.কের প্রতি কহে দেব নারায়ণ । 
ওহে নৃপবর এক করি নিবেদন ॥ 
পাঠাইলে দূত তুমি নিকটে আমার । 
শরণ লইতে কহ মোরে বার বার ॥ 
সেই হেতু তব পাশে মম আগমন । 
লইতে আসিনু আমি তোমার শরণ ॥ 
এ কারণে আমি তব করিব সন্ধান । 
এই বাণে থাকে যদি আপনার প্রাণ ॥ 
যদি পার এই বাণ ব্যর্থ করিবারে। 
কৃষ্ণনাম তবে আমি পারি ছাড়িবারে ॥ 
তোমার নিকটে আমি লইব শরণ। 
এত কহি মহারোষে দেব নারায়ণ ॥ 
ছাড়িল স্থৃতীক্ষ বাণ সারথি উপরে। 
সারখির মুণ্ড কাটি ফেলে ভূমিপরে ॥ 
বিরথি হুইয়ে তবে চিন্তিত রাজন। 
তবে স্থদর্শন এড়ে দেব জনার্দন ॥ 
নৃপতির মুণ্ড কাটি ভূমেতে পাড়িল। 
বজ্ঞাঘাতে গিরিশুঙ্গ যেন ছিন্ম হৈল ॥ 
তদন্তর গদাধর কাশী নরবরে। 
মস্তক কাটিল তার চক্রের প্রহারে ॥ 
আনন্দেতে শঙ্গনাদ শ্রীহরি করিল। 
কাশী শির ল'য়ে তবে কাশীতে ফেলিল ॥ 
এইরূপে দুইজনে করিয়ে নিধন। 
দ্বারকানগরে হরি করিল গমন ॥ 
মুক্তিপদ পায় তবে নৃপ ছুইজন। 
শক্রভাবে নিরন্তর করিয়ে চিন্তন ॥ 


অপূর্ব কথন পরে শুন নরবর। 
কাশীরাজ শির পড়ে কাশীর ভিতর ॥ 
রাজদ্বারে ভূপতির মস্তক পড়িল। 
অনুচরগণ তাহ। দেখিতে পাইল ॥ 
সরক্ত কুগডলসহ মাথা পড়ে দ্বারে । 
দ্বারিগণ সচকিত হুইল অন্তরে ॥ 
শীঘ্রগতি সকলেতে করে নিরীক্ষণ । 
রাজার মস্তক দেখে কাতরে তখন ॥ 
হাহাকার রবে সবে কাদিয়া উঠিল। 
অন্তঃপুরে নারীগণ নকল জানিল ॥ 
মহাশোকে মগ্ন তবে হইল তখন । 
শোকার্ড-হুদয়ে কাদে যত পুক্রগণ ॥ 
পৃরিল সে রাজপুরী হাহাকার রবে। 
তবে কাশীরাজ পুত্র মনে মনে ভাবে ॥ 
স্থদক্ষিণ নামে সেই রাজার নন্দন । 
পিতৃবৈরী বিনাশিতে চিন্তিত তখন ॥ 
আমাদের শত্র সেই রহে দ্বারকায়। 
কিরূপে নিধন আমি করিব তাহীায় ॥ 
তারে মারি শোকানল আমি নিভাইব। 
পিতৃখণ হ'তে তবে নিস্তার পাইব ॥ 
এত ভাবি মনে মনে করিয়া চিন্তন | 
আরাধন করে তবে দেব ব্রিলোচন ॥ 
অনাহারে বহুদিন সেবি মহেশ্বর। 
গ্রীতযুক্ত হন তবে দেবতা শঙ্কর ॥ 
স্তুবে তুষ্ট মহাদেব হইল তখন । 
কহে বর মাগি লহ রাজার নন্দন ॥ 
শঙ্বরের বাক্যে তবে নৃপতি তনয়। 
পিতৃশক্র বধ বর দেহ দয়াময় ॥ 
তবে পার্বতীর পতি উপায় করিল। 
বাঞ্ছামত বর তাহে সেইক্ষণে দিল ॥ 
ইচ্ছাতে অনল এক করিল স্জন। 
সেই অগ্নি লয়ে তবে নৃপতি নন্দন ॥ 


৭৫০ ্তরীমস্তাগবত । 


মুর্তিমন্ত অগ্নিদেব হইল তখন। 
ভয়ঙ্কর মুদ্তি তায় ঘোর দরশন ॥ 
মহ৷ ভয়ঙ্কর মুর্তি বিকট আকার। 
পদভরে টলমল ধরা অনিবার ॥ 
বিপরীত বেগে অগ্রি গমন করিল। 
দ্বারকাপুরীর মাঝে ক্রোধে প্রবেশিল ॥ 
মহাক্রোধে অগ্নিবর হ'য়ে প্রস্বলন। 
দ্বারকানগর সব করিল দাহন ॥ 

তবে দ্বারকার লোক সভীত অন্তরে ৷ 
কান্দিতে লাগিল সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে 
দাবানলে দগ্ধ যথা সৃগশিশুগণ। 
সেইমত শোকাকুল দ্বারকার জন ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে সবে দ্রম্তপদে ধায়। 
হেরিল শ্রীহরি পাশ! খেলিছে সভায় ॥ 
কান্দিয়া আকুল তথ! যত প্রজাগণ। 
কাতর অন্তরে মবে কহিছে তখন ॥ 
রক্ষা কর দয়াময় পরম ঈশ্বর ৷ 

কোথা হ'তে এলো অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর ॥ 
আসিয়! দ্বারকাপুরী করিল দাহন। 
যায় প্রাণ ভগবান করহ রক্ষণ ॥ 
প্রজার বচনে তবে দেব হবীকেশ। 
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল বিশেষ ॥ 
. প্রজাথণে স্োধিয়া কহিল তখন । 
কেন কর বৃথ। ভয় কেন ব ক্রন্দন ॥ 
নির্ভয় হৃদয়ে সবে এই স্থানে রহ। 
কিম্বা আপনার গৃহে সবে চলি যাহ ॥ 
মহাদেব কৃত অগ্নি জানিয়া অন্তরে । 
স্থদর্শন প্রতি হরি কহিল সত্বরে ॥ 
চক্র প্রতি নারায়ণ কহিল তখন। 
ওহে চক্রবর শীঘ্র করহ গমন ॥ 
শঙ্করের অগ্নি শীস্র কর নিবারণ। 

এ সঙ্গে কাশীপুরী করিবে দাহন ॥ 
মম আজ্ঞ। শীত্রগতি পালন করিবে। 
নাধিয়া আপন কর্ম সত্বরে আপিবে ॥ 


ডি... 

৷ অনুমতি পেয়ে তবে চক্র সুদর্শন । 
শঙ্করের কৃত অগ্নি গরাসে তখন ॥ 
আপনার তেজে তাহা নিবারণ কৈল। 
বারাণনীপুরী তেজে অমনি দহিল ॥ 

| রার্জপুরীসহ যত রাজপুত্রগণ। 

| আর সেই পুরী মাঝে ছিল যতজন ॥ 

| নিজ তেজে স্দর্শন সকলি দহিল। 

। রাজপুরী কিছুমাত্র চিহ্ন না রহিল ॥ 

ক্ষণমাত্রে দহিল সে পুরী বারাণসী। 

একেবারে হৈল তাহা সব ভম্মরাশি ॥ 

৷ এইরূপে বিু্ক্র স্বকার্ধ্য সাধিয়া। 

 পুনর্ববার কৃষ্ণপাশে আসিল ফিরিয়। ॥ 

; কৃষ্ণের চরণে আসি প্রণাম করিল। 

1 সবিশেষ বিবরণ তাহাকে কহিল ॥ 

; শুন রাজ! পরীক্ষিৎ অপূর্বব কথন। 

কৃষ্ণের মাহাক্ম্য কথা শুনে যেইজন ॥ 

আর যদি কৃষ্ণ কথ। শুনায় কাহারে। 

| সেইজন মহাপাপ হইতে নিস্তারে ॥ 
ব্যাসের বচন ইহা। অন্যথা ন! হয়। 

1 দাস ভাষে হরিপদে মতি যেন রয় ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বদ্ধে পৌগু একের ও 
কাণিরাজ নিধন সমাপ্ত। 





অথ ছ্বিবিধ ঘানর বধ। 

। পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি। 
। তব মুখে শুনি দেব অপূর্ব ভারতী ॥ 
| কহ বেব পূর্বব কথ। অতি স্থুধামগ। 
' শ্রুবণে কলুষ নাশ পবিত্র হৃদয় ॥ 

: শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 
কহি শুন পূর্ব কথা অতি মনোহর ॥ 
নরক রাজার সখ ছ্বিবিধ বানর। 
সুগ্রীবের মন্ত্রী সেই মহাবলধর ॥ 
যেইদিন নারায়ণ নরকে বধিল।| . 
শ্রবণে শোকার্ত তবে দ্বিবিধ হইল ॥ 


তবে সে দ্বিবিধ মনে করিল চিন্তন । 
মিত্র বৈরী কিরূপেতে করিব নিধন ॥ 
কৃষ্$দহ বিরোধেতে বাসন! হইল । 
প্রথমে আপন রাজ্যে উৎপাত করিল॥ 
পরেতে অন্য দেশে মহোৎপাত করে। 
ঘরের বাহিরে কেহ নাহি যায় ডরে ॥ 
নাগরের জল কতু ছু-হাতে করিয়ে। 
তীরেতে লইয়া যাষ বলেতে ঠেলিযে ॥ 
সাগর তরঙ্গ রক্ষা করে সে বানর। 
উৎসন্ন হইল তাহে অনেক নগর ॥ 
খধির আশ্রম যত সেখানেতে ছিল। 
একেবারে তাহা সবে বিনষ্ট করিল ॥ 
ভাঙ্গিয়া৷ ফেলিল ঘত পুষ্পের কানন। 
উপাড়িল ফলবতী ঘত তরুগণ ॥ 

মুত্রে বজ্ঞকুণ্ড ঘত নির্বাণ করিল। 
অত্যাচারে মুনি যত অস্থির হইল ॥ 
রমণী পুরুষে ধরি পর্ববত কন্দরে। 
ফেলাইয়া দেয় চাপা বিষম প্রস্তরে ॥ 
কুলনারী বলে ধরি বলাৎকার করে। 
মহান্‌ দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিধ বানরে ॥ 
এইমত সর্ববদেশে উৎপাত করিল। 
সকলে তাহার ভয়ে অস্থির হইল ॥ 
একদিন রৈবত-গিরিতে হলধর। 
কামিনী সহিত ক্রীড়। করে নিরন্তর ॥ 
মধুপানে বলদেব উন্মন্ত হইল | 
আনন্দেতে হলপাণি গান আরম্ভিল ॥ 
কামিনী সহিত গান করে হলধর। 
তাহ। শুনি দ্রুত ধায় দ্বিবিধ বানর ॥ 
পর্বত উপরে গিয়ে করে দরশন | 
যছ্ুপতি বলরাম হুন্দর বদন ॥ 

পরম স্থন্দর রূপ অপূর্ব মুরতি। 
করয়ে বিহার তথা লইয়ে যুবতী ॥ 
গুভ্রবর্ণ মহাকায় বিষম আকার। 

হুংসী মধ্যে খেলে যথ! দিব্য হংসবর ॥ 


৭৫১৯ 
এ হলধর। . 
কতরূপে নারীসহ করেন বিহার ॥ 

তবে দুষ্ট দ্বিবিধ সে বৃক্ষেতে উঠিল। 
পাদপের শাখ৷ যত নড়িতে লাগিল ॥ 
বিকট মুখেতে হাসে বানরের পতি। 

, করিল বিষম ভঙ্গি বলদেব প্রতি ॥ 

! বানরের রঙ্গ দেখি সে রমণীগণ। 

| বিরূপ দেখিয়ে সবে বিচলিত মন ॥ 

। এরূপ হেরিয়ে তবে হাসে নারী যত। 
দ্বিবিধ বানর তাহে ভঙ্গী করে কত ॥ 

, বৃক্ষ হ'তে লক্ষ দিয়ে তবে সে বানর 

1 রমণীগণের কাছে আিয়ে সত্বর ॥ 

৷ আপনার গুহদেশ দেখায় সবারে। 

| লম্ষ ঝম্প করে কত বিকট আকারে ॥ 

| দেব হলপাণি তাহা করি দরশন। 

| ক্রোধেতে হইল তার আরক্তলোচন ॥ 

। বানরে মারিতে এক আনিল প্রস্তর । 

৷ লক্ষ দিয়া কাটাইল দ্বিবিধ বানর ॥ 

! প্রস্তর আঘাত হ'তে পাইল নিষ্কৃতি। 

1 মগ্চের কলদী এক লয় দুষ্টমতি ॥ 

1 মগ্ভের কলদী ল'য়ে পথে ছড়াইল। 

৷ খল খল করি কপি হাসিতে লাগিল ॥ 

। ক্রে ক্রোধিত অন্তর রাম তাহা দরশনে। 
| 
| 





বলরাম অঙ্গে মদ্য ফেলে সেইক্ষণে ॥ 
এইরূপ ছুষ্ট কপি করে কদাচার। 
দূরশনে বলদেব ক্রোধিত অন্তর ॥ 
| বিষম কোপেতে রাম কাপিতে লাগিল। 
ছুই চক্ষু একেবারে রক্তবর্ণ হৈল ॥ 
বধিতে বানরে রাম করেন চিন্তন । 
দক্ষ হস্তে ক্রোধে হল করেন ধারণ ॥ 
বামহস্তে মুষল লইয়। ফুপতি। 
| দরশনে মহাকপি ক্রোধযুক্ত অতি ॥ 
মহা এক শালতরু উপাড়িয়া! লয়। 
রামের উপরে তাহা ক্রোধে প্রহারয় ॥ 


৯২ ্ীত্তাগবত। ............ 
1 তুমে পড়ি ছটফট করিল তখন। 


বলদেব শিরে বৃক্ষ পড়িল যখন। 
:শতখান হ'য়ে তরু ভূতলে-গতন ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত তবে দেব হলধর। 
বানরের শিরে করে মুষল প্রহার ॥ 
বিষম মুষলাঘাতে অস্থির হইল। 
শির হৈতে বেগে তার রুধির বহিল ॥ » 
মহাবীর কপিবর নির্ভয় অন্তর। 
মহাকোপে উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর ॥ 
সেই বৃক্ষ বলদেব শিরেতে মারিল। 
মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল ॥ 
শতখান হ'য়ে তরু পড়িল ভূতলে।' 
তবে কপি আর বৃক্ষ উপাঁড়িল বলে ॥ 
পুনঃ বলদেব তাহ! অস্ত্রেতে কার্টিল। 
এইরূপে মহাযুদ্ধ দুজনে করিল ॥ 
যত বৃক্ষ উপাড়িল সংখ্যা নাহি তার। 
বৃক্ষহীন হৈল বন বৃক্ষ নাহি আরং। 
তবে কপি বৃক্ষ শুন্য হেরিয়। কানন। 
পর্ববত উপরে কপি উঠিল তখন ॥ 
ভা্গিয়া পর্বত শুঙ্গ বিষম কোপেতে। 
প্রহার করিল কপি রামের বক্ষেতে ॥ 
মুষল প্রহারে রাম তাহ! নিবারিল। 
হেলায় পর্বত শৃঙ্গ ব্চুর্ণ করিল ॥ 
তবে কপি মনে মনে উপায় চিস্তিল। 
কি করি উপায় চিন্তা মনেতে করিল ॥ 
আজানুলম্থিত বাহু প্রসার করিল। 
তাহাতে সে কপিবর বন্ধমুষ্টি হৈল॥ 
বেগে ধায় কপিবর বন্ধমুষ্তি করি। 
প্রহারিতে বলরামে ধায় ত্বরা করি॥ 
বন্ুসম মুষ্ট্যাঘাত করিল যখন। 
বলদেব বক্ষে বাজে বজ্র মতন ॥ 
তবে রাম মহাক্রোধে কীপিতে লাগিল। 
ভয়ঙ্কর মুষ্ট্যাঘাত বানরে করিল ॥ 
বিষম প্রহারে কপি অস্থির হইল। 
ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিল ॥ 


মহাশব্দ করি কপি ছাঁড়িল জীবন ॥ 
যেইকালে ভূমিতলে পতিত হইল । 
সেই ভরে ধরা অতি কাপিয়া উঠিল ॥ 
মহাবাতে যেইরূপ কদলী পতন। 
সেইমত কপিবর ছাঁড়িল জীবন ॥ 
বলরাম মারিলেন ছু কপিবরে। 
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 
আনন্দেতে নৃত্য করে অপ্লরী কিন্র। 
স্ততি করে মহানন্দে যত খষিবর ॥ 
সাঁতিশয় পাইলেন আনন্দ অন্তরে । 
ছেনমতে রাম বধে সেই কপিবরে ॥ 
স্বগ্রণ সহিত সবে দ্বারকা আইল। 
বানর নিধন বার্তা সকলে শুনিল ॥ 
ভাগবত কথা অতি শুনিতে হন্দর ৷ 
দাস ভাষে ভাষামত শুন সাধু নর ॥ 
তি জিবিধ বানর বধ সমাপ্ত। 


অথ বলদেব বিজ্বয়। 

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 
হরিকথা শ্রবণেতে অতি মনোহর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথ। করহ শ্রবণ। 

! শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন ॥ 
৷ লক্ষণ নামেতে ছুর্ষে্যাধনের ছুহিতা 
1 পরমান্গন্দরী সেই রূপ-গুণযুত! ॥ 

 স্বয়স্বর করে তার বিবাহ কারণ। » 
 শান্ব মহাবীর তাহে করিল হরণ ॥ 

| হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন। 

| তাহে মহাক্রোধী হৈল যত কুরুচগণ ॥ 
| কুবচন বলি তারে যত গালি দিল। 
কৃষ্ণের কুমারে কত তত্সনা করিল ॥ 
। তবে কুরুগণ যত যুক্তি করি সার। 

| বলে সেই ছুউমতি কৃষ্ণের কুমার ॥ 
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আম! সবাকার মান কিছু না রাখিল। 
দুর্ব্বিনীত ছুটমতি কুকার্য্য করিল ॥ 
অতএব তারে বধ উপযুক্ত হয়। 
এই যুক্তি আম! সবাকার মনে লয় ॥ 
সবে মেলি সে ছুষ্টের বধহ জীবন। 
আমাদের অপমান করিল যখন ॥ 
যছুবংশ হ'তে কভু নহে উপকার । 
কুরুকুল-দত ভূমি ভূ্তৌ অনিবার ॥ 
অতএব যদ্ুকুলে কিবা আছে ভয়। 
তাহার উচিত শাস্তি উপযুক্ত হয় ॥ 
যুঝিতে যগ্ধপি আমে আমাদের সনে । 
সবে মেলি বধিব সে ছুষ্ট যদুগণে ॥ 
দর্পহীন হ'য়ে সবে আমাদের রণে। 
পলাইবে প্রাণ ল'য়ে সবে সেইক্ষণে ॥ 
অতএব এ ছুষ্টের বধহ জীবন । 

এত বলি দর্প করে তবে দুর্য্যোধন ॥ 
কর্ণ আদি বীর যত মহ। দর্প করে। 
শল্য আদি সোমদত্ত আদি যত বীরে ॥ 
শান্বকে ধরিতে সবে করিল গমন। 
মহাশব্দ করি ধায় পশ্চাতে তখন ॥ 
দাড়াও দাড়াও বলি ঘন ডাকে সবে। 
শান্ববীর তাহা শুনি দাড়াইল তবে ॥ 
তবে যত কুরু সেনা ধাইল সত্বর। 
সবাকার অগ্চে ধায় কর্ণ মহাবীর ॥ 
নির্ভঘ় হৃদয় তথ| কৃষ্ণের নন্দন । 
কৃষ্ণসম মহাবলী দাড়ায় তখন ॥ 
শান্ব প্রতি এড়ে বাণ যত কুরুদল। 
বাম হস্তে ধরে ধনু শান্ব মহাবল ॥ 
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে ছাড়ে তীক্ষবাণ। 
বিস্থিল বাঁণেতে শান্ যত কুরুগণ ॥ 
বাণে বিদ্ধি সবাকারে অস্থির করিল। 
ছয় বাণে মহাবীর কর্ণেরে বিদ্ধিল ॥ 
চারিবাণে চারি অশ্ব বিদ্ধিল তখন। 
একেবারে সারখিরে করিল ছেদন ॥ 


জ্ীমস্তাগবত। ৭৫৩ 


! কুষের নন্দন শান্ব মহা ধনুর্ধর | 
বাণাঘাতে কুরুগণে করিল কাতর ॥ 
ক্ষিপ্রহন্ত হেরি শান্বে প্রশংসা করিল। 
শান্ে দেখি সকলের বিম্ময় হইল ॥ 
তবে মহাক্রোধ করি সৃর্য্যের নন্দন । 
চারি বাণাঘাতে বিদ্ধে শান্বেরে তখন ॥ 
আর চারি বাণে কাটে তার চারি হয়। 
এক বাণে সারথিরে দিল যমালয় ॥ 
এক বাণে কার্টিল হাতের ধনুঃশর | 
অস্ত্রহীন শান্ববীর হইল ফঁফির ॥ 
_বিরথী হইয়ে শান্ব ভাবিতে লাগিল। 
| বরুণ অস্ত্রেতে কর্ণ শান্বেরে বাদ্ধিল ॥ 
কন্যা সহ কুমারেরে করিল বন্ধন। 
তবে যত কুরুদদল আনন্দে মগন ॥ 
লক্ষণ কম্যারে লয়ে পুরে প্রবেশিল। 
কৃষ্ণের তনয়ে তবে বাদ্ধিয়া রাখিল ॥ 
অপরে অপূর্বব কথা শুন নররায়। 
নারদ চলিল তবে পুরী ছারকায় ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে ধষি কহিল তখন। 
শুন দেব ইন্দরপ্রস্থে হৈল অঘটন ॥ 
দুর্য্যোধন কন্যা হরি শা যে লইল। 
তাহে যত কুরুগণ বিরোধ করিল ॥ 
বাদ্ধিয়৷ তোমার পুভ্রে রাখে একভিতে। 
কোনমতে শাম্ব নাহি পারে পলাইতে ॥ 
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন। 
ক্রোধেতে হইল কৃষ্ণ আরক্তলোচন ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত হরি স্থির নাহি হয়। 
সেইক্ষণে উগ্রসেন অনুমতি লয় ॥ 
মহাক্রোধে যছুবীর করিল গমন | 
সমূলে করিব আজি কৌরব নিধন ॥ 
কুরুবংশে বাতি দিতে কারে না রাখিব। 
িকোরাতাছি বা নিলি বনি 





বলরাম শিষ্য হয় রাজ। ভূর্য্যোধন। 
তেই রাম কৃষ্ণ প্রতি কহিল তখন॥ 


৭৪ জ্রীমন্ভাগত। টাটা: 
সান্ত্বনা! বাক্যেতে কৃ কহিতে লাগিল । ! ছুর্য্যোধন প্রতি তবে কহে সন্বর্ষণ। 


শুন কৃষ্ণ কহি আমি তোমারে সকল ॥ 
তব ক্রোধ সহ করে কে আছে জগতে । 
ত্রিজগত ধ্বংস হয় তব কটাক্ষেতে ॥ 
বৃথা কোপ ছুর্য্যোধনে তোমার এখন। 
সম্বরহ নিজ ক্রোধ শুনহ বচন ॥ 
নিশ্চিত হুইয়ে তুমি রহ নিজ ঘরে। 
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব কুমারে ॥ 
এত বলি সান্ত্বনা করিষে নারায়ণে। 
আপনি চলিল রাম হস্তিনা-ভুবনে ॥ 
মহা বেগবান রথে করি আরোহণ। 
পরম আনন্দে রাম করিল গমন ॥ 
পবন বেগেতে রথ চলিল সত্বর | 
নিমিষে উত্তরে রথে হস্তিনানগর ॥ 
নগর বাহিরে যথা দিব্য উপবন। 
বিশ্রাম করিল তথা দেব সন্বর্ষণ ॥ 
উদ্ধবে ডাকিয়। তবে কহে মহামতি । 
কুরুসতা মাঝে শীঘ্র কর তুমি গতি ॥ 
কহিবে সকল কথ৷ ধৃতরাষ্ট্র পাশ। 
বুঝাইতে কুরুগণে বচন বিশেষ ॥ 
উদ্ধব পাইয়ে আজ্ঞা চলিল সত্বর। 
উত্তরিল আসি তথ। সভার ভিতর ॥ 
ধতরাষ্ট্র ভীত দ্রোণে প্রণতি করিল। 
বাহিলিক রাজার তবে চরণ বন্দিল ॥ 
সম্ভাষ করিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধনে । 
বলরাম আগমন কহে সেইক্ষণে ॥ 
তাহ। শুনি দুর্যোধন আনন্দ অন্তর 
রামের নিকট করে গমন সত্বর ॥ 
বলদেব পদে নতি করে ছুর্য্যোধন। 
বিধিমতে করে তার চরণ বন্দন ॥ 
নানা উপহারে পূজা করে কুরুপতি। 
আর যত রাজগণ করিল প্রণতি ॥ 
দুর্য্যোধন প্রতি তবে আশীষ করিল। 
কুশল বারতা'পরে সব জিজ্ঞালিল॥ 


[ দশম স্বন্ধ 


পি পিল পিপাসা শামা 


| শুন কুরুপতি এক আমার বচন ॥ 
তব হিতে রত আমি জানিহ নিশ্চয়। 
পৃথিবীর রাজা! উগ্রসেন মহাশয় ॥ 
রাজ আজ্ঞাকারী মোরা যত যছ্ুগণ। 
অতএব শুন তুমি আমার বচন ॥ 
একা পেয়ে কৃষ্ণপুজে বাধিয়া রাখিলে। 
কি কারণে তুমি এই অধর করিলে ॥ 
বহজন মিলি কর শান্ছেরে বন্ধন । 
এরূপ উচিত কার্য না হয় কখন ॥ 
কুমারে বধূর সনে ছাড় এইক্ষণে। 
আপন কল্যাণ কর আমার বচনে ॥ 
শুনিয়া! সে কুরুগণ গর্বিবিত বচন। 
গ্রকেবারে ক্রোধে হ'য়ে উন্মত্ত তখন ॥ 
বলদেব চাহি তবে করিল উত্তর । 
আশ্চর্য্য তোমার কথ ওহে হলধর ॥ 
অদস্ভব কথ। তব শুনে হাসি পায়। 
পরের পাছুকা কেবা মন্তকে উঠায় ॥ 
কুরুগণ দত্ত রাজ্য ভুপ্জে যদুগণ। 
| চামরাদি শঙ্খ আর কিরীট আদন ॥ 
1 কুরুগণ দিল সব বিভব তোমার । 
তবে কেন এত গর্বব কর অনিবার ॥ 
কালসর্পে ছুগ্ধদানে করিলে পালন । 
শেষেতে তাহার শিরে করয়ে দংশন ॥ 
সেইমত যদুকুল জানিলাম মনে। 
লজ্জাহীন হয়ে কথ! কহ কি কারণে ॥ 
কুরুজনে কোনজন ভয় নাহি করে। 
ইন্দ্র আদি দেব আর যতেক অমরে ॥ 
কৌরবের আজ্ঞাকারী সকলেই হয়। 
ভীক্ম আদি দ্রোণ বীর অনুগত হয় ॥ 
কেশরী না ডরে কভু স্বগ দরশনে। 
না ছাড়িব শান্বে মোরা জানিও হে মনে॥ 
নানামত কুবচন কহি হুলধরে। 
ছূর্য্যোধন চলি গেল নিজ অস্তঃপুরে ॥ 


দেবলোক হ'তে পারিজাত আনে হরি ॥ 
একান্ত হইয়ে লক্ষ্মী পদ সেবে ধার। 
দ্বারকানগরে ধিনি মানব আকার ॥ 
যার পর ভাবে সদ! আদিত্যেরগণ । 
ধার পদরজঃ আশ! করে সর্ববন্ষণ ॥ 
ধার অংশ হয় জানি সেই ত্রিলোচন। 
আমিও অনন্ত এই ধাহার কীরণ ॥ 
তারে তুচ্ছ করে এই ছুরাচারগণ। 
মোরা সবে অনুগত ধাহার কারণ ॥ 
পরম কারণ সেই জগতের সার । 

তারে তুচ্ছ মনে মনে করে ছুরাচার ॥ 
কুরুগণ দত্ত ভূমি ভূঞ্জে যছুপতি। 
হেনকথা কহে সেই দুষ্ট কুরুপতি ॥ 
অহস্কারে মত্ত হ'য়ে কহে মন্দ বাণী। 
কেবা ইহ! সম্হ করে আছে যার প্রাণী ॥ 
অতএব কোনমতে না ক্ষমিব আর । 
কৌরবগণেরে আজি করিব সংহার ॥ 
এত কহি হলধর কাপিতে লাগিল। 
মহাক্রোধে সন্র্ষণ হল হাতে নিল ॥ 





শন]... জ্রীমভ্ভাগৰত। নন. ৭৫৫ 
হুলধর মনে মনে জানিল তখন। | মহাক্রোধে হল তবে বিদ্ধিল ধরায়। 
অধার্দিক হয় যত কুরু সভাজন ॥ | উপাড়িতে হস্তিনা সে ক্রোধ কম্পকায় ॥ 
তরে রাম মনে মনে বিচার করিল। | নগরের শেষভাগে করে আকর্ষণ । 
একেবারে ক্রোধে অঙ্গ কাপিতে লাগিল ! লাঙ্গল অগ্রেতে ভূমি করে বিদারণ ॥ 
দস্তে দস্তে করে রাম ক্রোধেতে ঘর্ষণ ।  উপাড়িয়া পুরীখান ফেলিতে গঙ্গাতে। 
মহাকোপে হলধর কহিল তখন ॥ : কুদ্ধ হয়ে বলদেব চিস্তিল মনেতে ॥ 
অধন্মীজনের হিত করা৷ ঘুক্তি নয়। ৷ এইরূপ বিপরীত দেখি কুরুগণ। 
ছুষ্টের উচিত দণ্ড উপযুক্ত হয় ॥ ' অন্তরে বিষম ভয় পাইল তখন ॥ 
কৃষ্ণকে প্রবোধ করি আইন এখানে । । সত্বরেতে হলধর নিকটে আইল। 

হিতে বিপরীত হবে জানিলাম মনে ॥ | করযোড়ে ভার পদে শরণ লইল ॥ 
মন্দমতি কুরুপতি কলহেতে রত। । রাখিতে হস্তিনাপুরী প্রাণ বাচাইতে। 
খলের স্বভাব সদা হয় এইমত ॥ শান্বকে দিলেন তবে লক্ষণ! সহিতে ॥ 
কুবচন বলি মোরে অবজ্ঞা করিল। করযোড়ে আসি তবে যত কুরুগণ। 
দ্বারকায় উগ্রপেনে ভয় না করিল ॥ শীঘ্রগতি সবে মিলি ধরিল চরণ ॥ 
অমরের দল ধার সবে আজ্ঞ।কারী। বলে দেব রক্ষা কর নিজ ভূত্যগণে। 


নাজেনে করেছি দৌষ তোমার চরণে ॥ 
মুঢ়মতি হীনবুদ্ধি আমরা সকলে । 

ক্ষম অপরাধ প্রভু নিজ দাস বলে ॥ 
তুমি সবাকার সার সবার প্রধান। 

ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ ॥ 
তুমি হও সর্ববসার জগতের পতি। 
জীবের জীবন তুমি সবাকার গতি ॥ 


। পরম ঈশ্বর তুমি জগতে আশ্রয় । 


তোমার কটাক্ষে জগতের স্থষ্টি লয় ॥ 
অনন্ত মহিমা! তব অনন্ত মুরতি। 
মস্তকে ধরহ তুমি মহাভার ক্ষিতি ॥ 
মুটজনে জ্ঞানদাত। তুমি মহাকায়। 
আমাদিগে কর কৃপা ওহে দয়াময় ॥ 
নমস্তে জগত-পতি.সবার ঈশ্বর ৷ 
স্প্তি স্থিতি লয় কর্তা দেব হলধর ॥ 
রক্ষ দেব হীনজনে ওহে দয়াময়। . 
আমর! সকলে লই তোমার আশ্রয় ॥ 
এইমত স্ততি করি যত কুরুগণ। 
করযোড়ে পদতলে হইল পতন ॥ 


শ৫৬ 

পুত্রবধূ আনি তথ! সমর্পণ কৈল। 
তবে প্রভূ হলধর সন্তুষ্ট হইল ॥ 
কুরুগণে ভয়াকুল করি দরশন। 
অভয় দানেতে সবে করিল সাম্তন ॥ 
প্রবোধ-বচনে কহি ছুর্যোধন প্রতি । 
হল উদ্ধারিল তবে দেব যছুপতি ॥ (১) 
তবে রাজা ছুর্য্যোধন আনন্দিত হৈল। 
নিজ কণ্া। কৃষ্ণ পুত্রে সমর্পন কৈল ॥ 
বহু রত্ব দান দেয় যৌতুক বিধানে । 
হয় হস্তী ধেনু দান করে হর্যমনে ॥ 
দাস দাসী কত দিল কে করে গণন। 
রথ রথী করে দান রাজা! ছুর্য্যোধন ॥ 
যৌতুক প্রদান করে তবে কুরুপতি। 
বিনয় বিধানে করে বলদেব স্তুতি ॥ 
তবে দেব হলধর আনন্দিত মনে । 
সান্তনা! করয়ে তবে রাজ। দুর্য্যোধনে ॥ 
যৌতুকের দ্রব্য যত করিয়া গ্রহণ । 
সবাকার সঙ্গে করি মিট আলাপন ॥ 
পুভ্রসহ পুত্রবধূ সঙ্গেতে লইল। 
দ্বারকানগরে পুনঃ প্রস্থান করিল ॥ 
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়। 
বলরামে দেখি সবে.আনন্দ হৃদয় ॥ 
তবে রাম সভামাবে কহে বিবরণ । 
কুরুগণ করে যত মন্দ আচরণ ॥ 
শ্রবণে দ্বারকাবাসী সবে স্তব্ধ হয়। 
এইরূপে বলদেব হইল বিজয় ॥ 
ভাগবত কথা৷ অতি মধুর শ্রবণ। 

দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ে বলদেব বিজয় সমাপ্ত । 


১ বলদেব পরাক্রান্ত সুচন! হেতু অন্কাপি 
হস্তিনানগরে গল্গার ঘক্ষিণ দিক উন্নত অ,র উত্তরদিক 


নিয়ে রহিয়াছে। 


স্্রীমস্ভাগবত। 


ৃ 


অথ মায়া প্রপঞ্চ। 
শুকদেব কছে তবে শুন নরবর। 
কহি শুন পুরাতন কথা অতঃপর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মহিম। যেবা করয়ে শ্রবণ । 
একেবারে ঘুচে তার ভবের বন্ধন ॥ 
একদিন খধিশ্রেষ্ঠ নারদ স্থমতি। 
মনে মনে করে এক অস্কুত যুকতি ॥ 
মনে মনে খাষিবর করিল চিন্তন 
নরক নৃপতি কৃষ্ণ করিয়! নিধন ॥ 
সহজ রমণী হরি বিবাহ করিল। 
কিরূপে সবার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহারিল ॥ 
একেবারে সব সঙ্গে রঙ্গেতে বিহার । 
নেহারিব কিরূপে করেন ব্যবহার ॥ 
এ কৌতুক আমি এবে হেরিব নয়নে । 
এত ভাবি দ্বারকায় ধায় হষ্টমনে ॥ 
আশ্চর্য্য ভাবিয়া খষি আপন অন্তরে । 
চলিল আনন্দ মনে দ্বারকানগরে ॥ 
দ্বারকানগরে আসি তবে তপোধন। 
শোভিছে সহস্র নারী করে দরশন ॥ 
কৌতুক দেখিতে খাষি দ্বারকা আইল । 
অপূর্ব দ্বারকাপুরী দরশন কৈল ॥- 
বিশাই নির্মিত ঘর অপূর্বব গঠন। 
হেরিল আশ্চর্য্য কত বন উপবন ॥ 
্রন্ফুটিত পুষ্প সব গদ্ধে আমোদিত। 
নান! পক্ষিগণে বসি গাইতেছে গীত ॥ 
অলিগণ মধুলোভে করিছে বঙ্কার। 
সরোবরে রাজহংস খেলে অনিবার ॥ 
প্ফুটিত নলিনীদল শোভে সরোবর । 
হেরিয়া হইল খধি আনন্দ অন্তর ॥ 
অসংখ্য প্রাসাদরাজি শোতে দ্বারকায়। 
রতন নির্ষিত গৃহ শোভা কত তায় ॥ 
দেবপুরী বিনিদ্দিত গৃহের শোভন । 
হেরি পুরী খধিবর আনন্দে মগন ॥ 


[ দশম ক্ন্ধ 


১১৪৬ 
পুরীর নিম্মাণ হেরি নারদ তখন। 
অন্তরে বিল্ময় তবে মানে তপোধন ॥ 
অন্তঃপুর শোভা তবে নয়নে হেরিল। 
ষোড়শ সহত্র গৃহে প্রত্যেকে দেখিল ॥ 
প্রতি গৃহে দেখে এক শ্রীরুঞ্ণ তখনি। 
স্থশোভিত গৃহ সব দেখে মহামুনি ॥ 
নানাবিধ বর্ণে গৃহ করিছে উজ্জ্বল । 
প্রবাল মুকুতা কত করে ঝলমল ॥ 
রতন নিশ্মিত খট্টা অতি মনোহর । 
দিব্য মণি সুশোভিত বর্ণ বুতর ॥ 
স্থনীল রক্তিম! তাহে হ'য়েছে শোভিত। 
বিস্ময় মানিয্বা মুনি হইল বিস্মিত ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে দাসিগণ গৃহমাঝে রয় । 
পরমা রূপন্দী বে আনন্দ হৃদয় ॥ 
দাসীসহ আনন্দেতে কৃষ্ণের রমণী | 
কৃঞ্ণপদে রত সবে নিজ ভাগ্য মানি ॥ 
পতিসেবা! করে সবে রমণী-রযণ। 
দেখিয়া হরিষ চিত্ত হৈল তপোধন ॥ 
হেন অপরূপ মুনি যখন দেখিল। 
আশ্চর্ধ্য মানিয়। খাষি জ্ঞানহীন হৈল ॥ 
খধিবরে নারায়ণ করি দরশন। 
ব্যস্ত হয়ে শধ্য। হ'তে উঠিল তখন ॥ 
পরম কারণ হরি সবাকার সার। 
অচ্ুতে পরমানন্দ জগত আধার ॥ 
সেই হরি শীত্রগতি নারদ চরণে । 
প্রণতি করিল তবে বিহিত বিধানে ॥ 
নিজ হস্তে নারদের পদ ধৌত করে। 
বিনীত হুইয়। হরি বসাইল তারে ॥ 
চরণ পাখালি জল মস্তকে রাখিল। 
জগতের পতি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণে পৃজিল ॥ 
অতএব শুন কহি রাজ। পরীক্ষিৎ। 
ব্রাহ্ধণ সবার গুরু জানিও নিশ্চিত ॥ 
বিধিমতে পূজি কৃষ্ণ নারদে তখন। 
ক্কৃতাঞ্জলি করি তারে করে জিজ্জাপন ॥ 

৪৯ 


শ্রী মন্তাগবত। ৭৫৭ 


| কহ দেব কিবা আজ্ঞা করিব পাঁলন। 
কি কারণে দ্বারকায় তব আগমন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তব নারদ হুমতি। 
করযোড়ে কহে তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রত॥ 
ওহে দেব সর্ববসার জীবের জীবন । 
নয়নে হেরিনু আজি যুগল চরণ ॥ 
্রহ্মা ইন্দ্র দেবগণ সদ। ভাবে ধারে। 
এ ভব সংমার-কুপ তরিবার তরে ॥ 
সদা ধ্যান করে দেব তব শ্রীচরণ। 
তোমার আশ্রয় মনে ভাবে অনুক্ষণ ॥ 
অতএব শ্রীচরণে রাখ দয়াময় । 
এই ধ্যান করি হরি জানিও নিশ্চয় ॥ 
এত কহি দেবধাষি অন্য গৃহে গেল। 
তথায় রমণী সহ শ্রীকৃষ্ণ হেরিল ॥ 
উদ্ধব সহিত তথ। পাশাক্রীড়া করে। 
হাস্ত পরিহাম করে আনন্দ অন্তরে ॥ 
মুনিবরে নারায়ণ দেখিল যখন। 
পাশা ছাড়ি শীস্রগতি উঠিল তখন ॥ 
সাদরে সে নারদের চরণ পৃজিল। 
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
কহ দেব কতক্ষণ হেথা আগমন । 
কিবা আজ্ঞা কর মোরে করিব পালন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে মুনি কিছু না কহিল। 
, আশ্চর্য্য না মানি অন্ত স্থানেতে যাইল ॥ 
তথায় দেখিল হরি রমণী সহিতে। 
বালকগণেরে লয়ে খেলে আনন্দেতে ॥ 
তাহ! দরশনে মুনি বিস্ময় মানিল। 
তথ৷ হৈতে অন্য গৃহে ত্বরান্থিত গেল ॥ 
বনিত। মহিত তথ। দেখে নারায়ণ । 
করিতেছে আপনার গাত্রের মার্জন ॥ 
| তথ! হতে অন্য গৃহে যায় তপোধন। 
| হেরিল করিছে যজ্ঞ দেব নারায়ণ ॥ 
[জাগা জারির রে ঢিরেজে তে! 
| কোন গৃহে জরীড়া করে দেব যহুপতি ॥ 








১৫৮ 


শস্পাপািসপািসিসিস্িসিপপীসিসিসপিতিপপিসিসিসপপাসিসিতা 


কোথায় করান হরি ত্রাক্ষণ ভোজন । 


কোথ! সন্ধ্যা আদি ক্রীড়া করে সমাপন। 
কোন স্থানে যোদ্ধাবেশে খড়ঞচন্ ধরি। 
মহাবেগে অসি হস্তে ধায় ত্বরাত্বরি ॥ 
কোন গৃহে অশ্বোপরে করি আরোহণ। 
কোথাও হস্তীর পৃষ্ঠে হয়েছে বাহন ॥ 
কোন স্থানে রথের উপরে নারায়ণ। 
কোন স্থানে শধ্যাপরে আছেন শয়ন ॥ 
কোন গৃহে বন্দিগণ করে কত স্ততি। 
কোন গৃহে মন্ত্রী করেন যুকতি ॥ 
কোন স্থানে করে হরি পুরাণ শ্রবণ। 
কোথা হান্ পরিহাস করে দরশন ॥ 
কোন স্থানে ধর্ম সেবা করে নিরস্তর | 
কোন স্থানে অন্ত চিন্তা! করে দামোদর ॥ 
কোন স্থানে ধ্যান-নগ্ন মুদিত নয়ন । 
কোন স্থানে দেখে মুনি পরম কারণ ॥ 
কোন স্থানে সবে সেবে হরি তক্তগণে। 
কোন গৃছে কামভোগ করে হর্ষমনে ॥ 
কোন গুঁহে বলদেবে ল'য়ে একভিতে। 
চিন্তামগ্ন আছে (হে সমাহিত চিতে ॥ 
কোন স্থানে পুভ্র কম্তা করেন পালন। 
কোন গৃছে করে হরি দেবত! অর্চন ॥ 
কোথ। দেখে মবগয়া করেন যছুপতি | 
সেই সব পশু ল'য়ে যাদব সম্ভতি ॥ 
দ্বিজগণে ভোজন করান হষ্ট হ'য়ে। 
এইরূপে মহীমুনি দেখেন ভ্রমিয়ে ॥ 
অব্যর্থ অব্যয় সেই স্বয়ং ভগবান । 
প্রতিগৃহে মহামুনি দেখে বিবমান ॥ 
দ্রশনে হুষ্ট মন প্রেমে পুলকিত। 
করযোড়ে মহামুনি ধরায় লুঠিত ॥ 
নারদ বলেন প্রভু কপ! কর মোরে। 
তব মায়া হেরি হরি হরিষ অন্তরে ॥ 
মহাযোগিগণ যত ন। পায় দেখিতে । 
আমারে করুণ! করি দেখালে সাক্ষাতে ॥ 


/১১-৫-িরিনার্রীরািরারা ১০১৬ 
তব পদ সেধা করি কি ভাগ্য আমার । 


[ দশম স্ন্ধ 


হেরিন্ু তোমার গুণ বিভব তোমার ॥ 
তোমার কৃপাতে তাই তব গুণ গাই। 
তব পদ সেব! করি ভ্রমিয়! বেড়াই ॥ 
এই লাগি বীণাষক্ত্র হস্তেতে ধারণ । 
তোমার অন্কুত লীল! করিতে কীর্তন ॥ 
ওহে হরি কৃপা করি মায়া! দেখাইলে । 
ওহে হে ব্রহ্মাগ্ুপতি কি লীল! করিলে ॥ 
খধির বচনে কহে দেব নারায়ণ । 
ওহে মুনি শুন কহি প্রকৃত বচন ॥ 
খেদ না করিও মুনি তুমি খধিবর | 
ধর্্মবন্ত। কর্তা আমি হই সর্ববসার ॥ 
লোকশিক্ষা হেতু আমি মানব আকার । 
সেই হেতু করি আমি ধর্মের আচার ॥ 
এত কহি নারায়ণ এক মুর্তি হৈল। 
কিন্ত রমণীর গৃহে এক এক রহিল ॥ 
দরশনে ধাষিবর হইল বিশ্ময়। 
একেবারে মহামুনি আনন্দ হৃদয় ॥ 
এইরূপে মহামুনি লানন্দ হৃদয় । 

শত শতবার কৃষ্ণে প্রণতি করয় ॥ 
আনন্দে উম্ম হ'য়ে কৃষ্ণগ্ুণ গায়। 
তবে খাষি আনন্দেতে স্থানান্তরে যাব ॥ 
এইরূপে লীল! করে মানব আকার। 
সর্ববশক্তিধর হরি সকলের সার ॥ 
ষোল হাজার নারী সঙ্গে করেন বিহার । 
নান! রসে করে ক্রীড়া দেব দামোদর ॥ 
সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ পতিত পাবন। 
জগতের একমাত্র কারণ যে জন ॥ 


স্থষ্ত স্থিতি প্রলয় যাহা হ'তে হয়। 
1 মানব রূপেতে লীল। করে লীলাময় ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের লীলা! যেই করয়ে শ্রবণ । 
কি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গায় যেই জন ॥ 
পাপরাশি দূরে যায় পায় ভক্তিযোগ। 
অনায়াসে হয় তার অপ্বর্গ তোগ ॥ 


দশম স্বন্ধ] 


দাস ভাষে কৃষ্ণপদে যেন রয় মতি। 
ভাগবত কথ! অতি মধুর ভারতী ॥ 
পাপ তাপ দূরে যাবে ঘেদের বচন। 
মহাপাপীগণে সবে উদ্ধার কারণ ॥ 


ইতি প্রীমন্তাগবতে দশমস্কন্ধে মায়! গ্রপঞ্চ সমাপ্ত । 


অগ ভাগবত প্রশ্ন । 
শুকদেব কহে শুন রাজ। অতঃপর । 
কৃষ্ণলীল! শ্রবণেতে আনন্দ অন্তর ॥ 
একদা রুঝ্জিণী গৃহে দেব নারায়ণ । 
হরিষ অন্তরে নিশি করেন যাপন ॥ 
তবে নিশি অবপান হইল যখন। 
উবাকালে ডাকে যত কুকুটেরগণ ॥ 
তাশুনি রুক্সিণীদেবী চিন্তিত অন্তরে । 
নিশা অবসান ভাবি মনে ছুঃখ করে ॥ 
নিশ। অবসান হলে বিচ্ছেদ হইবে। 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ দুঃখ কেমনে সহিবে ॥ 
এত ভাবি মহাদেবী করিছে চিন্তন । 
হেনকালে উপনীত ঘত বন্দিগণ ॥ 
গাহিছে প্রভাতী গীত সানন্দ অন্তরে । 
মৃছু স্ব রবে সবে জাগায় কৃষেরে ॥ 
শয্যা ত্যজি উঠে তবে দেব নারায়ণ। 
প্রাতঃকৃত্য কার্য্য ঘত করে সম্পাদন ॥ 
রীহু্গা স্মরণে হরি ানন্দিত হৈল। 
উদ্ধব সাত্যকি আদি সঙ্গেতে চলিল ॥ 
সশর্মা প্রভাতে উপনীত তদস্তর। 
আর যত মন্ত্রীগণ আইল সত্বর ॥ 
বসিলেন নারায়ণ রতন আসনে । 
চারিদিকে রাজ। যত বেড়িল তখনে ॥ 
যেন তার! ঘের! ঠাদ হেন শোভা হয়। 
চারিদিকে মন্ত্রীগণ করিছে বিনয় ॥ 
কত নট নর্তকী হইল উপনীত। 
দশদিক হুমধূর বাগে মুখরিত॥ 


৭৫৯ 


| হমধুর গীত গায় গায়িকা সকল। 
বন্দিগণ বন্দি কৃষেণ আনন্দে বিহ্বল ॥ 
হেনকালে সভাস্থলে আইল একজন। 
কৃষ্ণের মুরতি সেই অপূর্ব দর্শন ॥ 
কৃষ্ণপদে সেইজন করয়ে প্রণতি। 
কহিতে লাগিল জরাসন্ধের ভারতী ॥ 
শুন কহি যছুপতি অপূর্ব কথন। 
জরাসন্ধ দিখিজয়ে করিয়ে গমন ॥ 
যত নৃপগণে দেব করি পরাজয়। 
যুদ্ধ করি আনিয়াছে আপন আলয় ॥ 
তাহাদের কত কষ্ট সহিব কেমনে । 
কত র্লেশ দেয় সেই যত নৃপগণে ॥ 

। বিশতি সহজ নৃপে করিয়ে বন্ধন । 
! রাখিয়াছে নিজ গৃহে ওহে নারায়ণ ॥ 
বন্দি যত নৃপগণ কহিল আমারে। 
সে কারণে আইলাম প্রভুর গোচরে ॥ 
তাহাদের বাক্য হরি করহ শ্রবণ । * 
| তব পদ্দে তারা সবে ল'য়েছে শরণ ॥ 
! রক্ষক তাদের এবে হও বছুপতি। 

৷ তুমি ভিন্ন তাহাদের নাহি অন্থ গতি ॥ 
। জগতের পতি তুমি দেব নারায়ণ। 
তোমা! হ'তে দুরে যায় ভবের বন্ধন ॥ 
এসামান্ বন্ধন হ'তে রক্ষা! কর সবে। 
আর যত কহে সেই নৃপগণ তবে ॥ 
জগতের লোক ঘত মন্দ কার্য্যে রত। 
ভালমন্দ কার্য রহে প্ররৃত সতত ॥ 
আশার নাহিক শেষ ওহে দামোদর । 
জীবনের আশা নাথ বড়ই ছুস্তর ॥ 
এই হেতু তব পদে লীয়েছে শরণ। 
ধর্ম রক্ষা তরে তব ভবে আগমন ॥ 
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন। 
যত রাজ্যপদ যেন নিশার স্বপন ॥ 
আপনি অনন্ত হরি সর্বব জ্যোতি্শয়। 
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত অব্যয়॥ 





৭৬০ জ্রীমস্তাগবত। 


নিত্য পাপ রক্ষা হেতু তব অবতার । 
অধমের প্রতি কৃপ। করহু এবার ॥ 
আপনি পরমক্রহ্ম পূর্ণ নারায়ণ। 

তুমি নাথ 'লোকাতীত জীবের জীবন ॥ 
তদস্তর নরবর শুনহ ভারত্তী। 

স্বলীতল জলে স্নান করি বছুপতি ॥ 
নিত্যক্রিয়া সমাপন করি দামোদর । 
পট্টবস্ত্র পরিধান করে তদস্তর ॥ 
সন্ধ্যাদি তর্পণ পরে করি সমাপন । 
বিপ্রগ্ণণে বিধিমতে করিল পৃজন ॥ 
গ্ীরবতী গাভী পরে হরিষে আনিয়ে। 
দ্বিজগণে দান করে আনন্দিত হয়ে ॥ 
দ্বিজগণে দেয় হরি বিবিধ রতন। 
একে একে পূজে পরে ত গুরুজন ॥ 
তবে মঙ্গলাদি দ্রব্য করি পরশন। 
তার পর নিজ অঙ্গে পরেন ভূষণ ॥ 
সুগর্ষি চন্দনে অঙ্গ করি আচ্ছাদিত। 
বনফুলে করে হরি অঙ্গ স্থশোভিত ॥ 
গো-বুষ ব্রাঙ্ষণগণে করি দরশন। 
আনন্দিত করে যত পুরবাীজন ॥. 
তদস্তর ছ্বিজগণে করান ভোজন। 

- সানন্দে করেন সবে দক্ষিণ অর্পণ ॥ 
পুরবাসী গুরুজনে ভূঞ্জাইল শেষে। 
পরেতে ভোজন করে আপনি হরিষে ॥ 
তারপর রথ আনি সারথি যোগায়। 
স্থগ্রীবাদি মনোহর চারি অশ্ব তায় ॥ 
সারথির হাত ধরি উঠিল রথেতে। 
আরোহণ করে রথে আনন্দ মনেতে ॥ 
সেই দূত করযোড়ে কহিল তখন । 
মোক্ষ হুখদাতা হরি জগত কারণ ॥ 
মায়ায় মোহিত হ'য়ে তোম। না চিনিনু। 
ভব মায়ীজীলে বন্দী হইয়ে রহিনু ॥ 
যেইজন তব পদে লয় হে শরণ। 
ভবের যাতন! তার না হয় কখন ॥ 


[ বশম স্ব 


| কর্মাদোষে হয় মোর বিপাকে বন্ধন। 
| এখন অধমে রক্ষ! কর নারায়ণ ॥ 

: মগধের দেশে জরাসন্ধের আলয়ে। 

| বিংশতি হাজার নৃপ আছে বন্দী হয়ে॥ 


তোম! বিনে তাহাদের অন্য নাহি গতি 
মো-সবার রক্ষ এবে দেব যহ্ুপতি ॥ 
জরাসন্ধ বন্দী করে যত রাজগণে। 
কেশরী হরয়ে যথা ক্ষুদ্র স্বগগণে ॥ 

তুমি মহাসিংহ হও দ্বারকানগরে। 

তোম! ভিন্ন জরাসদ্গে কে আটে সমরে ॥ 
তোমা বিনে কে তাহারে করে পরাজয় । 
তাহারে বধিতে আর কার শক্তি হয় ॥ 
তব তেজ বিনে হেন তেজ আছে কার। 
মগধরাজের দর্প চূর্ণ করিবার ॥ 

তাহারা তোমার দান ওহে নারায়ণ। 
অধম জনেরে মুক্তি করহ এখন ॥ 
তোম! বিনে তাহাদের নাহি পরিত্রাণ। 
অধম জনেরে কৃপা! কর ভগবান ॥ 

তব পদে তার এবে ল'য়েছে শরণ। 
তোমার উচিত যাহা করহু এখন ॥ 

এই কথ। রাজদুত ম্বুভাষে কয়। 
হেনকালে দেবথধি উপনীত হয় ॥ 
বীণাধন্ত্রে হরিগুণ গাইতে গাইতে। 
উপনীত.মহামুনি সভার মধ্যেতে ॥ 
পিঙ্গল বরণ জটা শির লম্বমান। 
প্রভাকর সম আভা হয় দীপ্তমান ॥ 
দরশন করি হরি দেব খধিবরে। 

রথ হ'তে নামি হরি অমনি সত্বরে ॥ 
মুনিপদে নারায়ণ প্রতি করিল। 
মুভাষে মুনিবরে কহিতে লাগিল ॥ 

কহ দেব কোথ! হ'তে তব আগমন। 


| পাণগুবের কুশল বাক্য কহু তপোধন ॥ 
 কৃষের বচনে তবে খষিবর কয়। 
 নিব্দেন করি শুন্‌ গুছে দয়াময় | 


দশম বধ] জ্ীমভাগবত। ৭৬১ 
মায়াময় মহাকায় তুমি সর্ববসার। | অবথে কষে কথা উদ্ধব তখন। 
হরিতে অবনীভার তুমি অবতার ॥ । করযোড়ে কহে তবে স্বরূপ বচন ॥ 
আপনি শক্তিতে তুমি উদ্ভব হইলে । | ভাগবত কথ। অতি শুনিতে সুন্দর । 
প্রভাকর হয় যথ। মেঘাচ্ছন্ন হ'লে ॥ 1 ভাষামতে দান ভাষে আনন্দ অন্তর ॥ 
তব মায়! ওহে দেব কে পারে বুঝিতে । ইতি রমস্তাগবতে দশমন্বদ্ধে ভাগবত 
ষ্টরিস্ফিতি লয় কার্ধ্য হর তোমা হ'তে ॥ ! রন সমাপ্ত। 

তব পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার। ! 7 

ভগবান পূর্ণব্রহ্ম লীলা অবতার ॥ া অথ পীর ইনপ্রস্থে গমন। 
পরম স্থহৃদ তব পাগ্তবেরগণ। শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। 
তাদের বাসনা এবে শুন জনার্দন ॥ উদ্ধব কহিল শুনি গোবিন্দ বচন ॥ 
এক্ষণে সে ধর্মপুত্র করেছে বাসনা । : নারদের মুখে নব করিয়ে শ্রবণ। 
রাজমুয় যজ্ঞ হেতু তাহার কামন ॥ । করযোড়ে মহামতি উত্তরে তখন ॥ 
সেই যজ্ঞে দ্েবগণ উপস্থিত হবে। : কৃষ্ণ অভিপ্রায় তবে বুঝিয়ে অন্তরে । 
খাষি মুনি নুপ ঘত মকলে আিবে ॥ | উদ্ধব কহিল তবে অতি মৃুম্বরে ॥ 

তব নাম নেব। করে সর্ববদা কীর্তন | ! করযোড় করি তথা কহিল উদ্ধব। 
পরম পবিত্র সেই হয় সর্বক্ষণ ॥ ; বে কথা কহিলে খাষি তাহাই সম্ভব ॥ 
স্বর্গে স্থবিস্তৃত দেব মহিমা তোমার । পাগুবের! করিয়াছে বজ্ঞ আরস্ভন। 
পৃর্থী রলাতলে যায় রোষে অনিবার ॥ কর্তব্য সে কার্ধ্য অগ্রে করিতে সাধন ॥ 
তব পদ ধৌত জলে সদ1 ভোগবতী । অন্তরে শরণাগত যেইজন হয়। 

স্বর্গে মন্বাকিনা মরতে দেবী ভাগীরথী॥ তাহাতে রক্ষিতে অগ্রে মনে যুক্তি লয় ॥ 
ত্রিধারা হইয়ে তিন লোকেতে গমন। ছুইকার্য্য গুরুতর নিশ্চয় জানিবে। 
উদ্ধারিতে তিনলোকে ওহে নারায়ণ ॥ কিন্তু অগ্রে যজ্ঞ কার্য্যে যাইতে হইবে ॥ 
অতএব ইন্রপ্রস্থে চল য্ুরায়। এই কার্ধ্য হেতু রাজ। দ্বিপ্িজয়ে যাবে। 
আর কি কহিব হরি এখন তোমায় ॥ তাহাতেই জরাসন্ধ বিনাশ হইবে ॥ 
পশ্চাতে এখানে মাসি অন্ত কার্ধ্য হবে। তা হ'লে উভয় পক্ষে গৌরব সমান। 
এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ যে ডাকিল উদ্ধবে॥ | হবে আমাদের প্রভু তাছে কত মান ॥ 
উদ্ধবে কছিল হরি কি করি এখন। | রাজগণে হবে পরে বন্ধন মোচন। 
উপায় কি করি কিছু না পাই কারণ ॥ | তাহাতে পৌরুষ আছে শুন কৃষ্ণধন ॥ 
সব তত্ব জান তুমি বলহু বিধান। | অতএব ইন্দপরাস্থে করহ গমন। . 
কিবা যুক্তি হয় এবে কর অনুষ্ঠান ॥ তথায় হইবে জ্ঞাত যত বিবরণ ॥ 
রাজগণ দূত পাঠাইল মম স্থানে। সবে জানে জরাসন্ধ মহাবলধর। 
রাজসুয় যচ্ করে পাওু-পুত্রগণে ॥ | ততোধিক বল ধরে পবন-কুমার ॥ 
কোন কার্য্যে অগ্রে যাব কহ সেই বাণী। | ভীমার্্ুন সহ কর মগধে গমন। 
স্বরূপ করিয়! কহ মন্ত্রী গুণমণি ॥ অনায়াসে জরাসন্ধে করহু নিধন ॥ 





চা ররর রি নাড়ি... টিরারিরানিরারি ১১১: 
আমার মনেতে দেব এই যুক্তি লয়। 1 চলিল অসংখ্য রথ সারথি সহিত। 
এখন কর্তব্য যাহ! কর সমুদয় ॥ কত অস্ত্র কত সেনা চলে শত শত ॥ 
আমি কি করিব যুক্তি দেব যছ্রুপতি। সৈন্য শব্দে লাগে স্তব্ধ বধির শ্রবণ । 
তব যুক্তি বলে ব্রহ্মা করে কৃষ্টি স্থিতি ॥ মহা! প্রলয়ের কালে যেমন পবন ॥ 
কে জানে তোমার তত্ব পরম ঈশ্বর। এইরূপে সাজি সবে ইন্দরপ্রস্থে যায়। 
তোমার বিচিত্র কার্ধ্য অতি মনোহর ॥ পরে ঘত প্রজাগণ আইল তথায় ॥ 
রাজশক্রু বধি দেব তুমি নারায়ণ। মধুর বচনে হরি তাদের তুষিল। 
করিয়াছ পিতৃ মাতৃ বন্ধন মোচন ॥ তনন্তর নৃপ দুতে কহিতে লাগিল ॥ 
অনায়াসে কংসান্থরে দিলে যমালয়। নিজ স্থানে সবে এবে করহ গমন। 
চানুর মুষ্টিকে আর হস্তী কুবলয় ॥ মগধ-রাজেরে আমি করিব নিধন ॥ 
মহাযোগী ধষিগণে তব যশ গায়। যত রাজগণে আমি করিব উদ্ধার। 
কি যুক্তি কহিব দেব আমরা! তোমায় ॥ যত সব বন্দী আছে রাজার কুমার ॥ 
জরাসন্ধ বধ হেতু যজ্ঞ আয়োজন। মুক্ত করি দিব আমি সবারে নিশ্চয়। 
উদ্ধাবের বাক্যে হরি কহিল তখন॥ এত শুনি দূতগণ নিজ স্থানে যায় ॥ 
ভাল যুক্তি দিলে তুমি ওহে মন্ত্রীর । . আনন্দ মনেতে সবে করিল গ্রমন। 
অগ্রেতে যাইব সেই হস্তিনানগর ॥ | মনেতে ভাবিয়। জরাসন্ধের নিধন ॥ 
সারথির প্রতি তবে আদেশ করিল। তবে প্রভু আনন্দেতে রথ চালাইল। 
আজ্ঞ! মাত্র দারুক সে রথ যোগাইল ॥ প্রজ৷ যত হর্ষযুক্ত দেখিতে লাগিল ॥ 
ভৃত্য বন্দীগণে হরি কহিল তখন। রথের পতাকা সবে হেরে বতক্ষণ। 
বলদেব উগ্রসেনে কহে বিবরণ ॥ াড়ায়ে পথের মাঝে করে দরশন ॥ 
পুত্র পত্ভীগণে সবে কহিল তখন। তদন্তর ছুঃখ মনে ঘরেতে আইল । 
সবে মিলে ইন্দ্রপ্রন্থে করহ গমন ॥ সারথি আনন্দ চিত্তে রথ চালাইল ॥ 
শুনিয়। সকলে হৈল আনন্দ হৃদয় । মহাবেগে তবে রথ করিল গমন । 
পরিবার সহ রথে উঠিল তথায় ॥ নদ নদী গ্রাম আদি পর্ববত কানন ॥ 
অসংখ্য যাদব-সৈম্ত করিল গমন। অতিক্রম করি রথ সত্বর ধাইল। 
মহাশবে স্তব্ধ সবে হইল তখন ॥ দৃশতী নদী তবে অতিক্রম কৈল ॥ 
বাজিল বিবিধ বাগ্য শব্দ ঘোরতর । মৎস্ত-পাধশল দেশে পশ্চাৎ করিল। 
শৃন্যমার্গে চলে রথ আনন্দ অন্তর ॥ স্তর ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল ॥ 
পুত্র পত্রীগণ সহ দেব যছ্ুপতি। কৃষ্ণ আগমন বার্ত। করিয়ে শ্রবণ । 
আনন্দ অন্তরে সবে করিলেন গতি ॥ যুধিষ্ঠির পদব্রজে ধাইল তখন ॥ 
পুক্র পত্বীগণ সবে সঙ্গেতে চলিল। সঙ্গেতে আইল ঘত মহাখধিগণ। 
নানাবিধ বেশ ভূষ। সকলে করিল ॥ সংসারের সার কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥ 
খড়গচগ্্ম ধরি যত পদাতিকগণ। মহোতসবে রত সব আনন্দিত চিত। 
অশ্ব হৃস্তী উট খর চলে অগণন ॥ বিপ্রগণে বেদগান করে অবিরত ॥ 


শিম ধ্] 

কুষণের নিকটে আমি উপনীত হয়। 
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হৃদয় ॥ 
সংসারের সার বস্ত করি দরশন। 
মহানন্দে সবাকার জুড়ায় জীবন ॥ 
মৃত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল। 
দেহের কলুষ যত বিনষ্ট হইল ॥ 
বছদিনে শ্রীকৃষ্ণের পেয়ে দরশন। 
পুনঃ পুনঃ মকলেতে করে আলিঙ্গন ॥ 
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে সবার পুলক হৃদয় । 
আলিঙ্গন করি লয় সবার আশ্রয় ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে হয় পাপের মোচন। 
আনন্দে আখির জল হুইল পতন ॥ 
হর্ষেতে কম্পিত হয় ধর্মের তনয় । 
কৃষ্ণেরে হৃদয়ে করি কত কথ। কয় ॥ 
তবে বীর বুকোদর করে আলিঙ্গন । 
আনন্দে নয়নে বারি বহিল তখন ॥ 
পার্থ মহামতি পরে আলিঙ্গন করে। 
পরস্পর অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে ॥ 
পরে মাত্রীপুত্র ছুই চরণে পড়িল। 
ছুজনে ধরিয়া কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈল॥ 
পরে'হরি দিজগণে করিল প্রণতি ৷ 
বন্দিগণ গায় গীত আনন্দিত অতি ॥ 
চারিদিকে মঙ্গল যে বাজনা বাঁজিল। 
খধিগণে হুষ্টমনে বেদধ্বনি কৈল ॥ 
পরেতে স্হৃদগণে করি সম্ভাধণ। 
ভগবান করে তবে পুরী প্রবেশন ॥ 
পুরবাসী নারীগণ ধাইয়ে আইল। 
আখি ভ'রে কৃষ্ণরূপ দেখিতে লাগিল। 
ছাড়ি নিজ গৃহকাজ যতেক যুবতী । 
কেহুব! আইল ছাড়ি আপনার পতি ॥ 
কোন নারী ত্বরা শিশু করিয়ে বর্জন। 
বেগেতে আইল কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥ 
পত্বীসহ নারায়ণে দূরশন করে। 
পুঙ্পরাশি দেয় সবে মস্তক উপরে ॥ 


স্ীমত্তাগধত রা শ৬৩ 


মনে মনে কৃষে সবে করে আলিঙ্গন । 
দরশনে নারায়ণে আনন্দে মগন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বদন সবে নিরীক্ষণ করে। 
কত কথা কহে তারা সানন্দ অস্তরে ॥ 
রমণী সহিত কৃষ্ণ করি :দরশন। 
তার! ঘের! ষ্াদ যেন হতেছে শোভন ॥ 
কৃষ্ণে হেরি নকলেতে আনন্দ অপার। 
পুরবাসীগণে করে মঙ্গল আচার ॥ 
সকলের মন আশা পরিপূর্ণ কৈল। 
ুখিতিরসহ কষ পুরী প্রবেশিল॥ 
কৃষে হেরি কুস্তীদেবী আনন্দে ভাদিল। 
ত্বরাগতি নারায়ণে কোলেতে করিল ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণপত্বীগণে করি সমাদর । 
একে একে পুজা করে করিয়ে আদর ॥ 
দা করে দ্রৌপদী আপনি। 
সত্যভাম! ও রুল্সিণী ॥ 
মিসকল পেক্ত 
সবাকারে পূজে কৃষ্ণা হ'য়ে হর্ষযুতা ॥ 
যতনে বসায় সবে রতন আসনে। 
যুধিষ্ঠির বদাইল দেব জনার্দনে ॥ 
আর যত যছুগণে করিল পূজন। 
সহচরগণে সবে করে সম্ভাষণ ॥ 
তদন্তরে সকলেরে দিল বাসম্থান। 
ভোজন করায় সবে আনন্দ বিধান ॥ 
সন্তোষ করিয়ে হরি ধর্মের কুমারে। 
কিছুকাল রহে দেব পার্থের আগারে ॥ 
আনন্দে বিহরে সদা সহ ধনগ্ীয়। 
ইন্দরপ্রস্থবাসী সবে আনন্দ হৃদয় ॥ 
এই কথা৷ যেইজন করিবে শ্রবণ। 
রোগ শোক দূরে যাবে পাপ বিমোচন ॥ 
ভাগবতে হরিকথা হুধার লহ্রী। 
একান্ত হইয়ে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥ 
ইতি ্রীমস্তাগবতে দশমস্বন্ধে প্রীকফের ইন্তপরন্থে 
গমন সমাপ্ত । 


অথ জরাসন্ধ বধ। 

শুকদেব কহে পরে শুন নরবর। 
শ্রবণেতে হরিকথা আনন্দ অন্তর ॥ 
মানুষ রূপেতে লীলা করে নারায়ণ। 
কহি সেই কথা পরে শুনহ রাজন ॥ 
একদিন সভাম।বে ধর্মের তনয় । 
চৌদিকে বোষ্তত যত সভাসদ রয় ॥ 
মুনি খষি আদি করি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। 
কুলাচার্য পুরবালী আত্মীয় স্বজন ॥ 
সভাতে বসিয়ে আছে আনন্দ হৃদয় । 
কৃষ্ণেরে সন্বোধি তবে বুধিষ্ঠির কয় ॥ 
শুন কৃষ্ণ কহি এক অদ্ভুত বচন। 
আমার সুহৃদ তুমি জানে সর্বজন ॥ 
এই রাজদূয় বজ্ঞ মনন আমার |. 
ইহা সম্পাদন ভার হয় হে তোমার ॥ 
কি কব তোমারে আর ওহে মহীমতি । 
তব পদে অনুক্ষণ থাকে যেন মতি ॥ 
ভক্তিতে তোমার পদ ভাবে যেইজন। 
তব গুণ গানে মভ থাকে অনুক্ষণ ॥ 
না রছে বিপদ তার পূর্ণ কাম হয়। 
সে জন গোলোকে যায় কহিনু নিশ্চয় ॥ 
তোমার চরণ যেবা সেবে একমনে । 
তার নাহি ভয় থাকে জানি একমনে ॥ 
আত্মপর জ্ঞান তব নহেত কখন। 
সর্ববভূতে সমভাব তব নারায়ণ ॥ 
তক্তজনে সর্ববক্ষণে তব দয়! রয়। 
তক্তজনে কল্পতরু বেদে এই কয়॥ 
যে ভাবে তোমার সেব। করে বেইজন। 
তার মত তারে কৃপ৷ কর নারায়ণ ॥ 
আমি হই অল্পবুদ্ধি অতি অল্পমতি। 
এখন আমার হরি কি হইবে গতি ॥ 


এই রাজসুয় যজ্ঞ হয় অনুষ্ঠান। 
কিরূপে করিধ হরি ইহা সমাধান ॥ 


হশদ হ্ধ 


| যুধিষ্ঠির বাক্যে তবে কহে নারায়ণ। 
মম অভিপ্রা্ শুন পাওুর নন্দন ॥ 
যাহাতে মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়। 
সেই পরামর্শ আমি কহিব তোমায় ॥ 
বড় ভয়ঙ্কর এই যজ্ধের বিধান। 
সকলের বাঞ্। ইহা শুন মতিমান ॥ 
যজ্ঞের নিয়ম এই শুনহ রাজন । 
ভ্রিজগং নিজ বশ করহু এখন ॥ 
দিখিজয় করি ধন কর আহরণ । 
তবে এই মহাষজ্ঞ হইবে সাধন ॥ 
দেব অংশে জন্মিয়াছ পঞ্চ সহোদর । 
দিখিজয়ে সবে ধন আনহু বিস্তর ॥ 
কৃষ্ণের বচনে তবে পার্ডুর কুমার। 
প্রফুল্ল হইল মুখ আনন্দ অপার ॥ 
ভ্রাতৃগণে-ডাঁকি তবে কহিতে লাগিল । 
দিখিজয় হেতু সবে সাজিতে লাগিল ॥ 
সহদেব দক্ষিণেতে করিল গমন। 
রহিল সঙ্গেতে তার সৈন্য অগণন ॥ 
পশ্চিমে নকুল যাঁর আনন্দিত মনে । 
পুর্বে বুকোদর বার ধায় সেইক্ষণে ॥ 
তিনদিকে তিনজন করে দিখিজয় | 
বহু রাজগণে তারা করে পরাজয় ॥ 
বাহুবলে বহুধন হরিয়ে আনিল। 
ধশ্মের তনযে আনি সমর্পণ কৈল ॥ 
তবে জরাসন্ধ বধে দেব নারায়ণ । 
মনে মনে করে তার উপায় চিন্তন ॥ 
উপায় চিন্তিরা দেব মনেতে ভাবিল। 
অর্জুন ও ভীমসহ্‌ উত্তরে চলিল ॥ 
মগধ রাজ্যেতে ত্বরা যায় তিনজন । 
জরাসন্ধ ছিল যথা আনন্দিত মন ॥ 
ব্রাহ্মণের রূপে তথ। তিনজনে গেল। 
ভরাসন্ধ সমিধানে উপনীত ছৈল ॥ 
নমস্কার করে রাজ! দেখিয়। ব্রা্মণে। 
জরাসন্ধ নরবরে কহে তিনজনে ॥ 


ইশ]... .... .:. স্ত্রীমন্ভাগবত। ৬ 
শুন কহি বিবরণ ওহে নরপতি। অতএব আপনার সুখ্যাতি রাখিব। 
অতিথি তোমার দ্বারে আমরা সম্প্রতি ॥ যা চাহিবে বিপ্রগণ তাহা আমি দ্বিব ॥ 
হেথা আগমন আজ বহুদুর হ'তে। মনে মনে এইরূপ করিয়ে চিন্তন । 

মনের বাসনা আজ হুইবে পূরাতে ॥ : জরাসন্ধ কহে কিছু গম্ভীর বচন ॥ 

ভিক্ষা! অনুরূপ কাধ্য করিতে হুইবে। শুন কহি বিপ্রগণ ঘাহা। বাঞ্ছা৷ চিতে। 
আমাদের আশীর্ববদ্দ মঙ্গল লভিবে ॥ অভিমত মাগ ভিক্ষা কাতর ন। দিতে ॥ 


তুমি দাত তব ঘশ গার এ জগতে । 
দাতার অদেয় কিছু ন। পাই দেখিতে ॥ 
এ জগতে কত দাত জনম লভিল। 
অকাতরে তারা কত দান করি গেল ॥ 
হরিশ্ন্দ্র আদি করি বহু দাতাগণ। 
ব্রাহ্মণের লাগি তারা কত করে দান ॥ 
দেখ তবু নাহি তারা সমান তোমার । 
তুমি মহাদাতা হও জগৎ মাঝার ॥ 
দ্বিজভক্ত মহারাজ বিখ্যাত জগতে । 
তব সম কেহ আর ন। পাই দেখিতে ॥ 
তবে জরাসন্ধ রায় এই কথ| শুনি। 
ভাঁবে কেব। তিনজন কিছুই না জানি ॥ 
ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয় আকার । 
সন্দেহ হ'তেছে মনে ইহাতে আমার ॥ 
যে হোক মাগিছে ভিক্ষা হইয়। ভিখারী । 
বাহ! চাহে তাহ। দিব অন্যথ। না করি॥ 
রাখিব আপন মান দিব য| চাহিবে। 
ন| করিব প্রত্যাখ্যান যাহ! আছে এবে ॥ 
দিয়ে প্রাণ ভূমণ্ডলে যশ বিস্তারিব। 
ভিক্ষুকের মনোরথ অবশ্য পৃরাৰ ॥ 
বলিরে ছলিতে হরি করিল গমন । 
বলি অকাতরে সব করিল অর্পণ ॥ 
রাখিয়া আপন কীর্তি জগৎ ভিতর। 
পাতালে গমন করে হরিষ অন্তর ॥ 
রাখিতে আপন ঘশ কি কাধ্য করিল। 
গুরু শুক্রাচার্য্য বাক্য তবু না শুনিল ॥ 
ব্লাখিতে আপন যশ না করিল ভয়। 
জগতে রাখিল কীর্তি সেই মহাশয় ॥ 


যাহ। চাবে তাহা পাবে জানিবে নিশ্চয়। 


- আমার বচন কভু অন্যথ না হয় ॥ 


জরাদন্ধ বাক্যে তবে কহে ভগবান । 
বুদ্ধ ভিক্ষা মাগি মোরা শুন মতিমান ॥ 
জরাসন্ধ কহে তবে কে বট তোমরা । 
সত্য করি মম স্থানে কহ দ্বিজ স্বর! ॥ 
তবে নারায়ণ কহে শুন নরবর। 


., অন্য ভিক্ষা নাহি চাহি নিকটে তোঘার ॥ 
। দেখিতেছ মম সঙ্গে এই দুইজন । 


ভীমার্জন হয় এই পাণুর নন্দন ॥ 
বন্দে পুন্র আমি কৃষ্ণ নাম হয়। 


' আমারে বিশেষ তুমি জান মহাশয় ॥ 
তব পূর্ব শক্র আমি নিশ্চয় জানিবে। 


এক্ষণে এ ভিক্ষা মত দান দিতে হবে ॥ 


. এত শুনি জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল। 

. কৃষ্ণ প্রতি নরবর সরোষে কহিল ॥ 
মম ভয়ে সাগরেতে কর সদ] বাস। 

; কি দাহসে এলে পুনঃ আমার আবাণ ॥ 
, ভয়াতুর জন সহ যুদ্ধ যুক্তি নয়। 


কতবার পলাইলে যুদ্ধের সময় ॥ 
এই যে অর্ুন আমি করি দরশন। 
অতি ক্ষুদ্র হয় যেন বালক মতন ॥ 


, যুদ্ধ কভু না করিব ইহার সহিত । 
: ভীম মম সম বটে হয় কথঞ্চিত ॥ 
, অতএব ভীম সঙ্গে করিব লমর। 
: এত শুনি নারায়ণ হরিষ অন্তর ॥ 


তবে জরাসন্ধ অতি আনন্দ বিধানে । 


, পুরী হতে বাহির হইল সেইক্ষণে ॥ 


খ৬৬ 
দ্ধডূমে সকলেতে করিল গমন। 
এক গা! ভীমে দিল নৃপতি তখন ॥ 
" আপনি লইল এক গণনা মহাকায়। 
গদা হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় 
রণন্থলে ঢুই বীর করে আন্ফালন | 
যেন ছুই মত হস্তী করিছে ভ্রমণ ॥ 
মণ্ডলী করিয়ে দৌহে ঘন পাক দেয়। 
গদ হাতে ছুই বীর ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 
রণস্থলে ছুইজনে মহায়ুদ্ধ করে। 
পৃথিবী কম্পিত হয় বীর পদভরে ॥ 
মুণ্ডে মুগ্ডে ছুইজন করিল আঘাত। 
ভরঙ্কর শব্দ যেন অশনি নিপাত ॥ 
হাতে হাতে বুকে বুকে করে আস্ফালন। 
ভীম জরাসন্ধ যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥ 
মহা গদা হাতে দেহে করিছে প্রহার । 
উঠিছে তাহাতে অগ্নি অতি ঘোরতর ॥ 
বিপরীত যুদ্ধ করে কেহ নহে স্থির। 
সর্ববাঙ্গ বহিছে দৌহার পড়িছে রুধির ॥ 
কিংশুক বৃক্ষের মত শৌভিত হইল। 
স্্রাহ্থর দরশনে অন্তরে কাপিল ॥ 
যুঝিতে যুঝিতে হয় ক্রোধিত অন্তর । 
মহাশব্দে কাপে ধর! করি থর থর ॥ 
রণস্থলে বড় বড় বৃক্ষ যত ছিল। 
ছুজনার পদ্তরে চুণিত হইল ॥ 
যেন ছুই মত্ত গজ করে মহা রণ । 
ক্রোধে ছুই বীর অঙ্গ হ'তেছে কম্পন ॥ 
কিল চড় লাথি দৌহে করিছে আঘাত। 
তার শব্দে লোকে স্তব্ধ যেন বজপাত ॥ 
এইরূপে মহাযুদ্ধ হয় ছুই জনে । 
্বর্গ মত্ত পাতালে কীপিল সর্ব্বজনে ॥ 
দেবগণ মনে মনে প্রমাদ গণিল। 
তবে কৃষ্চ রিপু বধে উপায় চিত্তিল॥ 
জরাসন্ধ জন্ম কথ! মনেতে হইল। 
ছুই অঙ্গ অর্ধ অর্ধ তাহার আছিল ॥ 


শ্বীমস্তাগৰত। 
| সেই ছুই অঙ্গ আনি স্বর! জোড়া দিল। 


[দশ স্ব 


1 তাহাতেই স্বরাপুত্র সকলে কহিল ॥ 
| স্বরা হ'তে জোড়া তাই জরাসন্ধ মাম। 
| ছলে ভীমে জানাইল দেব ভগবান ॥ 
[ তবে কৃষ্ণ বেনাপাত লয়ে ত্বরা হাতে। 
চিরিয়া ফেলায় তাহা ভীমের সাক্ষাতে ॥ 
এরূপ সঙ্কেত হরি ভীমেরে কহিল। 

| দরশনে ভীম মনে স্মরণ হইল ॥ 

তবে ভীম মহাক্রোধে জরাসন্ধে ধরি । 
বলেতে ফেলিল তাহে ভূমির উপরি ॥ 
এক পদ নিজ পদে করিয়ে ধারণ | 
আর পদ ছুই হাতে ধরিয়া তখন ॥ 

টান দিয়ে ফেলে চিরে বীর বৃকোদর। 
বৃক্ষ শাখা চিরে যথা মত্ত করীবর ॥ 
এইরূপে জরাসন্ধে চিরিয়! ফেলিল। 
ছুইদিকে ছুই অঙ্গ পৃথক করিল ॥ 
রণস্থলে জরাসন্ধ হইল পতন। 
হাহাকর শব্দে কান্দে যতেক স্বগণ ॥ 
তবু ভীম মহীক্রোধে করিছে ঘাতন। 
শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া তারে করেন সাস্তবন ॥ 
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্থ করে। 
আলিঙ্গন করে হরি আনন্দ অন্তরে ॥ 
সহদেব নামে ছিল রাজার নন্দন। 
মগধের রাজা! তারে করে নারায়ণ ॥ 
পরে যত বন্দী ছিল মহারাজগণ। 
সবাকার করে হরি বন্ধন মোচন ॥ 
পরে শুন্‌ নরপতি অপূর্বব কথন। 
জরাসন্ধ কারাগারে যত রাজগণ ॥ 
বিংশতি সহত্র অফটশত সংখ্যা হয়। 
বন্ধন করিয়া রাখে যুদ্ধ করি জয় ॥ 
যেই মাত্র জরাসন্ধ নিধন হইল। 
গিরিশ্রেণী হ'তে সবে বাহিরে আইল ॥ 
মলিন বদন সবে মলিন বদন। 
ক্ষীণতনু ক্ষুধায় আকুল সর্বজন ॥ 


দশম ক্ধ] 


বন্ধন যাতনা হেতু সকলে কাতর 
কৃষ্ণরপ হেরি সবে আনন্দ অন্তর ॥ 
দর্ববাদলশ্ঠাম রূপ করে দরশন | 
পদ্মযোনি জিনি সেই অরুণ লোচন ॥ 
পীতবন্ত্র পরিহিত চতুর জধারী। 
প্রসঙ্গ বদন কিবা! মুকুন্দ মুরারি ॥ 
শ্রবণে কুগুল শোভে অতি মনোহর। 
কিবা স্থললিত গণ্ড পরম সুন্দর ॥ 
শহ্-চক্র-গদা-পন্ম চতুর্ভুজধারী | 
কুগুল শোভিত কর্ণ বৈকুষ্ঠ-বিহারী ॥ 
শোভিত বক্ষ বনমালা গলে। 
হেরিয়া মোহনরূপ ভাসে নেত্রজলে ॥ 
কৃষ্ণ দূরশন করি যত নৃপগণ। 
ভূমিতলে পড়ে করে চরণ ব্নদন ॥ 
চরণ উপরে সবে মস্তক রাখিল। 
আনন্দ-সলিলে সবে নিমগ্ন হইল ॥ 
বন্ধন যন্ত্রণা যত অন্তহিত হয়। 
হৃষ্টমনে রাজগণে স্তুতি বাণী কয় ॥ 
করযোড়ে কৃষ্ণপদে পড়িল তখন। 
করিল কৃষ্ণের আগে বিবিধ স্তবন ॥ 
নমো! নমঃ নারায়ণ ত্রহ্মাণ্ডের পতি। 
দীননাথ দীনবন্ধু জগতের পতি ॥ 
দরিদ্রের দুঃখ হর দেব নারায়ণ। 
নমে! নমঃ জনার্দন দুর্গত ভপ্ীন ॥ 
নমো! নমঃ নারায়ণ দৈত্য বিনাশন। 
জরাসন্ধ মহান্থরে করিলে নিধন ॥ 
ছর্জনের শাস্তিদাতা শ্রীমধুসৃদন। 
তব কৃপাবলে মোরা হইন্ু মোচন ॥ 
দয়। করি দয়াময় সবে উদ্ধারিলে। 
মহ! দৈত্য মগধেরে নিপাত করিলে ॥ 
মায়াময় তব মায়া কে পারে বুঝিতে। 
ধরণীতে অবতার মানব মোহিতে ॥ 
বিষম বিষয় বিষে' সকলে মগন। 
মিথ্যা আশা! বশে যথা আছে বীরগণ ॥ 


_জীমভাগবত ] ৭৬৭ 


1 মরীচিকা দরশনে যথা স্বগচয়1 - 
জালে বন্ধ হয় সবে জানি জলাশয় ॥ 
সেইরূপ মহারাজ জরাসন্ধ রায় । 
মায়াবলে রাজ্যধন সব হরি লয় ॥ 
আমাদের বন্দী করি রাখে কারাগারে । 
দর্পহারী দপচর্ণ করিল তাহারে ॥ 
তুমি পূর্ণ ভগবান হুরি কৃপাময়। 

বৃথ। রাজ্য ধন সব জানি দয়াময় ॥ 
বিষম বিষয় বিষে নাহি প্রয়োজন। 
এখনি ও পদে হরি লইনু শরণ ॥ 

তব নাম গুণ সদা কীর্ভন করিব। 

তব পদে অবিরত পড়িয়ে রহিব ॥ 
জয় জয় পরমাত্মা! তুমি হে শ্রীহরি। 

। ওহে বন্দেব সত মুকুন্দ মুরারি ॥ 

[ নমো নমঃ মহাকায় দারিদ্র ভঞ্জন। 
শ্রীগোবিন্দ গোগীনাথ রাধিকারমণ ॥ 
অধম জনের গতি পতিত উদ্ধার। 
কে জানে*তোমারে প্রভু কপার সাগর ॥ 
নৃপ যত এইমত বহু স্তুতি কৈল। 
তবে হরি সবাকার বন্ধন খুলিল ॥ 
রাজগণ (১) প্রতি কৃষ্ণ বলিল বচন। 
আজ হ'তে মম ভক্ত হৈলে সর্ববজন ॥ 
আমার চরণ পৃজা কর নিরন্তর । 
মম বাক্য শুন এই যত নৃপবর ॥ 
বিষয়ে উন্মত্ত যত জগতের জন। 
না করে তাহারা কভু আমার ভজন ॥ 
দেখ যত নৃপগণ বিষয় ভোগে মাতি। 
অশ্রদ্ধা করিল তার! সবে মম প্রতি ॥ 
ধনমদে একেবারে উন্মত্ত হইল। 

| মোরে না ভজিয়া তাদের কি দশা ঘটিল॥ 
রাজ্যধন একেবারে সব হ'ল হত। 
বিপাকে পড়িল সবে চিরদিন মত ॥ 

১ ছৈহ্য়, নছয, নরক, বারণ, এই লব 
অনেক রাগ্াগণ। 








১৬ 00000 ীমন্ভাগবত।, শন ধর 
অতএব সবে মেলি কর এক কর্্ম।  . | রণজয় শঙ্খনাদ অমনি বাজিল। 
আমারে ভজিবে সবে করি য্ঞ ধর্মা॥ . । ইন্প্রন্থবাসী শুনি আনন্দে ভাসিল॥ 
নিজধর্ম্মে প্রজাগণে করিবে পালন । সকলে আনন্দ চিত্তে সভায় আসিল। 
ধর্মমতে কর সবে রাজ্যের শাদন॥ জরাসন্ধ বধ শুনি আনন্দিত হৈল ॥ 
চরমে পরম গতি সকলে লভিবে। । যুধিষ্ঠির প্রেমরসে বিগলিত হয়। 
নিশ্চয় সকলে মম শ্রীচরণ পাবে ॥ । প্রেমরসে আখি পূর্ণ বক্ষ ভেসে যায় ॥ 
আমারে সেবিতে যদি সদা কর মন। : ভাগবতে হরিকথা করিলে শ্রাবণ । 
দুঃখ না পাইবে কতু কহিন্ু এখন ॥ | দাদ ভাষে মোক্ষপদ পায় সেই জন ॥ 
একান্ত হইয়ে সদা আমারে সেবিবে। । ইতি ্রীমস্তাগবতে দশমন্কন্ধে অরাপন্ধ বধ সমাপ্ত । 
অস্তিমে আমারে সবে নিশ্চয় পাইবে ॥ 

এত কহি নারায়ণ যত রাজগণে। 

সান্ত্বনা করিল সবে বিবিধ বিধানে ॥ ৃ অপ শিশুপাল বদ। 
জরাসন্ধ পুত্র স্থানে করায়ে সম্মান। ; তন্তর নৃপবর কহে মুনিবরে। 
রাজযোগ্য বস্ত্র সব করিল প্রদান ॥ । কহ সে অপূর্বব কথ। দয়! করি মোরে ॥ 
নান! রত্ব অলঙ্কারে সবারে সাজায়। ; পরে কি হইল তথ! কহ বিস্তারিয়৷। 
নানাবিধ খাদ্য সবে ভোজন করায় ॥ : শ্রবণে শীতল হোক আমার এ হিয়া ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণদত্ত সম্মান লভিল। । মুনি বলে কহি শুন ওহে নররায়। 
বন্ধন যাতনা মনে কিছু না রহিল ॥ ! জরাসন্ধ বিনাশিয়া হরি দয়াময় ॥ 
ব্লেশ অস্তে নুপগণ আনন্দিত মন। ৷ ইন্দ্রপ্রস্থে আইলেন সহ ভীমাঙ্ুন ৷ 
প্রাবুটের শেষে যথ। চন্দ্রমা দর্শন ॥ . শ্রবণে আনন্দ চিত্ত ধঙ্মের নন্দন ॥ 
পরে হরি রাজাগণে বিবিধ যতনে । | প্রেমে গৰগদ হ'য়ে কহে ধীরে ধীরে। 
ভূষিত করিল নান! রত্ন আভরণে ॥ কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণ কহে তাস্তরে ॥ 
পরে দিব্য বিমানেতে চড়িরা তখন। | কে জানে তোমার তত্ব ওহে নারায়ণ । 
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে বিনয় বচন ॥ | ভ্রিলোকের নাথ হরি বিপদ-ভঞ্জন ॥ 
নিজ নিজ দেশে সবে পাঠাইয়া দিল। | সকলের গুরু তুমি সকলের সার। 
তবে যত নৃপগণ আনন্দে চলিল ॥ ৷ তব অনুগত যেন থাকি অনিবার ॥ 
কৃষ্ণ হস্তে সকলেতে মুভ্তিলাত করি। : কত ভাগ্যফলে আমি পাইনু তোমায়। 
কৃষগুণ গান করে দিবস শর্ববরী ॥ ভবের যন্ত্রণা দূর তোমার কৃপায় ॥ 
গাইয়ে হরির গুণ গমন সবার | : অতএব এই বর দেহ নারায়ণ। 

বলে হরি কৃপা! করি করিল উদ্ধার ॥ | আত্ম-গরিমা যেন না হয় কখন ॥ 
এত কহি রাজগণ করিল গমন? ৷ এত কহি যুধিষ্ঠির নীরবে রহিল। 
হেথ। ইন্প্রস্থে যায় দেব নারায়ণ ॥ | প্রবোধ বাক্যেতে হরি সান্ত্বনা করিল ॥. 
তীমার্জুন সহ যায় হস্তিনানগর্‌। অর্জনে ডাকিয়। তবে কহে দামোদর । 
তাহ দেখি যুধিষ্ঠির আনন্দ অস্তর | | রাজসুয় মহাযজ্ঞ বড়ই দুর ॥ 


হন. ._. স্ীমন্ভাগবত।, ২৬৯, 


সভার সাক্ষাতে কর ব্রাহ্মণ বরণ। 
কৃষ্ণের বচনে পার্থ চলিল তখন ॥ 
কৃষ্ণ 'আাজ্জা শিরে ধরি বীর ধনঞ্জয়। 
একে একে দ্বিজগণে সাদরে বসায় ॥ 
গৌতম ুমন্ত্র তরদাজ দ্ৈপাধ়ন। 
অমিত বশিষ্ঠ কণু মৈত্রেয় চ্যবন॥ 
কামদেব বিশ্বামিত্র সথরথ সথমতি। 
পৈল পরাশর আর গর্গ মহামতি ॥ 
অথর্ব কশ্থাপ ধৌম্য ও বৈশম্পায়ন। 
ভার্গব পরশুরাম আর ঘত জন ॥ 
এইরূপে দ্বিজগণে বরণ করিল। 
নিমন্তিত দ্িজগণ আসিতে লাগিল ॥ 
বীতিহোত্র মৃহ্মন্দ বীরসেন রায়। 
নিমন্ত্রিত মহাবজ্জে সকলেতে ধায় ॥ 
ধবতরাষ্ট্র ভীক্ষ ভ্রোণ কৃপ মহামতি । 
দুর্য্যোধন শত ভাই বিছুর সুমতি ॥ 
আর ঘত দ্বিজ বৈশ্য ক্ষজিয়েরগণ। 
হেরিতে সে মহাধজ্ঞ করিল গমন ॥ 
পৃথিবীর রাজ! রাজচক্রবন্তা ঘত। 
নিনন্ত্রিত হয়ে বজ্ছে আমে শত শত ॥ 
অনখখ্য আইল যজ্ঞে যত রাজগণ। 
সমাদরে সবাকারে করে সম্ভাষণ ॥ 
-্পরে শুন পরীক্ষিৎ অপূর্বব কাহিনী | 
বজ্জরভূমি চাষ করে যত দ্বিজমণি ॥ 
স্বর্ণ লাঙ্গলে চষে নিয়ম করিয়ে। 
দাক্ষ। করাইল পরে ধন্মের তনয়ে ॥ 
যজ্ঞের নিয়ম যাহা সকলি করিল । - 
রাশি রাশি স্বর্ণ দ্রব্য উপস্থিত কৈল॥ 
বরুণ করিল পূর্বে এ বঞ্ঞ সাধন। 
ততোধিক এই যজ্ঞে দ্রব্য আয়োজন ॥ 
যজ্ঞ দরশনে যত সুরগণ এল। 
শচীনহ শচীনাথ আসে দিকৃপাঁল ॥ 
রুদ্রদেব আইলেন আর স্ত্টিপতি। 
আইল গন্ধর্ব যত আনন্দিত মতি ॥ 


' বিদ্যাধর বিদ্যাধরী আইল যে কত। 
নাগগণ যক্ষ রক্গ রাক্ষদাদ্ি কত ॥ 
আইল কিন্নর যত সখ্য! নাহি তার। 
সেনাসহ নৃপগণ আইল বন্থুতর ॥ 
নিজ নিজ নারীসহ যত নরেশ্বর | 
আইলেন মহাঘজ্ঞে আনন্দ অন্তর ॥ 
বুধিষ্ঠির নরবর অতীব আদরে । . 
সম্মানে তুষিল সবে বিবিধ প্রকারে ॥ 
থাকিবারে দিল সবে উপযুক্ত স্থান। 
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সব করিল প্রদান ॥ 
এইরূপে সবাঁকারে সম্মান করিল। 

| তবে রাজা বুধিষ্ঠির যন্ডে ব্রতী হৈল ॥ 

| মহ! তেজবন্ত সেই হত মহামুনি। 
মহারাজে ব্রতী তবে করেন আপনি ॥ 

| রাজসুয় মহাষজ্ঞ করি বিধিমত। 

| যজ্জে ব্রতী হয় রাজা কৃষ্ণ আজ্ঞামত ॥ 

। তবে ধর্মনুত অগ্ে ব্রান্মণে বরিল। 

' যথাবিধি সবাকারে অর্ধ্য আদি দিল॥ 
“ডালি হস্তে করি সহদেব বীর । 
ঃস্বরে সভামধ্যে কহে অতি ধীর ॥ 
ৃ গন বাক্য স্থিরভাবে বত সভাজন। 

। বিনয়েতে আমি এক করি নিবেদন ॥ 
। সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এই দেব যুপতি। 

ৰ অগ্রে পৃজিবার হয় ইহারে যুকতি ॥ 

. সাক্ষাতে বয়! দেখ দেব নারায়ণ। 

। শ্রেষ্ঠদেব সভামধ্যে জানে সর্ববজন ॥ 

| এই বিশ্ব আত্মারূপে ধাহার হৃদয় । 

. যজ্ঞের কারণে জিনি এ জগতমন্ধ ॥ 

| মন্ত্র আদি কার্ধ্য যত স্বরূপ ষাহার। 

| হা হৈতে সষ্টি স্থিতি হয়েছে সংহার ॥ 

! সকল ধর্মের সার হয় এই জন। 

1 কর্মের আশ্রয় হয় সকল লক্ষণ ॥ 

৷ এই মহাজনে সর্বব করিবে অর্পণ । 

1 কৃষ্ণ তুষ্ট হ'লে তুষ্ট জগতের জন ॥ 








৭৭০ _.. উ্ীমন্তাগবত। [দশম স্ন্ধ 
ইছারে পুজিলে সবাকার পৃ! হয়। | মহদেব শিশুমতি বাক্য শুনি তার। 
এই হেতু অগ্রে পূজ। কৃষের নিশ্চয় ॥ সভায় বলিল কৃষ্ণ সকলের সার ॥ 
এত কহি সহদেব নির্ববাক হইল। সকলের অগ্রেতে সে কৃষ্ণেরে পৃর্জিল। 
সভাজন শুনি বাণী প্রশংদ! করিল ॥ দেব মুনি ধধি যত পড়িয়া রহিল ॥ 
সাধু সাধু বলি সবে আনন্দ বিধান। : বিদ্কাধর আদি করি যত তপোধন। 
কৃষ্ণেরে পূজিতে হবে কহিল তখন ॥ মহান্ত গন্ধবর্ব কত পুরবাসীজন ॥ 
জগত সম্পদ হুরি তাহারে পৃজিবে। এ সবার আগ্রে পৃজ্য গোপন্থত হয়। 
এ হ'তে কি অন্য কথ| কে আর কহিবে॥ কুলের অধম সেই হীনমতি তায় ॥ 
তবে রাজ। যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন। শুন কহি সভাজন বচন আমার । 
পুলকে কৃষ্ণের পদ করেন পূজন ॥ বায়সের যজ্ঞ ঘবতে কিবা অধিকার ॥ 
পৃজা শেষ করি হরি পদ প্রঞ্ষালন। কুলধন্শ আদি ক'রে কোন গুণ নাই। 
যুধিষ্ঠির নিজ শিরে করিল ধারণ ॥ ্বধর্্ম হীন বেটা ধর্মের বালাই ॥ 
ভ্রাতৃগণ সহ আর আত্মীয় সকলে। অতএব পূজা! যোগ্য নহে কদাচন। 
পাদোদক মন্তকে ধরিল কুতৃহলে ॥ সেই হেতু শাপ দিল যযাতি রাজন ॥ 
তবে পট্ট গীতবাস শ্রীকৃষে। পরায়। সে কারণে যছুকুলে রাজ! না হইল। 
কত রত্ব মণি আনি দিল কৃষ্ণ গায় ॥ কুলের কলঙ্ক জানি তাই শাপ দিল ॥ 
হরি পন পুজি ধর্ম মুখ নিরীক্ষয়। দেখ না ইহার কর্ম ফত কদাচার। 
প্রেমেতে নয়ন ধার! বরষিত হয় ॥ ছাড়ি লোকালয় বাল সাগর মাঝার ॥ 
ত্দস্তরে সভাজন কৃতাঞ্জলি করি। মথুরায় গোপগৃহে গোপ অন্ন খায়। 
নমো কৃঝ বাস্থদেব মুকুন্দ-মুরারি ॥ গোপ সঙ্গে বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ 
ইহা ভাবি নতি করে যুগন্লী চরণে । গো'প বালকের সহ চরায় গোধন। 


কুম্থম বরিষে শিরে যত সভাজনে ॥ 
পরে শুন নরবর অপূর্ব কথন। 
শিশুপাল তবে দামুঘোষের নন্দন ॥ 
কৃষ্ণত্েষী হয় সেই কৃষ্ণ নিন্দা করে। 
কষ্ণগুণ শুনি ক্রোধে জ্বলিল অন্তরে ॥ 
সক্রোধে অমনি তথা উঠিয়া দীড়ায়। 
ঢুই হস্ত তুলি ক্রোধে কম্পিত হৃদয় ॥ 
কহে শুন সভাজন বচন আমার । 
উচ্চৈঃস্বরে কহে তথা নির্ভয় অন্তর ॥ 
কছে শুন সর্বজন কহি এক কথ|। 
এ সভায় লাগিল অন্তরে বড় ব্যঘ। ॥ 
এ সভায় সবাকার বৃদ্ধি নাশ হৈল। 
বালক বচনে বৃদ্ধ জ্ঞান হারাইল ॥ 


কৌশলেতে কংসরাজে করিল নিধন ॥ 
শিশুপাল এইরূপে কটুভাষে কত। 
না করে উত্তর হরি ভতসিল সে যত ॥ 
শিবা রবে নাহি টলে কেশরী -যেমন। 
সেইরূপ স্থির রহে দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ নিন্দা কথ। শুনি সভাজন সবে। 
নিজ কর্ণে হস্ত দিয় ঢাকিলেন তবে ॥ 
তথ। হ'তে বৃছুলোক করে পলায়ন। 
কৃষ্ণ নিন্দা! নিজ কর্ণে করিয়ে শ্রবণ ॥ 
অন্তরে পাইয়া ব্যখ। করে মনস্তাপ। 
ক্রোধ করি শিশুপালে দিল অভিশাপ ॥ 
শুন কহি নৃপবর বেদের বচন। 
ঈশ্বরের নিন্দা যেই করয়ে শ্রবণ ॥ 


বর... ৩ 
পূর্বব কৃত পুণ্যরাশি তাহে হয় ক্ষয়। 
নরকে নিবাপ তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
কৃষণ নিন্দা শুনি তবে পাগুবের দল। 
আর যত ছিল তথ ভূপতি সকল ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত সবে আরক্তলোচন। 
ধনুর্ববাণ হাতে করি দীড়ায় তখন ॥ 
সকলে উদ্যত তার বধিতে জীবন। 
নির্দয় হইয়া বু করয়ে ভতসন ॥ 
অসিচর্ন্ম হস্তে বীর উঠে দীড়াইল। 
দরশনে নারায়ণে ক্রোধ উপজিল ॥ 
পাখুপুত্রগণে হরি নিবারণ করে। 
মহাক্রোধে ধরে সুদর্শন চক্র করে ॥ 
সভামাঝে শিশুপাল কাটিল তখন। 
দেহ হ'তে মুণ্ড হ'লে ভূমিতে পতন ॥ 
মহা কোলাহল রবে গগন ভেদিল। 
শিশুপাল চর যত সবে পলাইল ॥ 
তবে মহাতেজ এক শিশুপাল হ'তে। 
নিঃসরি মিশায় তাহা হরির অঙ্গেতে ॥ 
এইরূপে শিশুপাল (১) হইল নিধন। 
যেন শুন্ধ হ'তে হয় নক্ষত্র পতন ॥ 
শুন কহি নরপতি অপূর্বব কাহিনী । 
তিন জন্মে মুক্তি তারে দিল যছ্রমণি ॥ 
ছি । শিশুপাল যখন মাতৃগর্ড হইতে পতিত হয়, 
তৎকালে তাহার চারি হস্ত হইয়াছিগ। তাহাতে 
শিশুপালের পিত। দ্ামুঘোষ অত্যন্ত ছুঃখিতাস্তকরণে 
উহাকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু তৎ- 
কালে এই দৈববাণী হইল যে, হে শিশুপাল জনক! 
তুমি কেন বৃণা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ, তোমার পুত্র 
মহাবলশাপী হইবে। কিন্ত যাহার দর্শনে ইহার 
হস্তধয় ক্থলিত হইবে, ভাহার দ্বারাই তোমার পুত্র 
বিনাশিত হইবে, নতুব। ইহাকে কেহই নিধন করিতে 
লমর্থ হইবে না| তাহাতে শিশুপালের জননী আত্মীয় 
স্বপ্জন বন্ধু বান্ধব ও অন্তান্ত রাজারিগকে আহ্বান 
করিয়া আপনার পৃ সকলের ক্রোড়ে ঘন করিলেন। 
ঠ 





'জ্বীমন্তাগবত। 
1 শক্র ভাবি শিশুপাল মুক্তিপদ পায়। 
' যে ভাবে যে ভাবে কৃষ্ণ লেই ভাবে পায় ॥ 


৭৭৯ 


তদস্তর যুধিত্ঠির যজ্ঞ অগ্নি স্বালি। 

সমাপন করে যজ্ঞ মহ! কুতুহলি ॥ 

যজ্ঞ শেষে ধর্স্থুত যত ছ্িজগণে। 

মহা যত্তে তুিলেন বনু ধন দানে ॥ 

রত্ব আদি ধেনু দান অসংখ্য করিল। 
সর্বজনে বিধিমতে আপনি পৃজিল ॥ 
এইরূপে নারায়ণ মানব আগারে। 

অবনীর ভার হরি বিনাশ যে করে ॥ 
ঘুধিষ্ঠির নরপতি আনন্দ হইল। 
কিছুদিন নারায়ণ তথায় রহিল ॥ 

পরে ধর্পুত্র পাশে লয়ে অনুমতি । 

নিজ পুত্র আদি সহ যান ঘ্বারাবতী ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 

এইরূপে যজ্ঞ শেষ হৈল তনস্তর ॥ 

রাজসুয় যজ্ঞ শেষ করি ধন্মহৃত। 

অন্তরে হইল তার মহানন্দযূত ॥ 

দেব ধাষি আদি করি যত মহাজন। 
প্রবোধিয! ধর্মন্থুতে করেন গমন ॥ 
ছুর্য্যোধন মহাপাপী কলি অবতার। 
কুরুকুল পাপ ছুষ্ট কুটিল অন্তর ॥ 

অন্তরে তাহার বড় ঈর্ষা জনমিল। 
পাণ্তবের যশ কীত্তি সহিতে নারিল ॥ 

পরে যখন ভ্রাতৃপুতর শ্রীকষ্চ শিশুপালকে দর্শনার্থ গমন 
করেন, সেই অময়ে উহার হস্তছয় স্থগিত হয়। তখন 
শিশুপালের মাতা শ্রীহরিকে অনেক বিনয় করিয়া 
বলেন যে বৎস! তুমি আমার পুত্রের শত অপরাধ 
মার্জনা করিবে, তাহাতে নারায়ণ অঙ্গীকার করেন 
যে আপনার বাক্য আমি লঙ্ঘন করিব না, ভাহাতেই 
শিশুপাল সভামধ্যে কৃষ্ণকে অগ্রে গালি বর্ষণ করিযা 
ছিল। পূর্ব অঙ্গীকার হেতু শ্রীহরি কিছুমাত্র ক্রোধ 
প্রকাশ করেন নাই। এই হেতু শিশুপালের ধর্প 
প্রকাশ হুইয়াছিল। 


শপ শ্রীমস্তাগবত।- 


সংসারের সার হরি জগত ঈশ্বর । 
যেই ভাবে একমনে তারে নিরন্তর ॥ 
সেইজন সর্ববপাপে মুজিপদ পায়। 
বৈকুষ্ঠে গমন তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ভাগবত হরিকথ। অতি স্থধাময়। 
যেইজন পাঠ করে মুক্তিপদ পায় ॥ 
শবণ করিলে তার পাপ দূর হয়। 
দাস ভাষে হরিপদে যেন মতি রয় ॥ 

ইতি প্রীমস্তাগবতে দশমস্বন্ধে শিশুপাল 

নিধন সমাপ্ত । 

অথ তুর্য্যোধনের অভিমান ভজ ৷ 
তদস্তর নরবর কহে মুনিবরে। 
কহু সে অপূর্বব কথা শুনি অতঃপরে ॥ 
পাগুবেরা রাজসুয় মমহীযজ্ঞ কৈল। 
দেব খধিগণে দেখি মহাতুষট হৈল ॥ 
যজ্ঞ দরশনে কেন রাজা হুর্যোধন। 
'কি লাগি হুইল তার বিষাদিত মন ॥ 
কি কারণে তার মনে ছুঃখের উদয় । 
মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির ধর্পের তনয় ॥ 
পরম ধার্মিক সব পাণুপুভ্রগণ। 
ছুর্য্যোধন অপন্তোষ কিসের কারণ ॥ 
সেই কথা বিস্তারিয়! কহ মুনিবর | 
শুকদেব কহে তবে শুন নরেশ্বর ॥ 
তব পিতামহগণ যজ্ঞ আরম্ভিল। 
এক এক কর্মে সবে নিযুক্ত করিল ॥ 
বান্ধব সেবাতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়। 
রন্ধনশীলার কর্তা পবন তনয় ॥ 
আর ব্যয় কার্যে তবে রহে কুরুপতি। 
সহদেব পৃজাদি কার্য্যেতে রহে ব্রতী ॥ 
নকুল রহিল যত দ্রব্য আয়োজনে । 
শ্রীকৃষ্ণ রহেন ছিজ পাদ প্রক্ষালনে ॥ 
পরিচ্ধ্যা কার্য্যে রহে দ্রুপদ-নন্দিনী। 
দান আদি কার্ধ্য করে কর্ণ মহাগুণী ॥ 


[দশম স্বন্ধ 
| বিছুর বাহলীক ও বিকর্ণ যুযুধান। 
নান। কার্যেতে তার! রহে সর্ব্বক্ষণ ॥ 
এইরূপে দেবখধি আর বন্ধু যত। 
যজ্ঞ সমাপন করে তবে ধর্মানুত ॥ 
দানাদি কাধ্য রাজ। করি বিধিমত। 
সম্ত্ট করিল দীনজনে অবিরত ॥ 
শিশুপাল কৃষ্ণপদে মোক্ষপদ পায়। 
এইরূপে রাজসু সমাপন হয় ॥ 
অনন্তর নরবর শুনহ কাহিনী । 
গঙ্গান্নান করিলেন ধর্ম নরমণি ॥ 
বাজিল বিবিধ বাগ্য মঙ্গল মাদল। 
সগ্ডসর বীশা বাঁশী শুনিতে রসাল ॥ 
কত বাদ্য মনোহর বাজে ঘন ঘন। 
নাচিছে নর্তকী কত কে করে গণন ॥ 
গাইল গায়ক কত গীত মনোহর । 
শ্রবণে সবার হয় হরিষ অস্তর ॥ 
পতাকা শোভিত রথ কত চিত্র তায়। 
হস্তী ঘোড়! চারিদিকে 'লাখে লাখে ধায়। 
অগণন সেনাগণ সকলে সজ্জিত। 
আস্ফালনে সকলেতে সবে সালক্কৃত ॥ 
বেদ পাঠ করে যত মুনি খধিগণ। 
দেবগণ সকলেতে আনন্দে মগন ॥ . 
গন্ধরবব কিন্নর বত সহ্য অন্তর। 

রাশি রাশি পুষ্প বর্ষে পাগুব উপর ॥ 
দাস দাসিগণ সবে হ'য়ে আনন্দিত। 
পষ্টবন্ত্র পরে তারা হয়ে অলঙ্কৃত ॥ . 
বেশ ভূষা করি তারা আনন্দে মাতিল। 
অগ্রু চন্দন সবে অঙ্গেতে মাখিল ॥ 
তৈল হরিদ্রা আদি করিয়া! লেপন। 
কুতুহলে গঙ্গাজলে করে সম্তরণ ॥ 
আর যত নারীগণ হরর অন্তরে । 
বিহার করয়ে তারা জলের ভিতরে ॥ 
যাদব রমণী যত প্রসঙ্গ বদনে। 
অলঙ্কারে সুশোভিত যত বরাননে ॥ 


দিব্য মাল! দোলে গলে শোভ। মনোহর ॥ 
এইমত স্নান করি সবে গঙ্গানীরে | 
মহানন্দে নকলেতে দান আদি করে ॥ 
ধর্মরাজ মান করি কৃষ্ণের সহিত। 
অন্তরেতে মহারাজ পাইল পিরীত ॥ 
দেব খধি আদি করি যত যত জন। 
মহানন্দে সবে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
তবে ধরন মহামতি সানন্দিত মনে। 
রত্ব আদি ধন দিয়ে তোষে দ্বিজগণে ॥ 
আর যত পুরবাসী আত্মীয় স্বজন। 
একে একে সবাকারে করিল পূজন ॥ 
নর নারী আদি করি ধত যত জন । 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্্র অগণন ॥ 
রাজদুয় বজ্র সবে হায়ে নিমন্ত্রিত। 
সকলে আসিল তথ। পায় বড় ত্রীত ॥ 
দেবগণ খধিগণ লোকপাল যত। 

মহা বজ্ধে আইল যে হ'য়ে নিমান্্রত ॥ 
পূজ| পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে গমন করিল। 
প্রশংসা করিয়া সবে নিজ ঘরে গেল ॥ 
জগতে ঘুধিল যশ ধর্মের নন্দনে। 
তবে ধর্মপুক্্র সেই ল'য়ে বন্ধুগণে ॥ 
প্রেমে পরিপূর্ণ রাজ। সবে সম্ভাষয়। 
কৃষ্ণের গমন হেতু ছুঃখিত হৃদয় ॥ 
কৃষ্ণ করে ধরি তবে ধন্মের নন্দন । 
কহে কৃষ্ণ তুমি যাবে দ্বারকাভুবন ॥ 
কেমনে রহিব মোর! সহিয়! যাতন। | 
তোমার বিরহে প্রাণ কখন রবে না৷ ॥ 
শুনি-বাণী যতুমণি সদয় হইল। 

আর কিছুদিন হরি তথায় রহিল ॥ 
শান্ব আদি করি যত-যাদব-নন্দনে। 
সবাকারে পাঠাইল আপন ভবনে ॥ 
আপনি রহিল তথ! দেব দামোদর । 
পাইল পরম গ্রীতি ধুন্মা নরবর ॥ 


৫? 


জ্রীমভ্ভাগৰত। 


৭৭৩ 


৷ সুখের সাঁললে ময় পার নন্দন । 
রাজদুয় মহাবজ্ঞ করি সমাপন ॥ 
অভিমানে ম্লান অতি রাজা! ছুর্য্যোধন । 
। মহাবজ্ঞ রাজসুঘ করি দরশন ॥ 
এশ্ব্ধ্য বাড়িল ঘত পাণ্ডুর তনয়ে। 
৷ স্থুরপতি জিনি সখ সম্পদ বাড়য়ে ॥ 
কত মুখী মহাদেবী দ্রপদ ছুহিতা!। 
কৃষ্ণের মহিমী ঘত সবে হ্ষবুতা ॥ 
৷ কষ পত্বিগণে সবে করি দরশন । 
ৃ | দেব সম যুধিষ্ঠরে হেরে ূর্য্যোধন ॥ 
জ্বলে তনু স্থির নয় মতি। 

ৰ ৷ খলের চরিত্র এই শুন মহামতি ॥ 

। জগতে যে জন খল জানিবে নিশ্চয় । 
| পরঞ্রী। কাতর সেই দুউদ্ুরাশয় ॥ 
| পরের এখ্ধ্য সেই বিষতুল্য গণে। 
যেমন অস্থির হয় বৃশ্চিক দংশনে ॥ 
: সেইমত সচঞ্চল হয় কুরুপতি। 
; একদিন কহি শুন ওহে নরপতি ॥ 
সভামধ্যে আছে বসি পাগু-পুভ্রগণ । 
হরি সহ হাস্তরস করে আলাপন ॥ 
মহানন্দ সকলেতে সভার ভিতর। 
রত্নরাননে বমি সবে ওহে নরবর ॥ 
স্বর্গে যথ। স্থরপতি সহ দেবগণ। 
মেইমত বিরাজিত পার্ডুর নন্দন ॥ 
ময়দানবের কৃত সভা মনোহর । 
হেন শোভ! নাহি হয় অবনী ভিতর ॥ 
মায়্াতে রচিত সভা৷ স্ফটিকে নির্মিত। 
দুর্য্যোধন সভামাঝে হয় উপনীত ॥ 
ভাইগণ সঙ্গে রাজ। তথায় আইল । 
অভিমানী কুরুপতি সদর্পে চলিল ॥ 
সভামাঝে দুর্যোধন করিল গমন। 
স্থল জল ভ্রম হয় শুনহ রাজন ॥ 
বিপরীত জ্ঞান তার হইল উদয়। 
বস্ত্র ভিজিবার শঙ্কা জানিল তথায় ॥ 





শি  জ্রীমন্তাগবত। _ 


এই হেতু বস্ত্র তুলে উরুর উপর। 
তাহ! দেখি হাস্ত করে ভীম বীরবর ॥ 
আর যত নারীগণ হাসিয়া উঠিল। 
তাহ। দেখি দামোদর নিবারণ কৈল ॥ 
কেহ কিছু নাহি বলে কৃষ্ণের বচনে। 
কুরুপতি লজ্জ! অতি পাইলেন মনে ॥ 
অধোমুখে মৌনভাবে রহে ছুর্য্যোধন। 
কোপে অঙ্গ জ্বলে তার যেন হুতাশন ॥ 
এইরূপে মহালজ্জ! পাইল সভাতে। 
পরেতে গমন করে হস্তিনাপুরেতে ॥ 
বাড়িল বিষম ঈর্ষা পাগুব উপরে। 
কহিব তাহার তত্ব এক্ষণে তোমারে ॥ 
মোরে জিজ্ঞাসিল রাজা যাহার কারণ। 
মহা! খল হয় সেই রাজ। ছুর্য্যোধন ॥ 
ভাগবত কথ! হয় হুধার সমান। 
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে পুণ্যবান ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে ধশমস্বন্ধে দুধ্যোধন 
অভিমান ভঙ সমাপ্ত । 


্ অথ শা বধ। 

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি। 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র হয় অস্কুত ভারতী ॥ 
অপরে শুনহ রাজ। কথ। পুরাতন । 
সৌভপতি শান্ নৃপ করেন নিধন ॥ 
শিশুপাল সথা সেই শান্থ নরবর। 
মহা পরান্রম ধরে জগৎ ভিতর ॥ 
রুক্সিণী বিবাহ কালে যখন আইল । 
যছু-সেনাগণ হ'তে অপমান হৈল ॥ 
'জরাসন্ধ নরপতি সাক্ষাতে তখন । 
মহাক্রোধে কহে শান্থ প্রতিজ্ঞা বচন ॥ 
সভামাঝে কহে শান্ধ করি অঙ্গীকার । 
নিজবলে যছুগণ করিব সংহার ॥ 
পৃথিবীতে যাদবের নাম না রাখিব । 
অ-যাদব! এই ধর! নিশ্চয় করিব ॥ 


"তবে শান নাম আমি ধরিব জগতে । 
আমার পৌরুষ তবে হুবে বিধিমতে ॥ 
এত বলি শঙ্করের তপস্তা করিল। 
মহারেেশে মহেশ্বরে সাধিতে লাগিল ॥ 
অনাহারে রাত্রদিন ভাবে মহেশ্বরে । 
এইরূপে মহাতপ করে সম্বৎসরে ॥ 
তবে আশুতোষ অতি সন্তুষ্ট হইল। 
তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন নিকটে আইল ॥ 
শিবে দেখি শান্ধ নৃপ করিল প্রণতি। 
করযোড়ে শান্ধ কত করিলেন স্তুতি ॥ 

1 সম্তষ্ট হইল তবে দেব ভ্রিলোচন। 
| শান্বরাজে ডাকি দেব কহিল তখন ॥ 
1 আমার বচন এবে শুন নরবর। 

। সন্তষ্ট হইনু আমি মাগ কিছু বর॥ 

' শিবের বচনে শান্ধ কহিতে লাগিল । 
| মোর প্রতি যদি কৃপা একান্ত হইল ॥ 
! তবে কৃপা করি মোরে দেহ এই বর। 
| ষক্ষ ক্ষ নাগ আর গন্ধর্ব কিন্নর ॥ 
৷ দেবতা অস্থুর আর যত দিক্পাল। 
| বধ না করিতে মোরে পারে চিরকাল ॥ 

' কামগতি রথ এক দেহ পশুপতি। 
৷ পবন সমান যেন হয় তাঁর গতি॥ 

৷ তাহ! শুনি পশুপতি অতি শীঘ্র করে। 

1 মায়ারথ দিল তারে আনন্দ অস্তরে ॥ 
 মুঢ়মতি নরবরে কাম যান দিল। 
৷ মনোমত বর পেয়ে আনন্দিত হৈল ॥ 
৷ আনন্দ অন্তরে নৃপ করিল গমন। 

! অস্ত্র শত্ত্র নানাবিধ লইয়ে তখন ॥ 

। কৃষ্ণ বৈরী মনে মনে জাগিছে তাহার 

| কাম যানে চড়ি ধায় দ্বারকা মাঝার ॥ 

বু সেনা লগে করি লন্বর ধাইল। 

| ্বারকার চতুদ্দিকে সৈম্কেতে ঘেরিল ॥ 
দ্বাদশ যোজন পুরী ঘেরে শাহ বর। 
! চারিদিকে সেনাগণ করিছে চীৎকার ॥ 


ঘশম স্ন্ধ ] 
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সেনাগণ মহারবে করে আস্ফালন । 
ভাঙ্গিতে লাগিল সব পুষ্পের কানন ॥ 
প্রাচীর ভাঙ্গিল কত বন উপবন। 
উদ্যানাদি ভাঙ্গে সব আনন্দিত মন ॥ 
ভাঙ্গিল প্রাসাদ কত সখ্য! নাহি তার। 
গোশালা ভাঙ্গিয়ে সবে করিছে চীৎকার ॥ 
মহামুর্খ নরপতি নাহি কোন জ্ঞান। 
নান! অস্ত্র বরিষণ করে নানাস্থান ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ যত উপাড়ি সকলে। 
দ্বারকাপুরীর মাঝে সব লয়ে ফেলে ॥ 
পর্বতের চূড়। কত করে বরিষণ। 
মায়! বৃষ্তি হানি দেশ করিল প্লাবন ॥ 
মায়াতে বহিল যেন মহাবাত কত। 
দশদিক একেবারে হয় ধূসরিত ॥ 
দ্বারকাপুরীর লোক করি দরশন। 
মহাভয়ে ভীত তবে হয় সর্বজন ॥ 
বলে হায় একি দায় এখন ঘটিল। 
ইন্দরপ্রস্থ নগরেতে শ্রীকৃষ্ণ রহিল ॥ 
মহাভীত হয়ে তবে যত প্রজাগণ। 
গ্রন্থ্যন্গ নিকটে সবে করিল গমন ॥ 
কহিল সকল বাক্য নিকটে তাহার। 
প্রজাকুলে হেরি ভীত কৃষ্ণের কুমার ॥ 
মহাবলী পরাক্রমী কৃষ্ণের তনয়। 
পরাক্রমে কৃষ্ণ সম নির্ভয় হৃদয় ॥ 
প্রজাগণে সেইক্ষণে অভম করিল। 
দিব্য এক রখে তবে আরোহণ কৈল ॥ 
সঙ্গেতে চলিল যত মহারথীগণ। 
দিব্য দ্রিব্য রথে সবে করি আরোহণ ॥ 
সাত্যকি অক্রুর আর যত ধনুর | 
সকলে সাজি তবে করিতে লমর ॥ 
রথ রথী হস্তী বাজী চলে অগণন। 
মহারঙ্গে রণে যায় যত সেনাগণ ॥ 
যছুগণ মহারঙ্গে সমরে চলিল। 

শাহ্‌ নৃপবর সহ যুদ্ধ বাধি গেল ॥ 


1 মহামত্ত ফছুগণ সমরে প্রচণ্ড। 
শানু সেনাগণে রণে করে লগ্ুভগু ॥ 
ছুইদলে ঘোরতর সমর বাধিল। 
যেন দেবাঙ্রে যুদ্ধ সেইমত হৈল ॥ 
শান্থ নৃপ মায়ারথে আরোহণ করি। 
প্রচণ্ড সমর করে মায়ামুত্তি ধরি ॥ 
আম্থরিক মায়া বত করয়ে প্রচার । 
ক্ষণেকে বিনাশ করে কৃষ্ণের কুমার ॥ 
মহামায়! ধরে সেই রুল্সিণী তনয়। 
. শান্বের মোহিনীমায়া সব বিনাশয় ॥ 
' দরিনকর করে যথা নাশে অন্ধকার । 
: সেইমত নাশে মায়া রুক্সিণী-কুমার ॥ 
| তবে সে প্রদ্ন্গ এড়ে অধোমুখে বাণ। 
| বিশ্ষিল শান্বেরে তবে করিয়৷ সন্ধান ॥ 
| তবস্তর মহাবলী ছাড়ে তীব্র শর। 
সে বাণে সারথি তবে গেল যমঘর ॥ 
আর এক বাণ পুনঃ করিল সন্ধান । 
সেই বাঁণে রথ অশ্ব করে খান খান ॥ 
আর তিন বাণ মারে সৈন্যের উপর । 
সেই বাণে সৈম্য ষত হয় জরজর ॥ 
প্হ্যন্ের যুদ্ধে সবে বিস্ময় হইল। 
ধন্য ধন্য বলি সবে প্রশংসা! করিল ॥ 
তাহ! দরশনে তবে সৌভের ঈশ্বর । 
যুদ্ধস্থলে করিল সে মায়ার বিস্তার ॥ 
মহামায়। প্রকাশিয়ে করয়ে সমর | 
কভু হয় এক রূপ কভু বা বিস্তর ॥ 
দানবের মায়। যত অচিন্ত্য সে হয়। 
কতু দৃশ্য রণস্থলে কু দৃশ্ট নয় ॥ 
কভু এক মৃত্তি হয় কভু বহরূপ। 
কোন স্থানে থাকে কেহ না পায় স্বরূপ ॥ 
কোথা হ'তে যুদ্ধ করে নাহি দেখা যায়। 
কখন ভূতলে কভু আকাশে লুকায় ॥ 
কখন বা গিরিশৃঙ্গে কখন সাগরে। 
এইরূপে মায়াধর কত মায়া ধরে ॥ 


৭৬ 


যহুগণ অনুক্ষণ করিছে সন্ধান । 
নান! অস্ত্র এড়ে সবে বধের কারণ ॥ 
নানা অস্ত্র য্রগণ বরিষণ করে । 
মহাবীর এক শান্ধ বাণেতে সম্বরে ॥ 
তবে শান ক্রোধে বাণ ছাড়িল তখন। 
বাণাঘাতে অস্থির হইল য্ুগণ ॥ 

পরে শুন নরপতি অপূর্বব ভারতী । 
শান্ধ নৃপ অমাত্য গ্যমান্‌ মহামতি ॥ 
পূর্বব হ'তে কোপ তার প্রদ্যন্গ উপরে। 
গদাঘাতে মহাবীর ধাইল সন্বরে ॥ 

মহা গৰ! লয়ে বীর বেগেতে ধাইল। 
্রন্যুন্ন উপরে গদা সন্ধান করিল ॥ 
মহা তযুঙ্কর গৰ। ঘুরায়ে তখন। 
্রহ্যুন্ন উপরে দুষ্ট করিল ঘাতন ॥ 
প্রহ্যন্গ হুদয়ে গদ। যখন বাজিল। 
গদাঘাতে মহাবীর অচেতন হৈল ॥ 
অমনি মারথি রথ ফিরায়ে তখন। 
গণপরে কৃষ্ণন্ুত পাইল চেতন ॥ 
ক্রোধেতে সারথি প্রতি কটু কহে কত। 
কেন রথ ফিরাইলে হয়ে ভয়যুক্ত ॥ 
তোম। হতে হেন কন্্ম উপযুক্ত নয়। 
তালকর্্ না করিলে তুমি ছুরাশয় ॥ 
তোম। হতে হয় আজি বিষম অযশ। 
রণেতে বিমুখ বীরের না হয় পৌরুষ ॥ 
রণস্থলে হৈলমোর লজ্জার উদ্য়। 
তোমার দোষেতে মোর রণে ভঙ্গ হয় ॥ 
সম্মুখ সমরে বদি যাইত জীবন । 

বীর বলি জগতেতে হইত ঘোষণ ॥ 

যে বীরের রণমাঝে হয় মৃত্যুভয় । 
অন্তেতে নরক তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
রণে ভঙ্গ দিয় যেব। করে পলায়ন । 
জগতে অযশ তার ঘোষে সর্বজন ॥ 
অতএব অনুচিত যে কর্ম করিলে। 
শক্রপক্ষে তুমি মম অযশ রটালে ॥ 


তোমাকে সারথি তাহ! জানাব কি বলে ॥ 
রণে মম কোনমতে ভীত চিত নয়। 
তোমার কারণে এই কুষশ উদয় ॥ 
এই বাক্য শুনি তবে সারথি কহিল। 
সারথির ধন্ম যাহ। শুন সে সকল ॥ 
মারথি হইলে ভীত রথী রক্ষে তায়। 

| রথীর বিপদ হলে সারথি বাঁচায় ॥ 
তুমি মুঙ্ছাগত রণে করি দরশন। 
তোমা ল'য়ে স্থানাস্তরে করিনু গমন ॥ 

| শুনি মহাবীর সেই রুক্মিণী তনয়। 
জলদ গম্ভীর স্বরে সারথিকে কয় ॥ 
শুনহ সারথি মম বচন সত্থরে। 
শত্রর নিকটে রথ লহ শীঘ্র ক'রে ॥ 
বীরের বচনে তবে সারথি তখন। 
শত্রুপক্ষে সত্বরেতে করয়ে গমন ॥ 
তবে প্রন্্যন্ন বীর মহাধনু ল'য়ে। 
মারিল বিংশতি বাণ সন্ধান পূরিয়ে ॥ 
আর অষ্ট বাণে শানে বিশ্বিল তখন। 
চারি বাণে ক্রমে বিদ্ধে রথের বাহন ॥ 
আর এক বান বীর সন্ধান করিল। 
সারথির মুড কাটি ভূমেতে ফেলিল ॥ 
মুগ্ডহীন দেহে পুনঃ করিয়ে সন্ধান । 
সাগরের জলে ফেলে করে খান খান ॥ 
এইরূপ বহুদিন যুদ্ধ দৌহে করে। 
বছুগণ বলবান বিষম সমরে ॥ 

শান্বের সহিত যুদ্ধ এইরূপে হয়। 
ছুজনে সমান যোদ্ধা কেহু নন নয় ॥ 
জয় পরাজয় তাহে কিছু না হইল। 
ইন্দরপ্রন্থে থাকি হরি মনেতে চিস্ত্িল ॥ 
অলক্ষণ সর্বক্ষণ করে দরশন। 

সত্বরে চলিল হরি দ্বারকা-ভবন ॥ 

| পাণুব নিকটে হরি লইল বিদায়। 

| পুরবাসী সকলে যন্তবাষি যদুরায় ॥ 


স্পাপপসপস পপ পাপািপিসাপাশশীশিপপাশিপপিস পাপা 


1 কত অপযশ হয় রণে ভঙ্গ দিলে। 


ধম স্ন্ধ ] 
একে একে সবাকারে সন্তুষ্ট করিল। 
মুনিগণ নিকটেতে বিদায় হইল ॥ 
তবে ভগবান অতি চিস্তিত অন্তরে ৷ 
পত্বীগণ সঙ্গে আসে দ্বারকানগরে ॥ 
দ্বারকা আসিয়ে হরি করে দরশন। 
শত্রগণে দ্বারকা করেছে আক্রমণ ॥ 
শিশুপাল সখা সেই শাল্থ নরপতি। 
দ্বারকাবাসীর করে বিষম ছুর্গতি ॥ 
শুনি হরি মহাক্রোধে কম্পিত হইল। 
দারুকেরে তবে হরি কহিতে লাগিল ॥ 
শুনহ দারুক এবে আমার বচন। 
শীঘগতি কর গতি করিবারে রণ ॥ 
যুদ্ধস্থলে লহ রথ অতি শীগ্রতর ৷ 
বথায় আছয়ে সেই শান্ধ নরবর ॥ 
মহামায়াধর দুষ্ট হয় সৌতপতি। 
সাবধানে কর কার্ধ্য ওহে মহামতি ॥ 
তবে সে দারুক রথ চালায় তখন। 
শত্রুর নিকটে যাব দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে তবে শান্ব মহাবীর । 
ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র ধরিল স্রধীর ॥ 
কৃষ্ণের উপরে শক্তি নিক্ষেপ করিল। 
মহা ভয়ঙ্কর শক্তি আকাশে উঠিল ॥ 
শক্তি মুখে রাশি রাশি ঝরিছে অনল । 
দশদিক একেবারে হইল উজ্জ্বল ॥ 
তবে কৃষ্ণ শক্তি লক্ষ্যে নিক্ষেপিল বাণ । 
বাণাঘাত্তে মহাশক্তি হয় খান খান ॥ 
তদস্তর দামোদর সক্রোধ অন্তরে । 
ষোড়শ শায়ক এড়ে শান্বের উপরে ॥ 
অস্ত্রাথাতে শাহ্ব বীর জরজর হয়। 
সর্ববাঙ্গ হইতে তার রুধির ঝরয় ॥ 
অস্ত্রে অস্ত্রে শান্ববীরে করে আচ্ছাদন। 
যেন শত দিবাকর প্রকাশে গগন ॥ 
বাণের প্রভায় দশদিক আলোকিত। 
তবে শাহ মহাবীর হইল কুপিত ॥ 


স্্ীমন্ভাগবত। | ৃ 5 শখ 
' ধন্ুুকে টক্কার দিয়া করিল সন্ধান । 


শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তে মারে এক বাণ ॥ 
সেই অস্ত্রাঘাতে হস্ত অবশ হুইল। 
হস্তের ধনুক ভূমে খসিয়! পড়িল ॥ 
অমনি সে চারিদিকে উঠিল চীৎকার। 
দরশনে সর্ববজনে করে হাহাকার ॥ 
মহাদর্পে শান্ নৃপ কহিল তখন। 
সাবধানে রহ কৃষ্ণ আমার সদন ॥ 
শিশুপাল ভার্ধ্য! তুমি করিলে হরণ । 
মম হাতে প্রতিফল পাইবে এখন ॥ 
আমার সম্মুখে থাকি যদি কর রণ। 
নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন ভবন ॥ 
তব দপচুর্ণ আজ মম হস্তে হবে। 
আমার বিক্রম তবে বিশেষ জাঁনিবে ॥ 
শান্বের বচনে কৃষ্ণ হাসিল তখন । 
স্বুভাষে কিছু তারে কহে নারায়ণ ॥ 
ওরে মুঢ়মতি কেন কহ কটুভাষ। 
এখনি যাইতে হবে শমন আবাস ॥ 
এ দেখ নিকটেতে দাড়ায়ে শমন। 
কি সাহসে কহ ছু হেন কুবচন ॥ 
বল-বীধ্য বাক্যে কভু নহে পরিচয় । 
কার্য্যেতে হইলে তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
এত বলি মহাগদ! ধরি নারায়ণ । 
মহাবলে প্রহারিল শান্বেরে তখন ॥ 
গদার আঘাতে বীর অস্থির হইল । 
রুধির বমন করি ভূমেতে পড়িল ॥ 
ক্ষণপরে শান্থবীর পাইল চেতন। 
আকাশের মাঝে দুষ্ট হয় অদর্শন ॥ 
ক্ষণপরে মহীবীর প্রকাশিত হয়। 
দেবকীর দূতরূপে হইল উদয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাশে দূত করিয়ে রোদন। 
করযোড়ে কহে শুন দেব নারায়ণ ॥ 
শান্থবীর তব পিতায় বান্ধিয়া আনিল। 
সেই বার্ভ। জানাইতে দেবী পাঠাইল ॥ 


এ 15251 
শীঘ্রগতি তব পিতা রাখ যছ্ুরায়। 
হেম বাক্য শুনি হরি বিষ হৃদয় ॥ 
মানুষ স্বভাব হরি মানব আকার। 
মায়াতে মোহিত হরি ভাবে অনিবার ॥ 
প্রকৃত ভাবিয়ে হরি কহিল তখন। 
আমার অদৃষ্টে একি বিধি বিড়ম্বন ॥ 
বলদেব বর্তমীনে হরিল পিতায়। 
কাতরে কছেন এই বাক্য যছুরায় ॥ 
হেনকালে শান্ববীর আইল তখন। 
কৃষ্ণ পিতা বহ্দেবে করিয়ে বন্ধন ॥ 
বামহাতে কেশ ধরি তথায় আনিল। 
কত কটু ভাষা তারে কহিতে লাগিল ॥ 
ওরে বান্থদেব ভুই বড় মুমতি। 
বন্থদেবে কর রক্ষা জানিব শকতি ॥ 
তোর অগ্রে তোর বাপে করিব নিধন। 
এত কহি মহাখড়গ করিল ধারণ ॥ 
বহ্দেবে খড়গাঘাতে ছেদন করিল। 
পুনর্ধবার আকাশেতে পলাইয়া গেল ॥ 
ধরশনে নারায়ণ নচিন্তিত মন। 

যেই দেব দয়াময় মায়ার কারণ ॥ 
অন্তর্ধ্যামী হরি সব জানিল তখন । 
আস্থরিক মায়! হয় এমত ঘটন ॥ 
মায়াতে করিল কার্য্য হেন বিপরীত । 
ক্ষণেকে আমাকে করে মায়াতে মোহিত ॥ 
স্বপ্নলম দরশন করি আমি যত। 
মিথ্যাময় কার্য আজ হুইল অদ্ভুত ॥ 
দৈত্য বধ্য নহে পিত! জানি আমি মনে। 
মোহিত হইনু*তব মায়ার কারণে ॥ 

এত ভাবি রমানাথ সক্রোধ অন্তরে । 
ছষ্ট দৈত্য দেখে হরি আকাশ উপরে ॥ 
তথ! হ'তে শান্থ বাণ করে বরিষণ। 
বাণে ধরা একেবারে করে আচ্ছাদন ॥ 
পৃথিবীতে কোন বস্ত দৃষ্টি নাহি হয়। 
তবে হরি ক্রোধ করি গদা হাতে লয় ॥ 


স্ত্রীযন্ভীগবত। 


তা 1 দশম হন 
বিষম সে মহাগদ। করিল প্রহার । 
নিবারণ হৈল বাণ ঘুচে অন্ধকার ॥ 
তদস্তরে এক অস্ত্র শ্রীহরি এড়িল। 
ধনুখান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল ॥ 
আর এক অস্ত্রে শিরোমণি কাটি তার। 
আকাশ হইতে পড়ে উপর ধরার ॥ 
আকাশ হইতে পড়ি গদা হাতে নিল। 
চক্রাকারে ছুইজন ভ্রমিতে লাগিল ॥ 
তবে হরি শান্ববীরে করিতে নিধন। 
| ভল্প অস্ত্র ধন্ুকেতে করিল যোজন ॥ 
সমুজ্জল প্রভা ধরে সেই অস্ত্রবর । 
উদয় অচলে ঘথা উঠে দিবাকর ॥ 
অতি ক্রোধে দামোদর মারে সেই বাণ। 
কুগুল সহিত মাথ! হ'লে। ছুইখান ॥ 
কাটিয়া পড়িল মাথ| ভূমির উপর । 
| বৃত্রান্্রে বধে যথা দেব পুরন্দর ॥ 
সেইরূপে শান্ববীরে বধে নারায়ণ। 
তদন্তর সৌভিবীরে নাশিল জীবন ॥ 
গদাঘাতে সৌভপতি বিনাশ করিল। 
হাহাকার রবে ধরা আচ্ছাদিত হৈল ॥ 
আকাশেতে দেবগণ আনন্দে মগন । 
কৃষ্ণের মন্তকে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
বাজিল স্বর্গেতে বাগ্ নাচে দেব যত। 
মহানন্দে নৃত্য করে ঘক্ষ রক্ষ কত ॥ 
তদস্তর দন্তবক্র নামে ছুরাশয়। 
সখার বিহনে হয় ছুঃখিত হৃদয় ॥ 
আইল যুঝিতে রণে সকোপ অন্তরে । 
এক পদচারে ছুষ্ট প্রবেশে সমরে ॥ 
ভাগবতে হরিকথা পবিত্র কারণ। 
দাস ভাষে হরধিতে শুনে সর্বজন ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে 
শাহ বধ সমাপ্ত। 


পম বদ্ধ জ্ীমন্ভীগবত । ১] 
যথা গিরিশৃঙ্গে হয় বজ্ের পতন। 
অথ সত বধ। সেইমত স্থিরভাবে রহে নারায়ণ ॥ 
শুকদেব কহে শুন কুরুকুল পৃতি। | গদাঘাতে মহাক্রোধ উপজে অন্তরে । 
অপরে শুনহ কহি পৃর্বেধের ভারতী ॥  ফোমাদকি গনা কফ লইলেন করে ॥ 
শান্ববীর মমরেতে হুইল নিধন। [ ঘুরায়ে অমোঘ গদা প্রহারে তখন। 
সৌভিরের ঘত হৈল ছূর্গতি সাধন ॥ | বক্ষেতে মারিল গদা! দেব নারায়ণ ॥ 
শিশুপাল পৌগু.কের যে দশ! হইল। গদাঘাতে বক্ষ তার বিদীর্ণ হইল। 
দন্তবক্র তাতে বড় বিম্ময় মানিল ॥ ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখেতে উঠিল॥ 
তবে মহাকোপে ধায় কৃষ্ণের সংহতি । ছটফট ভূমে পড়ি করে দৈত্যবর | 
সমরে আইল দর্পে সেই মহামতি ॥ দেহ হ'তে প্রাণ তার হইল বাহির ॥ 
গদাহাতে মহাবীর সমরে আইল । হস্ত পদ আদি করি সর্ব অঙ্গ তার। 
এক পদাতিক তার সঙ্গে মাত্র ছিল ॥ বিদীর্ণ হইয়ে তেজ বাহিরে সত্বর ॥ 
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীরবর। | সেই তেজ আসি কৃষ্ণ অঙ্গেতে মিশিল 
তার পদভরে ধর! কাপে থর থর ॥ | তাহ দেখি স্ববলোক বিস্ময় মানিল॥ 
মহা ভয়ঙ্কর বীর দেখে লাগে ভয়। নদ, 
দরশনে নারায়ণ চঞ্চল হৃদয় ॥ ভাতৃশোকে বিদুরথ সমরে ধাইল॥ 
তাহারে মারিতে হরি হইয়া চঞ্চল। 7 
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতল ॥ , স্দর্শনে তার মাথ! কাটে চক্রধর ॥ 
হাতে গদা দামোদর চলে শীত্রগতি। ”। কুগুল সহিত শির ভূমেতে পড়িল। 
সাগর তরঙ্গ ঘথ! মহাবাতে গতি ॥ | সৌভ শান্ব দস্তবন্র সমরে মরিল ॥ 
ততোধিক দ্রুতগামী হ'য়ে নারায়ণ। , এইরূপে যদ্ূপতি বিনাশে সকলে। 
হাতেতে অমোঘ গদা ধাইল তখন ॥ 1 সিদ্ধগণ সকলেতে ভাসে কুতুছলে ॥ 
তাহা দেখি দন্তবক্র ক্রোধে কটু কয়। |! গন্ধরব্ব কিন্নর আদি বিগ্ভাধর যত। 
আজি পাইলাম হেথা তোরে ছুরাশয় ॥ : যক্ষ রক্ষ খধিগণ সবে আনন্দিত ॥ 
বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হৈল দরশন। : কৃষ্ণ জয় শব্দে সবে ঘোর রব করে। 
আমার পরম শক্র মিত্র বিনাশন ॥ কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত আনন্দ অন্তরে ॥ 
মিত্রঘাতী ছুরাচার জানিবে নিশ্চয়। ' কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ। 
গদাঘাতে পাঠাইব তোরে যমালয় ॥ . তবে হুরি গৃহে যায় লয়ে য্গণ ॥ 
তোর রক্তে সথাগণে করিব তর্পণ। : এইরূপে ভগবান দেব যছুপতি। 
তবেই আমার ক্রোধ হবে নিবারণ ॥ : হেলায় করিল দব দুর ছুর্গাতি ॥ 
এইরূপ কটু ভাষ! কি বার বার। ৷ তন্তর নরবর করহ শ্রবণ। 
কৃষ্ণের মন্তকে করে গদার প্রহার ॥ । তীর্ঘ হেতু হলধর করিল গমন ॥ 
গদাঘাত করি করে বিষম গর্জজন। । কুরু-পাগুবের যুদ্ধ জানিয়া অন্তরে | 


গদার প্রহারে হরি অচল তখন ॥ 


৷ তীর্ঘযাত্রা হেতু দেব যায় স্থানাস্তরে ॥ 
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প্রভাসে প্রথমধাত্র! শুন নরমণি। 
স্নান দান তর্পনাদি করে হলপাণি ॥ 
তদস্তর সরম্থতী তীর্ঘেতে গমন। 
বেদজ্জ ব্রাহ্মণ সঙ্গে লয়ে কতজন ॥ 
্রহ্মতীর্ঘ বিশালাক্ষ্যে গমন করিল। 
পৃথুদ্রক বিন্দুরেতে উপনীত হৈল ॥ 
গঙ্গা যমুনা আর কত তীর্থে যায়। 
নৈথিষ অরণ্য তীর্থঘে মহানন্দে ধায় ॥ 
পরম পবিত্র সেই নৈষিষ কানন। 
তথ বসে মহামুনি আনন্দিত মন ॥ 
ষষ্টি হাজার ধধি থাকে যন্তস্থলে। 
সুতমুখে পুর্লাণ শুনেছি কৃতৃহলে ॥ 
হেনকালে সেইম্থানে আসি হলধর। 
দ্রশনে মুনিগণ উঠিল সত্বর ॥ 
পৃজিল আদরে তারে যত খধিগণ। 
বসিবারে দিল তায় কুশের আপন ॥ 
বলরামে উঠি সবে সম্ভাষণ কৈল। 
কিস্তু সূত ব্যাসস্থানে বসিয়! রহিল ॥ 
সে আমন হতে উঠা নিয়ম না হয়। 
সেই হেতু সৃত তথা উপবিষ্ট রয় ॥ 
দরশনে হলধরে ক্রোধ উপজিল। 
মোরে হেরি অহঙ্কারে অবজ্ঞা! করিল ॥ 
না উঠি আসন হতে প্রমত হইয়! | 
মর্ধ্যাদা না রাখে মোরে অবন্ঞ! করিয়া ॥ 
ধর্মাত্মা হইয়। ধর্ম না করে পালন। 
অতএব পাপাত্মার বধিব জীবন ॥ 
ধর্ম উপদেশ দেয় যত খষিবরে। 
শুকদেব শিষ্য বলে অহঙ্কার করে ॥ 
এই অহঙ্কারে মত রে সর্বক্ষণ | 
অবনীতে মম সম নহে কোনজন ॥ 
ধর্্মেরে রক্ষিতে এই অবনী মাঝার। 
ছুষ্টের ছুর্গতি দিতে মম অবতার ॥ 
এই বাক্য বলি দেব ক্রোধেতে কাপিল। 
কেশে ধরি পীগ্র তার মস্তক কাটিল ॥ 





জাত 


[শি উ 
1 দরশনে মুনিগণ হইল কাতর । 
| হাহাকার রবে সবে ধাইল সন্বর ॥ 
করযোড়ে যুনিগণ বলরামে কয়ু। 

কি হেতু অধর্ধম তুমি কৈলে মহাশয় ॥ 
কোন অপরাধে শুর বধিলে জীবন। 
আমর! দিয়েছি সবে ব্রাক্ষণে আসন ॥ 
তেঁই ধর্ম কথা কয় ব্যাসাসনে বমি ।. 
কি কর্ম করিলে দেব তাহারে বিনাশি ॥ 
হাজার বৎসর আমু ইহার জানিবে। 
ব্রহ্মহত্যা পাঁপে মগ্ন অবশ্য হইবে॥ 
পরম ঈশ্বর তুমি পরম কারণ। 

কি কথ! কহিব আর তোমারে এখন ॥ 
[ তব নামে ব্রহ্মহত্যা পাপ নাহি রয়। 
সকল দেবের সার তুমি দয়াময় ॥ 
। ধরণীতে হেন জন নাহি দরশন। 
কহিতে তোমারে পারে শিক্ষিত বচন ॥ 
[ এখন করহ কার্ধ্য যে হয় উচিত। 
আর কি কহিব মোর! বচন বিহিত ॥ 
মুনিগণ বাক্য শুনি দেব হলধর। 
অস্ত বচনে তবে করেন উত্তর ॥ 

শুন কহি খধিগণ প্রকৃত বচন । 
ব্রহ্মহত্যা৷ হেতু এই তীর্ঘেতে ভ্রমণ ॥ 
লোকশিক্ষা হেতু এই নিয়ম করিব। 
দ্বাদশ বৎসর আমি তীর্ঘে বেড়াইব ॥ 
পুরাণ শ্রাবণ কর দৃত-পুত্র স্থানে । 
“আত্ম! বৈজায়তে পুত্র” শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
অথব! কুশের সৃত করহ নিম্মাণ। 
বেদবিধিমতে তার কর জীবদান ॥ 
এইত বিধান আমি কহিলাম সার। 
কি আজ্ঞ! পালি আমি কহ সবাকার ॥ 
যদি কোন আজ্ঞ। হয় বলহু সত্তর । 
সাধিব সবার আজ্ঞা ওহে মুনিবর ॥ 
তাহ! শুনি খষি যত কহিল তখন। 
শুন কহি মহাশয় এক নিবেদন ॥ 
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আর এক কার্ধ্য কর তুমি হলধর। | ভয়ঙ্কর মুত্তি তার দৃশ্টে লাগে ভয়। 
ইল্লল নামেতে এক ছিল দৈত্যবর ॥ | বিষ্টাদি সকল বৃষ্টি করে ছুরাশয় ॥ 
তার পুত্র বললল সে মহাবল ধরে। 1 তাহার ছুর্গন্ধে কেহ তিত্িতে না! পারে। 
ভয়ঙ্কর মুত্তি তার দৃশ্যে প্রাণ হরে ॥ | এইরূপ মহাদৈত্য এলো তথাকারে ॥ 
প্রতি মাসে হজ্জ স্থানে করি আগমন।  : যজ্ঞশালে দৈত্যবর আসি উপনীত । 
আমাদের যজ্ঞ সব করে বিনাশন ॥ ৷ দূরশনে সকলের ভয়যুক্ত চিত ॥ 
কি কব তাহার কথ! অতি ছুরাশয়। ! মহাকায় মহীশুল হস্তেতে তাহার । 
শোণিত বিষ্টাদি ছু সতত বর্ষয় ॥ দীর্ঘ শমশ্রু লম্বমান তারের আকার ॥ 
যজ্ঞের ব্যাঘাতকারী হয় সে ছুম্মতি। : দেখি ভয় হয় তার সুদীর্ঘ দশন। 
তাহারে বিনাশ কর তুমি যছ্ুপতি ॥ বিকট আকার তার বিকৃত বদন ॥ 
তাহলে মোদের হয় বড় উপকার । । দ্বরশনে মুনিগণে পলায়ে চলিল। 
পৃথিবীতে রবে তব মহিমা অপার ॥ . বলরাম সকলেরে অভয় করিল ॥ 
তদন্তর কর দেব তীর্থ পর্ধ্যটন। ; মুদ্তি দেখি হলধর ক্রোধিত হইল। 
এক বৎসরেতে হবে পাপের মোচন ॥ 1 হুল মুষলেরে তবে স্মরণ করিল ॥ 
দ্বাদশ বৎসর নাহি হইবে ভ্রমিতে। ' স্মরণ মাত্রেতে তথা উপনীত হয়। 
পাপের খণ্ডন হবে এক বৎসরেতে ॥ . দরশনে দৈত্যবর হইল সভয় ॥ 
এ ভারতে আছে দেব তীর্ঘ বুতর। ' তয় পেয়ে মহাদৈত্য আকাশে উঠিল। 
তীর্থ ভ্রমি কর দেব শুদ্ধ কলেবর ॥ ' হুলাখ্রেতে বলদেব তারে আকধিল॥ 
এই কথা যেইজন কররে শ্রবণ । : হলাগ্রেতে ধরি তারে আনিল ভূতলে । 
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ্গ ভূ্তীন ॥ : দেখি হর্ষ হয় তবে মুনির! সকলে ॥ 
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর । । তবে দেব হুলধর মুষল মারিল। 
দাস ভাষে ভাবামতে আনন্দ অন্তর ॥ 1 দারুণ আঘাতে তার মস্তক ভাঙ্গিল ॥ 
ইডি ্রীমন্াগবতে দশমন্ন্ধে কত বধ সমাপ্ত । ! অমনি সে মহাদৈত্য করিয়ে চীৎকার । 
| ভত়ঙ্কর শব্দ করি পড়ে ভূমিপর ॥ 
| ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন। 
অথ বলরামের তীর্থবাক্া। 1 আর্তনাদ করি তবে ছাড়িল জীবন ॥ 
পরীক্ষিৎ কহে মুনি কহ বাক্য সার। | যেন গিরিচুড়া পড়ে অশনি পতনে । 
কি প্রসঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তর ॥ সেইমত দৈত্যবর পড়ে সেই স্থানে ॥ 
কৃষ্ণ লীলা শ্রবণে পবিত্র চিত হয়। | দৈত্যবরে হলপাঁণি জীবন নাশিল। 
যত শুনি তত হয় আনন্দ হৃদয় ॥ | তাহা দেখি মুনিবর হরধিত হৈল ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। আনন্দ অন্তরে তবে যত মুনিগণ | 
তদন্তর আইল তথ৷ বল্পল ছুর্্মতি ॥ | হলধর প্রতি কহে আশীষ বচন ॥ 
বিকৃতি আকার দৈত্য তথায় আইল। বৃত্রান্থুর বধে যথা অমর নিবামী। 


বিষম বেগ্নেতে আসি ধুলি উড়াইল ॥ 


। বল্পল বধেতে তুষ্ট হয় তথা খষি ॥ 


মহানন্দে মগ হয় যত মুনিগণে। 


বৈজয়ন্তী মালা দিল দেব সন্র্ষণে ॥ 
প্রণমিয়া মুনি পদে সানন্দ হৃদয় | 
তবে দেব হলধর হইল বিদায় ॥ 

অনুমতি ল'য়ে তবে গমন করিল। 


কৌশিক তীর্ঘেতে আদি উপনীত হৈল ॥ 


মহানন্দে করি স্নান তীর্থ নরোবরে। 
বিধিমতে বলদেব তর্পণাদি করে ॥ 
ত্দস্তর প্রয়াগেতে করিল গমন। 
তথা হুলধর করে ্নানাদি তর্পণ ॥ 
তদস্তর মহানন্দে করিল গমন। 
পুলহ তীর্ঘেতে পরে দেব সন্কর্ষণ ॥ 
গৌতমী গণ্ডকী আদি আর তীর্ঘ যত। 
.ক্রমে ক্রমে যায় রাম হয়ে হর্যযুত ॥ 
তারপর গয়াতীর্ঘে আসে হলধর । 
তথ! হ'তে যায় রাম শ্রীগঙ্গাসাগর ॥ 
মহেন্দ্রাদি দেব তথা করিয়ে পৃজন। 
সপ্ত গোদাবরী আদি তীর্ঘেতে গমন ॥ 
বেণু পম্পাঁ, তীমরথি তীর্থ যত ছিল। 


স্কন্দকে দেখিয়া পরে স্রীক্ষেত্রে আইল ॥ 


তথায় করিয়া দেই মহেশে দর্শন | 
তদন্তর দ্রোবিড়েতে করিল গমন ॥ 
মহাতীর্ঘে বলভদ্র যায় তদস্তর | 
পরেতে আইল সেতুবন্ধ রামেশ্বর ॥ 
ম্লান দান করে পরে হরিষে তথায়। 
করিল অসংখ্য ধেনু দান সবাকায় ॥ 
ছুর্গাদেবী দশভুজ। তথায় হেরিল। 
তদন্তর ফন্কৃতীর্ঘ গমন করিল ॥ 
পঞ্চসর। তীর্থ পরে যায় হলধর। 
দ্বিজগণে দেয় তথা ধেনু বহুতর ॥ 
তথ! হৈতে কেরল আইল মহামতি । 
আসিয়া ত্রিগর্ত তীর্ঘ হরধিত অতি ॥ 
তদন্তর হলপাণি গে-কর্ণ তীর্ঘেতে। 
ঘ্রশন করে তাহা! অতি হরিতে ॥ 


দ্বৈপায়নে দেখি দেব আনন্দে মগন। 
সর্ণারক তীর্ঘ পরে করি দরশন ॥ 
অনন্তর বলদেব কাঞ্চি সরোবরে। 
কাবেরী আইল রাম হরিষ অন্তরে ॥ 
খষভাদি দরশনে মথুরা৷ আইল । 
তাগী ও পয়োফ্ী তীর্থ দরশন কৈল॥ 
পরেতে গমন করে দণ্ডক-কানন। 
রেবাতীর্ঘে মাহেশ্বরী করে দরশন ॥ 
মনুতীর্ঘে করি স্নান আইল প্রভাসে। 
শ্রবণ করেন তথা মুনিগণ পাশে ॥ 
কুরু পাগুবেতে যুদ্ধ বিষম হইল। 
কুরুক্ষেত্রে মহারণে রাজগণ মৈল ॥ 
জানিলেন নারায়ণ ভার নিবারিল। 
ভীম গদাঘাতে ছুর্য্যোধনেরে বধিল ॥ 
পাগুবের হাতে কুরু ছাড়িল জীবন। 
মুনিগণ স্থানে সব করিল শ্রবণ ॥ 
মনে মনে হলধর সকল জানিল। 
কৃষ্ণ ইচ্ছা ভাবি দেব স্থিরমতি হৈল ॥ 
ত্দন্তর বলদেব আইল দ্বারকায়। 
বলরামে দেখি সবে আনন্দ হৃদয় ॥ 
পরে বলদেব জ্ঞাতিগণে লয়ে সঙ্গে । 
দ্বারকায় কিছুদিন রহিলেন রঙ্গে ॥ 
নৈমিষ অরণ্যে পুনঃ করিল গমন। 
মুনিগণ দরশনে আনন্দে মগন ॥ 
সমাদরে মুনিপদে সম্ভাষ! করিল। 
ধাধিগণ সহ তথ! যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ 
যজ্ঞ সমাপন করি আনন্দ বিধানে । 
নান। তত্ব কহিলেন তাহাদের স্থানে ॥ 
পরে হলধর আইল পুরী দ্বারাবতী। 
আত্ম মনে তু করিল হর্ষমতি। 
পুরবাসী সঙ্গে বাস করে সন্থর্ষণ। 


| শ্রবণে পবিত্র এই আশ্চর্য্য কথন ॥ 


1 শিবক্ষেত্রে আসি মহাদেবেরে দেখিল। 
| তদস্তর আর্ধ্য তীর্ঘে উপনীত হৈল ॥ 


ক]... জ্রীমত্ভাসবত। ৭৮৩ 
মহাপরাক্রম জিনি অনন্ত অপার । 1 সৃত কহে সৌনকাদি যত মুনিগণ |... 
মায়াতে ধরেন তিনি মানব আকার ॥ শুকদেবে এইরূপ কহিল রাজন ॥ 
তক্তে কৃপা হেতু সবে দেব হলপাণি। নৃপতি বচনে তবে শুক মুনিবর। 
মায়াতে ভ্রময়ে তীর্ঘে শুন নরমণি ॥ কৃষ্ণপদে মম মন করিল সত্বর ॥ 
বলদেব চরিত্র যেব! করয়ে শ্রবণ । প্রেমে মত্ত ব্যাদ-স্থৃত হইয়ে তখন। 
একান্ত হইয়ে সদ! করয়ে পঠন ॥ পরীক্ষিৎ নৃপে কহে শুন তপোধন ॥ 
প্রাতঃ ন্ধ্যা যেইজন গায় এই গীত। শুন কছি মহারাজ অপূর্ব ভারতী | 
তারে কৃপা করে হরি জানিবে নিশ্চিত ॥ অপূর্ব সে কৃষ্ণলীলা শুন মহামতি ॥ 
কৃষ্ণপনে ভক্তি তার অবশ্য হুইবে। শ্রীকৃষ্ণের সখ! এক ছিল দ্বিজবর । 
চরমে পরম পদ সে জন পাইবে ॥ কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে মতি দৈবে ভক্তিপর ॥ 
এই কথ! যেইজন করয়ে শ্রবণ । পরম ধার্মিক সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । 
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভর্তীন ॥ রিপুজয়ী দ্বিজবর কামশুন্ মন ॥ 
শ্রবণে মধুর ভাগবতের কথন। গৃহাশ্রমে করে বাস ধর্মে সদা মতি। 
দ্রা ভাষে হরিপদে যেন রে মন ॥ স্থদীম! নামেতে সেই ব্রাগ্ষাণ স্তুতি ॥ 
ইতি ্রীমস্তাগবতে দশম্বপ্ধে বলদেবের বড়ই দরিদ্র সেই দ্বিজের কুমার । 
তীরঘবাতরা সমাপ্ত । ভিক্ষায় উদর পূরে শুন সমাচার ॥ 
৭ পতিত্রতা পত্রী তার শুনহ রাজন। 
অথ স্থদামা চরিত্র। ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ ॥ 
শুকদেব বাক্যে তবে পরীক্ষিৎ কয়। ভিক্ষা করি দুইজনে আসি নিজ ঘরে । 
কহ দেব শুনি এবে বাক্য স্থধাময় ॥ স্থখেতে থাকয়ে দৌহে আনন্দ অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণ চরিত্র কথ। কহ মুনিবর। এইরূপে ছুইজনে ভিক্ষা করি খায়। 
শ্রবণে মানস তৃপ্ত হইবে সত্বর ॥ উদর পুরিয়া অন্ন কভু নাহি পায় ॥ 
কৃষ্ণকথা স্থধা আমি যত করি পাঁন। একদিন পতি প্রতি বলে কুলবাল!। 
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছ। হয় শুন মতিমান ॥ সহিতে না পারি নাথ উদরের স্বালা ॥ 
'কি কহিব মুনিবর আশ্চর্য কথন। দিবানিশি ক্ষুধানলে দিছে উদর । 
যেইজন একবার করয়ে শ্রুবণ ॥ উদরের স্বালা মম সহে ন। হে আর ॥ 
'জিহব! তার অনুক্ষণ কৃষ্ণগুণ গায়। এখন উপায় এক শুন প্রাণপতি। 
চিত্ত তার কৃষ্ণরূপ অন্তরে ম্মরয় ॥ তোমার প্রধান সখা আছেন শ্রীপতি ॥ 
ছুই বাহু কৃষ্ণসেবা করিতে তৎপর । পরম দয়ালু তিনি ক'রেছি -শ্রবগ। 
তার মন কৃষ্ণপদে নমে বার বার ॥ যদুকুলে শ্রেষ্ঠ সেই দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ নাম কর্ণ তার শুনে অবিরত। দয়ার ঠাকুর তিনি সর্বলোকে জানে । 
কৃষ্ণ রূপ দেখি আখি হয় আনদ্দিত ॥ বড় বড় নরপতি তাহার অধীনে ॥ 
কৃষ্ণ ভক্ত জন সঙ্গে স্পর্শে অঙ্গ যার। এখন নিবাদ তার হয় দ্বারাবতী। 
তার পদ-ধৌত জল খাই অনিবার ॥ একবার তাঁর কাছে যাও শীত্তগতি ॥ 


৭৮৪... প্রীমন্ভীগবত। শিক, 
তোঁম! দরশনে তার দয়া উপজিবে। । দুর হ'তে দ্বিজবরে দেখি নারায়ণ। 
দয়। করি দয়াময় বু ধন দিবে ॥ । রুক্মিণী সহিত হরি ছিল সেইক্ষণ ॥ 
ভার পদে একান্তেতে থাকে যার মতি। কোল হ'তে রুক্সিণীরে তখনি ফেলিল। 
কখন না থাকে তার বিষম ছুর্গতি ॥ শীঘ্রগতি আগুমারি অমনি চলিল ॥ 
তক্তিভাবে যেব! তারে করয়ে ম্মরণ। সত্বর গমনে বিপ্রে করি আলিঙ্গন । 
আপনার প্রাণ তারে করয়ে অর্পণ ॥ হাতে ধরি আনে হরি করিয়ে যতন ॥ 
সিদ্ধিদাত! কল্পতরু প্রভু জনার্দন। রতন আসনে কৃষ্ণ বিপ্রেরে বদায়। 
না রহে ছুর্গতি তারে করিলে দর্শন ॥ কৃষ্ম্পর্শে বিপ্রবরে জ্ঞানের উদয় ॥ 
মলিনতা৷ নাহি থাকে শুন গুণমণি। একচিত্তে কৃষ্ণরূপ করে দরশন। 
একবার যাও তথ! মম বাক্য শুনি ॥ যতনে পর্য্যান্কে প্রভূ বদাষ তখন ॥ 
পত্বীর বচনে বিপ্র ভাবিল অন্তরে । আপনি শ্রীহরি করে তাহার সেবন । 
পাইব পরম লাভ দর্শনে তাহারে ॥ আপন হস্তেতে ধোয় ব্রাহ্মণ চরণ ॥ 
এইরূপে দ্বিজবর চিন্তে মনে মন। পত্বীসহ সেই জল অঙ্গেতে মাখিল। 
পত্রী প্রতি তবে ধীরে কহিল বচন ॥ মন্তকে লইল আর তক্ষণ করিল ॥ 
তবে ভেট দ্রব্য কিছু দাও বরাননী। আপনি করেন কৃষ্ণ দ্বিজের সেবন। 
নতুবা কিরূপে তথ যাইব কল্যাণী ॥ সর্বাঙ্গে মাথায় দ্বিজে স্ুগন্ধি চন্দন ॥ 
রিক্ত হস্তে কিরূপেতে যাইব তথায়। পরে নানা! উপচারে পুজয় তাহারে । 
উপহার ভিন্ন তথ! যাওয়! ভাল নয় ॥ কুস্কুম অগুরু দেয় তাহার শরীরে ॥ 
স্বামী বাক্যে তবে সতী করিল গমন। এইরূপে দ্বিজবরে করে সম্ভাষণ । 
প্রতিবাসী পাশে ভিক্ষা করে সেইক্ষণ ॥ অতি ক্ষীণ তনু তার করি দরশন ॥ 
চারি মুষ্টি তুল যে তথায় পাইল। মহাদেবী রুক্রিণী সে ব্যজন লইয়ে। 
চীর বন্ত্রথণ্ডে তাহা! বাদ্িয়া৷ লইল ॥ বাতাস করেন দেবী আনন্দিত হয়ে ॥ 
তাহা ল'ষে দ্বিজবর করিল গমন। দরশনে সর্ববজনে বিস্ময় মানিল। 
ভাবিতে ভাবিতে যায় দ্বারকা-ভবন ॥ বলে সবে ব্রাহ্মণ জানিল ॥ 
আমি কি পাইব সেই কৃষ্ণ দরশন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই জানিবে নিশ্চয় । 
মুঢ়মতি হই তাছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ পূর্ববকৃত ছিল কিছু পুণ্যের সঞ্চয় ॥ 
মনে মনে করি চিন্ত। গমন করিল। তেঁই ভ্রিলোকের নাথ দেব নারায়ণ । 
ঘ্বারকানগরে পরে উপনীত হৈল ॥ পালক্কে বসায় হরি করিয়ে যতন ॥ 
পুরীমাঝে প্রবেশিল আনন্দ হৃদয় । রুঝ্সিণী সহিত কৃষ্ণ দ্বিজেরে পৃজিল। 
দ্বিজে দেখি দ্বারিগণ নাহি নিবারয় ॥ দ্বিজবরে দুইজনে আলিঙ্গন দিল ॥ 
স্থদাম! ছেরিল গৃহ নির্মিত রতনে। এইমত নান! কথা কহে যত লোক । 
রুক্রিণীর গৃছে নিজে যায় সেইক্ষণে ॥ কৃষ্ণ দরশনে দ্বিজ পাসরিল শোক ॥ 
প্রবেশ করিয়ে গৃহে আনন্দে মাতিল। তদস্তরে দামোদর ব্রাহ্মণে কহিল। . 
্হ্মানন্দ স্বখে বিপ্র উন্মত্ত হইল ॥  গুরুকুল কথা কিছু ছ্বিজে জিজ্ঞাসিল ॥ 
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দৃশ্য নাহি হয় দিক তথায় কাহার ॥ 
তবে তথ! দুইজনে ব্যাকুল হইয়ে। 
হাত ধরাধরি করি বেড়াই ভ্রমিয়ে ॥ 
অন্ধকার বনপথ দৃষ্টি নাহি হয়। 
হুইল অনেক রাত্র মনস্থির নয় ॥ 
তবে মুনি সান্দীপনি করে অস্বেষণ। 
কিছুতেই আমাদের নহে দরশন ॥ 
তবে মুনি ডাক দিল করি উচ্চৈঃম্বর। 
বনমাঝে আমাদের পাইল উত্তর ॥ 
শব্দ অনুসারি তবে মোর! ছুইজন | 
শীত্রগতি করি গতি মুনির সদন ॥ 
তবে গুরু আশীর্ববাদ করি বহুতর | 
আমাদের দিল বর আনন্দ অন্তর ॥ 
তোমরা আমার শিষ্য শান্ত হুইজন। 
একান্ত মনেতে কর গুরু আরাধন ॥ 


কহ দ্বিজ মোর স্থানে পূর্বেবের বচন। 1 আমার কারণে এই ছুরম্ত কাননে । 
গুরুগৃহ হতে ঘরে করিয়ে গমন ॥ পাইলে বিষম ক্লেশ ঘোর বরষণে ॥ 
বিবাহ করিলে ভার্ধ্যা কিবা রূপ তার। তোমরা ছুজন হও বড় শুদ্ধমতি। 
পরিবার বর্গের কুশল সমাচার ॥ কাননে পাইলে এই বিষম ছুর্গতি ॥ 
মোরে কি পড়িত মনে থাকিয়া গুহেতে। অতএব মম বাক্য শুন সারোদ্ধার | 
গুরুপত্বী বাক্য কিছু আছে কি মনেতে ॥ মনোভিষ্ট সিদ্ধ হবে তোমা ৫েৌহাকার ॥ 
একদিন গুরুপত্বী আমা দুইজনে । চতুষষ্ঠি বি্া। শিক্ষা! হইবে নিশ্চয় । 
কহিলেন কুলকাণ্ঠ সংগ্রহ কারণে ॥ মম আশীর্ববাদ কতু অন্যথা না! হয় ॥ 
তাহার বচনে তবে মোর! ছুইজন। ঘরে যাও শীগ্রগতি বাক্যেতে আমার । 
আজ্ঞা পেয়ে মহাবনে করিনু গমুন ॥ এখন সে কথা সখা! ভাব একবার ॥ 
বনেতে প্রবেশি কাঠ খুঁজিয়ে বেড়াই । গুরুকুলে থাকি সদা পাই কত ছুঃখ। 
মহাবাতে মহাবনে ছুইজনে যাই ॥ গুহে আসি কিছুতেই নাহি পাই স্থখ ॥ 
ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বনে হইল পতন। এইরূপে নান! কথা কহিল বিস্তর । 
ভয়ানক শব্দে মেঘ করিয়ে গর্জন ॥ পত্বীনহ বনমালী হরিষ অন্তর ॥ 

তবে মোরা ছুইজনে বৃক্ষের তলায়। , পরে শুন নরপতি অপূর্ব কথন। 
বাত বৃষ্টি সহ করি দু'জনে তথায় ॥ । দ্বিজের সহিত তবে দেব নারায়ণ ॥ 
ক্রমেতে হইল ভাই দিব! অবদান । ৷ পত্ীর সহিত দ্বিজে করি উপহাস। 
দিবাকর করহীন অস্তাচলে যান ॥ : দ্বিজে নিরীক্ষণ করে হুইয়ে উল্লাস ॥ 
ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত ঘোর অন্ধকার। ঈষৎ হাসিয়ে কিছু দ্বিজবরে কয়। 


শুন সখ। কহি কিছু বাক্য সুধাময় ॥ 

. আমার লাগিয়ে তুমি কি দ্রব্য আনিলে। 
, কেনব৷ আমারে তুমি তাহা নাহি দিলে ॥ 
! কহি শুন নরপতি অপূর্বব কাহিনী । 
ব্রাহ্মণে তুল কণ! দিলেক ব্রান্মণী ॥ 
৷ লজ্জায় ব্রাহ্মণ তাহা লুকায়ে রাখিল। 

৷ কৃষ্ণের এঁবরধ্য হেরি তাহা নাহি দিল ॥ 

| তাহাতে হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন। 

সে হেতু তুল কণা না দিল ত্রাহ্মণ ॥ 
কৃষ্চের এশ্বরধ্য বত দেখি দিজবর। 

তবে তথা মনে মনে চিন্তিল বিস্তর ॥ 
তগডুলের কণ! আমি দিব কিরূপেতে। 
এত ভাবি দ্বিজ তাহা রাখে গোপনেতে ॥ 
বন্ত্খণ্ডে বাধ! তাহা কক্ষতলে ছিল। 
অন্তর্ধযামী নারায়ণ অন্তরে জানিল॥ 





ইউ. 
তকতবৎদল হরি কৃপার সাগর। 
হাসি হাসি ব্রাহ্গাণেরে কহে তান্তর ॥ 
মোর লাগি কোন দ্রব্য করিয়ে যতন । 
আনিয়াছ কেন নাহি দিতেছ এখন ॥ 
ভক্তি করি যেই ভক্ত যেব দ্রব্য দেয়। 
তাহাতে সন্তোষ আমি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ভক্তি করি যেবা যাহা! করয়ে অর্পণ। 
যতনেতে তাহা আমি করি যে ভক্ষণ ॥ 
ভক্তের কিঞ্চিৎ দ্রেব্য লই সযতনে। 
অভভ্তের দ্রব্য কভু না দেখি নয়নে ॥ 
এই মত ভগবান কহিল তখন। 
অধোমুখে রহে দ্বিজ না কহে বচন ॥ 
তগুলের কণ! কৃষ্ণ না দিতে পারিল। 
মীরায়ণ মনে মনে সকলি জানিল ॥ 
সর্ববসৃতময় কৃষ্ণ সকলের সার। 
চিত্তিলেন মনে ছ্বিজ কৃপা করিবার ॥ 
আসিয়াছে ধনলোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
হুইবে ইহারে দিতে অগণন ধন ॥ 
ইহাকে দুর্লভ পদ প্রদান করিব। 
এত চিত্তি তক্তময় দেব শ্ীমাধব ॥ 
কক্ষদেশে বন্ত্রথণ্ডে খুদ বাধ। ছিল। 
হাম্াননে হরি তবে ব্রাহ্গণে কহিল ॥ 
কহ দ্বিজবর কক্ষ বস্ত্রে কিবা আছে। 
কেনন। বলহু তাহা তুমি মম কাছে ॥ 
এত কহি কক্ষ হ'তে তাহ কাড়ি লয়। 
অমনি খুলিল খুদ্ হরি দয়াময় ॥ 
তবে হরি দ্বিজবরে কহিল বচন। 
এই দ্রব্য ভালবাসি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ 
বড় প্রিয়তম মম জাঁনিবে নিশ্চয়। 
বলিতে বলিতে কৃষ্ণ এক মুষ্তি খায় ॥ 
পুনঃ এক মুষ্টি হরি খাইবার তরে। 
তুলিলেন সেই খু আপনার করে ॥ 
তবে লক্ষমী হাতে ধরি করিল বারণ। 
শুন গুণমণি আর না কর ভক্ষণ ॥ 


শ্রীমন্ভাগৰত। 


1 বিনা মূল্যে বন্ধ রব ব্রাহ্মণের ঘরে । 
৷ কহিলাম সত্য বাণী তোমার গোচরে ॥ 


. লক্ষ্মীর বচনে তবে দেব নারায়ণ | 
৷ তুলের কণা আর না করে তকণ 


তবে ছুয়ে ব্রাহ্মণেরে করি সমাদর । 
বিধিমতে দ্বিজবরে করান আহার । 
সেই নিশি দ্বারকার হখেতে রহিল। 
পরদিন দ্বিজবর নিজ গৃহে গেল ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে দ্বিজ লইয়ে বিদায়। 
চিন্তাবুক্ত চিত্তে পথে ধীরি ধীরি যায় ॥ 
মনে মনে ছিজবর করিছে চিন্তন | 
আইলাম কৃষ্ণপাঁশে পাইবারে ধন ॥ 
কিন্ত হরি আমারে ঘে দরিদ্র দেখিল। 
সে কারণে ধন কিছু আমারে না দিল ॥ 
আবার ভাবিল মনে সেই দ্বিজবর | 
ধন না চাহি আমি তাহার গোচর ॥ 
যাচিয়া আমারে ধন কেন নাহি দিল। 
এইরূপ ভাবি দ্বিজ পথেতে চলিল ॥ 
পুনঃ দ্বিজবর হয় চিন্তায় মগন: 

কিবা হয় আর এক অপূর্বব দর্শন ॥ 
কি আশ্চর্য্য হয় সেই ঈশ্বরের লীলা । 
আমাকে দেখিয়া নাহি করে অবহেলা ॥ 
দরিদ্র ভাবিয়ে মোরে ঘ্বণা না করিল। 
ধরিয়া আপন হস্তে আলিঙ্গন দিল ॥ 
তিনি দেব মারায়ণ সকলের সার। 
আমি নরাধম হই পাপ ছুরাচার ॥ 
সেই জগতের হরি সার দয়াময়। 
মোরে আলিঙ্গন করে আপন কৃপায় ॥ 
অমন্তব হয় ইহা আশ্চর্ধ্য কথন। 
মহাদেবী লক্ষমী মোরে করিল দেবন ॥ 
ব্জন লইয়া মোর শ্রান্তি দূর কৈল। 
দুইজনে মম পদ প্রক্ষালিয়৷ দিল ॥ 
যে জন কৃষ্ণের পদ করয়ে সেবন। 
স্বর্গ অপবর্গ লাভ করে সর্বক্ষণ ॥ 


1:72 
এই হেতু ধন মোরে কৃষ্ণ নাহি দিল। 
এত চিন্তি দ্বিজবর গমন করিল ॥ 
নিজ গৃহ ছিল যথ। তথ। উপনীত । 
গৃহ না হেরিযা দ্বিজ তীবে বিপরীত ॥ 
আপন কুটীর তথ। ন। করি দর্শন । 
মনে মনে দিজ হ'লো আশ্চর্য্য তখন ॥ 
শত শত বিমানে আবৃত সেই স্থান। 
কত শত হেরে তথ! বিচিত্র কানন ॥ 
পুষ্পের কানন আর উদ্যান সুন্দর । 
হেরিয়৷ চিন্তিত তবে হয় দবিজবর ॥ 
হেরিল বিচিত্র পুরী তথায় হয়েছে। 
কত নর নারীগণ সেই স্থানে আছে ॥ 
ইন্দ্রপুরী জিনি সেই পুরী যে দেখিল। 
মনে ভাবে কেবা হেথ! বাসস্থান কৈল॥ 
কোথায় ব্রাহ্মণী মোর করিল গমন.। 
কিবা আজি মম ভাগ্যে হইল ঘটন ॥ 
মম পত্রী কোথা আছে কিছুই না জানি। 
চিন্তাযুক্ত দ্বিজবর হইল তখনি ॥ 
পুরীর বাহিরে বিপ্র এইরূপে ভাবে। 
পতিব্রতা! ব্রাহ্ষণী পতিরে দেখে তবে ॥ 
দুর হতে নিজ পতি করি দরশন। 
দ্বাসী সঙ্গে করিল গমন ॥ 
মহানন্দে মগ্ন হয়ে বিপ্রের রমণী । 
পতি দ্রশনে তুষ্ট হইল আপনি ॥ 
বহুদূরে দাসী সহ বাহিরে আইল। 
নানাবিধ গীত বাগ হইতে লাগিল ॥ 
পরমান্ুন্দরী রূপ করিয়া ধারণ । 
নান! অলঙ্কার ধনী করিয়ে ভূষণ ॥ 
পতির নিকটে আসি উপনীত হয়। 
পতিপদ দরশনে আনন্দ হৃদয় ॥ 
তবে সে ব্রাহ্মণী হয়ে উল্লাসিত মন। 
সাষ্টাঙ্গে বিপ্রের পদে প্রণমে তখন ॥ 
সজল নয়নে বাম৷ ধীড়ায়ে রহিল। 
বিদ্ভাধরী সম রূপ ব্রাহ্মণ হেরিল॥ 


শরীমন্তাগবত। 


৭৮৭ 


। শত শত দাস দাসী সঙ্গেতে তাহার! 
; দরশনে আশ্চর্য্য মানিল বিপ্রাবর ॥ 
। বিস্ময় মানিয়া বিপ্র সহিত রমণী । 


পুরী মাঝে আনন্দেতে প্রবেশে তখনি ॥ 
| অপূর্ব হেরিয়। পুরী রতনে গঠিত। 
1 শত শত মণিস্তস্ত তাহাতে রচিত ॥ 
রতন পালঙ্ক শোভ৷ করি দরশন। 
দাস দাসী করিতেছে চামর ব্যজন ॥ 
গৃহ চারিদিকে কত হীরক খচিত। 
স্থবর্ণ আসন কত রয়েছে নির্ষিত ॥ 
মুকুতা খচিত গৃহ দৃশ্য মনোহর । 
স্ফটিক খচিত কত রহিয়াছে ঘর ॥ 
রতন নির্রিত কত আছে দীপমাল!। 
| দেখিয়া বিপ্রের মন চমত্রৃত হৈলা ॥ 
বৈভব দেখিল বিপ্র মনেতে ভাবিল। 
মনে মনে কতবার ধিকার করিল ॥ 
মম সম হতভাগ্য নাহি এ সংসারে । 
বিষম বিষয় বিষে ভুলালে আমারে ॥ 
কেবা আর ভাগ্যবান আমার মতন। 
জগতের সার হরি পরম কারণ ॥ 
একুষ্টি খুদ মাত্র তক্ষণ করিল। 
আমারে অতুল ধনে ভুলাইয়! দিল ॥ 
জগৎ জীবন সেই জগৎ আশ্রয়। 
আমারে করিল কৃপ! দেব কৃপাময় ॥ 
মম সখা হয় সেই পরম কারণ। 
জন্মে জন্মে পাই ঘেন তাহার চরণ ॥ 
সেই পদে ভক্তি যেন থাকে অনিবার। 
আর কোন চিন্তা যেন না থাকে আমার ॥ 
বিষয় বিষম মদে উম্মত্ত না৷ হুই। 
তাহার চরণে যেন সদা বাধা রই ॥ 
সেই পদ বিস্মৃত না হয় মম মন। 
এই বর দেহ মোরে ওহে জনার্দন ॥ 
সতত করিব তব চরণ সেবন। 

এই কৃপা কর মোরে জগত জীবন ॥ 


৪০৫৫ রনীরচার ররর 
এইরূপে অনুতপ্ত হয়ে বিপ্রবর। 
পাইয়ে অতুল ধন কাতর অন্তর ॥ 
সদা ভাবে হরি পদ একান্ত হইয়ে। 

নাম সংকীর্তন করে আনন্দ,হৃদয়ে ॥ 
কর্পাক নষ্ট হয় ভাবি হরিপদ । 
ইহকালে পায় বিপ্র অতুল সম্পদ ॥ 
চরমে পরমগতি পাইল ব্রাহ্মণ। 

শ্রীহরি দিলেন তারে অভয় চরণ ॥ 
একমনে যেই শুনে স্থদাম। চরিত। 
কৃষ্ণপদ পায় সেই জানিবে নিশ্চিত ॥ 
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ । 

রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥ 
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ । 

দাস ভাষে যেন রহে হরিপদে মন ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তন্ধে সুাম। চরিত্র সমাপ্ত । 


অথ প্রভাস গমন। 

শুকদেব কছে পরে শুনহ রাজন। 
এইরূপে লীলা! করি কৃষ্ণ সন্বর্যণ ॥ 
সর্বধ্রীস সূর্য্যের হইবে উপরাগ। 
কল্পক্ষয় মনেতে জানিয়া৷ মহাভাগ ॥ 
ইহার অগ্রেতে তীর্ঘে করিল গমন। 
দ্বারকা-নিবাসী সঙ্গে লইয়৷ তখন ॥ 
হরিষ অন্তরে সবে গমন করিল। 
স্তমন্তক পঞ্চক তীর্ঘে উপনীত হৈল ॥ 
ভৃগ্তরাম যেই তীর্ঘ করিল নিশ্মীণ। 
সেই কথ! কহি শুন ওহে মতিমান ॥ 
তিন সপ্তবার ধর! ক্ষত্র শুন্য করে। 
পঞ্চ হ্রদ নিরমিল ক্ত্রিয় রুধিরে ॥ 
তীর্ঘছলে সেই স্থলে দেব হুলধর। 
যজ্ঞ আদি নান। কর্ম্ম করিল বিস্তর ॥ 
লোক উদ্ধারের হেতু পতিত পাবন। 
করিলেন সেই তীর্ঘে পাপ বিনাশন ॥ 


জীমন্তাগবত। 


| প্রভাস তাহার নাম সর্বব তীর্থ সার। 


1 দশম হন 


সেই তীর্ঘে সবে ধায় হরিষ অপার ॥ 


| দ্বারকা-নিবানী যত করিল গমন। 


সবে ধায় হর্ষকায় আনন্দে মগন ॥ 
উদ্ধবাদি নকলেতে আইল তথায়। 
বুষ্বংশ বত জন সকলেতে যায় ॥ 


| অক্রুরাদি মকলেতে তথায় চলিল। 


বাহিলকাি রাজবংশ গমন করিল ॥ 
বহ্থদেব আদি করি যছ্ুবংশ যত। 
পাপ বিমোচন হেতু তথা উপনীত ॥ 
কৃষ্ণ পুভ্রগণ সবে আনন্দে মাতিল। 
গদ শান্ব আদি করি সকলে চলিল ॥ 
প্রহ্যন্ন ভূচন্দ্র অনিরুদ্ধ সবে ধায়। 
শুকাদি সারণ সবে আনন্দ হদয় ॥ 
কৃতবন্ম। সৈম্তসহ করিল গমন। 

কেহ গজে কেহ অশ্থে করি আরোহণ ॥ 
কেহ রথে চড়ি যায় আনন্দ অন্তরে । 
কেহ যায় পদক্রজে কেহ উদ্ট্রোপরে ॥ 
নরযানে কেহ কেহ হৈল আগুসার। 
বসন ভূষণ পরি নান! অলঙ্কার ॥ 
অসংখ্য ঘাদব দল বায় হূর্ষচিতে। 
আইল দেবতা যেন কলত্র সহিতে ॥ 
প্রভাসের কুলে সবে উপনীত হয়। 
সেই তীর্থে স্নান করি উপবাসী রয় ॥ 
বিপ্রগণে আনন্দেতে দান করে কত। 
স্বর্ণ কাঞ্চন আর ধেনু শত শত ॥ 
রাম্হদে করি সরান তবে সর্ববজন | 
বিপ্রগণে দিল দান বিবিধ রতন ॥ 
এইমতে স্নান দান অনেক করিল। 
আনন্দ সলিলে সবে নিমগ্ন হইল ॥ 
পরে বসি বৃক্ষমূলে যছ্ুকুলগণ। 
তথায় আইল কত আত্মীয় স্বজন ॥ 
পৃথিবীর রাজ! কত তথায় আইল । 
প্রভাদ তীর্ঘেতে আমি উপনীত হৈল ॥ 


৫৯ 


8১৮১৬) পিরিারারার জ্রীমস্তীগবত। ররর, 
কত যে আইল নৃপ সংখ্য! নাহি তার । 1 উগ্রসেন আদি সে দ্বারকাবাসী ঘত। 
সঙ্গেতে অসংখ্য সেন! হয় আগুসার ॥ এইমত পরস্পর বাক্য কহে কত ॥ 
মহস্ত বিদর্ভ আর রায়। আনন্দে মাতিল সবে কৃষ্ণ দরশনে । 
কুরু সঞ্জয় উশীনর আইল তথায় ॥ ভীগ্ষ দ্রোণাচার্য্য আদি অন্থিকানন্দনে ॥ 
মদ্র অধিপতি আর কেকয় মহীপাল। কুরুমাতা গান্ধারী ও পাগুপুভ্রগণ। 
পরিবার সহ আসে লয়ে নিজ বল॥ সঞ্জয় কুস্তী বিছুর আর কত জন ॥ 
কত শত আসে নৃপ না পারি কহিতে।  কৃপ শল্য ধৃষ্টকেতু দ্রুপদ রাজন | 
নন্দ আদি গোপগণ আসে আনন্দেতে ॥ কাশীরাজ পুরুজিত আদি নৃপগণ ॥ 
আইল গোপিনীগণ আনন্দ হৃদয়ে । দামুঘোষ যুধামন্যু শৈবাল নৃপতি । 
কৃষ্ণ দরশন হেতু উদ্মাদিনী হয়ে ॥ স্থশন্মা বাহলীক ভোজ বিরাটাধিপতি ॥ 
তীর্ঘ্যাত্র! ছলে করে তথ! আগমন। যুধিষ্ঠির সহ সবে প্রবাসে আইল। 
সাদরেতে পরস্পরে করে সম্ভাষণ ॥ নারায়ণ দরশনে আনন্দে ভাসিল ॥ 
গোপী যত আনন্দিত কৃষ্ণ দরশনে । সাদরে সম্ভাষে সবে যত যদুগ্ধণ | 
তুষিলা শ্রীহরি সবে মধুর বচনে ॥ মহাভাগ্য মহাভাগ্য বলে রাজগণ ॥ 
আনন্দে সবার নেত্রে অশ্রু বরিষয়। কত ভাগ্য তোমাদের কে পারে বলিতে। 
গোবিন্দ সম্ভোষ বাক্যে তুষিল সবায় ॥ কৃষ্ণপদ পাও সদা নয়নে দেখিতে ॥ 
পরে কুস্তী ভ্রাতৃগণে করে সম্ভাধণ। যোগীর ছুল্লত সেই গোবিন্দ চরণ। 
পরস্পর কহে বার্তা কুন্তী পুভ্রগণ ॥ অনায়াসে সর্বক্ষণ কর দরশন ॥ 
বহ্ৃদেব কুন্তীদেবী কহে তদস্তরে | ধার পদ ম্মরণেতে পাপ হয় ক্ষ । 
নয়নেতে অশ্রঃ্বারি অনর্গল ঝরে ॥ ধার পাদোদকে ধরা স্থুপবিত্র হয় ॥ 
কহে ভাই দয়াহীন তোমার অন্তর । সর্বক্ষণ সুখে রহ তার দরশনে । 
একবার ভন্নী বলে স্মরণ না কর ॥ তোমাদের ভাগ্য যত কহিব কেমনে ॥ 
বিপদে পড়িনু কত জানহ সকল। পরম কারণ হরি যশোদা-কুমার | 
আমাদের হয় ভাই কত অমঙ্গল ॥ ভার দরশনে সবে আনন্দ অপার ॥ 
বন্দেব কহে আর বৃথা শোক কর। এইরূপে হরিকথ। কহে সর্বজন । 
মায়াময় এ সংসার সকলি অসার ॥ পরম্পর সকলেতে আনন্দে মগন ॥ 
মায়াতে আৰৃত এই জগতের জন। 1! আলিঙ্গন করে সবে যছুগণ সঙ্গে । 
ঈশ্বরে অন্তরে কেহ না করে স্মরণ ॥ রামকৃষ্ণে আলিঙ্গন করিলেন রঙ্গে ॥ 
কম্মভোগে পায় ক্লেশ জানিবে নিশ্চয় । তস্তর নন্দঘোষ আনন্দ অন্তরে । 
জীবদেহ স্বতন্ত্র না হয় আত্মময় ॥ ০84 
কংসভয়ে দেশান্তরে গমন সবার। | কৃষ্ণ বলরাম রূপ করি দরশন। 
ভগবান রাখে করি কংসের সংহার ॥ ূ প্রেমানন্দে অশ্রমরাশি হয় বরিষণ ॥ 
বস্ৃদেব আদি পরে কহে বাক্য সবে।  কাদিয়া আকুল মুখে বাক্য.নাহি সরে । 
কুস্তীদেবী শুনি বাণী তুষ্ট হয় তবে ॥ কৃষ্ণ বক্ষঃ ভিজাইল নয়নের নীরে ॥ 


১৯০ 


তদস্তরে যশোমতী কৃষ্ণ কোলে নিল। 
নয়নের জলে তার বসন ভিজিল ॥ 
চির হুঃখ দুরে গেল আনন্দ অন্তর | 
রোহিণী যশোদ। আদি হরিষ অন্তর ॥ 
দেবকী আসিয়! পরে তাহাদের সনে । 
পরম্পর সম্ভাষণ করেন যতনে ॥ 

গল! ধরাধরি করি কত কথ। কয়। 
চির ছুঃখ দুরে গেল আনন্দ হৃদয় ॥ 
সবে মিলি কৃষ্ণরূপ করে নিরীক্ষণ । 
অনুরাগে হৃদি কাপে সজল নয়ন ॥ 
একমনে গোপীগণে হেরে কৃষ্ণরপ। 
মোহন মুর্তি হেরি সকলে কৌতুক ॥ 
নারায়ণ গোগীগণে করি দরশন। 
একেবারে হইলেন আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে সবে গমন করিল। 
মু হাস্তে কৃ্ে কিছু কছিতে লাগিল ॥ 
শুন কহি গোপাঙ্গনা আমার বচন। 
আমারে কি কদাচিত করিতে স্মরণ ॥ 
আমার সহিত সবার যেমন সুহৃৎ। 
তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে বিধির বিহিত ॥ 
পবন গতিতে মেঘ যেইরূপ হয়। 
বিধিকৃত সেইরূপ মোদের ঘটয় ॥ 
তোমাদের স্নেহ হয় যেরূপ আমারে। 
অনায়াসে মুক্তি পাবে এ ভব সংদারে ॥ 
যোর প্রতি স্নেহ সবে ভাগ্যের কারণ। 
তাহাতে আমারে বশ কৈলে সর্বজন ॥ 
. তোমাদের প্রেমে বশ জানিবে নিশ্চয়। 
তোমাদের দেহ মন শরীর যে হয় ॥ 
ভিন্ন ভাব নাহি ভাবি মনে কদাচন। 
গোপাঙ্গনা কহে শুনি কৃষ্ণের বচন ॥ 
কহিতে লাগিল নবে' অনুরাগ ভরে। 
হৃদয়ে ভাবিয়ে সেই দেব যোগেশ্বরে ॥ 
চিন্তয়ে পরমপদ গোপ-কুলবালা। 
পতিত জনের হুরি তুমি মাত্র ভেল!॥ 


প্রীমত্তাগবত। 
। শুন কহি কৃপাময় কৃপার আলয়। 


সেই পদ কর যদি মানসে উদয়.॥ 
গোপ-কুলবাল। মোরা গৃহবাসী জন। 
বাসনা মোদের শুন শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
ভাগবতে হরিকথা শ্রবণে স্থন্দর | 
দ্রাস ভাসে হরিপদে মন মধুকর ॥ 
ইতি প্রীমষ্কাগবতে দশমন্কন্ধে প্রভাস 
মিলন সমাপ্ত । 


অথ কুরুক্ষেত্র যাত্রা । 

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ । 
সন্তাষিয়া গোপীগণে শ্রীমধুসুদন ॥ 
অনস্তর নারায়ণ যুধিষ্ঠির প্রতি। 
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর ভারতী ॥ 
কুশল বারতা মোরে কহ ধন্মরায়। 
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির করপুটে কয় ॥ 
কৃষ্ণ পদতলে ধর্ম করি কৃতাঞ্জলি। 
কুশল বারতা কহে হয়ে কুতুহলি॥ 
. শুন কৃষ্ণ কহি আমি প্রকৃত কাহিনী । 
তারানা 
তব পদ মধুপান করে যেইজন। 
1 তব লীলা কথা যেবা করয়ে শ্রবণ ॥ 
| কোথা অমঙ্গল তার সঙ্কটেতে ভয়। 
তব পাদপদ্মে যার মতি সদ রয় ॥ 
ত্যজিয়ে বৈকুষ্ঠ এই ধরায় আইলে। 
মহাভার ধরণীর বিনাশ করিলে ॥ 
এইমত ছুইজনে কত কথা হয়। 
| তনন্তর কৌরবগণের বামাচয়॥ 
| আনন্দিত মনে আসি কৃষ্ণপত্থী পাশে। 
করপুটে সাদরেতে কত কথা ভাষে ॥ 
কৃতাঞ্জলি করি কহে ত্রপদ-নন্দিনী | 
ধীরি ধীরি কত কথা কহে হুবদনী ॥ 


[ বাশম বধ 


শষ গন্ধ ] 


শুন কহি গুগবতি হরি মনোহর! । 
জগত জীবন হরি জগতের পরা ॥ 
শুনহ রুল্সিণী ভদ্রা আর জান্বুবতী । 
সত্যভাম। কালিন্দী করহু অবগতি ॥ 
সকলের ভর্তা হরি নিজে তগবান। 
কিরূপে কাহার ভার্ভা ন৷ জানি কারণ ॥ 
মেই কথা৷ কহু মোরে করিব শ্রুবণ। 
একে একে বিস্তারিয়ে বল বিবরণ ॥ 
অবণে হৃদয় হবে তুষ্ট অতিশয়। 
দ্রৌপদী বচনে তবে রুক্সিণী যে কয় ॥ 
তবে শুন কহি আমি পূর্বের কাহিনী । 
আনন্দ পাইবে হদে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥ 
আমারে লইতে দামুঘোষের নন্দন। 
বছ সৈম্য সঙ্গে আনে বিবাহ কারণ ॥ 
একা হরি সকলেরে পরাজিল রণে। 
যেমন কেশরী বধে ক্ষুদ্র মুগগণে ॥ 
বলেতে আমারে হরি হরণ করিল। 
দ্বারাবতী আমি বিভা হরিষে করিল ॥ 
পরম পুরুষ হরি সকলের সার। 

সেই পদে মতি মোর রহে অনিবার ॥ 
ভূলিয়৷ না যাই যেন সে রাঙ্গ। চরণ। 
তোমারে কহিন্ু আমি স্বরূপ বচন ॥ 
তদস্তর সত্যভাম! কহে ম্বহুস্বরে। 
পাঞ্চালেতে জান্বুবান পরাজয় ক'রে ॥ 
স্তামন্তক মহামণি আনি তথা হ'তে। 
আমার জনকে দিল সানন্দিত.চিতে ॥ 
সভয় অন্তরে তবে জনক আমার । 
হরিলহ বিভ মোর দিল তাস্তর ॥ 
অপরেতে কহিলেন দেবী জান্মুবতী। 
শুনহ দ্রৌপদী দেবী আমার ভারতী ॥ 
সপ্তবিংশ দিন করি যুদ্ধ পিত! সনে। 
নহে পরাভব কেহ সম (হে রণে ॥ 
পরে মম পিতা৷ জানি পরম কারণ। 
মুরারি করেতে মোরে করিল অর্পণ ॥ 


জ্রীমস্তাগবত। ৭৯১ 
। কালিন্দী কহিল পরে শুন গুণবতী। 


যেইরূপে বিভা মোরে করে যছুপতি ॥ 
যমুনা-কুলেতে ছিন্ু ব্রত আচরণে। 
কৃষ্ণ পতি হবে এই সদা ভাবি মনে ॥ 
হেনকালে শুম্যপথে আসি নারায়ণ । 
অর্জুন সহিত হরি রথে আরোহণ ॥ 
সেই স্থানে পাণিগ্রহ করিল আমার। 
এবে হরিপদে মতি রহে অনিবার ॥ 
মিত্রবিন্দা কহে সথী শুনহ বন। 
স্বযন্বরে হরি মোরে করিল হরণ ॥ 
মম চারি ভ্রাতৃগণে করি পরাজয়। 
বিবাহ করেন মোরে হুরি দয়াময় ॥ 
শৈব্যা কহে শুন কহি বিবাহ বচন। 
আমার পিতার করি প্রতিজ্ঞা ভন ॥ 
গো-বুষ সপ্তক মোর পিতা পণ করে। 
পরাজিয়ে বলাবল পরীক্ষার তরে ॥ 
সেই সপ্ত বুষে হরি করি পরাজয় । 
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময় ॥ 
এসেছিল যত রাজা বিবাহ কারণ। 
তাহাদের সনে পথে বাধিল যে রণ ॥ 
অবহেলে নৃপদলে করি পরাজয় । 
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময় ॥ 
ভদ্রাবতী কহে শুন আমার বারতা । 
হরিপদ যতনে ধরিয়া মম পিতা ॥ 
মোরে দান করিলেন হরিষ অন্তরে । 
কহিলাম পূর্ববকথ৷ এখন তোমারে ॥ 
এখন প্রার্থনা মম শুন গুণবতী। 
জন্মে জন্মে হরি যেন হুয় মম পতি ॥ 
লক্ষণ! কহেম শুন দ্রৌপদী হন্দরী। 
মম পিতা বিভা দিল মহাপণ করি ॥ 
মহা ধনু যেইজন বলেতে ভাঙ্গিবে। 
তাহাকে আমার পিতা! যত্বে বিভ। দিবে ॥ 
স্থয়ন্বরে পৌরুষ পাইবে সেইজন। 
এইরূপে মম পিতা করিলেন পণ ॥ 


শ১২ স্্রীমস্ভাগবত। 


শাাশীশীাপিসাশাশাশাশপাাশাীশীিশাশিশিশিশী 


| মহোত্সব মহারব চৌদিকেতে হয়। 


তারে পতি করিবারে ছৈল মম মন ॥ 
তাহা শুনি পিতা মম বড় স্নেহ হৈল। 
এক মৎস্য নির্্মাইযা। উর্ধেতে রাখিল ॥ 
নীচেতে রাখিল জল দেখিবার তরে। 
জল দৃশ্যে তারে যেই বিদ্ধিবেন শরে ॥ 
সেইজন লভে মম দুহিতা-রতন। 
এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনি যত নৃপগণ ॥ 
অসখখ্য আইল রাজা! লভিতে আমায়। 
সমাদরে পিতা মোর কহিল তাহায ॥ 
এই লহ ধনু শর বিদ্ধহ মহম্যেরে। 
কেহ নাহি সেই ধনু তুলিবারে নারে ॥ 
কেহ না পারিল তাহে গুণ সংযোৌজিতে। 
কেহ বা আছাড় খেয়ে পড়িল ভূমিতে ॥ 
পরাভব মানি তবে মহাবীরগণ। 
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি চুর্য্যোধন ॥ 
রাধাপুক্র ধনঞ্জয় 'ভীম মহাশয়। 

বহু ক্লেশে ভঙ্গ দিল মানি পরাজর ॥ 
কিন্তু কেহ সেই মহন্ত বিদ্ধিতে নারিল। 
এইরূপে বীর যত দর্প হত হৈল ॥ 
তদন্তর ষছ্ুবর আনন্দিত মনে। 
কৌতুকে ধরিল ধনু দেখে সর্ববজনে ॥ 
বামহস্তে ধরি ধনু তুলিল হেলায়। 
লক্ষ্য করে সেই মৎস্য জলের ছয়ায় ॥ 
জলের ছায়ায়. তবে করি দরশন। 
সত্বরে সে মৎস্থ বিদ্ধে দেব নারায়ণ ॥ 
কাটিয়। পড়িল মতস্ত সভার ভিতর । 
বাজিল ছুন্দুতি বাদ্য ব্বর্গের উপর ॥ 
দেবগণ আনন্দেতে নাচিতে লাগিল। 
জয় শব্দে চারিদিকে শব্দিত হইল ॥ 
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। 
সেইক্ষণে রত্বমাল। দিনু দামোদরে ॥ 
মহানন্দে বরমাল! দিলাম গলায়। 
নানা বাগ্ধ বাজে সব আনন্দিত তায় ॥ 


ঘাম ন্ধ 


মোর রূপে নৃপ যত জ্ঞান হত প্রায় ॥ 
অনঙ্গে মোহিত তবে যত নৃপগণ। 
বিমর্ষ অন্তরে সবে করিল গমন ॥ 

তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে । 
আমারে তুলিয়া! লয় রখের উপয়ে॥ . 
চতুভূ'জ চারিহীতে আমারে ধরিল। 
দারুক সারথি তবে রথ চালাইল ॥ 
পথ মাঝে নৃপগণ কৃষ্ণেরে ঘেরিল | 
আমারে লইবে কাড়ি মনেতে চিন্তিল ॥ 
বিপক্ষ হইয়ে যত নরপতিগণ। 
কৃষ্ণসহ সেই স্থানে করে ঘোর রণ ॥ 
এক। কৃষ্ণ পরাজয় করিল সবারে। 
সিংহ যথা ব্যাত্র মাঝে পরাক্রম করে ॥ 
সেইমত নারায়ণ সমরে জিনিল। 
ভয়ে যত নরপতি সবে পলাইল ॥ 

হইল প্রলয় যুদ্ধ তাহাদের সনে | 
মহাভীত রাজগণ পলায় সঘনে ॥ 
তবে হরি দ্বারকায় আনন্দে আইল । 
আমার জনক তবে হরিকে পৃজিল ॥ 
যতনে পুজিল আর বান্ধব স্বজন । 
বন্্র অলঙ্কার আদি দিল বহুধন ॥ 
কত শত দাস দাসী প্রদান করিল। 
হয় হস্তী রথ রথী বস্ত্র কত দিল॥ 
এইরূপে মোরে বিভ। করে জনার্দন। 
এই দ্বাসী সঙ্গে হরি আইল ভবন ॥ 
কত ভাগ্য কত পুণ্য আছিল আমার । 
কত যে করিনু তপ সংখ্য। নাহি তার ॥ 
তাই দাসীরূপে করি চরণ সেবন। 
তদস্তরে নরক ভূপতি বিনাশন ॥ 
তারে মারি যোল হাজার কামিনী হরিল। 
দয় করি দয়াময় বিবাহ করিল ॥ 

কি কব ভাগ্যের কথ শুন গুণবতী |. 
শ্রীকৃষের যোগ্য মোয়া নৃহি কোন সতী ॥ 


পশম স্ব) 


স্ত্ীমস্ভাগবত । 


রর শ৯৩ 


তবে কোন তপোবলে পাইনু ীহায়। আনন্দ অন্তরে সবে কুরুক্ষেত্রে আইল । 


কেবল সম্প্র সব তাহার ইচ্ছায় ॥ 
ব্রজকুল নারী বাঞ্ছে সদা যে চরণ। 
হেলায় সে পদ মোর! ক'রেছি সেবন ॥ 
ভাগবত হরিকথা অমৃত লহরী | 
যেই পুণ্যবান হয় শুনে বাঞ্া করি ॥ 
মহামুনি ব্যাসদেব শ্লোকেতে রচিল। ' 
দাস ভাষে হরিপদে চিত্ত মগ্ন হ'ল ॥ 
ইতি জ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে কুরুক্ষেত্রে 
যাত্রা সমাপ্ত । 


অথ শ্রীরুষ্ণের তীর্থ যাত্র | 
তদস্তর নরবর করহ শ্রবণ। 

এইরূপে পরম্পরে কথোপকথন ॥ 
কুস্তী গান্ধারী আর দ্র“পদনন্দিনী । 
রাজাগণ পত্বী যত শ্রীকৃষ্ণ রমণী ॥ 
কৃষ্ণ কথ আলাপন করি সর্ববজন। 
হরি প্রেমে একেবারে হইল মগন ॥ 
প্রেমে পুলকিত নয়নেতে বারি বছে। 
একেবারে মকলেতে জ্ঞানশুন্য রহে ॥ 
হেনকালে মুনিগণ তথার আইল । 
রামকৃ্চ দেখিবারে বেগেতে ধাইল ॥ 
আনন্দ অন্তরে যায় সত্বর গমনে। 
বেদব্যাস নারদাদি রহে সেইখানে ॥ 
বিশ্বামিত্র শতানন্দ আইল দেবল। 
আইল চ্যবন মুনি হ'য়ে কুতুহল ॥ 
ভরদ্বাজ গৌতম সে আনন্দ অন্তরে । 
বহু শিষ্য সঙ্গে রাম আসে তদন্তরে ॥ 
বশিষ্ঠ দ্ৈপায়ন ভৃগু আইল তখন। 
পুলস্ত্য কশ্টাপ আদি করিল গমন ॥ 
আইল মার্কগু মুনি আর বৃহম্পতি। 
মনক সনন্দ আর অত্র মহামতি ॥ 
যাজ্জবন্ধ্য আইল সে সনংকুমার । 
অগস্ত্য ও বামদেব আসে কত আর ॥ 


আসিয়ে কৃষ্ণের পদ দরশন কৈল ॥ 
মুনিগণ দরখনে সভীজন সবে । 
রামকৃষ্ণ পাওুপুত্র আর নৃপ তবে ॥ 
সম্রমে উঠিধে সবে প্রণতি করিল। 
বথাবিধি সকলেতে সবারে পৃঁজিল ॥ 
পা অর্থ্য দিয়ে সবে করিয়ে যতন। 
বসিবারে দিল তথ৷ দিব্য কুশাসন ॥ 
তবে ডাকি খধিগণে দেব দামোদর । 
বিনঝ বচনে সবে করে সমাদর ॥ 

কি কব ভাগ্যের কথা জনম স্ফল। 
সার্থক জীবন হেরি চরণ কমল ॥ 
| দেবত৷ ছুর্লভ সব মহ! যোগেশ্বর | 
একেবারে দেখিলাম পদ সবাকার ॥ 
জগতে দেবতা যত রচিত পাধাণে। 
আর ঘত দৃশ্য হয় স্বদ্ভিকা নির্মাণে ॥ 
আর যত তীর্থ আছে জগত ভিতর । 
ইহার! পবিত্র করে জীবের অন্তর ॥ 
বহুকালে পৃত করে মানবে নিশ্চয়। 
কিন্তু সাধু দরশনে সহ্য মুক্তি হয় ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য তার৷ পৃ্থী জল হুতাশন। 
পাপের বিনাশ হয় করিলে সেবন ॥ 
নরে যত পাপ করে একান্ত মনেতে। 
নাশে পাপ বহুকালে এই অবনীতে ॥ 
কিন্তু যেইজন করে সাধুর সেবন। 
ক্ষণমাত্রে হয় তার পাপ বিমোচন ॥ 
দ্ররশনে পাঁপ নাশ বিনাশ নিশ্চয়। 
সাধু দরশন জীবে ছুল্লত যে হয়॥ 
কৃষ্চের মুখের বাণী শুনি মুনিগণ | 
শুদ্ধভাবে রহি সবে করয়ে চিন্তন ॥ 
বুদ্ধিভ্রম হৈল সবে হুরির বচনে। 
মনে মনে বিচারিল সবে সেই স্থানে ॥ 
দেব চিন্তামণি সবে অন্তরে জামিল। 
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে কহিতে লাগিল ॥ 


৯৯৪ সমস 'গবত। 


শুন দেব জগন্নাথ মোদের বচন। 
তোমার মাযাতে মুগ্ধ জগতের জন ॥ 
জগত সুজন হেতু যত অধীশ্বর। 
মকলেতে আছে নাথ অধীন তোমার ॥ 
একমাত্র মুল তুমি হও সর্বেশ্বর 
একরূপে বন মুর্তি ধর দামোদর ॥ 
সৃষ্টি স্ফিতি গ্রলয়ের তুমিই কারণ। 
ভক্তেরে রক্ষিতে তব হেথখ! আগমন ॥ 
হরিতে অবনীভার মর্ত্যে অবতার। 
রাখিতে জগত করি ছুষ্টের সার ॥ 
ব্রহ্ম! শিব হয় দেব তোমার হৃদয় । 
চারিবেদ যোগ শাস্ত্র তব আত্মা হয় ॥ 
আমাদের জন্ম আজি সফল হুইল। 
তব শ্রীচরণ-যুগ নয়ন দেখিল ॥ 
নমো! নমঃ নারায়ণ পরম কারণ। 
নমে। নমঃ যোগেশ্বর ত্রচ্ম সনাতন ॥ 
পরমাত্মারূগী সেই জগতের সার। 
অনস্ত মহিমা! তব বেদে অগোচর ॥ 
এইরূপে মুনিগণ করে কত স্তৃতি। 
বার বার হরিপদে করে সবে নতি ॥ 
হেনকালে বন্দেব তথায় আইল। 
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে প্রণাম করিল ॥ 
করযোড়ে কহি তবে সবাকার প্রতি । 


সুনিগণে কহে কিছু করিয়ে মিনতি ॥ 


নমস্তে জগদানন্দ ওহে মুনিগণ | 
শুন এক নিবেদন আমার এখন ॥ 
কর্ম্মপাকে বদ্ধ জীব যাতে মুক্ত হয়। 
সেই কথা মোরে কহু ওহে দয়াময় ॥ 
খধিগণ শুনি বন্ুদেবের বচন। 


হাসি হাসি সবে করে কথোপকথন ॥ : 


দেবখষি মুনিগণ কহিতে লাগিল । 
আশ্চর্য্য না হয় বশ্তুদেব যা কহিল ॥ 
জিজ্ঞাসেন বন্থদেব আপন মঙ্গল। 
নিকটেতে থাকে যদি জাহ্বীর জল ॥ 


শি ক 
তাছে নরগণ করে 'বহু অনাদর। 
তাহ! ছাড়ি অন্য তীর্ঘে গমন সত্বর ॥ 
সেইমত পুভ্্ভাবে দেব জনার্দনে । 
কর্মভোগ হেতু তেই ভাবে মনে মনে ॥ 
1 নারদ মুখেতে শুনি এ সব বচন। 

| বন্দেব প্রতি তবে কহে মুনিগণ ॥ 

| শুন নরপতিগণ অপূর্ব ভারতী । 
রাম হরি দুইজন অনাদি মুরতি ॥ 
শুন কহি বন্দেব অপূর্ব কথন। 
কম্মমতে কশ্মফল সাধুর বচন ॥ 

| যজ্ঞ আদি কর্ণ করি মানব-নিকর। 
পরম আদরে যদি সেবে যজ্ঞেশ্বর ॥ 
সে কর্ম সাধিয়! সবে কর্মভোগ নাশে। 
সাধুগণ এইমত শাস্ত্রে সব ভাষে॥ 

এই যোগ মহাসিদ্ধি পরম কারণ। 
গৃহীরা হইবে সিদ্ধ করি স্বস্ত্যয়ন ॥ 
ভক্তিভাবে ভাবে সবে দেব বছুপতি। 
ধন আদি করে ক্ষয় ধর্মে হয় মতি ॥ 
হরিপদ একভাবে ভাবে অনুক্ষণ 
তপন্তা করিয়া করে হরি আরাধন ॥ 
দেব ধণ পিতৃ খণ কভু নাহি রয়। 
কহিন্ু তোমারে এই বচন নিশ্চয় ॥ 
শিশুকাল হ'তে তুমি হরিরে সেবিলে। 
রাম হুদে কৃষ্ণ সহ ন্নানাদি করিলে ॥ 
একান্ত মনেতে দান করি দ্বিজগণে। 
পাইলে সে পুত্ররূপে পরম কারণে ॥ 
তব কর্মমবন্ধ তয় কিছু ন! রহিল। 
বন্থদেবে মুনিগণ এরূপ কহিল ॥ 
তাহ। শুনি বন্থদেব আনন্দ অন্তরে । 
মুনিগণ পদে নতি বার বার করে ॥ 
মহাষজ্ঞ সেই স্থানে তবে আরস্তিল। 
খাষিগণে মাদরেতে বরণ করিল ॥ 
ধত্বিকের। মহানন্দে যজ্জের ব্রতী হয়। 

| দরশনে আনন্দিত যাদব তনয় ॥ 


দশম খবন্ধ ] 

সানন্দ হৃদয়ে করি স্নান সমাপন। 
পরিধান করে সবে বিচিত্র বসন ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কার অঙ্গেতে পরিল। 
বিবিধ ভূষণে সবে ভূষিত হইল ॥ 
যছুকুল কামিনীরা আনন্দে মাতিল। 
বিবিধ বসন সবে পরিধান কৈল॥ 
যজ্ঞাগারে নকলে করিল আগমন। 
স্বমধুর শব্দে বাদ্য বাজিল তখন ॥ 
মৃদঙ্গ মুরজ কত বাজে মনোহর । 
পটহু ও ভেরী তুরী বাজিল স্ুম্বর ॥ 
নাচিতে লাগিল যত নর্ভকীরগণ। 
মমধুর স্বরে গায় কিন্নরে সঘন ॥ 
সৃত ও মগধ আর বন্দীগণ যত। 
মনোহর তানে তারা স্তব করে কত॥ 
মুনিগণ হর্যমনে যজ্ঞানুতি দিল। 
সেইকালে রাম কৃষ্ণ তথায় আইল ॥ 
বন্ধুগণ সহ হরি আইল তথায়। 
স্বগণ সহিত মন্ত্র জপে যছুরায় ॥ 
তারাদল মাঝে ঘথ! শোভে নিশাপতি। 
সেইমত যজ্স্থলে দেব যদুপতি ॥ 
তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে | 
দক্ষিণা দিলেন দান যত খধিবরে ॥ 
দ্বিজগণে ধনদান করে হষউমনে । 
গো-ভূমি আদি দ্রিল পরম যতনে ॥ 
তদন্তর রামহদে নামি সান করে। 
অলঙ্কার দ্বিজগণে দেন অকাতরে ॥ 
একে একে সবাকার সম্মান রাখিল। 
যত যত নরপতি তথায় আছিল ॥ 
নৃপগণ মুনিগণ আনন্দ মনেতে। 
সকলে আসিল সেই হরির কাছেতে ॥ 
প্রশংসা করিল সবে যজ্ঞের কারণ । 
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত নৃপগণ ॥ 
সকলে আনন্দ-ছদে গেল নিজালয়। 
হুরি অবর্শন হেতু বিষ হৃদয় ॥ 


জবীমস্ভাগব্ত। ১৯৫ 


বহ্থদেব মনোরথ পরিপূর্ণ হৈল। 
গোপসহ নন্দঘোষ সাদরে পৃজিল ॥ 
তবে বন্থদেব নন্দে করিয়ে ধারণ । 
ব্যাকুলিত চিত্তে কহে কতই বচন ॥ 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল। 
পূর্বব মৈত্র হেতু ছুঃখ অন্তরে ভাবিল ॥ 
আনন্দ অন্তরে তবে নন্দ মহামতি । 
গোপকুলমহ তথা করে অবস্থিতি ॥ 
তিন মাস সেই স্থানে আনন্দে রহিল। 
পরে গোপ গোপীসহ নিজ দেশে গেল ॥ 
কৃষ্ণ আদি সবাকার সম্মতি হইল। 
মহানন্দে ব্রজপতি ব্রজেতে আইল ॥ 
বহ্থদেব নন্দঘোষে রাখিল সম্মান । 
উগ্রসেন আদি করি আনন্দ বিধান ॥ 
সঘতনে গোপগণে করিল বিদায় । 
মহা সম্মানিত হ'য়ে নিজ দেশে যায় ॥ 
শুন কহি নরপতি অপূর্বব কথন। 
কৃষ্ণপদে গোগীকুল রাখি নিজ মন ॥ 
অন্তরে বিষণ অতি সকলে হইল। 
কাতর হুইয়ে সবে ব্রজেতে চলিল ॥ 
তবে যছ্ুগণ অতি আনন্দিত মন । 
বর্ধাগতে ধরাপরে হয় বরিষণ ॥ 
তবে সবে হর্ষমনে আসে ছ্বারাবতী। 
জগতে জানিল বন্ুদেব যজ্ঞ কীর্তি ॥ 
এইরূপে হয় সেই যজ্ঞ সমাপন। 
দান ভাষে নাহি গতি বিনে শ্রীচরণ ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে তীর্ঘযাত্রা সমাপ্ত । 


অথ দেবকীর মৃত পুত্র আনরন; 
তাদস্তর নরবর করহ শ্রুবণ। 
একদিন বলরাম সহ নারায়ণ ॥ 
মাতা পিতা যেই স্থানে আছেন বসিয়ে 
ছুই ভাই উপনীত সেই স্থানে গিয়ে ॥ 


৪৯৬ সত্রীস্তাগব ত। 


বন্থদেব দেবকীর চরণে বঙ্দিল। 
তবে বন্থদেব কিছু কৃষ্ণের কহিল ॥ 
মুনিগণ মুখে শুনি কৃষ্ণ বিবরণ। 
কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু প্রকৃত বচন ॥ 
ওহে হরি মহাযোগী দেব গদাধর। 
জগতের পিত। তুমি দেব যজ্ঞেশ্বর ॥ 
ব্রহ্মদনাতন তুমি জগৎ আশ্রয় । 
যোগীর জীবন হে তোমরা নিশ্চয় ॥ 
তোমাদের হ'তে হয় এ বিশ্ব জন । 
পরম সুন্দর হও তোমরা ছুজন ॥ 
জগতের মূল তোম। জানিয়াছি মনে । 
বিশ্ব বীজ হও দেব সকলেই জানে ॥ 
তোমাদের হ'তে হয় সংহার পালন। 
তোমাদের হু'তে হয় বিশ্বের স্বজন ॥ 
সবার নিদান তুমি পরম ঈশ্বর । 
তুমি জল তুমি স্থল হও জলধর ॥ 
শাস্তি তেজ শক্তি আদি তোমাতেই সব 
চন্দ্র সূর্য তারা নভো তুমি হে মাধব ॥ 
পঞ্চভৃতময় তুমি আত্মারূপে হুরি। 
ঘড়রস হও তুমি মুকুন্দ মুরারী ॥ 
ইন্দ্রিয় রপেতে আছ মানব শরীরে । 
অমর রূপেতে রহ অমর নগরে ॥ 
যোগীরূপে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময়। 
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ তোমার মাথায় ॥ 
পরাৎপর হও তুমি সবাকার সার । 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগৎ সংসার ॥ 
জগতে পৃজিত তুমি অনন্ত অজেয়। 
গুণের সাগর দেহে গুণে অপ্রমেয় ॥ 
সবার প্রধান হও তুমি গুণাধর। 
পুত্ররূপে মম গৃহে হ'লে অবতার ॥ 
ভূভার হরিতে দেব এলো অবনীতে। 
মম ভাগ্য হেতু অবতীর্ণ এ ধরাতে ॥ 
সদ মনে ভাবি মাত্র তোমার চরণ । ' 
ওছে দেব কর মম ছুঃখ বিমোচন ॥ 


[ঘি 
রিপুবশে চিরকাল কাটাইন্ব কাল। 
পুজ্র ভাবি তোমারে যে ঘটিল জঞ্জাল ॥ 
যুগে যুগে ধর্ম রক্ষা কর নারায়ণ। 
সৃতি-গৃহে ত্রিজন্মের কহিল! বচন ॥ 
এক মুক্তি নহ তুমি কত মস্তি ধর । 
শৃন্যে দৃশ্য হয় দেখি যথা জলধর ॥ 
কে জানে মহিম! তব অনন্ত অপার। 
ওহে দয়াময় তুমি মায়ার সাগর ॥ 
বহ্থদেব মুখে শুনি এতেক বচন। 
হাস্য করি কহে হরি বিনস্র বদন ॥ 
আমার বচন পিতা শুন একবার । 
আমাম় যে পুন্্র জ্ঞান হইল তোমার ॥ 
সে বুদ্ধি সামান্য নহে শুন মতিমান। 
তত্বজ্ঞান হ'তে তাহা হয় সমুখান ॥ 
ন্নেহে বশীভূত আমি নিশ্চয় জানিবে। 
ভক্তের অধীন আমি মনেতে মানিবে ॥ 
এইরূপে নারায়ণ কহিল যখন । 
আনন্দ-সলিলে মগ্ন হারায় চেতন ॥ 
গ্রীত মনে মৌনভাব ধারণ করিল । 
কিছুক্ষণ আর কিছু বাক্য না কহিল ॥ 
তদন্তর দেবকী যে করিল উত্তর । 
কহে সতী ম্ৃহূভাষে শুন গদাধর ॥ 
কৃষ্ণ বল্রাম শুন আমার বচন। 
তোমাদের গুণ গীত করে মুনিগণ ॥ 
তাহ। শুনি মনে মনে বিল্ময় হইল। 
তোমাদের হ'তে সব বিশ্ব জনমিল ॥ 
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। 
মর! পুত্র আনি দিলে তোম। ছুইজন ॥ 
আনি দিলে গুরদেবে যে পুত্র মরিল। 
লোকমুখে শুনি তাহ! বিস্ময় জন্মিল ॥ 
কিস্ত এক কথা! মোর শুন যাছুধন। 
মোর ছয় পুত্র কংস করিল নিধন ॥ 
কি কহিব ছুঃখ পুত্র কহিতে না পারি । 
পুঞ্রশোকে দহে প্রাণ কির্ূপেতে ধরি ॥ 





সে দুঃখে ভ্বলিছে হৃদি কহিব বা কত॥ 
তোমরা ছুজনে হও জগত কারণ। 
পুরুষ প্রধান দেব বিশ্ব-বিমৌহুন ॥ - 
অনাদি অনন্ত হও মহিমা! অপার। 
হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার ॥ 
আমার গর্ভেতে আসি জনম লভিলে। 
অনাদি ঈশ্বর তুমি আমায় মোহিলে ॥ 
কে জানে তোমারে হরি তুমি সর্ববময়। 
তোমাতেই হয় স্ষ্টি তোমাতেই লয় ॥ 
পুরুষ প্রবর তুমি হও আদিময়। 

এ জগতে হয় মাত্র তোমাতে আশ্রয় ॥ 
মরা পুত্র গুরুকে আনিয়। দিলে ভূমি। 
আবণে বিকল চিত্ত হইলাম আমি ॥ 
মম ছয় পুক্র কংস করিল নিধন। 

বড় সাধ মর৷ পুত্র করি দরশন ॥ 
মাতৃমুখে এত শুনি কৃষ্ণ হলবর। 
মনে মনে বুক্তি তবে করিল সত্থর ॥ 
কৃষ্ণণহ উভয়েতে যুক্তি করি মনে। 
রামকৃষ্ণ চলি যায় বলিরাজ স্থানে ॥ 
মায়ার প্রভাবে যায় পাতাল নগ্রর ৷ 
কৃষ্ণ দ্রশনে বলি আনন্দ অন্তর ॥ 
আগুসারি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল । 
রতন আসন আনি বপিবারে দিল ॥ 
পবিত্র জলেতে পদ ধোয়ায় তখন। 

. সেই জল পান করে সব পুরজন ॥ 
সমাদরে মহাপুজ। করে দুইজনে । 
সর্ববাঙ্গে মাথায় তবে কুস্কুম চন্দনে ॥ 
দিব্য মাল্য অলঙ্কার প্রদান করিল। 
বিবিধ বিধানে তবে দুজনে পৃজিল ॥ 
ছুজনে পিয়ায় তবে অস্ত প্রদানে । 
আনন্দিত ছুইজনে বসি সন্তাষণে ॥ 
তবে মহাবলি বলি করি যোড়পাণি। 
কছিতে লাগিল তাহে কত স্তব বাণী ॥ 


| 
| কত ভাগ্য আক্গ মম গুহেতে উদয় ॥ 


_..শ্রীমভাগবত। .. ৪ 
৷ নমস্তে জগতপতি অনন্ত মুরতি। 


নমো! নমঃ নারায়ণ সর্ববভূতে স্থিতি ॥ 
নমে। নমঃ ব্রহ্ম আত্ম! অখিল ঈশ্বর । 
তব দরশনে নম সার্থক অপার ॥ 
মহাযোগে যোগীগণ তোমারে ন। পার । 


| ধ্যানে খধিগণ তোমা করে দরশন। 
অনুর বংশেতে হয় আমার জনম ॥ 
অহস্কারে মত্ত সদ। মোদের অন্তর। 

৷ ঘরে বদে দেখি আজ রূপ মনোহর ॥- 
সন্তগুণময় তুমি দেব নারায়ণ । 
তমোগুণে বৈরীভাব হয় সর্বক্ষণ ॥ 
তব গুণ জানি মোর! বল কি প্রকারে। 
অতএব প্রপন্ন হও দামোদর মোরে ॥ 
ওহে দেব পার কর এ ভবসাগর। 
গৃহ-কুপ হ'তে মোরে করহ নিস্তার ॥ 
তব পদে সর্বক্ষণ থাকে যেন মন। 
বলির বচনে তবে কন নারায়ণ ॥ 
শুন কহি বলিরাজ এক বাক্য সার। 
সাবধান হ'য়ে শুন বচন আমার ॥ 
মরীচির পুক্র হয় উর্ণার উদরে। 
ব্রহ্মার পৌন্্র তাহা আদি মন্বন্তরে ॥ 
কামেতে পীড়িত ব্রহ্ম! কন্া দরশনে। 
দ্রুতগ্রতি যায় ব্রহ্মা! তাহার সদনে ॥ 
তাহ। দেখি হাস্য করেছিল ছয়জনে। 
আহ্থরী যোনিতে জন্ম তাহার কারণে ॥ 
গুরুর অবজ্ঞা হেতু এই দশ! হয়। 
এই হেতু অস্থর কুলেতে জন্ম লয় ॥ 
ইন্দ্র বজাঘাতে সবে হইল নিধন। 
হিরণ্যাক্ষ পুভ্র তার! হয় ছয়জন ॥ 
দেবকীর উদরে পুনঃ জনম লইল। 
কংসরাজ তাহাদের নিধন করিল ॥ 
এই স্থানে আছে তার! জানিও নিশ্চয়। 
মাতৃকোলে দিব সবে কহিনু তোমায় ॥ 


৭৯৮ 


তবে সেই ছয়জন বিমুক্ত হইবে॥ 
নিজরূপে নিজধামে করিবে গমন। 
আম! হতে মোক্ষপদ পাবে ছয়জন ॥ 
এই কথা বলিরাজে কহিল শ্রীপতি। 
তাহা শুনি ছয়জনে আনে শীঘ্রগতি ॥ 
শ্রীহরি নিকটে সবে করিল অর্পণ । 
মহানন্দে ক্রীগোবিন্দ করিল গমন ॥ 
মহাহর্ষে আসি হরি তবে দ্বারকায়। 
প্রণমিল আসি হরি জননীর পায় ॥ 
ছয়পুজ্র মাতৃপদে প্রণাম করিল। 
তাহা দেখি দেবকীর আনন্দ বাড়িল ॥ 
স্নেহের কারণ দেবী অধৈর্ধ্য হইল। 
স্তনক্ষীর স্তন হ'তে ঝরিতে লাগিল ॥ 
অমনি সে পুভ্্রণে কোলেতে করিল। 
একে একে স্তনছুগ্ধ কলেরে দিল ॥ 
স্তন দানে দেবকীর স্থিরমতি হয়। 
গোবিন্দ চরণ স্পর্শে তবে পুত্র ছয় ॥ 
স্রীহরি চরণে সবে নমস্কার করে। 
মাতা পিতা চরণেতে নমে তদন্তরে ॥ 
মুক্তিপদ পেয়ে স্বর্গে গমন করিল। 
দ্ূরশনে দেবকীর বিস্ময় জন্মিল ॥ 
একবার মাত্র পুক্র কোলেতে পাইল। 
পুনঃ তার! সকলেতে স্বধামে চলিল ॥ 
গোবিন্দের মায় দেখি ভাঁবিল অন্তরে | 
শীর্ণ চরিত্র কেবা বুঝে মুঢ় নরে ॥ 
গোবিন্দ চরিত্র হয় অষ্ুত কখন। 
অনস্ত অপার সেই অনন্ত দর্শন ॥ 
একান্ত হুইয়ে যেবা করয়ে শ্রবণ। 
কিম্বা হরি গুণগান করে সর্বক্ষণ ॥ 
সত কহে শুন শৌনকাদি মুনিগণ। 
অস্থৃত সমান হয় শুকের ভাষণ ॥ 
কর্ণভরি যেইজন শুনে একবার। 
শুদ্ধ চিত্তে যেব। ইহা! পড়ে অনিবার ॥ 


£ীমস্ভাগবত। 
জননী হৃদয় তবে আনন্দে ভাসিবে। 


[বশ ক 
অবশ্থা তাদের হয় পাপের মোচন। 
কৃষ্ণ পদে ভক্তি তার হয় অনুক্ষণ ॥ 
মহেশের আকিঞ্চন করহ পূরণ । 
অস্তিমেতে পাই যেন তব স্তীচরণ ॥ 
ভাগবতে হরিকথা মধুর শ্রবণ। 
দাস ভাষে ওই পদে যেন রছে মন ॥ 

ইতি দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন সমাপ্ত। 


অথ শ্রীভগবানের মিথিলা গমন । 
তবে রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া প্রণতি। 
বলে মুনি কহ মোরে অপূর্বব ভারতী ॥ 
কৃষ্ণ সহোদর! সেই স্থভদ্রা। কামিনী । 
বিবাহ করিল তারে পার্থ গুণমণি ॥ 
মম পিতামহ সেই বীর ধনঞ্জীয়। 
স্থভদ্রা। হরিয়া করিলেন পরিণয় ॥ 
সেই কথা কহ মোরে দয়ার সাগর । 
তাহা শুনি শুকদেব কন তদস্তর ॥ 
তব পিতামহ সেই পার্থ মহামতি । 
তীর্ঘযাত্র! হেতু যবে করিলেন গতি ॥ 
অবনীতে বড় বড় তীর্থ যত ছিল। 
ভ্রমিয়া। ভ্রমিয়া৷ সব দর্শন করিল ॥ 
তদন্তর প্রভাসেতে উপনীত হয়। 
স্ুভদ্রার স্বয়ন্থবর শ্রাবণ করয় ॥ 
হুলধর সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিল। 
ছুর্য্যোধন সহ তার বিবাহ চিস্তিল ॥ 
তাহ! শুন্বি ধনঞ্জয় ভাবিল অস্তরে। 
যাইতে হইবে মোরে কণা স্বয়ম্বরে ॥ 
তবে পার্থ যোগীবেশে করিল গমন। 
কৃষ্ণাজিন কমগুলু করিয়। ধারণ ॥ 
অতিথি রূপেতে তথা রকে ধনঞ্জয়। 
্বকার্ধ্য সাধন হেতু তীর্থের আশ্রয় ॥ 
একদিন বনমালী প্রহথ নারায়ণ । 
নিমন্ত্রণ করে পার্ধে আতিথ্য কারণ ॥ 


ঘখম বন্ধ ১ এমস্ভাগবত। ৭৯৪ 
পার্থ আগমন নাহি জানে হুলধর। ভদ্রারে হেরিয়া পার্থ করয়ে গমন। 
পার্ধে আনি রাখে হরি আপন গোচর ॥ হলধর তাহা শুনি আরক্তলোচন ॥ 
নিমন্ত্িয়। নিজ গৃহে আনিয়া তাহায়। ক্রোধে অঙ্গ থর থর কীপিতে লাগিল। 
করিয়ে যতন বনু ভোজন করায় ॥ সাগর তরঙ্গ ঘেন বাতে উলিল ॥ 
আনন্দ অন্তরে পার্থ করিয়ে ভোজন। মহাক্রোধে হলধর কম্পিত অন্তর। 
পরম। সুন্দরী কম্তা করে দরশন ॥ তাহা দেখি সচিভ্তিত হন গদাধর ॥ 
মনোহর! কন্তা। রত্ব দেখি ধনঞ্জয়। আপনি পড়িয়া তবে অগ্রজ চরণে । 
একেবারে কামানলে দগ্ধ যেন হয় ॥ তুষিল তাহারে হরি বিনয় বচনে ॥ 
স্থভদ্রা অর্জনে তবে করি দরশন। বিধিমতে হলধর সান্ত্বনা করিল। 
অস্থির অন্তরে রহে ব্যাকুলিত মন ॥ তদন্তর হলপাণি সন্তুষ্ট হইল ॥ 

ভদ্রা রূপে মন মন অর্জুন হইল। | যৌতুক করেন পার্থে বহু অর্থ দিল। 
অধৈর্ধ্য হইয়ে অঙ্গ কাপিতে লাগিল ॥  ! কৃষ্ণ ইচ্ছা! ভাবি মনে আনন্দ হইল ॥ 
একেবারে কন্তারূপে হইল মোহিত। | কৃষ্ণ অশ্ব দাপ দাসী দিল অগণন। 
কামানলে হৃদি তার হয় বিপরীত ॥ ] তদন্তরে ইন্দ্রপ্রস্থে পার্থের গমন ॥ 
হাপিয়ে কটাক্ষ শর অঙ্জুন হানিল। অপরে শুনহ রাজ। কৃষ্ণের ভারতী । 
স্থভদ্রা৷ নয়নে প্রতিফলিত হুইল ॥ আবণে পবিত্র চিত জীবে হয় গতি ॥ 
চারিনেত্র এক সঙ্গে হইল মিলন | শ্রুতদেব নামে ছিল এক ছ্বিজবর। 
একেবারে দুইজনে অনঙ্গে মগন ॥ কৃষ্ণভক্ত হয় সেই মথুরায় ঘর-॥ 
তদন্তর নরবর শুনহ কাহিনী। রিপুজয়ী ছিজবর শুদ্ধমতি হুন। 
বাহিরে আইল লবে ঘতেক কামিনী ॥ সতত শ্রীহরি পদ করয়ে সেবন ॥ 
মহামহোৎসব দেবী ঘাত্রা দিনে হয়। মিথিল! নগরে বহুলাশ্ব নরপতি। 
দেখিবারে এসেছিল যত নারীচয় ॥ কৃষ্ণতক্ত হয় নৃপ কৃষ্ে সদা মতি ॥ 
পথিমধ্যে স্ুভদ্রারে হরে ধনগ্জয়। কৃষ্ণভক্ত কৃষে। রত তার! দুইজন। 


সবে জানে ইথে কৃষ্ণ অভিপ্রায় হয় ॥ 
বন্থদেব দেবকীর আনন্দ হইল। 

কৃষ্ণ ইচ্ছ। মনে মনে সকলি জানিল ॥ 
পথিমাঝে কন্যা হরে পাত্র নন্দন। 
তাহা শুনি মহাক্রুদ্ধ হর যদুগণ ॥ 

যছু সেনাগণ যত অর্ছ্ুন ঘেরিল। 
ধনুকে জুড়িয়া বাণ রণ আরস্ভিল ॥ 
তবে পার্থ মহাবীর বল প্রকাশয়। 
অবহেলে সকলেরে করে পরাজয় ॥ 
সিংহ বথ ক্ষুদ্র স্বগে পরাজয় করে। 
হেনমতে পরাভব করিল সবারে ॥ 


কৃপা করি তাহাদের দেব নারায়ণ ॥ 
পরিজন সঙ্গে করি জগতের পতি। 
রথে চড়ি মিথিলায় করিলেন গতি ॥ 
বহু মুনিগণ সবে সঙ্গেতে চলিল। 
নারদাদি খষি যত আনন্দে ভাসিল॥ 
বামদেব অত্রিমুনি চলিল তখন। 
অদিতি অরুণ আদি শত শত জন ॥ 
বৃহস্পতি আদি করি মহানন্দে ধায়। 
চ্যবন মৈত্রেয় কণু আদি সমুদয় ॥ 
এইরূপে মুনি সঙ্গে রঙ্গে জনার্দন | 
| বন্ছদেশ অতিক্রম করেন তখন ॥ 


৮-০৩ স্্ীমস্তাগবত। 


ভক্তিভাবে হরিপদ অমনি ধরিল ॥ 


[ দশম সি 
অনস্তর তগবান মিথিলা আদিল। ৷ মহাহর্ষে কহে তবে মিথিলা রাজন। 
মৈথিল ভূপতি শুনি আনন্দে ভামিল॥ আনন্দে করেন তবে বাক্য উচ্চারণ ॥ 
বহুলাশ্ব নরপতি লহ পরিজন আনন্দে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। 
গলে বন্ত্র দিয়! অগ্রে দাড়ায় তখন ॥ কৃতাঞ্জলি করি তবে স্তব আরস্তভিল ॥ 
প্রসন্ন হইল ভূপ কৃষ্ণূপ হেরি। সকল জীবের আত্ম! দেব নারায়ণ । 
প্রণতি করিয়ে তবে কৃতাঞ্জলি করি ॥ সর্ববজীবে সমভাব জগৎ কারণ ॥ 
প্রত্যেক মুনির পদে প্রণতি করিল। | যোগীগণ যোগে যাহা চিত্তে অবিরত। 
জগৎ কারণ হরি দেখিতে লাগিল ॥ সেই পাদপম্ম আমি ভাবিছে নিয়ত ॥ 
শ্রচ্তদেব দ্বিজ আর মিথিলা নৃপতি। ভাগ্যবলে ও চরণ পাই দরশন। 
করযোড়ে স্বূভাষে কহে কৃষ্ণপ্রতি ॥ আপনার বাক্য নাথ করহু পালন ॥ 
শুন অখিলের গুরু মোদের বচন। অধম জানিয়ে মোরে কৃপা, বিতরিলে। 
মুনিগণ সহ কর আতিথ্য গ্রহণ ॥ কূপা করি কৃপাময় দরশন দিলে ॥ 
তাহ! শুনি গদাধর স্বীকৃত হইল। যেইজন তব পন করে দরশন। 
সাদরেতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল ॥ “সে পদ ছাড়িতে পারে কেব! হেনজন ॥ . 
একযোগে ছুইজনে করে নিমন্ত্রণ । স্বার্থশস্ত ভক্ত তব যত যোগীজন। 
ছুইপনে দুইজন করিয়৷ ধারণ ॥ সবার বাঞ্চিত তব যুগল চরণ ॥ 
একদিন নিমন্ত্রণ দুজনে করিল। তুমি সর্ববসার দেব আত্ম! সবাকার। 
ভগবান ছুজনার মানস জানিল ॥ কপাময় যছুকুলে হ'লে অবতার ॥ 
মম ভক্ত দুইজনে রাখিতে সম্মান । অবনীতে আসি তুমি জনম লইলে। 
অলক্ষিত ছুইমুত্তি হন ভগবান ॥ সমভাবে ত্রিজগৎ মোহিত করিলে ॥ 
দুজনার প্রেমে বন্ধ হরি দয়াময়। ভ্রিজগতে যশ তব জানে সর্ববজন। 
ছুইরূপে ছুজনার গেলেন আলয় ॥ নমস্তে অহ্থর বংশ নিধন কারণ ॥ 
শ্রচ্তদেব দ্বিজ আর মিথিল! রাজন। ওহে মহাঞষি তুমি শান্ত তপোধন। 
কৃষ্ণ ল'য়ে গৃহে তবে যায় দুইজন ॥ ভাগ্য হেতু ষদি মম গৃহে আগমন ॥ 
রতন আসন লয়ে বসায় যতনে। কিছুদিন মম গৃহে করহ বসতি । 
অদ্ভুত সে ভক্তিরস উপজিল মনে ॥ মুনিগণ সঙ্গে হেথ! থাক যছ্ুপতি ॥ 
প্রণমি সে কৃষ্ণপন করি প্রক্ষালন। দ্বিজগণ সহ হেথা! আনন্দে বিহর | 
মহানন্দে সকুটুম্বে করায় ভোজন ॥ তবে এ মানস পূর্ণ হবে গদাধর ॥ 
মিথিল! ভূপতি তবে পরম তনে। পদধূলি দাও মাথে রাজীবলোচন। 
পৃজিল কৃষ্ণের পদ আনন্দিত মনে ॥ নিমি বংশ উদ্ধার করিলে নারায়ণ ॥ 
ফল পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে। বনুলাশ্ব ভক্তিভাবে কহিল বিস্তর । 
ভক্তিভরে করে পূজ। নানা উপচারে ॥ ভক্তের কারণ তথ! রন দামোদর ॥ 
তবে রাজ। মৃহুভাষে প্রার্থনা! করিল। তদস্তর শুন কহি অপূর্ব কথন। 


শ্রতদেব গোবিন্দেরে পাইয়ে তখন ॥ 


ফশম খ্ন্ধ ]. 


মহানন্দে মত হয় সেই দ্বিজবর | 
প্রণমিল তক্ভিভাবে চরণত্উপর ॥ 
বসিবারে দিল ছ্বিজ দিব্য কুশাসন। 
ভার্ধ্যাসহ করে কৃষ্ণ চরণ পৃজন ॥ 
প্রক্ষালিল কৃষ্ণপদ হরিষ অন্তরে । 
পৃজিলেন কৃষ্ণপদদ অতীব আদরে । 
ন্নান করাইয়া কৃষ্ণে আনন্দে ভাসিল। 
মনোরথ দিদ্ধ দ্বিজ মনেতে জানিল ॥ 
তুলনী পত্রেতে পরে পৃজিল চরণ। 
ফলমুল আনি দিল করিতে ভোজন ॥ 
যেই পদ যুগ হয় সর্ব তীর্থময়। 
হেন পদ্-পৃজে দৌহে আনন্দ হৃদয় ॥ 
মহা কৃতুহলী তবে হইল ত্রান্মণ। 
অন্তরে ভাবিয়ে সেই শ্রীহরি চরণ ॥ 
ভার্্যা পুভ্র সহ তবে সেই দ্বিজবর। 
প্রার্থনা করয়ে কৃষ্ণ চরণ গোচর ॥ 
কত পুণ্য মোর তব পাইনু দর্শন | 
এবে শুন দয়াময় মম নিবেদন ॥ 

তব নাম যেইজন শুনে একবার । 
তব গুণ যশ গান করে অনিবার ॥ 
তোমার যুগল পদ সেবে যেইজন। 
ভক্তিতে করয়ে তব চরণ বন্দন ॥ 
নিষ্পাপ শরীর তার জানিবে নিশ্চয়। 
অনায়াসে মুক্তি পদ সে জন লভয় ॥ 
কন্মপাঁশ যেইজন করয়ে ছেদন। 
নমো নমঃ মহাঘোগী জগৎ জীবন ॥ 
পরমাস্মা পরাৎপর সর্ব্ব ভূতেশ্বর | 
দয়া করি তুমি প্রন এলে মম ঘর ॥ 
পূর্ব জন্মকৃত পুণ্য ছিল যে সঞ্চয়। 
ডেঁই আজি মম গৃছে দেখি দয়াময় ॥ 
ঘ্বিজের বচনে তবে দেব নারায়ণ। 
হান্তাননে দবিজ প্রতি চাহিল তখন ॥ 
্রাঙ্মণের হস্ত ধরি কহে যছুরায়। 
তব অনুগ্রহ হেতু আইনু হেথায় ॥ 
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সর্বব দেবময় আমি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ 
মম শক্তি ধরে ছ্বিজ জানিও নিশ্চয় । 
ঘ্বিজ সেবা করিলে আমার সেবা হয় ॥ 
এইরূপ নারায়ণ কহে দ্বিজবরে। 
কহিল সংবাদ এই মিথিল! ঈশ্বরে ॥ 


কিছুদিন পরে হরি দ্বারকানগরে । 
মুনিগণ সঙ্গে যান আনন্দ অন্তরে ॥ 
ভাগবতে হরিকথা পরম সুন্দর | 
দাস ভাষে ভক্তগণ ভাব নিরম্তর ॥ 
ইতি শ্রীভগবানের মিথিলা গমন সমাপ্ত । 


অথ রুদ্র মোগ্ষণ। 

শুকদেব পদে নতি করি নরবর। 
বলে কহ দয়! করি মোরে সবিস্তর ॥ 
এক নিবেদন মম শুন মুনিবর | 
বিস্তারিয়া কু এবে আমার গোচর ॥ 
বিদ্ধ! অর্থ লাগি যত জগতের জন। 
দেবত৷ অস্থুর আদি মানব চারণ ॥ 
পুজিয়ে হরিষে সবে দেব মহেশ্বরে। 
কি লাগিয়ে পৃজে লক্ষমী দেব গদাধরে। 
যেজন হইতে মুক্তি জীবের নিশ্চয়। 
ধন পুত্র দার! সব হয় মিথ্যাময় ॥ 
তাহা ত্যজি কি কারণে পৃজয় শঙ্করে ৷ 
সেই কথা মুনিবর কহ এবে মোরে ॥ 
শুকদেব কন তবে রাজার বচনে। 
তিনগুণারৃত সবে জানে ভ্রিলোচনে ॥ 
সত্ব রজঃ তমোগুণে শঙ্কর মোহিত। 
এই তিন গুণে শিব মায়ায় আরৃত ॥ 
সর্ধ্বগুণাতীত হরি নিগু৭ সে'জন। 
আশাময় হরি তিনি মায়া হীন হুন | 


৮-০১ 
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দৃষ্টি অগোচর সেই দেখে সর্বজন | 
এই হেতু তারে সবে করয়ে সেবন ॥ 
মন দিয়! শুন পরীক্ষিত মম বাণী। 
তব পিতামহ জিজ্ঞাসিল সে কাহিনী ॥ 
ভাগবত কথা শুনি হানে মুনিগণ। 
জিজ্ঞাসিল নারায়ণে মধুর বচন ॥ 
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি দেব গদাধর। 
আনন্দিত হ'য়ে দেব করিল উত্তর ॥ 
নারায়ণ কহে শুন ধর্মের নন্দন। 
একাস্ত আমারে যেব! করয়ে ভজন ॥ 
অগ্রে তার ধন পুত্র করিয়া হরণ। 
পরে তারে করি দয়! শুনহ রাজন ॥ 
পরিজন হীন হ'য়ে নাহি থাকে মায়া। 
বিশ্বশূন্য হয় হৃদি শুদ্ধ হয় কায়া ॥ 
যোগপথে তদন্তর করিয়ে গমন। 
একান্ত হুইয়ে করে আমারে সেবন ১৫ 
ত্রহ্মানন্দ ভাবে মনে যেই নির্ববিকার। 
মায়া শৃন্ত হ'য়ে মোরে ভাবে অনিবার ॥ 
মায়া-কুপ হ'তে তার উদ্ধার নিশ্চয়। 
মোরে ছাড়ি অন্ত জনে কতু না ভজয় ॥ 
রিপুবশে মত সদা অন্থুর যে জন। 
মহেশ্বরে সেই মুঢ় করয়ে তজন ॥ 

ধন পুত্র লাগি তার বাপন। অন্তরে । 
পলাজ্যলাভ করে সেই মহেশের বরে ॥ 
যেইজন মত্ত সদা থাকে অহঙ্কারে। 
সার কথ কহিলাম সকল তোমারে ॥ 
আর এক কথা! কহি শুন দিয়া মন। 
ব্রহ্ম! বিষুণ শিব তিন প্রধান কারণ ॥ 
দেবের দেবত। তাহা জানে সর্ববজন | 
সত্তগুণময় ব্রন্ম। রজঃ পঞ্চানন ॥ 
কিন্তু নহে,নারায়ণ শাপ বর দাত] । 
কহিব তোমারে এক পুরাতন কথা ॥ 
অন্থর কুলেতে জন্ম নাম রৃকান্থর। 
শিবের নিকটে তপ করিল প্রচুর ॥ 


[ দশম স্বন্ধ 
বরদানে সঙ্কটে পড়িল মহাদেব । 
রাজ। বলে সে সর্কল কহ গুরুদেব ॥ 
শুকদেব কন তবে শুনহ রাজন। 
বৃকাহ্র নামে দৈত্য জানে সর্বজন ॥ 
নকুলের পুক্র সেই মহাখলমতি। 
নারদ নিকটে নৃপ করিলেন গতি ॥ 
খষির নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসে তখন। 
তিন দেব মধ্যে বল শ্রেষ্ঠ কোনজন' ॥ 
নারদ কহিল তবে শুন মহাশয়। 
তিন জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশুতোষ হয় ॥ 
সিদ্ধ কাম হবে তুমি পূজ পশুপতি। 
বাসন। হইবে পু ল্পকালে অতি ॥ 
বাণ নৃপ আর সেই রাজ! দশানন। 
স্তবে তুষ্ট করি তার! দেব পধ্ণানন ॥ 
পাইল এশ্বধ্য কত অনাধ্য বর্ণন। 
মহাদেব বরে হয় আনন্দে মগন ॥ 
অতএব ভজ তুমি দেবতা শঙ্করে। 
পাঁইবে অতুল ধন তুমি হে সত্বরে ॥ 
শ্রবণে নারদ বাণী সেই দৈত্যপতি। 
একান্ত হইয়ে ভাবে কৈলাসের পতি ॥ 
আপনার গাত্র মাংস করিয়। কর্তন । 
সেই মাংস হুতাশনে করয়ে অর্পণ ॥ 
এইমত সাতদিন করে ছুষ্টমতি। 
তথাপি ন। দেখা দেয় দেব পশুপতি ॥ 
মনে মনে বৃকান্র করিয়ে চিন্তন । 
মস্তক কাটিতে হয় উদ্যত তখন ॥ 
অস্ুত কথন শুন ওহে নররায়। 
যেহমাত্র নিজ শির কাটিবারে যায় ॥ 
অমনি যে মহাদেব কহিল তাহারে । 
মহাতপে তুষ্ট তুমি করিলে আমারে ॥ 
মনোমত বর তুমি মাগহ এখন। 
বুকাম্থর কহে শুনি শিবের বচন ॥ 
শুন দেব সর্বেশ্বর আমার কথন। 
যাহা হ'তে লোকভয় হয় নিবারণ ॥ 


ধন কদ্ধ] 


স্পিসপিসি৯ সিসি 


॥ ৮০৩ 


সপিসপিপাসিপিপা ০০ তি 


মোর প্রতি কৃপা করি ওহে পঞ্চানন । | তবে দেব চিন্তামণি জানিল অন্তরে । 


সেই 'ঘর এবে মোরে করহ অর্পণ ॥ 
যাহার মন্তকে হস্ত করিব স্পর্শন। 
মম হস্ত স্পর্শে ভল্ম হইবে সেজন ॥ 
শিব স্থানে এই বর অন্তর মাগিল। 
তাহা শুনি মহাদেব অন্তরে চিস্তিল ॥ 
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রহিল তথায়। 
তদন্তরে তারে বর দিল মহাকায় ॥ 
বর দিয়া মহেশ্বর চিস্তিল তখন। 
সর্পে ধা দান মম হইল ঘটন ॥ 
অনন্তর নরপতি করহ্‌ শ্রবণ। + 
বর পরীক্ষিতে দৈত্য ভাবে মনে মন ॥ 
শিবের মাথায় হস্ত প্রদান করিব। 
কেমন সে বর আমি এখনি জানিব ॥ 
তবে সে অস্থর হস্ত করি উত্তোলন। 
ধাইল শিবের মাথে করিতে অর্পণ ॥ 
অমনি সে মহেশ্বর মহাভীত হয়। 
পলায় সেখান হ'তে কম্পিত হৃদয় ॥ 
ঘন ঘন কাপে শিব অস্থুরের ভয়ে। 
পলায়ন করে শিব ভয়ার্ত হৃদয়ে ॥ 
আগে আগে মহাদেব ছুটিতে লাগিল। 
বেগেতে অস্থুর তবে পশ্চাতে ধাইল ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল করিল ভ্রমণ? 
সাগরের জলমধ্যে হইল মগন ॥ 

নদ নদী গিরি গুহা যথা শিব যান। 
বৃকান্থর পাছু পাছু যায় সেই স্থান ॥ 
কোনমতে পরিত্রাণ না পান শঙ্কর | 
বৈকুষ্ঠে গমন করে যথা দামোদর ॥ 
যথায় বসিয়ে আছে দেব নারায়ণ । 
মহা ত্রাসযুক্ত হয়ে যায় ভ্রিলোচন ॥ 
ওহে দেব সর্ববদার জগৎ আশ্রয়। 
রাখ নাথ আমারে নাশিয়! মোর ভয় ॥ 
রঙ্গ রক্ষ জনার্দন পতিত পাবন। 
এত কহি হরিপদ করিল ধারণ | 


ভযার্ভ দেখিয়ে শিবে যোগিরূপ ধরে ॥ 
মহা তেজবর হৃত্তি করিল ধারণ। 
যেন দিনকর কিন্বা দেব হুতাশন ॥ 
কুশাঙ্গুরী কুশমুদ্তি হস্তেতে আছয়। 
স্ুভাষে বৃকাহ্থরে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারায়ণ বলে তবে ওহে মহামতি । 
মহাশ্রান্ত হ'য়ে কোথা! করিতেছ গতি ॥ 
ঘর্ম্মেতে হয়েছে সিক্ত তোমার বয়ান। 
বিআাম লভহ কিছু থাকি এই স্ছান ॥ 
ত্বরিত গমন কেন কহ দৈত্যবর | 
দেখিতেছি তুমি হও মহাবলধর ॥ 
তবে কেন এত ব্যস্ত কহ সে কারণ । 
এই কথা বৃকান্থর করিয়ে শ্রবণ ॥ 
যেন কর্ণমধ্যে কেবা স্ধা ঢালি দিল। 
নারায়ণ বাক্যে তার ভ্রম দুর হৈল ॥ 
তদস্তর কহে সেই সব বিবরণ। 
যার শিরে আমি হস্ত করিব অর্পণ ॥ 
সেইক্ষণে সেই জন হবে ভম্মময়। 
এই বর মোরে দিল শিব মহাশয় ॥ 
তবে আমি মনে মনে করিনু চিন্তন । 
বরপ্রদ মাথে হস্ত করিয়া অর্পণ ॥ 
পরীক্ষা করিতে বর ভাবি মনে মন। 
কছে তবে বৃকাহ্থরে দেব নারায়ণ ॥ 
তবে বৃথা পরিশ্রম সব মিথ্য! হৈল। 
এই বর মহাদেব সত্য নাহি দিল ॥ 
বিশ্বাস ন। হয় মোর তাহার কথায়। 
ভূগুশাপে পিশাচ সে হইল নিশ্চয় ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গে করে শ্মশানে ভ্রমণ । 
কে করে তাহার বল প্রত্যয় বচন ॥ 
অতএব তার বর জেনো মিথ্য। হুয়। 
তাহার কথায় বল কে করে প্রত্যয় ॥ 
তোম৷ ভাগ্াইল মিথ্যা করিয়ে বচন। 
মিথ্যা বর হেতু সেই করে পলায়ন ॥ 


৮০৪ শ্রীমস্তাগবত। 





বৃথা তপ কৈলে তুমি পরিশ্রম সার। 
অতএব এক ঘুক্তি শুনহ আমার ॥ 
সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে এইক্ষণে। 
নিজ শিরে হস্ত দাও পরীক্ষা কারণে ॥ 
সত্য মিথ্যা এখনি সে প্রকাশ পাইবে। 
শিবের বচন মিথ্য। বুঝিতে পারিবে ॥ 
শিবের বচন যাহা! জানিবে এখনি । 
পশ্চাতে উচিত দণ্ড দিও দৈত্যমণি ॥ 
- এইরূপে দণ্ড তারে করিবে অর্পণ। 
আর হেন কন যেন না করে কখন ॥ 
অতএব দেহ হস্ত শিরে আপনার । 
ভগবান বাক্যে বুদ্ধি নাশ হয় তার ॥ 
বিপরীত বুদ্ধি তার হইল তখন। 
মোহিত মায়াতে দৈত্য হয় যে মগন ॥ 
আপন মন্তকে হস্ত প্রদান করিল। 
যেই মাত্র নিঙ্ হস্ত মস্তকেতে দিল ॥ 
অমনি সে মহানৈত্য ভম্মময় হয়। 
উচ্চরবে চারিদিকে শব্দ উঠে জয় ॥ 
জয় জয় শব্দ তবে স্বর্গেতে উঠিল । 
দেবগণ মহানন্দে পুষ্পরৃষ্তি কৈল'॥ 
মছানন্দে মত্ত সবে যত খাধিগণ। 
ভগবানে লাধুবাদ করে ধষিগণ ॥ 
অন্থরের হাতে মুক্ত শঙ্কর হইল। 
তবে নারায়ণ কিছু শিবেরে কহিল॥ 
নিজ কণ্ধদোষে পাগী হইল নিধন। 
দৈত্যে হেন বর বিধি নছে কদাচন ॥ 
ন। হয় উচিত তারে দিতে হেন বর। 
তবে নমি কৃষ্ণপদে দেবত। শঙ্কর ॥ 
আনন্দে কৈলাদপুরী করিল গ্রমন। 
পূর্বব কথা নরপতি করিলে শ্রবণ ॥ 
এই কথা যেইজন শুনে একমনে। 
মহাতয়ে মুক্ত হয় বেদের বচনে ॥ 
বজ কিন্থা গ্রহভগ্ন থাকে না! তাহার । 
হরিনাম হরিকথ| জেনে! ভবে সার ॥ 


[দশম সবন্ধ 

1 ভাগ্ববতে হরিকথা যে করে শ্রবণ । 

রিড হাত 

ইতি রুদ্র মোন্ষণ সমাগত । 

] 

" অথ ধিক পুল্প হরণ । 

শুকদেব কন রাজা করহ শ্রবণ। 
ভাগবত গ্রন্থ রচে ব্যাস তপৌধন ॥ 
ভাষামতে ভাষে দাগ জানিবে নিশ্চয় । 
শ্রবণে পঠনে পাপ বিমোচন হয় ॥ 
হরিকথ! হরিনাম জগতের সার । 
সকল পাপের নাশ বিপদ উদ্ধার ॥ 
মহাপাগ ছুরাচারী হয় যেই জন। 
একান্ত অন্তরে দি করয়ে শ্রবণ ॥ 
কখন ন| পায় সেই নরক যন্ত্রণ! | 
অতথব জীব কর হরি আরাধনা ॥ 
কঠোর জঠর বাঁপ কভু না হইবে । 
ইহ পরকালে জুখ অরশ্থ পাইবে ॥ 

1 রোগ শোক ন! রহিবে বেদের বচন। 
| শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। 

| একদিন সরঙ্তী নদীর পুলিনে। 

যজ্ঞ করে তথ| বসি ঘত মুনিগণে ॥ 
তৰে মুনিগণ লবে আসিল সভায়। 

: পরম্পরে মহা তর্ক উঠিল তথায় ॥ 

| দেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব হন কোনজন। 
এইরূপ পরম্পর কহে মুনিগণ ॥ 

। তবে সবগুমুনি প্রতি করয়ে বিনয়। 
মহাতেজঃপুঞ্জ তুমি ব্রহ্মার তনয় ॥ 
অতএব দেহ তুমি স্বরূপ উত্তর। 
কোন দেব হয় শ্রেষ্ঠ জগৎ ভিতর ॥ 
্রহ্মা বিষ মহেশ্বর এই তিন জন। 
কেব৷ শ্রেষ্ঠ ইহাদের কহ সে বচন ॥ 
ইহার তদন্ত তোম! জানিতে হইবে । - 
তথ্য জানি আসি পুনঃ মোদের কহিবে ॥ 





হশসন] 
মুনিগণ বচনে সে করিল গমন। 
উপনীত হয় তবে ব্রহ্মার সদন ॥ 
সত্বগুণ পরীক্ষিতে তবে মুনিবর। 
ন৷ করে প্রণতি তথ! রহে তৃগুবর ॥ 
দরশনে স্ৃপ্টিপতি কোপযুক্ত মন। 
মহাকোপে জ্বলে যেন দেব হুতাশন ॥ 
মহাক্রোধে মুনি পানে করে দরশন। 
যেন অগ্নিকণা রাশি হয় বরিষণ ॥ 
পলাইল ভূগুমুনি দৃষ্টে ভয়ঙ্কর । 
উপনীত হয় গিয়া! কৈলাস শিখর ॥ 
পার্ববতীর সহ যথা দেব উমাপতি। 
উপনীত হয় গিয়া ভৃগু মহামতি ॥ 
মুনি দরশনে তবে দেব গজানন। 
ভ্রাতা সম্বোধনে কাছে করিল গমন ॥ 
সে কথা শ্রবণে ভূত মৌন হয়ে রয়। 
কোন কথ মহামুনি কারে নাহি কয় ॥ 
পঞ্চানন ক্রোধমন তাহা দরশনে । 
রক্তবর্ণ তিন নেত্র করি সেইক্ষণে ॥ 
মহাশূল নিল হাতে দেব মহেশ্বর ৷ 
মহামুনি ভূগুবরে করিতে সংহার ॥ 
মহেশ্বরী তাহা দেখি ব্যথিত হইল। 
পাষে ধরি মহাদেবে নিবারণ কৈল ॥ 
পায়ে ধরি মহাদেবী শিবে সান্তাইল। 
ভয় পেয়ে মহামুনি পলাইয়ে গেল ॥ 
'বৈকুষ্ঠনগরে ভূগু করিল গমন। 
শয়নে আছেন যথ! দেব জনার্দন ॥ 
লক্ষমীলহ যথা দেব পালক্কে শয়ন । 
সেই স্থানে ভূগুমুনি করিল গমন ॥ 
ভৃগুমুনি উপনীত একেবারে তথ] । 
ত্রহ্ম। ও শিবের পাশে পেয়ে প্রাণে ব্যথা ॥ 
অন্তরে হইল তার ভবের উদয়। 
কোপাগ্নি উঠিল তাহে কম্পিত হৃদয় ॥ 
বৈকুষ্ঠেতে মুনিবর যথ। উপনীত। 
একেবারে শূস্তজ্ঞান বিচার রহিত ॥ 
৫২ 


শ্রীস্তাগত। 
| কোপানলে তনু স্বলে মূর্তি ভয়ঙ্কর । 





কৃষ্ণ বক্ষে পদাঘাত করে মুনিবর ॥ 
শয়নে ছিলেন হরি চমকি উঠিল। 
মুনি প্রতি নারায়ণ দেখিতে লাগিল ॥ 
তবে দেব নারায়ণ সবার রক্ষক | 
শিক্টের পালন কর্তা ভুষ্ট সহারক ॥ 
সেইক্ষণে মুনিপাশে উঠি দীড়াইল। 


| লক্ষমীহ করযোড়ে কহিতে লাগিল ॥ 


দুই পদে ধরি হরি করিল মিনতি। 
বিনয়েতে সৃছুভাষে কহে যছ্ুপতি ॥ 
যে দোষ করিনু দেব তোমার গোচর। 


৷ অধমের অপরাধ ক্ষম মুনিবর ॥ 


ক্রোধ পরিহর দেব শান্ত হও এবে। 


! না জানিয়া অপরাধ অবশ্য সন্ভবে ॥ 
| পায়ে ধরি মুনিরাজ বৈদহ এখন । 


কত ভাগ্য তব পদ হইল স্পর্শন ॥ 
সপ্তকুল আমার যে উদ্ধার হইল। 
পদাঘাতে মম কত পুণ্য উপজিল ॥ 
তব পাদপন্ন স্পর্শে তীর্থে তীর্থ হয়। 
অধম তোমার দাস জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মম বক্ষে করিলে যে পদের প্রহার। 
তাহাতে আমার বংশ হইল উদ্ধার ॥ 
এই হেতু পদচিহ্ন বক্ষেতে ধরিব। 
জগতে তোমার গুণ প্রকাশ করিব ॥ 
পদম্পর্শে হৈল মোর পাপ বিমোচন | 
মম বক্ষে পদাঘাত করিলে যখন ॥ 
না জানি কোমল পদে কতই লেগেছে। 
পাষাণ বক্ষেতে পদ যখন ঠেকেছে ॥ 
এত কহি ছুই হস্তে ভবে নারায়ণ । 
যতনে মুনির পদ করেন সেবন ॥ 
এইরূপে বিনয় করিয়া দামোদর 
কতমতে মুনিবরে শাস্তিল সত্বর ॥ 
তবে ভৃগু মহামুনি স্থিরমতি.হয়। 
ক্রোধ পরিহরি পায় অস্তরেতে ভয় ॥ 


চি টিনার... ইটা হী 
লজ্জা পেয়ে মুনিবর সকাতর অতি। ' এই কথ বলি দ্বিজ করয়ে ক্রচ্দন। 
সথস্থির হইয়ে তথ করে অবস্থিতি ॥ শোকে গালি পাড়ে কত অকথ্য কথন ॥ 
তদন্তরে মুনিবরে ভক্তি উপজিল। অনুতাপে তনু স্বলে গালি পাড়ে তত। 
সজল নয়ন ছুটি উৎফুল্ল হইল ॥ : দরিদ্রে সে ছ্বিজবর কাদে অবিরত ॥ 
“মনে মনে হরিপদে প্রণমি তখন। এইরূপে গালি দেয় রাজ! সম্ঘোধনে। 
তদন্তরে জ্স্থলে করে আগমন ॥ মহারাজ ছিজদ্বেবী জানিনু এক্ষণে ॥ 
মুনিগণে যতনে করিয়া বিস্তার । মহালোভী হয় নৃপ জানিনু নিশ্চয়। 
বিবরণ কহে তবে হয় যে প্রকার ॥ না ভাবে প্রজার ভুঃখ পাইয়া বিষয় ॥ 
শুনি মুন্গণ হ'লো বিস্ময়ে মগন। মহাপাপী হয় রাজ। জানিনু এখন। 
অন্তরে ভাবিল তবে দেব নারারণ ॥ রাজার পাপেতে কষ্ট পায় প্রজাগণ ॥ 
কৃষ্ণগুণ গান করে আনন্দ অন্তর । বহু পাপ করে রাজ! জানিনু অন্তরে । 
শাস্তমুত্তি ভগবানে ভাব নিরস্তর ॥ সেই হেতু আমার এ পুত্র নব মরে ॥ 
কৃষ্ণের নির্মল ঘশ সকলেতে কয়। অধর্ধম ছুঃশীল হয় সেই নরপতি। 
শান্তির কারণ তিনি হন ধর্ময় ॥ রিপুবশ সর্বক্ষণ কুকম্ধ্েতে মতি ॥ 
ধাহা হ'তে জ্ঞানযোগ হয় জীবগণে। নিশ্চয় জানিনু রাজ। হিংসার কারণ । 
বৈরাগ্য উদয় হর ধাহার কারণে ॥ রাজাপাপে মহাছুঃখ পায় প্রজাগণ ॥ 
সর্ববসিদ্ধ দাত। সেই অধম তারণ। এইরূপ দ্বিজবর কহিতে লাগিল। 
সাধুর গতি দেহ দেব নারায়ণ ॥ বারম্বার মেইখানে ফুকারি কাদল॥ 
এইরূপ মুনিগণে সংশধ মোচন। তবে রাজ-অনুচর কারয়ে শ্রবণ । 
তবে সবে ভাবে সেই হরির চরণ ॥ সভামাঝে আসি কহে দ্বিজের বচন ॥ 
তদবধি কৃষ্ণপদে দৃঢ় ভক্তি হয়। তবে পার্থ মহাবীর সে কখ। শুনিল। - 
ভগুর বচনে তবে ঘুচিল সংশয় ॥ সগর্বের বিপ্রের পাশে কহিতে লাগিল॥ 
অনন্তর শুকদেব কহে নৃপবরে । শুন কহি বিপ্রবর তোমারে এখন। 
কৃষ্ণের চরিত্র আজি কহিব তোমারে ॥ হেন ধনুদ্ধীর হেথা নহে দরশন ॥ 
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব কথন। তোমার দুঃখেতে বড় হইবে কাতর। 
আইলেন এক দ্বিজ দ্বারকা-ভবন ॥ বিপ্র হুঃখে ছুঃখা.যেই নহে নৃপবর ॥ 
সপত্বী সহিত আসি কৃষ্ণের গোচর। বৃথার জীবন তার বৃথা রাজ্য ধন। 
কহিতে লাগিল বাক্য হুইয়ে কাতর ॥ ধৈধ্য ধর যাহ ঘর শুন ব্রাহ্মণ ॥- 
্রাহ্মণী উদরে হয় যত পুভ্রগণ। তব ছুঃখ নিবারণ আমিই কাঁরব। 
জন্মমাত্র তাহাদের না রছে জীবন ॥ আম তব স্থৃত পুত্র বাচাহয়ে দিব ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্র যত পুত্র হয়। সজল নয়নে বিপ্র কহিল তখন। 
অমনি সে পুভ্রগণ ঘায় যমালগ্ন ॥ মহাকায় বাসুদেব আর সন্কর্ষণ ॥ 
এইরূপ অষ্টপুভ্র হইল নিধন। অনিরুদ্ধ প্রহ্যুন্াদি যত বীরগণ। 
নবম এ পুত্র নিয়ে করি আগমন ॥ | ইহা হ'তে কার্ধ্যসিদ্ধি নহে কদাচন ॥ 


ধশম স্বন্ধ] শ্রীমন্ভাগবত। ৮০৭ 
কেহ না পারিবে মম পত্রে বীচাইতে।  দ্বিজের বচনে তবে পার্থ মহামতি। 
হেনকম্ম্ম কিরূপেতে হবে মহামতে ॥ ৷ একান্ত হইয়ে ভাবে দেব পশুপতি ॥ 
যে কর্দ্দ করিতে নারে অখিলের পতি। । তবে মহা গার্তীবেরে ধারণ করিল। 
কিরূপেতে হবে তাহ। তোমাতে সংহতি ॥ | দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় তবে বরষিল ॥ 
তোমার বাক্যেতে মন না হয় প্রত্যয়। ূ বাণে বাণে আচ্ছাদিল সৃতিকা আগার । 
তব বাক্যে অশ্রদ্ধ! হইল মহাশয় ॥ | অধঃ উদ্ধ মধ্যে আর ঢাকে চারিধার ॥ 
তাহা শুনি পার্থবীর ক্রোধিত হইল। ৷ বাণে বাণে একেবারে আচ্ছন্ন করিল। 
মহাগর্বব প্রকাশিয়ে কহিতে লাগিল ॥ ূ তবে পার্থ দশদিক বাণেতে ঘেরিল ॥ 
ওহে দ্বিজবর ধর আমার বচন। ৷ তদন্তর দ্বিজপত্থী পুত্র জন্মাইল। 
আমি নাহি হই সেই দেব সঙ্কর্ষণ॥ । মর। পুত্র দরশনে শোকার্ত হইল ॥ 
নহি আমি বাসুদেব ওহে দ্বিজবর। মৃতন্থুত নিরীক্ষণ করি ছুইজন। 
নহি সে গ্রত্থান্ন আমি কৃষ্ণের কুমার ॥  : মহাশোকে মম তবে হইল তখন ॥ 
আমি ধনঞ্জয় সেই পাণডুর তনয় । : ক্রোধে পরিপূর্ণ তু পার্থেরে কহিল। 
আমার বাক্যেতে তব শ্রদ্ধ। নাহি হয় ॥  কান্দিয়া ব্রাহ্মণ কত তিরম্কার কৈল॥ 


গাণ্ডীব যে মহান করি যে ধারণ। 

মম বল জানে সেই দেব ত্রিলোচন ॥ 
মম বীর্ধ্যে পরিতুষ্ট দেবতা শঙ্কর । 
তেই পাশুপত অস্ত্র দিল মহেশ্বর ॥ 
ঘমে জিনি তব পুত্র আনিব নিশ্চয় । 
আমার এ বাক্য কভু অন্তথ| ন। হয় ॥ 
প্রপবের কালে দিবে সংবাদ আমারে । 
দেখি এবে পুল্র তবে কোনজন মারে ॥ 
যদি পুত্র তাহে নাহি হয় হে রক্ষণ। 
তবে আমি নিজ প্রাণ দিব বিনর্জন ॥ 
অগ্নিকুণ্ড করি প্রাণ তখনি ত্যজিব। 
ক্ষণমাত্র হীন প্রাণ আর ন! রাখিব ॥ 
প্রতিজ্ঞা আমার এই শুন ছিজবর। 
তাহ। শুনি হ'লে। বিপ্র সন্তোষ অন্তর ॥ 
আনন্দিত হয় দ্বিজ গেল নিজ ঘরে। 
কিছুদিন রহে পার্থ বচনানুদারে ॥ 
তবে কিছুদিন তার সময় হইলে। 
উপনীত হয় আসি প্রপবের কালে ॥ 
ভার্ধ্যাসহ ছিজ্জ যায় অর্জুনের স্থান। 
বলে রাখ পুর মোর পাতুর নন্দন ॥ 


1 একি দেখি ওহে পার্থ তব ব্যবহার । 
; তোমা হ'তে হ'লো৷ নব ছুঃখ যে আমার ॥ 
। কে বলে পুরু তব ক্লীবের আচার । 
: জানিনু তোমার মাত্র বৃথ। অহঙ্কার ॥ 
৷ যাহাতে অশক্ত হয় যদুপুত্রগণ। 
| রাখিতে নারিল ঘাহ। রাম নারায়ণ ॥ 
. ধিকৃ ধিক্‌ তোরে পার্থ তুই মুঢমতি। 
: কিমতে রাখিবে তাহা আসার ভারতী ॥ 
| জানিনু তোম।র মাত্র অহঞ্কার সার । 
. কি মার কহিব তোরে পার কুমার ॥ 
| তাহা শুনি মহাদুঃখে পাণুর তনয়। 
মহাবেগে ধাইলেক মের আলয় ॥ 
৷ দ্বিজন্ুতে তথ| নাহি পার দরশন। 
অঙ্ুন ধাইল তবে ইন্দ্রের ভবন ॥ 
অগ্নি চন্দ্র বায়ু মে বরুণপুরী গেল। 
স্বর্গ মত্ত্য রলাতল সকলি দেখিল ॥ 
.তিনলোক পার্থবীর করিল ভ্রগণ। 
1 কোন স্থানে দ্বিজনহ্নতে নহে দরশন ॥ 
লজ্জিত হইল পার্থ ভঙ্গ অঙ্গীকারে। 
অগ্নিমাঝে প্রাণ দিতে চলিল সত্বরে ॥ 


৮০৮ . শীমন্তাগৰত। দশম 
তবে পার্থ মহাবীর চিতা স্বালাইল। । সহস্র মস্তক ফণা শত আভা তাহে। 

প্রবেশিতে অগ্নিমাঝে সত্বরে চলিল ॥ দরশনে দেবগণ মানলে বিমোছে ॥ 
অনন্তর কৃষ্ণ তারে করে নিবারণ। পরম পুরুণ্ম আছে বসি দিত্যাসনে। 

ওহে পার্ধ বৃথা কেন ত্যজিবে জীবন ॥ ঘন মেথ আভা! যেন দেখে ছুইজনে ॥ 
আমার বচন ধর ওহে মহাবীর । গীতবাস পরিধান সহান্ত বন । 
দেখাইব দ্বিজপুক্র জেনো তাহা স্থির॥  সন্দর মুরতি ধরে প্রুল্প নয়ন ॥ 

এত বলি নারায়ণ অর্জুন লহিত। | মণি মুক্তা কিরীট শোভিত শিরোপরে। 
দিব্য রথে আরোহণ করিল ত্বরিত ॥ বর্ণ কুগুল দোলে গণ্ডের উপরে ॥ 
পশ্চিমেতে ছুইজনে করিল গমন । ছুই হস্ত শোভে তার আজানুলম্ষিত। 
বিশ্ধ্য আদি গিরি সব করিল বর্জন ॥ কৌস্তৃভ শ্রীবৎস চিহ্ন বক্ষে বিরাজিত ॥ 
কত যে লঙ্ঘিল গিরি পর্বত কন্দর। বনফুল মালা গলে ছলিছে তাহার 
ক্রমে যায় যথা লোকালোক গিরিবর ॥  হ্থনন্দ ও নন্দ আদি পার্থে সহচর ॥ 
তথ গিয়া! দেখে অন্ধকারময় স্থান। শঙ্খ-চক্-গদা-পদ্ম চারি হস্তে ধরে। 
না চলে অশ্খের দৃষ্টি না চলে বিমান ॥  মহালক্ষমী বসি আছে তাহার গোচরে ॥ 
অন্ধকার করে তথ। বত মেঘগণে। বামদিকে বসিয়াছে সহাস্ বদন। 
অশ্বগণ ত্রাসবুক্ত না যায় সেখানে ॥ এইরূপে দুইজনে করে দরশন ॥ 
তাহা দেখি নারায়ণ ভাবিয়া অন্তরে । ছুইজনে দরশনে সেই মহাকায়। 
স্দর্শনে আঙ্ঞ! দেন তমঃ নাঁশিবারে ॥ ভূমে নমি করিলেন প্রণাম তীহায় ॥ 
আজ্ঞ। পেয়ে ধায় শীঘ্র সেই স্থদর্শন। করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে করেন স্তবন | 
সহস্র সৃর্য্ের তেজ যাহে অনুক্ষণ ॥ দেখেন তথায় আছে দ্বিজপুভ্রগণ ॥ 
মহাবেগে আগে আগে গমন করিল। তবে সেই মহীকায় কহে কৃষ্ণপ্রতি। 
দর্শন তেজে অন্ধকার দূরে গেল ॥ এ কারণে আনিয়াছি দ্বিজের সম্ততি ॥ 
চারিদিকে আলোময় সেইক্ষণে হয়। তোম! ছুইজনে আমি করিতে দর্শন । 
পাছে পাছে চলে রথ বেগে অতিশয় ॥ সেই লোভে দ্বিজপুজ্রে করিনু হরণ ॥ 
অতিক্রম করে তবে তমোময় স্থান। কিন্তু এক অপূর্ব যে হয় দরশন। 
সুদর্শন অগ্রে ধায় মহা দীপ্তমান ॥ বিষাদে আমার মন হইল মগন ॥ 
উত্তরিয়া অন্ধকারে দেব নারায়ণ। তুমি হও নারায়ণ পূর্ণ অবতার | 
তথায় অদ্ভুত স্থান করেন দর্শন ॥ হরিতে অবনীভার তব অবতার ॥ 

মহা জলরাশি তথা স্ুনির্ধল তায়। পৃথিবীর পাপ যত অস্থরের গণে। 
তার মধ্যে পুরী এক দেখিবারে পায় ॥ তাহাদের মারি হরি পাঠাবে এখানে ॥ 
মনোহর পুরী তাহে দেখে বিদ্যমান । তব হস্তে ষে অন্তু ইইবে নিধন। 
রতনে খচিত সেই হয় পুরীখান ॥ পাপে মুক্তি পাবে হেথ। করিলে গমন ॥ 
তার মধ্যে আছে এক দিব্য মহাঁকায়। পূর্ণকাম হৈল মম দেখে ছুইজনে। 
অতীব ভীষণ মুর্তি তাহে দেখা যায় ॥ এবে লয়ে যাহ এই ছিজ পুত্রগণে ॥ 


ধন হন্ধ] 


এত কহি কৃষ্ণপনে প্রণতি করিল। 


কৃষ্ণার্জুন দুইজনে তাহে সম্ভাষিল ॥ 
দ্বিজপুভ্রগণে ল+য়ে চলিল ত্বরিত। 
ঘ্বারকা-নগরে আসি হয় উপনীত ॥ 
ছ্বিজে আনি পুভ্রগুলি করিল অর্পণ। 
বিম্ময়েতে মগ্ন হয় দ্বিজবর মন ॥ 
এইরূপে কত বীর্ধ্য দেখাইল লোকে । 
বছু যজ্ঞ করিলেন মনের কৌতুকে ॥ 
মহাপাপীঃছিল যত জগত ভিতর। 
আর ঘত ধর্মহীন ছিল নরবর ॥ 
অর্ছুনাদি হ'ষে তার নিমিত্ত কারণ। 
করিলেন পাগীদের পাপ বিমোচন ॥ 
অধরন্ম্ের নাশ হরি যতনে করিল। 
জগতের মাঝে ধর্ম শ্রীহরি স্থাপিল ॥ 
অনন্ত কারণ সেই জগতের সার। 
সেই প্রভু নারায়ণ ঈশ্বর সবার ॥ 
এই কথ! যেইজন করয়ে শ্রবণ । 
রোগ শোক করে তার দুরে পলায়ন ॥ 
ভাগবতে হরি. কথ। পরম কারণ। 
দা ভাষে হরিপদে থাকে যেন মন ॥ 
ইতি শ্রীমস্ভাগবতে দশমন্ষন্ধে দ্বিজপুজ্র মাঁনয়ন 
সমাপ্ত। 


অথ মহিধী গীতা। 
শুকদেব কহে পরে শুনহ বচন। 
অপরে শুনহ কথ| অতি পুরাতন ॥ 
মহানুখে নারায়ণ ঘ্বারকা-নগরে । 
পরিজন সহ কৃষ্ণ রহে সেই পুরে ॥ 
পরম সম্পদ পদ লক্ষমীর পূজিত। 
আপনি সে লক্ষমীদেবী যাছে বিরাজিত। 
পরম৷ রূপসী আছে যত নারীগণ। 
দিব্য কাস্তি ধরে সবে নবীন যৌবন ॥ 


শ্ীমস্তাগবত। ৮০৯ 
[ অই্টালিকা মাবেতে কেন্দু (১ ক্রীড়া করে । 
| বিদ্যুৎ জিনিয়া আভ। শোতা কত ধরে ॥ 


রথ অশ্ব আদি করি নান! মেন! যত। 
সকলেতে অলঙ্কারে হ'য়ে অলঙ্কৃত ॥ 
দিব্য উপবন তাহে আছে বৃক্ষগণ। 
অপূর্ব প্রাচীর তাহে কনকে নিন্াণ ॥ 
নানাজাতি ফুল তাহে প্রস্ফুটিত হয়। 
মধুমত অলিগণ তাহে মধু খায় ॥ 
ডালে বসি বিহঙ্গের ধরে নান! তান। 
স্থমধুর স্বরে সবে করিতেছে গান ॥ 
তবে কৃষ্ণ সঙ্গে করি যত নারীগণে। 
নানামতে বিহার করেন বনে বনে ॥ 
ষোড়শ সহজ নারী এক কৃষ্ণ হয়। 
একা সবাকার সঙ্গে বিহীর করয় ॥ 
মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতরে । 
স্থনিম্মল জল তাহে কত শোভা করে ॥ 
কত শোভ। ধরে তার ফুল্প কমলিনী। 
স্ব হাসি জলে ভাসে শত কুমুদিনী ॥ 
সরদীর ব্বচ্ছজলে জলপন্ষী কত। 
রাজহংস রাজহুংসী বিহরে সতত ॥ 
সেইজলে কুতুছলে দেব নারায়ণ । 
স্নান করিলেন তাছে সহ নারীগণ ॥ 
তদন্তর দিব্যান্থর করি পরিধান । 
কুষ্কুম চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন॥ 
সেই স্থানে আসি তবে কিম্নরের! যত। 
বঙ্গ মুরজ বাগ্য বাজিতেছে শত ॥ 
সুত মগধ বন্দী আসি সেই স্থলে। 
মনোহর স্বরে স্তব করিছে সকলে ॥ 
তথা জলকেলি রসে মত্ত নারায়ণ । 
জলেতে বিহরে হরি ল"য়ে নারীগণ ॥ 
নারীগণ আনন্দেতে উন্মত্ত হইল। 
কৃষ্ণ অঙ্গে সকলেতে সেচন করিল ॥ 


এক বেন্দু অর্থাৎ থেলিবার ভাঁটা। 


৮৮৯০ 2 ভ্রীমন্ভাগৰত । রা 


তবে হরি হাস্তাননে জলের ভিতর । 
জল সেচি নারী অঙ্গে দেন দামোদর ॥ 
যথ। ফক্ষরাজ খেলে ফক্ষিণী সঙ্গেতে । 
সেইমত জল দেয় রমণী অঙ্গেতে ॥ 
তবে হরি সবাকার বলন হরিল। 
অপরূপ রূপ সবার দরখন কৈল ॥ 
দরশনে যদ্ুবর আনন্দ অন্তর ॥ 

যত নারী ততরূপ ধরে গীতাম্বর ॥ 
এক এক রূপে এক রমণী স্পর্শিল। 
সবাকারে একেবারে আলিঙ্গন দিল ॥ 
হাস্তমুখী নারী যত আনন্দে মগন। 
কৃষ্ণ অঙ্গে সেচি জল দেয় নারীগণ ॥ 
যথ। করিবর সঙ্গে করিণীর দলে। 
আনন্দে বিহরে সবে সরোবর জলে ॥ 
সেইমত কৃষ্ণ সহ কৃষ্ণ নারীগণ। 
জলকেলি করে সবে আনন্দে মগ্ন ॥ 
মহা কুতুহলে. নাচে নর্তকীর দলে । 
নানা অলঙ্কার পরি মহা কুতুহলে ॥ 
নারী বত আনন্দিত হরি মুখ হেরি। 
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে ম্ত যতেক সুন্দরী ॥ 
তবে যত নারীগণ তন্ময় হৃদয়ে । 
ভগবানে চিত্তার্পণ করে সে সময়ে ॥ 
মবে করি কৃষ্ঝ চিন্তা উন্মাদিনী হয়। 
সজল নয়নে সবে কৃষ্ণ গীত গায় ॥ ' 
প্রেমের বিচিত্র ভাব করি দরশন। 
সখিগণে সন্বোধিযা কহেন বচন ॥ 
শুন কহি প্রিযসখী বচন আমার | 
কান্দিয়ে আকুল চিত্ত হয় অনিবার ॥ 
নিশ! শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল যখন। 
নিজ পাশে পতি নাহি হয় দরখন ॥ 
পরে মোর নিদ্রা ভঙ্গ সেইক্ষণে হয়। 
তখনি হইল মম বিকল হৃদয় ॥ 
এইরূপে ভাবে সবে শ্ীকৃঞ্ঝ বিহনে। 
মলিন বয়ানে কাস্তে চিন্তে মনে মনে । 


শিম ই, 
| হাম্তাননে ভগবানে ভাবে অনুক্ষণ। 
| ব্যাকুল অন্তর হয় কৃষ্ণের কারণ ॥ . 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে উচ্ৈঃস্বরে। 
৷ এইরূপে মহিষীগণ কৃষ্ণ গীত করে॥ 
, শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। 
; এইমত ভাবে কৃষ্ণে যতেক যুবতী ॥ 
হৃদয়ে ভাবিয়ে কৃষ্ণ মহিষী সকল । 
বৈষ্ণবী উত্মাগতি তাহর! লভিল ॥ 
অন্তরেতে প্রেম ভাব হইল তখন । 
একান্ত অন্তরে সেবে শ্রীহরি চরণ ॥ 
ধরি পদ নিজ বক্ষে সেবে অবিরত । 
ভর্তা জ্ঞানে সর্ববক্ষণে ভজে জগনাথ ॥ 
তাহীদের তপ কথা কিরূপে কহিব। 
ছুল্লভ সে পুণ্য যত কেমনে বণিব ॥ 
হেনকালে দ্বারকাতে দেব নারায়ণ। 
বেদমতে গুহকম্া করযে স্থাপন ॥ 
, এরূপে আছিল ঘত ষোড়শ কামিনী। 
| তন্মধ্যে প্রধান যত কৃষ্ণের রমণী ॥ . 
। বু্ষিণী প্রস্ভৃতি আর অষ্ট পাটেশ্বরী ৷ 
সবাকার প্রেমে বদ্ধ আপনি শ্রীহরি ॥ 
দ্রশ দশ করি হয় সবার তনয়। 
ঠা সমান বীর্ধ্য সকলেতে রয় ॥ 
সখ্য সে যছুবংশ না৷ হয় গণন। 
ছি পুর অনিরুদ্ধ সনন্দন ॥ 
শান্ব মধু. ভানুবৃন্দ বৃক বৃহস্ভানু। 
দেববাহু শ্রুতকেতু দীপ্তিমান ভানু ॥ 
এইরূপে কত নাম কহিতে কি পারি। 
পুক্র পৌন্রাদি কত হয় এ সবারি ॥ 
অপখ্য তাহার সখ্য! না পারি কছিতে। 
প্রহ্যন্ন রুঝ্িণী-হ্ুত বিখ্যাত মহীতে ॥ 
কুক্সিণীর ভ্রাতৃকন্তা তারে বিভ1 দিল। 
অনিরুদ্ধ নামে পুক্র তাহার হইল 
তাহার সন্তান ছৈল বজ্ঞ নাম তার। 
স্থবাু নামেতে হয় তাহার কুমার ॥ 


দশম খিন্ধ] জ্মভ্ভাগবত। ৮১১ 
উগ্রসেন নামে হয় তাহার তনয়। কৃষ্ণগুণ শ্রবণেতে অনুরাগ যার । 
যছ্ুবংশে যত পুত্র সবাকার হয় ॥ জঠর যন্ত্রণা কভু নাহি হয় তার ॥ 
সকলেই কৃষ্জসম মহাবল্‌ধরে। সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ যে করে আশ্রয়ন 
কার সাধ্য যছুবংশ সংখ্যা কেবা করে ॥ সেই জনে হয় সদা বৈরাগ্য উদয় ॥ 
যদি কেহ বহুকাল করয়ে গণন। মহারণ্যে যেইজন করয় গমন। 

কেহ নাহি পারে সংখ্যা করিতে লিখন ॥ অনুরাগে করে সদা! শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥ 
কেমনে সে যছুবংশ করি সংখ্যা তার । ব্যাম বিরচিত এই ভাগবত হ়। 
গণপতি নাহি পারে আমি কোন ছার ॥ অখিল জনের পতি হরি দয়াময় ॥ 
যছুকুলে যেইজন জনম লভয়। ভাগবত কথা হয় অপূর্বব লহরী। 
আপনি সে নারায়ণ তাহার আশ্রয় ॥ দ্রশম হইল শেষ বল হরি হরি ॥ 
শান্তমতি কৃষ্ে ভক্তি কৃষ্ণগত মন। ভাগবতে পান করে যেবা হরি স্ত্ধা। 
কৃষ্ের সারূপ্য লভে ভক্তির কারণ॥ কভু নাহি রহে তার এ ভবের ক্ষুধা ॥ 
যার নামে বিস্বনীশ সর্বক্ষণ হয়। হরি নাম হরি নাম জানিবে কেবল। 
যে নাম শ্রবণে সর্ব পাপরাশি ক্ষয় ॥ হুরি বিনে নাহি হয় জীবের মঙ্গল ॥ 
জর জয় নারারণ জগত আশ্রয়। অতএব জীবগণ ভাব হরিপদ । 

দৈবকী উদরে জন্ম বাস যার হয় ॥ চরমে পাইবে সবে অতুল সম্পদ ॥ 
হরি নাম ধরি ঘত অর্থ নাশিলে। কৃষ্ণের নিকটে রবে কৃষ্ণপদ ভেবে। 
ধার্মিকের দুঃখ ঘত বিনাশ করিলে ॥ ংসার যাতনা আর ভুগিতে না হবে॥ 
শরীমুখ স্ন্দর হাম্ত ব্রজগো পিগণে। অতএব জীবগণ ভাব সে চরণ । 
ভক্তিতে পাইল সবে প্রভু নারায়ণে ॥ হরিনাম কর সার হইবে মোচন ॥ 
যেইজন একবার করয়ে শ্রবণ । কলিকালে হরি ভিন্ন গতি নাহি আর। 
অথবা কৃষ্ণের নাম গায় সর্বক্ষণ ॥ তাই বলি হরিনাম কর সবে সার ॥ 
কিছ্বা কৃষ্ণনাম সদ! ভাবয়ে অন্তরে । ভুলন! অনিত্য ধন ছুলভ জগতে । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যেবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ প্রেমে মাতি সঁপ প্রাণ হরির পদেতে ॥ 
নিরবধি কৃষ্ণ চিন্তা করে যেইজন। ভাগ্নবত কথা হয় পরম সুন্দর । 

কৃষ্ণ নাম লভে সেই কৃষ্ণের কন ॥ প্রাণচন্দ্র দাস হরি পদে মধুকর ॥ 


ইতি শ্রমস্ভাগবতে দশম স্বন্ধে মছিষী গীতা ও দশমন্বদ্ধ সমাপ্ত 


ভ্রীমভাগন্ত 


জাক্ষালস্ণ কত । 
নারায়ণ নমস্কৃত্য নরঞ্েব নরোত্মং । 
দেবীং সরন্বতীক্দেব ততো! জয়মুদদীরয়েৎ 
আপন রক্ষিত আর যত যছুগণ। 
অথ যহুগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ। পৃথিবীর মহাঁভার যতেক রাজন ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। রি সি ঠা রা ধু 
অপরে শুনহ তুমি অপূর্বৰ ভারতী ॥ রি চিন 
তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন । ৮ চন টি 
সঙ্গে হলধর আর যত য্ুগণ ॥ তি 
৪ ইরিনা এইরূপ নারায়ণ মনে বিচারিল। 
করিতে সি ৷ গর্বিত যাদবকুল শ্রীহরি জানিল॥ 
কলহ উৎপন্ন সবে করি পরস্পর ॥ ৷ অগ্যাপি 
মহানৈত্যগণে সব করিয়া নিধন। লে জা 
অবনীর মহাভার করেন হরণ ॥ 8১38 8১৯১2 
যুধিষ্ঠির আদি করি পাণুপুভ্র যত। ১। যে পাঙুপুত্রগণ শক্ত কর্তৃক কপট পাশ? ও স্বযজ্ঞা 
খেলিল কপট পাশা বিপক্ষে আবৃত ॥ ইত্যাদি ধারা বহুবার ক্রোধিত হইয্াছিণেন, প্রীক্ণ 
শত্রুর অবজ্ঞ! হেতু দেব নারায়ণ । মে পারুপুত্র ও তাহাদের শত্রগণ পরস্পরকে নিমিত্ত 
হুইলেন একেবারে সক্রোধিত যন ॥ করিয়া তাহাদের বিনাশসাঁধন করেন। আর পুজনাদি 
নিমিতের ভাগী করি পা কুরুগগণে। যে সকল কপট দৈত্য ছিল প্রীকু্ণ নিজেই ভাহার্দিগকে 
নিধন করিল হরি বহু রাজগণে ॥ অংহার করিয়াছিলেন, আর যে সকল দৈত্য বান্ধবর্ূপে 
এইরূপে নারায়ণ বধি নৃপচয়। ছিলেন, তাহাদিগের ও পরস্পরকে নিমিত্ত করেন 


ক্ষিতিভার একেবারে হরণ করয় ॥ যথা ছুর্য্যোধন ও ছুঃশাসন ইত্যাদি । 


একীদশ দ্ধ] 


মহ! বলবান সবে অতুল বিভব । 
কিছুতেই নাহি হবে এরা পরাভব ॥ 
যথা শমী গর্ডে থাকে ব্যাপ্ত হুতাশন। 
সেইমত যছুকুল করিব নিধন ॥ 

কলহ বাধায়ে আমি দিব পরম্পরে। 
বৈকৃষ্ঠধামেতে যাব আমি তদস্তরে ॥ 
অপূর্ব কাহিনী তুমি শুনহ রাজন। 
এইরূপ চিন্তা করি দেব নারায়ণ ॥ 
্রহ্মশাপ ছলে যছুবংশ সংহারিল। 
পরে হরি নিজ স্থানে গমন করিল ॥ 
পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি । 
শুনিব অপূর্বব কথা কহ মহামতি ॥ 
ব্রহ্মভক্তিপর সেই যাঁদব-নন্দন। 
কৃষ্ণপদে চিত্ত অতি দয়! অনুক্ষণ ॥ 
কিরূপেতে ব্রহ্মশাপ তাহাদের হয়। 
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয় ॥ 
কিরূপে হইল ভেদ যাদব-নন্দনে। 
সেই কথ| স্বরূপেতে কহ মম স্থানে ॥ 
নৃপ সম্বোধনে তবে ব্যাসদেব স্থুত। 
কহিতে লাগিল কথা অতীব অদ্ভুত ॥ 
পরম কারণ সেই জগতের পতি । 
ধরিল সুন্দর রূপ অদ্ভুত মুরতি ॥ (১) 
জগতে মঙ্গল কার্য্য করি নারায়ণ । 
মনে মনে আপনি সে করিল চিন্তন ॥ 
হরণ করিনু আমি অবনীর ভার। 
এখন যাদবগণে করিব সংহার ॥ 

এত ভাবি নারায়ণ দ্বারকানগরে | 
যত মুনি ছিল সব বন্ুদেব ঘরে ॥ 
বংশের উচ্ছেদ হেতু ডাকি খাধিগণ। 
কালরূপী খধিগণে বলেন তখন ॥ (২) 


৯1 আগ্তকাম উদারকীর্তি শরীক অমুদর জুন্দর 
বস্তর স্নিবেশ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। 





২। খধিগণ কালরপী শবে কেন অভিহিত - 


হইল, অর্থাৎ শ্রী নিতকুল ধ্বংস করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন । 


৮১৩ 
নিজ স্থানে সকলেতে যাও হে সন্থ্র। 
কৃষ্ণের বচনে তবে যত মুনিবর ॥ 
দ্বারাবতী হতে সব গমন করিল। 
বিশ্বামিত্র ভৃগু কণু যত খষি ছিল॥ 
ুর্ববাগা অঙ্গিরা অত্রি কামদেব চলে। 
বশিষ্ঠ নারদ মুনি যায় কুতুহলে ॥ 
পিগারক (৩) সবে ধায় আনন্দ অন্তর। 
অপরে অপূর্ব কথ! শুন নরবর ॥ 
অবিনিত ছিল পথে যাদব-নন্দন। 
খেলিতে খেলিতে সবে করে দরশন ॥ 
রহস্য করিতে তথা যুক্তি করি সার। 
শান্ঘকে সাজায় নারী করি চমৎকার 
জান্বুবতী পুত্র সেই স্ত্রীরূপ ধরিল। 
মুনির নিকটে সব গমন করিল ॥ 
মুনি পদতলে পড়ি যাদব-নন্দন। 
বিনয়েতে ধীরে ধীরে কহিছে বচন ॥ 
কহ দেব মোনবাকে করুণ! প্রকাশি। 
ভূত ভবিষ্যৎ সর্ধ্ব জান মহাখষি ॥ 

এই হেতু পায় ধরি করি জিজ্ঞাসন। 
গর্ভবতী এই নারী করহ দর্শন ॥ 

পুত্র ইচ্ছ! ইহার মনেতে অতিশয় । 
আগত হয়েছ প্রায় প্রপব সময় ॥ 
অতএব দয়া করি কহ হে বচন। 
ইহার উদরে কন্তা অথবা নন্দন ॥ 

কি পুত্র হইবে দেব কহ সেই বাণী। 
অমোঘ দর্শন বলি তোমা! সবে জানি ॥ 
যাদবগণের কথা শুনি মুনিগণ। 

মনে মনে জানিলেন সব বিবরণ ॥ 
হেয়জ্ঞান করি সবে যাদব তনয় । 
প্রতারণ! করে সবে দুষ্ট ছুরাশয়'॥ 
ক্রোধেতে হইল তবে আরক্তলোচন। 
মুখেতে নির্গত যেন ঘোর হুতাশন ॥ 


৩। দ্ারকার নিকটবর্তী পিওরিক নামে এক 
তীর্থ ছিল। 


৮৮১৪ 


 জ্ীমস্তাগবত। 


[একাদশ স্বন্জ 


 ক্রোধেতে কম্পিত মুখে বাক্য নাহি সরে। । পাযাণে করিল সেই মুষল ঘর্ষণ। 


কহিতে লাগিল বাক্য যছুগণ তরে ॥ 
কি আর কহিব সবে ওহে মন্দগণ। 
মুষল হইবে গর্ভে কুলের নাশন ॥ 
এত কহি মুনিগণ গমন করিল। 

শাপ শুনি যাদবেরা আকুল হইল ॥ 
তবে যত যছুম্ৃত হইয়ে বিস্ময় । 
-শাস্বের উদর তবে (১) মোচন করয়॥ 
তাহাতে প্রকাণ্ড এক মুষল হেরিল। 
লৌহময় দেখি তাহ! বিস্ময় মানিল ॥ 
ভয়ে ভীত চিত্ত বে আকুল অন্তর 
বলে হরি একি দায় ঘটিল সবার ॥ 
বড় মন্দমতি মোর! যাদব-নন্দন | 

কি বাক্য বলিবে সব জগতের জন ॥ 
এত কহি সকলেতে কান্দিতে লাগিল। 
মুষল লইয়ে গৃহে গমন করিল ॥ 
যথায় বসিয়ে সেই যাদবের পতি। 
সেই সভামধ্যে সবে করিলেন গতি ॥ 
ভয়েতে আকুল তবে মলিন ব্দন। 
কৃষ্ণের নিকটে গিয়! কহিল তখন ॥ 
তবে শাপ সবে শুনি সভাজন যত। 
দর্শনে মুষল সবে হইল বিস্মিত ॥ 
ভয়েতে কম্পিত হলো দ্বারকার জন। 
ভয়াকুল চিত্তে সবে করয়ে রোদন ॥ 
তাহ! দেখি আহক সে সবারে কহিল । 
কেন ভীতমতি সবে কেন বা! আকুল ॥ 
সাগরের তীরে শীঘ্র করহু গমন । 

এ মুষলে ল'য়ে সবে করহ ঘর্ষণ ॥ 
ঘর্ষণে এ লৌহ নির্মূল হইবে | 
তাহলে আশঙ্কা আর কিছু না রহিবে ॥ 
তীহার বচনে তবে যাদব সকলে। 
মুষল হইয়। ষায় সমুদ্রের কুলে ॥ 


ক্ষয়প্রাণ্ত হয তাহা শুনহ রাজন ॥ 
কিছুমাত্র অবশিষ্ট যা কিছু রহিল। 
যাদবের সেইটুকু মাগরে ফেলিল ॥ 
মুষল ঘর্ষণে যেই ফেণ! বাহিরিল। 
তীরেতে সংলগ্ন হয়ে কুশ জনমিল ॥ 
অবশিষ্ট খণ্ড যাহ! ফেলিল সাগরে। 
সেই খণ্ড জেলে পার মতস্তের উদরে॥ 
মূল্যে লুব্ধক তাহা করিল বিক্রয়। 
তাহাতেই এক শল্য নিশ্মীণ করায় ॥ 
1 সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই দেব নারায়ণ । 
| আয়াসে করিতে পারে পাপের মোচন ॥ 
| তথাপি দে জগন্নাথ ইচ্ছা প্রকাশিল। 
! কালরূগী বলি তাহা আপনি জানিল ॥ 
এই কথা যেইজন করিবে শ্রাবণ। 
রোগ শোক দুরে যায় পাপ বিমোচন ॥ 
দাগের রচিত গীত হরিকথা সার। 
যাদবগণের পাপ শুনহ বিস্তার ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে যাদবগণের প্রতি 
্রদ্মশাপ সমাপ্ত। 
| অথ বন্থুদেব 'ও নারদ সংবাদ । 
1 শুকদেব কহে পরে শুন কুরুবর। 
| একদিন দেবধি নারদ মুনিবর ॥ 
৷ দ্বারকানগরে আসে কৃষ্ণ দরশনে। 
দেবি দেখিয়া! কৃষ্ণ বসায় যতনে ॥ 
মহ! সমাদরে তারে করি সম্ভাষণ । 
পাগ্য অর্ধ্য দিয়। দিল বসিতে আসন ॥ 
মুনিবর হ্াস্তরে কৃষ্ণ দরশনে। 
হৃদয়ে চিন্তয়ে সদা দেব নারাযণে ॥ 
ঘেজন ভঙ্গয়ে দেই দেব নারায়ণ। 
| তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 
কহি শুন নরপতি অপূর্বব কথন। 
আপনি শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন অর্চন ॥ 
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সমাদরে মুনিবরে ভৌজন করায়। | ভাগবত কথ। তুমি জিজ্ঞাস আমায় । 
দ্বারকানগরে বসে খষি মহাকায় ॥ : সবিস্তারে দেই কথা কছিব তোমায় ॥ 
পরে আসি বন্থদেব তথ। উপনীত। ভাগবত কথা হর পরম কারণ । 
খধিবরে জিজ্ঞাসিল হযে হরধিত ॥ এই ধর্ম যেইজন কররে শ্রবণ ॥ 
বন্থদেব কহে শুন ওহে ধাধিবর | কিম্বা ভাগবত ধর্ম করয়ে পঠন। 
তব আগমনে বড় আনন্দ অন্তর ॥ ধ্যান কিম্বা আদর করযে যেইজন ॥ 
পিতা মাত। আগমনে পুজে বথা হয়। পবিত্র তাহার দেহ পাপে মুক্ত হয়। 
সেইমত আজ মোর আনন্দ হৃদয় ॥ কহিলাম সার কথ! তোমারে নিশ্চয় ॥ 
কি আর কহিব দেব তোমারে এখন । তোম! হ'তে আজ মম জ্ঞানের উদনয়। 
জীবের মঙ্গল হেতু তব আগমন ॥ স্মরণ করায়ে দিলে হরি দয়াময় ॥ 
আর এক বাক্য আমি কহি মহামতি । তোমারে কহিব সেই কথা পুরাভন। 
যেজন ভজয়ে সেই দেব স্থপ্রকৃতি ॥ বিস্তারিয়ে কহি তবে শুনহ বচন ॥ 
বেইরূপে ঘেইজন করযে ভজন । (১) কহিব তোমারে এক অপূর্বব ইতিহাস। 
তার সঙ্গে সেই দেব থাকে অনুক্ষণ ॥ খধতের (১) পুত্র হ'তে যে সব প্রকাশ ॥ . 
হে দীনবতদল তুমি সর্ব ধর্ম জ্ঞাত।  প্রিঘ্ব্রত নামে এক মনুর নন্দন। 
মোরে দয়া করি প্রভূ কহ সেইমত ॥ | তাহার যে পুত্র হয় অমিত রাজন ॥ 
ঘাহার শ্রবণে জীব মুক্তিপদ পায়। । নাভি নামে হুইল থে তাহার নন্দন । 
একেবারে ভবছুঃখ কু নাহি রয় ॥ ! নাভির নন্দন সেই খষভ যে হন॥ 
দেবের মায়ায় সব পেমাহিত নিশ্চর | . পরম তেজস্বী পুত্র খ্যাত চরাচরে। 
সর্ববসার হুয় সেই ঈ্জীর আশ্রয় ॥ ' বান্ছদেব অংশ সেই কহি যে তোমারে ॥ 
পুত্ররূপে লাভহেতু করিনু পূজন | : খষভের শত পুত্র জনম হইল। 


ন! ভাবিন্ুু আমি কিছু মোদের কারণ ॥ 
অতএব কহ মোরে হইয়ে সদয় | 
কিরূপে ঘুচিবে মম সংসারের ভয় ॥ 
কিরূপেতে মুক্তিলাভ হইবে আমার । 
সেই কথ! মোরে কহ করিয়ে বিস্তার ॥ 
ৰহ্দেব বাক্যে তুক্ট নারদ তখন। 
একেবারে হয় তবে আনন্দে মগন ॥ 
হরিগুণ গানে মুনি উন্মত্ত হইল। 
বন্থুদেবে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
ওহে বন্থুদেব তুমি হও মহামতি । 
যাদবের শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্মপর অতি ॥ 

১1 অর্থাৎ ব্যক্তি সকল যেরূপ করে তাহায় 
ছারাও সেইনধদ করিনা থাকে। 


. ধর্মবস্ত পুত্র সব ব্রহ্মপর ছিল ॥ 
: ভরত নামেতে হয় জ্যেষ্ঠ সহোদর । (২) 


৷ পরম তেজস্বী পুত্র ধার্মিকের সার ॥ 


1 মায়াময় এ সংসার জানিয়! অন্তরে । 


মিথ্যাময় জানি পৃথী পরিত্যাগ করে ॥ 
বহুকষ্টে করে সেই হরি আরাধন। 
পরেতে পাইল রাজ্য শুনহ বচন ॥ 
আর নয় জন করে দ্বীপ অধিকার। 
কর্ম কৃতী পুত্র একশত তার ॥ 

১ খষভ নামে পুরাকালে বিদেহ দেশের রাজা 
ছিলেন । 


২। তাহার নামে এই অছুতরর্য অর্থাৎ ভারত 
বর্ষ নামে বিধ্যাত। 
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জগত প্রসিদ্ধ তার নামেতে ব্রাহ্মণ । | কে পায় দর্শন বল ও রাঙ্গা চরণ। 
পৃরর্ব কথা বন্থদেব কহি হে এখন ॥ অতএব কহ কিছু মঙ্গল বচন ॥ 
পরমার্থ পরায়ণ আর নয় জন। এ জগতে যদি আসে ক্ষণেকের তরে। 
ভাগবতরূপে বিশ্ব করিয়ে দর্শন ॥ ছুল্লভ জনম সেই সাধু সঙ্গ করে ॥ 
বিচরণ করে সবে এ জগত মাঝে । নিধি লাভে যথ৷ মন সানন্দিত হয়। 
ইচ্ছামত সর্বন্থান ভ্রমণ করিছে ॥ সাধু দরশনে ততোধিক নুখোদয় ॥ 
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব কথন। অতএব কৃপা কর আমায় এখন 
একত্র হইয়ে তবে যত খধিগণ ॥ প্রস্ম হইল ভক্ত প্রতি নারায়ণ ॥ 
নিমন্ত্রণ করি তথ! সবে আনাইল। যে ধর্ম করেন দান আনন্দ অন্তরে । 
নিমিরাজ সঙ্গে আসি উপনীত হৈল ॥ সেই ভাগবত ধর্ম বলহ আমারে ॥ 
উপনীত হয় সব নিমি যজ্ঞস্থলে। তবে সেই শ্রীহরি করিয়ে সম্বোধন। 
দিবাকর সম দীপ্তি দেখিল সকলে ॥ বলে ওহে নৃপ শুন অপূর্ব কথন ॥ 
উঠিয়। ঈাড়ায় তবে ঘত দভাজন। সংসারের জীব যত জানিবে নিশ্চয়। 
সাদরেতে নিমি রাজ। করে সম্ভাষণ ॥ যাহাদের ঘটে সদা! জ্ঞান বিপর্ধ্য় ॥ 
করযোড়ে কহে সেই মুনিগ্ণ প্রতি। (১) তাহারা যগ্ধপি সেবে অষ্্যুত চরণ । 
সার্থক জীবন মম হইল সম্প্রতি ॥ সংসারের ভয় তার হয় নিবারণ ॥ 
পবিত্র হইল পুরী ওপদ পরশে। পাইবে পরম জ্ঞান দেব দামোদর 
দৃণ্ডবৎ মুনি পদে করিল হরিষে ॥ হীনমতি হয় যত জগতের নর ॥ 
বসিবারে দ্বিল রাজা রতন আদন। নারায়ণ উহাদের উদ্ধার কারণ। 
বিধিমত সবাকারে করেন পূজন ॥ সহজে কহিল হরি সে লব বচন ॥ 
কৃতাঞ্জলি করি সেই বিদেহের প্তি। ভাগবত ধর্ম যেবা করয়ে আশ্রয় । 
বিনয়েতে জিজ্ঞাসিল তাহাদের প্রতি ॥ কহিলাম সার কথা আমি সমুদয় ॥ 
শুন মুনিবর সবে আমার বচন। শুন নরবর আমি কহিব তোমায়। 
ঈশ্বরের সহচর তোমর! এখন ॥ ভাগবত ধন্ম যেবা করয়ে আশ্রয় ॥ 
পবিভ্র করিতে সব বিষ্ুভক্তগণে । কখন বিপদ তার না হয় ঘটন। 
ভ্রমণ করহ সবে আনন্দিত মনে ॥ অপূর্বব কাহিনী এবে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
এই যে মানব দেহ ধারণ করয়। একান্ত মনন যার ভাগবত প্রতি । 
পঞ্চভৃতময় মাত্র ইহা কিছু নয় ॥ চক্ষু মুদি সেইজন করে যদি গতি ॥ 
তথাপি এ দেহ হয় স্থুল্লভি অতি। তথাপি সে জন কভু পতিত না হয়। 
অতএব কছ দেব আমারে সম্প্রতি ॥ সেই তত্ব কথ! এবে শুন মহাশয় ॥ 
রা কৰি, হরি, অন্তরিক্। রুদ্ধ, পিবা, গলারন, ৪১87475 
আবিকে 2১6 সংদারের'কার্য্ে বে হয় অনুর্ত ॥ 
সক ৯ দহাভাগ নিষ্কাম হইয়া সবে গুন মহাশয়। 
ছুনি হইরাছিলেন। করি যত ধর্ম কম্ম ফল সমুদয় ॥ 
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কহিন্ু তোমারে এই প্রকৃত বন ॥ 
ঈশ্বরে বিমুখ হয় যেই মুঢ়মতি । 
মায়ায় আচ্ছন্ন সেই অধম প্রকৃতি ॥ 
তাহার অন্তরে রহে আনন্দ উদয়। 
সকল কাধ্য্যেতে তার ঘটে বিপর্যয় ॥ 
যদি সেইজন করে ঈশ্বর ভজন । 
ভয়াকুল চিত্ত তার হয় সর্বক্ষণ ॥ 
অতএব নিজ মন করিলে দমন। 
ভয়হীন হয় সঘ। সেই সাধুজন ॥ 
লোকমাঝে তবে সেই হয় মতিমান। 
সতত করিবে সেই ঈশ্বরের গান ॥ 
চক্রপাণি জন্ম কর্ম কীর্তন করিবে। 
স্থমঙ্গল নাম তার ভক্তিতে গাইবে ॥ 
সর্বক্ষণ হরিনাম করিবে শ্রবণ | 
হরিনাম করি সদ1 করিবে ভ্রমণ ॥ 
হেনরূপে হবে যার প্রেমের উদয় । 
তারে কৃপা করিবেন হরি দয়াময় ॥ 
তখন হৃদয় হবে আনন্দে মগন। 
জগতের সার ভাবি করিবে কীর্তন ॥ 
হরিপ্রেমে উন্মত্ত যে হয় ভক্তিভরে। 
অজ্ঞান হইয়! সেই উচ্চহাম্ত করে ॥ 
নর্ভনে গঞ্জনে গান করয়ে রোদন । 
এইরূপ করে সব কৃষ্ণভক্ত জন ॥ 
আর এক কথা রাজ। করহ শ্রবণ । 
এইরূপ ভাবে সদা কৃষ্ণভক্ত জন ॥ 
পৃথিবী আকাশ অমি সলিল পবন। 


দিক আদি আকাশ আর পর্বত কানন ॥ 


ভূতগণ আদি করি নর্দা ও সাগর । 


সকলেই দেখে সেই কৃষ্ণের আকর ॥ 


কৃষ্ণ দেহ ভাবি মনে করয়ে প্রণতি। 
এইরূপ হয় সদ। কৃষ্ণতক্ত মতি ॥ 





১। ঈখরে অর্পণ কর! হইপে সফল কর্ণহি ভাগ- 


বত ধর্ম হইল। ইহার ভাবার্থ এই । 


স্্ীমস্তাগবত ১ 


স্মরি মনে নারায়ণ করয়ে অর্পন। (১) 


| কষধাতুর জনে যথা পাইলে ভোজন । 
উপজয়ে স্থখ তার আনন্দে মগন॥ 
সেইমত কৃষ্ণতক্তের আনন্দ উদয়। 
সংসার বিরাগ তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
তদস্তর ওহে নৃপ করহ শ্রবণ । 
যে জন করয়ে হরির চরণ সেবন ॥ 
সদা আনন্দিত সেই জানিবে নিশ্চয়। 
অন্তরেতে মহানন্দ তাহার উদয় ॥ 
ভাগবত সম তার আনন্দ অন্তরে । 
শাস্তির আগারে শখ সেবে নিরম্তরে ॥ 
চরমে পরমগতি পায় সেইজন। 
সার কথ! কহিলাম তোমারে রাজন ॥ 
বন্ুদেব হর্ষ অতি সে কথা শ্রবণে। 
করঘোড়ে কহে পুনঃ মুনিবর স্থানে ॥ 
ওহে মহীমতি তুমি হও কৃপাময়। 
ভাগবত ব্যক্তি কেবা এ জগতে হয় ॥ 
সেই কথা মুনিবর কহ বিস্তারিয়া। 
মহানন্দে মত হোক আমার এ হিয়া ॥ 
কীদৃশ স্বভাব তার কিব। আচরণ । 
কিরূপ তাহার ধর্ম বলহ এখন ॥ 

1 কি চিহ্ন ধরিলে ঈশ্বরের প্রিয় হয়। 
দয়া করি মোরে দেব কহ সমুদয় ॥ 
মুনি কহে বন্থুদেব করহ শ্রবণ। 
পরম পবিত্র তুমি জানিনু এখন ॥ 
অপূর্বব কাহিনী এবে শুন মহাশয় । 
ভাগবত ভক্তি যাহা বেদেতে নিণয় ॥ 
সেই কথা কহি শুন ওহে মহামতি । 
শুকদেব মুনি কহে পরীক্ষিৎ প্রতি ॥ 
শুন নারায়ণ সেই অপূর্বব কথন। 
বন্থদেব স্থানে মুনি করিল বর্ণন ॥ 
হুরি সম ধরে তেজ ভাগবত জন। 
সর্বজীবে দেখে সদা আপন সমান ॥ 
ব্রহ্মরূপ আপনারে দরশন করে। 
সর্ববভূতে ব্রহ্মরূপ ভাবয়ে অন্তরে ॥ 


৮৯৭ 


১। ইহার অর্থ এখানে এইরূপ হইবে অর্থাৎ 
খিনি উন্নম ভাগবত তিনি বিষরে খ্ষে করেন না 
এবং বিষয় ভোগ করিয়াও তিনি সন্ত হল ন!। 

২। দেছের সংসার ধর্ম জন্ম ও মৃতু, হাশের 
সংসার ধর্ম ক্ষুধা, মনের সংসার ধর্ম ভয়, বুদ্ধির 
সংসার ধর্ম তৃষ্ণা, আর ইঙ্জ্িরগণের সংসার ধর্শ কট, 
এইনপ ক্রম সকল বুঝিয়। লইতে হয়। 


৮১৮ ১. ীমভাগবত। [এফাবশ বধ 
শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেই জানিবে নিশ্চয় । | ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলি হয় সেই জন | 
আর বলি শুন এক ভাগবত হয় ॥ জন্ম কর্ম বর্ণ হেতু শুনহ রাজন ॥ 
আপন অধীন যত মানব-নিচয়। আশ্রম ও জাতি হেতু হৃদয়ে যাহার । 
মুর্খগণে শক্রগণে উপেক্ষা করয় ॥ কোনমতে নাহি হয় মনে অহঙ্কার ॥ 
মধ্যম বলিয়া তারে করয়ে গণন। শ্রীহরির প্রি বলি জানিবে দে জনে । 
আর এক কথা রাজ! করছ শ্রবণ ॥ আত্ম পর ভেদ যেই নাহি করে মনে ॥ 
শ্রদ্ধান্থিত হ'য়ে যেবা প্রতিমার প্রতি। দেহ আর চিত্ত হেতু সেই সদাশয়। 
হুরিরূপে পৃজে তারে শুন মহামতি ॥ সরববূতে সমজ্ঞান সদা তার হয় 
অপর রূপেতে হরি করিতে পূজন। ভাগবত শ্রেষ্ঠ সেই শুন মহামতি । 
কিছুতেই ভক্তি তার নহে'কদাচন ॥ ভাগবত ভিন্ন তার নাহি অন্য গতি ॥ 
অপ্রার্কত বলি তারে জানিহ রাজন। জগতের সার মাত্র শ্রীহরি চরণ। (১) 
বাস্দেবাবিষ চিত যার সর্বক্ষণ ॥ হুদধ়েতে করিয়াছে সুদৃঢ় বন্ধন ॥ 
ইন্ড্রিয়বশে মাতি বিষয় ভোগে রত। যেই স্রীহরির পদ করয়ে ভজন। 

বিষ্ণু মীয়াময় বিশ্বে ভাসে অবিরত ॥ হরি পন হদে ভাবে সদা সর্বক্ষণ ॥ 
কু দ্বেষ মনে তার না হয় উদয়। বৈষ্ণব প্রধান বলি জানিবে তাহায়। 
কিছুতে আনন্দ তার কভু নাহি হয় ॥ বিচলিত চিত্ত তার কিছুতে ন। হয়॥ 
উত্তম সে ভাগবত (১) কহে সর্বজন যবে হয় নিশাকর গগনে উদয় । 

সার কথা নরবর করিলে শ্রবণ ॥ সূর্ধ্যের প্রভাবে তাহে বিস্তার ন। হয়॥ 
আর যেইঙজন হরি ভাবঝে অন্তরে । সেইরূপ শ্রীহরির যুগল চরণ । 

স্মরণ কারণ সেই পরম ঈশ্বরে ॥ বিরাজিত অঙ্গুলির নখের কিরণ ॥ 

দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ইক্জিয়াদি যত। সে কাস্তি বিরাজ করে সেবক হৃদয়। 
সংসারের ধর্ম কণ্ম জানিবে নিশ্চিত ॥ (২) তম আদি তাপ নাশ তাহাতে করয় ॥ 
ক্ষুধা তৃষা ভব কষ্ট জনম মরণ । বিপদে পতিত হ'য়ে সেই মহাজন। 

এ সবে না হয় কছু মুগ্ধ সেই জন॥ অনায়াসে করে সব পাপের মোচন ॥ 
ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলি জানিবে তাহায়। হরি বিরাজিত তার হৃদয় ভিতর । 

আর এক কথ! আমি কহিব তোমায় ॥  প্রণত রজ্ছুতে বদ্ধ থাকে নিরন্তর ॥ 
কাম্য কম্মাশক্তি নাই যাহার অন্তরে । হরিপন হৃদে সেই করে ধারণ। 
একমাত্র বাহ্দেব ভাবে নিরন্তারে ॥ ভাগবত শ্রেষ্ঠ সেই জানে সর্ববজন ॥ 


৯1 ভগবৎ পদ অপেক্ষা লার বস্ত নাই, এইনপ 
স্থতিভর্ট না হওয়াতে যিনি ত্রিভুবনে রাজ্যপ্রার্থির 
নিমিত্ত লবাঞ্ধী এবং নিমেযার্ধর জন্য ও শ্ীকষ বিনষ্ট 
চেতা দেখধি কর্তৃক বিমৃধ্য ভগবত পদারবিন্দ হইতে 
বিচণিত হয় না। 


একাশ খবনধ] স্রীমন্তাগৰত। ৮৯৯ 
নারদের মুখে শুনি এ সব কাহিনী। দেহ ধারী জীব যত শুন কথ! তার । 
বন্থদেব কহে পরে যোড় করি পাঁণি ॥ ইচ্ছামত কর্ম (১) তারা করে অনিবার ॥ 
তোমার প্রাদে দেব হু'লে| জ্ঞানোদয়। | তাহাতে অর্জন করে ঘত কর্মফল । 
ঘুচাও এবার মম মনের সংশয় ॥ ছুঃখকর হয় সেই কর্ম অমঙ্গল ॥ 

কহ দেব দয়া করি মায়ার কথন। সেই কম্মফলে তবে যত জীবগণ । 

যেই বিষু মায়! হয় মোহের কারণ ॥ বার বার এ সংসারে করয়ে ভ্রমণ ॥ 

দেই মায় জানিবারে ইচ্ছা অতিশয় । । অমঙ্গল কার্যে রত যত জীবগণ। 

ংসার তাপেতে তপ্ত মোদের হৃদয় ॥ ; কম্মীফলে অবশ সে হয় সর্ববন্ষণ ॥ 
অতএব হুধাময় হরিকথ! বল। ' তাহাদের বিবরণ শুন মহামতি । 

তাপিত অন্তর তাহে হইবে শীন্তল ॥ প্রলয় পর্য্যন্ত যাহে নহে কোন গতি ॥ 
দেবধষি কহে তবে বন্থদেব প্রতি । ! ততকাল হয় সবে জনম মরণ । 

শুন কহি মহামতি অপূর্বব ভারতী ॥ । সার কথ! মহারাজ করহ শ্রবণ ॥ 
বৈদেহের স্থানে যাহ! কহে খষিবরে।  ! মহাভূতগণের সে নাশের সময়। 


সেই কথ। শুনে সব হরিব অন্তরে ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। 
ভূতমধ্যে আত্মারূপে বেই মহাজন ॥ 
অনাদি পুরুষ মেই অনন্ত মুরতি। 
নিজ অংশে জীবগণ অন্তরেতে স্থিতি ॥ 
বিষয়ের ভোগ আর মুক্তির কারণ। 
মহাভূতে করিলেন প্রাণের স্থজন ॥ (১) 
পঞ্চ মহাভূতে স্থষ্টি জীবের অন্তর । 
অন্তধ্যামী রূপে থাকে তাহার ভিতর ॥ 
এক অংশ দশ রূপে (২) বিভাগ করয়। 
ংসার বিবম ভোগে আনন্দিত হয় ॥ 
সেই প্রভু নারায়ণ মাত্মগুণ হ'তে। 
বিষয় করেন ভোগ আনন্দ মনেতে ॥ (৩) 
জগতের স্থব্ট হয় যত জীবগণ। 
আত্মবোধে আসক্ত তাহাতে নারায়ণ ॥ 


১। অর্থ[ৎ জীবগণের উপকারের অন্ত। 
স্তন যে সকল কর্ম করিরা থাকে। 


২।  উৎষ্টাপষ্ট 
করিমাছিলেন। 

ও এক প্রকার মন স্বারা। 
বাহিক ইন্দ্রিয় দশ প্রকার বিষয় ভোগ করেন। 


প্রানী সকল 





1 কালেতে সকলে তবে উপনীত হয় ॥ 

1 অনাদি অনন্তকাল জানিবে তখন। 

স্থল দৃক্াত্মক (২) কার্ধ্য করে আকর্ষণ ॥ 

[ তখন জানিবে তুমি ওহে নরবর। 

৷ শত বর্ষ ধরি বৃষ্টি হবে নিরস্তর ॥ 

৷ ভর়ষ্কর বৃষ্টি যবে হবে বরিমণ। 
দিবাকর কর বৃদ্ধি হইবে তখন ॥ 
ভ্রিলোকের লোক সবে হবে দগ্ধ প্রায়। 
তৰন্তর মুখে হবে অগ্নির উদয় ॥ 
পাতাল হইতে তবে সেই হুতাশন। 
চারিদিকে দগ্ধ করি উঠিবে গগন ॥ 
অবিলম্বে সেই অগ্নি বাতাসে চলিবে। 
ভয়ঙ্কর রূপে চতুদ্দিক দগ্ধ হবে ॥ 
মেঘগণণ (১) জলধারা করিবে বর্ষণ। 
সমগ্র ব্রহ্গাণ্ড দেহ তাছে হইবে মগন ॥ 


১। ইন্জির সকল দ্বারা জীবগণ বাপনা লহিত 


২। স্থুণ সথপ্াম্ক জয়ের কারণের দিকে 


আর দশ আকর্ষণ করে। 


-:১। সম্বন্তুক নামক মেঘগণ। 


৮২০ 
বিরাট পুরুষ তথ৷ শুন তদস্তর | 
বিরাট (২) ছাড়িয়া! হরি আনন্দ অন্তর ॥ 
কাষ্ঠ শুন্য অগ্রি সম হইয়ে তখন। 
সৃন্ষমাদপি সুক্ধম হ'য়ে প্রবেশে কারণ ॥ 
আর এই ধারা যাহ অপূর্ব দর্শন । 
হৃতগন্ধ জলময় করিবে পাবন ॥ 

সেই জল রসহীন হবে জ্যোতির্ময় । 

সার কথ! কহিলাম শুন নররায় ॥ 
অন্ধকারে হীন জ্যোতি হতরূপ হবে। 
তদস্তর সেই তেজ বায়ুতে মিশিবে ॥ 

সেই বায়ু বিলীন যে হইবে আকাশে। 
কামরূগী হ'য়ে বায়ু তার গুণ (৩) নাশে ॥ 
ঈশ্বরে বিলীন হবে পরে সে বিমানে । 
অপরে গুনহ কহি অপূর্বব বিধানে ॥ 

মন বৃদ্ধি আর যত ইক্জ্িযের গণ। 
বৈকারিক দেবগণে হইবে মিলন ॥ 

পরে হংস তত্বে তাহা প্রবেশ করিবে। 
অহংতত্ব (8) মহতত্বে আসি প্রবেশিবে ॥ 
শুনহ অপূর্বব কথ! ওহে মহামতি । 
বিভুগত হয় এই লয় স্প্ি স্থিতি ॥ 

তাহার ত্রিগুণ মায়া করিনু বর্ণন। 
ভাগবত কথ হয় পরম কারণ ॥ 

রাজ! কহে খধিগণে করি কৃতাঞ্জলি। 
শ্রবণে পবিত্র কথ! বড় কুতুহুলি ॥ 

ওহে দেব দয়।৷ করি বলহ এখন। 

বশীভূত নাহি হয় যাহাদের মন ॥ 

সেই স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি প্রকারে । 
ছুরন্ত এশ্বরী মায়! পারে তরিবারে ॥ 


২ বিরাট অভিমানি দেবতা । 

৩। গু অর্থাৎ শন । 

৪। অহংতন্ব নিজ গুণাগুণের সহিত মহত্তস্বে 
প্রবেশ করে । গুণাগুণ অর্থাৎ নিজের গুণত্রয়। 
ওঁ মহত্ত্ব আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। 


. জ্রীমস্ভাগবত । 


[ একাদশ স্দধ 


' সেই কথ! কহ দেব হুইয়ে সদয়।: 
তাহাতে আনন্দ চিত্তে হবে অতিশয় ॥ 
মহধি কহেন নৃপ করহ শ্রবণ । 
সত্রীপুরুত্ব সম্ঘন্ধেতে বদ্ধ সেই জন ॥ 
ছুঃখ নাশ হেহু কার্ধ্য সদ। প্রবর্তয়। 
স্থখের কারণ কর্দ্দে সদ! রত হয় ॥ 
বিপরীত ফল পায় সেই জীবগণ। 
নিত্য গীড়াগ্রন্থ দেখিবে সেইজন ॥ 
ছুল্লভ ধনের আশা! জানিবে নিশ্চয়। 
সেই বিভ্ত মানবের মৃত্যুরূপ হয় ॥ 
চঞ্চল এ গৃহ পুত্র বন্ধু পরিজন । 
প্রাপ্ত হ'য়ে প্রীত নাহি পায় যেইজন ॥ 
অনিত্য এ সবন্হয জগৎ অসার । 
জগতের কার্ধ্য যত অতি চমৎকার ॥' 
মঙ্গল জানিয়ে ইচ্ছা করে যেইজন। 
পরম ব্রহ্মেতে সদা হয় নিমগন ॥ 
গুরুর শরণ লয় যেই মহামতি । 
গুরুকেই আত্ম। ভাবি আনন্দেতে মাঁতি ॥ 
দেব জ্ঞান করি তারে করয়ে সেবন। 
ভাগবত ধন্ শিক্ষা করে অনুক্ষণ ॥ 
যে নকল কার্ধ্য হরি সম্ভোষিত হয়। 
সেই সব কর্ন শিক্ষা! করে সে নিশ্চয় ॥ 
প্রথমেতে নিজ মন করি বশীভূত । 
অপরেতে সাধুনঙ্গ করিবে নিয়ত ॥ 
যথোচিত দয়াবান হবে ভূতগণে। 
্রহ্মচর্য্য মরলতা৷ বেদ-অধ্যয়নে ॥ 

বৃথা বাক্য অকথন সেই নাহি কয়। 
অহিংস দ্বন্দেতে তাঁর সমভাব হয় ॥ 
 আত্মদৃষ্টি ঈশ্বরদৃষ্টি সমান যাহার। (১) 
_ গৃহাদিতে অভিমান শুগ্ত সদা তার ॥ 
থাকে ন! বিষয় আশ সংসার কামনা । 
ঈশ্বরে পাইয়! ঘায় অপার যাতন! ॥ 


১ নিষ্ঠজ্ঞান স্বরূপে আযম আর নিয়ন! 
স্বরূপ ঈশ্বর দৃষ্টি। 


ঈশ্বরের পদে সব করে সে অর্পণ ॥ 
কৃষ্ণময় আত্ম! আর কৃষ্ণ নাম সার। 
তার মহ করিবেক মিত্র ব্যবহার ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আর এই ছুই স্থানে । 
মানব সকল আর যত সাধুগণে ॥ 
এর মাঝে ভাগবত ভক্ত যেইজন। 
তাহাদের সর্বক্ষণ করিবে পূজন ॥ 
অনুরাগ তুষ্টি আর পাবন কথন। 
আত্মার সকল দুঃখ করিতে মোচন ॥ 
এ সব করিবে শিক্ষা ভক্তির সহিত। 
হরির স্মরণ করা তাহার উচিত ॥ 
কৃষ্ণ অনুগত চিভ হইবে যখন। 
কছু হাস্য কভু নৃত্য কখন ক্রন্দন ॥ 

২। অর্থাৎ সর্ধহানে সর্বসমরে সর্বাবিষয়ে 
এইয়প ব্যবহার করার নাম একাস্ত শ্ীলতা। 

৩। ত্য যথার্থ কথন, শম অন্তঃকরণ বণীকরণ, 
দম বাহেপ্দ্রিয বশীকরণ। 

৪1 হরির জন্য কর্ম ও গুণাগুণ শ্রবণ, কীর্তন 
ও ধ্যান। 

€ও 


একাংশ]... জ্ীমন্ডাগবত। .. ৮২১, 
একাস্ত শলতা (২) হয় জানিবে সে জনে । | কখন বা করিবেক আনন্দ প্রকাশ। 
যদি বাস করে সেই ভীষণ বিজনে ॥ অলৌকিক রূপে কভু কহিবেক ভাষ ॥ 
ছিন্ন বস্ত্র সদ! যদি পরিধান করে। কখন আনন্দে সদা গাবে হরি গীত। 
তথাপি সন্তোষ সেই পাইবে অন্তরে ॥ কৃষ্ণপহ আলাপনে সদ! রবে প্রীত ॥ 
ভাগবত শাস্ত্রে সা করি অনুক্ষণ। এরূপে পাইবে সেই পতিত-পাবন। 
অন্য শাস্ত্র নাহি নিন্দে কভু সেই জন ॥ অন্তরে সন্তোষ সদা করিবে ধারণ ॥ 
হরিকথ! হরিকার্য্য করে অবিরত। এইরূপে ভাগবত ধর্ম কম্ম যত। 
সত্য (৩) শম দমে মন সদা বশীভূত ॥ শিখিতে শিখিতে হবে কৃষ্ণ অনুগত ॥ 
আর সেই সর্বময় জগতের সার। তাহাতে ছুস্তর মায়া হইবেক পার। 
হরিগুণ শ্রবণেতে সদা রতি যার ॥ , ওহে নরপতি শুন বাক্য স্বধা সার ॥ 
হরির উদ্দেশ্যে করে কার্য্য সমুদয় । (8)  অম্বত সমান বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
তপ জপ ইষ্ট নাম সতত করয় ॥ খধিগণে করযোড়ে কহিল রাজন ॥ 
আত্মার নিতান্ত প্রিয় সাধু কায্য যত। কহ দেব পুনঃ মোরে অপূর্বব ভারতী । 
তাহাতেই সর্বক্ষণ হয় অনুরত ॥ নারায়ণ নাম পরক্রহ্ম মহামতি ॥ 
দার৷ হুত গৃহ প্রাণ সদা সর্ববক্ষণ। তাহার স্বরূপ মোরে বলহ এখন। 


অনায়াসে মুক্ত হবে ভবের বন্ধন ॥ 
ব্রহ্মশরেষ্ঠ সর্ববঙ্জাত তোমর! সকল । 
শ্রবণেতে ঘুচে যাবে যত অমঙ্গল ॥ 
তবে বত মুনিগণ হরিষ হইল। 
ব্রন্ষের স্বরূপ তবে করিতে লাগিল ॥ 
ধাহা হৈতে এই বিশ্ব হইল স্জন। 
ধিনি হন স্থিতি আর প্রলয় কারণ ॥ 
কারণ বিহীন যেই হয় মহাকায়। 

স্বপ্ন জাগরণ আর স্থষুপ্ডি দশায় ॥ 
বাছেতে অন্তরে ধিনি সদা বর্তমান । 
যাহাতে জীবিত মম ইন্ড্রিয় পরাণ ॥ 
যাহা হতে সকলেই নিজকর্ম্মে রত। 
পরমতত্ জ্বীন সে জানিবে নিশ্চিত ॥ 
প্রবেশিতে নারে মন ইহার ভিতর । 
অগ্নি যথ। নিজ প্রভা করিয়া বিস্তার ॥ 
না পারে অগ্নিকে কভু করিতে দহন। 
সেইমত বাক্য চক্ষু আর বুদ্ধি মন ॥ 
ইন্দ্রিযগণের আছে ক্রিয়াশক্তি যত। 
তাহাতেই হুয় সব তত্বজ্ঞান জ্ঞাত ॥ 





৮২২ _______ ্ীমভ্াগত। [একাংশ 
জগতে যতেক হয় কাধ্য ও কারণ। 1 মানবের হয় যাতে নির্ধল অন্তর | 
্রহ্মরূপ প্রকাশিতে জানিবে এখন ॥ ইহলোক কর্ম যত করয়ে সংহার ॥ 
আদিতে যে এক ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয় । সেই কথা কহ দেব বিস্তারিয়া এবে। 
সত্্ঃ রজঃ তম গুণে প্রকৃতি যে কয়॥ তাহাতে আনন্দ অতি হৃদয়েতে হবে ॥ 
ক্রিয়াশক্তি হেতু তার সূত্র নাম হয়। মুনি বলে ওহে নৃপ করহ শ্রবণ। 
জ্ঞানশক্তি হেতু তারে মহৎ বলয় ॥ অকর্ম্ম বিকর্মা (১) আর কর্ম নিরূপণ ॥ 
জীবের উপাধি প্রাপ্ত নাম অহস্কার। দেবাবাক্য বলি ইহা৷ জানিবে নিশ্চয় । 
চরমে (১) তিনিই হন ব্রদ্ধেতে প্রগর ॥ নহে এ পুরুষ বাক্য শুন মহাশয় ॥ 
জনম মরণ তার কভু নাহি হয়। (২) ঈশ্বরাত্মা বলি ভেদ পণ্ডিতের! কন। 
বিশেষতঃ কতু সেই বৃদ্ধি নাহি পায় ॥। তাহাতে একান্ত সবে মোহিত যে জন ॥ 
ঃপর কহি শুন তাহার কারণ। পরোক্ষবাদ (২) এ বেদ কহিনু তোমায়। 
সে সকল বস্তু হয় জন্ম বিনাশন ॥ পরেতে কহিব শুন সেই সমুদয় ॥ 
তাহাদের দ্রষ্টারূপে করে অবস্থিতি। যেমন বালক প্রতি পিতা মাতাগণ। 
প্রাণ যথা ইন্জ্রিয়েতে থাকে মহামতি ॥. ওষধ প্রধান (৩) করে করিয়ে শাসন ॥ 
সেইমত ব্রহ্ষজ্ঞান জানিবে এখন। সেইমত কর্ম মোক্ষ করিবার তরে। 
কল্পিত বিবিধরূপে শুন-বিবরণ ॥ জীবগণে কন্ মব উপদেশ করে ॥ 

আর শুন কহি আমি প্রাণের আধার। রিপুবশে অজ্ঞ হয় শুন যেইজন। 

অগুজ জরামু স্বেদ উদ্টিজ্জাদি আর॥ যদি নাহি করে সেই বেদ আচরণ ॥ 
সেই প্রাণ জীবের যে অনুগত হয়। কর্ম অনাচার হেতু অধর সঞ্চয়। 

যখনি ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাযুক্ত রয় ॥ মৃত্যু পরে সেইজন স্বত্যুকে লভয় ॥ 
তখন দে আত্মা কোন ন! পায় আশয়।  হগ্পি পুরুষগণ হয়ে সঙ্গহীন। 

মে সেইকালে চা হ্য়॥ আপন অন্তর করি ঈশ্বরেতে লীন ॥ 
কৃষ্ণ চরণ কৃপা হয় সেইজনে। 

চিত মল নাশ তার জানিবে তখনে |. অনু, অব লিসা, বিকরথ নিহিত করের 
নির্মল হইলে যথা হয় দরশন। ২। যে স্থানে অন্ত প্রকার অর্থ গোপন করি- 
প্রকাশিতে হয় যথ। সূর্য্যের কিরণ ॥ বার অন্য অন্ত প্রকার বলা হয়, তাহাদের নাষ 
সেইমত আত্মত্ব লভিবে নিশ্চয়। পরোক্ষবাদ। 


কহিলাম সার কথ! ওহে সদাশয় ॥ 
রাজ। কছে কহ্‌ মুনি শুনি কম্মযোগ। 
লভিতে পরম জ্ঞান ত্যজি কম্ম যোগ ॥ 


১। উরমে তিনিই দেবতা! ইন্্িয় ও বিষয় 
প্রকাশ রূপতা হেতু ব্রঙ্গরূপে প্রকাশ পান। 
২। অর্থাৎ আত্মা! থাকে না। 


৩। যেমন মাতাপিতা শিশু-পুত্রকে বধ সেবনার্থ 
অড়ডুকাদি দ্বারা প্রলোভিত করিরনা জড্ডুকাি 
প্রধান করেন, কিন্তু মানে এম্লে লড্ডুকাি 
লাভ ত্ধধ পানের কামনা নহে, আরোগাই 
তাহার একমাত্র কামনা। তেমনি বেদও অবাস্তর 
ফলম্বার! প্রলোভন করিঝা কর্ম করায় এবং ও 
সকল অবান্তর ফল প্রদান করে, কিন্তু এ কল 
ফললাভ কর্ণের প্রয়োদ্দন নহে। কর ছার! মোক্ষই 
উহার একমাত্র প্রয়োজন । 


একা]... ্ীম্তাগবত। ৮২৩ 
বেদোক্ত কর্ম যত করে দমাপন। ] নিজ নিজ মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ। 
কর্ম্মযোগ লাভ তার হয় মেইক্ষণ ॥ ভক্তিভাবে করিবেক তীহাকে পূজন ॥ 
অহঙ্কার করিতে ছেদন। এইরূপ বিধিমত পূজ! সমাপিয়া ৷ 
ইচ্ছা হয় যার মনে সদা সর্বক্ষণ ॥ স্তবন করিবে হরি প্রণতি করিয়া ॥ 
তাহার বিধান বলি শুন মহাশয়।, আপনারে কৃষ্ণময় করিবে চিন্তন। 
বৈদিক বিধির সহ তন্ত্র বিধি চায় ॥ (১) আনন্দে করিবে সেই হরির পূজন ॥ 
একত্রেতে ছুই বিধি করিয়ে মিলন। আর সে নিন্মীল দেবে মন্তকে ধরিবে। 
সর্ব্বদা করিবে সেই কেশবে অর্চন ॥ পুরীমধ্যে নিজ স্থানে স্থাপন করিবে ॥ 
গরু কৃপাবশে তবে মানব-নিকর। এইরূপে জল আদি সূর্য্য হুতাশন। 
দর্শন করিবে সেই জগত ঈশ্বর ॥ ঈশ্বর আত্মাকে সেই করিবে অর্চন ॥ 
নিজ অভিমত মুক্তি মনে মনে গড়ি। অনায়াসে মুক্ত হবে সেজন ত্বরায়। 
অর্চনা করিবে সেই পরমাত্মা। হরি ॥ মুক্তির বিধান আমি কহিমু তোমায় ॥ 
প্রতিম। ষন্মুখে দেহ করিয়! নিম্মল। রাজা কহে খধিবর কহ সে কাহিনী। 
প্রাণের সন্থল করি গাইবে মঙ্গল ॥ ইচ্ছায় জনম লভি সেই চক্রপাণি ॥ 
ভূত শুদ্ধি আদি করি শরীর শোধিবে। করিয়াছিলেন যেই কার্য্যের াধন। 
তদন্তর সর্বময় হরিকে পৃজিবে ॥ আর বেই কার্য সব করেন এখন ॥ 
প্রতিমা আদিতে কিম্বা আপন হৃদয়ে। কিম্বা আর যেই কার্য্য পরেতে করিবে। 
অর্চন! করিবে হরি মূল মন্ত্র দিয়ে ॥ (২) কৃপা! করি সেই কথা আমারে কহিবে ॥ 
অঙ্গ উপাঙ্গ আর সহ পরিবার। তাহাতে আনন্দ মম হুইবে উদয়। 
পাগ্ঠ অধ্য দানে পূজ। করিবে তাহার ॥ কৃপা করি সেই কথ। কহ সমুদয় ॥ 
ধুপ দীপ আদি করি স্থগন্ধি চন্দন। ' মুনি কহে শুন সেই অপূর্ব কখন। 
আতপ তঙুল (৩) মাল! নৈবে্া রচন॥ অনন্তের কার্য কেক! করিবে গণন ॥ 
নয িজিদার রাত অন্তরে বাদনা যার সেই মন্দমতি। 
যুক্ত। ১ সৃষ্টি, ২ প্রলয়, ৩ দেবতাণিগের অর্চন, আশ্চর্য্য কখন এবে শুন নরপতি ॥ 

৪ সয় ধেষতার সাধন, ৫ পুরশ্রণ, ৬ ঘট্‌কর্শ জগতের ধূলিকণ! পারে গণিবারে। 
সাধন, ৭ চতুর্ষিধ ধ্যানযোগ । ঈশ্বরের গুণ কর্ম্ম সং্য। কেবা করে ॥ 
২। প্রতিমা্ধিতে বা হৃদগনেই হউক, প্রধমতঃ সর্ববশক্তিময় যিনি অখিল আধার। 
পুলাদি সৃতি ধাতে, আদা ও প্রতিমাকে অনার কার সাধ্য বল করিবারে সখ্যা তার॥ 

যোগ্য করির। যথালন্ধ উপচার দ্বার] প্লে পাগ্াদি 

পাত্র বিচরণ করতঃ প্রাণ মোহিত হইনা। হৃদয়ে পঞ্চভূত আপন যে করিয়ে স্থঞ্রন। 

যাহাকে পুজা! করা! হইরাঙ্, তাছাকে মুতে শোধন ব্রহ্ধাণ্ড শরীর তাহে করিয়া গঠন ॥ 

করত; হদগাণি স্তাস করিদ। মনত্র্ধার! মা করিবে। নিজ অংশে তাহাতে আপনি প্রবেশিল। 
৩। আতপ , তিলকালঙ্কার 

'বিরচন করিবার রা রাজ থার। 5 প্রকাশিত হৈল॥ 

বিষ্ুর পু্জ। আর কেতকীর ছার মহাদেবের পু এই ত্রিভুবন যত হয় দরশন | - 

হর না। এই নিয়েধ আছে। তাহার শরীর মাত্র জানিবে এখন ॥ 


৮ পরেন রহারা 
.তাহার ইন্দ্রিয় হ'তে দেহধারিগণ | 
পাইল উভয়বিধ ইন্দ্রিয় তখন ॥ 
আপনি স্বরূপ সেই ভূতগণ হ'তে । 
জীবে জ্ঞানযোগ পায় কহিন্থ তোমাতে ॥ 
আর তার প্রাণ হ'তে শুন মহাশয়। 
জীবগণে দেহ শক্তি নির্ষ্িত যে হয় ॥ 
ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশক্তি জনম হইল। 
সন্বাদি গুণ হ'য়ে জগৎ স্থজিল ॥ 
স্থিতি লয় কার্য তিনি আদি সর্ববসার । 
রজোগ্ুণে সৃষ্টি কার্য ব্রহ্ম প্রতি ভার ॥ 
যজ্রপতি সত্ব দ্বারা জগৎ পালক ' 
দ্বিজ ধর্ম হেতু বিষু জ্ঞাত সর্বলোক ॥ 
তমোগুণে ধ্বংস কার্য রুদ্রের গ্রহণ। 
যাহ! হ'তে হয় সেই জীব জন্তগণ ॥ 
আপন ইচ্ছায় এই সংলারেতে রয়। 
যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হয় যে প্রলয় ॥ 
আদি পুরন্ঘ সেজন শুনহ বচন। 
অপরে শুনহ রাজ! অপূর্বব কথন ॥ 
দক্ষের ছুহিতা সে ধর্মের রমণী। 

তার গর্ডে জনম লইল চক্রপাণি ॥ 
কর্মমমত উপদেশ করিয়া গ্রহণ। 

নিজ কর্ম্ম ছাড়ি করে অন্য আচরণ ॥ 
আজ হ'তে সেই পদ ধত ধধিবরে। 
সেবন করযে পদ আনন্দ অন্তরে ॥ 
অন্তরেতে শচীপতি করিল চিন্তন । 
তপোবলে বিষুধাম করিব গ্রহণ ॥ 
এইমত ইচ্ছা! মনে হইল উদয়। 

তবে সে মদনে ইন্দ্র ডাকিল ত্বরায় ॥ 
মদনে কহিল তবে সর্ব বিবরণ। 
যোগভঙ্গ হেতু ইন্দ্র কহিল তখন ॥ . 
শচীপতি আজ্ঞ! পেয়ে তবে রঁতিপতি। 
ল"য়ে নিজ সহচর করিলেন গতি ॥ 
ব্দরী আশ্রমে তবে উপনীত হয়। 
হানিলেন দৃষ্টিবাণ রমণী উপর | 


" না'জানি প্রভাব তার যতেক রমণী। 
কটাক্ষ বাঁণেতে বিদ্ধ করিল এমনি ॥ 
আদি দেব তবে তত্ব জানিল অন্তরে । 
ইন্দ্রকৃত অপরাধ দরশন করে ॥ 
ক্রোধশুন্ত হ'য়ে দেব হাসিল তখন। 
শাপভয়ে রতিপতি হইল কম্পন ॥ 
তাহা দরশনে দেব সাদরে কহিল। 
মদনের প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন কহি কামদেব আমার বচন। 

বুথ| ভয় ত্যজ কেন হ'তেছ কম্পন ॥ 
গ্রহণ করহ পৃজ। আনন্দ মনেতে। 
অতিথির সেবা বিধি আছয়ে নিশ্চিতে ॥ 
এইমত নারায়ণ কহিল যখন। 
লজ্জীভরে নতশিরে কহিল মদন ॥ 

ওহে দেব তুমি হও আমার নিদান। 

এ নহে আশ্চর্য্য শুন ওহে মতিমান ॥ 
যেইজন হয় নাথ তব সেবাপর। 

দেবকৃত বিস্ব তার ঘটয়ে বিস্তর ॥ 
কিন্তু নাথ তোম। হ'তে সে বিন্ব না রয়। ' 
তারা করে পদাঘাত বিদ্বের মাথায় ॥ 
কেহ কেহ ইন্জ্রিয়েরে করিয়া বিজয়। 
আমোদে উত্তীর্ণ হয়ে ক্রোধবশ (১) হয় ॥ 
অনায়াসে ত্যজে সেই তপন্য! ছুফর। 
গোম্পদেতে ডুবে মরে সেই ছুরাচার ॥ 
এরূপ কহিতেছিল মদন যখন । 
আর যত ছিল সঙ্গে সহচরগণ ॥ 
তাহাদের দেখাইল অদ্ভুত মুরতি। 
সালক্কৃতা অপরূপ সুন্দর যুবতী ॥ 
সেই সব নারীগণ একান্ত অন্তরে । 
শ্ীহরির পাদপন্মে সবে সেবা করে ॥ 


১ কেহ কেহ ক্ষুধা তৃষ্ণা জিকালগুগ সমূহ 
অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, মারুত জীবের ভোগ কাম 
বশাদি ভোগন্ব্ূপে অপার মহাসাগর উত্তীর্ঘ হইয়! 
বিফল ক্রোধের বশীভূত হয়। " 


একাদশ ্ধ] ..._.__. আীমন্ভাগবত। .... ৮২৫. 
দেব অনুচর যত তাহা নিরখিল। ! কুস্তীরের মুখ হ'তে গজেন্দ্র-মোচন। 
মুততিমতী লক্ষমীনম মনেতে মানিল ॥ 1 গ্োষ্পদে পতিত বালখিল্য মুনিগণ ॥ 
তাহাদের রূপে সবে বিমোহিত হয়। | নিজ কৃপাবলে হরি তাদের রাখিল। 
হতশ্রী। হয়ে তথ দাণডাইয়ে রয় ॥ ৷ রহ্মহত্য। পাতকেতে (১) ইন্দ্র বাচাইল॥ 
দেবগণ প্রতি তবে হাস্য বদনে। | অঙ্থর গৃহেতে বন্ধ, দেবতা যুবতী । 

তবে নারায়ণ কহে সানন্দিত মনে ॥ সে বিপদ হ'তে সবে করিল নিষ্কৃতি ॥ 

এই যে দেখিছ যত স্থরূপা! সুন্দরী । নরসিংহরূপ দেব করযে ধারণ। 

স্বর্গেতে লইয়া যাও একজনে বরি ॥ মহ! দৈত্যে রণে তবে করিল নিধন ॥ 
তাহারে করিব সেই স্বর্গের ভূষণ। অংশরূপ হৈল দেব দেব উপকারে । 

সার কথা তোমাদের কহিন্ু এখন ॥ : যখন হইল যুদ্ধ দেবতা! অন্তরে ॥ 

তবে ত দেবগণ তাহার আজ্ঞায়। ' মহা দৈত্যগণে সবে করিব সংহার। 

স্থুর বন্দিনীরূপে উ্ববশীকে লয় ॥ : মহাভ।র হরি ধরা করিল উদ্ধার ॥ 

তবে হরিপদে সবে করি নমস্কার। ! বামনরূপেতে দেব বলিরে ছলিল। 

স্বর্গেতে গমন করে আনন্দে অপার ॥ : ভিক্ষাচ্ছলে পৃথিবীকে হরণ করিল ॥ 
দেবেন্দ্র সভাতে সবে উপনীত হয়। , তাহা দান করে দেব অদিতি তনয় । 
প্রণতি করিয়া পরে কহে সমুদয় ॥ _ভার্গবরূপে করে হৈহয় বংশক্ষয় ॥ 

সভায় বসিয়াছিল যত দেবগণ। ' নিক্ষত্রিয় ধর! করে তিন সপ্তবার | 
নারায়ণ বলে ঘাহা করিল শ্রবণ ॥ ' পুনঃ রাম বান্ধিলেন ছুস্তর সাগর ॥ 
শ্রবণেতে হুরপতি বিম্ময় মানিল। ' লঙ্কাধামে নিধন করিল দশানন। 

ভয়েতে অন্তর তার কীপিয়া উঠিল ॥ . সীতাপতি রামচন্দ্র পাপ-বিনাশন ॥ 

আর শুন নরপতি বিশেষ বচন। | মনুজগণের পাপ হেলায় হরিল। 

মহামুনি দত্তাত্রেয় সনক-নন্দন ॥ ! কীত্তিশালী জরভাগী হইতে লাগিল ॥ 

আর আমাদের পিতা সর্ব গুণাধর। ৷ পুঅশ্চ অবনীভার করিতে মোচন । 
ভগবান খষভ সে বিষ্ুুর আকার ॥ ৷ যছুকুলে করিলেন জনম গ্রহণ ॥ 

ভগ্ববৎ মঙ্গল হেতু অংশরূপ হয়। : দেবতার মন্দ কার্ধ্য করিতে সাধন। 
অবতীর্ণ অবনীতে যোগীশ্বর কয় ॥ 1 বজ্জের অপাত্র যত মহা দৈত্যগণ॥ 

সেই কথা মহারাজ করহ শ্রবণ । . অহিংস! পরম ধন এই জ্ঞান দিল। 
হয়গ্রীবরূপে বেদ করে আহরণ ॥ : তাহাতে তাহার। সবে মোহিত হইল ॥ (২) 
মৎস্ত অবতারে হরি ওষধ রাখিল। , পরে শুন মহামতি অপূর্বব কথন। 
উদ ৯ ৷ কলিতে আছয়ে বত শুদ্র রাজগণ ॥ 

জল হ'তে কক র। ্ ৪ টা 
অঙ্কেতে রাখিয়া দৈত্য করিল সংহার ॥. : মহাপীগ হার থে ইন্ের যে অন্মহতারপ 
কুষ্মা অবতারে গিরি পৃষ্ঠেতে ধরিল। ২। এই স্থানে বৌদ্ধ অবতীরের কণা বলা 


সমুদ্র মন্থনে তবে অমৃত উঠিল ॥ 





হইল। 


মুনিবর কহে সন্োধিয়। নৃপবরে ॥ 
শুন কহি মহারাজ কথ। পুরাতন। 
গুপত্রয় হ'তে চারি জাতির জনম ॥ (১) 
ভিন্ন ভিন্ন চারি বর্ণ জনম লভিল। 
সেই কথা বিস্তারিয়। কহিব সকল ॥ 
মুখ হ'তে ব্রাহ্মণ বাহুতে ক্ষত্রিয়। 
উরু হ'তে বৈশ্য আর পদে শুদ্র হয় ॥ 
এই চারি বর্ণ মধ্যে আছে যতজন। 

যে পুরুষ হ'তে জন্ম শুন বিবরণ ॥ 
ইহাদের মধ্যে যারা ভারে না ভজয়। (২) 
পরম পুরুষে যার দ্বার উদয় ॥ 

১। সবগুণ দ্বার! ব্রাহ্মণ, সব ও রজোগুণ দ্বারা 
ক্ষত্রিয়, রজো ও তমোগুণ দ্বারা বৈষ্ত আর তমোগুণ 
দ্বারা শুক্র এই চারিজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

২। যাহারা জানির। হরিকে ভন! ন। করেন। 


৮২৬ শ্ীমস্তাগধত। আকাশ স্জ 
তাহাদের করিবেন নিশ্চয় সংহার। 1... ] নিশ্য় জানিবে সেই হয় মুমতি।. 
এইরূপে নারায়ণ জগতের সার ॥ তাহাদের জানিবেক নরকেতে গতি ॥ 
বার বার কতবার জনম লইল। আর এক কথ নৃপ কহি যে তোমায়। 
অবতাররূপে কত কর্ম সমাপিল ॥ হরির কীর্তন কতজনে না করয় ॥ 
তোমার নিকটে সব করিনু বর্ণন। মুর্খ হেতু শ্রীহরির ন! জানে ভজন। 
ইহাতে পাপের নাশ শুনহ রাজন ॥ শুদ্রজন ঘত আর রমণীরগণ ॥ 

খধিগণ বাক্যে রাজা আনন্দ অপার। ইহাদের প্রতি দয়। উপযুক্ত হয়। 
করযোড়ে হরিকথ। জিজ্ঞাসে আবার ॥ কৃষ্ণ তক্তজন যেবা! ভজন করয় ॥ (৩) 
কহ শুনি মহামতি অপূর্বব কথন। আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ। 
অনেকে সে নারায়ণে না করে তজন ॥ জন্ম আদি কার্ধ্য যত আর অধ্যয়ন ॥ 
অতএব বিস্তারিয়! কহ মুনিবর | এ নকল কার্ধ্যকারী যত জীবচয়। 
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় যত নর ॥ শ্রীহরি চরণপ্রান্তে উপনীত হয় ॥ 
আমার নিকটে পূর্ব্বে কহিলে আপনি । বেদোক্ত অপবাদ হয়ে অবগত । (8) 
বিশ্ব নাহি মানে কৃষ্ণতক্ত গুণমণি ॥ ্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মোহেতে পতিত ॥ 
বহু বিদ্ব ঘটে তার অভক্ত যে জন | কর্মে অপণ্ডিত তারা জানিবে নিশ্চয়। 
তাহাদের কিব! দশ! হয় সংঘটন ॥ অবিনযী মূর্খ সব হয় ছুরাশয় ॥ 

সেই কথা মহামুনি বলহ আমায়। মিউ বাক্যে যুড় হয় সেই যুঢ়জন। 
পাইব পরমতন্ব তোমার কৃপায় ॥ তাহাতেই কহে সব অন্কুত বচন ॥ 
রাজার বচনে তবে আনন্দ অন্তরে । রজোগুণে মুগ্ধ যারা শুন নরবর। 


তাহাদের ইচ্ছ। হয় অতি ভয়ঙ্কর ॥ (৫) 
কামেতে উন্মত্ত তার! সদা সর্ববক্ষণ। 
মহাক্রোধী হয় যেন বিষধরগণ ॥ 
অহঙ্কার অভিমান হয় পাপাচার। 
কৃষ্ণভক্ত সাধুগ্ণণে করে অনাচার ॥ 
কামিনীর বশীভূত এই সব জন। 
সর্বদা মৈথুনে স্থথে হইবে মগন ॥ 
সেইথানে থাকে সবে আনন্দ অন্তরে । 
মঙ্গলের কথ। তবে কহে পরস্পরে ॥ 


ও । ঘাছারা অজ্ঞ, জ্ঞানীগণের উচিত তাহাদিগকে 
আপনার সদৃশ ভাবিয়া! তাহাদের প্রতি দয়া গ্রকাশ 
বা ভজন! বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া । 

৪। গপবাদ অর্থাৎ স্ততি বাক্য। 

৫1 যাহারা কিঞ্িৎ ভ্ঞানলাভ করিয়া অহংক্কৃত 
তাহাদের পার! যায় ন। গুতরাং তাহার! উপেক্ষণীয়। 


একাঁনশ স্বন্ধ] স্ত্রীমস্ভাগবত। ৮৯৭ 
দক্ষিণ! অন্ন দানাদি দক্ষিণ! বিধান। | এরূপ আছয়ে বিধি শুন মহামতি । 
যাগ কার্য্য করে সবে না করিয়া দান ॥ ভঙ্গণার্থ পশুবধ বড়ই ছুষ্কৃতি ॥ (৩) 
না জানিয়া হিংসা দ্বেষংকরে যেইজন। আর শুন কহি আমি বিধি সেই মত। 
কেবল জীবিকা হেতু পশুর পতন ॥ সন্তান কারণে হবে যুবতী সঙ্গত ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে যত ছুরাশয়। এরূপ নিয়ম হয় সন্তান কারণ। 
সাধুসেব্য শ্রীহরিকে অব্ঞা করয় ॥ কামরিপু চরিতার্থ নহে কদাচন ॥ 
আর শুন নরপতি মূর্থ যত জন। এরূপ বিধান ঘেব! নাহি জ্ঞাত হয়। 
দেহীর দেহেতে থাকে আকাশ মতন ॥ গব্বিত অসাধু তারা পাহগু হৃদয় ॥ 
বেদ গীত তারা কভু না৷ করে শ্রবণ। নিংশঙ্ক হৃদয়ে পশু হনন যে করে। 
মনোরথ সিদ্ধ করে করি আলাপন ॥ তাহে কিছুমাত্র দয়! না হয় অন্তরে ॥ 
্ত্ীসঙ্গম মগ্ঘপায়ী আমিযানুরত | (১) সেই পশুগণে তারে করয়ে নিধন। 
ইহাদের বিধি নাই শাস্ত্রেতে লিখিত ॥ সেই পণ্ড করে তারে পরেতে ভক্ষণ ॥ 
সুরাগ্রহ বিবাহাদি জ্ঞ অনুষ্ঠানে। ব্যভিচার কার্য্য করি ঈশ ছেষে রত। 


এ সকল কাধ্যে মতি হয় দুষ্টগণে ॥ 
ইহাদের নিবৃত্তি যাহ! করহ শরবণ। 
অভীষ্ট বলিয়া তারে কহে সর্বজন ॥ 
আর যেই ধর্ম হ'তে মুক্তির স্বরূপ। 
উত্তম সে লভে শাস্তি আশ। অনুরূপ ॥ 
সেই ধর্ম একমাত্র অর্থের যে ফল। 
তাহার যেরূপ কর্ম কহি সে সকল ॥ 
এই সব মুঢ়জন লয় সেই ধন। 
দেহাদি পালন ক:র তাহারা যে জন ॥ 
দেহেতে যে মহাবী্ধ্য শুন নরবর। 
মৃত্যুকে না দেখে কভু তাহার অন্তর ॥ 
সথসার আত্ত্রাণ যাহা তাহাই ভক্ষণ। 
এইবূপে পশুগ্ণ হইবে পতন ॥ 
দেবের উদ্দেশে যেই পণ্ড বধ করে। 
হিংসা! (২)নাহি বলে তারে জানিবে অন্তরে 
সর্বব দ্রব্য নিবেদিয়। করিবে গ্রহণ। 
অনিবেদিত দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট সমান ॥ 

১। আমরা স্বর্ণের প্রা! ভোগী হইব ইত্যাদি 
বাকা কহিয়া থাকি । . 

২। কথিত আছে দেবোদ্দেশে যে হনন কর! 
ধায় তাহা হিংসা নছে। 


তাহার! জানিবে সবে পুভ্রাদি সহিত ॥ 
এই দেহে বাহ স্নেহ করে যেইজন। (৪) 
নিশ্চয় তাদের নৃপ জানিবে পতন ॥ 
ছুর্গতি মূর্খতা হয় যাদের নিশ্চয় । 
তত্বজ্ঞান কিছুমাত্র জ্ঞাত নাহি রয় ॥ (৫) 
পবিত্র আত্মাকে তবে সেই মুটুজন। 
অপবিত্র বলে তারে করে নিরূপণ ॥ 
অজ্ঞানেতে জ্ঞানবান যেইজন হয়। 
অশান্ত তাহার কু বাঞ্ছ৷ সিদ্ধ নয় ॥ 
সর্বক্ষণ দুখভোগ করে সেইজন। 
স্বকার্ষ্যেতে রত সদা তার সর্বক্ষণ ॥ 
বান্দেব পরাগ্থুখ সেই দব জন। 
আত্মমায়া বিরচিত গৃহ হৃতগণ ॥ 

সুহৃদ বান্ধব সব পরিত্যাগ করে। 
নিশ্চয় তাহারা যায় নরক ভিতরে ॥ 


৩। পরকাণে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া] থাকে। 

৪। যাহার মুটতা অতিক্রম করিয়াছে, অথচ 
তাহার ত্রিবর্গ প্রদ্ধান ও উপশান্তি ক্ষণ রক্ষিত। 

৫ | স্থৃতরাৎ তহজ্ঞান প্রাপ্ত যশ নাই, এই 
স্থলে এইরূপ পিখিত হইয়াছে। 


৮২৮ শ্ীমন্তাগবত। 1 একারশ কফ. 
কহিলমা সার.কথা তৌমারে এখন। 1 বিষ আদি নাম ভার (8) শীত গায় সবে। 
ভজন-বিহীন জনে বিধি নিরূপণ ॥ দ্বাপরেতে গীতবাস শুন কহি তবে ॥ 
অপরে শুনহ কথ! ভাগবত সার। শঙ্খ চক্র আদি করি অস্ত্রধারী হয়। 

সত্য ত্রেতা কলি আর যুগ যে দ্বাপর ॥ শ্রীবৎসাদি চিচ্ক বক্ষে মহা! শোতাময়॥ 

এ সকল কালে হরি নানা রূপ ধরে। কিরূপেতে করে স্তব শুন কহি তাহা। 
নানা নামধারী হরি জগতে বিহরে ॥ পবিত্র হইবে দেহ শ্রবণেতে যাহা ॥ 


বিবিধ আকার ধরে দেব-নারায়ণ। 
নানামতে হয় সেই দেবের পূজন ॥ 
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হয় জটাধারী । 
বৃক্ষবাস পরিহিত চতুহন্তধারী ॥ 
অক্ষদণ্ড হাতে ধর্ম উপবীত ধরে । 
কমগুলু শৌভে করে কহিনু তোমারে ॥ 
সে কালের লোক যত শান্ত অতিশয়। 
হিংসাশৃন্ত চিন্তাশীল জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সমভাব হ'য়ে দেব করেন পুজন। 

শম দম গুণবন্ত শুনহ রাজন ॥' 
তাহাদের কথা হয় বর্ণনা অতীত। 
শুদ্ধ ভাব লয় তারা সবে এক চিত ॥ 
এইকালে (১) নারায়ণ এই গুণগ্রামে। 
সকলেতে গায় গীত হংস আদি ধামে ॥ 
ত্রেতাযুগে মহারাজ কহি বিবরণ । 
চতুর্ববাহু ভ্রিমেখল (২) রক্তিম বরণ ॥ 
পিঙ্গকেশ রেদবেছ্া জীনিবে নিশ্চিত । 
অ্রক ক্রবাদি (৩) চিহ্ছে থাকযে চিহ্তিত ॥ 
সে সকল জানিবে সে মনুজ সকল। 
ধর্ম্নিষ্ঠ ত্রহ্মবাদী সর্ধবদ! মঙ্গল ॥ 
হরিকে জানিয়া সর্বব বেদময় তবে। 
বেদোক্ত বিধিমতে পৃজে সবে তবে ॥ 


৯) হত, সবর, বৈ ধর্ম, যোগেশ্বর, অনল, : 


ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সকল নামে । 
এইকালে গীত হইয়া থাকে । 


২। ব্রিমেখল-_-অর্থাৎ ফারীলানিনি 


যাহার নিকট থাই, মেখল সম্পর অর্থাৎ যন্তযুস্তি। 
৩। ক্র অর্থাৎ মাল্য ত্রুব অর্থাৎ বিকন্কৃত কর্ণে 
বিনির্ষিত বটাকৃতি ঘজ্ঞপত্র বিশেষ! 


মহারাজ চিহ্যযুক্ত এ ধরা তখন। 
বেদ তন্ত্র মতে করে হরির পূজন ॥ 
বাহদেব হলধর পদেতে প্রণতি। 
ভগবান অনিরুদ্ধ পদে করি নতি ॥ 
নরখধি বিশ্বেশ্বর পুরুষ প্রধান। 
বিশ্বরূপী ভূত 'আত্ম! দেব নারায়ণ ॥ 
ইহা! বলি ঈশ্বরের করিবে স্তবন। 
অপরে শুনহ রাজ! অপূর্ব কথন ॥ 
দ্বাপর যুগের কথ কহিব এক্ষণে । 

| কলিতে বিবিধ তন জানিবেক মনে ॥ 
! সেই কথ! কহি এবে শুনহ রাজন। . 
ক অবতার সানী সাহু 
শ্রীকৃষ্ণ হদয় আর কৌস্তুভ দর্শন । 

৷ সন্দন সহ সবে রয়ে পৃজন ॥ 

! আর বহুবিধ নাম উচ্চারণ করি। 

' সাধুজনে সদা পূজে পরম শ্রীহরি ॥ 

| পরম পুরু তুমি ধ্যানের কারণ । 

1 মনোবাঙ্ছা পূর্ণকারী দেব নারায়ণ ॥ 

1 জীবে ত্রাণকারী হরি কে জানে তোমায়। 
। বিধি বিষ্ণু আদি করি তোমারে ধেয়ায় ॥ 
। তোমাতেই সর্বৰ তীর্ঘ ওহে সর্ববসার ৷ 
! সবার শরণ্য তুমি সবার আধার ॥ 
| প্রণত জনেরে দয়া কর দয়াময়। 
ভবদাগরের ভেল! অনাথ আশ্রয় ॥ 


৪ । এইকাণে বিরুপ, পুরিপূ, স্বদেব, বিশাল 
! বিক্রমশালী, কাম বিনাশকারী জযস্ত, বিশাল কী্তি- 
। শালী এই সকল নামে 'ভিহিত হইব! থাকে । 





একীবশ স্ধ] শ্ীমন্তাগবত। ৮২৮ 
অতএব ওহে দেব তব ভ্রীচরণ। | তাহারাই বান্থদেবে ভজে নিরস্তর। 
একান্তে করিব আমি লর্ববদ। পূজন ॥ বিশুদ্ধ সর্ববদ। হয় তাদের অন্তর ॥ 
সর্ববধর্ম সার হরি হও মহীমতি। আর শুন মহাভাগ কাধ্য ছাড়ি তারা । 
পিতৃ আজ্ঞা হেতু তুমি বনে কর গতি ॥ একান্ত অন্তরে কৃষ্ণ ম্মরয়ে ধাহার। ॥ 
ছাড়িলে সে রাজলক্ষমী দেবের বাঞ্ছিত।  দেবত৷ কুটুম্ব সে মানব পিতৃগণে। 
মায়ামগ অনুসারি ভার্ধ্যার ইচ্ছিত ॥ না হয় কিস্কর জেনো! খাষি প্রাণীজনে ॥ 
কলিকালে এইরূপে ঘত জীবগ্নণ। যদি কোনমতে তার বিকর্্দ ঘটয়। 
বিজ্ঞজনে করে সদ। তাহার বন্দন ॥ দূর করিবেন হরি তাহা সমুদয় ॥ 

আর শুন মহারাজ কথ সর্ববসার। কহিলাম সর্বকথা তোমারে রাঁজন। 


সকল মঙ্গলময় সেই যজ্জেশ্বর ॥ 
যুগে যুগে মানবের একান্ত অন্তরে । 
এ কলিযুগের নাম সদ। পূজা করে ॥ 
তাহারা কলির গুণ জানে বিধিমতে । 
সার ভাগী (১) আর্য যত আছয়ে জগতে ॥ 
কলির আদর করে সকলের চেয়ে । 
তাহাদের বাক্য এই শুন মন দিয়ে ॥ 
কেবল করিবে সেই হরি সন্গীর্ভন। 
পুরুমার্থ লাভ তার হুইবে সাধন ॥ 
ইহ সংসারেতে বারা ভ্রমিযা বেড়ায় । 
ইহাতে পরম লাঁভ তাহাদের হয় ॥ 
তাহাতে পরমশক্তি লভে সর্ববজন। 
জগৎ তাহাতে নাশ শুন বিবরণ ॥ 
আর শুন মহারাজ অপূর্বব কাহিনী । 
সত্যঘুগে জন্মে যত নর গুণমণি ॥ 
কলিবুগে তাহাদের জন্ম ইচ্ছা হয়। 
কহিলাম সারকথা তোমারে নিশ্চয় ॥ 
ওহে নরপতি এই কৃলিতে জানিবে। 
কোন স্থানে গ্রজাগণ কৃঝ্ণভক্ত হবে ॥ 
তাত্্পণা কেতুমালী কাবেরী যথায়। 
মহা পুণ্যবতী নামে মহানদী বয় ॥ 
ওহে লোকনাথ পুনঃ করহু শ্রবণ। 
পুণ্যনদী জলপান করে যেইজন॥ 

১। সার ভাগ অর্থাৎ যাহারা! দোষাংশ গ্রহণ ন। 
করিয়া কেবল গুণ সকল গ্রংণ করিয়া! থাকেন। 


শবণে পবিত্র চিত্ত হয় সর্বক্ষণ ॥ 
তবে সে মিথিলাপতি আনন্দ মন্তরে। 
ভাগবত ধর্ম শুনি মুনি পায় ধরে ॥ 
জয়ন্ত খষির পুরে করিল পূজন। 
অন্তহিত হইলেন তথ। সিদ্ধগণ ॥ 
সভাস্থ নকলে তবে বিল্ময় মানিল। 
মুনিগণ হউমনে প্রণতি করিল ॥ 
ধাধি উপদেশে তবে মিথিলার পতি। 
আচরি পরম ধন্ম পাইল সদ্গতি ॥ 
অতএব বহ্ুদেব শুনহ বচন। 
আপনিও ভক্তি করি করহ সাধন ॥ 
ভাগবত ধর্ম তুমি করহ আশ্রয় । 
পাইবে পরমপদ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
আপনার বশে পূর্ণ হয়েছে সংসার ৷ 
পুজ্ররূপে তব গৃহে জগতের সার ॥ 
কৃষ্ণে মেহপরা (১) আত্মা তোমাদের হয়। 
দর্শনে স্পর্শনে তাহা পবিত্র নিশ্চয় ॥ 
শিশুপাল পৌণুক ও শান্থ নরবর। 
বৈরতা (২) কারণে কৃষ্ে ভাবি নিরন্তর ॥ 
১। দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন, একত্র শয়ন, উপ- 

বেশন ও ভোজন ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের আত্মা 
পবিভ্রক্কৃত হইয়াছিল। 

২। শক্রতা“হেতু, ভোজন, উপবেশন, শন, গতি, 
বিশাস ও বিলাসাধিযোগে বধের. আক্কতির ধ্যানে 
পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন । 








পাইল পরমগতি তাহার কারণ। 
তাই বলি সর্বব আলম! দেব নারায়ণ ॥ 
না ভাবিও পুল্রভাবে কদাচ তাহারে । 
মায়াময় মানুষ ভাব জানিবে অন্তরে ॥ 
পরম পুরুষ কৃষ্ণ অনস্ত অব্যয়। 
পৃথিবীর মহাভার যত নৃপচয় ॥ 
অন্থরাবতারগণে করিতে নিধন। 
সাধুগণে রঞ্ষিবারে দেব নারায়ণ ॥ 
অবনীতে অবতীর্ণ সেই দামোদর । 
তীহার এ ঘশ রহে জগং ভিতর ॥ 
মানবের মুক্তি হেতু এ ভব সংদারে। 
করিয়া অদ্ভুত লীলা হুযশ বিস্তারে ॥ 
শুকদেব কহে শুন রাজ। পরীক্ষিৎ। 
মহাভাগ বন্দেব দেবকী সহিত ॥ 
এ কথা শ্রবণে দৌহে বিম্মিত হইল। 
অন্তরেতে মোহ যত দুরীভূত হৈল॥ 
ওহে নরপতি যিনি পাবত্র অন্তরে । 
ভাগবত কথ! সদ! শ্রবণ যে করে ॥ 
সংসার মায়াতে তার! কতু বন্ধ নয়। 
ব্রহ্মপদে ময় সেহ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
দাসের রচিত গীত হরিকথ। সার। 
শ্রীহরি মহিমা হয় পরম হুন্দর ॥ 
ইতি শ্রীমস্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বন্ধের 
নারদ সংবাদ সমাপ্ত। 


সখ দেবগণ কর্তৃক ককের স্তব। 

অপরে কহিল তবে ব্যাসের নন্দন। 
শুন পরীক্ষিৎ তবে অপূর্ব কথন ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে তবে দ্বারকানগরে | 
চালল দেবত৷ সব আনন্দ অন্তরে ॥ 
দেবগণ পুভ্ত্গণে সঙ্গেতে লহল। 
লোকপালগণ সঙ্গে ব্রহ্ম! সে চলিল ॥ 
ভূতগণ সঙ্গে চলে দেব মহেশ্বর। 
দেবতাগণের সঙ্গে চলে হুরেশ্বর ॥ 


৮৪5 স্্রীমন্তাগৰত। 


[একাদশ ধ্ধ 
৷ বন্ুদেব রুদ্রেগণ আদিত্যেরগণ। 
অশ্বিনীকুমারঘয় গন্ধ চারণ ॥ 
আঙ্গিরস সাধু আর নাগগণ কত। 
অপ্নদ! কিম্নরগণ গুহা শত শত ॥ 
ধষিগণ পিতৃগণ দিদ্ধ বিদ্যাধর | 
কৃষ্ণ দরশনে সবে চলিল সত্বর ॥ 
.কৃষ্তরূপে মনোহর আকার ধারণ। 
করিবারে মানবের পাপ বিমোচন ॥ 
করিল অতুল যশ জগতে বিস্তার । 
সার কথ। তোমারে কহিনু নরবর ॥ 
তবে দ্বারকায় আদি যত দেবগণ। 
অদ্ভুত দর্শন হরি করে নিরীক্ষণ ॥ 
শুস্ত হ'তে পুষ্পরাশি হয় বরিষণ। 
করযোড়ে করে সবে কৃষ্ণের স্তবন ॥ 
হে নাথ করুণাময় পরম কারণ। 
কর্মময় দৃঢ়পাশ করিতে ছেদন ॥ 
ভাবুকেরা সর্বক্ষণ ভাবিয়া! অন্তরে । 
যেই পদ সর্বক্ষণ মনে চিন্তা করে ॥ 
মন প্রাণ বাক্য বুদ্ধি করিয়ে সংযত । 
সে পদারবিন্দে মোর! হুইনু গ্রণত ॥ 
আপনি অজিত দেব এ ব্রহ্ধাগুময় । 
মায়াগুণে অবস্থিত জানিহে নিশ্চয় ॥ 
ত্রিগুণ মায়াতে ধর! করিয়া সথজন | 
আপন ইচ্ছায় কর নিধন পালন ॥ 
কিন্তু তাহে লিপ্ত তুমি হও মহামতি । 
সঙ্গ বিরহিত দেব রহ মহামতি ॥ 
তব গুণ শ্রবণে যতেক যোগিগণ। 
আনন্দ-সাগরে সবে হয় যে মগন ॥ 
বিদ্যাদান অধ্যয়ন আর তপস্তাতে। 
সেরূপ আনন্দ তার! না পায় মনেতে ॥ 
জগতের পুজ্য তুমি ওহে বিশ্বপ'ত। 
তু্গি সকলের শ্রেষ্ঠ অনাথের গতি ॥ 
হে ঈশ্বর মুনিগণ মোক্ষের কারণ। 
প্রেমেতে হৃদয়ে সেবে তোমার চরণ ॥ 


একাবশ বদ্ধ] _ জ্্ীন্ভাগবত। ৬৬১ 
এশ্ব্্য লভিতে বিভূ তব তক্ত যত। | এইরপে একতেতে দেবগণ যত । 
বাহুদেব আদি মৃত্তি পূজে অবিরত ॥ | শঙ্কর সহিত ত্রন্ধা স্তব করে কত॥ 
আর যত মহামতি শান্ত সদাশয়। [ নমস্কার করি পদে দেব স্থা্পতি। 
ভক্তিভাবে সর্বক্ষণ অচ্চন। করয় ॥ | আকাশে থাকিয়া (১) তবে কহে হরি প্রতি ॥ 
পাইতে বৈকুষ্পুরী বাসন মনেতে। : পূর্ব্বের কাহিনী নাথ করহ শ্রবণ। 

তব পদ পৃজে তাই মহ আনন্দেতে ॥ পৃথিবীর মহাভার করিতে হরণ ॥ 

বেদ বিধিমতে যত ষাজ্জিকেরগণ। 1 কহিলাম সবে মিলি নিকটে তোমার । 
সর্বক্ষণ করে তীর! তোমার অর্চন॥ | সেই কার্ধ্য অবহেলে করিলে উদ্ধার ॥ 
মায়াতে জানিতে ইচ্ছা! যেইজন করে। : সাধুগণে রক্ষা করি ধর্মের আচার । 
অধ্যাত্মরূপেতে হেরে সেই দেবেশ্বরে ॥ 7 স্থাঁপিলে অশেষ কীর্তি সংসার মাঝার ॥ 
জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু তাগবতগণ। য্রবংশে অবতীর্ণ রূপ মনোহর । 

সর্বক্ষণ যে চরণ করেন চিন্তন ॥ করিলে আশ্চর্য্য কার্য্য ভারত ভিতর ॥ 
দিয়ে সে অভয় পদ আমাদের প্রতি । কি আর কহিব মোরা ওহে বিশ্বপতি। 
বিষয় বাসনা আশ নাশ শীগ্রগতি ॥ কহিতে তোমার নামে পাপের নিষ্কৃতি ॥ 
'ওহে দেব বিশ্বপতি বিশ্বের কারণ। তোমার চরিত্র যেবা! করিবে শ্রবণ। 

বে পদে হুইল গঙ্গা পাপ বিনাশন ॥ তোমার অতুল ঘশ গাবে যেইজন ॥ 
অভয় অস্থত পদে দেবান্থরগণে । মহাপাপ হ'তে সেই পাইবে নিস্তার । 
স্বর্গগামী হয় সবে শ্রীচরণ গুণে ॥ হে দেব পুরুষোত্তম জগত আধার ॥ 
সাধুগণে স্বর্গগত চরণ কৃপায়। যছুবংশে অবতীর্ণ হ'য়ে বস্ৃকাল। (২) 
খলের দুর্গতি কর তুমি দয়াময় ॥ উদ্ধারিলে মহাকার্ধ্য ওহে মহাকাল ॥ 
দেহধারী ত্রদ্ধ। আদি পীভ্যমান হয়ে । যছুবংশ ব্রহ্ষশাপে প্রায় বিনাশিত। 

তব অনুবন্তি সদা তোমার লাগিয়ে ॥ অতএব এবে যদি হয় যে সঙ্গত॥ 

হে দেব পুরুযোত্তম তব ও চরণ। তবে নাথ নিজধামে আইস এখন। 
আমাদের করে যেন মঙ্গল সাধন ॥ | পরিত্রাণ কর আসি ওহে নারায়ণ ॥ 
বিশ্বের নিয়ন্ত! তুমি পুরু প্রক্কৃতি। ্রন্মার স্তবেতে তুষ্ট দেব দামোদর । 
তোমাতে উদয় বিশ্ব তোমাতেই স্থিতি। কহিলেন শুন ব্রহ্মা বচন সত্বর ॥ 

তুমি হও এ বিশ্বের নাশের কারণ। তোমাদের কাধ্য যত সদ! সর্ববক্ষণ। 
মহাকালরূপী তুমি দেব নারায়ণ ॥ পৃথিবীর ভার নাশ হ'য়েছে এখন ॥ 
উত্তম পুরুষ তুমি ওহে সর্ববাধার। এক্ষণেতে মহাবীর্ধ্য যাদব সকলে। 

পুরুত্ষ প্রকৃতি তুমি তুমিই সংসার ॥ গ্রাসিতে উদ্যত হেরি ব্রহ্ম কোপানলে ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আদি এ সংসারে যত। অবনীর গুরুভার করিতে হরণ। 
তোমাতে উৎপত্তি সব তব অনুগত ॥ ধরণী মাঝারে আমি লভেছি জনম ॥ 
মায়াময় সর্ববাশ্রয় অনাদি কারণ। ৯) দেখগণ পৃথিবী করে নাই। 
বিষয়াদি ভোগে মত্ত নহ কদাচন ॥ ২। পঞ্চাবিংশাধিক একশত ধৎসর। 








৮৩২. 7... জীমভভাগৰত। . .... [একাদশ দ্ধ 
বেলাতে (৩) রক্ষিত থা থাকয়ে সাগর। | অগিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি চারিদিকে হয়। 
তেমতি যাদবগণ আশ্রিত আমার ॥ বিকট রবেতে পণ্ড ক্রন্দন করয় ॥ 
সেই হেতু দেবগণ শুনহ বচন। এইরূপে চারিদিকে ঘোর দরশন । 
যগ্কপি তাদের রাখি করি হে গমন ॥ ৷ সর্বদা হয়েছে যেন অনর্থ ঘটন ॥ 
তাহলে তোমরা সবে জানিও নিশ্চয়। আর দেখ যছুকুলে ব্রহ্মশীপ ভয়। 
যাদব হইতে ধর! হইবেক ক্ষয় ॥ ইহাতে সন্দেহ মনে হতেছে উদয় ॥ 
এক্ষণে তোমরা সবে জানিবে মনেতে । অতএব মোর বাক্য শুনহ এখন । 
এ বংশ হুইবে নাশ ব্রাহ্মণ শীপেতে ॥ ; যগ্পি রাখিতে হয় আপন জীবন ॥ 
অতএব কহি শুন ওহে সৃষ্টিপতি। । তাহলে আমার কথ। শুন স্থির চিতে। 
যছুকুল অবদানে করিব হে গতি ॥  ক্ষণেক উচিত নহে এখানে থাকিতে ॥ 
মহাকুলে যছ্ুবংশ হইলে নিধন। 1 যগ্যপি রাখিতে চাহ আমার বচন। 
নিশ্চয় যাইব আমি বৈকুষ্ঠভবন ॥ অগ্তই প্রভাল তীর্ঘে কর গমন ॥ 
ভাগবত কথ হয় অস্থৃত লহরী । বিলম্ব করিতে মনে যুক্তি নাহি হয়। 
দান তাষে সাধুগণে পিয়ে কর্ণভরি ॥ প্রভাসে করিলে স্নান পাপে মুক্ত পায়। 
ইতি খ্রীমস্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধ দেবগণ কর্তৃক; দেখ তারানাথে দক্ষ শাপ দিয়াছিল। 
প্রীঃফের স্তব সমাপ্ত । ষক্ষমারোগে তারাপতি মলিন হইল ॥ 
প্রভাস তীর্থেতে স্নান করি সেইক্ষণে। 
শাপ হতে মুক্ত লভে সে তীর্থের গুণে ॥ 
অথ প্রীঞ্ঞচের উদ্ধবের সহিত কথোপকথন । পাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ কলা বৃদ্ধি হয়। 
শুকদেব কহে পুনঃ নৃপ সন্বোধনে । তাই বলি সেই তীর্ঘে চল মহাশয় ॥ 
অপূর্ব ভারতী রাজা! শুনহ এক্ষণে ॥ সেই তীর্থে স্নান করি সবে কুতৃহলে । 
এইবূপে মহেশ্বর স্থষ্টির ঈশ্বর | করিব তর্পন আজ পিতৃদেব কুলে ॥ 
লোকনাথ সহ কথ কহি তদস্তর ॥ দ্বিজগণে সতনে করাব তোজন। 
কৃষ্ণপদে করি নতি সব দেবগণ। দান আদি কাধ্য সব হবে সমাপন ॥ 
নিজ নিজ ধামে সবে করিল গমন ॥ তরণী সংযোগ থ। উত্তীর্ণ সাগর । 
দ্বারকানগরে পরে শুন পরিচয়। সেইমত পাপ মুক্তি হইবে সবার ॥ 
বিষম উৎপাত তথা হইল উদয় ॥ ্রীকৃষ্ণ বচনে সব যাদব সকলে । 
ভগবান সেই সব করি দরশন। প্রভাসে চলিল সবে মহ কৃতৃহলে ॥ 
সমাগত বৃদ্ধগণে কহিল তখন ॥ তীর্ঘ গমনের হেতু যছ্রুগণ যত। 
প্রাচীন যাদবগণে কহিতে লাগিল। নানা যান আনয়ন করে শত শত ॥ 
দেখ এ নগরে মহ! অনর্থ হইল ॥ অপরেতে নরপতি শুনহ বচন। 
দিবসেতে উ্ধাপাত হয় দরশন। মহামন্ত্রী উদ্ধাব সে করি দরশন ॥ 
বিনা মেঘে হইতেছে অশনি পতন ॥ ৷ নগরে হেরিল সেই বিষম উৎপাত। 
৩। সমুদ্র জল। সমুদ্র কুল। | মহা বুদ্ধিমান হয় কৃষ্ণ অনুগত ॥ 








একাধশ ধা... জ্রীমস্তাগবত। ৮৩৩ 
কৃষ্ণসহ নির্জনেতে মিলিত হইল। 1 তোমার উচ্ছিউ ভোজী আমরা সকলে। 
জগৎ ঈশ্বর পদে মস্তক রাখিল ॥ 1 তব মায়া পরাজয় করি কুতুহলে ॥ 
মনে মনে এই কথ! করিয়া চিন্তন | উদ্ধারেত। দিগন্বর যতি ও শ্রাবণ । . 
কি করি উপায় তবে ভাঁবিল তখন ॥ প্রশাস্ত সম্যাসী আদি যত ধাধিগণ ॥ 
কৃতাঞ্জলি করি কহে প্রীকৃষে তখন। সকলেই ব্রহ্মধামে গমন করয়। 
হে দেবেশ মহাযোগী পরম কারণ ॥ কহিলাম সেই কথা ওহে দয়াময় ॥ 
যছুকুলগণে ভূমি নিশ্চয় বধিবে । কিন্তু আমাদের কথ! করহ শ্রবণ । 
ইহলোক ছাড়ি বিভু নিজ ধামে যাবে 1 সংসারের কর্ম্পথে করিয়া! ভ্রমণ ॥ 
তাহার কারণ আমি জেনেছি নিশ্চয়। তব যশ গাই তব ভক্তগণ সহ। 
তোম! হতে ব্রহ্মশাপ অবশ্য খগ্ুয় ॥ স্মরিয়া তোমার গুণ চিত্তে অহরহ ॥ 
তথাপি সে শাপ তুমি না কর খণ্ডন। এ তব সাগর নাথ বিষম অপার। 
অবশ্থ যাদবগণে করিবে নিধন ॥ অনায়াসে হব পার ঘোর অন্ধকার ॥ 
হে কেশব ভবধর শুন মম বাণী। তাহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সংশয়। 
ও পদ ছাড়িতে নারি শুন চক্রপাণি ॥ দাস ভাষে হরিপদে যেন মতি রয় ॥ 
ক্ষণকাল তব পদ ন। করি দর্শন । | শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। 
কিরূপে রহিব আমি কমললোচন ॥ উদ্ধবের প্রতি কহে কমললোচন ॥ 
অতএব দীননাথ অধমের গতি। ওহে মহামতি শুন বচন আমার। 
দ্রয়াকর দয়াময় এ দাসের প্রতি ॥ যে সব বচন তুমি কহিলে এবার ॥ 
মোরে সঙ্গে করি কর বৈকুষ্টে গমন 1 তাহাতে আমার মন সন্তষ্ট নিশ্চয়। 
তব পদে করি আমি এই নিবেদন ॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর আর যত স্থরচয় ॥ 
হে কৃষ্ণ করুণাময় নঙ্গল আধার । আমার নিকটে আপি তাহার! কহিল। 
তব নাম ন্ুধা কর্ণে পিষে বার বার ॥ বৈকুষ্ঠনগরে যেতে প্রার্থন। করিল ॥ 
বিষয় বাসন আশা ত্যজে (১) সর্ববজনে । শুন মহামতি এই পৃথিবী ভিতরে । 
আমরা কেমনে রব এ মত্ত্য ভুবনে ॥ দেব কাধ্য করিলাম অশেষ প্রকারে ॥ 
শয়নে ভ্রমণে স্থিতি ভোজন সময়। (ব্রহ্মার বাক্যেতে আমি যাহার কারণ। 
তোমাতেই মম আত্ম। অনুগত রয় ॥ অংশরূপে করিলাম জনম গ্রহণ ॥ 
বল নাথ কিরূপেতে তোমার ছাড়িব। বিপ্রশাপে যছুবংশ দদ্বীভূত হবে। 
কেমনে ও পদ আমি না দেখি বাচিব॥  পরম্পর আপনার! কলহ করিবে ॥ 
তব উপযুক্ত যত মাল্যাদি চন্দন। এইরূপে যছুবংশ হুইবে নিধন । 
মহামূল্য হয় যত বসন ভূষণ ॥ আর এক কথ! তুমি করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
; সাগরের জলে সেই দ্বারকানগর। 
৯1 তবে উপযুক্ত ইহার ছারা ধলা হুইল যে : ডুবিয়! যাইবে সণ্তদিনের ভিতর ॥ 
ত্যাগ কয্নিতে পারিবেন ন| বনিগ্াই প্রার্থনা করি-। ওছে মহাভাগ শুন বচন আমার 
তেছি, আমার ভয় নহে। এপ স্থলে এইরূপে হইবে। তখন ছাড়িব আমি এই ধরা ভার ॥ 


পা 


কী ১22-:2:5- 
অমঙ্গল আসি তবে উপনীত হবে। 
ভয়ানক কলি আমি ধরা গরাসিবে। 
আর আমি এই ধর! ত্যজিব যখন। ' 
না, রহিবে এই স্থানে তুমি হে তখন ॥ 
কলিযুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যত। 
' অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত ॥ 
অতএব ওহে ভদ্র শুন বাক্য সার। 
স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার ॥ 
যেইজন স্নেহপাশ করিয়ে ছেদন। 
পূর্ণরূপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন ॥ 
সমভাবে সর্ববজীবে করে দরশন | 
সমভাবে সর্ববস্থানে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
এই যে মহান বিশ্ব দরশন হয়। 
ঈশ্বর-সংসার ইহা হয় মায়াময় ॥ 
চঞ্চল যাদের মন গুন মহীমতি। 
ভ্রমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি ॥ 
এই দোষ গুণে সব কর্ম ভ্রম হয়। 
তোমারে কহিনু তত্ব ওহে সদাশয় ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুনহ প্াজন। 
একান্ত হইয়ে শোন কৃষ্ণের বচন ॥ 
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি । 
ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি ॥ 
করযোড়ে মহামতি কহে কৃষ্ঃপ্রতি। 
কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্বব ভারতী ॥ 
ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে। 
মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে ॥ 
কিন্ত দেব এক কথ! করি নিবেদন। 
বিষয়ে আসক্ত সদ! যাহাদের মন ॥ 
তাহাদের আশ! ত্যাগ বড়ই ছুক্ধর। 
আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর ॥ 
আমার বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়। 
ত্যাগাদি করিলে শান্ত ভাব উপজয় ॥ 
আমি অতি মুঢ়মতি ওহে গুণাকর। 
তোমার মায়ায় মুধ্ধ এই চরাচর ॥ 


স্্রীমস্তাগবত। : 


[ একাদশ সন্ত 
1 তাহাতে ষে পুত্র আদি কলত্র (১) সকল। 
আমার আমার করি ভাবি চিরকাল ॥ 
| সেই মায়া-কুপে হরি আছি হে মগন। 

। তব উপদেশ এবে করিমু গ্রহণ ॥ 
| কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার । 
মায়াপাশ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার ॥ 
সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ। 
কৃপা করি কৃপাময় কহু সে বচন ॥ 
পরম আত্মীয় তব আমি মহামতি । 
উপদেশ দেহ মোরে ওহে যছুপতি ॥ 
অপূর্ব তোমার মায়! ওহে যোগেশ্বর | 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে। 
লইন্ু শরণ তব চরণ কমলে ॥ 
উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ। 
কহি দে অপূর্বব কথ! করহ শ্রবণ ॥ 
পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসনা । 
ছাড়িয়। বিষয় মোহ না৷ পায় সান্তনা ॥ 
আম্ন দ্বারা এ বিশ্ব হইতে আত্মাকে । 
উদ্ধার করিব আমি কহিন্থ তোমাকে ॥ 
আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব। 
পৃথিবীতে দেখিতেছ বত জীব সব॥ 
এক পদে আসি সব বহু পদ হয়। 
তন্মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয় ॥ 
সেই মম প্রিয় হয় নিশ্চয় জানিবে। 
আমার বচন কতু অন্যথ| না হবে ॥ 
আর শুন কহি যত অপ্রমত্ত জনে। 
মুহমান গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে ॥ 
আমার সন্ধান.তারা করয় নিয়ত। 
পূর্বব ইতিহাস এক কছিব নিশ্চিত ॥ 
অবধান কর তুমি ওহে মতিমান। 
অতি পুশ্য কথা ইহা শুনে হুধীজন ॥ 
১। শ্রী, পু, শন, বন্ধবাদধ গ্রতৃতির প্রাতি 
মায়! সকল পরিত্যাগ করুন। ॥ , 


একাবশ বন্ধ ] 
ভাগবত কথ। হয় পবিত্র কারণ। 
দাস ভাষে হরিপদে যেন থাকে মন ॥. 
ইতি প্রীমস্ভাগবতে একাদশ গন্ধে উদ্ধবের সহিত 
[ কথোপকথন সমাপ্ত । 


অথ বহু ও অবধূতের ইতিহাস। 
ত্রিপধী। 

শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি, 
শুন রাজ! অপূর্বব কথন। 

একদিন যছুরায়। হয়ে আনন্দিত কায, 
নান৷ স্থানে করে বিচরণ ॥ 

মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাসি তাহার স্থানে, 
ওহে দেব শুন মোর বাণী। 

কহ মোরে কৃপা করে, এবুদ্ধি কেবা তোমারে, 
দিলে কিন্ব। পাইলে আপনি ॥ 

পাইয়ে পরম জ্ঞান, হইয়াছ বুদ্ধিমান, 
তবে কেন কহ মহাশয়। 

সামান্য বালক যত,  ভ্রমিতেছ অবিরত, 
দেই কথা কহিবে নিশ্চয় ॥ 

জগতে মানব যত, আয়ুশেষে অবিরত, 
করে সদ। মঙ্গল কামনা 

ধর্মের কারণ সবে, অর্থ হেতু এই ভাবে, 

" সর্ববন্ষণ করয়ে বাসনা ॥ 

আপনি পণ্ডিত অতি, মিষ্টভাষী মহামতি, 
তবে কেন হেন অনাচার 

উন্মত্ত জড়ের মত, . কখন পিশাচবৎ, 
কার্ধ্য নাহি কি কারণে কর ॥ 

মনে কিছু বাঞ্থা নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই, 
কহ মোরে দয়ার সাগর 

দেখ এ দন্ুজগণে, যেইরূপে হুতাশনে, 
পুড়ে সদা হয় ছারখার ॥ 

কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি, 
গঙ্গাজলে যেমন বারণ । 


আীমস্ভাগধত। 


না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত, 
কহ মোরে প্রকৃত বচন ॥ 

বিহীন বিষয় ভোগ, তব আজ্ঞা মহাযোগ, 
মহানন্দে মত্ত সদা রয়। 

তুমি দেব কৃপা করে, সেকারণ কহ মোরে, 
তবে হবে সানন্দ ছদয় ॥ 

সম্থোধিয়া ফুরায়ে, কহ দেব তুষ্ট হ'য়ে, 
শুন কহি প্রকৃত বচন। 

মম জ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত, 
তাহা হ'তে শুন বিবরণ ॥ 

পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মুক্তি ভক্তি সেইক্ষণ 
পর্যটন করি যথা তথা । 

সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুনল মহাশয়, 
অগণিত গুরুগণ কথ! ॥ 

পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অমি মহাত্রা, 
চন্দ্র সূর্য্য আর অজাগর | 

কপোত গজমাতঙ্গ, পিক্গলায় (১) করে রঙ্গ, 
সিদ্ধুমান আর মধুকর ॥ 

মধুহা (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ 
উর্ণমাভ স্পর্শ পরকার | 

তরুলতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার, 
গুরুগণ হয় যে আমার ॥ 

এদের করি আশ্রয়, করি কার্ধ্য সমুদয়, 
ভাল মন্দ বিচার ইহাতে। 

শিক্ষিত হয়েছি যাহা, সাদরে কহিব তাহা, 
লভি জ্ঞান যে যে বসন্ত হ'তে ॥ 


সেই কথ। তোমারে কহিব মহাশয়! 
যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষা হয় ॥ 
দৈব অনুগামী যদি হয় কোনজন। 
ভূতগণে সদ। তারে করয়ে পীড়ন ॥ 


১। কোন এক বেস্তা। 
২। যাহার! ম.চক্র ভঙ্গ করে। 
৩। প্র্ধাপতি 


৮৮৩৪ 


অমঙ্গল আমি তবে উপনীত হবে। 
ভয়ানক কলি আসি ধর! গরাসিবে 1 
আর আমি এই ধর! ত্যজিব যখন। 
মা, রহিবে এই স্থানে তুমি হে তখন ॥ 
কলিযুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যত। 

' অনায়াসে তাহ! সব হইবেক হত ॥ 
অতএব ওহে ভদ্র শুন বাক্য সার। 
স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার ॥ 
যেইজন স্রেহপাশ করিয়ে ছেদন। 
পূর্ণরূপে আম প্রতি রাখি নিজ মন ॥ 
সমভাবে সর্বজীবে করে দরশন । 
সমভাবে সর্ববন্থানে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
এই যে মহান বিশ্ব দরখন হয়। 
ঈশ্বর-সংসার ইহ! হয় মায়াময় ॥ 
চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি । 
ভ্রমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি ॥ 
এই দোষ গুণে সব কর্ম ভ্রম হয়। 
তোমারে কহিনু তত্ব ওয়ে সদাশয় ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুনহ প্লাজন। 
একান্ত হুইয়ে শোন কৃষ্ণের বচন ॥ 
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি । 
ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি ॥ 
করযোড়ে মহামতি কহে কঞ্প্রতি। 
কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্বব ভারতী ॥ 
ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে। 
মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কছিলে ॥ 
কিন্তু দেব এক কথ! করি নিবেদন। 
বিষয়ে আসক্ত সদ যাছাদের মন ॥ 
তাহাদের আশ! ত্যাগ বড়ই ছুষ্ধর। 
আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর ॥ 
আমার বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়। 
ত্যাগাদি করিলে শান্ত ভাব উপজয় ॥ 
আমি অতি মুঢমতি ওহে গুণাকর। 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর ॥ 


স্্রীমস্ভাগবতত 7 


[] একাদশ স্বগ্ধ 
1 তাহাতে যে পুত্র আদি কলত্র (১) সকল। 
| আমার আমার করি ভাবি চিরকাল ॥ 
নেই মায়া-কুপে হরি আছি হে মগন। 
তব উপদেশ এবে করিনু গ্রহণ ॥ 
কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার । 
মায়াপাশ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার ॥ 
সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ। 
কৃপা করি কৃপাময় কহ সে বচন ॥ 
পরম আত্মীয় তব "আমি মহামতি । 
উপদেশ দেহ মোরে ওহে যছুপতি ॥ 
অপূর্ব তোমার মায়া ওহে যোগেশ্বর | 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে। 
লইন্ু শরণ তব চরণ কমলে ॥ 
উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ । 
কহি সে অপূর্ব কথ| করহ শ্রবণ ॥ 
পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসন! । 
ছাড়িয়া বিষয় মোহ ন৷ পায় সান্তবন। ॥ 
আম্ন দ্বারা এ বিশ্বয় হইতে আত্মাকে । 
উদ্ধার করিব আমি কহিন্ু তোমাকে ॥ 
আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব। 
পৃথিবীতে দেখিতেহ ঘত জীব সব॥ 
এক পদে আসি সব বহু পদ হুয়। 
তন্মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয় ॥ 
সেই মম প্রিয় হয় নিশ্চর জানিবে। 
আমার বচন কভু অগ্যথ। না হবে ॥ 
আর শুন কহি যত অপ্রমত্ত জনে। 
মুহ্থমীন গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে ॥ 
আমার সন্ধান তারা করয় নিয়ত। 
পূর্বব ইতিহাস এক কহিব নিশ্চিত ॥ 
অবধান কর তুমি ওহে মতিমান। 
অতি পুশ্য কথ। ইহা শুনে সুধীজন ॥ 
১ হী, পুত, স্বজন, বন্ধুা্ধষ প্রতৃতির ৩ 
মায়! সকল পরিত]াগ করুন। 


একা।শ স্বন্ধ ধ্রীমস্ভাগধত। ৬৩৫, 
ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ । 1 না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত, 
দাস ভাষে হরিপদে যেন থাকে মন ॥. কহ মোরে প্রকৃত বচন ॥ 
ইতি প্রমন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে উদ্ধবের সহিত. বিহীন বিষয় ভোগ, তব আজ্ঞা মহাযোগ, 
ট্রীকষের কথোপকথন সমাপ্ত । মহানন্দে মত্ত সদা রয়। 
তুমি দেব কৃপা করে, সেকারণ ক মোরে, 
তবে হবে নানন্দ ছুদয় ॥ 
অথ যহু ও অবধূতের ইতিহাস। সন্বোধিয়। যছুরায়ে, কহ দেব তুষ্ট হ'য়ে, 
ব্রিপণী। শুন কহি প্রকৃত বচন। 
শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি, মমজ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত, 
শুন রাজ! অপূর্বব কথন। তাহা হ'তে শুন বিবরণ ॥ 
একদিন যছুরায। হয়ে আনন্দিত কায়, পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মুক্তি তক্তি সেইক্ষণ 
নানা স্থানে করে বিচরণ ॥ পধ্যটন করি যথা তথা। 
মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাসি তাহার স্থানে, সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুন মহাশয়, 
ওহে দেব শুন মোর বাণী। অগণিত গুরুগণ কথা ॥ 
কহ মোরে কৃপা! করে, এবুদ্ধি কে তোমারে, পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অগ্নি মহাত্রাস, 
দিলে কিম্বা পাইলে আপনি ॥ চন্দ্র সূর্য আর অজাগর। 
পাইয়ে পরম জ্ঞান॥ হুইয়াছ বুদ্ধিমান, কপোত গজমাতঙ্গ, পিঙ্গলায় (১) করে রঙ্গ, 
তবে কেন কহ মহাশয় । সিন্ধুমান আর মধুকর ॥ 
সামান্য বালক যত, ভ্রমিতেছ অবিরত, মধুহ! (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ, 
সেই কথা কহিবে নিশ্চয় ॥ উর্ণনাভ স্পর্শ পরকার। 
জগতে মানব যত,  আয়ুশেষে অবিরত, তরুলতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার, 
করে সদ মঙ্গল কামন| | গুরুগণ হয় যে আমার ॥ 
ধর্মের কারণ সবে, অর্থ হেতু এই ভাবে, এদের করি আশ্রয়, করি কার্ধ্য সমুদয়, 
" সর্বক্ষণ করয়ে বাদন। ॥ ভাল মন্দ বিচার ইহাতে। 
আপনি পণ্ডিত অতি, মিহ্টভাষী মহামতি, শিক্ষিত হ'য়েছি যাহা, সাদরে কছিব তাহা, 
তবে কেন হেন অনাচার। লভি জ্ঞান যে যে বস্তু হ'তে ॥ 


উন্মত্ত জড়ের মত, . কখন পিশীচবগ, 
কার্য নাহি কি কারণে কর॥ 

মনে কিছু বাঞ্। নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই, 
কহ মোরে দয়ার সাগর । 

দেখ এ দনুজগণে, যেইরূপে ছুতাশনে, 
পুড়ে সদা হয় ছারখার ॥ 

কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি, 
গঙ্গাজলে যেমন বারণ । 


সেই কথ। তোমারে কহিব মহাশয়। 
যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষ। হয় ॥ 
দৈব অনুগামী ঘদ্দি হয় কোনজন। 
ভূতগণে সদা তারে করয়ে পীড়ন ॥ 


১। কোন এক বেগ্ত।। 
২। যাহারা মচক্র ভঙ্গ করে। 
৩। প্রধ্ধাপতি 


৮৩৬ শ্রীমন্তাগবত।  .. .. . ...কারশ স্ব 
বৃদ্ধি পণ্ডিত তাহে হয় যেইজন। 1 নিজগুণে নিত্যধনে লতে অনুষ্ষণ। 
সত্য পথ কড়ু সেই না করে লঙ্ঘন ॥ পবিভ্র করয়ে আত্মা শুনহ রাজন ॥ 
শিখিয়াছি এই জ্ঞান পৃথিবী হইতে। তপন্বী তেজন্বী দীপ্ত হয় অতিশয়। 
কহিলাম হে রাজন তোমার সাক্ষাতে ॥ পরিগ্রহ শৃন্যযুক্ত আত্মা যেব! হয় ॥ 
পর্বত নিকটে থাকে সাধু যেইজন। . সেই মুনি সর্বব ভোজী যথ| হুতাশন। 
একান্ত অন্তরে তাহ! করহু শ্রবণ ॥ কদাচ না করে তাহা মন্দের গ্রহণ ॥ 
পর উপকার হেতু চেষ্টা অবিরত। অগ্নিসম ব্যক্তি কভু অপ্রকাশ রয়। 
একান্ত অন্তরে সাধু করিবে নিয়ত ॥ সাধুগণে উপাসিত জানিবে নিশ্চয় ॥ 
এইরূপে বৃক্ষণীর্ষ (১) হয় সর্বক্ষণ | ' ভূত আদি ভবিষ্যুৎ যত অমঙ্গল। 
নিজ আত্মা পরাধীন করিবে তখন ॥ দ্রহন করযে মুনি দিয়া নিজ বল ॥ 
জ্ঞাননাশ যাহে নাহি হয় হে রাজনু। সর্বত্র দাতাগণের নিকট হইতে। 
মুনিগণ এইরূপ করিয়ে ভোজন ॥ (২) ভোজন করেন সবে তাদের ইচ্ছাতে ॥ 
সর্ববদা সম্ভোধ তাহে প্রকাশ করিবে। শমী গর্ভে অগ্নি যথা জানিবে রাজন। 
ইন্ড্রিয়ের প্রিয় হেতু চঞ্চল না হবে ॥ আপন কায়াতে আত্ম! জানিবে তেমন ॥ 
যোগিগণ অনুক্ষণ শীতোষ্ণ সেবনে । এ বিশ্বে প্রবেশি সব জীবরূপ হয়। 
আত্মাকে পৃথক রাখে দোষগুণগণে ॥ ঈশ্বর স্বরূপ তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ 
তাহে লিপ্ত নাহি হবে তাহারা কখন। দেহের অবস্থা এই কহিনু তোমারে । 
আর যাহ! কহি রাজ করহ শ্রবণ ॥ জন্ম আদি মৃত্যু এই জানিবে অন্তরে ॥ 
আত্মদশা যোগী এই সংসার ভিতর। আল্লার অবস্থা এই নহে কদাচন। 
পাথিব দেহেতে যুক্ত হয় নিরন্তর ॥ যেমন অব্যক্ত গতি কালের পতন ॥ 
তাহাদের গুণাশ্রয়ী হইতে তখন। চন্্রকল। মত কত হ্রাস বৃদ্ধি পায়। 
গম্ধসহ সদ! গতি যেরূপ গমন ॥ চন্দ্রের না হয় তাহ! কহিনু তোমায় ॥ 
সেইমত গুণীগণে কু না মিশিবে। ধারাপাত সম গতি কালের যেমন। 
সার কথ। মহামতি কহি শুন এবে ॥ জীবের উৎপত্তি নাশ নিত্য দরশন ॥ 
দেখিছ আকাশ কত বিচিত্র গঠন। আম্মার বিনাশ কনু দৃশ্য নাহি হয়। 
পবন সলিল মেঘ না মিশে কখন ॥ শিখার প্রভাব ধ্বংস জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সেরূপ পুরুষ এই জানিবে তাহায়। অগ্নি সে ধ্বংস নহে শুনহ রাজন। 
কালস্থ্ট (৩) গুণে কভু স্পর্শে নাহি তায়। তোমারে কহিনু আজি সব বিবরণ ॥ 
জল রাশি আকর্ষয় যথা রবিকর। 
১ রর বৃক্ষ সবল অপরে উংপাটন বা রিপুবশে ধন লয় তথা যোগীবর ॥ 

1 লইতে পারে। 
চিন 
থাকিতে পারে না। বর 1 

না করিবে অতি স্নেহ অতি সে প্রসঙ্গ | 


৩। তেও অল ও পৃথিবী ইহা দ্বারা রচিত 
কবালন্থষট 


বন্তকে ক্‌ছে। 


তাহাতে কেবল ছুঃখ বাড়য়ে আতঙ্ক ॥ 


_ কাশ ধধ) ___ শ্রীমত্তাগত। ৮৩৭ 
তাছে বিপরীত ফল ঘটিবে নিশ্চয় ॥. | মাতা পিতা ছুইজনে আনন্দে মগন | 
হীনমতি কপোত কপোতী সম হয় ॥ স্থকোমল শিশুপক্ষ করিয়ে স্পর্শন ॥ 
সেই কথ! তোমারে যে কছিব এখন। পুত্রের কুজন যবে শুনিত শ্রবণে। 
ভাগবতে হরিকথ। পবিত্র কারণ ॥ আনন্দসাগরে মগ্ন হইত দুজনে ॥ 
ইতি প্রীমন্তাগৰতে একাদশ স্কন্ধে অবধৃতের মুখ মেলি আসি যবে খাগ্তের কারণে । 
ইতিহাস সমাপ্ত। কত যে আমোদ হয় তাহাদের মনে ॥ 
এরূপে মোছিত তারা বিষ্ণরর মায়ায়। 
পালন করিত পুত্রে শুন ওহে রায়॥ 
একদিন শুন রায় অপূর্বব কথন। 
অথ কপোত কপোতীর বিবরণ। পিত। মাত! বাস। ছাড়ি করিল গমন ॥ 
শুকদেব কছে রাজ! শুনহু বচন। খাছ্ের কারণে দৌহে গমন করিল। 
কোন স্থানে ছিল এক নিবিড় কানন ॥ বহুক্ষণ সেই বনে খাগ্য অন্বেষিল ॥ 
কপোত কপোতী সেই বনের ভিতরে । এই অবসরে এক লুন্ধক তখন। 
নিশ্মাইয়। নীড় এক বৃক্ষের উপরে ॥ বিচরণ করে নীড় করি দরশন ॥ 
পরম হ্থখ্তে তথ! রহে কিছুদিন । জালেতে করিল বদ্ধ কপোত তনয়ে। 
স্নেছেতে হইল বদ্ধ দোহে নহে ভিন্ন ॥ হেনকালে দুইজন আইলেক ধেয়ে ॥ 
দুজনে থাকয়ে স্থখে নির্ভয় হৃদয়। খাগছাদ্রব্য সঙ্গে লয়ে নীড়েতে আইল। 
কপোতীর মনে যবে যাহা! ইচ্ছা হয় ॥ আপন তনয়ে জালে আবদ্ধ দেখিল ॥ 
কপোত আনিয়া দেয় আনন্দ অন্তরে । তখন হইল অতি দুঃখিত অন্তর | 
মনোমত দ্রব্য সব অতি যত্বভরে ॥ চীৎকার করয়ে কত হুইয়ে কাতর ॥ 
কিছুদিন পরে তার গর্ভ সঞ্চারিল। পরেতে ব্যাধের সহ অনুগামী হয়। 
আপনার নীড়ে এক অপ্ড প্রসবিল ॥ কপোতী হরির মায় অতি মুগ্ধ হয় ॥ 
কহি শুন নরপতি সে কথা তোমারে। পুক্রশোকে শোকাতুর হইয়ে তখন। 
হরির ভুর্ভেছ্য মায়। কে বুঝিতে পারে ॥ আপন নয়নে হেরি পুত্রের বন্ধন ॥ 
সেই মায়া বলে সেই অণ্ডের ভিতর | পুন্রের ছুর্দশা হেরি অস্থির হইল। 
বাহির হইল এক লোমশ কুমার ॥ (১) কি হবে উপায় তবে চিস্তিতে লাগিল ॥ 
কপোত কপোতী তবে আনন্দে মাতিল।  তাহাতেই স্মৃতিত্র্ট (১) কপোতী হইল। 
পুত্রের মধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিল ॥ লুন্ধকের জালে আমি আপনি পড়িল ॥ 
তাহাতে দিগুণ হয় স্থখের উদয়। তাহা দ্রশনে তবে কপোত তখন। 
পালিতে লাগিল পুত্র আনন্দ ছাদয় ॥ আত্মসম পুত্র পত্থীর হেরিল বন্ধন ॥ 


১) যখন পক্ষী শিশুর! জন্মগ্রহণ করে, সেই 
লময় তাহাদের গাত্রে হরিত্বর্ণ কেশের ভ্তায় দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। সেইগুলিই এস্থলে লোম শবে 
বাচা হইল। 


৯। স্থতিত্র্ অধাৎ শোক ছ্ঃখাদি বিরহিত 
নিত্যযুক্তা আত্বন্থরূপ বিশ্বত হইয়া থাকে। 
৫৪ 


৬৮৩৮০ 


মহাছুঃখে ময় তবে অমনি হইল। 
শোকাকুল হ'য়ে কত বিলাপ করিল ॥ 
ওরে পুণাহীন তোর হুশ্মতি এমন | 
আমার বিনাশ তুমি কর দর়শন ॥ 
মম গৃহ-সথখ তুমি বিনাশ করিলে । 
আমার যে প্রিয় ভার্যা। তাহ হরে নিলে ॥ 
শুন্ত গৃহে রাখি মোরে স্বর্গেতে গমন। 
এ জীবনে তবে মোর কিবা প্রয়োজন ॥ 
স্বত দারা স্বৃত পুক্র জগতে যাহার । 
শুস্ক গ্ুহে কিবা ফল ফলিবে তাহার ॥ 
অতএব মহামতি করহ শ্রবণ । 
জালে বন্ধ প্রিয় ভার্ধা৷ আর সে নন্দন ॥ 
স্বতপ্রায় ছটফট করি দরশন। 
নিদারুণ দুঃখে সেই হইল মগন ॥ 
অমনি ব্যাধের জালে তখনি পড়িল। 
মহাহর্ষে ব্যাধ তারে অমনি ধরিল ॥ 
আনন্দ অস্তরে তবে ব্যাধ ছুরাশয়। 
আপন গৃছেতে যায় আনন্দ হাদয় ॥ 
এরূপ অশান্ত হয় যাহার অন্তর । 
সুখ ভুঃখে মগ্ন চিত্ত থাকে নিরস্তর ॥ 
কপোত কপোতী সম দশ! প্রাপ্ত হয়। 
কুটুম্ব পোষণে সবে ছুঃখিত হৃদয় ॥ 
কছি শুন মহামতি তোমারে এখন। 
লোকে প্রাপ্ত মুক্তি দ্বার করহ শ্রাবণ ॥ 
কপোত পক্ষীর মত আসক্ত হৃদয়। 
উপরে উঠিয়ে পুনঃ নিম্ষেতে পড়য় ॥ 
ভাগবত সার কথ। যে করে শ্রবণ । 
দাস ভাষে অনায়াসে বৈকুষ্ঠ গমন ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে কপোত কপোতীর 
ইতিহাল লমাপ্ত। 


শি 


* অথ পিঙ্গল। উপাখ্যান। 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। 
অপূর্ব কখন গুন হুরিষ অন্তর ॥ 


_জ্ীমন্তাগৰত। 
' দেহিগণে যেইরূপে ছুঃখের উদয় 


[ একাবশ সব 


অলীক ইন্দ্রিয় সখ জানিলে নিশ্চয় ॥ 
স্বর্গ ও নরক তথা হয় ছুই স্থান। 
বাঞ্া নাহি করে তাহা যারা মতিমান ॥ 
অজাগর বৃতিধারী উদামীনগণ-। 
তাহারা যেরূপে করে আহার গ্রহণ ॥ 
সেই কথ! তোমারে কহিব এইক্ষণে। 
হর্ষ ব৷ বিরস কিছু নাহি মান মনে ॥ 
অথব! অধিক তারা যাহা কিছু পায়। 
ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাসমাত্র খায় ॥ 
যদি কভু তাহাদের না মিলে ভোজন । 
দৈবকে তাহার! করে তখনি ম্মরণ ॥ 
ইহা ভাবি ধৈর্য্য ধরি অনুজ্ঞার মত। 
নিরাহারে নিরুদ্ধমে থাকে দিন কত॥ 
শয়ন করিয়। থাকে সদ সর্ববক্ষণ | 
সে তত্ব তোমারে কহি শুনহ এখন ॥ 
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই দেহধারী হয়। 
মনোবলে দেহবল আছয়ে নিশ্চয় ॥ 
তথাপি দেহকে সদা কণ্মশূম্য করি। 
স্বার্থে (১) দৃষ্টি সদা রাখি ম্মরিবে শ্রীহরি ॥ 
অতএব মৌনব্রত মহধি সকল। 
প্রশান্ত গম্ভীর চিত সদা নিরমল ॥ 
জলপূর্ণ আ্রোতন্বতী বর্াতে যেমন। 
মহাবেগে সাগরেতে করয়ে গমন ॥ 
তথাপিও স্থিরতর থাকয়ে সাগর । 
কদাচ ন। হয় সেই অতীব ছুস্তর | 
সেইমত কৃপাপর হয় মুনিগণ। 
কামলুব্ধ হয়ে মুগ্ধ না হয় কখন ॥ 
অজিত ইন্দ্রিয় যারা অতি অভাজন। 
মুগ্ধ হয় পেয়ে তার! কামিনী কাঞ্চন ॥ 
অনলে পতঙ্গে যখ। লোভেতে পতন। 
সেইরূপ করে এরা নরকে গমন ॥ 


১। ব্রদ্গের স্থ্ূপত। প্রাপ্তির বিষয়ে । 


হরণ ক) _ জীমন্তাগবত। _ ৮৩৯ 
বস্ত্র অলঙ্কারাবৃত মায়াতে রচিত। 1 সেইমত যতিগ্রণ জানিবে নিশ্চয়। 
পাইয়ে কামিনীকুল হয় বিমোহিত ॥ অতিকষে গৃহী যেই ধন উপার্জয় ॥ (১) 
সেই মূর্খ নষ দৃষ্টি প্রলোভিত জন। যেমন মধুহাগণ মক্ষিকার ধন। 

অনলে পতঙ্গ প্রায় ত্যজয়ে জীবন ॥ অনায়াসে করে সবে মধুর হরণ ॥ 
পরেতে প্রেমের বৃত্তি করহ শ্রবণ । আর এক কথ! তুমি শুন মহামতি । 
মুনিগণ এই বৃত্তি করিবে ধারণ ॥ কডু নাহি শুনে তার! নিকৃষ্ট ষে গতি ॥ 
জীবন ধারণ হয় শুনহ যাহাতে । ব্যাধগণ গীতে যেন হরিণ মোহিত। 
গীড়ন না করে গৃহী কহি যে তোমাতে ॥ তাহার নিকটে এই হুইবে শিক্ষিত ॥ 
একমাত্র পাত্র তথ! করিবে গ্রহণ। সেই কথা শুন এবে ওহে নরবর। 
অল্প অল্প করি তাহা করিবে ভোজন ॥ খম্ুশূঙ্গ নামে এক হুরিণী কুমার ॥ 
অলি যথা পুষ্প হ'তে মধুপান করে। কামিনীর বশীভূত ছিল সর্ববক্ষণ। 
পণ্ডিতের সেইরূপ জানিবে অন্তরে ॥ নানামত গ্রাম্য গীত করিত শ্রবগ ॥ " 
কষুদ্রো বা! বৃহৎ শাস্ত্র হয় দর্শন । নৃত্য গীত উপভোগ করিতেন রঙ্গে । 
তাহা হ'তে সার মাত্র করয়ে গ্রহণ ॥ বশ্যুতা হইল সেই কামিনীর সঙ্গে ॥ 

আর শুন ভিক্ষা দ্রেব্য আনি যত হয়। মীন যথ৷ বড়শীতে ক্ষণে বিদ্ধ হয়। (২) 
পরদিন জনতা তাহ। না৷ কর সঞ্চয় ॥ অজ্ঞান মানব তথ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
তাহারা মক্ষিক। মম আশ প্রাপ্ত হবে। জগতে জানিবে তুমি পণ্ডিত যে জন। 
অশঙ্কিত দ্রেব্য আর কদাচ না রবে ॥ রসনারে পরাজয় করে সে সাধন ॥ 

আর শুন কহি আমি ভিক্ষুকের রীতি। আর যত ইন্দড্রিয়কে করে পরাজয়। 
দারুময়ী মনে কর হ্ন্দরী যুবতী ॥ অজ্ঞান মানবে কিন্ত বিপরীত হয় ॥ 
কহি শুন সার কথা ভিক্ষুক যে জন। যে ব্যক্তি পুরুষ হয় জানিবে এখন। 
নিজ পদে কাহাকেও ন। করে স্পর্শন॥ অন্য রিপুবশ করে তারা সর্বক্ষণ ॥ 
যদ্যপি ভিক্ষুক তারে কভুস্পর্শকরে। কিন্তু রসনা যদি নহে পরাজয়। 
করিগীর লোভে করি বন্ধ যথা পড়ে ॥ জিতেন্দ্রিয় বলি তারে কেহ না গণয় ॥ 
প্রা্জজনে মনে ভাবি যুবতী রমণী । রমনা করিলে জয় জিতেক্দ্িয় মানি! 
গ্রহণ না করে ভাবি মৃত্যু স্বরূপিণী ॥ কহিলাম তোমারে বিশেষ তত্বাণী ॥ 
৯ ১। বচন ঘবার। গৃহস্থদিগের প্রতি অগ্রে যদিও 


নর্থবেতাগণ ( ) তাহ! অনায়াসে হরে। 
মধুহরগণে য্। মক্ষিকা-নিকরে ॥ 


১। কোথায় দ্রব্য আছে চিহ্থগার! তাহ! বুঝিতে 
পারে এবং তাহা কিন্ধূপে হস্তগন্ত হইবে তাহার 
উপার করেন। 


ব্রঙ্গচারিকে দান করিবার বিধান করা হইয়াছে, 
বচন ষথ। যতি ও ব্রহ্ধঠারী ইহারা উভরেই পল্জরের 
স্বামি ইন্বাদিগকে না দিয়া যদি কেহ ভোজন করে 
তাহা হইপে তাহাকে চীন্দ্রাম়ণ করিতে হইবে। 

২। মত বেরূপে বড়ণী কর্তৃক বিদ্ধ হইয়! 
মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অসংবুদ্ধি ব্যক্তি 
সকল অতি চাপগাছেতু জিহ্বা 'ঘারা, রূসবন্ধক 
করতঃ বিমোহিত হইল! মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। 


ভাগবতে হরিকথা মধুর শ্রবণ। ১ রন 
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ আমার লোভের বৃদ্ধি নহে নিরূপণ ॥ 
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। আমি অতি মন্দ মতিজানি নিরম্তর | 
বিদেহ নগরে বাস পিঙ্গলা যুবতী ॥ অভিলাষ করি মনে অসৎ নাগর ॥ 
বেশ্টাকুলে জন্ম তাঁর বেশ্টাধর্থে মন। মম সম অভাগিনী কে আছে এমন। 
তাহা। হ'তে শিক্ষা কিছু শুনহ রাজন ॥ উপস্থিত নিকটেতে ভীষণ শমন ॥ 
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে । তথাপি এমন কশ্খে মন মত রয়। 
রহিত সঙ্কেত স্থানে আপন নগরে ॥ স্থখদাতা ধনদাত! নিত্য হৃখময় ॥ 
পরমাহন্দরী বেশ করিয়ে ধারণ। তাহা ছাড়ি বৃথা আশা শোকের কারণ। 
দ্বারপাশে দীড়াইত যুবতী তখন ॥ ছুঃখ ভয় মনস্তাপ উপজে মরণ ॥ 
পথেতে গমন করে পুরুষের দল। তাহা ভজি অবিরত সানন্দ অন্তরে ৷ 
তাহ। দেখি ধনলোভ হইত প্রবল ॥ জঘন্য এ বৃত্তি ইহা সবে নিন্দা করে ॥ 
মনে ভাবে আসিয়াছে নাগর আমার । সেই বৃত্তি অনুষ্ঠান করি অনুক্ষণ | 
পাইব অনেক ধন আমি এইবার ॥ আম্মাকে তাপিত আমি করি সর্ববক্ষণ ॥ 
কিন্ত শুন মহারাজ অপূর্ব কথন। অর্থলোভী হই আমি পাগী অতিশয় । 
অনেক পুরুষ তথা করিল গমন ॥ অনুশোচ্য হয় সেই নর ছুরাশয় ॥ 
কিন্তু তার। অন্য স্থানে অমনি চলিল। তাহা হ'তে রতি আর আশা করি ধন। 
তবে সে পিঙ্গল। বেশ্টা। মনেতে ভাবিল ॥ অস্থিতেই সেই দেহ হয়েছে গঠন ॥ 
অবশ্য আপিবে কোন ধনী মহাশয়। ত্বক-রোম নখ দ্বার। তাহা যে আরৃত। 
তাহাতে হইবে বহু ধনের সঞ্চয় ॥ তথাপি সে দেহ নব দ্বারেতে রচিত ॥ 
এইরূপ মনে মনে অনেক ভাবিল। আর দেহ গৃহ পুনঃ মলে পূর্ণ হয়। 
মনোহর বেশে তথা ধ্রাড়ায়ে রহিল ॥ তাহে ভোগ করি আমি সানন্দ হৃদয় ॥ 
একবার প্রবেশয় বাটির ভিতর । আমি হীনমতি এই বিদেছ নগরে। 
দ্বারদেশে উপস্থিত হয় পুনর্ববার ॥ নিতান্ত অন আমি জেনেছি অন্তরে ॥ 
এইরূপে নিশাকাল সমাগত হয়। কেন না সে পরমাত্মা পরম কারণে । 
ধনলোভে মুখপন্ম হয় শুক্ষপ্রায় ॥ কাম ইচ্ছা কেন নাহি করে তাঁর সনে ॥ 
বড় ছুঃখ উদয় তার হইল অন্তরে । মানবের বন্ধু তিনি সর্বব আত্মাময়। 
মনেতে নির্ধ্্দ তার (১) জনমিল পরে ॥ আপন! হইতে তারে করিয়া যে ক্রয় ॥ 
পিঙ্গলা পরেতে মনে-করিত নিশ্চয় । লক্ষষীলম তীর সহ বিহার করিব। 
সেই কথ! কহি শুন ওহে মহাশয় ॥ আর হেন মন্দ কর্ম উন্মত্ত না হব॥ 
যাহে আশ! পাশ তব হইবে ছেদন। যখন আমার মনে এরূপ উদয়। 
পিঙ্গলার কথ! এই করহ্‌ শ্রবণ ॥ তখন অন্তরে আমি জানিন্ু নিশ্চয় ॥ 
সেই সর্ববসার হরি দেব নারায়ণ। 
৯1 নির্ষেদ অর্থাৎ জার প্রয়োজন নাই বুদ্ধি। আমারে করিল কৃপা জানিনু এখন ॥ 


_একাবশ সব] টি ত্রীমন্ভাগবতত। ৮১ 
আমি অতি মন্দভাগ্য জগত ভিতরে । 1 পরেতে সে অবধৃত কহিল রাজনে। 
তাহলে এ ছুঃখ হেন উদয় অন্তরে ॥ যাহাদের আছে গৃহ জেনো তুমি মনে ॥ 
আর কেন বধ! আশে হুইব মগন। তাহাদের সদা চিন্তা অন্তরে উদয়। 
ছুরাশ। ছাড়িয়া লব ঈশ্বরে শরণ ॥ আমার নাহিক তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ঈশ্বরের প্রতি তক্তি সতত করিব। আপনা আপনি আমি খেলি সর্বক্ষণ। 
নারায়ণে মনে ভাবি যা কিছু পাইব।॥ আসক্ত আমাতে আমি জানিহ কারণ ॥ 
তাহাতে হইবে মম জীবন ধারণ। বালকের মত আমি সংসারে বেড়াই। 
মতত করিয়া সেই হরিরে বরণ ॥ | ওহে মহামতি আমি কহিলাম তাই ॥ 
আম্মাময় আত্মা সহ করিব বিহার । সংসারে হথজন মাত্র হয় আনন্দিত। 
ংসার-কুপেতে আত্ম! মগ্ন অনিবার ॥ সঙ্গ শুন্য হয় সেই কহিনু নিশ্চিত ॥ 
বিনে হরি আর কেহ উদ্ধারিতে নারে। বালক অজ্ঞান এক উদ্যাম বিহীন। 
অতএব যছুবর শুন অতঃপরে ॥ প্রকৃতি পরম আর ঈশ্ব:রতে লীন ॥ 
হেরিতে নয়নে তুমি সংসার ঘখন। এই ছুইজন মুখী সংসার ভিতরে । 
কালদর্পে গ্রাস করে ইহা অনুক্ষণ ॥ সার তত্ব কহিলান নিশ্চন্ তোমারে ॥ 
এঁছিক স্থখেতে তবে বিরত হইবে। অপরেতে কহি শুন অপূর্ব কথন। 
নিজেই নিজেরে তথ। আপন! রাখিবে॥  হেনকালে কতিপয় অনুজেরগণ ॥ 
তদন্তর শুন রায় পিঙ্গলা বুবতী। কোন কুমারীর গৃহে গমন করিল। 
এইরূপ মনে মনে করিয়া যুকতি ॥ বিবাহ করিতে তথ। উপনীত হৈল ॥ 
নাগরের আশা তথা আর না করিল। যখন কুমারী গৃহে সবে উপনীত। 
মনেরে প্রবোধ করি গৃহেতে চলিল ॥ মাতা পিতা গৃহে তার নহে উপস্থিত ॥ 
নানা মানদের আশ। ছুঃখের কারণ । তখন কুমারী সেই অভ্যাগত জনে । 
আশ! ত্যাগে বহু স্থখ শুনহ রাজন ॥ নিয়মিত অভ্যর্থনা করিল যতনে ॥ 
নাগরের আশা ছাড়ি পিঙ্গলা যুবতী । -সে কুমারী তাহাদের আহার কারণ। 
শয্যাপরে সুখে নিদ্রা যায় শীত্রগতি ॥ চিত্রশালি ধান্য লয়ে করিল ভঞ্জন ॥ 
ভাগবতে হরিকথ৷ যে করে শ্রবণ । ভাঙ্গিতে লাগিল ধান্ত গোপনে যখন । 
দাস ভাষে অনায়াসে গোলোকে গমন। হস্তের শঙ্ঘের শবব হইল তখন ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বদ্ধে পি্নলা মহাশব্দে শঙ্ঘশব্দ বাহির হইল। 
উপাখ্যান সমাপ্ত। তাছে মনে ঝড় লঙ্জ! কুমারী পাইল ॥ 
লা মনে মনে কুমারী সে করিল চিন্তন। 
অথ কুমারীর উপাখ্যান। এ লজ্জিত কার্য যত অভ্যাগত জন ॥ 
শুকর্দেব কহে রাজ! করছ শ্রবণ । জানিতে পারিলে মনে অশ্রদ্ধ। করিবে 
জগতের সার হরি পরম কারণ ॥ তাহাতে আমার বড় অপযশ হবে ॥ 
একান্তে সে হরিপদ সদ। কর 'সার। এরূপ লজ্জিত তবে হ'য়ে মনে মনে। 
অনায়াসে মহাপাপে পাইবে নিস্তার ॥ একে একে শঙ্খ ভঙ্গ করে সেইক্ষণে ॥ 


৮৪২ | ভ্্ীমন্তীগবগ। 


স্পা 


এক হাতে ছুই গাছি অবশিষ্ট রহে। 
আবার উঠিল শব্দ শুন কহি তাহে॥ 
আর এক গাছি তাছে ভাঙ্গে পুনর্ববার | 
তাছে শব্দ না উঠিল কিছু মাত্র আর ॥ 
তোমারে কি কব আমি হে শক্র দমন। 
লোক-তত্ব জানিবারে কি বিবরণ ॥ 
এইরূপে ভ্রমি আমি সকল লোকতে। 
হেন উপদেশ পাই কুমারী হইতে ॥ 
যদি এক স্থানে বাস করে বহুজন। 
কিম্বা ছইজনে থাকে গুনহ রাজন ॥ 
কলহ হুইবে তার জানিবে নিশ্চয়। 
অতএব কহি তোম। শুন নররায় ॥ 
যেরূপে হইল ভঙ্গ কুমারী কল্কণ। 
একগাছি মাত্র শেষ রহিল তখন ॥ 
তখন তাহাতে শব্দ উঠিল না আর। 
এক! বাস কর! শ্রেয় সংসার মাঝার ॥ 
অতঞব ত্যজি আশ! একান্ত অন্তরে । 
আলম্ ছাড়িয়া সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 
অভ্যাস যোগেতে করি বৈরাগ্য অস্তর। 
একমনে সেইজনে ভাব নিরস্তর ॥ 
ঈশ্বর নিকটে হবে জানি এই মন। 
করম বামন! সব করিয়ে বর্জন ॥ 
সত্বগুণে বশীভূত হইবে তখন। 

রজঃ তমঃ গুণ হুবে যবে বিনাশন ॥ 
তখন নির্ববাণ প্রাপ্তি জানিবে তাহার । 
পাইবে পরমগরতি শুন কহি সার ॥ 
তখন তাহার চিত্ত একান্ত হইবে। 
অন্যদিকে মন তার কভু নাহি যাবে ॥ 
জানিতে পারিবে সেই বাহ্থ অভ্যন্তর। 
বাকযত-চিত (১) হয় সুখের আকর ॥ 
পার্্বস্থিত রত্বরাজি নহে দরশন। 
কহিলাম সার কথ! তোমারে এখন ॥ 


১। অর্থাৎ বাক সরল করিতে বাহার মন একে- 


খারে নিমগ হছে । 


3 একী হত 
নারায়ণ উদ্ধবেরে কহিল সাদরে। 
এইরূপ অবধৃত কহি যদুবরে ॥ 

আনন্দ অন্তরে তবে করিল গমন । 
মহাপাপযুক্ত তার হয় সেইক্ষণ ॥ 


| মহাতাগবত কথা করিলে শ্রবণ । 


দান ভাষে হরিপদে থাকে তার মন ॥ 
ইতি প্রীমন্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে কুমারী বিবরণ 
ও যছ অবধৃত সংবাধ সমাণ্ড। 


অথ উদ্ধবের বণরিকাশ্রমে গমন | 
শুকদেব কহে শুন তবে মহামতি । 
উদ্ধব কহিল তথ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
দয়া করি কহ দেব ওহে কৃপাময় । 
কেমনে হুইব পার এ ভব মায়ায় ॥ 
ওহে মহামতি শুন বচন আমার । 
তোম। প্রতি বশ মন নাহিক যাহার ॥ 
নিজ মন বশীভূত যার নাহি হয়। 
যোগ আচরণ তার ন৷ হয় নিশ্চয় ॥ 
অতএব মহামতি করি নিবেদন । 
যাহাতে হইব সিদ্ধ কহু সে বচন ॥ 
যেরূপে বুঝিতে পারি কহ মহাশয়। 
তাহলে আনন্দ বড় হুইবে হৃদয় ॥ 
ওহে ও পুগুরীকাক্ষ করি নিবেদন। 
যত যোগিগ্রণে আমি করি নিবেদন ॥ 
পরম কারণে মনে ধরিতে ন। পারে। 
এ হেতু কাতর হয় নিতান্ত অন্তরে ॥ 
তাহাতে তাদের চিত্ত ব্রেশযুক্ত হয়। 
ইহার কারণ কিছু কছিবে নিশ্চয় ॥ 
এই হেতু কহি আমি হে পদ্মলোচন। 
সার ও অসার জ্ঞান যার সর্বক্ষণ ॥ 
যেইজন ও চরণ পৃজন করয় | 
তব পাদপন্ম দেব আনন্দে ভজয় ॥ 





একাশ স্বন্ধ] 


তব মায়া মোহে যারা না হয় পতন। 
অহঙ্কার নাহি করে যোগের কারণ ॥ 
সবাকার মিত্র তুমি জান এক চিতে। 
যাহাদের মন নহে মোহিতে অস্ভোতে ॥ 
সেই সব তব দাস বশ তব হয়। 
ইহাতে আশ্চর্য্য কিবা আছে মহাশয় ॥ 
কি কথ! তোমারে হরি কহিব এখন। 
তব পদে নত যত হয় দেবগণ ॥ 
তথাপি মানবগণে আনন্দ অন্তরে । 
সখাতা করিলে হরি বনের ভিতরে ॥ 
প্রহলাদ সে বলিরাজ সেবিল চরণ। 
পাইল পরম দয়া ওহে নারায়ণ ॥ 
তবে আর কোনজন বলহ আমারে । 
তোম৷ ছাড় অন্য দেবে ভজিবে সাদরে ॥ 
অনার সংসার এই জানিহ নিশ্চয় । 
তব পদে নতমোরা ওহে দয়াময় ॥ 
আমাদের কিবা হবে ওহে দামোদর । 
দয়া করি কহ দেব দয়ার সাগর ॥ 

কহ দেব গুরুরূপে থাকিয়া বাহিরে। 
অন্তর্ধযামীরূপে থাকি জীবের অন্তরে ॥ 
বিষয় বাপনা আশা করছে হরণ । 
নিজরূপ প্রকাশিয়া তুমি নারায়ণ ॥ 
আর শুন কহি দেব অপূর্বব ভারতী । 
ব্রহ্ম সম আয়ু যদি পায় মহামতি ॥ 
তব খণ শোধিবারে নারে সেইজন। 
কহি শুন রমানাথ আমি সে কারণ ॥ 
স্মরণ করয়ে যবে তব উপকার । 
তাহাতে তাদের হয় আনন্দ অন্তর ॥ 
শুকদেব কছে তবে নৃপ সম্বোধনে । 
যিনি স্থজিলেন সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণে ॥ 
তিন মুক্তি যেইজন করিল ধারপ। 

এ জগছ হয় যার ক্রিয়ার কারণ ॥ 
ঈশ্বরের ঈশ শুনি উদ্ধবের বাণী। 
ছাস্ত করি কহিলেন দেব চক্রপাণি ॥ 


বারা 











শুনহ উদ্ধব তুমি ধার্মিক নজন। 
তোমারে কহিব আমি প্রকৃত বচন ॥ 
আমার যে ধর্ম তাহা কহিব তোমায়। 
ভক্তি করি যেই সে কার্য্য আচরয় ॥ 
দুর্জয় সংসার যেই করে পরাজয়। 
আমারে যেজন চিত্ত যন সমপ্র় ॥ 
আমার ধর্ধেতে তার মন মম হবে। 
এইরূপে যেই মোরে স্মরণ করিবে ॥ 
নিরুদ্ধেগে সর্বব কর্ম করিবে সাধন । 
সার কথা তোমারে যে কহিন্ধু এখন ॥ 
আর শুন মহামতি কহি যে তোমায়। 
জগতে আমার ভক্ত যেইজন হয় ॥ 
দেবতা অন্থর আর মানব নিচয়। 
সমভাবে সর্বাজনে অন্তরে চিন্তয় ॥ 
সাধুগণ তাহাদের কর্মের কারণ। 
সতত আশ্রণী হবে শুন বিবরণ ॥ 
পৃণ্ক রূপেতে কিন্বা হ'য়ে একত্রিত। 
করাইবে সর্বব কার্ধ্য জানিবে নিশ্চিত ॥(১) 
তখন জানিবে মনে সেই সদাশয়। 
একেবারে হুইবে সে বিফল আশায় ॥ 
আকাশের মত সেই শুম্য আবরণ। 
পুণ্য আত্মা আমাকেই করিবে দর্শন ॥ 
তাহ মহামতি কহ তোমারে নিশ্চয় । 
এইরূপে জ্ঞানদৃষ্টি যেইজনে হয়॥ 
সর্ববন্ৃতে সমজ্ঞান করিবে যে'জন। 
আমার স্বরূপ জানি করে যে দর্শন ॥ 
ব্রাহ্মণ চগ্ডালে যার সমজ্ঞান হয়। 
আর এক কথা শুন. কহিব তোমায় ॥ 
যে পুরুষে নিতজ্ঞান স্বরূপ আমারে । 
মানব সকল দেখে জগৎ সংসারে ॥ 


১। অর্থাৎ আমার উদদেস্তে গীতাদি মহাবজ 


বিভ্ৃতি সকলের দ্বার! পর্ব, যাত্রা মহোৎসব ইত্যাদি 
ফায্য নকল ক্রাইবে। | 


৬৪৪. চির গনি 

আপন সমান ভাবে যত জীবগণ। 
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 
কুক্রিয়া (১) সকল তার বিনাশিত হয়। 
কছিলাম তত্ব কথা তোমারে নিশ্চয় ॥ 
অধিক কি কব আর তোমারে এখন । 
লজ্জ। পরিত্যাগ করি সাধু যেইজন ॥ 
কুকুর চগ্ডাল গাভী গর্দভের প্রতি । 
ভূমিতে পতিত হয়ে যে করে প্রণতি॥ 
সর্ধবভূতে সমরূপ জ্ঞান নাহি হয়। 
ততদিন এইরূপ রহিবে নিশ্চয় ॥ 
ততদিন বাক্য মন দেহ বৃতি দিয়ে। 
এইরূপে উপাসন! করিবে হৃদয়ে ॥ 
সকলে ঈশ্বরে দৃষ্টি হইবে যখন। 
তাহাতে যে ধিদ্যা হবে শুন বিবরণ ॥ 
এ দেহ বিনাশ হবে এরূপ হইলে । 
ক্রিয়া হ'তে উপরত জানিবে সকলে ॥ 
দেহ বৃত্তি বাক্য মন দিয়া যেইজন। 
সর্ববভূতে আত্মাকেই করে দরশন ॥ 
কল্প মধ্যে তাহে আমি সমীচীন বলি। 
কহিলাম সার কথ তোমারে সকলি ॥ 
আর শুন হে উদ্ধব আমার বচন। 
মদীয় ধর্ন্দেতে হয় নিক্ষাম যে জন ॥ 
অনুমাত্র ধ্বংদ তার কখন না হয়। 
তাহার কারণ এবে শুন সমুদয় ॥ . 
মম ধর্ম জানিবে হে নিগুণ বলিয়া । 
সংসারে প্রবল হয় মোর যত ক্রি! ॥ 
কৌলিক আয়াস যত ব্যর্থ সমুদয় । 
ফল ইচ্ছ। ত্যজি বদি আমারে অর্পয় ॥ 
তাহাতেও ধর্ম তার শুন মহামতি । 
তোমারে কহিনু এই অপূর্বব ভারতী ॥ 
শুনহ উদ্ধব এবে বচন আমার । 
জ্বানযোগ্য বাক্য তোমা কহি আর বার ॥ 
** ১ স্পর্ধা, অনুরাগ, তিরস্কার ও অহঙ্কার এই 
ধকল, কুপ্রবৃতি জন্তর হইতে দুরীতৃত হইয়া থাকে । 





সস সপ প৯পসপাশিপিমপাস্প পিসি পাপাসিপসপিসপিস্পাপি 


মত। [একাদশ স্ব 
যেইজন এই বাক্য কর্ণেতে শুনিবে। 
অনস্ত পুরুষ তার নিষ্কৃতি পাইবে ॥ 
মম বাক্য হয় যাহা বেদে অগোঁচর । 
আদরে কিন তাহা ওহে নরবর ॥ 
যেইজন এই বাক্য করিবে শ্রবণ। 
স্থনিশ্চয় ত্রহ্গপ্রাপ্ত হয় সেইজন ॥ 
মম ভক্তে ইহা যেব প্রদান করিবে। 
আমাতে আসিয়া সেই মিলিত হইবে ॥ 
শুদ্ধচিতে শুচি হয়ে সদা! সর্ববক্ষণ। 
এই কথা উচ্চৈঃম্বরে করিবে পঠন ॥ 
জ্ঞানালোকে সেইজন দেখিবে আমায়। 
পবিত্র হইবে তার আত্ম-সমুদয় ॥ 
স্থিরভাবে শ্রদ্ধ। করি করিবে শ্রবণ। 
সংসারের কন্মে বন্ধ বত জীবগণ ॥ 
ছে সথা উদ্ধব তবে শুন মোর বাণী। 
এবে আন্মজ্ঞান তত্ব শুনিলে কাহিনী ॥ 
ইহাতে কি আত্মজ্জান হইল উদয়। 
হইল কি শোক মোহ অন্তরে বিলয় ॥ 
আর শুন ওহে সখ! বচন আমার । 
দাস্তিক নাস্তিক শঠ সেই দুরাচার ॥ 
ইহা না করিবে দান সেই সব জনে । 
আমার এ কথ তুমি সদা রেখো মনে ॥ 
দোষহীন ব্রহ্মাণ্ডের হিতকারীগণে। 
প্রেমবাণ পুণ্য সাধু হয় সেইজনে ॥ 
আর যদি শ্রদ্ধাবান পুত্র ও রমণী। 
তাহারে করিবে দান শুন গুণমণি ॥ 
সার তত্ব তোমারে যে কহিনু এখন। 
দাস ভাষে হরিপদে যেন থাকে মন ॥ 
শুকদেব কহে রাজ। করহ শ্রবণ । 
এই বাক্য সমুদয় শুনিয়া তখন ॥ 
ছুনয়ন অশ্রচ্জলে পরিপূর্ণ হয়। 
কণ্ঠরুদ্ধ একেবারে বাক্য না! সরয় ॥ 
যোড়হাতে সেই স্থানে রহে দাড়াইয়ে। 
ওহে নরবর কছি শুন মন দিয়ে ॥ 


একাদশ স্বন্ধ ] 

ক্ষণকাল পরে ধৈর্য্য উদ্ধব ধরিল। 
কৃষেের চরণোপরে মস্তক রাখিল ॥ 
কহিতে লাগিল তবে গদ গদ স্বরে। 
যে দিন কহিলে গম উদ্ধারের তরে ॥ 
মোহময় অন্ধকারে ছিলায় পতন । 
তোমা হ'তে দুণীকৃত হইল এখন ॥ 
অগ্নির নিকটে যথা শীত অন্ধকার । 
ভয় কি প্রভাব কড়ু করে হে প্রচার ॥ 
তথাপি এ ভূত্য প্রতি দয়৷ প্রকাশিলে। 
জ্ঞানময় দীপ মোরে প্রদান করিলে ॥ 
তব কৃত উপকার জেনেছে যে জন। 
সেই কভু নাহি ছাড়ে তোমার চরণ ॥ 
লইয়াছে কোন মুঢ় অন্তের আশ্রয়। 
তোমা ছাঁড়া আর কারে ভজন করয় ॥ 
নিজ স্থপ্টি তুমি নাথ করহ পালন। 

মম মায়! হেতু তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
স্থদৃঢ় স্নেহের পাশ করিয়। বিস্তার । 
পুনঃ জ্ঞানশাস্ত্রে তাহা করিলে হার ॥ 
ওহে মহাযোগী তব পদে মম নতি। 
আমাকে শিখাও দেব আমি হীনমতি ॥ 
নিশ্চল আমার মন থাকে ও চরণে । 
সেই জ্ঞান দেহ মোরে আপনি এক্ষণে ॥ 
তবে উদ্ধবের প্রতি কহে দামোদর । 
বদরিকা শ্রমে তবে যাও গুণাকর ॥ 
পাদ-তীর্ঘ জল তথা পাইবে নিশ্চয়। 
সান স্পর্শ করি হবে পবিত্র হুদয় ॥ 
বিবিধ বন্ধল তথ! কৌতুকে পরিবে। 
অলকানন্দারে হেরে পাপে মুক্ত হবে ॥ 
বনজাত ফল মুল করিবে ভোজন। 
সুখ ইচ্ছা! না রাখিবে তুমি কদাচন ॥ 
সমভাবে শীত উষ্ণ সহিবে সকল । 
সংযত করিবে রিপু.ন1 হবে চঞ্চল ॥ 
শান্ত সমাহিত চিত্তে জ্ঞানযুক্ত হবে। 
মম শিক্ষা জ্ঞান তুমি নির্জনে চিস্তিবে ॥ 


ভ্রীমস্তাগব্খত। 


আমারে সতত যেন থাকে তব মন। 
এইরূপে মম ধর্ম করিবে পালন ॥ 
সত্ত্ব রজ তমে। গুণ ত্যজি তনস্তর | 
পাইবে পরমগতি আমাকে সত্বর ॥ 
শুকদেব কহে নৃপ করহ শ্রবণ। 
সংসার বিনাশ ধারে করিলে স্মরণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ এইরূপে বলিতে লাগিল । 
উদ্ধব তখন কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ কৈল ॥ 
আপন মন্তকে রাখি শ্রীকৃষ্ণ চরণ। 
অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন ॥ 
অনন্তর স্বামীদত্ত পাদুকা লইল। 
সঘতনে শিরোপরে ধারণ করিল ॥ 
কৃষ্ণ পদে বার বার করিল প্রণতি। 
প্রস্থান করিল তবে সেই মহামতি ॥ 
কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে উদ্ধব তখন্‌। 
বদ্রিক। আশ্রমেতে করিল গমন ॥ 
বদরিকা শ্রমেতে গিগ্রা তপ আচরিল। 
হরির স্বরূপ লভি হরিতে মিশিল ॥ 
অদ্ভুত কাহিনী এই কৃষ্ণের বচন। 
যেহজন ভক্তিভাবে করযে শ্রবণ ॥ 
এই ভাগবতাম্বৃত যেবা পান করে। 
মুক্তিপদ পায় ঘায় বৈকুগ্ঠ নগরে ॥ 
জগতের মাঝে হয় হরিনাম সার। 
হরি বিনে কেবা আর করিবে নিম্তার ॥ 
ভাগবত কথ হয় পরম কারণ। 
দাস ভাষে হরিপদ ভাব মুঢউজন ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে উদ্ধবের 
ব্রিকাশ্রমে গমন সমাপ্ত । 


অথ বছুকুল বিনাশ । 


পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি. 
| কহ শুনি মুনিবর অপূর্ব ভারতী ॥ 


৮৪৬ উ্রীমন্তাগবভ্। 


মহাভাগবত সেই উদ্ধব তখন। 
কৃষ্ণবাক্যে প্রন্থান করিলেন বন ॥ 
তদস্তর দামোদর দ্বারকানগরে । 

কি কার্ধ্য করিল তাহ। বলহু বিস্তারে ॥ 
শাপযুক্ত যদুকুল হুইল যখন। 
কিরূপে আপন কুল ত্যজে নারায়ণ ॥ 
সেই কথা বিস্তারিয়া কছু মুনিবর । 
শ্রবণে পরমন্খ হরিষ অন্তর ॥ 
শুকদেব কহে নৃপ শুন সে কাহিনী । 
স্বর্গে মত্ত্যে অমঙ্গল দেখে যছ্ুমণি ॥ 
পরে হরি স্ুধর্্মার সভায় বসিল। 
যছুগণ প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন যহ্গণ সবে আমার বচন। 
ভয়ানক দ্বারকায় উৎপাত দর্শন ॥ 
যমের স্বরূপ ইহ জানিবে নিশ্চয় । 
অতএব হেথা, থাকা উপযুক্ত নয় ॥ 
যদ্দি এই স্থানে মোর! থাকি ক্ষণকাল। 
তাহলে ঘটিবে তাহে বিষম জঞ্জাল ॥ 
জতএব মম বাক্য করহ্‌ শ্রবণ । 
রমণীয় শঙ্ঘদ্বারে করহু গমন ॥ 

বাল বৃদ্ধগণ যবে যাইবে তথায়। 
আমর৷ প্রভাদে সবে যাইব নিশ্চয় ॥ 
পশ্চিম বাহিনী তথা নদী দরন্বতী। 
তাহাতে করিব স্নান'শুনহ সম্প্রতি ॥ 
উপবাস করি তথ ব্রত আচরিব। 
অভিষেক করি সব দেবেরে পুজিব ॥ 
স্বস্তযয়ন আদি কর্ণা করি সমাপন। 
ব্রাঙ্মণগণের আর করিব অর্চন ॥ 
অশুভ নাশক হয় এ বিধি নকল। 
ইহাতে জানিবে মনে নিশ্চয় মঙ্গল ॥ 
এই কথা কৃষ্ণমুখে করিয়ে শ্রবণ । 
যছুবংশ মধ্যে ছিল যত বৃদ্ধজন ॥ 
প্রভাসে যাইতে তবে উদেঘাগ করিল। 
নৌকাযানে মহানন্দে সকলে চলিল॥ 


[একারশ ধর 


পরপারে গিয়া তবে রথ আরোহণে ! 
প্রভাসে চলিল সবে আনন্দিত মনে ॥ 
কতক্ষণে প্রভামেতে উপনীত হয়। 


“বিধিমতে পুণ্য কাধ্য নকলে করয় ॥ 


কৃষ্ণ আজ্ঞামত কার্য সকলি করিল। 
তদস্তর শুন নৃপ দৈব বিড়ম্থিল ॥ 
কুপ্রবৃত্বি সাকার হইল তখন। 
স্থরস মৌরেয় তবে খায় সর্বজন ॥ 
মহাপানে মত তথ৷ হয় সমুদয় । 
কৃষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত হয় ॥ 
বীরগণ একেবারে বিনষ্ট চেতন। 
পরস্পরে বিরোধ হইল সংঘটন ॥ 
তদন্তর ক্রোধযুক্ত-সব যদুগণ। 
পরস্পরে বধিবারে উদ্যত তখন ॥ 
ধনু খড়গ ভল্ল ও তোমর। 
লইল হাতেতে তীর করিতে নমর ॥ 
যছ্ুগণ মধ্যে রণ বাধিল তখন । 
প্রভাসের কূলে হয় ঘোরতর রণ॥ 
যদুকূলগণ সবে মত্ত মহাবল। 
মহাক্রোধে সকলেতে বিষম চঞ্চল ॥ 
কেহ অশ্থে কেহ গজে কেহ রথোপরে। 
আপনা৷ আপনি তথ। প্রবৃন্ত সমরে ॥ 
বনমাঝে দস্তী যথা দত্তের ঘর্ষণ। 
সেইমত করে সবে বাণ বরিষণ ॥ 
মহারণে যছুগণে প্ররৃত হইল। 
আপন বলিয়া আর কেহ ন1 মানিল ॥ 
পুত্রগণ পিতা সহ করে ঘোর রণ। 
ভ্রাতৃ লব করে রণ সহ ভ্রাতৃগণ ॥ 
সকলেই বিমোহিত কৃষ্ণের মায়ায় 
প্রহারে সবারে তথা নিদারুণ ঘায় ॥ 


' সৌহ্বগ্ ছাড়িয়। সবে করয়ে -প্রহার। 


বাজিল বিষম রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
ভাগিনেয়গণ রণ মাতুল সহিত। 
্রাৃপুত্র খুড়া সহ লমরে মোহিত ॥ 


শরফধীদগ ত্ন্ধ] গ্রামন্তাগন্ঘত। 
এপ প্রভাসতীরে সমর করিল। ঘুচিল অবনীভার বুঝি এইবার । 
প্রহারের চোটে সব তুণ শুন্ত হৈল।॥ মহাবংশ বছুবংশ হইল সংহার ॥ 
বাণ শুগ্ত তুণ আর ভগ্ন শরাদন। বলদেব প্রভাদের কুলেতে বমিল। 
অন্ত্রশূন্ত মকলেতে হুইল তখন ॥ ঈশ্বর চিন্তিয়ে মনে যোগ আচরিল ॥ 
অস্ত্র শুস্ত তৃণ সব নয়নে হেরিল। এইরূপে নিজবংশ বিনাশ করিল। 
প্রভাসের কূলে সেই এরকা দেখিল ॥ পৃথিবীর মহভার আপনি হরিল ॥ 
বনধমুন্তি হ'য়ে তার! উপাড়িয়া লয়। নিজ অঙ্গীকার হরি করেন পালন। 
সেই নব তৃণ যেন বজ্জুসম হয় ॥ বলরাম প্রভাসেতে ভাবিল তখন ॥ 

সম তার! হইল তখন। বংশনাশ মনে ভাবি যোগেতে বদিল।, 
পরম্পরে সেই তৃণ করি আকর্ষণ ॥ পরম পুরুন্ষ দেব ভাবিতে লাগিল ॥ 
পরম্পরে সেই ভৃণে করয়ে প্রহার। পরমাত্মে নিজ আত্মা করিল সংযোগ । 
অপূর্ব কথন পরে শুন সারোদ্ধার ॥ ইহলোক ছাড়ে তথা করি মহাযোগ ॥ 
ঈশ্বরের মায়া বল কে পারে বুঝিতে। রামের নির্ববাণ তবে করিয়া দর্শন । 
একেবারে বিমোহিত তাহার মায়াতে ॥  অশ্বথের মূলে বসে দেবকী-নন্দন ॥ 
একেবারে সবে হয় উন্মত্ত সমান । আপন প্রভাবে হরি হয় দীপ্তিময়। 
রামকৃষ্ণ প্রতি ধায় বধের কারণ ॥ শ্রীবৎস চিহ্নিত বক্ষঃ রূপ মেঘময় ॥ 
বিপক্ষ ভাবিয়া তবে যদুকুলগণ। শ্ামবর্ণ হ্র্ণকাস্তি সুদৃশ্য বদন। 
ক্রোধেতে উম্মত্ত ধায় বধের কারণ ॥ পরিধিত মনোহর কৌশেয় বসন ॥ 
তদন্তর ছুই ভাই ভাবিল অন্তরে । ্রশ্থিক কুন্তল শোতে মস্তক উপর । 
ক্রোধে হুতাশন যথা ধায় বেগভরে ॥ কমল দদৃশ আখি হেরে মনোহর ॥ 
সেইমত দুইজন বেগেতে ধাইল। স্ফুততিযুক্ত মকর-কুগুল সমস্থিত। 
লৌহুদম তৃণমুষ্টি উপাড়ি লইল ॥ সর্ববাঙ্গেতে অলঙ্কার করিয়ে শোভিত॥ (১) 
রণস্থলে ক্রোধভরে করে বিচরণ । বনমালাধারী হরি নিজ বস্ত্র অঙ্গে । 
প্রহারিয়া সবাকারে করিল নিধন ॥ যোগাসনে বসিলেন হরি মহারঙ্গে ॥ (২) 
বেণুজাত অগ্নি থা দহে সর্ব বন। . চতুহুঁজ রূপ তথা করিয়ে ধারণ। 
দেহমত মরে যত যাদব-নন্দন ॥ প্রভাব বিহীন যথ| হয় হুতাশন ॥ 
ব্রহ্মার মায়ায় সবে বিমোহিত হয়। সেইরূপে মৌনভাব ধারণ করিল। 
কৃষ্ণে মারিবারে সবে মহাক্রোধে ধায় ॥  বৃক্ষমূলে বগি হরি চিন্তামম হৈল ॥ 
রাম কৃষ্ণ হাতে সবে হইল নিপন। পরে শুন মহারাজ অপূর্বব কথন। 
শুনিলে ছে মহারাজ অপূর্বব কথন ॥ স্বর! নামে ব্যাধ তথা ছিল একজন ॥ 
অপূর্ব ভারতী পরে শুনহ রাজন। 
এইরূপে যহ্ুবংশ হুইল নিধন ॥ ১। কোটি, হৃত্রে, বর্মপুত্র, কিরীট, কটক, 
কেবল কুলেতে মাত্র কেখব রহিল। , ছার, নূপুর, অ্ুরী ও শৌন্তত। 


মনে মনে নারায়ণ আপনি চিন্তিল ॥ 


২। দক্ষিণ উরুতে বাম পদ রাখিয়।। 


৮৪৮ ভ্বীমভ্তাগবত। [একার সব 
মুষলের যেই অংশ যাদব-নন্দনে। | আমার আজ্ঞাতে তব পাপ বিমোচন। 
সাগর জলেতে ফেলে আনন্দিত মনে ॥ সাধুগণসহ কর স্বর্গেতে গমন ॥ 

সেই লৌহখণ্ডে ব্যাধ নির্মাইয়! বাণ। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ব্যাধ আনন্দিত মতি। 
স্বগ অন্বেষণে সেই আইল কানন ॥ প্রদক্ষিণ করি করে শ্রীচরণে নতি ॥ 
লোহিত চরণ যুগ স্ব জ্ঞান তায়। তবে সে বিমানযোগে স্বর্গে চলি যায়। 
বাণে বিদ্ধ করি ব্যাধ ধাইল ত্বরায় ॥ কহিলাম সার কথ। ওহে নররায় ॥ 
দেখিল সে ব্যাধ তবে চতুত্ুজধারী। অপরে অপূর্ব কথা শুন নরপতি। 
মহীভয়ে ভীত হয় দেখিয়া মুরারি ॥ কৃষ্ণের সারথি সে দারুক মহামতি ॥ 
তবে সে কৃষ্ণের পদ মন্তকে রাখিল। নির্ভজনেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করে অন্বেষণ । 
ভূমিতলে পড়ি ব্যাধ কছিতে লাগিল ॥ সেই স্থানে চিহ্ন কিছু করে দরশন ॥ 
মহাপাপী দুরাচারী আমি নারায়ণ । তুলসীর গন্ধ লহ বহে সদাগতি। 
মহাপাপে মগ্ন হায় হইন্ু এখন ॥ তার ঘ্রাণে তবে সে দারুক মহামতি ॥ 
না জানিয়। হেন কর্ম করেছি নিশ্চয়। - তাহা অনুদারি তথ। করিল গমন । 
অতএব কৃপা কর ওহে কৃপাময় ॥ অশ্বথের মূলে দেখে দেব নারায়ণ ॥ 
আমারে করিতে ক্ষম৷ উচিত তোমার । মহ! তেজশালী হরি প্রকাশিতে তায়। 
অজ্জান তিমির নাশ স্মরণে ধাহার ॥ শক্ত্রেতে বেষ্টিত হ'য়ে বমি যছ্ুরায় ॥ 
সেই বিষ তুমি হও ওহে মহামতি । দ্রশনে দারুক সে স্নেছেতে মগন। 
তব অমঙ্গল আমি করিনু সম্প্রতি ॥ রথ হ'তে লাফ দিয়ে পড়িল তখন ॥ 
অতএব মম বাক্য শুন নারায়ণ। অশ্রঃ জলে আখি পূর্ণ পড়ে পদতলে । 
পাপমতি লুন্ধকের সংহার জীবন ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ চরণ কমলে ॥ 
তাহাতে হইবে মম জ্ঞানের উদয়। ওহে প্র্্'নারায়ণ জগতের সার। 
হেন কর্মে যেন আর মতি নাহি হয়॥ না হেরি ও পদান্দুঞ্গ রহি কি প্রকার ॥ 
বিরিঞ্চাদি হন ধার মায়ায় রচিত। নয়ন হয়েছে অন্ধ তব অদর্শনে। 
রুদ্র আদি পুভ্তর আর হয় বিমোহিত ॥ যথ। অমানিশ। নাথ চন্দ্রের বিহনে ॥ 
তাহীর! তোমাকে দেব চিনিতে না পারে। শান্তি নাহি পাই হছদে মন সচঞ্চল। 
তব মায়া আমি হরি বণি কি প্রকারে ॥ এরূপ দারুক হয় কান্দিয়া বিকল ॥ 
অতি নীচজাতি আমি ওহে নারায়ণ । এরূপে দারুক করে কৃষ্ণেরে বিনয় । 
তোমার মায়াতে মগ্ন রহি সর্বক্ষণ ॥ হেনকালে দেবরথ আইল তথায় ॥ 
লুব্ধক কনে তবে শ্রীহরি কহিল। গরুড় চিত রথ শ্বেত অশ্ববুত। . 
বৃথা ভয় কেন স্বর কহি সে সকল॥ আকাশে উঠিল তথ। ধ্বজের সহিত ॥ 
আমার বাক্যেতে তুমি উঠহ এখন। কৃষ্ণ অস্ত্র সব তার সঙ্গেতে চলিল। 
মম ইচ্ছামত কার্য হইল ঘটন ॥ দরশনে সৃত অতি আশ্চর্য্য মানিল ॥ 
যাহা মম অভিলাষ ঘটিয়াছে তাই। তবে হরি দারুকেরে করি সম্বোধন। 
ইহাতে তোমার দোষ কিছুমাত্র নাই ॥ কহিল মধুর ভাষে তাহারে. তখন ॥ 


_ একাদশ দ্ধ] 

ওহে সৃত দ্বারাবতী শীঘ্র করি যাও। 
যছুবংশ ধ্বংস বার্তা সবারে জানাও ॥ 
নির্বাণ পাইল হেথ। দেব সন্র্ষণ। 
আমার এ দশ! যাহ। করিলে দর্শন ॥ 
এই সব বার্তা তুমি কবে বন্ধুগণে। 
আর যত আছে তথ। আত্মীয় স্বজনে ॥ 
না রাখিবে তাহাদের সেই ছ্বারাবতী। 
সমুদ্র গ্রাসিবে তাহা ওহে মহামতি ॥ 
সমুদ্রে ্বারকাপুরী প্লাবিত হইবে। 
এই কথ বন্ধুগণে সকলে কহিবে ॥ 
আর শুন কহি সৃত আমার বচন। 
মম মাতা পিতা আর ঘত পরিজন ॥ 
অর্জুন হইতে সবে সুরক্ষিত হবে। 
ইন্্রপ্রন্থে'তারা সবে গমন করিবে ॥ 
আর তুমি মম ধর্ম করিয়া আশ্রয়। 
জ্ঞাননিষ্ঠ হবে সদা আমার মায়ায় ॥ 
আমার মায়ায় নব রচিত জানিবে | 
দেহান্তে পরমপন নিশ্চ্ পাইবে ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় তবে দারুক স্থুমতি | 
বার বার কৃষ্ণপদে করিলেন নতি ॥ 
মন্তূক্ষে ধরিয়া সেই যুগল চরণ। 
বিষ অন্তরে তবে করিল গমন ॥ 

এই কথ! যেইজন করয়ে শ্রবণ। 
রোগ শোক দুরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥ 
ভাগবত কথা হয় অস্ত লহরী। 

দাস ভাষে.সাধুগণ পিয়ে কর্ণভরি ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে যহৃকুল 
বিনাশ সমাপ্ত । 


অথ গ্রীকষের বৈুষ্ঠে গমন | 
শুকদেব মহামুনি নরবর প্রতি । 
কছে শুন মহারাজ অপূর্বব ভারতী ॥ 


স্্ীযত্তাগবত। ৮৪৯ 


' ভবানীর সহ তবে আদি দেবগণ 


মুনিগণ পিতৃগণ প্রজাপতিগণ ॥ 
সিদ্ধ গন্ধ আদি যক্ষ বিদ্যার । 
মুনি খষি আদি আর অপ্লর কিন্নর ॥ 
ভগবানে তিরোভাব করিয়া দর্শন । 
সাতিশয় হইলেন আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কর্ম আদি যত। 
গাহিতে গাহিতে তথ! হন উপনীত ॥ 
মহাভক্তিযুত সবে বিমানে গমন । 
রাশি রাশি করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥ 
তবে দেব নারায়ণ ব্রহ্মা! দেবগণে। 
দর্শন করেন দেব আপন নয়নে ॥ 
সর্বত্র ধাহার স্থিতি যিনি সর্ববাধার। 
সেইজন মহাযোগী যোগের আকার ॥ 
সেই দেব নিজ দেহে দিয়া হুতাশন। 
আপন ইচ্ছাতে হরি ন! করি দাহন ॥ 
আপনি সে নিজধামে গমন করিল। 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাছ্য বাঁজিতে লাগিল ॥ 
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরাশি বরিষণ হয়। 
পৃথিবীর ধশ্ন যত পাইল বিলয় ॥ 
তোমারে প্রকৃত কথ। কহি নরবর। 
নিজ ধামে প্রবেশিল যবে দামোদর ॥ 
ব্রহ্ম! আদি দেবগণ ন! পায় দর্ণন। 
কহি শুন নরপতি তাহার কারণ ॥ 
নারায়ণ গতি কেহ জানিতে না পারে। 
সেই হেতু দেবগণ না! দেখিল তারে ॥ 
আকাশ গমনকারী ছাড়ি মেঘগণ। 
চঞ্চলা চপল! গতি নহে দরশন ॥ 
সেইমত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের গতি । 
জানিতে সমর্থ কেহ নহে নরপতি ॥ 
ব্রহ্ম। কুদ্রদেব সবে চিন্তিয়া যখন। 
স্রীহরির যোগ গতি না করে দর্শন ॥ 
তবে সেই দেবগণ বিস্ময় মানিল। 
হুরিনামে মত হয়ে নিজধামে গেল ॥ 


৮৮৫৩ 

অতএব মহারাজ শুনছ বচন। 
যথা নাট্যাগারে নটে করে দরশন ॥ 
দেরূপ জানিবে তুমি ঈশ্বরের খেলা। 
শরীর ধরিয়া কত করিলেন লীলা! ॥ 
যদ্নকুলে করি-হরি জনম গ্রহণ। 
মায়াতে মানবরূপ করিল ধারণ ॥ 
অবশেষে দেহত্যাগ মায়াময় হয়। 
কহিলাম সার কথ! তোমারে নিশ্চয় ॥ 
সুপ্তি মধ্যে নারায়ণ দেখ প্রবেশিল। 
আবার তাহারে হরি বিকৃত করিল ॥ 
অস্তে পুনর্ববার তাহা করিয়া সহার। 
নিজ স্থানে যান তবে জগতের সার 
আর দেখ যেইজন গুরুর নন্দনে | 
যমলোক হ'তে আনে এ মন্ত্য ভূবনে ॥ 
মানব শরীরে তারে মর্ত্যেতে আনিল। 
আর এক কথ। বলি শুন মহাবল ॥ 
শরণাগতেরে হরি রাখে সর্বক্ষণ । 
ব্রহ্মঅস্ত্র হতে তোম! রাখে নারায়ণ ॥ 
সকলের নাশকারী দেব মহেশ্বর। 
অবছেলে তারে জয় করে দামোদর ॥ 
ব্যাধের বৈকুষ্ে বাস যাহার কৃপায়। 
এ বিশ্ব মোহিত নৃপ বীহার মায়ায় ॥ 
আপনা রাখিতে হরি অসমর্থ হৈল। 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ। যাহা তাহাই ঘটিল ॥ 
সর্বব স্থিতি হয় সেই পরম কান্নণ। 
ধাহার শক্তিতে হয় জনম মরণ ॥ 
মর্ত্য শরীরে তার প্রয়োজন নাই। 
পৃথিবীতে সেই দেব না রছেন তাই ॥ 
আর আত্মনিষ্ঠ হয় সাধুগ্গণ যত। 
তাদিগে রাখিতে হরি হয় হৃষটচিত ॥ 
তাই পৃথিবীতে দেখ হরি না রাখিল। 
সাধুগণে এই পথ দেখাইয়। গেল ॥ 
অতএব সার বাক্য শুনহ রাজন। 
নিদ্রা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন ॥ 


জ্রীমন্ভাগধভ। 


[ একাংশ 
শ্রীকৃচের গণ সব করয়ে কীর্তন । 
সেইজন সর্ধ্ব পাপে হইবে মোচন ॥ 
সেইজন কৃষ্ণপ? অবশ্য পাইবে। 

 স্বশরীরে বৈকুষ্ঠেতে সেইজন যাবে ॥ 
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ। 
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 
তদস্তর নরবর শুনহ কাহিনী | 
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সে দারুক গুণমণি ॥ 
বিষগ্ন হৃদয়ে তবে আসি দ্বারাবতী। 
বন্থুদেব উগ্রসেনে করিল প্রণতি ॥ 
তবে ছুইজন পদে পতিত হইল। 
অশ্রচ্জলে ছুনয়ন অমনি ভাদিল ॥ 
বৃষ্িকুল ধ্বংস বার্তা করিয়া শ্রবণ। 
শোকের সাগরে ছুয়ে হইল মগন ॥ 
একেবারে মৃঙ্ছাগত হইল তখনি । 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হ'লে! আকুল পরাণী ॥ 
কৃষ্ণের কারণে সবে বিহ্বল অন্তর । 
করাঘাত হানে বৃকে সদা নিরম্তর ॥ 
প্রভাসের কুলে সবে করিল গমন। 
প্রাণশৃন্ত জ্ঞাতিগ্রণ যথায় পতন ॥ 
দেবকী রোহিণী বন্থদেব মহাশয়। ' 
না দেখিয়। রামকৃষ্ণ কাতর হৃদয় ॥ 
অচেতন ধরাসনে হুইল পতন। 
তাহার বিরহে তথা ত্যজিল জীবন ॥ 
অপরে শ্রবণ কর ওহে নরপতি। 
জ্রীকৃ্চের লীল! হয় বিচিত্র ভারতী ॥ 
যছ্ুকুল কামিনীর আকুল হইল। 
নিজ নিজ পতি সবে পরশন কৈল.॥ 
তদন্তরে চিতানলে করি আরোহণ । 
নিজ নিজ পতি সহ হইল ধরহন ॥ 
জ্ীকৃষ্ণের প্রিয়লখা পার্থ মহামতি । 
শ্রীকের গীত দ্বারা কৈল শাস্তমতি ॥ 
কৃষ্ণ শোকে আকুল মে পাণুর তনয়। 
স্ব বৃদ্ধুগণে তথ। জল পিগু দেয় ॥ 


একা ধন্য) ্রীমন্তাগবত। ৮৫১, 
পরে সে দ্বারকা পুরী দিদ্ধুতে গ্রাসিল'  ' শুন কহি মহামতি এখন তোমায়। 


কুষ্ণের আলম মাত্র কেবল রহিল ॥ বিষ জন্ম কর্ম্ম সব যে জন শুনয় ॥ 
পরেতে অর্জুন সহ যদুকুল সতী । একান্ত অন্তরে যেবা করিবে পঠন। 
অবশিষ্ট ছিল যাহা! তাদের সংহতি ॥ মহাপাপ ছৈতে হবে নিশ্চয় মোচন ॥ 
ইন্দপ্রস্থে মহাবীর করিল গমন। ভাগবত কথা হয় হুধার সাগর। 
বজকে দিলেন তবে রাজসিংহাসন ॥ সাধুগ্নণ তাছে মন রহে অনিবার ॥ 

পরে শুন মহারাজ বাক্য স্থধাসার। হরি হরি বল সবে হ'য়ে একমন। 
অর্জনের মুখে শুনি যদুর সংহার ॥ অস্তিম কালেতে হবে বৈকুষ্টে গমন ॥ 
বংশধর করি তোম। পিতামহগণ | মহাপাপ বিমোচন ইহার শ্রবণে। 
মহাপথে সকলেতে করিল গমন ॥ ভাঁষ। ছন্দে ভাষে দা আনন্দিত মনে ॥ 


ইতি স্মন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে প্রীৃষের নিঅধামে গমন সমা। 








শ্রীভাগন্ত 


হহাঁদিস্প আল 
সপ 0 বু ৩ পিপাসা 
নারায়ণং নমস্কতা নরঞ্চেব নরোত্তমং | 
দেবীং সরন্বতীঞ্চেব ততে। জর়মুদীরয়েৎ ॥ 
দর্ভকের পুত্র হবে রাজা যে অজেয়। 
অথ রাজবংশ বর্ণন। সে নন্দিবর্ধন হবে অজেয় তনয় ॥ 
শুকদেব কহে পরেশুন নররায়। তাহার তনয় হবে মহানন্দি নাম। 
বৃহদ্রথ বংশে জন্ম রাজা পুরঞ্জীয় ॥ হরিভক্তি পরাণ সর্বব গুণধাম ॥ 
শুনক নামেতে মন্ত্রী ছিল যে তাহার। শিশুনাগ.বংশেতে এই দশ জন। 
পুরঞ্জয়ে সেইজন করিয়া সংহার ॥ কলিতে শাসিবে ধর শুনহ রাজন ॥ 
নিজপুত্রে শুভক্ষণে দিল সিংহাসন । তিনশত বর্ষ এরা রহিবে ধরায় । 
প্রগ্োত তাহার নাম শুনক নন্দন ॥ মহানন্দি পুত্র শুদ্রা গর্ভেতে জন্মায় ॥ 
. পালক বিশাখ রাজক নন্দিবদ্ধন । মহাবলবান সেই নন্দ মহামতি । 
প্রগ্যোত বংশীয় এই পঞ্চ মহাজন ॥ মহাপদ্ম নাম ধরে সেই মহামতি ॥ 
কিছুকাল ইহারা পৃথিবী ভোগ ফলে। ক্ষত্র বিনাশকারী সে নন্দরাজ হ'তে । 
শিশুনাগ তার পুত্র জনম লভিলে ॥ শুদ্র হয় অধাম্মিক নৃপ জম্ম তাতে ॥ 
তাহাদের বংশাবলী কহি যে তোমারে। কেহ না পারিবে তায় করিতে শানন। 
কাকবর্ণ নামে তার পুভ্র হয় পরে ॥ এইরূপে মহাপন্ম শাসিবে ভুবন ॥ 
কষত্রধর্মা নামে তার হইবে তনয়। পরশুরামের মত পৃথিবী শাসিবে। 
তার-পুক্্ বিধিসার শুন নররায় ॥ এরূপ কলিতে পরে মকলি হইবে ॥ 
অজাত শক্র নামেতে তাহার নন্দন | তাহার আট পুত্র হইবেক তবে। . 
দূর্ভক নামেতে পুত্র লইবে জনম ॥ হ্থমাল্য প্রভৃতি নাম তাহাদের হবে ॥ 


দাশ ন্ধ 
শতবর্ষ তার ধর! করিবে শাসন। 
পরে গুন মহারাজ অপূর্ধব কথন ॥ 
চাণক্য নামেতে বিপ্রকূলে দয়াময়। 
জনমিয়া নন্দবংশ করিবেন ক্ষয় ॥ 
তাহাদের অভাবেতে মৌর্য্য রাজগণ। 
কলিতে করিবে এই পৃথিবী শান ॥ 
সেই দ্বিজ চক্দরগুপ্ডে দিবে সিংহাসন! 
বারিসর নামে তার হুইবে নন্দন ॥ 
অশোকবর্ধন হবে তাহার তনয়। 
সুযশ তাহার পুত্র শুন নররায় ॥ 
সঙ্গত নামেতে হবে সুযশ নন্দন। 
তার পুত্র শামিশুক জানিবে রাজন ॥ 
সোমশম্মা তার পুক্র বলবান অতি। . 
শতথন্ব। নামে হবে তাহার সন্ততি ॥ 
মহারাজ বৃহদ্রখ তনয় তাহার। 
তার পুক্র দশরথ ওহে নুপবর ॥ 
কহি শুন তোমারে হে কুরুকুল পতি। 
ধশে জন্ম এই দশ নরপতি ॥ 
শত সপ্তত্রিংশ বর্ষ পৃথিবী শাপিবে। 
তরস্তর পুষ্পমিত্র নুপতি হইবে ॥ 
পুত্র অগ্নিমিত্র পৌর জ্যেষ্ঠ নামক। 
তার পুত্র বহ্থমিত্র পুলিন্দ ভদ্রক ॥ 
পুলিন্দ উদ্ঘোষ নামে লভিবে নন্দন। 
তাহ হ'তে বজুমিত্র লভিবে জনম ॥ 


' - বজ্মিত্র হ'তে জম্ম ভাগবত হয়। 


তার পুত্র দেবাড়ৃতি জনম লভয় ॥ 
এই দশ পুত্র রাজ! আপন বলেতে। 
একশত বারবর্ষ রহে ধরণীতে ॥ 
অনন্তর পৃথিবীতে কণু ভূপগণ। 
নিজগুণে করে সবে পৃথিবী শাসন ॥ 
দেবাডৃতি মন্ত্রী সেই কণু মহাশয়। 
সংহার করিয়। তারে নরপতি হয় ॥ 
মহামতি বন্থদেব তনয় তাহার । 
ভূমিত্র নামেতে তার পুক্ত গুণাধার ॥ 
৫৫ 


া্পস্পাপিপি্প্পািপপাপাস ৬ সা আমপাসং 


৬১২১৬ রনিযারির ৮৪৬ 

জনন নানা 
কিছুকাল পৃথিবীতে করিবে শাসন ॥ 
তার পুত্র স্থশ্মাকে করিয়৷ সংহার। 
কিছুকাল লইবেক ধরণীর ভার ॥ 
শুদ্রবংশে মহাবলী হবে সেইজন। 
তার ভ্রাতা কৃষ্ণনামে গুনহ রাজন ॥ 

ূ পৃথিবীর পতি সেই হইবে নিশ্চয। 

1 শান্তকর্ণ নামে হবে তাহার তনয় ॥ 
তার পুত্র পৌর্শমাস কহি ঘে তোমারে। 
তাহার তনয় হবে নাম লন্মোদরে ॥ 
তাহ! হ'তে চিবিলক লভিবেক খ্যাতি । 
চিবিলক হতে জন্ম পুত্র মেঘস্বাতি ॥ 
দৃঢ়মান নামে হবে তাহার নন্দন । 
মহাবল হবে তার পুক্র তিনজন ॥ 
এইরূপে কত রাজ। কলিতে হুইবে। 
এই ধর! একেবারে অধন্মে পূরিবে ॥ 
মিথ্যাবাদী অধার্থ্িক হইবে কৃপণ। 
ধরণীতে দাত। নাহি রবে একজন ॥ 
মহাক্রোবী কলিতে হইবে নরপতি। 
সবে হবে স্ত্রী বালক গাতী দ্বিজঘাতী ॥ 
পরদার অভিলাষী হবে মর্ববক্ষণ। 
অনায়াসে হরিবেক অপরের ধন ॥ 
সর্বক্ষণ হ্ষমনে উদ্মত্ত হইবে।: 
নমকলেই মহালোভে মহাশোক পাবে ॥ 
অল্লমাত্র বল সবে হইবে নিশ্চয়। 
অল্প আয়ু হবে সবে কছি যে তোমায় ॥ 
ক্রিয়া কাধ্যে মতি সবে আর না রহিবে 
রজঃ আর তমোগুণে আচ্ছন্ন হইবে ॥ 
ক্ষত্ররূগী শ্লেচ্ছ সবে হইবে রাজন। 
প্রজাগণে তার! সবে করিবে নিধন ॥ 
এদের অধীন যত জনপদ রবে। 
এদের চরিত্র মম তাহাদের হবে ॥ 
ভূতগণে পীড়িত করিবে সর্বক্ষণ । 
মহাপাপে সবাকার হইবে নিধন ॥ 


৮৫৪ দ্রীমন্ভাগবত। [দশ সবদ্ধ 
কলিতে 'এরূপ হবে শুন মহামতি । আর শুন মহারাজ যশের কারণ। 
ভাগবত কথ হয় মধুর ভারতী ॥ কলিতে করিবে লোক ধর্মের সাধন ॥ 
শুদ্ধচিত্তে একমনে যে করে পঠন। এইরূপে পৃথিবীতে অনর্থ ঘটিবে। 
দাস বলে বৈকুষ্ঠেতে তাহার গমন ॥ ছু প্রাগণ সব পরিপূর্ণ হবে ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দ্বাবশ স্বন্ধে-রাক্ষবংণ বর্ণন সমান্ত! তখন নিশ্চয় তুমি জানিবে অন্তরে । 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র বৈশ্ঠের ভিতরে ॥ 
যেইজন বলবান জানিবে নিশ্চয় 
অথ কলিধর্শ কখন। ধরণীর রাজ! সেই হবে সে সময় ॥ 
শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি। কলিতে হইবে যত ক্ষত্রিয়েরগণ। 
কলিকালে যেইরূপ পৃথিবীর গতি ॥ লুব্ধ ও নির্দয় চিত হবে সর্বক্ষণ ॥ 
বলবান কলিকাল হুইৰে যখন। দস্থ্যকার্য্যে সকলেতে উদ্মত্ত হইবে। 
সত্য আদি ধন্ম সব হইবে পতন ॥ প্রজার উপরে বন্থ পীড়ন করিবে ॥ 
কলিতে হুইবে ধন মানবের সার। ধন দারা তাহাদের করিবে হরণ। 
আর সব গুণ আদি ঘতেক আচার ॥ প্রজাগণ পলাইবে পর্ধবত কানন ॥ 
সকলি ধনের বশ হইবে নিশ্চয়। ফল পুষ্প শাক মুল তাহার! খাইবে। 
শুন মহামতি কহি কণ্ম সমুদয় ॥ অনারৃষ্টি হেতু রাজ্যে ছুতিক্ষ হইবে ॥ 
বড়ই অংস্মী সবে হইবে তখন। তাহাতে গীড়িত প্রজ। ত্যজিবে জীবন। 
দম্পতি প্রণয়ে রুচি না হবে কখন ॥ রিপুবশে পরস্পরে করিবে পীড়ন ॥ 
ক্র বিক্রুয়েতে সবে বঞ্চনা করিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি হ'তে সতত পীড়িত ।- 
স্ত্রী পুরুষে রতি ভেষ্ঠ সকলে জানিবে ॥  অল্ল আমু জীবগণে হইবে নিশ্চিত ॥ 
সেই শ্রেষ্ঠ কলিতে হইবে মহাশয় । কলিতে দেহীর দেহ সদ! ক্ষীণ হবে। 
ব্রাহ্মণের কথ! এবে জানিবে নিশ্চয় ॥ মানবের কর্ম াহা কছি শুন তবে ॥ 
যঙ্জসূত্র চিহ্নমাত্র রছিবে কেবল। যতেক আশ্রমবামী কি যে তোমায়। 
কহিলাম সার কথা তোমারে সকল ॥ কর্ধমার্গ ভ্রষ্ট তারা হবে সমুদধায় ॥ 
সভাস্থলে বহুকথা কবে যেইজন। দস্থ্যর সদৃশ হবে যত নৃপগণ | 
পণ্ডিত বলিয়ে তারে করিবে গণন ॥ ধর্মপথে দৃশ্ট হবে পাষণ্ডের গণ ॥ 
বলহীন যেক্টজন কলিতে লইবে। মানবগণের তথা হবে আচরণ। 
অসাধু বলিয়ে তারে সকলে নিন্দিবে ॥ কহি শুন নরপতি সেই বিবরণ ॥ 
দাস্তিক হইবে আর যেব! অহঙ্কারী । চৌর্য্য হিংস! মিথ্যা এই বিবিধ প্রকার । 
সাধু বলি কলিতে সে উচ্চ নামধারী ॥ কলিতে হইবে হেন নান! অনাচার ॥ 
দুরস্থিত জলাশয় জানিবেক যত। শৃ'্র সম বর্ণ সর্বব জাতিতে হইবে। 
মহাতীর্ঘ নামে তার! হুইবেক খ্যাত ॥ ছাগ সম ছুগ্ধ গাভী প্রদান করিবে.॥ 
বাচালত। প্রকাশিত হবে যার মুখে।” আশ্রম হইবে সব গৃহের মতন । 
সত্যবাদী হ'য়ে সেই থাকিবেক হুখে ॥ স্নেহশুস্ত হবে সব মাত। পিত্বাগণ ॥ 


ছ্বীবশ রুদ্ধ | 


। ৮৫৫ 


মাত। পিতা পুত্র প্রতি যত্র না করিবে। | সেই ছুই ধষির মধ্যে শুন বিবরণ। 


পত্বী ভ্রাতা পরমবন্ধু তাহার হইবে ॥ 
গুণহীন হবে সর্বব ওধধি কপিতে। 
বহুল বিদ্যুৎ দুষ্ট হইবে মেঘেতে ॥ 
এইরূপ কলিশেষে হইবে যখন ॥ 
মানবে করিবে গার্দভের আচরণ ॥ 
তখন ধর্ের ত্রাণ করিবার তরে। 
সত্ত্গুণে নারায়ণ অবনী ভিতরে ॥ 
অবতার হবে পুনঃ দেব নারায়ণ। 
সাধুগণ ধন্মরক্ষা করিতে তখন ॥ 
ব্রাহ্মণের শিরোমণি বিষ্ণযশ নাম। 
মহাজ্ঞানী সম্ভল নগর মাঝে ধাম ॥ 
কক্ষিরূপে অবতার তথায় হইবে। 
অঙ্ষৈশ্বর্ধ্য গুণাম্থিত নিশ্চয় জানিবে ॥ 
দেবদত্ত অশ্থে তিনি করি আরোহণ। 
সকল ধরণী স্থথে করিবে ভ্রমণ ॥ 
অপ্রমিত বলশালী কান্তি মনোহর । 
দুষ্টের দমন তাহে হবে নিরভ্তর ॥ * 
রাজ-চিহৃধারী যত দশ্্যরে হেরিবে। 
খড়গাঘাতে তাহাদের বিনাশ করিবে ॥ 
অবনীতে কন্ষি যবে হবে অবতার । 
তখন জগতে হবে সত্যের সঞ্চার ॥ 
সেকালে মানব যত জনম লভিবে। 
সবগুণাশ্রয়ী তারা নিশ্চয় জানিবে ॥ 
নদ সূর্য্য বৃহস্পতি মিলিবে যখন । 
সেইকালে সত্যযুগ্গ হবে আরম্ভন ॥ 
শুনিলে আমার মুখে ওহে নরপতি। 
চন্দ্র সূরধ্য বংশজাত রাজা মহামতি ॥ 
হইয়াছে হবে আর উপস্থিত আছে। 
সেইমত কহিলাম আপনার কাছে ॥ 
তোমার জনম কাল রাজ্য অভিষেক । 
কহিলাম একে একে নকল প্রত্যেক ॥ 
সপগ্তধিগণের মধ্যে উদয় নময়। 
প্রথমেতে ছুই থধি যাহা দৃশ্য হয়, ॥ 


নিশিতে আকাশ মধ্যে নক্ষত্র যেমন ॥ 
সমসূত্রে অবস্থিতি দরশন হয়। 
ধষিগণ তাহাদের সহ্যুক্ত রয় ॥ 
একশত বর্ষ তাহে করে অবস্থান। 
সার কথ! কহি এবে শুন মতিমান ॥ 
এখন জানিবে সেই সব খষিগণ। 
মঘার আশ্রমে তার! রহে সর্বক্ষণ ॥ 
তোমার সময় এই নিশ্চয় জানিবে | 
মঘাশ্রয়ী খধিগণ যে কালে হইবে ॥ 
সেইকালে বিষুঃমায়া স্বর্গেতে গমন । 
প্রবেশ করিবে কলি ধরায় তখন ॥ 
যাহার প্রভাবে লোক পাপে মগ্ন হয়। 
সর্বদা আনন্দ মনে বিহার করয় ॥ 
যতদিন পৃথিবীতে ছিল রমাপতি। 
শ্রীচরণপদ্মে স্পর্শ করি বন্থুমতী ॥ 
ততদ্দিন কলির প্রভাব নাহি ছিল। 
এক্ষণেতে কলি আসি ধর! গরাসিল ॥ 
যতদিন সপ্তধির। মঘাতে রহিবে। 
ততদিন পৃথিবীতে কলি প্রবেশিবে ॥ 
মঘ! ছাড়ি পূর্ববাষাঢ়া। লবে খধিগণ। 
মন্দাবধি কলি হবে প্রবৃদ্ধ তখন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ যেদিন স্বর্গে গমন করিল। 
সেইদিন কলি আসি ধরণী স্পর্শিল ॥ 
অপূর্ব কথন পরে শুন নরবর। 
অতীত হইল দিব্য সহস্র বৎসর ॥ 
তাহার চতুর্থ ভাগ্যে সত্য পুনর্ববার | 
ধরণী আসিয়৷ শেষে করে অধিকার ॥ 
তখন মানব মন হইবে নির্্মল। 

এ জগতে আত্মময় জানিবে সকল ॥ 
এইরূপে যুগে যুগে এই ধরাতলে। 
মানবের বংশ গণ্য করয়ে সকলে ॥ 
যে প্রকারে মানবের বংশের পতন। 
সেইমত ব্রাহ্মণাদি শূদ্র ক্ত্রগণ ॥ 


৮৫৬ স্্রীমস্ভাগবত। 


তাহাদের সংখ্যা যত গণন হইবে। 
মহাত্মাগণের নাম জ্ঞাপক জানিবে ॥ 
তাহাদের কীত্তি মাত্র রহিবে জগতে। 
কছিলাম সার কথ। এখন তোমাতে ॥ 
শান্তনুর ভ্রাত সে দেবাদি মহামতি । 
ইচ্কাকুকুলের সেই মরু নরপতি ॥ 
যোগবলে মহাবলী হ'য়ে ছুইজন। 
কলাপ নগরে বাস করিবে তখন ॥ 
গ্রহণ করিয়া এর! কৃষ্ণ অনুমতি । 
করিলেন পূর্ববমত ধর্মের বিস্তৃতি ॥ 
সত্য ত্রেত৷ দ্বাপর ও কলি চারিকাল। 
ক্রম অনুসারে এই সব মহীপাল ॥ 
ধর্ম প্রবর্তিত হবে শুনহ রাজন। 
আমি যাহাদের নাম কহিন্ু এখন ॥ 
অবহিতে মম বাক্য শুন নররায়। 
মোহিত হইবে সর্ব জগৎ মায়ায় ॥ 
পরেতে সকলে তারা হুইবে নিধন। 
ধরণী ছাড়িয়া সবে করিবে গমন ॥ 
ধরণীর মাঝে যারা রাজ৷ নামে খ্যাত। 
আস্তে ক্রিমি বিষ্ঠা সব হবে ভন্ীভূত ॥ 
যেই দেহ হ'তে হয় নরক নিশ্চয়। 
যার জন্য জীবহিংস। সর্বদা করয় ॥ 
কি স্বার্থে তাহারা হেন করব হয় রত। 
এইরূপ কলিধশ্মী কহি আর কত॥ 
মম পূর্ব্ব পুরুষের! আছিল যথায়। 
আমিও এসেছি এই স্থখের ধরায় ॥ 
এরূপ মায়ায় বদ্ধ যত নৃপগণ। 

অন্ন জলময় দেহে করয়ে চিন্তন ॥ 
শুন কহি নরমণি কাহিনী আবার । 
বলে নরপতি ধরা করে অধিকার ॥ 
সেই সব ভূপতির শুন বিবরণ । 
কালে ইতিবৃতে মাত্র ইহার লিখন ॥ 
শুনিলে সে সব কথা আশ্চর্য্য হুইবে। 
বিধিমতে কহি তোম। শুন স্থখে তবে 


[খ্বাদশ খন 


ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ। 
দাস ভাষে হুরিপনদে যেন রছে মন ॥ 
ইতি প্রীমন্তাগবতে ছাদশ স্বন্ধে কলিধর্্ম 
কথন সমাণ্ত। 
ক্মথ যুগধর্্ম কখন । 

শুকদেব কহে শুন ওহে কুরুপতি। 
এই ধরাতলে দেখ যত নরপাঁত ॥ 
পৃথিবী যে তাহাদের কার্ধ্য দরশনে | 
এই বলি হাস্তা করি রহিল এক্ষণে ॥ 
মৃত্যু ক্রীড়া ভূতপূর্বৰ নরপতি যত। 
আমারে করিতে জয় ইচ্ছ। অবিরত ॥ 
কালের শাদন কিন্তু নাহি এড়াইল। 
তথাপি ভ্রমেতে সবে বিপদ বঞ্চিল ॥ 
আর যত নৃপগ্রণ শুনছে কাহিনী । 
কেন তুচ্ছ মোহে আশা নাহি অনুমানি। 
অক্ষয় অমর ভাব ভাবিয়া নিশ্চয় । 
সর্বক্ষণ অহং ভাবে মণ হ'য়ে রয় ॥ 
অপার তাদের আশ! কহি নরপতি। 
বাহিরের রিপুক্তয়ে আশা মহামতি ॥ 
কত রাজা কত মন্ত্রী বশেতে রাখিব। 
পরেতে সবারে আমি স্বকরে আনিব ॥ 
রাজচিহ্নুধারী যত দশ্থ্যরে হেরিব। 
তাহাদের খড়গাঘাতে বিনাশ করিব ॥ 
এইকপে ক্রমে ক্রমে সসাগরা ধরা | 
জয় করি হব আমি তবে একেশ্বরা ॥ 
এইমত হয় সদা আশার বন্ধন । 
দেখিতে ন! পায় তার! সম্মুখে শমন ॥ 
সমুদ্র বেষ্টিত ধরা বলে করি জয়। 
সংসার সাগর মাঝে প্রবেশ করয় ॥ 
আত্মজয়ে ফল মুক্তি নহে দরশন। 
পান্জ্ীয়ের পক্ষে কিছু না৷ করে চিন্তন ॥ 
মনু আদি করি তারে যত পুভ্রগণ। 
ধারে ছাড়ি যথা হ'তে করে জাগমন ॥ 


ছানশ স্বন্চ ] 
পুনঃ সেই স্থানে সবে গমন করয়। 
ইহা! নাহি।একবার অস্তরে চিন্তয় ॥ 
বুদ্ধিহীনগণের যে বাসন নিযুত। 
ধরাকে করিতে জয় ভাবে অবিরত ॥ 
মোহে বদ্ধচিত্ত এই রাজ্যের কারণ। 
কলহ করয়ে তথা আত্মীয় স্বজন ॥ 
মনে মনে ভাবে এই ধরণীমগ্ডল। 
আমার যে হয় ইচ্ছা চিন্তা অবিরল ॥ 
রে মুট় তোমার নহে বলে এই বাণী। 
স্পদ্ধা করি কহে কথ। শুন নরমণি ॥ 
আমার কারণ বহু করিয়ে নিধন । 
আপনি ত্যজিয়ে সেই আপন জীবন ॥ 
এইরূপ বহু'নৃপ অবীশ্বর ছিল। 
সর্ববতেজ। তাহারা যে লকলে হইল ॥ 
তথাপি তাহার সবে হইল নিধন। 
কথ। মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে এখন ॥ 
তবু নহে কৃতকাধ্য শুন নরপতি। 
তোমারে কহিনু আমি যথার্থ ভারতী ॥/ 
যে কথা শুনিলে ভূপ নিকটে আমার । 
লোক মকলেতে যশ করিয়া বিস্তার ॥ 
পরলোকে তারা সবে করেছে গমন | 
মহান্না বলিয়। খ্যাত তার! সর্ববজন ॥ 
যে কথা তোমারে আমি কহিন্ু সকল। 
বাক্যের বিশ্যান মাত্র ওহে মহাবল ॥ 
পরমার্থ যুক্ত তাহা নহে কদাচন। 
আর শুন. মহারাজ অপূর্বব কথন ॥ 
ভাগবত যেইস্থানে জগতেতে হয়। 
তার অমঙ্গল নাশ বাক্যে সবে কয় ॥ 
আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ইচ্ছা! করে। 
তাহারাই এ বাক্য কর্ণে সদ! ধরে ॥ 
পরীক্ষিৎ বলে দেব করি নিবেদন। 
তব মুখে স্ৃধা কথা করিয়ে শ্রাবণ ॥' 
আনন্দ-সাগুর মগ্ন নিময় হইল । 
কলিতে.আহয়ে দেব মনুজ সকল ॥ 


দরীমত্তাগবত। 


| তাহাদের দোষ যত ওহে মুনিবর | 
কিরূপে বিনাশ পাবে কহ অতঃপর ॥ 
বিস্তারিয়৷ সেই কথা বলহ এখন। 
যুগ মান যুগধর্ম্ম করিব শ্রবণ ॥ 
সংসারের কালস্মথিতি কাল পরিমাণ। 
উশরূপী কাল বিষুঃ গতি যে বিধান ॥ 
এই সব কথা মোরে বল দয়া করি। 
তব কৃপাবলে ভব সাগরেতে তরি ॥ 
রাজার বচনে তবে শুকদেব কন। 
সত্য সেই ধশ্ম করে লোকে আচরণ ॥ 
চতুষ্পাদ বলি তাহা জানিবে রাজন। 
সেইকথা বিস্তারিয়া কহিব এখন ॥ 
সত্য ধশ্ম তপস্যা ও অভয় দান হয়। 
সম্পূর্ণ ধন্মেতে এই চারিপদ রয় ॥ 
সত্যবুগ লোক সবে সন্তুষ্ট হৃদয় । 
দয়াবান মৈত্রযুক্ত শাস্ত সদাশয় ॥ 
ক্ষমাশীল আত্মারাম জীবে সম গতি। 
সতাযুগে এইরূপ বুঝ নরপতি ॥ 
ত্রেতাবুগে মিথ্যা হিংসা কলহ অধর্্া। 
এই সব যাহা হয় বুঝ তার মর্ম ॥ 
ধণ্ম-পদ সকলের চতুর্থ অংশ যাহা । 
অল্পে অল্পে মহারাজ ক্ষীণ হয় তাহা ॥ 
তখন জগতে জীব ক্রিয়ানিষ্ঠ হয়। 
সম্পূর্ণ ভাবেতে সবে তপস্তা৷ করয় ॥ 
বাহু ছিংসা রত তাহে নহে সর্ববজ্ঞন। 
তরিবর্গ নিষ্ঠ সম্পদ নহে কদাচন ॥-/ 
দেবজ্ঞ মকলে এই ভ্রেতাবুগে হয়। 
বর্ণমধ্যে ব্রন্ধ শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
দ্বাপরেতে দুইপাঁদ ধন নাশ পায়। 
সেই কথা তোমারে কহিব নররায় ॥ 
মিথ্যা হিংস! অসস্তোষ কলহ বিশেষ । 
ইহাতে ধর্দের পাদ হয় অবশেষ ॥ 
সত্য দয়। তপস্তা। অভয়দান যত । 
ইহাতে ধন্দের হয় এক পাদ হত ॥ 


১৮৫২ 


৮২৮ ._..... জীমভাগবত। [ধক 
বর্মধ্যে মানি হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। | অধিক আহারী জীব কলিতে হুইবে। 
এ যুগের লোক সব হয় তপঃ প্রিয় ॥ ধনহীন জীবগণ নিশ্চয় জানিবে ॥ 
মহত স্বভাব হয় বেদ পাঠ করে। এইকালে অদতী হুইবে নারীগণ। 
ধনবান সবে থাকে আনন্দ অন্তরে ॥ দহ্যপূর্ণ হবে গ্রাম শুনহ রাজন ॥ 
কলিতে চতুর্থ অংশে অবশিষ্ট রয়। পাষণ্ডে দুষিত হবে কল নগর | 
অধন্ম কারণে সব অতি বৃদ্ধি পায় ॥ প্রজারে গীড়িবে সদা ভূমির ঈশ্বর ॥ 
তাহাতেই অবশিষ্ট ধরনের নিধন । কামেতে উন্মত্ত যত ক্রাঙ্ষাণ হইবে। 
এইকালে বৃদ্ধি পায় শুদ্রজাতিগণ ॥ অসন্তুষ্ট চিত্ত বছ ভোজন করিবে ॥ 
ইহারা নির্দয় লোভী হয় ছুরাচার। হবে তবে যত ব্রহ্মচারী । 
বুথ গর্বভরে সবে করে অহঙ্কার ॥ ভিক্ষুক হইবে সবে বনু পরিবারী ॥ 
দুর্ভাগ্য ছুম্পৃহাশীল হয় সর্ববজন | তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর। 
চারি যুগে এইরূপ শুনহ রাজন ॥ লোভে পরিপূর্ণ হবে সম্যামী অন্তর ॥ 
সত্ব রজঃ তমো৷ রাজ! এই গুণব্রয়। খর্ববকায় লজ্জাহীন হবে নারীগণ। 
পুরুষের মধ্যে তিন গুণ দৃষ্ট হয় ॥ বনু পুভ্রবতী বহু করিবে ভোজন ॥ 
ইহাতে প্রেরিত হয় মানব-নিকর। কটু কথা তাহারা কহিবে নিরম্তর । 
আত্মা অনুগত তায় সব অন্তর ॥ মৌর্য বল লদা হবে সাহসী অন্তর ॥ 
সত্বগুণ মন বুদ্ধি ইন্ত্িয় খন। ছলকারী বণিকেরা রবে সর্ববক্ষণ। 
দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করে হে রাজন ॥ ক্রয় ও বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন ॥ 
তখন মনেতে ভুল জানিবে নিশ্চয়। মানব বিপদে নাহি হ'লে উপস্থিত। 
সত্যের উৎপত্তি তাহে কহি যে তোমায় ॥ ছল করি করে জীব তাহার ঘ্বণিত ॥৮ 
জ্ঞানযোগে ধধিগণ জানিবে তখন। সর্ব্বোতম স্বামী যদি হয় হে নিদ্ধন। 
গ্রাম্য কার্ষ্যে ভক্তি সবে থাকে অনুক্ষণ ॥ তারে ত্যজি ভৃত্যসনে করে পলায়ন ॥ 
আর ঘবে রজোরততি প্রধান জানিবে। বিপদগ্রস্ত ভূত্যেরে স্বামীর৷ ত্যজিবে। 
ভ্রেতাযুগ বলি তবে মনেতে মানিবে ॥ ছুগ্ধ বিনা গাভীগণে তাড়াইয়া দিবে ॥ 
লোভ দন্ত অসস্ভোষ অভিমান শক্তি । দরিদ্র হইবে সবে রমণী আসক্ত। 
অহঙ্কার কাম্য কর্মে সদা থাকে ভক্তি ॥ ম্ুহৃদ ভাবিয়া সদ! হবে অনুরক্ত ॥ 
রজঃ আর তমোগুণ প্রধান যখন। তাদের সুম্ধগ্থ হবে সুরত কারণ। 
দ্বাপর বলিয়া মনে জানিবে তখন ॥ ভার্য্যাসহ মন্ত্রণ৷ করিবে অনুক্ষণ ॥ 
মিথ্যা নিদ্র। হিংসা ছুঃখ শোক মহাভয়। শুদ্রগণে তপোবেশী সতত হইবে । 
ছল দ্বৈত ও আলম্য এ কালেতে হয় ॥ অধার্শিক জন ধর্ম আসনে বসিবে ॥ 
তমোগুণ প্রবল হইবে যেইকালে। তাহার! কছিবে সদা ধর্দ্দের কথন । 
কলিকাল বলি তারে জানিবে সকলে ॥ কলিকালে হবে সব এ্নপ ঘটন ॥ 
কলির প্রভাবে যত মনুজেরগণ। প্রজাগণে অন্নহীনে নয়নে দেখিবে। 
অল্লভাগ্য ক্ষুদ্রর্শী আশাতে মগন ॥ উদ্ধি্ মানস সদা তাহাদের হবে ॥ 


দ্বাদশ গন্ধ] 
সর্বব্ষণ প্রজা হবে দুতিক্ষে গীড়ন। 
পৃথিবীতে অনারৃষ্টি হবে সংঘটন ॥ 
অশন বপন পান শয্য। না৷ পাইবে। 
ব্যবহার আদি স্নান ভূষণ না রবে ॥ 
পিশাচের ম্যায় সব হইবে দর্শন । 
বিবাদ করিবে সদ। ল+য়ে তুচ্ছধন ॥ 
আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জন করিবে। 
আত্মীয় স্বজন নাশে প্রবৃ হইবে ॥ 
বৃদ্ধ পিতা মাতাথণে না করি পালন। 
সর্বক্ষণ আন্মন্তখে হইবে মগন ॥ 
ভাধ্যারত মকলেতে হবে নীচাশয়। 
পাষগু ছুম্রতি সবে হইবে নিশ্চয় ॥ 
এইরূপে লোক মবে চিত্ত ভ্রম হবে। 
পরম কারণে কেহ পৃজা! না করিবে ॥ 
যার নামে পর্ববজীব বিপন খগুন। 
যার কৃপাবলে যায় কম্মের বন্ধন ॥ 
যাহাতে উত্তম গতি জীবে সবে পায়। 
কলিতে মানবগণ না পূজিবে তায় ॥ 
শুন কহি পীক্ষিৎ অপূর্বব ভারতী । 
যার চিত্ত ময় হয় নারারণ প্রতি ॥ 
কলিকৃত দোষ যত অচিরে খণ্ডন । 
কহছিলাম দেই কথ। তোমারে এখন ॥ 
চিন্তন করলে হরি আপন অন্তরে । 
বহু পাপ বিনাটশিত ক্ষণেকের তরে ॥ 
অগ্নিতে স্বণ যথ। শ্ুনিম্মল হয় । 
চিন্তস্থিত বিজু তথ। অশুভ নাশয় ॥ 
অতএব কহি শুন ওহে নরপ'ত। 
একান্ত হইয়ে ভাব সেই বিশ্বপতি ॥ 
হৃদয়ে অর্পণ কর নিয়ত কেশবে। 
অন্তরে কলুষ আর কিছুই না রবে॥ 
মহাপাগী ছুরাচার হয় যেই জন। 
সেযদি হয়ে হরি করয়ে স্মরণ ॥ 
তখনি পরমগতি মে জন পাইবে। 
কৃষ্ণের বন ইহ অন্যথা না হবে॥ 


আ্ামস্তাগষত ৷ নি 


এই কলিকাল হয় দোষের আকর। 
কিন্তু এক গুণ তাহে আছে চমংকার ॥ 
যেইমাত্র কৃষ্ণনাম বদনে লইবে। 
এ ভব বন্ধন হ'তে মুক্তি সে পাইবে ॥ 
পরম পুরুব নেই পাবে সেইক্ষণে'। 
কলির মাহান্ত্য এই জানিবে আপনে ॥ 
সত্যবুগে বিষুধ্যান করিবে নিয়ত | 
ত্রেতায় যজ্জঞেতে কৃষণে অচ্চিবে সদত ॥ 
দ্বাপরেতে পরিচ্ধ্যা শুনহ রাজন। 
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ ॥ 
এই মব জীবগণে মুক্তির কারণ। 
'দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 
ইতি শ্রীমন্ত,গবতে ঘাদশ স্বদ্ধে যুগধর্ম সমাপ্ত। 


অগ পরমার্থ নির্ণয় 

শুকের কন শুনি, আনন্দিত নরমণি, 
স্থুভাষে করে নিবেদন । 

শুন ওহে মুনিবর, কি প্রপঙ্গ তদস্তর, 
বিস্তারিয়া কু সে বচন ॥ 

শুক কন নরপতি, শুন অপূর্বব ভারতী, 
যানে হয় পাপের বিনাশ । 

কহিতে হরির নাম, জীব পায় মোক্ষধাম, 
কহিয়াছি করিয়া প্রকাশ ॥ 

কহিলাম কালধন্ম,। জীবাদির যত কর্ম, 
শুন পরে কথা আর হয়। 

যাছে মনু চতুর্দশ, হইয়াছে প্রকাশ, 
ব্রহ্ম দিন তাহাই নির্ণয় ॥ 

তদন্তে প্রলয় হয়, তার পরিমাণ হয়, 
চারি হাজার যুগেতে কথন। 

ব্রহ্মদিবা কহে তাহে, ভ্রিলোকের হয় যাহে, 
মহাপ্রলয় কহে সর্ববঙ্জণ ॥ 

যাছে বিশ্বের ঈশ্বর, এ বিশ্ব করি সংহার, 
নিদ্রা যান অনন্ত শয়নে । 


৮৮৬৩ 


সত্রীন্তাগধত। 


[বাদশ 


 বায়ুতে তেজ্জের রূপ গ্রাস করে পরে। 


ছিপরাদ্ধ বর্ষ পরে, ল'য়ে সপ্ত প্রককৃতিরে, 
উপযুক্ত লয়ের কারণে ॥ 

এরূপ প্রলয় কালে, বিঘাত কারণ হ'লে, 
লয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ভখন। 


ক্ষুধায় জঠর স্বলে, 
পরম্পরে ধরি সবে খায়। 

এইরূপে ভ্যঙ্কর, পৃথিবীতে মহামার, 
ক্রমে সবে হয় যে বিলয় ॥ 

এইকালে দিবাকর, করিয়ে রশ্মি বিস্তার, 
স্তখে নানা রস পান করে। 

পরে শুন সঙ্কর্ধণে, মুখ জাত হুতাশনে, 
বায়ুবেগে উঠি ধায় পরে ॥ 

পৃথিবীর শুন্য যত থাকয়ে বিবর। 

পোড়াইয়া। একেবারে করে ছারখার ॥ 

ব্রক্মাণ্ড উপরে আর নিন্তল যত। 

রবি অগ্নি ছইজন দহে অবিরত ॥ 

ব্হ্মাণ্ড তখন হয় অদ্ভুত দর্শন। 

সগন্ধ গোময় পিগড আকার যেমন ॥ 

পরে শুন মহারাজ অপূর্বব ভারতী । 

প্রলয় প্রচণ্ড বায়ু বহে দিবারাতি ॥ 

একশত বর্ধকাল সেইকালে বহে। 
আচ্ছন্ন মেঘ সেইকালে রহে ॥ 

ধৃমময় হয় তাহা জানিও নিশ্চয়। 

তদন্তর চিত্তবর্ণবৎ মেঘোদয় ॥ 

একশত বর্ষ তারা করয়ে বর্ষণ। 

ভীমস্বরে সর্ধবক্ষণে করয়ে গর্জন ॥ 

ব্রহ্মাগ্ড বিবরে বিশ্ব তখন জানিবে। 

একমাত্র দিম্ধু্জলে প্লাবিত হইবে ॥ 

পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাসিল যে জলে। 

পৃথিবীর প্রলন্ প্রাপ্ত গন্ধগ্রচ্থ হ'লে ॥ 

অপরেতে তেজ জল রস গ্রহ হয়। 

রূসহীন হ'য়ে রোষে সব পায় লয় ॥ 


তেজের যে রূপ লয় পায় তদন্তরে ॥ 
পরে তেজ বায়ু সহ হয় যে মিলিত। 
আকাশ বামুর গুণ হয় গরাসিত ॥ 
অনন্তর ওই বায়ু শুন নরবর। 
প্রবেশ করয়ে সেই আকাশ ভিতর ॥ 
পরে সেই তৈজস যে আর অহঙ্কার । 
আকাশের গুণ গ্রাস করে তদন্তর ॥ 
তাহার পশ্চাতে হয় অকালের লয়। 
কহিন্ু তোমারে আমি সেকথ নিশ্চয় ॥ 
পরে সে তৈজস গ্রাসে ইন্দ্রিয়াদিগণ। 
অহঙ্কার বৃত্তি সহ আর দেবগণ ॥ 
মহত্ত্ব গ্রাসে পুনঃ সেই অহঙ্কারে। 
সত্ব আদি গুণ পরে গ্রাসয়ে তাহারে ॥ 
তদস্তর নরপতি করহ শ্রবণ। 
কাল কর্তৃক প্রেরিত প্রকৃতি তখন ॥ 
সমুদয় গুণ সেই গ্রাসে অবিরত। 
সার কথ! তোমারে হে কহিনু নিশ্চিত ॥ 
কালের সে অবয়ব হুয় দরশন। 
তার পরিমাণ গুণ নহে কদাচন ॥ 
অনাদি অনন্ত তিনি বিকার রহিত। 
এককালে একস্থানে রে যে নিশ্চিত ॥ 
কোনকালে যার ক্ষয় নহে দরশন। 
কহি শুন মহারাজ তাহার কারণ ॥ 
সত্ব রজঃ তমঃ বাক্য নাহি বুঝি মনে। 
নাহি প্রাণ নাহিক ইন্দ্রিয় দেবগণে ॥ 
্যুণ্ডি ও স্বপ্ন তাহে নহে পরারণ। 
আকাশ পৃথিবী জল নাহি হে রাজন ॥ 
| নাহি বায়ু নাহি অগ্নি নাহি দিবাকর। 
যেন সবে আছে তথ নিদ্রায় অঘোর ॥ 
দৃশ্য নহে কোন বস্তু সব শৃন্যময় | 
সেই মূলীভূত পদ সকলেই কয় ॥ 
প্রকৃত প্রলয় ইহা জানিবে রাজন । 
পুরুষ প্রকৃতি শক্তি নরের কারণ ॥ 


ছবাধশ স্বন্ধ] 
সেই সেই রূপে জ্ঞান প্রকাশ যে পায় ॥ 
আদি অস্তে মূল যাহা শুন নরপতি। 
দর্শন যে হয় তাহা ওহে মহামতি ॥ 
কারণ হইতে তাহা ভিন্ন কডু নয়। 
বস্ত বলি তারে আর কেহ নাহি কয় ॥ 
দীপ কু ভিন্ন নয় নয়ন হইতে । 

রূপ নহে ভিন্ন হয় জানিবে তেজেতে ॥ 
এইরূপ বুদ্ধিতে আকাশ সমুদয়। 
ব্রহ্ম হতে ইহা। কভু বিভিন্ন ন। হয় ॥ 
সুযুপ্তি স্বপন আর হয় জাগরণ । 

বুদ্ধি এই কয় রাজা জানিবে কারণ ॥ 
হে রাজন কহি গুন অপূর্বব কথন। 
প্রত্যেক আস্মাতে মায়া হয় যে সৃজন ॥ 
আকাশেতে যেইরূপ রহে জলধর। 
কভু থাকে কভু নয় নয়ন গোচর ॥ 
সেরূপ উৎপত্তি নাশ অবয়ব হয়। 

এ বিশ্ব জানিবে মাত্র আত্মাতেই লয় ॥ 
তোমারে কহিনু রাজা এই যে সংসার। 
অবযবী কারণ সব হয় যে তাহার ॥ 
অবয়বী হয় তাঁর প্রত্যক্ষ যেমন । 

যথা বস্ত্রসূত্র সব বস্ত্রের কারণ ॥ 
পরস্পর করে যথা উভয়ে সহায় । 
কার্য্য ও কারণে তাহা সেইমত হমু ॥ 
ইছাতে যেরূপ সব হয় অবগত। 

ভ্রম বলি তাহারে যে জানিবে নিশ্চিত ॥ 
আদি শান্তশালী বস্তু যত কিছু হয়। 
প্রত্যাগতার প্রকাশ ভিন্ন কভু নয় ॥ 
প্রপঞ্চকে কেমনেতে নহে নিয়োজন। 
কোনটির নিরূপণ হইলে কখন ॥ 
তবে সে আল্মার সহ আম্মহ্ল্য হবে। 
আত্মার সহিত তবে মিশাইয়া.যাবে ॥ 
ব্রহ্ম আদি সর্ববভূত যত চরাচরে। 
তাদের উৎপত্তি কাল সর্ববভাব ধরে ॥ 


খোশ] _ ভ্রীমন্তাগৰত 1 ৮৮৬৯ 
বুদ্ধি ও ইন্জ্রিয করি পদার্থ আশ্রয়। 


শীশাশিশীীশিোিটীীশাীশীপিশ 


ভাহাকে প্রলয় বলি করিবে নির্ণয় । 
নদীর প্রভাবে যত কুল নষ্ট হয় ॥ 
সেরূপ কালের শোতে দেহ হয় ক্ষয়। 
তোমারে কহিনু সার বাক্য সমুদয় ॥ 
উৎপত্তি নাশের সেই নিশ্চয় কারণ। 
অনাদি অনন্ত এই কাল নিরূপণ ॥ * 
ইহার অবস্থা কু দৃশ্য নাহি হয়। 
কালের কারণ ইহ কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
ওহে কুরুনাথ এবে শুন মোর বাণী। 
কহিলাম পুরাতন অনেক কাহিনী ॥ 
সংক্ষেপে কহিনু আমি নানা বিবরণ। 
সম্পূর্ণ কহিতে পারে নাহি হেনজন ॥ 
পদ্মযোনী নাহি পারে আমি কোন ছার। 
অপরে শুনহ কথ! অমৃত আধার ॥ 
নান! ছুঃখ দাবাগ্নিতে সদা! দগ্বীভূত। 
ঘেইজন সর্বক্ষণ থাকয়ে গীড়িত ॥ 
ছুস্তর সংসার সিম্ধু হইবারে পার । 
অভিলাষী যে পুরুষ শুন সারোদ্ধার ॥ 
ভগবান নাম রস না করি সেবন। 
অন্ত ভেল। নাহি কু হয় দরশন ॥ 
পুরাণ সংহিত। দেব কহিলেন তারে। 
নারদ কহিল কৃষ্ণদৈপায়নে পরে ॥ 
দেবের সমান সেই ব্যাস তপোধন। 
ভাগবত কহে খাষি সানন্দিত মন ॥ 
ওছে কুরুবর সেই নৈমিষ কাননে। 
শৌনকাদি খষি শুনে সৃতের বদনে ॥ 
সৃত কহে এই কথা.আনন্দ অন্তরে । 
মুনিগণ একমনে শ্রবণ যে করে ॥ 
ভাগবত কথা হয় স্ধার লহরী। 
দাস ভাষে সাধুগণে পিয়ে কর্ণ ভরি ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দ্াঁদশ স্বন্ধে পরমার্থ 
নির্ণর সমাপ্ত । 


৬৮৬২ ___ জ্ীমস্তাগত। ২ [বাশ ক 
1 সেই হেতু আত্মা হয় অর অমর । 
অথ আত্মনির্ণর কখন। সার কথা তোমারে কিনু নরবর ॥ 
শুকদেব কহে নৃপ শুন বিবরণ। ঘট যথ। ভগ্ন হ'য়ে মধ্যস্থ আকার । 
ব্রহ্মা যার হর্ষ হ'তে লভিল জনম ॥ পূর্ববমত তাহাই যে হয় হ্প্রকার ॥ 
ক্রোধ হতে রুদ্র যার জনম লতিল। আকাশ বিহনে আর অন্য কিছু নয়। 
সেইজন ইহাতে যে বর্ণিত হইল ॥ এইরূপ জীবদেছে হবে পাপ ক্ষয় ॥ 


অতএব শুন রাজ। আমার বচন। 
শ্রোতব্য বলিয়1 বাক্য শুনহ রাজন ॥ 
এই জ্ঞান সর্বক্ষণ পরিত্যাগ কর। 
পূর্বেব নাহি ছিল সেই ওহে নরবর ॥ 
আজ সেই দেহ ভবে জনম যে হয়। 
তাহার হইবে নাশ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
আত্মা কভু নাশ নাহি হয় তার মত। 
অতএব মহারাজ হও অবগত ॥ 

ভূমি বীজাঙ্কুর সম পুভ্রাদি সহিতে । 
কভু না রহিবে নৃপ তুমি এ ভবেতে ॥ 
কাষ্ঠ বিনে নাহি জ্বলে যথা হুতাশন। 
সেইমত তুমি রাজা জানিবে কারণ ॥ 
যথা জীবগণ স্বপ্নে দেখিয়া অদ্ভুত | 
আপনার শির কাটি পাড়ে সেহমত ॥ 
জাগরণে করে দেহে পঞ্ত্থ দর্শন। 
নশ্বর না হয় আত্ম। শুনহ রাজন ॥ 
অজর অমর আত্মা জানিবে নিশ্চয় | 
সেই কথ। তোমারে কহিব মহাশয় ॥ 
ঘটভগ্নে যেইমত হয় দরশন। 

ঘটস্থ আকাশমার্গে করয়ে গমন ॥ 
বীজাঙ্কুর-রূী তুমি কদাচ ন। হবে। 
পুক্র পৌন্ররূপে কেহ জীবিত না রবে ॥ 
সেই হেতু জীবদেহ ক'রেছ ধারণ। 
কাণ্ঠ বিনে প্রস্লিত নহে হুতাশন ॥ 
সেইমত এই দেহ জানিবে নিশ্চয় । 
স্বপ্পে বথা নিজে নিজে মস্তক ছেদয় ॥ 
জাগরণকালে যথ। হয় দরশন। 
দেহাদির সে পঞ্ত্ব শুনহ রাজন ॥ 


তখন অব্যয় ত্রচ্ধ সে জীব হুইবে। 
তাহার অন্তথ কিছু তুম না জানিবে ॥ 
আম্মার এ দেহ গুণ কষ্$ সমুদয় । 
মনেতে স্থঞজন করে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মায়৷ যেমনেতে নূপ করয়ে সজন । 
তাহাতে জীবের হয় সংসার বন্ধন ॥ 
যতকাল তৈল রহে প্রণীপ আধারে । 
ততদিন জ্বলে দীপ কহি যে তোমারে ॥ 
অতএব এই দেহ সংসার কারণ। 
অপূর্ব ভারতী রাজ। করহ্‌ শ্রবণ ॥ 

এই যে জীবের দেহ হয় দরশন। 

সত্ব রজঃ তমোগুণে জনম মরণ ॥ 

যিনি আত্ম! তার কভু জনম ন! হয়। 
জ্যোতিণ্ময় মুত্তি তি'ন জানিবে নিশ্চর ॥ 
অতএব সুক্ষ স্থুল দেহের ভিতর 
আকাশের মত তাহা জানিবে আধার ॥ 
নির্বিবকার অন্তহীন উপম! রহিত। 
কহিলাম সার কথ! তোমারে নিশ্চিত ॥ 
অতএব ওহে রাজ। কর অবধান। 
অনুক্ষণ বাহ্থদেবে কর তুমি ধ্যান ॥ 
বুদ্ধি হ'তে আত্মাকে করহ বিচার। 
কি আর কছিব আমি ওহে নরবর ॥ 
তাহা হ'তে এইরূপ হইবে ঘটন। 
ব্রাহ্মণ আজ্ঞায় সেই তক্ষক তখন ॥ 
কোনমতে তোমাকে দংশন করিবে। 
সবত্যুর কারণ সব স্থির হ'য়ে রবে ॥ 
ৃহ্যুর কারণ হবে স্বৃহ্যুর ঈশ্বর । 
নিশ্চন্ধ জানিবে তুমি ওহে নরবর ॥ 


বাশ বন্ধ] ভ্রীমস্তাগবত। ৮৬৩ 
তখন করিবে এই বিচার অন্তরে | ! তব মুখে সেই কথ করিনু শ্রবণ । 
পরমপদ ব্রহ্ম এই জগং ভিতরে ॥ তাহে আম নহি ভীত তক্ষক কারণ ॥ 
এইরূপ মনে মনে করিয়ে চিন্তন । তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চয় । 
অনন্ত ব্রহ্মেতে আত্মা করিবে যোজন ॥ তাহাতে আমার প্রন মুক্তিপদ রয় ॥ 
দেইকালে নরবর করিবে দর্শন | সেই ব্রচ্ম তব মুখে করিনু শ্রবণ । 
ঘ্ংশকারী বিষপূর্ণ তক্ষকে তখন ॥ তাহাতে প্রবেশ আমি করেছি এখন ॥ 
শরীর ও আত্মা হ'তে পৃথক না রবে। এখন আমারে দেব কর অনুমতি । 
আত্ম! রবে এইরূপ কারণ জানিবে ॥ ইন্দ্রিয় সংঘম আদি করিব সম্প্রতি ॥ 
কহিলাম হরিলীল! তোমারে এখন। বামন! করেছে ত্যাগ আমার যে মন। 
বিশ্ব আত্মা হয় সেই দেব জনার্দন ॥ ভগবানে ভাবি প্রাণ করি বিসর্জন ॥ 
তাহাতেই আদি আর অন্তের মিলন । পরম মঙ্গল সেই কৃষ্ণের চরণ । 
তিনি ভিন্ন কেবা আছে করিতে তারণ ॥ কৃপা করি আপনি হে করালে দর্শন ॥ 
যে কথা কহিলে বৎস কহিনু তোমায়। দূত কছে শৌনকাদি শুন এক মনে । 
দাস ভাষে মন যেন রছে হরি পায় ॥ এইরূপ কহি সেই ব্যাসের নন্দনে ॥ 
ইতি ্রীমন্তাগবতে ছ্াদশ স্বন্ধে আত্মনির্ণর সমাগ্ত।  নরবরে আজ্ঞা করি পূজিত হইল। 
সঙ্গে করি শিষ্ণগণে প্রস্থান করিল ॥ 
তবে রাজ। পরীক্ষিৎ আনন্দ অন্তর । 
অথ তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিতের দংশন । বুদ্ধপম ধরাসনে বসি নরবর ॥ 
শুকদেব মুখে কথা করিয়ে শ্রবণ। স্থিরচিত্তে পরমাত্মা। করেন চিন্তন । 
করযোড়ে মুনিপদে পড়িল রাজন ॥ মনে মনে ভাবে সেই পরম কারণ ॥ 
মুনিবর পদে শির স্থাপন করিল। গঙ্গাতীরে উত্তরাম্ত্ে তখনি বদিল। 
স্বুভাষে বিনয়েতে কহিতে লাগিল ॥ ব্রহ্ধভৃত মহাযোগী নিঃশব্দ হইল ॥ 
সিদ্ধ যে হইনু দেব তোমার কৃপায়। পরমাত্মা ভগবানে ভাবে নিরন্তর | 
হুরিকথা৷ বলি তুমি ছেদিলে মায়ায় ॥ তার পদ করে ধ্যান হরিষ অন্তর ॥ 
অনাদি অনন্ত ষে সাক্ষাৎ নারায়ণ। পরে শুন মুনিগণ অপূর্ব কথন। 
ভীহার মাহাম্ন্য কথা করালে শ্রবণ ॥ রাজার নিধন হেতু 'তক্ষক গমন ॥ 
আপনার। মহোদয় মহাত্মা হৃদয় । পথে যেতে ধন্বন্তরী সহ দেখ! হয়। 
বিষুঃপদে সর্বক্ষণ চিত্ত মগ্র রয় ॥ ধন দানে পথ হতে তাহারে ফিরায় ॥ 
সংসার তাপেতে তপ্ত যত প্রাণিগণ। কামরূপী তক্ষক যে হইয়ে ব্রাহ্মণ । 
তাহাদের প্রতি দয়া৷ কর সর্বক্ষণ ॥ লুকাইয়ে নরবরে করিল দংশন ॥ 
তাহাতে আশ্চর্ধ্য কিছু নহে মুনিবর। বিষেতে রাজার দেহ দাহন হইল। 
কি আর কছিব দেব তোমার গোচর ॥ ্রহ্মতূত নৃপ দেহ সকলে 'দেখিল ॥ 
পুরাণ সংহিতা সেই জগতের সার । চারিদিকে হাহাকার উঠিল তখন । 
ঈশ্বরের গুণ যাহা হয়েছে বিস্তার ॥ পৃথিবী আকাশমার্গে কান্দে সর্বজন । 


তক্ষকে না দেখি তবে রাজার নন্দন। 
ঘিজ্জগণ প্রতি বাক্য কহিল তখন ॥ 
কহ দ্বিজগন মোরে প্রকৃত বচন। 
সর্পাধম তক্ষকেরে নহে দরশন ॥ 

কি কারণ ছুরাশয় দগ্ধ নাহি হয়। 
দ্বিজগণ কহে তবে শুন জন্মেজয়_॥ 
হে রাজেন্দ্র সেই কথা-শুনয এখন । 
তক্ষক ল"য়েছে স্বর্গে ইন্দ্রের শরণ ॥ 
এ কারণে সৃরপতি রক্ষা করে তায়। 
অগ্রিতে তক্ষক তাই পতিত না হয়॥ 
তাহা শুনি জন্মে্জয় সরোষে কহিল। 
ইন্দ্রপহ তক্ষকেরে হুতাশনে ফেল ॥ 
তবে বিপ্রগণ তাহ। করিয়ে শ্রবণ | 
ইন্দ্রপহ তক্ষকেরে ডাকয়ে তখন ॥ 
অগ্নিতে আন্তি যেই প্রদান করিল। 
তক্ষকের সহ ইন্দ্র চলিতে লাগিল ॥ 
তক্ষকের সহ সেই দেব শচীপতি। 
বিমান যোগেতে শূন্য হ'তে করে গতি ॥ 
তাহা দরশনে তবে অঙ্গিরা তনয়। . 
বৃহস্পতি ছিজ্রমণি জন্মেজয়ে কয় ॥ 


৮৬৪ দ্ীমস্তাগবত। [ ঘাদশ ৪ 
দেবত। অন্থর হয় সকলে বিন্ময়। | ওহে জন্মেজয় রাজা করহ শ্রবণ । 
স্ব্গেতে ছুন্দুভি বাগ্ধ আনন্দে বাজায় ॥ কিরূপেতে কালদর্প করিবে নিধন ॥ 
মহানন্দে গীত গায় গন্ধরর্ব অগ্নরে | 1 অস্ত করিয়ে পান এই নাগবর | 
দেবগণ পুষ্পরাশি বরিষণ করে ॥ শচীপতি ইন্দ্র তুল্য অজেয় অমর ॥ 
পরে শুন মহামতি অপূর্ব কথন! নিউজ কর্মফল ভোগে মানব সকল। 
পরীক্ষিতে তক্ষক যে করিল দংশন ॥ | তাহাতেই জনম স্বত্ু পায় ফলাফল ॥ 
'তাহা শুনি জন্মেজয় সক্রোধ অন্তরে । অতএব মম বাক্য শুনহ রাজন। 
ছিজগণ সহ যুক্তি করি তদস্তরে ॥ ছুঃখদাত। সখদাত। নহে কোনজন ॥ 
বিধিমতে জন্মেজয় যজ্ঞ আরস্তিল। ] জীবগণ যাহ হ'তে ্ৃ্থ প্রাপ্ত হয়। 
সর্পগণে হুতাশনে আন্তি যে দিল ॥ প্রারন্ধ কন্ধের ফল ভোগ সমুদয় ॥ 
সর্পবজ্জে প্রজ্বলিত হয় হুতাশন। অতএব যজ্ঞ শেষ কর নরপতি। 
তাহাতে যে দ্ধ হয় মহাসর্পগণ ॥ হিংদাই ইহার ফল জানিও সম্প্রতি ॥ 
দরশনে তক্ষক সে মহাভীত হয়। নির্দ্দোধী সে নাগগণ হ'য়েছে নিধন | 
চিন্তিত অন্তরে ইন্দ্রে শরণ সে লয় ॥ হুতাশনে সকলেতে হুহবে দাহন ॥ 


কি আর কহিব এবে শুনহ রাজন। 
নিজ কম্মফলে ভোগ করে জীবগণ ॥ 
বৃহস্পতি বাক্যে তবে রাজা জন্মেজয়। 
সর্পঘঙ্ঞ হতে তবে নিবৃতি যে হয়॥ 
পরে নরপতি করে মুনির অর্চন | 
অপ্রতক্য বিষণ মায়৷ বুঝিল তখন ॥ 
বিষ অংশভূত যেই মানব-নিকর। 
ক্রোধাদির বশীভূত হ'য়ে নিরন্তর ॥ 
তাহাতেই প্রাণী যত মিলে পরম্পরে। 
সার কথা সমুদয় কহিন্ু বিস্তারে ॥ 
আর ঘত আত্মতত্ববাদী স্থধীগণ। 
পরমার্থ তত্ব সবে করে নির্ধারণ ॥ 
দন্ত মদ মায়া বান নির্ভয়ে সেথায়। 
ক্ষণকাল কোনমতে থাকিতে না পায় ॥ 
নাহি রয় সে মায়ার যতেক আশ্রয় । 
বিবিধ বিবাদ তাহে কিছুই ন! রয় ॥ 
সংকল্প বিকল্প আদি বৃতি যার হয়। 
কহিলাম সার কথা শুন মহাশয় ॥ 
শুদ্ধ মনে এক প্রাণে যেই ইহা শুনে। 
পরমার্থ লীভ তার হয় সেইক্ষণে ॥ 


ছারশ স্বন্ ] 


ভাগবত কথা হুয় পরম কারণ । 
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 
ইতি প্রমন্তাগবতে ছাদ স্কস্ধে পরীক্ষিতের 
তক্ষক দংশন সমাপ্ত। 


অথ বেদ বিলাগ কথন। 

সৃত কহে শৌনকাদি কহিল তখন । 
কহে সৌম্য এক কথা৷ কহি জিজ্ঞালন ॥ 
ব্যাস শিষ্য মাহান্্য পৈলাদি সকল। 
কয়ভাগে বেদ নব তারা বিভাগিল ॥ 
মেই কথ! কহ মোরে করিয়া। বিস্তার । 
শুনিতে একান্ত ইচ্ছা আম। সবাকার ॥ 
অঠি বিচক্ষণ তুমি জ্ঞানের আধার। 
তুমি হও মহাজ্ঞানী ওহে সারোদ্ধার ॥ 
মৌতি কহে শুন শৌনকাদি খধিগণ। 
ধার পাদপন্ম আমি সদ! করি ধ্যান ॥ 
পেয়েছি পরমতত্ত্ব ভাগবত সার। 
কহি শুন বিস্তারিয়া মুনির আধার ॥ 
ব্যাদদেব পদে আমি করি নমক্কার | 
কহি শুন মহামতি বেদের প্রচার ॥ 
আত্মপংযম ঘবে করে প্রজাপতি । 
হৃদাকাশে তার শব্দ ত্রন্গের উৎপত্তি ॥ 
সেই ব্রহ্ম উপাসন। করি যোগিগণ। 
অনায়াসে মুক্তিলাভ করয়ে তখন ॥ 

. শুন ওহে মুনিগণ কছি তদন্তর। 
ওঁকার উৎপন্ন হয় শুন তারপর ॥ 
তাহার উৎপত্তি অতি গোপনীয় হয়। 
হদয়েতে সর্বক্ষণ প্রকাশ্তি রয় ॥ 
ইহা সর্বব বেদ লার জানিবে নিশ্চয় । 
ইহার তেজেতে জ্ঞান জাগরিত রয় ॥ 
ইহাই সকলি মনে নিশ্চয় জানিবে। 
পরমাত্মা ব্রহ্মবোধ তাহাতেই হবে॥ 


শ্রীমস্তাগবত। ৮৬৫ 


কম্ম ও ইন্দ্রিয় হীন পরমাত্া হয়। 
ব্যক্ত ওকার তবু শ্রবণ করয় ॥ 
ব্যক্তিতে আশ্রয় করে ওঁকার সে পরে। 
কহিন্থু পরমতত্ব আনন্দ অন্তরে ॥ 
হুদয় আকাশে সেই আত্মা সন্নিধান। 
জানিবে উহার তাহে উৎপাত্ত বিধান ॥ 
প্রমায্মারূপ ইহা। নিজের আশ্রয় । 
সাক্ষাৎ যে ব্রন্মারপ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
আর সে জানিও মনে সর্ব মন্ত্রময় | 
উপনিধদ্রূপ বেদে তাহ বীজ হয় ॥ 
হে ভার্গব পরে শুন আর বিবরণ । 
ইহার আকার তিন বর্ণেতে ঘটন ॥ 
যাহা হ'তে গুরণত্রয় অর্থ বৃত্তি হয়। 
ত্রিসখ্য সংযুক্ত বস্তু যেন সমুদয় ॥ 
তাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি অক্ষর স্থজিল। 
খত্বিকের কার্য্য হেতু এরূপ করিল ॥ 
অক্ষর সমন্তি দ্বার! যাহ ব্যবন্ৃত। 
ওঁকারের সহ তার করিয়া মিশ্রিত ॥ 
চারিমুখে চারিবেদ করিল স্থজন। 
বেদবেতা পুক্র যত মহা খধিগণ ॥ 
তাহাদের সহ বেদ তথ। পড়াইল। 
নিজ পুভ্রগণে তার! তাহা শিখাইল ॥ 
চারিযুগে এই বেদ খধিগণ পায়। 
দ্বাপরের আদিতে বিভক্ত তাহা হয় ॥ 
কালেতে করিয়া তবে সেই খধিগণ। 
অল্প আম্মু জ্ঞানহীন তত্বশুন্য মন ॥ 
মেধাহীন জনগণে দরশন করি। 
বিভাগ করিল বেদ মেইমতে ধরি ॥ 
এইকালে ব্রহ্মা আর দেব মহেখবর। 
লোকপাল আদি করি শুন মুনিবর ॥ 
ধর্ম রক্ষা হেতু সবে প্রার্থনা করিল। 
ভগবান সত্যবতী উদরে জন্মিল ॥ 
সত্যের অংশেতে সেই পরাশর হ'তে । 
ভগ্ববান আইলেন এই অবনীতে ॥ 


৮৬৬. _. জ্রীমন্ভাগবত।, [ ছার সবনধ 
চারি প্রকারেতে বিভূ বেদ প্রকাশিল। | তুমি হও ব্রাহ্মণের অপমানকাণী। 
তাহা হ'তে চারিরূপ সংহিত। হইল ॥ অতএব যাহ তুমি অতি শীঘ্র করি ॥ 
পরে বিভু চারি শিষু। ডাকিয়া তখন। শিখিয়াছ মম পাশে যেই সব ব্রত। 
একে একে চারি জনে দিল সেই ধন ॥ পরিত্যাগ করি যাঁও তুমি ইচ্ছামত ॥ 
পরে পৈল মুনি নিজ শিষ্ ছুইজনে। গুরুর বচনে তবে সেই মুনিবর | 
আপন সংহিতা উভে কহিল যতনে ॥ বমন করিয়া মন্ত্র চলিল সত্বর ॥ 
পরেতে ভার্গৰ শুন বচন আমার । অনন্তর মুনিগ্ণণ তাহা নিরখিল। 
বাচক করিল তাহা চারি যে প্রকার ॥ দ্রশনে সকলের লোভ জনমিল ॥ 
নিজ শিষ্য চারিজনে তাহ জিজ্ঞাসিল। পরেতে তিতির পক্ষীরূপ সবে ছৈল। 
ইন্দ্রমতি মার্কগডেয় ধধিকে বলিল ॥ সেই সব মন্ত্র সবে গ্রহণ করিল ॥ 
মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণে কহে যে সংহিতা । ইহা হ'তে তৈত্তিরীয় শাখার গঠন। 
তার পুত্র পাচভাগ করিলে যে তথা ॥ পরে যাজ্জবন্ধ্য করে বেদ অন্বেষণ ॥ 
শাকল্যের শিষ্য সেই জাতুকর্ণ হয়। তদন্তর সূষধ্যস্তব করি মহামতি । 
নিরুক্ত সহিত সেই সংহিতা৷ মিলয় ॥ কহে দেব আদিত্য হে তব পদে নতি ॥ 
পরে তাহা চারিজনে প্রদান করিল। আপনিই আত্মারূপে সদা বিরাজিত | 
বাক্কল্যের পুক্র এক সংহিতা রচিল ॥ তোমাতেই ভূতগণ করে অবস্থিত ॥ 
বালখিল্য নাম তার শুন মহাশয়। কালরপী প্রাণিগণে আবাসের ভূত। 
এইরূপে বেদভাগ কত মতে হয় ॥ জগতের সর্বস্থানে তুমি প্রকাশিত ॥ 
এইফথ। যেইজন করয়ে শ্রবণ। সময় রূপেতে দেব রহ সর্বব স্থান । 
সর্ববপাপ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন ॥ অচিন্ত্য অব্যয় তুমি ওহে বিবন্বান ॥ 
পরেতে অপূর্ব কথ। শুনহ সকল। গ্রহণ করিছ বারি পুনঃ বরষিছ। 
বৈশম্পায়নের শিষ্য যাহ ক'রেছিল ॥ এইরূপে জীবগণে পালন করিছ ॥ 
চরক অধযুর্য নাম তাহাদের হয়। দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ দেব দিবাকর । 
্রক্মহত্যা পাপনাশ ব্রত আচরয় ॥ ভকতগণের তুমি ক্লেশ নাশ কর ॥ 
পরে যাজ্ঞবন্ধ্য নামে শিষ্য একজন। সকল ছুঃখের বীজ করহ বিনাশ। 
বৈশম্পায়নেরে তবে কহিল তখন ॥ তব তেজে এ জগত হয় হে প্রকাশ ॥ 
কহ দেব এ ব্রতের কিবা! ফল হবে। জগতেতে মহাপাপ করহ প্রদান । 
অল্পসার এই ব্রত নিশ্চয় জানিবে ॥ একান্ত হইয়া দেব করি তব ধ্যান ॥ 
অতএব আচরিব এ ব্রত ছুস্তর। অস্তর্্যামী তুমি দেব এ জগতময়। 
অনুমতি কর মোরে ওহে খাধিবর ॥ স্থাবর জঙ্গম যত তোমার আশ্রয় ॥ 
তাহার বচনে গুরু কুপিত হইল। আর যত প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়াদি মন। 
মহাক্রোধে তবে তারে কছিতে লাগিল। জড় আদিগণে কার্ষ্যে করি নিয়োজন ॥ 
হেথা হ'তে আবলম্ে করহ গমন। প্রাণিগণে অন্ধকার হ'তে ত্রাণ কর। 
তোমাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ জ্ঞানহীনে জ্ঞানদান কর দিবাকর ॥ 


বাশ সবদ্ধ] স্্রীমস্তাগবত। ৮৬৭ 
অসাধূগণের দেব তুমি ভগত্রাতা। 

চারিদিকে ভ্রম তুমি সাধু ভয়ত্রাতা ॥ অথ মার্কও কর্তৃক নারারণের স্তব। 
যেইদিকে তুমি দেব করিছ গমন । তবে যত মুনিগণ আনন্দ অস্তরে | 
লোকপালগণে করে তোমায় অর্চন ॥ সুত প্রতি কহে তবে অতি স্বহুম্বরে ॥ 
অন্যের অজ্ঞাত যঙগুঃ প্রার্থী আমি হই। তুমি সাধু মহামতি চিরজীবী হও। 
তোমার চরণে যেন অনুগত রই ॥ ভাগবত পুণ্য কথা তুমি সব কও ॥ 
গুরুগণে যেই পদ করয়ে অঙ্চন। ওহে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মোরা জিজ্ঞাসি তোমারে 
সেই পদ আমি যেন করিহে পূজন ॥ সেই সব কথা তুমি বল. সবাকারে ॥ 
যাক্জবন্ধ্য এইরূপ স্তব যে করিল। অপার সংসার এই হয় দরশন। 


তদস্তর দিবাকর প্রসন্ন হইল ॥ 

তখন অশ্বের রূপ করিয়ে ধারণ। 
মুনিবরে সেই যজুঃ দিল সেইক্ষণ ॥ 
পঞ্চদশ শাখায় মুনি তাহা বিভাজিল। 
কণু ও মধ্যন্দিন আদি রচনা করিল ॥ 
জৈমনি নামেতে মুনি মহামতি অতি। 
স্থমন্ত নামেতে পুক্র দর্ববন্রেতে খ্যাতি ॥ 
অপরেতে মহামুনি জৈমনি হইতে । 
পুভ্র পৌন্র করি ঘাহা কহিন্ু তোমাতে ॥ 
এক এক সংহিতার করিল রচন। 
বিশেষ করিয়া তাহা কহিন্ত এখন ॥ 
অপরেতে শুন কহি অপূর্ধব ভারতী । 
জৈমনির শিষ্য সে স্থকন্মা মহামতি ॥ 
সামবেদ তরুশাখ। সহস্র লংহিত|। 
বিভাগ করিল তাহ] সেই জ্ঞানদাতা ॥ 
স্থুকম্মার ছুহ শিষ্য গুণবান হয়। 
হিরণ্যনাভ পোক্সঞ্জি মেধার আলয় ॥ 
সংহিত। গ্রহণ তারা সকলে করিল। 
হিরশ্যনাভ সংহিতা বহু শিষ্ু হৈল ॥ 
উদীচ্য নাষেতে তার! ব্যক্ত ধরাময়। 
কেহ কেহ প্রাচ্য বলি তাহাদের কয় ॥ 
এইরূপে বেদ চারি ব্ভাগ হইল। 

দাস তাষে হরিপদে মানল মজিল ॥ 

ইতি ্রীমস্তাগবতে দ্বাশ স্বন্ধে বেদ বিভাগ সমংগ। 


তাহাতে মানব সব করয়ে ভ্রমণ ॥ 
তাহাদের পথ সদা দেখাইয়া দেহ। 
জিজ্ঞাসি তোমারে যাহ! সেই কথা কহ ॥ 
লোকে বলে মার্কগু সে ম্বকণু তনয়। 
চিরজীবী হয় সেই কল্প শেষে রয় ॥ 

এ জগত এককালে যবে নাশ হয়। 
সেই কথা আমাদের কহ মহাশয় ॥ 
আমাদের বংশে যেই জনম লভিল। 
ভৃগু তনয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ যে হইল ॥ 
জীবগণ লয় নাহি পায় সেইক্ষণে। 
প্রলয়ে জীবিত তিনি রহেন কেমনে ॥ 
ওহে সৃত সেই কথা বলহ এক্ষণে । 
শুনিতে চরিত্র কথা বান! যে মনে ॥ 
পুনর্ববার মার্কগু দে সাগরের জলে। 
ভ্রমণ করিতে পরে হেরিল ভূতলে ॥ 
বট-পত্র-শায়ী শিশু করি দরশন। 
কেন ব| সন্দেহ তার হইল তখন ॥ 
সেই কথা বিস্তারিয়৷ কহ সবাকারে। 
সন্দেহ ভঞ্জন তুমি কর এইবারে ॥ 
পুরাণে বিশেষ জ্ঞান তোমার আছয়। 
অতএব মেই কথ। কহ মহাশয় ॥ 

সৃত কহে খষিগণ করহ শ্রাবণ | 

এ কথা শুনিলে হয় পাপ নিবারণ ॥ 
ইহাতে কলির পাপ বিনাশ যে পায়। 
সেই কথ! মন দিয়া শুন মহাশয় ॥ 


22422 
মার্কগু জনম ল'য়ে মাতার উনরে। 
কিছুদিন পালিত সে হইল আদরে ॥ 
গর্ভাধান আদি যত দ্িজ-সংস্কার। 
লভিয়। মার্ক বেদ পড়ে অনিবার ॥ 
পিতার নিকটে ধাষি ধর্ম হকারে। 
মার্কগ্ড তপস্তা করে হ্রিধি অনুসারে ॥ 
ন্ববৃহৎ মহাত্রত সদা আচরিল। 
সম্ন্যাসীর মত শিরে জট সে রাখিল ॥ 
তাহাতে তাহার মনে শাস্তি অতিশয়। 
জটাবন্ক (১) পরিধান করিল ত্বরায় ॥ 
দণ্ড কমগুলু আদি করিল ধারণ। 
সম্যাসীর রূপে করে সর্বত্র ভ্রমণ ॥ 
ধর্ঘের কারণ সেই মহামুনিবর | 
হরির তপন্তা৷ করে একান্ত অন্তর ॥ 
প্রাঃ সন্ধ্যা ভিক্ষাদ্রব্য করি আহরণ। 
ভক্তিতে সে ব করে গুরুকে অর্পণ ॥ 
গুরু অনুমতি বিনে ভোজন না করে। 
এইরূপে গুরুভক্তি তাহার অন্তরে ॥ 
বেদপাঠে তপন্তায় নিযুক্ত হইয়! | 
অযুত অবুত বর্ষ হরিকে পৃজিয়। ॥ 
হরি আরাধন! করি স্বত্যু করে জয়। 
তাহাতে দেবত। সব চমংকৃত হয় ॥ 
তপন্তা (২) আচার আর বেদ আরাধনে 
রাগ আদি কেশ যত ত্যজে মনে মনে ॥ 
অনাদি পুরুষে সদ! করেন চিন্তন । 
এইরূপ মহাযোগে চিত্ত নিমগন ॥ 
ছয় মন্বম্তর কাল জীবিত রহিল। 

পরে স্থরপতি ইন্দ্র জানিতে পারিল ॥ 


১। বন্ধলের বন্ধ, কমগুলু, উপবীত, মেখল', 
কষঃসার চ্শযজ্ঞনুত্র এবং কুশ £ভৃতি। 

২। ভৃগু, ধক্ষ আর আয় ব্রন্ধা-পুত্রগণ, দেবতা” 
গণ, পিতৃ ও ভূতগণ ইহার! মার্কগেয় তপন্তা। দর্শনে 
জত্যন্ত আশ্চরযয্বত হইরাছিগেন। 


সপ্ত মন্বন্তর কাল আগত যখন। 
ভীতমতি হ'য়ে করে বিস্ব উৎপাদন ॥ 
তপ ভঙ্গ হেতু তবে দেব শচীপতি। 
মদন বসন্তে তথ! করে অনুমতি ॥ - 
মার্ক নিকটে সবে পাঠাইয়। দিল | 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তবে সকলে চলিল ॥ 
যমালয় উত্তরেতে খধির আলয়। 
সেই স্থানে সকলেতে উপনীত হয় ॥ 
পুষ্পভদ্রা নামে তথ! মহা আোতম্বতী । 
চিত্রা নামে শিলা তথা করে অবস্থিতি ॥ 
পবিত্র আশ্রয় তার স্থদৃশ্ঠ দর্শন । 
পবিত্র বিহ্গকুলে পরিপূর্ণ বন ॥ 
পবিত্র নিম্মল তাহে মহা জলাশয় । 
উন্মত্ত ভ্রমরকুল আনন্দ হাদয় ॥ 
উন্মত্ত কোকিল সব করে কুন্ছরব। 
নররূপী শিখি যত নৃত্য করে সব ॥ 
কাননের শোভ। আঙি কহিব বা কত। 
সমাকীর্ণ আছে তাহে মত্ত পাখী যত ॥ 
স্ব মন্দগতি বছে মলয় পবন। 
পুঙ্পগন্ধে জাগরিত হয়েছে মদন ॥ 
প্রকৃত বসস্ত তাহে হইল উদয়। 
নিশাপতি নিশাকালে প্রকাশিত হয় ॥ 
বৃক্ষ সব পুষ্পফলে শোভিত হইল। 
কামিনীকুলের সহ মদন আইল ॥ 
তাহার পশ্চাতে যত গন্ধব্বেরগণ। 
নানাবিধ বাগ যন্ত্র করয়ে বাদন ॥ 
মহানন্দে গাহি গীত সকলে ধাইল। 
ইন্দ্র অনুচর সবে দর্শন করিল ॥ 
যোগীবর হোৌমকাধ্য করি সমাপন। 
বসিয়া আছেন যেন দেব হুতাশন ॥ 
মুক্তিমান পাবক সম সকলে হেরিল। 
তবে তথ। রমণীর! নৃত্য আরম্তিল ॥ 
বাগ্ধকর বাছ্ঘজ্্র করিল বাদন। 
মহানন্দে মবে করে স্বকাধ্য নাধন ॥ 


জাবশ স্বদ্ধ) /৮৬৯৭৬৪। 

রতিপতি পঞ্চবাণ যুড়ি শরাসনে । মব নীলোশুপল সম নয়ন-যুগল। 
স্থির হ'য়ে দাড়াইয়। রহে সেইস্থানে ॥ পরিধিত করণ বৃক্ষের বাকল ॥ 
ইন্দ্র অনুচরগণ স্বকার্য্য সাধিতে। চতুভূজধারী হয় অপূর্ব দর্শন । 
স্থিরভাবে সকলেতে লাগিল ভাবিতে ॥ নবগুণ সুসম্পন্ন পবীত ধারণ ॥ 

পরে শুন শৌনকাদি অপূর্ধব ভারতী । কমগুলু বংশদণ্ড পদ্মা অক্ষমাল! | 
পুঞ্জিকস্থলী নামে অগ্নরা যুবতী ॥ চারিহাতে দর্ডমুস্ত সতত উজলা ॥ 
সে স্থানে কন্দুক্লীড়া! করিতে লাগিল। স্থপিঙ্গল কান্তি যেন তড়িৎ সমান। 
গীনস্তন হেতু কটি হইল চঞ্চল ॥ তপস্তা। সমান যথা হয় মুর্তিমান ॥ 
স্বলিত হইল মালা কবরী হইতে। মনোহর কলেবর হয় সমুন্নত। 
আকর্ণ পর্য্যস্ত আখি লাগিল ঘুরিতে ॥ দেবগণে সর্বক্ষণ হইয়ে বন্দিত ॥ 
বায়ু তার কোটি বস্ত্র করিল হুরণ। তবে মুনি ছুইজনে করি দরশন। 
হেনকালে হানে শর ছুরস্ত মদন ॥ | মার্কপডয় ভূমিতলে হইল পতন ॥ 
কিন্তু তাহা! এককালে হুইল বিফল। সমাদরে বিষ্ণপদে করি নমস্কার। 
মহ খধিবরে নাহি প্রকাশিল বল ॥ তাহারে হেরিয়া মনে আনন্দ অপার ॥ 
এইরূপে তপ নষ্ট করিতে তাহার। মহানন্দে মুনিবর রোমাঞ্চ হইল। 
সকলে প্রবৃত্ত কার্ধ্যে হয় বার বার ॥ অশ্র্জলে বক্ষ-স্থল তখনি ভামিল ॥ 
তাহার তেজেতে সবে হয়ে দগ্ধ প্রায়। এরূপ হুইয়ে মুনি করে দরশন। 
তাহাকে ছাড়িয়া পরে পলাইয়া যায় ॥ দেখিতে যে পায় মুনি তথা ছুইজন ॥ 
কি আর কহিব দেব অপূর্ব কথন। পরেতে উঠিল মুনি কৃতাগ্জলি হ'য়ে। 
ইন্দ্র অনুচরে তারে করে আক্রমণ ॥ কহিতে লাগিল তবে বিনয় করিয়ে ॥ 
তাহাতে ও মুনিবর চঞ্চল না হয়। গদদ স্বরে তবে কহে মুনিবর ৷ 
অহঙ্কার বিকার তার ন! হয় উদয় ॥ ভগবানে সত্বর করিল নমস্কার ॥ 
মহতের পক্ষে ইহা নহে অসম্তব। পরে ছুইজনে মুনি বসিবার তরে। 


ভগবান ইন্দ্র তাহা শুনিলেন সব ॥ 
তেজহীন হেরি তবে ছুরম্ত মদনে | 
আশ্চর্ধ্য মানিল ইন্দ্র প্রভাব শ্রবণে ॥ 
অপরে অপূর্ব কথা শুন খষিগণ | 
এইরূপে মার্কণু সে তপেতে মগন ॥ 
একমনে সদ। করি বেদ অধ্যয়ন । 
নারায়ণ প্রতি করি চিত নিমগন ॥ 
নারায়ণ পদে চিত্ত যোজন। করিল । 
অনুগ্রহ করি হরি আবির্ভাব হৈল ॥ 
নর নারায়ণ রূপে দিল দরশন । 
শেত কৃষ্ণ মনোহর রূপ ছুইজন ॥ 
৫৬ 


আপন প্রদ্দান করে আনন্দ অন্তরে ॥ 
তদস্তর করে মুনি পাদ প্রক্ষালন। 
চিত্ত আত্ম! নিজেন্দ্রিয় করি সমর্পণ ॥ 
[পান অর্য হুল দীপ কুনু চন্দনে। 
৷ কুম্তম মালায় পূজা করিল ছুজনে ॥ 
| সর্বব পূজনীয় সেই হন নারায়ণ। 
খবিদত্ত সুখাসনে বসিল তখন ॥ 
পরম সন্তুষ্ট তাছে হুন নারায়ণ । 
মনে মনে আশীর্ববাদ করেন তখন ॥ 
পদে প্রণমিয়া মুনি তথা পুরর্ববার | 
' নিবেদন করে পরে করি যোড়কর ॥ 





৮৭০. 


মার্কপ্ডেয় কহে নাথ শুনহ বন। 
কি বলিয়া তোম। আমি করিব বর্ণন ॥ 
তোম। হ'তে সবাকার জীবন রচিত। 
রক্ষা শিব প্রাণিগণ তোমাতে গঠিত ॥ 
ভিন্নমত নাছি দেব তোমাতে কাহার । 
এই চরাচরে সব প্রেরিত তোমার ॥ 
তথাপি তোমার তারা করয়ে ভজন। 
তাহাদের আত্ম বন্ধু (১) তোমরা দুজন ॥ 
তব দত্ত বাকৃশক্তি তাহার ছ্ারায়। 
কাষ্ঠ পুত্বলীর মত তোমার মায়ায় ॥ 
তোমার প্রদত্ত বাক্যে কৈলে তব স্তব। 
মায়া মোহে ছুঃখ সব পায় পরাভব ॥ 
তুমি আত্মা বন্ধু প্রভূ ওহে নারায়ণ। 
একাত্ম হইয়া ছুই মুর্তি যিনি হন॥ 
মঙ্গল জনক ভ্রিলোকের এই মু্তি। 
মুক্তির কারণ তাপ নাশে পায় কীর্তি ॥ 
মৎস্য কুন্দম নান! দেহ করিয়৷ ধারণ। 
জগতের রক্ষ। প্রভু কর নারায়ণ ॥ 
ত্রিলোকের তাপ শাস্তি করিবার তরে। 
তোমাদের ছুই মুত্তি অতি শোভা! করে ॥ 
যেমন রাখিতে বিশ্ব ভূমি নারায়ণ। 
যুগে যুগে নানারূপ করিয়া ধারণ ॥ 
ভিনাডী নবি বেনিা রন 
পুনর্ববার কর গ্রাস হে ভূতভাবন ॥ 
জগত পালনকারী জগতের সার। 
স্থাবর জঙ্গমাদি সর্বৰ বিশ্বাধার ॥ 
তব শ্রীচরণ আমি করি হে ভজন। 
যোগিগণ যার লাগি যোগেতে মগন ॥ 
স্তবে মগ্ন অনুক্ষণ যে পদের তরে। 
অনশনে পৃজে তারা বনু সমাদরে ॥ 
কি আর কছিব আমি হে জগৎপতি। 
তোম! বিনে জীবকুলে নাহি অন্য গতি ॥ 
৯1. অর্থাৎ পিতা মাতার স্ঘ!য় কেবল দেহ্রেই 
ধর্ম নছেন। 


হা 


| ভ্রীল মানবের কি আছে উপায়।- 
 মুক্তিরূপ পদ বিনে ওহে দয়াময় ॥ 
দ্বিপরার্ধ কাল সেই ব্রঙ্মার জীবন । 
কালরূগী ভাবি তোম৷ ভীত সর্বক্ষণ ॥ 
আত্মার নিয়স্তা তুমি হও আত্মাময়। 
আবরণ মাত্র দেহ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সত্যজ্ঞান রূপ তুমি জীবের জীবন । 
সকলের মূল হয় তোমার. চরণ ॥ 
সেই পদে বার বার করি নমস্কার । 
যদি কেহ এই পদ পায় একবার ॥ 
সর্ব বাঞ্থা পূর্ণ তার সেইক্ষণে হয়। 
ঈশ্বর তুমিই হও সর্ব কৃপাময় ॥ 
সত্ত্ঃ রজঃ তমোগুণে তোমার প্রকৃতি । 
স্পটি স্থিতি লয় কর্তা তুমি মহামতি ॥ 
মায়াময় তুমি নাথ জীবের কারণ। 
সর্ধ্ব ক্রীড়া কর তুমি ওহে নারায়ণ ॥ 
তব তত্বময়ী লীলা যত জীবগণে। 
সমর্থ যে হয় দেব মুক্তির সাধনে ॥ 
তমো৷ রজঃগুণে তুমি জীবে ছুঃখ দাও । 
তাহাতে উৎপন্ন হয় মোহ আর ভয় ॥ 
অতএব পণ্ডিতের! সদ সর্বক্ষণ । 
নারায়ণ রূপ তব করেন ভজন ॥ 

যত সাঁধুজন এই আছয়ে জগতে । 
সত্্বকে পুরুষরূপে ভাবয়ে মনেতে ॥ 
যাহা হ'তে আত্ম স্থখ লভে সর্বজন । 
ভয়হীন হয় সবে ওহে নারায়ণ ॥ 
সেই অন্তর্য্যামী হও দেব বিশ্বময় । 
বিশ্বের ঈশ্বর হরি দেব দয়াময় ॥ 
পরম দেবতা! তুমি বিশ্ব ভয়হারি। 
নারায়ণ নরোত্বম বনু যুত্বিধারী ॥ 
বেদ প্রবর্তক সেই ভগবান পদে । 
নমক্কার করি সদা মজি তক্তিমদে ॥ 
তব মায়! মগ্ন হ'য়ে যত জীবগণ। 
আত্মনিষ্ঠা বিশ্বৃত ষে ছয় সর্ববক্ষণ ॥ 








গাশত]....... জীমন্ভাগবভ। ৮৭৯ 
কপট ইন্ড্রিয়ে চিত্ত লিগ যেই হয়। | আপনি আমারে হরি দিলে হে দর্শন । 
না৷ পারে জানিতে তার! তোমারে নিশ্চয় ॥ অতএব অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥ 
পূর্বেবেতে আছিল যার! তোমারে বিশ্থৃত। তোমার অভয় পদ নয়ন-গোচরে | - 
তোম৷ হ'তে যদি বেদ হয় অবগত ॥ প্রয়োজন কিবা আছে বল অন্য বরে ॥ 
তাহা হ'লে আপনাকে জানি সেইজন। অতএব কহি শুন কমললোচন। 
বাঞ্চছামত তব পদ করিবে পৃজন ॥ পুণ্যল্লোক শিরোমণি দেব নারায়ণ ॥ 
বেদেতে প্রকাশ হরি তুমি সর্বময় । তথাপি তোমারে মায়া' ইচ্ছা! দেখিবারে। 
সর্ববজ্ঞাত। তুমি নাথ সবার আশ্রয় ॥ যে হেতু করয়ে ভেদ দেবতা-নিকরে ॥ 
অনুক্ষণ তব পদে করি সদা নতি। সকল বস্তূতে ভেদ তোমার যে করে । 
দাসে দয় কর দেব অখিলের পতি ॥ অতএব সেই মায়া দেখাও আমারে ॥ 
মার্কগ়্ে কৃত স্তব শুনে যেইজন। সুত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ । 
সর্ব পাপ হতে মুক্ত পায় সেইক্ষণ ॥ এইরূপ মার্কপডেয় করে জিজ্ঞাসন ॥ 
ইতি শ্্রীমন্তাগবতে দ্বাদশ স্বন্ধে মার্কণড কর্তৃক সে কথা শুনিয়া! তবে জগৎ ঈশ্বর । 
নারারণের স্ব সমাপ্ত । হাসিয়। খষির প্রতি করেন উত্তর ॥ 
শুন কহি হে মার্কগু আমার বচন। 
যা কহিলে তাই হবে ওহে মতিমান ॥ 
আথ হ্রীঃ্চের মায়! দশন । এত কহি বদরিকা আশ্রমেতে গেল। 
মার্কণডের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ। মার্কপ্ডেষ মহাখষি আশ্রমে রহিল ॥ 
পরম আদরে ডাকি কহিল তখন ॥ আশ্রমে থাকিয়। খধি করেন চিন্তন । 
ওহে ব্রহ্মধি তুমি জগতের সার। সর্বত্রে হরিকে চিন্তা করে সর্বক্ষণ ॥ 
তপন্তায় (১) সিদ্ধ তুমি হয়েছ এবার ॥  মনোময় দ্রব্য দিয়া তাহারে পৃজয়। 
করিয়াছ তুমি মহাব্রত আচরণ। কখন বা প্রেমআোতে অভিষিক্ত হয় ॥ 
তাহাতে সন্ত বল হয়েছি এখন ॥ কখন পৃজিতে হরি হয় সে বিশ্থৃত। 
তোমার মঙ্গল এবে হইবে নিশ্চয়। এইরূপে মুনিবর হ'লে দমাহিত॥ 
মনোমত বর মাগ ওহে সদাশয় ॥ একদিন ন্ধ্যাকালে সেই মুনিবর। 
যাহ! চাবে তাহা দিব শুন মহামতি । পুষ্গভদ্র নদীতীরে বসি শিলাপর ॥ 


মার্কগু বলেন শুন ওহে দেবপতি ॥ 
অখিলের নাথ তুমি দেব দেবেশ্বর | 
বিপন্নজনের দেব সদ! ছুঃখ হর ॥ 
আপনি আমারে নাথ মহত্ব দেখালে । 
আমারে মাগিতে বর আপনি কছিলে ॥ 

১। তপস্যা ও বেদাধায়ন, নিম এবং আমাতে 
বিচলিত ভক্তি ও চিত্বের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধ 
রা 





মনে মনে নারায়ণে করয়ে চিন্তন । 
হেনকালে ঝড় বাত্যা আইল তখন ॥ (২) 
মহাশব্দে মহাঁঝড় বহিতে লাগিল। 

মহা উচ্চৈঃন্যরে তবে তর্ন-করিল ॥ 


হে) অনি, ত্য, চন, পৃথিবী, আকাশ, 
বায়, আম্ম প্রস্থতি শর্বত্রেতে হবিকে চিস্তা করিতে 
লাগিলেন । 


নই ভ্রীমস্তাগবত। [ছাদশ সব্ধ 
তদস্তর মেঘমালা! হয় দরশন। | লাগর জলেতে ময় কু মুনিবর 1 
বিছ্যতের চকমক বিষম গর্জন ॥ - কখন দংশন করে কুস্তীর মকর ॥ 
চারিদিকে অক্ষসম বৃষ্টি বরিষয়। কখন বা হন তিনি তরঙ্গে তাড়িত। 
তদন্তর শুন সবে যাহা দৃষ্টি হয়॥ কু ভয় কভু দুঃখ হ্ুখ উপনীত ॥ 
ভয়ের আকর মহা নক্র সমম্থিত। ব্যাধিত গীড়িত হ'য়ে কতু স্বৃত প্রায়। 
মহাশব্দ সম্পন্ন আর্ত বিঘৃর্ণিত ॥ এইরূপ মুনিবর আকুল হৃদয় ॥ 
চারিদিকে তরঙ্গিত চারিটি সাগর । বিষুর মায়াতে আত্মা আচ্ছন্ন করিল। 
গরাসিছে সেই ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥ সাগরের জলে খষি ভ্রমিতে লাগিল ॥ 
তবে মুনি আপনাকে আর প্রাণিগণে।  এইরূপে কতকাল সেই ধধিবর। 
মহাবৃষ্ঠি প্রচণ্ড সে বায়ু দরশনে ॥ অবস্থিতি করে সেই জলের উপর ॥ 
দেখিল সকলে হয় বিদ্যুৎ গীড়িত। একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ৷ 
জলে মগ্ন দেখি ধর! হয় ব্যাকুলিত ॥ পরেতে দেখিল সেই সাগর মাঝেতে ॥ 
অন্তরে হইল মহা ভয়ের উদয় । পৃথিবী উন্নত ভাগে হয় দরশন | 
পরে শুন মুনিগণ কথা সমুদয় ॥ ফল পুষ্প ক্ষুদ্র বট পূণিত তখন ॥ 
বায়ুতে ঘৃর্ণিত জল তরঙ্গ ভীষণ । বৃক্ষের ঈশান কোণে দেখে মুনিবর | 
এইরূপ মহাসিন্ধু হয় দরশন ॥ পত্রপুটে এক শিশু নিদ্রায় কাতর ॥ 
ধার! বরিষণ করে বত মেঘদল। অন্ধকার নাশে সেই শিশুর প্রভায়। 
স্মে পরিপুর্ণ হয় ধরণীমণ্ডল ॥ মনোহর কিবা! কান্তি প্রকাশিত তায় ॥ 
একেবারে পৃথিবীকে করে আচ্ছাদন ॥ (১) মহা মরকত সম শ্টামল বরণ। 
পরেতে ভ্রৈলোক্য হয় জলেতে মগন ॥ মনোহর হুন্দর সে কমল বদন ॥ 
কেবল সে মহামুনি একাকী রহিল। কন্ধু তুল্য গরীব! তার পরম স্থন্দর। 


মস্তকের জট! সব বিস্তার করিল ॥ 
জড় ও অন্ধের সম করেন ভ্রমণ | 
দেখিতে না পান কিছু মেলিয়! নয়ন ॥ 
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে আকুল হৃদয়। 
পিপাসায় একেবারে অস্থির যে হয় ॥ 
তস্য ও মকরে তারে করে জ্বালাতন । 
তরঙ্গ বায়ুতে বহু পায় সে ঘর্ষণ ॥ 
মহা পরিশ্রমে দেহ হইল কাতর। 
আকাশ পৃথিবী জ্ঞান নাহি হয় তার ॥ 
মহ!শব্দ করি মুনি করেন ভ্রমণ । 
কোনমতে দিক সব নহে দরশন ॥ 
৯। স্বীপ বর্ষ পর্বত সকলের সহিত পৃথিবীকে 

আচ্ছাদন করিল। 


স্থবিশাল বক্ষঃ তার অতি মনোহর ॥ 
কি হুন্দর যুগ্ম ভূরু হয় দরশন। 
অলক শোভিত হয় স্বন্দর বদন ॥ 
মনোহর কর্ণদয় কুণডলে শোভিত। 
দাড়িম্ব পুষ্পেতে তাহা রয়েছে রঞ্জিত ॥ 
কিব! সেই হ্মধুর হাস্য দরশন। 
অধরের কান্তি হয় অরুণ বরণ ॥ 

হে বিপ্রেন্দ্র কহি শুন অপূর্ব ভারতী । 
হেরিলেক খধি সেই শিশু অল্লমতি ॥ 
নিজ হস্তে পদাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ। 
আনন্দেতে সেই শিশু করিছে লেহন ॥ 
তাহারে দেখিয়। খষি আশ্চর্য্য হইল। 
তারে হেরি ধধিবর বিস্ময় মানিল ॥ 


ছবাগশ সবনধ] ্রীমস্তাগবত। ৮৭৩ 


তাহাতে যে পরি শ্রম দুরীকৃত হয়। 
হ্ৃদপঘ্ম বিকসিত হয় সে সময় ॥ 
সমস্ত শরীরে লোম হিত হইল। 
অত্যাশ্চরধ্য রূপ হেরে শঙ্কা উপজিল ॥ 
তথাপি সে মুনিবর জিজ্ঞাসিতে তায়। 
দ্রুতপদে সেইস্থানে শীত্রগতি যায় ॥ 
যখন সে খধষিবর করিল গমন। 
শিশুর নিশ্বাসে হয় মশক যেমন ॥ 
প্রবৃত্ত হইল তার শরীর ভিতর । 
বিম্মযেতে মগ্ন খষি হয় তদস্তর ॥ 
তথায় সে মুনিবর করে দরশন। 
পূর্ববমত বিশ্ব নব বিন্যস্ত তখন ॥ 
আশ্চর্য হইল খধি দৃশ্ে মুগ্ধ হয়। 
দিবাতে প্রকাশ বিশ্ব দেখে সমুদয় ॥ 
তথায় হেরিল ধধি গিরি হিমালয় । (১) 
পুস্তবহ। নদী 'আর আশ্রম দেখয় ॥ 
এইরূপ দেখে বিশ্ব শিশুর অন্তরে । 
তারপর শ্বাদপথে আইল বাহিরে ॥ 
প্রলয় সাগরে তবে হইল পতন । 
পৃথিবীর উচ্চদেশ হয় দরশন ॥ 
বটবৃক্ষ পত্রপুটে বালকে হেরিয়া। 
একেবারে খবিবর আনন্দ হইয়া ॥ 
পরে সে বালক করিবারে আলিঙ্গন ৷ 
তাহার নিকটে তবে করিল গমন ॥ 
অমনি সে যোগেশ্বর সেই স্থান হ'তে । 
অন্তর্ধান হইলেন মুনির সাক্ষাতে ॥ 
তদন্ত বটজলে অন্তহিত হয়। 
পূর্ববমত মুনিগণ নিজাশ্রয়ে যায় ॥ 


১। আকাশ অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্ব ত-নিকর, 
ল'গর সমুদয়, স্বীপপমুহ, বর্ষনিকর, ধিনচয়, আকর- 
সমুহ, খেটপহুহ, বগ্রনমূহ,। আশ্রমবর্গ, বৃত্তিসকল, 
মহাভূত নিকর, ভৌতিক পদার্থসমুং, কাল, যুগ, 
কর যাহা কিছু পোকমাত্রার করণীছুত অন্ত দ্রব্য 
ইত্যা্ি বিশ্রকে দিবার! প্রকাশিত দর্শন করিলেন। 


ভাগবত কথ! হয় পরম কারণ। 
দাস তাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দ্বাদশ স্বদ্ধে শ্ী$ফের মায়] 
দর্শন সমাপ্ু । 


অথ মাক্া'বৈহব | 
শৌনকাদি খষি তবে কহে সূত প্রতি। 

তদস্তর কি প্রসঙ্গ করে মহামতি ॥ 
সৃত কহে শুন সবে অপূর্বব কথন। 
মায়াতে নিশ্মিত বিশ্ব জানিল তখন ॥ 
যোগমায়ার মায়া নব জানিতে পারিল। 
বিষ্ণুর চরণে তবে শরণ লইল ॥ 
মার্কগ্ডেয় কহে হরি তুমি দয়াময় । 
যে পদে বিপন্জজন পায় হে অভয় ॥ 
সেই পাদমুূলে আমি হইনু শরণ । 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগতের জন ॥ 
জগতে প্রকাশ সদ] সেই মায়! হয়। 

| তাহাতে পণ্ডিতগণ সদা মুগ্ধ রয় ॥ 
এইরূপে মার্কণডেয় দৃঢ় করি মন। 
করিতে লাগিল ক্রমে কালের যাপন ॥ 
একদিন ভগবান পার্বতীর প্রতি। 
দেবগণ বোশষ্ুত আর রুদ্রাণী সংহতি ॥ 
আকাশে ভ্রমণ করে বৃষ আরোহণে। 
ধষিবরে দরশন করে সেইক্ষণে ॥ 
খধিরাজে অনন্তর হেরিয়। পার্বতী । 
বিনয়েতে কহে তবে শঙ্করের প্রতি ॥ 
হেন ভূতনাথ এই মহাধষিবর। 
আত্ম! মন ইন্ড্রিয়ের নংঘমে তৎপর ॥ 
সংঘত করিয়া সবে অবস্থিতি করে। 
ঝটিকার অবসানে যেরূপ সাগরে ॥ 
মহন্যার্দি জলজন্ত স্থিরভাবে রয় । 
সেইমত ধষিবর দেখহ আছয় ॥ 
অতএব উমাপতি ধরহু বচন) . 
তপন্তার ফল এরে দাও এইক্ষণ ॥ 


৮৮১৪ 


ভবানীর কথা শুনি দেব মহেশ্বর। 
হাম্তাননে মৃঢুভাষে করেন উত্তর ॥ 
কোন ফল বাঞ্চ! নাহি করে খধিবর। 
অন্য কি কহিব'আমি শুনহ অপর ॥ 
মুক্তি বাঞ্ছ৷ নাহি ওর শুনহ পার্বতী । 
চলহ খধির সহ কহিব ভারতী ॥ 
সাধু সমাগত এই জগতের সার। 
শ্রেষ্ঠলাভ সবাকার কহিল ঈশ্বর ॥ 
এই কথ! কহি হর ধধিপাশে যায়। 
কিন্তু খষি সেই স্থানে স্থিরভাবে রয় ॥ 
যে হেতু অন্তর বৃত্তি রুদ্ধ করেছিল। 
বিশ্ব আত্মা দুইজনে কিছু ন! জানিল ॥ 
জগতের আত্ম! সেই পরম কারণে। 
ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞান কিছু নাহি জানে ॥ 
তাহ! জানি মহেশ্বর যোগমায়! বশে। 
প্রবেশ করিল তার হৃদয় আকাশে ॥ 
বায়ু যথা ছিদ্রপথে করয়ে গমন। 
সেইমত ভোলানাথ করেন পয়ান ॥ 
তড়িত সদৃশ দেই মহা জটাধর। 
ভ্রিনয়ন দশভূজ পরা বাঘান্বর ॥ 
প্রভাতি ভাস্কর সম উন্নত হৃদয়। 
অস্ত্রধারী (১) মহেশ্বরে দেখে যে সময় ॥ 
আপন হৃদয় মাঝে শরীর ভিতরে । 
অকম্মাৎ আবিভূ্তি দেখিল শঙ্করে ॥ 
বিম্ময় মানিল ধধি কহিল তখন। 
কোথা হ'তে এইরূপ আসিল এখন ॥ 
এই ভাবি সমাধি যে তখনি ছাড়িল। 
নিমীলিত আঁখি মুনি খুলিয়া! দেখিল ॥ 
দেবগণ সহ আর দেবী ভগবতী | 
আসিয়াছে এইখানে দেব উমাপতি ॥ - 
তবে খধষি নতশিরে করে নমস্কার ৷ 
স্বাগত জিজ্ঞাস! তবে করে ত্বস্তর ॥ 


১। শুলী, শরাসন, বাণ, খা, চর, অঙ্গিনাম 
ভমরু, ক্কপাণ, পরশু ইত্যাদি অন্্াধারী । 





[দশ খন্ধ, 
বপন দেবে বি দূ 
কতকত মহাদেবে করিল স্তবন ॥ 
তুমি দেব সর্বেশ্বর আত্মার কারণ। 
সত্ব রজঃ তমোগুণে হও বিভৃষণ ॥ 
মুনির স্তবেতে তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর 
হুইয়ে প্রসঙ্গ চিত্ত কহে তদস্তর ॥ 
হাসিতে হাসিতে দেব কহিতে লাগিল। 
মাগ বর খধিবর হইবে মঙ্গল ॥ 
বরদাতার অধীশ্বর আমারে জানিবে। 
মোদের দর্শন কভু নিষ্ষল ন! হবে ॥ 
মনেতে জানিবে তুমি মানব-নিচয় | 
আমাদের নিকটে যে সবে মুক্তি পায় ॥ 
যে সকল দ্বিজ হয় সদ সাচার । 


' নিষ্কাম অন্তরে আর শুন্য অহঙ্কার ॥ 
' দয়াপাত্র হয় সেই যত প্রাণিগণ। 


আপনার ভক্ত যত হয় শক্রহীন ॥ 
তবে তাহাদের প্রতি লোকপালগণ। 
সর্বদা তাদের করে বন্দনা অর্চন ॥ 
কেবল সে লোকপাল নহে মহামতি । 
আমি ব্রহ্মা আর সেই জগতের পতি ॥ 
আমার বন্দন! ধার করিহে অর্চন। 
তোমারে কহিনু এবে বিশেষ বচন ॥ 
এই সব সদাচারী দ্বিজগণ যত। 

আমি হরি ব্রহ্ম আত্মা অন্ত জীব কত॥ 
কিছুমাত্র ভেদ তাহে নহে দরশন। 
অতএব তোমারে আমি করিব ভজন ॥ 
জলময় নদনদী তীর্থ কভু নয়। 
শিলাময় শালগ্রাম দেব নাহি হয় ॥ 
পবিত্র করিতে পারে তারা বহুকালে। 
কিন্ত তোমাদের দৃশ্যে সদ! মুক্তিফলে ॥ 
দ্বিজপদে আমি সদ করি নমস্কার | 
কি আর কহিব ধাষি এই কথা সার ॥ 
একান্ত চিত্েতে যেই করে আলোচন। 
বাক্যাদি সংযম আর করে অধ্যয়ন ॥ 


বাশ ঈ্ধ] 


_ ্ীমন্ভাগবত ] 
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_দেইজন ধরে মন বেদ রূপময়। 
কহিলাম সেই কথ! এখন তোমায় ॥ 
আর এক কথ। শুন ওহে ধধিবর। 

তব নামে উদ্ধারিবে পাগী ধত নর ॥ 
তোমাদের দেখি যত মহাপাপীগণে। 
অনায়াসে মুক্তি তার! পাবে সেইক্ষণে ॥ 
সৃত কহে শৌনক আদি শুন বিবরণ। 
শঙ্করের ধর্দ্দ বাক্য করিয়ে শ্রবণ ॥ 

বহু কষ পায় খাষি বিষ্ুর মায়ায়। 
মহেশের বাক্যে তাহা বিদুরিত হয়, ॥ 
চঞ্চল মানস তার নুস্থির হইল। 
করধোড়ে শিব প্রতি কছিতে লাগিল ॥ 
হে ঈশ্বর এক কথ। জিজ্ঞাসি তোমায়। 
জগৎ ঈশ্বর করে শাসন যাহায় ॥ 
তিনি তীহাদের করে কেন বা স্তবন। 
এ লীল! বুঝিতে বল পারে কোনজন ॥ 
ধর্ম শিক্ষা দিতে সেই ধাম্মিকেরগণ । 
নিজে নিজে করে তারা ধন্শ আচরণ ॥ 
ইহাতে আমার এই হয় অভিপ্রায়। 
বর্তমান কার্ধ্য হয় আপন মায়ায় ॥ 

যথ! ভাণকারী ব্যক্তি নিজে ভাণ করে। 
দেইমত ভগবান নিজ মায়া ধরে ॥ 

খর্বব করিবারে পারে আপন প্রভাব। 
তব মায়! মহেশ্বর নাহিক অভাব॥ 

মন দ্বারা এই বিশ্ব করিয়া স্থজন। 
আত্মরূপে অভ্যন্তরে কর প্রকাশন ॥ 
স্বপ্ন দেখি. মানবের! যেইরূপ হয়। 
সেইমত কর্তারূপে তোমারে দর্শয় ॥ 
গুণের নিয়ন্ত। তুমি ত্রিগুণ ধারক । 
অদ্িতীয় একমাত্র বিশ্বের পালক ॥ 
সকলের গুরুনাথ ব্রহ্ম মুর্ভিধর ৷ 
ভগবান তব পদে করি নমক্ষার ॥ 
অতএব ভবপতি তোমার দর্শন । 

ইহাই পরম বর শুন ভগবান ॥ 


আর কিবা বর আমি প্রার্থনা করিব। 
চর্ণ দর্শনে নাথ পবিত্র হইব ॥ 
তথাপি বাসন। মম করহ পূরণ। 
যেন তব পদে ভক্তি থাকে অনুক্ষণ ॥ 
আর তধ ভক্তগণে যেন তক্তি রয়। 
আমার প্রার্থন৷ এই শুন দয়াময় ॥ 
সৃত কহে শৌনকাদি করহু শ্রবণ । 
মুনিবর এইরূপে করিল পৃজন ॥ 

| বহু স্তব করে তথা বেদ অনুসারে । 
[ ভগবান কহে তারে পরম আদরে ॥ 
ওহে মহাথষি ধর আমার বচন। 

। মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ ॥ 

ূ দেবতাগ্ণের শ্রেষ্ঠ আমারে জানিবে | 
। আমা হতে মানবের মুক্তিলাভ হবে ॥ 
ছি কি আমি বিশেষ বচন । 
: মহাপুরুষের ভক্ত তুমি একজন ॥ 

। সমুদয় কল্প যবে শেষ হ'য়ে যাবে। 

| ত্জস্থী তোমার কীন্ি বিরাজ করিবে ॥ 
। ভ্রেকালিক জ্ঞান হবে-অজর অমর । 
পুরাণে আশ্চর্য হবে ভুদি নিব ॥ 
[ এইরূপে মুনিবরে বর করি দান। 

। ভগবতী সহ তবে করিল প্রস্থান ॥ 
মার্কপগ্ডেয় তপন্যাদি করি কার্য যত। 
| ভগবান মায়! যাহা দেখিলে অস্ত ॥ 
| সেই সব কথ! দেব কছে দেবী আগে। 
| তবে দেই খাষি মত হয় মহাযোগে॥ 

৷ কি আর বহি শুন ওহে খধিবর। 

| জাত মে তিনি ইন প্রবর ॥ 
৷ হরিতে একান্ত ভক্তি তাহার হইল। 
| পৃথিবীর মাঝে না ভ্রমিতে লাগিল। 
। অসতুত সে মায়! মুনি করিল দর্শন । 

| তোমার নিকটে তাহা করিনু বর্ণন ॥ 
। যাহারা মানব স্থাষ্ নহে অবগত। 
। প্রলয় স্বরূপ মায়! থাকয়ে অজ্ঞাত ॥ 
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মার্কগডয় অনুভূত এই মহামায়! | | বিরাট পুরুষ রূপ ইহাই জানিবে। 
বহুকাল প্রবর্তিত হয় মাত্র ছায়া ॥ পৃথিবী ইহার পদ শুন কহি তবে ॥ 
আর যার! এই মায়া হয় অবগত। স্ব্গলোক ইহার যে মস্তক গঠন। 
তার। বলে ক্ষণমাত্র হয় সমাগত ॥ আকাশ ইহার নাভি সূর্ধ্য যে নয়ন ॥ 
এই কথ! যেইজন করয়ে শ্রবণ । বাম সে নাসিক হয় দিক সে শ্রেবণ। 
সংসার যাতন! তার না হয় কখন ॥ প্রজাপতি মেট, হয় শুন বিবরণ ॥ 
ভাগবত কথা হয় স্থধার সাগর। কাল সে আপনি বানু শুন মহামতি । 
কর্ণপথে পিয়ে তাহা যত সাধু নর ॥ লৌকপাল ছুই বাহু মন নিশাপতি ॥ 
সাগরের মন সাধ পূর্ণ যে হইল। যুগ্মন্ররু হয় যেন রবির নন্দন। 
বদন ভরিয়া! সবে হরি হরি বল॥ জ্রোতন্াা জানিবে তার হ্দৃশ্য দশন ॥ 
ইতি প্রীমস্তাগবতে ছাদশ স্বন্ধে মায়া বৈভব লমাপ্ত। লজ্জা! ভোগ অধরোষ্ঠ ভ্রম হাস্থ হয়। 
বৃক্ষরাজ লোম ভার কেশ মেঘময় ॥ 
ভূলোক মানব দেহ যেরূপ নিশ্মাণ। 
অথ ঠিয়যোগ কগন। আপনার সাত বিঘত দেহ পরিমাণ ॥ 
শৌনকাদি মুনি কহে ওহে সৃতবর ৷ সেরূপ বিরাট দেহ নিশ্মিত জানিবে। 
কছিলে বিশেষ তত্ব মোদের গোচর ॥ সপ্ত বিঘত তাহা! পরিমিত হবে ॥ 
মহাবিজ্ঞ তত্ববিৎ তুমি মহামতি |. কৌস্তভ ধারণচ্ছলে চৈতন্য ধারণ। 
জিজ্ঞামিব এক কথা তোমারে সম্প্রতি ॥  ইহাকেই কহে লোকে বিশুদ্ধ জীবন ॥ 
কেবল চৈতন্তময় দেব নারায়ণ । সাক্ষাৎ শ্রীবৎস যাহা হৃদয়ে ধারণ। 
তান্ত্রিকেরা যেইকালে করে উপাসন ॥ তাহাই প্রতিভা হয় বিশ্ব-বিমোহন ॥ 
নানামতে তারা কেন কল্পনা করয়। " বনমাল। রূপে তিনি স্বীয় মায়াধরা | 
সেই কথা আমাদের কহ মহাশয় ॥ আর শুন ছন্দোময় পীতবাদ পর! ॥ 
যে কার্য করিলে জীব নির্বাণ লতম্ন। আর যে করেন তিনি প্রণব ধারণ। - 
সেই কথ! এবে দূত কহ সমুদয় ॥ ্রহ্মসূত্র রূপ তার ত্রিমাত্র তখন ॥ 
ক্রিয়াবোগে জানিবারে মনে ইচ্ছা হয়। সাংখ্যযোগব্ূপ কর্ণে কুগুল মকর। 
সে কথা আমারে দেব কহ কৃপাময় ॥ মস্তকেতে ব্রহ্মপদ শির অলঙ্কার ॥. 
সৃত কহে গুরুদেব করি নমস্কার । বসিয়া আছেন সেই অন্ত আসনে । 
সে কথা কহিব আমি নিকটে তোমার ॥ তাহা হয় জ্ঞান আদি যুক্ত সত্বগুণে॥ 
বেদ তন্ত্র বিষ্ণুর যে বিস্তৃতি কথন। প্রাণতত্বরূপ গদা করেন ধারণ। 
ত্রহ্মাদি আচার্য যাহা করিল বর্ণন ॥ জলতত্ব পল্ম তেজতত্ব সুদর্শন ॥ 
সেই কথ! মন দিয়! কহ মুনিবর | অসিচর্্ম আকাশের তত্ব তমোময়। 
নিশ্মিত বিরাট মুর্তি অতি ভয়ন্কর ॥ কালরূপ শাঙ্গ ধনু জানিবে নিশ্চয় ॥ 
তাহাতে ভুবনত্রয় দরশন হয়। কর্মময় তুণীর তার হস্তেতে ধারণ। 
চেতন বিশিষ্ট তাহ! জানিবে নিশ্চয় ॥ বাণরূপ হয় সেই ইন্জরিয়াদিগণ ॥ 





০১ রা. চিাররারর বান্দার ৪ 
ক্রিযাশক্তিঘুক্ত মন রথ তার হয়। | তোমার চরিত্র বার্তা কছে একমনে । 
পঞ্চতম্মাত্রা রূপ কহিনু তোমায় ॥ সেই ষায় শীত্রগতি বিষু্র সদনে ॥ 
মুদ্রাদ্ধারা অভয়াদি রূপের প্রকাশ। ! অবিলম্বে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত সেই হয়। 
সবিত্মগুল এর পৃজার আবাস ॥ | দাস ভাষে রাঙ্গাপদে মতি যেন রয় ॥ 
দীক্ষাতেই আত্মার যে সংস্কার হয়। ৰ ইতি প্রীমন্তাগবতে দ্বাদশ স্বদ্ধে ক্রিয়াযোগ সমাপ্ত । 
ভগ্গবৎ পরিচর্যা স্বীয় পাপক্ষয় ॥ 

এইরূপ দ্বিজবর জানিও সকল। 

আর আর কথা শুন হইবে মঙ্গল ॥ অথ প্রথমাবধি সবন্ধসমূহের কার্য সন্কলন | 
হত্তস্থিত লীলা পন্স যাহা দৃশ্য হয়। সুত কহে ধর্্মপদে প্রণতি বিস্তর । 
এশ্বরধ্যাদি ছয় গুণ জানিবে নিশ্চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ধন্ম আর যশঃ তার ব্যজন চামর। | অসংখ্য প্রণতি করি দ্বিজের চরণে । 
ছত্ররূপ হয় ভার বৈকুষ্ঠ নগর ॥ . সনাতন ধন্্ম আমি কহিব এক্ষণে ॥ 
অভয় কৈবল্যধাষে সদ বাস করে। . যে সকল কথা মোরে সবে জিজ্ঞাসিলে। 
কহিলাম তত্বকথা জানিও অন্তরে ॥ শ্রবণের যোগ্য যাহ! সকলে গুনিলে ॥ 
গরুড় বাহন ভার হয় বেদত্রয়। কহিলাম তত্বকথা ব্যামের কৃপায়। 
স্বয়ং সে যজ্জঞরাজ কহিন্ুু নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণের চরিত্র যত হিমু হেলায় ॥ 
আর শুন দ্বিবর অপূর্বৰ কথন। অন্ভুত সে লীলা কথ! করিনু বর্ণন। 
প্রদ্য্গ ও অনিরুদ্ধ আর ন্কর্ষণ ॥ ভগবান হৃধীকেশ সেই নারায়ণ ॥ 

এই চারি পরমূত্তি জানিহ নিশ্চয় । ভক্তপতি মহামতি পাপনাশকারী | 
এই মুভি-ব্যুহ যাহা! বেদে উক্তি হয় ॥ সর্ধবত্রেতে বিরাজেন মুকুন্দ মুরারী ॥ 
দেবত৷ কারণ এই হয় ভগবান। । তীহার স্বরূপ আমি কহিমু সবায়। 
নিজ মহাতন্ত পূর্ণ রছে সর্বস্থান ॥ 1 জগৎ উৎপত্তি স্থিতি যাহাতে গ্রলয় ॥ 
আপন মায়াতে বিশ্ব করেন হজন। তোমাদের কাছে যাহা করিনু বর্ণন। 
তাহার মায়ায় পুনঃ হয় বিনাশন ॥ ভক্তিয়োগে তদাশ্রয় বৈরাগ্য কথন ॥ 
এই হেতু ব্রহ্ম আদি নামে খ্যাত হয়। . মম পাশে অবহেলে শ্রবণ করিলে। 
জ্ঞানরূপ ভক্তজনের আত্মাতেই রয় ॥ পরীক্ষিৎ উপাখ্যান সকলে শুনিলে ॥ 
হে কৃষ্ণ অর্জুন সখা বৃ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ । নারদের উপাখ্যান অপূর্ব কাহিনী । 
বিদ্বকারী ক্ষত্রবংশ তোমা হ'তে নউ ॥ । শুকদেব লহ পরীক্ষিৎ নরমণি ॥ 

হে গোবিন্দ তব যশ গায় সর্বজন । সে সব সংবাদ আমি কহিয়াছি এবে। 
নারদাদি খষি যত করেন চিন্তন ॥ পরীক্ষিতের প্রাণত্যাগ শুনিয়াছ সবে ॥ 
গোপকুল নারী যত তব যশ গায়। | মহানন্দে যে সকল করিনু বর্ণন। 
শ্রবণে তোমার নাম পবিত্র হৃদয় ॥ | বিছুর উদ্ধবে যত কথোপকথন ॥ 
ভক্ত রক্ষাকারী হরি দেব নারায়ণ। | বিছ্বর মৈত্র যে কছে সংবাদ সকল। 
শয্যা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন ॥ : পুরাণ সংহিতা যত কর্মীদি মঙ্গল॥ 


স্রীমস্ভাগবত। 





যে সকল শুনিয়াছ আমার ব্দনে। 
প্রাকৃতিক স্বর্গ যত জেনে সর্ধবজনে ॥ 
সপ্তন্বর্গ বিকারম্বর্গ ব্রহ্মার উৎপত্তি। 
বিরাট পুরুষ করে ব্রঙ্মাণ্ডেতে স্থিতি ॥ 
তাদের স্বরূপ আমি কহিনু পূর্ধেতে। 
স্ুল সুক্ষম কাল গতি নাভি পন্ম হ'তে ॥ 
ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় শুন সারোদ্ধার। 
সমুদ্র হইতে এই পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
মহানৈত্য হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন। 
এই সব কথা আমি করেছি বর্ণন ॥ 
স্বর্ণ মত্ত্য রসাতল সৃষ্টি যাতে হয়। 
স্বায়নতুব মনু স্থাস্ যাতে সমুদয় ॥ 

রূপ বিষ্তা প্রকৃতি যে হু'য়েছে বণিত। 
ভগবান মহ্থামুনি কপিল ভারত ॥ 
দেবাহুতি সহ তার কথোপকথন । 
নরত্রহ্ম সমুগ্পতি দক্ষের মোক্ষণ ॥ 
পৃথুর চরিত্র আর গ্রুবের চরিত। 

এ সকল কথ পৃর্ব্বে হয়েছে কথিত ॥ 
নারদ সংবাদ প্রিয়ব্রত উপাখ্যান । 
ভরত চরিত পূর্বের হয়েছে কথন ॥ 
ঘ্বীপ সমুদ্র পর্বত বর্ধ আোতম্বতী। 
কহিয়াছি অপূর্ব সে এ ভব ভারতী ॥ 
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এদের বিষয়। 
জ্যোতিশ্চক্্রের স্থল পাতাল সমুদয় ॥ 
নরকের স্থান যত করেছি বর্ণন | 
কহিয়াছি প্রজাপতি দক্ষের.জনম ॥ 
দক্ষচ্তার সন্তান প্রচেত। হুইতে। 
দেবাস্থর নর নাগ জন্ম তাহ! হ'তে ॥ 
তির্ধ্যক ও খগা্দির উৎপত্তি বনি। 
বৃত্রান্থর জন্ম নাশ দিতি পুভ্রগণ ॥ 
দৈত্যরাজ উপাখ্যান প্রহলাদ চরিত্র । 
অপূর্বব কাহিনী সব হ'য়েছে বণিত ॥ 
গজেন্্র মোক্ষণ আর যত মন্বস্তর ৷ 
হয়গ্রীবা আদি সব বিষুঃ অবতার ॥ 


সীরভানত। 
| মৎন্ত কুর্্ম নরসিংহ রূপ সে বামন। 


| ছাঘশ সব 





 অস্বত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন ॥ 
মহহাবুদ্ধ অন্তর সহ ময় দেবগণ। 
ইক্কাকুর জন্ম আর বংশের কীর্ভন ॥ 
প্রন্ান্ন রাজার বংশ ইল! উপাখ্যান। 
তার! আর সূর্য্যবংশ সর্ববাদি কথন ॥ 
ণৃপ রাজার কাহিনী যে বংশের বিস্তার। 
রামচন্দ্র কাকুস্থ সৌভরি সাগর ॥ 
যাহাতে সবার হয় পাপের মোচন। 
জনকের উৎপতি আর নিমি বিনাশন ॥ 
পৃথিবী নক্ষত্র হয় পরশুরাম.হাতে। 
কহিয়াছি সেই সব সবার সাক্ষাতে ॥ 
এল সোমবংশ আর ভরত যযাতি। 
দুগ্বন্ত নহুষ সে শান্তনু মহামতি ॥ 
তাহাদের পুভ্রগণ যযাতি তনয়। 
যছুবংশাবলী ঘত আছে সমুদয় ॥ 
যেই বংশে নারায়ণ জনম লভিল। 
বন্দেব গৃছে হরি উদ্ভব হইল ॥ 
নন্দালয়ে নন্দগৃহে হইয়! উদয়। 
অথাস্থরঘাতী সেই দেব দয়াময় ॥ 
শিশুকালে পুতনায় করিল নিধন। 
1 তৃণাবর্ত আদি করি নৈত্য বিনাশন ॥ 
্রহ্মকৃত বংস্ চৌর্য্য আদি কার্য্য যত। 
ধেনুক প্রলন্ঘে পরে রুরিল নিহত ॥ 
দাবাগ্রি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ । 
নন্দের মোক্ষণ আর কালীয় দমন ॥ 
বিপ্র অনুতাপ যজ্ঞ পত্ভীর সন্তোষ । 
্রচ্ষচর্য্য কম্তাগণের কহিন্ু বিশেষ ॥ 
ইন্দ্র আর স্থুরভীর যজ্ঞ বিবরণ। 
উদ্ধার করিল হরি গিরি গোবর্ধন ॥ 
| নিশাতে করয়ে ক্রীড়। লইয়! যুবতী। 
| কেশরী নিধন শঙ্খচুড়ের ছুর্গতি ॥ 
পরে ব্রজপুরে হয় অক্রুরাগমন | 
| ব্রজ স্ত্রী বিলাপ রাম কৃষ্ণের গমন ॥ 


গজ মুষ্টিক চাণুর ও কংসের বিনাশ। 
মথুরা দর্শন আদি গুরুণৃহে বাস ॥ 
মৃত গুরুপুত্রে আনি প্রদান করিল। 
জরাদন্ধ আক্রমণ সৈম্ক বিনাশিল ॥ 
যবন নৃপতি বধ কুশস্থলী বাস। 
্ব্গের স্ুধর্্মী পুরী করেছি প্রকাশ ॥ 
পারিজাত হরণ রুক্মিণী পরিণয় । 
মহাযুদ্ধে মহাদেব হয় পরাজয় ॥ 
বাণ-ভুজচ্ছেদ তার তনয়া হরণ । 
পরে বহু রাজগণে করিল হনন ॥ 

এ সকল কথ! আনি করেছি প্রকাশ। 
কুরু পাগুবের বুদ্ধে ভূপতি বিনাশ ॥ 
আর বলিয়াছি বারাণলীর দাহন। 
বিপ্রশাপে যদ্ুবংশ সমূলে নিধন ॥ 
বাহ্থদেব উদ্ধব সংবাদ মনোহর । 
আত্মজ্ঞান কম্ম আদি শ্রুতি সুখকর ॥ 
যোগ প্রভাবেতে মত্যলীল! ত্যাগ কৈল। 
তোমাদের কাছে তাহ! কথিত হইল ॥ 
বুগবন্ম কলিধন্ম সকল প্রলয় । 

পরীক্ষিৎ দেহত্যাগ কায সমুদয় ॥ 
বেদের বিভাগ মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান । 
অস্কুত কাহিনী সব হয়েছে বর্ণন ॥ 
ঈশ্বরের লীলা আদি যত অবতার । 

কম্্ম আদি সমুদয় করিয়ে বিস্তার ॥ 
তোমাদের নিকটেতে করেছি কীর্তন । 
অদ্ভুত কাহিনী এবে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 

যদি কোনজন হয় পতিত স্থলিত। 
ক্ষুধায় বিবশ অঙ্গ হইয়ে পীড়িত ॥ 
উচ্গৈঃম্বরে হরিনাম করে উচ্চারণ । 
সর্ববপাপে মুক্ত তবে হয় সেইজন ॥ 

যে ব্যক্তি শ্রবণ করে প্রভাব তাহার । 
নাম কর্ম কীর্তন যে করে বার বার ॥ 
ভগবান তার চিত্তে প্রবেশ করয়। 
বহুবিধ পাপ তার সদ্য বিনাশয় ॥ 


স্্রীমন্তাগবত। ৮৪৯ 


ূর্ধ্য যথা প্রকাশিয়। নাশে অন্ধকার । 
অতি বাতে মেঘ যথা ধায় স্থানাস্তর ॥ 
সেইমত মানবের পাপের মোচন । 
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে জানিবে তখন ॥ 
যে কথাতে পুরুষের নাম মাত্র নাই। 
সে সকল মিথ্যাময় জানিবে তাহাই ॥ 
ভাগবত গুণ যাতে প্রকাশিত হয়। 
সত্য মঙ্গল তাহা হয় পুণ্যময় ॥ 
যাতে শ্রীকৃষ্ণের আছে যশের কথন। 
রমণীয় হয় আর সর্বদা নৃতন ॥ 
মনেতে উৎসাহ তাহে হয় বার বার । 
শুষ্ক হয় মানবের ছুঃখের সাগর ॥ 
অপরেতে বিপ্রগণ করহ্‌ শ্রবণ । 
সর্ববশুতহ্কর সেই দেব নারায়ণ ॥ 
তাহার মাহাত্ম্য যত শুনিলে নকল। 
এখন কহিব বাক্য পরম মঙ্গল ॥ 
ভগবান প্রকাশিল লীল! মনোহর । 
তাহাতে নিমগ্ন সদ! যাহার অন্তর ॥ 
পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস। 
পুরাণ সংহিতা ভবে করিল প্রকাশ ॥ 
তার পুভ্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে। 
মহাজ্ঞানী ভাগবত আনে অবনীতে ॥ 
তীর পদে অসংখ্য যে আমার প্রণতি। 
দাস ভাষে হরিপদে যেন রছে মতি ॥ 
ইতি শ্রী্ভাগবতে দাদ স্বন্ধে প্রথমাবধি স্বন্ধ- 
সমূহের কাধ্য সন্কলন সমাপ্ত । 


অথু শোক সতখ্য।। 
সুত কহে মুনিবর করহ শ্রবণ । 
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র যম মরমত বরুণ ॥ 
দিব্য স্তুতি করিবারে স্তবন করয়। 
সামবেদী ধার গীতে মদ! মত রয় ॥ 
যোগিগণ ধ্যানে মগ্ন হয়ে সর্ববক্ষণ। 
আপন হ্ছদয়ে ধারে করেন দর্শন ॥ 


৮৮০ 


অন্ত নাহি পায় ধার শ্তরাম্বর যত। 
ভার পদে প্রণিপাত করি শত শত ॥ ' 
বাহার নিশ্বাসে সবে হ'তেছে পালন। 
পরে শুন মুনিগণ পূর্বব বিবরণ ॥ 
পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয় ভাগবত সার । 
ইহার শ্রবণে হয় পুণ্যের সঞ্চার ॥ 
ইহার শ্রবণ পাঠে হয় যেমহত্ব। 
এইক্ষণে কহি আমি সেই সব তত্ব ॥ 
ব্রহ্ম পুরাণে দশ সহ প্লোক হয়। 
পচ্মে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহত্র নির্ণয় ॥ 
বিষুঃপুরাণে শ্লোক তের হাজার জানিবে। 
চতুর্বিবিশ সহজ্স শিব পুরাণে শুনিবে ॥ 
ভাগবত অধ্টাদশ সহস্র নির্ণয়। 
নারদপুরাণে পক্চবিংশ সহস্র হয় ॥ 
মার্কগেতে নয় সহস্র শ্লোক যে উক্ত। 
অগমিতে পনর হাজার চারি শ' উত্ত॥ 
চৌদ্দ হাজার পঞ্চশত ভবিষ্যপুরাণে। 
্রহ্মবৈবর্ত অঙ্টাদশ সহআ্র কথনে ॥ 
এগার হাজার লিঙ্গ পুরাণেতে হয়। 
বরাছে চব্বিশ হাজার জ্ঞাত স্থনিশ্চয় ॥ 
একাধিক শতাধিক একাশী হাজার । 
ক্ষদ্ধ পুরাণের শ্লোক গান প্রকার ॥ 
দ্বিপঞ্চ সহত্র ধরে কমল পুরাণ। 
স্তর হাজার গ্লোক কৃর্মে পরিমাণ ॥ 
চৌদ্দ হাজার হয় মহস্ পুরাণে । 
উনিশ হাজার শ্লোক গরুড় পুরাণে ॥ 
ব্রহ্মাগুপুরাণে শ্লোক সহস্র দ্বাদশ। 
সর্বব পুরাণে চারি লক্ষ শ্লোক প্রকাশ ॥ 
তার মধ্যে ভাগবত আঠার হাজার। 
শুন কহি মুনি সবে প্রকাশ তাহার ॥ 
পিতামহ ত্রহ্ম ভার ন্বাভি পন্মে রয়। 
তারে দিল দয়! করি হরি দয়াময় ॥ 
ভাগবত আদি মধ্যে আর অবদানে। 
বৈরাগ্য সংযুক্ত হরি লীলার বর্ণনে ॥ 


সত্ীমন্তাগবত। 


॥ 1 এই কথামত হয় অতি মনোহর । 


[ দ্বাদশ সবক 


তাহে দেবগণ সদা! আনন্দ অন্তর ॥ 
একমাত্র আস্ম তত্ব সর্বব বেদসার | 
অদ্বিতীয় বস্তু মাত্রে প্রয়োজন যার ॥ 
আর গুন মহামতি কহি সে বচন। 
ভাদ্রমাসে পূর্ণিমায় অতিথি দেবন ॥ 
স্বর্ণ সিংহাসন সম মহাভাগবত। 
দান করি একান্তেতে হও নিষ্ঠারত ॥ 
নিশ্চয় পরম গতি লভে সেইজন । 
আর শুন মহামতি অপূর্ব কথন ॥ 
অম্বত সাগর সম ভাগবত সার |. 
যেইজন নাহি শুনে ওহে খাষিবর ॥ 
কোনমতে মেইজন সাধুর সঙ্গেতে । 
সমাদর নাহি পায় এই অবনীতে ॥ 
এই ভাগবত হয় বেদান্তের সার । 
রমনায় পান যেই করে একবার ॥ 
কিছুতেই তৃপ্ডি তার নাহি হয় মন। 
অন্ত গ্রন্থ পাঠ তার সব বিড়ম্বন ॥ 
নদী মধ্যে যথা গঙ্গা দেব নারায়ণ । 
ভক্তমধ্যে দেবতা শঙ্কর শেষ্ঠ হন ॥ 
পুরাণের মধ্যে ভাগবত মনোহর । 
ভক্তি শাস্ত্রে কিছু নাই ইহার দোসর ॥ 
নিম্মাল পুরাণ ইহা বৈষ্ণবের প্রিয় । 
পরমহুংসের প্রাপ্য হয় অদ্বিতীয় ॥ 
নিশ্মল পরম জ্ঞান ইহাতে আছয়। 
পরম বিরাগ এতে আবিষ্কৃত হয় ॥ 
ভক্তিনহ যেইজন করয়ে শ্রবণ | 
বিচার করিয়ে আর করে আয়ন ॥ 
চরমে পরমগতি তাহার নিশ্চয় । 
মহাপাপে মহাপাগী তাহে মুক্ত হয় ॥ 
জ্ঞানলোকে পূর্ববকালে যেই মহাজন। 
যতনে প্রকাশে সেই ব্রহ্মার সদন ॥ 
অপরে সে মহাখষি নারদেরে দিল। 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে পরে প্রদান করিল ॥ 


_ ছারশ খা] 
পরম আনন্দে শুকদেবে করে দান। 
পরীক্ষিতে হইলেন যিনি কৃপাবান ॥ 
দয়া করি তারে সেই উপদেশ দিল। 
ব্রহ্মা শাপানলে সুধা বর্ষণ করিল ॥ 
লোক রহিত সে শুদ্ধ পরম মঙ্গল । 
জগতের ছিত তরে অকাতরে দিল ॥ 
সেই সত্যময় পদ সদা ধ্যান করি। 
সর্ধবসাক্ষী ভগবান ভবার্ণবে তরি ॥ 
মুমুক্ষু ব্রহ্মারে যিনি হয়ে কৃপাময়। . 
প্রকাশিল! ভাগবত কথা স্ধাময় ॥ 
ব্রহ্মরূপী যোগেন্দ্র সে শুকদেব মুনি । 
ভার পদে নমস্কার করি যোড়পাণি ॥ 
সর্পদষ্$ পরীক্ষিতে সংসার গহনে । 
মুক্ত করিলেন যিনি ন্ধা সঞ্চারণে ॥ 
তার পদে কোটি কোটি মম নমস্কার । 
ভাগবত কথ হয় জগতের সার ॥ 
শ্রবণে পঠনে পাগী সগ্ভ মুক্তি পায়। 
মহাপাগী ছুরাচারী বৈকুষ্ঠেতে ঘায় ॥ 
ভাগবত গ্রন্থ বার থাকযে গৃহেতে। 
ধন ধান্ বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে ॥ 
ছুঃখ শোক জরা তার নহে কদাচন। 
বংশরৃদ্ধি হয় তার বেদের বচন ॥ 
অচলা হুইয়ে লক্ষ্মী সেই গৃহে রয়। 
কোনমতে নাহি থাকে কোন শক্রভয় ॥ 
অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল। 
উচ্ৈঃম্বরে একবার হরি হরি বল॥ 
হরিনাম বিনে গতি নাহি এ সংসারে । 
তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈযস্বরে ॥ 
সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার। 
কেবল সে হরিনাম জীবের নিস্তার ॥ 
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন। 
হরি হরি হরি বল সুখে সর্বজন ॥ 

এ দীন সাগর চন্দ্র ম্মরি €স চরণ । 
স্থানে স্থানে ভ্রম কিছু করি সংশোধন ॥ 


জ্রীন্ভাগবত। 


শাাপশাপাশীীশিশিশাশীটি শিপ শিটি 


১, 
| সাধুগ্ণণ পাশে মম এই নিবেদন । 

| নিজগুণে দোষ যেন করেন খণ্ডন ॥ 

ূ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দ্বাদশ স্বন্ধে লোকসংখ্যা] সমাপ্ত । 


পাঠ যাহায্ময। 

মুনি জনে নতি করি সৃত বিজ্ঞবর | 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে করি স্তুতি বহুতর ॥ 
| সন্বোধি কহিল তবে যত দ্বিজগণে। 
| পাঠের মাহাত্ম্য কথা শুন একমনে ॥ 
1 ক্ষণকাল যেইজন একান্ত অন্তরে । 
ভাগবত কথা সুধা পিয়ে কর্ণ ভ'রে-॥ 
একমাত্র শ্লোক ঘদি শুনে কোনজন। 
| পড়ে কিনব অর্ধাক্লোক করর়ে শ্রবণ ॥ 
নিশ্চয় তাহার আত্ম! ম্থপবিত্র হয়। 
ব্যামের বচন ইহা! জেনো হনিশ্চয় ॥ 
দ্বাদশী তিথিতে কিংবা একাদশী দিন। 
শুনে যদি ভাগবত হয়ে শুদ্ধ মন ॥ 
আয়ু বশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে। 
1 সাঘুজ্য করয়ে লাভ সহ ভগবানে ॥ 
: উপবাস করি যে যত্ববান হয়ে। 
| এই কথা পাঠ কিন্বা মুখেতে কীর্ডয়ে ॥ 
! সর্ব পাপ হ'তে সেই হয় বিমোচন। 
: পুণ্য কথা মন দিয়ে করয়ে শ্রবণ ॥ 
। মধুর দ্বারকা আর পবিত্র পুক্ষর। 
, উপবাপ করি তথা যদি কোন নর ॥ 
। এ মহাসংহিতা ধদি করে অধ্যয়ন । 
শমনের ভয় তার না রহে কখন ॥ 
করেন কীর্ডভন যিনি বদন বিবরে। 
বাঞ্ছ! পূর্ণ হয় তার এ ভব সংসারে ॥ 
রিনি নর 
চতুর্বেবেদ ফল লাভ করে সেইজন॥ 
| ক্ষত্রিয় যন্ুপি করে ইহা অধ্য়ন। 
1 নাগর বেষ্টিত ধরা লভে সৈইক্ষণ ॥ 


৮৮২ .. ভ্রীমন্ভাগবত।........._.. [খাদশক্ 
বৈশ্ঠেতে পড়িলে নিধি পায় স্থুনিশ্চয়। ' সর্ব বেদাস্তের হয় ভাগবত সার। 
শুদ্রে মহাপাপ হ'তে পাঠে মুক্ত হয় ॥ . পরম পবিত্র হয় ইহা দেবতার ॥ 
কলির কলুষ হস্ত অখিলের পতি। । কলির পাপেতে মোরা আছি জরজর। 
ত্রাণ হেতু বিতরিল নাম ভাষাপ্রতি ॥ ভাগবত নীরে কর শুদ্ধ কলেবর ॥ 
অন্ত শাস্ত্রে এত লীলা না আছে বাখান : এস ভাই শুদ্ধ হ'য়ে লতি পরিত্রাণ। 
কিন্তু এ পুরীণে আছে বিশেষ কথন ॥ প্রীতি ভক্তি চক্ষে হেরি হরির বয়ান ॥ 
প্রতি পদে প্রতি বাক্যে কহে স্থপ্তিপতি  সুতের শুনিয়া বাণী যত খধিগণ। 
বিশ্বের রূপেতে তত্ব আছয়ে ভারতী ॥ : ভাগবত কথ। শুনি আনন্দিত হন ॥ 
স্বর্গপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতা শঙ্কর । ' ভাগবত কথ হয় জগতের সার । 

না পারে করিতে স্তব বাহার গোচর ॥ অগতির গতি ইহা জগত মাঝার ॥ 
স্থিতি ও উৎপত্তি লয়কারী নারায়ণ। : শ্রবণে পঠনে পাপী সম্চ মুক্তি পায়। 
অন্ত অচ্যুত অজ শ্রীমধুসূদন ॥ . মহাঁপাপী ছুরাচারী বৈকুষ্টেতে যায় ॥ 
পুনঃ পুনঃ তীর পদে করি নমস্কার । ! ভাগবত গ্রস্থ যার থাকয়ে গৃহেতে | 
স্থাবর জঙ্গম হুয় আলয় ধাহার ॥ ধনধান্য বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে ॥ 
সনাতন ভগবান দেব যছুপতি। ' দুঃখশোক জর! তার না রহে কখন। 
করি আমি তার পদে অসংখ্য প্রণতি ॥ . বংশবৃদ্ধি হয় তাঁর বেদের বচন ॥ 
প্রকাশিল ভগবান লীলা মনোহর । । অচলা হুইয়৷ লক্ষমী তার গৃহে রয় । 
ভাহাতে নিমগ্ন রবে যাহার অন্তর ॥ , কোনমতে নাহি তার হয় শত্রু ভয় ॥ 
পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস। , খধিরা পুরাণ শেষে করিয়া শ্রবণ। 
পুরাণ সংহিতা! আদি করিল প্রকাশ ॥ : হরি হরি ধ্বনি দবে কৈল উচ্চারণ ॥ 
তাঁর পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে। : অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল। 
মহাজ্ঞানী ভাগবত কহে অবনীতে ॥ , উচ্চ স্বরে সবে মিলি হরি হরি বল॥ 
প্রকাশিল প্রথমেতে সাধুর সকাশ।  হুরি বিনে নাহি গতি এ ভব সংসারে । 
নত সূরধ্য সম ইহা! রবে স্প্রকাশ ॥ ' তাই বলি হরিনাম কর উচ্ৈঃন্ঘরে ॥ 
অনস্ত হরির নাম হরি তত্ত্ময়। . সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার। 
পাগী উদ্ধারিতে ব্যাস রচিল ইহায় ॥ হরিনাম বিনা ভবে নাহিক নিস্তার ॥ 
ধরামাঝে ভাগবত অস্ত সাগর। . লৌকিক রচনা এবে কৈনু সমাপন। 
যেবা পাঠ নাহি করে জীবন অসার ॥ দ্বাদশ ক্কন্ধেতে হরিলীলা৷ বিবরণ ॥ 
যতদিন নাহি পড়ে করি সমাদর । ৷ রচিলাম ভাবি গুরু হরির চরণ। 
অথবা এ ভাগবতে করে অনাদর ॥ : একমনে স্মর সদ! দেব নারায়ণ ॥ 
জীবনেতে মহাছুঃখ পাবে নিরস্তর। | বিষুভক্তি হ'লে হয় সর্ববপাপ ক্ষয়। 
বেদের বচন ইহা৷ জানে চরাচর ॥ ৷ ছুঃখ কষ্ট আর তারে সহিতে না হয় ॥ 
ভাগবত রসাম্থৃতে পরিতৃপ্ত যার!। | বিস্ুতক্তি সম ভক্তি আর কিছু নাই। 
অন্য রসাম্বাদ কভু নাহি করে তারা ॥ ' বিষুতে হইলে ভত্ি সর্ববকল পাই ॥ 


হারশ্] ...... ... আ্রীমস্তাগবত। ৮৮৩ 
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ভগবহ ভক্তি বিনা আর কিছু নয় ॥ . যাহাতে কলুষ নাশ হয় সর্ববক্ষণ ॥ 
ভক্তের অধীন হরি ভকতের প্রাণ। | সর্বব পাপে মুক্ত হয় হরিনাম বলে। 
শ্যামল সুন্দর রূপ অখিল কারণ ॥ । যমেরে দিয়া সে ফাকি যায় হুখে চলে ॥ 
তোমার চরণে যার দৃঢ় ভক্তি রয়। হু” তে করয়ে হরণ শোক তাপ আদি। 
সেই সে নির্ববীণ পদ 'অনায়াসে পায় ॥ “রি, তে রিপুগণে ত্বর। নাশে নিরবধি ॥ 
দীনবন্ধু ওহে হরি অখিলের পতি। “না” তে করয়ে নাশ কালিমার রাশি। 
কর তুমি ব্রহ্মরূপে এই সৃষ্টি স্থিতি ॥ মা তে মঙ্গল হয় লভে তত্বমসী ॥ 
জীবগণে বিষ্ুুরূপে করিয়া পালন। এ হেন হরির নাম করে যেইজন। 
শেষে তুমি শিবরূপে সংহার জীবন ॥ সর্ববপাপে মুক্ত হয় বেদের বচন ॥ 
সকলের সার হরি তুমি মূলাধার। হরিনাম কর সার বল হরি হরি। 
যোগেন্দ্র পুরুষ তুমি সর্বব গুণীধার ॥ হরি হন ত্রাণকর্তা গৌলোকবিহারী ॥ 
পরাৎপর পরমত্রহ্ম করি নমস্কার । জয় জয় মুকুন্দ মুরারী জয় রাধাপতি। 
তোমা বিনা কিছু নাই জগৎ মাঝার ॥ জয় জয় প্রীনিবাস দেব যছুপতি ॥ 
তোমার স্বরূপ তত্ব করিতে বর্ণন। জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দশ অবতার । 

দেব ধষি মুনি আদি বিধি পঞ্চানন ॥ পুরুষ কখন হও প্রকৃতি আবার ॥ 
নিশিদিন অহরহ করিয়া চিন্তন । তোমার অপূর্বব লীল! কহুনে না যায়। 
বুঝিতে অক্ষম তব চরিত্র মহান্‌॥ কতরূপে প্রকাশিত বুঝে উঠা দায় ॥ 
এ দীন সাগরচন্দ্র ভাষা মতে কয়। তুমি মাতা তুমি পিত৷ তুমি মূলাধার । 
তুমি হরি সর্ববসার অচিন্ত্য অব্যয় ॥ তুমি বন্ধু তুমি সথ! তুমি সর্ববাধার ॥ 
ত্রিগুণ অতীত হরি পরম কারণ। তুমি বিদ্যা তৃমি শক্তি তুমি মোহমায়! । 
নিলিপ হইয়া তবু লিপ্ত অনুক্ষণ ॥ তুমি দেব সর্ববসার দিও পদ ছায়া ॥ 
ধ্যানের অতীত তুমি সর্ববাভিষউকরী। এ দীন সাগরচন্দ্র করিয়া প্রয়াস। 
তোমার স্মরণে পাপ যায় পরিহরি ॥ স্থানে স্থানে ভাগবতে করি বৃদ্ধি হাস ॥ 
সোহহং রূপেতে যেবা! বসি প্রাণায়ামে। সরল ভাষাতে ভাব করিল প্রকাশ।. 
হৃদপদ্মে একান্তে ত্যজি সর্ববকামে ॥ সহজে হুইবে যাহে জ্ঞানের বিকাশ ॥ 
আপনা সমপি তোমা তোমাময় হয়। সমাপিন্ু ভাগবত লৌকিক রচন। 

ধন্য সেই জীবশ্রেষ্ঠ ভাগবতে কয ॥ ভ্রম দোষ যদি রহে ক্ষম সাধুজন। 


অহম্‌ প্রণম্য প্রণিধায় কাযং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সধুযুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহদি দেব সোম ॥ (ভাঃ ১১1৪৪) 
টুতি ভ্রীমন্তাগবতে ঘাদশ স্কন্ধ সমাপু। 


